বন্বুদশন 


(নবপধ্যায় ) 
মাসিক পত্র 

হালেপণ আসা 
১৩১৯ 


“বন্ধ-লেখক £লখিকাগণ | 


একি লা 
আতর 


গ্রনাথ,ঠ/বুর 


জীমক্ষযচন্্র সপুকাও 


হচকশেধরু যে 
কুমার টম 


ধাধা র। শি 
খবর বায়, ীরিপিনচন্ত্র পাল, হজক্ষয়বুমাতু বড়াল, 
শলোকনাধ রব 


হনয় 
ট*, সংসজীতচত্র কা কৃচি, স্ীছিঙ্লাস দহ, হশরচল চৌধুরী, 
অন্বরেক্তনাথ মমতার, উরি মাব বন্দোপাধাছ, ইলীনেল্কুমার 

রা জগরিজাতাধ বুখোপাধা, উহীরেজ্নাধ মৌ, ই 


মির, জীমতীনুমোহন ধুপ্ত, শ্রমনোবহন গঠ 
লাল বসু, 


৮৭ 
ঠকুর তা, শ্রা 
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ইকালানাথ যখোপাধায়, 
বধুশেধবু শাঙসী। ভীবেনোজাহীলাল গোস্বামী, 


তক, 
নন অজুমতারু, জুবুমণীযোহন ঘোষ, ভীতাবকচ্ত্র 
যায়। শস্থবোধচন্দ ম্ুমদারু, আবামলাল সনু 
কার, শ্রশীতল5নদ 
কুবধ্াঁ, ঈস্বরেদ নদ মৈজ্র, ইকালি 


ছাসরায়, 


হসতান্গনাথ দ 


জীগোপালচন্ 


দেব, 
প্রগুণানন্দ 


রক শ্রম 

প্রসনুময়ী দেবী, শ্রুমতী প্রি 
সদা দেবী প্রৃতি। 

প্রীশেলেশচন্দ্র'মজ্ুমদার সম্পাদিত 


২০ নং কর্ণ ওযা লিস ইউ, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে। 


এম, মি. মজুমদার প্রকাশিত, 


বাধিক মূলা ৩৮১ । 


পণ্ডিতংস্থরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত 
ত্রন্মদংহত। ও ভক্তিব।দ 


অপূর্বব মহাত্রন্থ। শ্্রীপ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রহ্ এই মহাগ্রন্থ বং দাগিণাতা *২ইইতে 
জন্মভূমি[ত আনয়ন করিগা শ্রীল জীব গে।গামী ঘর] টাক! লেখান। সেই যূল ও টীকা! 
এৰং মূলের ও টীকা'র পৃগক্‌ পৃথক্‌ অন্থবাদ এবং ষড়দর্শন ও ভক্তি শাস্ত্রাদি দ্বার! শ্রীন্রীরুষজ- 
চন্্র ঘে এক অদ্বিতীয় ও পূর্ণতম পরমায্মা হাহ! মূণে গ্লে।কাদির ব্যাখ্যা ও আতাস দ্বারা 
* দেখান হইয়াছে, তৎপরেই ভক্কিই ষে মুক্তির একমাত্র কারণ এবং প্রাধার প্রেম স|ধা 
শিরোমণি" তাহা ভক্কিবাদে বুঝান হইয়াছে । এমন গ্রন্থ॥ এমন সংগ্রহ। এমন 
নালোচন] কোন গ্রন্থে নাই। বঙ্গভাষায় ইহা মহান । বৃহৎ পুস্তক, শবন্দর* ছাপা, 
উৎকৃষ্ট বাধাই ও কাগজ। মূল্য ছুই টাকা মাজজ। 





দ্বাদশ পর্ম ] 
বিনয় 


১। সভাগতির অতিভাষণ 
২। নিমাই-চরিত্র 

৩। রামাবতী 

৪। বিলাতের টিকটিকি' 
€। জয়দেব ও বিদ্যাপতি 
৬। বেদের কথ! 


পপ 


বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১৯ [ ১২শসংখ্যা 
হ্‌চী 
পৃষ্টা 
শ্রীযুক্ত অঙ্গয়চন্ত্র সরকার না ৭০৭ 
শ্রীযুক্ত তারকচন্ত্র রায়, ৰি এ ৮ ৭৩৫ 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রা ৭৪৬ 
শযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল রঃ ৭৫১ 
শীষুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্ধু ৭৫৮ 
শ্রীযুক্ত বিপিনচনরপান *** ৭৬৮ 


এস) মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত 


১৩১৭ 


নব বর্ষের 
লজদর্শেন্েন্ 


বৈশাখ সংখ্যা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে । এই সংখ্যায় সাহিত্যাচার্্য 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রৈয়, শ্রীযুক্ত 
জগদানন্দ রায় মহাশয়গণের বিবিধ রচনা ও কোন সুগ্রসিদ্ধ ওপন্যাসিকের ক্রমশ প্রকাশ্ঠ 
উপন্যাস, ও শ্রেষ্ঠ গল্প ও নক্মা-লেখকগণের ছোট গল্প ও নক্সা প্রভৃতি থাকিবে । নববর্ষ 
হইতে নূতন বন্দোবস্তান্ুযায়ী, গ্রাহকগণ ১০ই তারিখের মধ্যে গ্রতিমাসের কাগজ 
পাইবেন। 

গ্রাহক মহোদয়গণ ৩০ শে চৈত্রের মধ্যে আগামী বর্ষের মূল্য ৩%০ মণিঅর্ডার করিলে 
সুবিধা অন্থতব করিব। যাহারা মণিঅর্ডারে টাক পাঠান অসুবিধা মনে করেন, তাহাদের 
নিকট ৩০ চার্জ করিয়া বৈশাখের সংখ্য। ভিপিতে প্রেরিত হইবে । গ্রাহক মহাশয়গণের 
কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে ৩০শে চৈত্রুমধ্যেই অনুগ্রহ করিয়| জানাইবেন। 





রীযুক্ক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংলার ইতিহীসে গুরুদীস বাবুর স্থান 
বাংল! দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গুরুদাস 
বাবুর নাম থাঁকিবে কি না, জানি না। না 
গলাকাই সম্ভব। ইতিহান মচরাচর যে সকল 
বস্তর স্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করে, গুরুদান 
বাবুতে নে বন্ত বেশি নাই। যাহা অলোক- 
শ্নামান্য। ইতিহাস কেবল তাহাকেই স্মরণীয় 
করিয়া] রাখে। গুরুদাদ "বাবুর এরূপ 
অলোকপামান্ত কোনো কিছু নাই। তার 
অনেক বিদা। আছে, কিন্তু অনন্সাধারণ 
বিশেষজ্ঞত| নাই । শ্রেষ্ঠ মেধা আছে, কিন্ত 
অলৌকিক প্রতিভা নাই। গুরুদাস বাবু কর্মী; 
আর তীর কর্ম সর্বদাই ধর্ম ও নীতি, শান্ত 
ও লোকাচাঁরের সম্মান করিয়া চলে। এই 
জন্ঠ যাহারা সচরাচর এ সংসারে কলহ্‌- 
কৌলাহল-মুখর কর্মজাল বিস্তার করিয়া 
সম্তায় একট! এঁতিগ্য-কীর্তি অর্জন করে। 
গুরুদান বাবু প্লে জাতীয় কণ্ম-নায়ক নহেন। 
তথাপি দেশের লোকে তাহাকে গভীর শঙ্ধা 
কণ্ে; এতটা আদ্ধা বাংলাদেশের সকল 


শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোঁকের গ্রাণ 
হইতে, আর কাহারো গ্রতি অর্পিত হইতেছে 
কি না, সন্দেহ। দেশের লোকে তাহার 
বিদ্যার সম্ধদ্রন! করে তীহার বিনয়-সৌজন্তের 
সমাদর করে) তাহার বাহাড়ম্বরশূন্য 
ধর্নিষ্ঠার ও আত্মনিষ্ঠার পৃজা করিয়া থাকে । 
নকল প্রকারের জনহিতকর কর্শে তাহার 
নেতৃত্ব কামন! করে। সকল স্বাদদেশিক 
সাধু-মমুষ্ঠানে তাহার সঙ্ান্ুভৃতি ও সাহচর্যা, 
তাঁর পরামর্শ ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। কিন্তু 
তিনি/যে তাহাদের চিন্ত। ও ভাব, আশ! ও 
আদর্শকে ফুটাইয়। তুলিয়া, অতি ঘনি্টভাবে 
তাহাদের অন্তজ্জবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া 
আছেন, এমনটা কথনৈ! অনুভব করে না। 
আর এ জগতে ধাহারা, মিত্রভাবেই হউক 
আর শক্রভাবেই হউক, আপনাদের সম- 
সাময়িক জনমণ্ডলীর জ্ঞান, বস, অ!শা, আদর্শ 
রাস ও প্রতিষ্ঠার দক্ে ঘাট ভাবে জড়িত, 
হইয়। থাকেন, ইতিহ!স কেবল তীহাদেরই 
স্থৃতিকে জাগইয়া রাখিতে চাহে। 


হ বঙ্গদর্শন 


এতিহাসিক কীর্তির বিশেষত্ব 
+ কিন্তু ইতিহাসে ধাঁহাদের নাম থাকিয়| 
যায়, কেবল তীঁহারাই যে সমাজের শ্রেষ্ঠ জন, 
কেবল তঁহাদেরই নিকটে যে সমাজ অশেষ 
ও অশোৌধনীর় খণজালে আবদ্ধ থাকে, অপরের 
নিকটে থাকে না, এমন কথ! কিছুতেই বলা 
যায় না। ফলতঃ ইতিহাস যে কেবল ভালকেই 
মন্দে করিয়৷ রাঁখে, মন্দকে তুলিয়া ধায়, 
তাহাও নহে। রোমের ইতিহাস পুণ্যশ্লোক 
মার্কাস্‌ অরিলিয়সের যেমন, তেমনি জুরমতি 
নীরোরও নামকে ম্মরণীয় করিয়। রাখিয়াছে। 
আমাদের প্রাচীন পুরাণ-কথায় রামও আছেন," 
রাবণও আছেন) যুধিটিরও আছেন, দুঃশাসনও 
আছেন । ভারতের পৃণ্যস্বৃতি জনকের নামও 
মাথায় করিয়! রাঁখিয়াছে, বেণ রাজার নামও 
তুলিয়। যায় নাই। , ইতিহাস কেবল ভালকেঈ 
স্মরণীয় করিয়। রাখে, মন্দকে রাখে না, তাহ। 
নয় ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু 
অলোকদা মান্য, ইতিহাঁম তাহাকেই আকড়াইয়। 
ধরে। মানবের প্রকৃতি হইতেই তে। ইতিহাসের 
বিচার-পদ্ধতির উৎপত্তি আরযাহা! নিত্য, 
তাহ! অপেক্ষা যাহ! নৈমিত্তিক; যাহ স্িতি- 
হেতু, তাহ! অপেক্ষ! যাহ! গতি-সহায় মানুষের 
মন তাহারই দ্বার! সমধিক আকৃষ্ট হইয়! থাকে। 
এই কারণে যাহার জনণমাঁজের স্থিতির সহায়, 
তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, ধাহারা জন- 
মমাজের গতির হেতু হইয়া উঠেন, ইতিহাস 
তাহাদিগের স্ৃতিকেই বিশেষভাবে জাগাইয়া 
(রাখিতে চাহে। যে সকল শক্তির সমৰায়ে 
বা সংঘর্ষণে সমাজ-জীবনবিবঞ্ঠিত হয়, ইতিহ!স 
তাহাকেই ভাল করিয়া লক্ষ্য করে। আর 
সমাঞ্-বিবর্ধনে ভাল ও মন্দ ছুই মিশিয়া 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 
থাকে । আলে! ও ছায়ার সমাবেশ ব্যতিরেকে 
যেমন কোনো! তৈলচিন্র ফুটিয়া উঠে ন|; 
যেইরূপ ভাল ও মন্দের সংঘর্ষ ব্যতীত মমান্গ- 
জীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভাল ও 
মন্দের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে, 
তাহারই দারা, সেই বিরোধের ফলম্বরূপই, 
জনসমান্জ বিবঞ্তিত হইতেছে । এই দেবানুর- 

গ্রাম মানব-সম্জের নিত্য ধর্ম। আর 
তারই জন্য, এই মানব-সমাঁজের বিবর্তনের 
যথাঘথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ঝাখা যে 
ইতিহাসের কর্ম, সেই ইতিহাস লোকে যাহাকে 
ভাল বলে কেবল তাহাঁকেই ম্মরণীয় করিয়া 
রাখে না; কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, 
যাহা কিছু শক্তিশালী, যাহা কিছু অনন্থসাধারণ। 
যাহা কিছু গতির কারণ, ইতিহান সর্বদ| 
তাহাকেই নিরপেক্ষভাবে ধরিয়া রাখিতে চাহে 
ধতিহাঁসিক বিবর্তনের প্রণালী 

আর অলোকসমান্ত গ্রতিভাই সচরাচর 
জনমগুলীর গ্রাণে নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব, 
নৃতন আদর্শ, নূতন আশার সর করিয়া, যুগে 
যুগে সমাজের এই গতিশক্তিকে প্রবুদ্ধ 'ও 
পরিচালিত করিয়া থাকে। এই মকল নৃতন 
ভাব ও আদর্শের প্রেরণায়, যাহ! পূর্বে পাওয়া 
যাঁয় নাই, তাহ পাইবার জন্য জনগণের চিত্ত 
চঞ্চল হইয়া উঠে। এই লোভ হইতে নৃতন 
কর্ধের আয়োজন, এবং এই কর্মমচেষ্ট। হইতেই 
সমাজের বিবর্তন ও বিকাশ সাধিত হম । 
অলোকসামান্ট প্রতিভ৷ সমাজের গতি-বেগ 
বৃদ্ধি করে বলিয়াই ইতিহাপে তাহার এত 
গৌরব । কিন্তু জনসমাজের কল্যাণকর 
যেমন তার গতি-শক্তির তেমনি তাঁর স্থিতি- 
শক্তিরও আবশ্যক। যেখানে সমাজের 


১ম সংখ্যা ] 
গতি-শক্তি তার সনাতন স্থিতি-শক্তিকে 
একান্তভাবে অভিভূত করিয়া! ফেলে, 
ঠেখানেই সমার্জ-চৈতন্ত একেবারে আত্মবিস্থৃত 
হইয়া) উন্মাদিনী বিপ্লবশক্কির ক্রীড়াপুন্তলি 
হয় এএবং অচিরে বিনাঁশের মুখে যাইয়। পড়ে। 
আবার যেখানে সমাজের স্থিতি-শক্তি একাস্ত- 
ভাবে তাহার স্বাভাবিক গতিশীলতাকে 
চাঁপিয়! রাখিতে বা! পিষিয়। মারিতে চেষ্টা করে, 
সেখানে কিছুদিনের জন্য সমাজ নিতান্ত স্থবির 
হইয়। পড়ে এবং শুদ্ধ গতানুগতিক পথ ধরিয়া 
জড়গতিমাত্র প্রাপ্ত হয়। জীবন-চেষ্ট প্রকাশ 
করিতে,পারে না। আর স্বভাবের গতিরোধ 
করিয়া কিছুকালের জন্য স্থবিরত্ব লাভ করে 
বলিয়াই, তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ, 
ধরিণামে প্রবল বিপ্লবের মুখে যাইয়াই পড়ে। 
এই জন্য, সমাজের চিরন্তন কল্যাণকল্পে, তাহার 
শখাঁভাবিক বিবর্তন-পথ অবাধ ও প্রশস্ত রাখিতে 
“হইলে, তাহার গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি 
উভয় শক্তিকেই, আপন আপন অধিকারে, 
সবপ্রতিষ্ঠিত রাঁখা আবশ্যক হয়। 
সম্ধাজ-জীবনের ত্রিধ।র! 
কারণ, জনসমাঁজের বিবর্ভন-চেষ্টা গতি-শক্তি 
ও স্থিতি-শক্তি উভয়কেই সমতাঁবে অবলম্বন 
করিয়। চলে। একদল লেক যখন কোনো 
অভিনব ভাব বা আদর্শের প্রতি একান্তিক 
অন্নুরাগবশতঃ আত্যস্তিকভাঁবে সমাজের গতি- 
বেঠকে বাড়াইয়! তুলিতে চান; অপর এক 
দল লোক তখন, সমাঁজের অবস্থার পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিব্যবস্থার এবং 
অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেরও পরিবুর্তন ঘে অপরিহার্য 
হইয়া উঠে এবং ,এই পরিবর্তনের একান্ত 
প্রতিরোধ করিলে সমাজের গুরুতর অকল্যাণ 


চরিত-চিত্র ৩ 


সাধিত হয়, ইহা বিচার না করিয়া, সমাজস্থিত্বির * 
দোহাই দিয়া, প্রাণপণে এই প্রবৃদ্ধ গতিশক্তিকে 
চাপিয়। রাখিতে চেষ্টা করেন। আর এই ছুই 
দূলই সমাক্জ-বিবর্তনের প্রত্যক্ষ হেতুরূপে, ইতি- 
হাসে স্মরণীয় হইয়। রহেন। কিন্তু ধাহার৷ এক 
দিকে দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশূন্ঠ হয়া, এইরূপে 
সমাজের গতিবেগকে আত্যস্তিক ভাবে বাড়াইয়া 
তোলেন, ীহারা যেমন সমাজের হ্যা ও 
শাস্তি নষ্ট করিয়া, তাহাকু আতান্তরীণ প্রাণ- 
বস্তুকে পীড়িত করেন? সেইরূপ যাহারা 
অন্তদিকে অভিনব যুগধর্শের ও কালধর্মের 


"প্রতি অমনস্ক হইয়া, এই প্রবুদ্ধ গতিবেগকে 


জোর করিয়া গ্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর 
হন, ভীহীরাও সেইরূপই অযথ| সংগ্রাম 
বাধাইয়া, সমাজ-প্রাণকে রক্ষা করিতে যাইয়া, 
তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন। কিন্তু 
যাহারা এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া, ধীর- 
ভাবে তার পরিণাম লক্ষ্য করিতে থাকেন 
এবং ধতক্ষণ না এই সংগ্রামের নিবৃত্তি হইয়। 
নৃতনের ও পুরাতনের মধ্যে একটা উচ্চতর 
সন্ধি ও সামগ্রস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততক্ষণ 
কোর্ণ এক পক্ষকে একান্তভাবে অব্লম্বন না 
করিয়। থাসম্তব নিরপেক্ষভাবে, এই কলহ্‌- 
কোঁলাহলের মধ্যে সমাজের ম্বস্থলে যে 
সনাতন প্রাণবন্ত আপনাকে লুকাইয়! রাখিতে 
চেষ্টা করে, তাহাকেই কেবল ধরিয়। বসিয়া 
রহেন,__তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের মেরু- 
দস্বর্ূপ। কোন সমীজে, কালপ্রভাবে,তাহার 
পূর্বকৃতত ও অধুনা-চেষ্টিত কর্ম্বশে, এইরূপ, 
সমর-সম্কট উপস্থিত হইলে, ধাহারা নৃতনের 
লোভেও আত্মবিস্বৃত হন না, আর তার ভয়- 
বিভীধিকাতেও বিক্ষিপ্ত হইয়া! উঠেন না, 


৪ বঙ্গদর্শন 
*সম্পরদায়ের অনেকেই যেরূুপভাবে এই শিক্ষ|- 


কামবশাৎ নৃননকেও আলিঙ্গন করিতে ধাবিত 
হন না, আর কার্পণ্যবশাৎ পুরাতনের 
জী্তাকেও আকড়াইয়! ধরিয়! রহেন ন!; কিন্ত 
ইহাদের পরম্পরের গুণাগ্ডণ ও দাওয়াদাবীর 
. পরীক্ষ। হইয়া পরিণামে যে সামঞ্্য প্রতিষ্টিত 
হইবেই হইবে, ধীরভাঁবে তাহারই প্রতীক্ষায় 
বসিয়া থাকেন,_প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, 
সন্বাজের সনাতনী প্রাণশক্তি ভাঁহাদিগকেই 
আশ্রয় করি$া আত্মরক্ষা করে। কলহকোলা- 
ইলপ্রিয় ইতিহাস এই সকল লোকের খোজ 
লয় না। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা উপেক্ষিত 
ইইয়াও, আদন্ন-সমাজ-বিপ্রীবের মুখে, এই সকল 
ধর্ম নিষ্ট, কর্ম্মনিষ্ঠ, আত্মনিষ্ট, শাস্ত ও নম!হিত- 
চিত্ত স্থধীজনই অতি সন্তর্গণে, সেই সম্কটকালে, 
সমাজের লনাতন প্রকৃতিটাকে প্রাণে পুরিয়! 
বাচাইয়। রাখেন। , 
গুরুদাস বাবু ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় 
ংলাঁর শ্বদেশী সমাজ একটা প্রবল বিগ্লীব- 
শ্োতের মাবখাঁনে আসিয়া পড়িয়াছে। আর 
এই সন্কটকালে যে অত্যক্পসংখ্যক ধীর-প্রন্কৃতি 
সুধীজনকে আশ্রয় করিয়! আমাদের সমাজের 
সনাতন প্রাণবন্ত আঁপনাকে বাঁচাইয়! রাখবার 
চেষ্টা করিতেছে, গুরুদাঁস বাবু ষ্টাহাদের মধ্যে 
সর্ব প্রধান । যে বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার 
প্রভাবে এই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, 
গুরুদাঁস বাবু সেই শিক্ষা ও সাঁধনাকে সুন্দর- 
রূপেই অধিগত করিয়াছেন। এ দেশের 
আধুনিক শিক্ষা্রাপ্ত সম্প্রদায়ের তিনি অগ্রণী। 
যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদেগীয় শিক্ষা 
ও সাধনার সেতু-্থরূপ হইয়া আছে, গুরুদাঁস 
বাবু তাহার অন্যতম অধিনাঁরক | কিন্ত গুরুদাঁন 
বাবুর সমসাময়িক ইংরেজি -শিক্ষা-পরাণ্ত 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


দীক্ষারদ্বারা একান্ত আভিভূত হইয়া! পড়িয়াছিলেন, 
গুরুদাস বাবু কখনো সেরূপ হন.নাই। অন্প্িকে 
ধাহারা এই শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াও, ইহার প্রতি 
একটা গভীর ও অযৌক্তিক বিরাগ বশতঃ এই 
শিক্ষাদীক্ষাতে দেশ মধ্যে যে অশ্্ঠন্তাবী পরি- 
বর্তনের শ্রোত আনিয়াছে, সর্ধতোভাবে 
তাহার প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন; 
গুরুদাঁস বাঁবু কখনো একান্তভাবে তাহাদের ও 
সঙ্গে মিশিযা যাঁন নাঁই। মানুষের বিষ্ধা 
তাহার ভৃত্য হইয়াই থাকিবে,তাঁহাঁরই ঈপ্সিত- 
সাধনে সর্বদা নিযুক্ত হইবে? ইহাই বিদ্যালাভের 
সত্যলক্ষ্য। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আঁজি- 
কাঁলি সর্বস্বান্ত হইয়া যে বিদেশীয় বিষ্যা-অর্জনের 
চেষ্টা ফরিতেছি, তাহা অনেক স্থলেই আমাদের 
ভৃত্য না হইয়া, আমাদের প্রভু হইয়াই 
বসিতেছে। আমরা অনেকেই এই অভিনব 
বিছ্ভাকে নিজেদের কর্মে নিয়োগ করিতে 
পারিতেছি না) প্রত্যুত এই বিষ্ভাই আঁমা- 
দিগকে ভয়াবহ পর-ধর্মে নিয়োগ করিতেছে । 
মানুষের শিক্ষা ও সাধন! তাঁহার আত্মক্ঞানেরই 
স্কুরণ করিবে? ইহাঁতেই শিক্ষার্দীক্ষার স্বার্থকতা 
লাভ হয়। কিন্তু বর্তমান বিদেশীর শিক্ষা 
ও সাধন! আমাদের আত্মজ্ঞানের ক্ষুরণ না 
করিরা, অনেক সময় কেবল আত্মবিস্থৃতিই 
জন্মাইয়। দেয়। এই বিদেশী বিষ্ভার বলে 
আত্মলাভ কর! দূরে থাঁক, অনেক সময় আমরা 
আত্মবিক্রয় করিয়াই বসি। এইরূপ আত্ম- 
বিশ্বৃতি ও আত্মবিক্রয় আমদের ইংরেজি- 
শিক্ষিত ্রদায়ের সাধারণ ধর্ম হইয়া গিয়াছে। 
ংস্কারক ওসংস্করণ-বিরোধী, উভয় দলেরই মচধ্য 
ইহা দেখা যাঁয় । এক শ্রেণীর সমাজ ও ধর্দা- 


১ম সংখা] 
স্কারক সর্জনসমক্ষে। স্পর্ধাসহকারে » 
নিল্র্জভাবে, যেমন এই বিদেশীয় সত্যতা ও 
সাধনুনাকে আলিঙ্গন করিবাঁর জন্ঠ বাহ প্রসারিত 
করিয়া রহিয়াছেন) ধাঁহাঁরা এই প্রকাণঠ প্রয়াসের 
প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, 
তীহাঁরাও গোপনে গোঁপনে দেই বিজাতীয় 
ভাবকেই অজ্ঞাতসারে প্রাণ মধ্যে বরণ করিয়া 
তুলিতেছেন ৷ ভগবানকে যেমন মিত্রভাঁবে 
ভজনা করিয়াঁও পাঁওয়। ঘাঁয়, শক্রভাঁবে সাধন 
করিয়াও পাঁওয়া যায়, আর শাস্ত্রে বলে, শক্র- 
ভাবে সাধন করিলে যত সত্বর দিদ্ধিলাঁভ হয়) 
মিত্রভাঁবের ভজনাঁয় তত সত্বর হয় না; _সেই- 
রূপ কোঁনে বিদেশীয় সভ্যতা -সাধনাঁকেও মিত্র- 
'্ভাঁবে ও শক্রভাবে, উভয় ভাঁবেই পাঁওয়া যাঁ়। 
,আমাদের। ধর্ম ও সমাঁজ-সংস্কারকের! মিত্রভাবে 
মুরোপের ভজনা করিতেছেন | সংস্করণ 
' বিরোধী “পুনরুখানকািগণ” শত্রভাবে তার 
*সাধনা করিতেছেন । আর কার্য্যতঃ উভয় 
পক্ষই সমভাবে তাহার দারা অভিভূত হইরা 
পড়িয়াঁছেন। সংস্কারকগণের উপরে যুরোপের 
প্রভাব প্রত্যক্ষ, সংস্করণ-বিরোধিগণের উপরে 
প্চ্ছন্ন__ছু'এর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ | 
“নংস্কারক” ও মংস্করণ-বিরোধী 
সংস্কারকগণ অসাধারণ অত্যুদয়সম্পন্ন 
বিদেশীঘ সমাজের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান প্রতি- 
ষ্টানাদিকে যথাসাধ্য নিজেদের সমাজে প্রতিঠিত 
করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। আর 
এইরূপে বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার বাহ্‌ 
উপকরণগুলিকে সযছে সংগ্রহ করিতে যাইয়া 
সপ্বিস্তর আয্মহাঁরা হইয়া পড়িতেছেন। স্বদেশী 
জভ্যত! ও সাধনার যে একটা আঁতি ভাল দিক্‌ 
আছে, এ কথা ইহীরা অস্বীকার ক্রেন না। 


চরিভ-চিত্র ৫ 


বরং এই ভাঁলটুকুকে রক্ষা করিবার জন্যই 
যে সংস্কারের প্রয়োজন, ইহাই বলির 
থাকেন। কিন্তু কোনে! সমাজের বহিরঙ্গ গুলিকে 
গ্রহণ করিয়। তার ভিতরকাঁর প্ররুতিগত আদর্শ 
ও স্বভাঁবকে বর্মন কর! যে কখনে| সম্ভব হয় না) 
এটী তাহার! বোঝেন না। বিদেশীয় সমাজের 
বাহিরের উপকরণ ও আয়োজনগুলিকে প্রাণ- 
পণ্সংগ্রহ *করিব, আর স্বদেশের সমাল্লের 
ভিতরকার প্রাণটাকেও ধরিয়া রাখিব এবং 
তাহারই মধ্যে পরিয়৷ দিয় একটা উতকুষ্টতম 
সমাজ গড়িয়া তুলিব, ইহা যে একেবারে অসম্ভব 
,ও অসাধ্য,_এই মোটা কথাটা অনেকেই 
তলাইয়া দেখেন না । প্রত্যেক জীবের আত্ম- 
প্রয়োজনেই তার দেহটা গড়িয়া উঠে। জীবদেহের 
বহিরঙ্গগুলি একটা! আকস্মিক ঘটনাঁপাতের 
অচেষ্টিত ফল নহে । সমাজ-জীবন এবং 
সমাজ-দেহ সম্দ্ধেও ইহাই সত্য। প্রত্যেক 
মমাঁজের রীতিনীতি, আচার-বিচাঁর, অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানাদি সেই সমাজের আত্ম গ্রয়োজনে, 
তার আভ্যন্তরীণ জীবন-চেষ্টার ফলেই গড়িয়া 
উঠে, কোন আকম্মিক ঘটনাঁপাতে, আপন! 
হইতে গজার না, অথবা অন্য সমাজ হইতেও 
উড়িয়া! অসিয়া জুড়িয়া বসে না। দেহের সঙ্গে 
দেহীর যেমন অক্গাঙ্গী__ইংরেজিতে 
ইহাঁকে অর্গেনিক রিক্েএ (07500)19 101860)) 
বলে-_ প্রত্যেক সমাঁজের রীতিনীতি, বিধি- 
ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সেই সমাঁজ- 
জীবনের সম্বন্ধও সেইরূপ অঙ্গাঙ্গী, আকন্মিক 
নহে। কাঁণ টানিলেই যেমন আপনা হইতেই 
মাথাও সরিয়া আইসে, সেইরূপ কো 
সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের ঠাঁটটাকে 
(কোথাও খাড়া করিতে গেলেই, তার প্রাণটাও 
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যেতার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে আসিরা 
পড়িবে, ইহা! নিশ্চিভ। বিদেশী সভ্যতা ও 
সাধনার বহিরঙ্গাধনে নিযুক্ত হইলে, 
তার অন্তরঙগটুকুকেও লইতেই হইবে । আর 
এমনপ ভাবে, স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, 
তার দেহ ও গ্রাণ উভয় বন্তকেই যদি 
আত্মসাৎ করিতে হয়, তবে স্বদেশের সত্য 
প্রার্টাকে কিছুতেই রক্ষা! কর! মন্তব হইবে 
না» সংস্কারকগণ যে ভাবিতেছেন, তীর! 
বিদেশীয় সভ্যত!' ও সাধনার ভাল ভাল 
অহ্ষ্ঠানপ্রতিষ্।নগুলিকেই গুণিয়া বাছিয়!, 
নিজের সমাজে গ্রহণ করিবেন, 
তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেশের সনাতন 
আদর্শটাফেও বাঁচাইয়। খাখিবেন, ইহা নিতান্তই 
অলীক কল্পনা মাত্র। প্রত্যেক সভ্যতা 
ও সাধনাতেই ভাল ও মন ছুই আছে। 
আর এই ভাল ও মন্দ, ছায়াতপের ন্যায়, 
পরম্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যেপে মিশিয়া আছে। 
সক সমাঁজের রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার 
মধ্যেই ভাল ও মন্দের এই অঙ্গাঙ্গী যোগ 
রহিয়াছে । যে সমাজে যে সকল রীতিনীতি 
ও আচার-বিচাঁর, সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে, আপনা হইতেই গড়িয়! উঠে, সে সমাজে, 
তার সঙ্গে সঙ্গে লৌকচরিত্রের মধ্যেই ভালকে 
রক্ষা করিবার ও মন্দকে রোধ করিবার একটা 
অপূর্ব্ব কৌশলও আপনা হহতেই ফুটিমা উঠে। 
অপর সমাঞ্জ যদি এই মকল রীতিনীতি বাহির 
হইতে গ্রহণ করিতে যায়, তাহ! হইলে, ভাল 
মন্দ দুই তাহাকে লইতে হয়। কিন্তু তার 
তালটাকে বাঁড়াইয় দিয়া মন্দটাকে রোধ করিবার 
এই ম্হজ কৌশলটা লে সমা্জ কিছুতেই 
লা করিতে পাঁরে না। কারণ এই স্হজ 


আর. 
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(কৌশলটা ধার করিয়। পাগয়া যায় না। 
আর এই জন্যই অর্থকরণ-প্রয়াসী সংস্কার- 
চেষ্টা, সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির উগরে 
প্রততঠিত হয় ন| বলিয়া, সর্বদাই ভয়াবহ 
পরধর্ম হইয়| উঠে। আমাদের আধুনিক 
ধন্ম-ও-সমাজ-সংস্কারকগণ যেমন এইরূপে 
বিদেশের সমাজের বহিরঙসাধনে সচেষ্ট 


* হুইয়!, সেই সমাঞ্জের ভিতরকার ভাব ও 


আদর্শের দ্বারা উত্তরোত্তর অভিভূত হইয়া, 
তাহারই ফলে স্বদেশের ভিতরকার সনাতন 
প্রাণশ্রোতের বাহিরে যাইয়া পড়িতেছেন) 
-স্করণ-বিরোধিগণও সেইরূপই, অন্যভাবে ও 
অন্য কারণে, সেই সনাতন প্রাণ-আ্রোত' হইতে 
একান্তডাবেই সরিয়া বাইতেছেন। সংস্কারকগণ 
বিদেশীষ্ষ সমাজের বাহিরের আঁচারাহ্ঠানাদির 
মধ্যে নিজেদের সমাজের প্রাণরূপী লনাতন 
আধ্াঁত্বিক আদর্শটীকে পৃরিয়া, তাহাকে 
সময়োপযোগী ও কাধ্যক্ষম করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। এইপরদেহে যেসে গ্রাণ থাকিবে 
না, থাকিতে পারে না) তত্প্রতি ইহাদের দৃষ্টি 
নাই । সংস্করণ-বিরোধিগণ বিপরীত পথ 
ধরিয়। স্বদেশের সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত 
রীতিনীতি ও বিধিবাবস্থার মধ্যে বিদেশের 
সভ্যতা ও সাধনার প্রবল প্রাণটাকে পূরিয়। 
দিয়, নিজেদের সমাজের বাহ্‌ ঠাটটাকে সতেজ 
ও সমম্বৌপযোগী রুরিতে চাহিতেছেন। 
আমাদের পুরাতন সমাজ-দেহ বিদেশের এই 
নবীন প্রাণের টান ষে কখনই সহিতে প।রিবে 
না, তত্প্রতি ইহদের দৃষ্টি নাই+ আর এই- 
রূপ উভয় পক্ষই বিদেশীয় সভ্যত। ও দাধনার 
দ্বারা অভিভূত হইয়। গড়িয়াছেন। সংস্কারক 
গণ নিঙেদের সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গট|কে 
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্ব্নবিস্তর ভ্াঙ্গিয়া চুরিয়, বিদেলীয় 
সমাজের ছীচে, *নিজেদের সমাজকে 
নূতন করিয়া, গড়িম্বা তুলিবার জন্ত 
ব্যগ্র হইয়াছেন। এই ব্যগ্রতার পশ্চাতে 
একটা পার্রিজনম্থলভ, কল্পিত, বিশ্বম।নবী 
প্রেমের প্রেরণাই আছে; নিজেদের মমাজ- 
জীবন ও সমাজ-গ্রকৃতির কোনে সত্য ধারণা 
নাই । অন্যদিকে ধাহাঠ। প্রাণপণে এই 
ংস্কার-প্রয়াসের প্রতিরোধ করিয়া, সমাজের 
“সনাতনী"্টুকুকে লঘত্রে বাঁচাইয়। রাখিবার 
জন্য ব্যাকুল হইগ়্াছেন; তীহাঁদের এই 
ব্যাকুলতাতে তাহাদের সরল শ্বদেশপ্রীতিই 
প্রকাশিচ্ হয়, কিন্ত নিজেদের সমাজ-জীবন 
সম্বন্ধে প্রা্কত রনন্থলভ দেহীত্বধ্যাসটা যে বিন্দু 
পরিমাণেও বিচলিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত 
হয় না। তাহারা সমাজের দেহট।কেই, 
তার বাহ্‌ বিধিব্যবস্থ| ও আচার-অ্থষ্ঠান 
*প্রভৃতিকেই সমাজের সনাতন প্রাণ বলিয়া 
ধরিতেছেন অর তারই জন্য, কালের প্রভাব 
এবং পূর্বব্কৃত কর্শের অপরিহার্য পরিণামের 
গ্রতি বিন্দষাত্রও দৃক্পাঁত না করিয়া, সমাজের 
বাহিরের ঠাটটাকে রক্ষা করিলে তার 
ভিতরকার প্রাণটাও রক্ষা পাইবে ভাবিয়া,যহার! 
এই ঠাটটাকে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া, নৃতন করিয়। 
গড়িয়া! তুলিতে চান, তীহাদের সর্বাবিধ সংস্কার- 
চেষ্টার প্রতিরোধ কক্সিতিছেন। এইরূপ 
আমানের সংস্কারকদল যেমন সাম্য-টৈত্রী- 
স্বাধীনতার নামে, দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত 
সমাজগঠন্ধকে :ভাঙিয়া দিয়া, তাহার স্থলে 
বিলাতি আদর্শের একটা রজত-গ্রধান শ্রেণী- 
ভেদকে প্রতিঠিত করিতে টাহিতেছেন) 
সেইরূপ সংস্করধ-বিযোধিগণও -আশ্রমত্র্ 


চরিত-চিতত ৭ 


সুতরাং ধর্গাহীন.যে বর্তমান বর্দভেদ সমাজে 
প্রচলিত আছে, তারই তিততরে"বিলাতী শ্রেণী- 
ভেদের প্রাণটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাচীন 
বর্ণাশ্রমধর্ের ক্ষয়োমুখ বহিরছটাকে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা কবিতেছেন। একদল বিদেশীয় 
সভ্যতা! ও সাধনার দেহটাকে, আর একপল তার 
প্রাণটাকে লইয়। টান।টানি *করিতেছেন। 
স্ৃতত্বাং এক্রপক্ষ সঙ্ঞানে, আর একগ্রাক্ষ 
অজ্ঞাতসারে, কিন্তু উভয় পক্ষই সমভাবে, 
সত্যকার স্বাদেশিকতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, 
বিদ্েশীয় সভ্যতা! ও সাধনার ছ্বার। একান্ত 
অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। আর এই ছুই 
দলই, ছুই ভিন্ন দিক দিয়া, দেশের সত্যিকার 
সনাতন সভ্যতা ও সাধনার মৃল ভিত্তিটাকে 
ভাঙ্গিয়।৷ দিতেছেন। 
গুরদাস বাবুর “মধ্যপথ* 

গুরুদাদ বাবু এই ছুই গ্রতিন্িদলের 
কোনটারই অন্তভূত নহেন। প্রচলিত অর্থে, 
তাহাকে কিছুতেই সমাজ-সংস্কারক বলা সঙ্গত 
হইবে না। তিনি নিজেই কোন মতে সংস্করণ 
বিরোধী বলিয়া পরিচিত হইতে রাঁজি নহেন। 
মান্ব-সমাজ যে নিয়ত পরিবর্তনশীল, ইহা 
তিনি জানেন । মধ্যে মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম 
হইলেও) মোটের উপরে এই মকল সামাজিক 
পরিবর্তন যে উন্নতিষুখী, ইহাও তিনি মানেন । 
সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক প্রাচীন রীতিদীতিও যে পরিবর্তুন- 
যোগ্য হইয়া পড়ে, ইহা তিনি স্বীকার করেন। 
£হিন্দুসমাজে সংস্কারের অনেক স্থান আছে। 
সংঙ্কারকের অনেক কার্য আছে”-_এ কথা 


মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেও তিনি কুষ্ঠিত নহেন।* 


* "জ্ঞান ও কর্ণপ_-৩১৭ 


৮ বঙ্গদর্শন 
*ইতিহাঁসে এমন অদ্ভূত কথা খু'জিয়া পাঁওয়া যায় 


জতরাং মোটের উপরে সমাজ-সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়ত৷ সন্বদ্ধে, প্রচলিত সমাজসংস্কারক- 
দিগের সঙ্গেও গুরুদাঁস বাবুর মতের মিল 
আছে। তবে মতের মিল থাঁকিলেও কার্ষ্যের 
মিল নাই। তারই জন্যই গুরুদাস বাবুকে 
প্রচলিত অর্থে সমাঁজসংস্কারক বলা সঙ্গত নহে। 
সমাজসংস্কারকের! সচরাচর সমাজের গতির 
বেখটাই বাঁড়াইয় দিবার জন্যই ন্যস্ত; াঁর 
গতির দিকটা স্থির রহিল কি না, তংপ্রতি 
তাহাঁদের তেমন সঙ্জাগ দৃষ্টি নাই। আর এই 
থানেই তীহাদের সঙ্গে গুরুদাঁদ বাবুর যা, কিছু 
বিরোধ । সাধারণভাবে সমাঁজসংস্কারকদিগের, 
সহদেশ্যের সঙ্গে গুরুদাঁস বাবুর আস্তরিক 
সহাশ্ভূতিই আছে। এই জন্য আপনি 
নিষ্ঠাবান ও একান্ত স্থৃতি-অনুগত হিন্দু হই়া'ও, 
রুদাস বাবু কখনো শ্রতি-স্থৃতি-বিরোধী 
সংস্কারক-সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন 
নাই। বরং তারা যে সাঁধুইচ্ছার দারা 
প্রণোদিত হইয়া সংস্কারকার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছেন, 
সেই ইচ্ছার মফলতাঁর জন্যই, তাহাদিগকে 
“অগ্রপশ্চাৎ ও চারিদিক, দেখিয়া শুনিয়া 
সাবধানে” চলিতে বলেন । * 


হিন্দুর সমাজা নুগত্য 


এই সংঘম ও সম্যকৃদৃষ্টিই গুরুদাঁদ বাবুর 
কর্ণাজীবনের মূত্র সমাঁজের কল্যাণের 
জন্ঠ। প্রয়োজন মত; তার প্রাচীন ও প্রচলিত 
বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যাইতে পারে। 
কোন চিন্তাশীল এবং বিশেষজ্ঞ হিন্দুই এ পরি- 
বর্জনের একান্ত বিরোধী নল্হন। প্রাচীনকে 
বর্জন করাই যে মহাপাপ, হিন্দুর বিবর্তন- 


শিট 


* জ্ঞান ও কর্*--২৮* পৃষ্া। নর 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


না। যাহা প্রাচীন“ও প্রচলিত তাহাকে 
ভাঙ্গাই ঘে অধর্ম, গুরুদান বাবুও এমন মৃনে 
করেন না। আবশ্যক হইলে, হিন্দু তাঁর 
দেবতার মন্দিরও তে। ভা্গিয়া থাকেন। কিন্তু 
সে ভাঁ্গার ভাব ও ধরণ পৃথক । সে ভাঙ্গাতে 
তাঁর দেবতাও লুপ্ত হন না, তাঁর দেবভক্তিও 
নষ্ট হু না। দেবার গীঠস্থান বলিয়াই তো 
দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য ও পবিভ্রতা। তাঁরই জন্ত 
তে। সামান্ঠি ই“টকাঠের ঘর ভক্তের ভক্তির 
বিষয় হইয়া উঠে। হিন্দুর সমাঁজ, সেইরূপ, 
হিন্দুর ধর্মের বহিরাঁবরণ ও কায়বৃহস্বর্ূপ 
ধর্মীবহ ও পাঁপনুদ বলিয়া হিন্দুর শ্রুতি ধাঁহাঁর 


'বন্দনা করিয়াছেন, তিনি নিতান্ত নিরাঁকাঁর 


ভাবমাপ্র নহেন। কেবল মানুষের হৃদয়- 
আঁকাশেই তাঁর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় নাঁ। 
যেমন প্রত্যেক মান্গুষের প্রাণে, তাঁর ধর্মাবুদ্ধিকে 
আশ্রয় করিয়া, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন), 
সেইরূপ যে সমাজে সে ব্যক্তি বাস করেন, সেই 
সমাঁজ-দেছে, তাঁর রীতিনীতি এবং বিধিব্যবস্থার 
মধ্যেও তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
থাঁকেন। এই জন্য প্রত্যেক সমাঁজের 
বিধিব্যবস্থা, সেই সমাজের প্রাণগত ধর্খের 
বহিরঙ্গ ও বহিঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া রহে। অতএব 
হিন্দু আপনার দেহকে যেমন দেবত।র মন্দির 
বলির! ভাঁবেন, তরু দেহ-পুরে যেমন তিনি 
সর্ান্তধ্যানী ও সর্লোকসার্গী নারায়ণকেই 
একমাত্র পুরত্বামীরপে দেখিয়া সংযত 
চিত্তে, পবি্র্দাবে দেহের সেব। করেন ? সেই 
রূপ আপনার স্মাজকেও হিন্দু সেই ধর্মাবহ 'ও 
পাপনুদ পররপুরুষের বহিরঙ্দ ও কাবু 
বলিয়া ভক্তি করেন। এই কারণেই নিষ্ঠাবান 


১ম সংখ্যা ] 


হিন্দুর চক্ষে তর সগাঁজের আনুগত্য ও ধর্শের 
আনুগত্য একই কথা হয়৷ 
* হিন্দুর সমাজ-তন্ব 

কারণ হিন্দুর নিকটে তার সমাঁজ। কতক- 
গুণ মন্রজগোর্টির স্বেচ্ছানির্ববাচিত | ঘটনা- 
ক্রমে সংগঠিত, একটা মিলনভূমি নহে। 
মান্য কখনো ইচ্ছা করিয়া, কোনো বিশেষ 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) সমীজবদ্ধ হইয়া থাঁকে 
বটে ? কিন্তু এ সকল স্বর্কৃত সমাঁজ তাঁর মূল 
সমাজেরই অন্তর্গত হয়, কিন্ত সে সমাজের সম- 
ধর্ম লাভ করে না। ত্রাঙ্গসমাঁজঃ আধ্যসমাজ, 
বৈষ্ণবসমাজ, ভাঁরত-নভা, জমিদারী-পররৎ। 
জাতীয় মহাঁসভা বা কন্গ্রেদ্‌ এবং প্রাদেশিক 
“সমিতি বা কন্ফারেনদ্‌--এগুলি স্বেচ্ছা বন্ধ 
*সমাঁজ | কিন্তু মানুঘকে সামাজিক জীণ বলিয়া 
আমরা যে মমাঁজের প্রতি নির্দেশ করিয়া 
থ|কি, সে সমাজ এই জাতীর সমাজ নহে। 
ফরাসীবিপ্লবের অধিনাঁরকগণ অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষভাগে, একটা কল্পিত সামাজিক সর্ভের 
বা সোসিয়াল্‌ কনট্্যানটের (5974 007000) 
উপরে মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই 
সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, সেই সর্তের উপরেই 
জনমগডলীর সামাজিক ও রায় স্বত্বস্বাধীনতাঁকে 
। গড়িয়া তুলিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে) 
কিন্তু বহুদিন সে কন্সিত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। ুরোগীয় পণ্তিতেরাও এখন আর 
ধীনবসমাঁজকে এইরূপ একটা স্বেচ্ছাবদ্ধ ও 
্ব্কৃত মিলনভূমি বলিয়া! মনে করেন না। 
হিন্দু কখনোই; এরূপ. অন্ভুত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা 
করিতে ধান নাই। হিন্দু (িরদিনই এটা 
জানেন যে মানুষ ঘেমন আঁপনার খুসি বা 
খেয়ালিমত এই ভৌতিক দেহ ধারণ করে না, 


চরিগ্-চিত্র ৯ 


সেইরূপ মে আপনার ইচ্ছামত সমাজ, 
বিশেষেও জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্ম- 
সম্বন্ধীয় সর্ববিধ ব্যাপারই তাঁর প্রাক্তনকর্মা- 
বশে সংঘটিত হইয়া থাকে। তার প্রান্তন- 
কর্মই তাহাঁকে আঁপনার নির্দিষ্ট ফল-অনুযাদী 
ভৌতিক দেহেতে আবদ্ধ করে। আর যেই 
প্রাক্তনকর্খ-বশেই মান্য সমাজ-বিশেষে জন্ম- 
গ্রহণ করিঘা, সেই মগাঁজের কর্মাজাঁলে আঁবন্ধ 
হই পড়ে। এই দেহের, সঙ্গে যেমন, তার 
নিজের সমাঁজের দঙ্গেও সেইরূপ, মানুষের 
যাবতীয় সম্বন্ধ আকশ্মিক নহে কিন্তু জঙ্গাঙ্গী। 
* যেখানে সে ঘটনাঁবশে) পরজীবনে; সমাজান্তর 
গ্রহণও করে, দেখানেও তার মূল ও জন্মগত 
সমাজ-প্রকৃতিটীকে সে মঙ্গে লইয়াই যাঁয়। 
সেই স্বেচছানির্বাচিত নূতন সমাঁজে, নৃতন কর্ম 
সঞ্চিত হইয়া কালক্রমে এই প্রকৃতির পরিবর্তন 
ঘটিলেও, যে সমাজে তার জন্ম হইয়াছিল, সেই 
সমাজের মূল ছাঁপটা তাঁর অস্তপ্রকৃতি ও বহি- 
রাঁচরণ হইতে কখনোই একেবারে মুছিয়া যাঁয় 
না প্রত্যুত বংশপরম্পরায় তার বৈজিকগুণ 

₹ক্ামিত হইবা। এই স্বেচ্ছাগৃহীত নূতন 
সমাজেও, চিরদিনের জন্য না হউক, অন্ততঃ 
বহুদিন পর্য্যন্ত, তাঁর বংশধরগণের চিন্তাতে ও 
চরিরে, সেই মূল সমাজের কতকগুলি বিশেষত্ব 
রক্ষিত হইয়া থাঁকে 1" আর ইহাতেই সমাজের 
সঙ্গে ঘেই সমাঁজান্তর্গত ব্যক্তিগণের মন্বন্ধ যে 
আকন্মিক নহে) কিন্তু নিতান্তই অঙ্গাঙ্গী, এই 
সিদ্ধান্ত প্রতিঠিত হয়। সমাজের সঙ্গে সমাঁজা- 
্তর্ত জনগণের যে সম্বন্ধ তাহা একান্তই 
অপরিহার্য ও জ্গাঙ্গী বলিয়াই, হিন্দু কখনো 
আপনার সমাঁজকে নিঞ্জীব মনে করেন নাই। 
তীন্বার দেহে যেমন একটা প্রাণবন্ত আছে) 


হত 


১৩ 


যাহা চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু দেহের অঙ্- 
প্রত্যঙ্গের পরম্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ 
প্রতিষ্ঠিত, যে সন্বন্ধকে অবলম্বন কারিয়া, সর্বা- 
বিধ দৈহিক চেষ্টা প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই 
মধ্যে এই প্রাণবন্ত প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকেন; 
তেমনি তাহার সমাজেও একটা প্রাণবন্ত আছে, 
হি্ু এ কথায় চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া 
আদিয়াছেন। এই সমাজ-প্রাণকে৪,চক্ষে দেখা 
যাযনা। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অঙ্প্রত্যঙ্গের 
পরস্পরের মধ্যে যে তঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, 
তাহারই বিবিধ চেষ্টার ভিতরে এই সমাঁজ- 


প্রাণও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। আর হিন্দুর, 


এ সিদ্ধান্তকে মুরোপীয়দের পক্ষেও আজিকালি 
একটা অন্ভুত কল্পনা বলিয়া! উড়াইয়৷ দেওয়া 
সম্ভব নহে। কারণ মুরোপীয় পঙ্ডিতেরাঁও 
এখন এই কথাই, বলিতেছেন। আধুনিক 
সমাজতত্ববিদ্গণ মাঁনবসমাজে জীবধর্ম আরোঁপ 
করিয়া) তাহাকে নিঃসঙ্কোচে জীব-উপাঁধি 
প্রদান করিয়াছেন। সোসিয়ান্‌ অর্সেনিজ্ম্‌ 
(5০০191 0188101517) বা সমাঁজ-জীব কথাটা 
মুরোপীয় চিন্তায় সর্বথা গৃহীত হইয়াছে। আঁর 
এটা যদ্দি কেবল একটা কথার কথা না,হর, 
এর পশ্চাতে যদি কোনো প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের 
প্রতিষ্ঠা হইয়। থাঁকে, তবে জনসমাঁজের ভিতরে 
একটা আত্মস্করিত প্রার্ণন-চেষ্টারও প্রতিষ্ঠা 
করা অপরিহার্য হইয়া উঠে। জীব বলিলেই 
তার একটা ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব আছে, এটী 
বোবায়। এই ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব সাধারণ 
জীবধর্মা। জীবমাত্রেরই একটা নিজন্ব লক্ষ্য 
ও সেই লক্ষ্যলাতের জন্য যথোপযুক্ত উপায়- 
নির্বাচন ও সেই উপাঁয়-অবলম্বনে আপনার 
সফলতালাভের প্রয়াস করিবার একটা আভ্য- 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


*ম্তরীণ শক্তিও আছে। জীবের সর্ববিধ জীবন- 


চেষ্টার ভিতর দিয়া “তার জীবনের এই চরম- 
লক্ষ্যটী নিয়ত ফুটিয়া উঠে। জী্যর ভিতরকার 
ও বাহিরের বিঙিনন সম্বন্ধ ও সর্ববিধ বিধিব্যবস্থা 
এই লক্ষ্যটার সন্ধানেই চলে ॥ জনসমাঁজেরও 
সমষ্টিভাঁবে একটা গতি, একটা খ্রতিহাসিক 
পিবর্তন-চেষ্টা, একটা নিয়ম আছে ইহা' সকলেই 
্বীকার করেন। কিন্ত গতি আছে, তথাপি 
নির্দিষ্ট গন্তব্য নাহ; বিধান আছে, তথাপি 
কোনো স্থির লক্ষ্য নাই ; নিয়ম আছে, তথাপি 
সে নিয়ম কোন কিছুই স্থিরভাঁবে আয়, 
প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাঁহে না) ইহা 
কুত্রাপি জীবধন্্ম বলিয়া গণ্য হয় না। "এরূপ 


অসঙ্গতি বুদ্ধিতে আসে না, কল্পনা করাঁও' 
অসন্তব। কিন্তু জনসমাঁজকে কেবল অর্গেনিজম্‌, 


বলিলেই যথেষ্ট ব্লা হয় না। জনসমাঁজে 
শুদ্ধ জীবত্ব আরোঁপ করিয়াই, ভার প্রকৃতি 
ও গতির সম্যক অর্থ প্রকাশ করা যাঁয় 
না। জনসমাঁজকে, এই জন্ট, কেবল অর্গেনিজ্ম্‌ 
না বলিয়া বিইংই (10৮) বলিতে হয়। 
ইতালীয় মনীমী মহামতি ম্যাট্সিনী মানব- 
সমাজকে এই বিইং উপাধি প্রদান করিয়াছেন। 
যুধোপীয়দের মধ্যে আধুনিক কালে বোধ হয়) 


ম্যাটসিনীই মানব-সমাঁজের মূল প্রকৃতিটী অতি ৃ 


পরিষ্কার রূপে ধরিয়াঁছিলেন । 110007 ॥ 
& 130৫--আঁধুনিক মুগে ম্যাটসিনীই প্রথমে 
অকুতোভয়ে এ কথাটা বলিয়ছেন। আর 
বিইং (101৫) বস্তু অচেতন নহে, সচেতন । 
তাহা স্বগ্রকাশ ও স্বগ্রতিষ্ঠ। তাঁর আত্মজ্ঞানই 
তার গতির কারণ ও স্থিতির ভূমি হইয়া 


আছে। পাশ্চাত্যের! 'যাহাকে বিইং (73০08) 


বলেন, হিন্গ্ু তাহাকে আত্মা বলেন। আমরা 


রা 


১ম সংখ্যা ] 


যাহাকে “আমি” বলি, যাঁহাঁকে অপর মানুষে, 
তুমি বা তিনি বলে, এই অহং-প্ত্যয়বাচক 
বস্তই আত্মবস্ত তাহাই স্বগ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। 
এ বসন্ত আপনি আপনার গতি-হেতু ও স্থিতি- 
ভূমি, হিন্দুর শীন্সে, জীবাস্তর্্যামী এই আত্ম- 
বস্তকেই নারারণ বলিয়াছেন। “জীবহৃদে 
জলে বসে সেই নারাঁর়ণ |” এই নারাঁয়ণই 
্যষ্টিভাবে জীবাস্তরধ্যামী__পরমায্ম। ৷ আর এই 
নারায়ণই। সমষ্টিভাবে, মহাবিষ্ণরূপে, সমগ্র 
মাঁনবসমাজেরও আত্ম।। ম্যাট্সিনী যে বস্তুকে 
লক্ষা করিয়া “হিউম্যানিটী ইজ এ বিইং” (1]0- 
10040165159 % 73118) এই কথ। বলিয়াছেন, 
সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াই, হিন্দু-সাঁধক 
মহাবিষ্ণ নাম দিয়াছেন। এই হিউগ্যানিটার 
ভোঁব বা আদর্শকে মুরোপের নিকট হইতে ধাঁর 
করিয়া বিশ্বমানব উপাধি দিয়া নিজেদের 
জাতীয় সাধনায় বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
* চেষ্টা! কর! হিন্দুর পক্ষে একান্তই অনাবশ্ঠক। * 
আমাদের মহাবিষুরতে এই ভাঁবটী যেমন 
সন্বররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে মুরোপের 
হিউম্যানিটীতে এখনো! তেমন ফুটিয়া উঠে নাই 

কোথাও কোথাও খৃষার-সাধনার খুষ্টেতে বরং 
এ ভাবটা ফুটিয়াছে। এই মহাঁবিষ্ণুই 
বিশ্ব-আত্ম!। এই দেহ নারায়ণেরই কায়ব্যহ। 
তিনিই হৃধীকেশ,_-এই সকল জ্ঞানেন্্ির 
ও কর্মেন্দ্িয়ের প্রতিষ্ঠা*ও নিয়ন্ত। । তিনিই 
তমাদের অন্তরস্থ পর-আত্মা বা পর- 


পা শাশাটি 


সময়ে মাকে মহাঁনিধুর অঙ্কে স্থাপন করিয়াছেন। ইহ!ই 
মা'র নিতমূর্তি। মহাবিষ্ুর অঙ্ক কইতেই মা ক্রমে 
দ্ধ ত্রী, কালী, দুর্গ। রূপে সমাজ- বিধর্তনে প্রকাশিত 
হইয়। থাকেন। বৃষ্কিমচন্ত্রের দানি যুরোপীয়- 
দিগের হিউম্যানিটা। 


'চরিত-চিত্র 


* বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে মাতৃ-ুত্ি প্রদর্শন করিবার 


১১ 


মাত্মাঃ_বিজ্ঞান-চৈতন্যের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা । 
তিনিই কর্মাধিপ। দেহমনের সর্বিধ চেষ্টার 
নিয়ামক ও ফলদাঁতা। আঁবার সমষ্টিভাবে। 
মহাবিষুণরূপে, এই নারায়ণই সমাঁজ-দেহে বাস 
করিতেছেন। জনসমাঁজ এই মহাবিষুরই 
কাধবুহ-স্বরূপ। তিনিই ধর্মাবহ ও পাঁপন্ুদ 
সমাজ-নিরমের তিনিই একমাত্র নিযন্তা | সমার্জ- 
বিব্তনের ন্তিনিই একমাত্র প্রবর্তক ও রি- 
চালক । ম্যাট্সিনী যে হিউম্যাঁনিটীকে নিইং 
বলিয়াছেন, সেই তন্বই *বস্তত আমাদের 
শান্ধোন্ত নারারণ ঝ। মহাঁবিষুণ। আর আপনার 
“সমাজকে হিন্দু এই সর্ববান্ত্্যামী, এই সমাজা- 
ত্যাগী, এই বিশ্ব-আস্মা মহাবিষ্কুর বহিঃপ্রকাশ 
ও কায়ব্হরূপে দেখেন বলিয়াই, তাহার 
নিকটে সমাজের আনুগত্য ও ধর্শের আন্গত্য 
একই কথা হইয়াছে । 
হিন্দুমাজতন্বে গতি-শক্তির স্থান 

কিন্তু তাই রলিয়! হিন্দু যে কখনো আঁপনার 
সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার 
পরিবর্তন করিতে উদ্যত হন না, এবং এই 
সকল পরিবর্তন প্রবর্তিত করিবাঁর সময় প্রচলিত 
সমাঁজ-বিধির আমুগত্য অস্বীকার করেন না, 
এমনো নয়। হিন্দুর চর্গে সমাঁজটা দেহমাত্র, 
নারার়ণই এ দেহের প্রাণ। আর প্রাণের 
প্রয়োজনেই দেহ; *দেহের প্রয়োজনে তো 
প্রাণ নয়। প্রাণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াওঃ 
সর্বদাই দেহ অপেক্ষা বড় হইয়া রহে। নারায়ণ 
সর্বদাই সমাজ হইতে বড়। আর সমাঁজের 
রীতিনীতি যখন কাঁলবশে নাঁরায়ণের আত্ম- 
প্রকাঁশের অনুপযোগী হইয়া, তাঁর আত্ম- 
প্রয়োজনেই, পরিবর্তনযোগ্য হইয়া উঠে, তখন 
তিনি স্বয়ং সাঁধুমতাঁজনগণেতে আবিষ্ট বা 
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বঙ্গদর্শন 


১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


অবতীর্ণ হইয়া, এই দকল পরিবর্ভনযোগ্য বিধি- *আদ্বত্ব করিতে পাঁরে না। * সকলেই তার 


ব্যবস্থা রহিত করিয়া, নৃতন বিধি-্যবস্থা 
প্রবর্তিত করেন। তখন হিন্দু নিঃসক্কৌচে এই 
মহাজনপন্থার আন্নগত্য গ্রহণ করিয়া, গ্রচলিত ও 
পুরাগ্রতিষ্ঠিত পরিবর্তনযোগ্য সামাজিক বিধি- 
ব্যবস্থার পুরাতন আম্্গতা পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন। এই প্রণালীতে যেখানে সমাজের 
সংস্থার সাধিত হয়, যেখানে এই, সংস্কারচষ্টা 
শুদ্ধ,সমাঁজের ব্যক্তিগণের স্বাভিমতের উপরে 
গ্রতিষ্ঠিত হইতে গাঁরে না। সমাজ-সংস্কারের 
নামে।. তখন সমাঁজের জনগণমধ্যে অসংযত 
ব্যক্তিত্বাভিমাঁন জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে স্ব, 
স্বপ্রধান করিয়া, সমাজ শাদনকে শিথিল 
করিয়া দেয় না। সেখানে প্র।কুতজনের 
অশোধিত বিচারবুদ্ধি ও অসংঘত ভোঁগলাল্সার 
দ্বারাই প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তনযোগ্যতাও 
প্রমাণিত হয় না এবং প্রাচীন ও প্রচলিত 
বিধি-ব্যবস্থার বশ্ঠতা অস্বীকার করিতে থাইয়া, 
সমাজসংস্কারচেষ্ট সমগাজমধ্যে অরাজকতা 
আনয়ন করিতে পারে না। যুগে যুগে, এই 
ভাবেই হিন্দুসমাজের সংস্কার ও বিবর্তন 
ঘটিয়া আসিয়াছে । মহাঁজনগন্থার অনুসরণ 
করিয়াই হিন্দু সর্বদা আঁপনাঁর সমাঁজের 
সংস্কার ও শোধন করিয়াছেন। আর এই 
কারণেই) প্রাচীন 'ও প্রচলিত সমাঁজবিধিকে 
অগ্রা্থ করিরাঁও, হিন্দু প্রকৃতপক্ষে কখনো 
সর্বধন্র্মূল যে সমাঁজানুগত্য তাহাকে একান্ত- 
ভাঁবে বর্জন করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও 
কদাপি হিন্দুসমাঁজে উপস্থিত হয় নাঁই। 
মহাজন-পন্থার প্রাণী 

কিন্তু কোনো সমাজের সকল লোঁকই 

সর্বদা সেই সমাজের মূল প্রকৃতিকে সঙ্জানে 


শ্রেষ্ঠতম বিধাঁন বা উৎকৃষ্টতম আদর্শান্যাঁয়ী 
আপনাদিগের জীবনকে গড়িয়ু তোলে নু!। 
এই জন্য কালবশে যুগে যুগে যখনি সীমাঁজিক 
রীতিনীতির পরিবর্তন আবস্তক হইয়াছে, তখন 
সকল হিন্দুই যে এই মহাঁজনগন্থা' আশ্রয় 


.করিরাঁছেন, এমন বলা যাঁয় না। আঁর কোনে 


যুগেই যুগপ্রবর্ক * মহাঁজনেরা সেই যুগের 
প্রারস্তেই আবিভূতিও হন না। প্রথমে নানা 
কারণে সমাঁজ-মধ্যে নূতন আদর্শ ও নূতন শক্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ত করে। তখন অল্পে 
অন্নে নৃতনে ও পুরাতিনে ছন্দ উপস্থিত হইয়া, 
সমাঁজমধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে থাকে । 
আর তখন হইতেই এই সকল যুগপ্রবর্তক 
মহ্ণাজনগণের আগমনের প্রয়োজনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার আঁয়োজনও আরম্ত হয়। কিন্তু 
এই সকল সাণাঁজিক বিশৃঙ্খলার একাস্ত 
অতিশয্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আবিভূতি' 
হন নাঁ। কারণ ধর্দের গ্লানি এবং অধর্থের 
অভ্যুদয় একটা বিশেষ মাত্রা লাভ না করিলে, 
যুগপ্রবর্তক মহাঁজনগণ আত্মপ্রকাশ করেন না। 
স্থতরাং প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলেই, এক দল 
লোকে মহাঁজনপদাশ্রয় লাভ”ন। করিয়াও, 
শুদ্ধ আপনাদের বিচারবুদ্ধির প্রেরণাতেই 
সমাজের প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে অবলম্বন করিয়! 
থাকেন! সে সময়ে আর একদল লোক 
সমাজস্থিতিরক্ষার্থে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি- 
নীতিকেই আশ্রয় করিয়া রহেন। কিন্তু যথা- 
সমরে মহাঁজনেরা আবিভূর্তি হইলেই যে সকলে 
বা অনেকে িকযোগে তাহাদিগকে আশ্রয় 
করেন, তাহাও নহে তখনে! একদল লোকে 
প্রাচীনকেই ধরিয়া রহেন। হিন্দসমাজের 


১ম সংখ্যা ] 


বিবর্তন-ইতিহাসেও এটী সর্বদাই দেখা * 


গিয়াছে । ভগবান বুদ্ধদেবের সামসাময়িক 
আর্াগণ সকল্পেই বা অধিকাংশই তাহার 
শরণাঁপন হন নাই। কেহ কেহ যেন 
তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, (তেমনি কেহ 
কেহ আত্যন্তিক আগ্রহ সহকারে তাহার 
শিক্ষা ও সাধনার প্রতিরোঁধও করিয়াছিলেন । 
আর বহুদংখ্যক লোকই তাহার আন্তগত্যও 
গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার প্রতিপক্ষতাও 
করেন নাই, কেবল যাঁহা ছিল, তাঁহাঁকেই 
ধরিয়া রহিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সমরেঃ 
আমাদের এই বাংলাদেশেও তাহাই দেখা 
গিয়াছে? আর আগাঁদের এ কাঁলেও যে যুগ- 
ভাঁবপ্রবর্তক মহাঁজনের আবির্ভাব হয় নাই, 
এমনে! তো নয়। কিন্তু সকলেই কি 
তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন, বা করিতে 
পারিয়াছেন ? 

*. ফলতঃ এরপ সর্বদাই হইয়াছে, ও সর্বদাই 
হইবে। কারণ, মকল মানুষের প্রক্কৃতি সমান 
নয়। কারো প্রকৃতি ঝ তাঁমসিক, কারে। ঝ৷ 
রাঁজসিক, আঁর কারে! ব৷ শুদ্ধ সাত্বিক। 
যারা নিতান্ত তাঁমসিক, তারা এ মহাঁজ নগন্থ 
অবলম্বন করিতে পারেন না। তাঁদের 
অবিবেক, তাঁদের জড়তা, তাদের ভয়গ্রমাদাদি 
এ পথে চলিবার একান্ত অন্তরার হইরা রহে। 
সেইরূপ যাঁর! শিতান্তই*সাত্বিক, ধীহাঁদের 
তর; ও রজঃ উভয়ই অস্তরস্থ সত্বগুণের দ্বারা 
একাস্ত অভিভূত হইয়াছে, সেই মকল সহজ- 
সিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ সাধু-সজ্জনেরা, যুগধন্ম- 
প্রবর্তক মহাজনগণের প্রতি ভভ্তিম্মান হইয়াওঃ 
গরয়োজনাভাবে, প্রত্যক্ষরূপে তাহাদের 
ধকান্তিক আহ্বগত্য গ্রহণ করিয়া) তীহাদের 


চরিত-চিত্র 
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কর্ণআোঁতে আপনাদিগকে ভাঁসাইয়! দেন না), 
ধাহাঁদের অন্তপ্রকৃতি রজো প্রধান, হারাই 
গ্রত্যেক যুগসন্ষিস্থলে, ঘমাঁজের প্রবুদ্ধগতি- 
শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আঁপনাঁদের প্রকৃতির 
চরিতার্ঘতা অন্বেষণ করেন । আর ইহাদের মধ্যে 
ধাহাদের মন্তরস্থ রজোু৭ বদ্ধীয়ুমান সত্বের 
দারা অভিভূত হইতে আরম্ত করে, তাহারাই 
যুগপ্রবর্তক ম্ভাজনগণকে একান্তভাবে অব- 
লম্বন করিতে অগ্রসর হনু! কারণ, যুরগ- 
প্রবর্তক মহাজনগণ আপনারা ব্রিগুণাতীত 
হইলেও; চতুঃপার্থ্স্থ রজোগ্রণপ্রধান লোক- 
গ্িগকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব আবির্ভাবের 
বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাঁকেন। যুগ- 
প্রর্তক মহাঁজনগণের প্রথম শিয়্েরা সকলে 
না হউন, অনেকেই, রজৌপ্রভাবে তাহাদের 
শরণাপন্ন হইয়াঃ প্রাচীন ও গ্রচলিত সংস্কার 
ও গ্থাকে পরিহার করিয়া, নৃতন সাধন ও 
শাসন গ্রহণ করেন। ক্রমে এই নুতন মাধন ও 
শাসনের ফলেই, তাঁহাদের অস্তরস্থ সত্বগুণ 
বৃদ্ধি পাইয়! প্রথমে তাহাঁদের রজোগুণকে 
অভিভূত করে, পরে, ইহীদের মধ্যে যাহারা 
বিশেষ" সুকৃতিসম্পন্ন, তাহারা! ক্রমে ত্রিগুণা- 
তীত হইয়া, ভাঁগবতী তনু লাভ করিয়! 
থাকেন। কিন্তু পরিণৃমে সন্বাধিক্য হইলেও, 
আদিতে। নূতন পন্থা অবলম্বন-সময়েঃ রজো- 
গুণের অতিশয্য থাঁকা একান্তই আবস্তক হয়৷ 
নতুবা সকলে যুগপ্রবর্তকমহাঁজন-পন্থা অবলম্বন 
করিতে পারে না। আর এই কারণেই হিম্দুর 
যাবতীয় যুগাবতার ক্ষত্রিয় বংশোঁছুব। কেবল 
এক পরশুরাঁমই।, অবতাঁরগণমধ্যে, ব্রাঙ্মণ 
ছিলেন। কিন্ধু তিনিও ত্রাঙ্গণকুলে জন্মিযা- 
ছিলেন, মাত্র? ত্রান্ষণ্যধর্ম অবলম্বন করেন 


বঙ্গদর্শন: 
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,নাই। পরস্ক ত্রিভুবনকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার * 


জন্যই ক্ীহাঁকে রজঃগ্রধানা রাগান্মিকা ক্ষতিয- 
প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, ক্ষাত্রবৃতি অবলম্বন 
করিতে হইযাছিল। হিচ্দুর কিন্বদন্তিপ্রসিদ্ধ 
যুগাবতারগণের শত্রিয়ন্থের পশ্চাতে সমাঁজ- 
বিজ্ঞানের একট! অতি সত্য ও নিগুঢ় তত্ব 
নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
গুরুদাস বাবু ও মহাজনগন্থা 

|রুদাস বাঁরুর মধ্যে কখনো এই রজো- 
গুণের কোঁনো প্রকারের আঁতিশয্য দেখা যায় 
নাই। “বর্শনাঁং অশনঃ স্প্তী” ইহাই 
রজের প্রধান লক্ষণ। এই গুণ “তৃষ্ণাসঙ্গ- 
সমুভ্তবং ৮ ইহা ্রাগাঘ্মিকা”  গুরুদাস 
বাঁবুর কর্ম-চেষ্টা আছে। এখন পর্যন্তও জন- 
হিতকর কর্মে তাঁর বিন্দু পরিগাঁণ আলস্য বা 
উদাসীন্য দেখা থাঁর না। কিন্তু কর্ণাচেষ্ট 
থাকিলেও কখনোই কর্ধে তাঁর অশম স্পা 
দ্নেখা যাঁয় নাই । তাঁর কর্দাচেষ্টা তৃষ্কাসঙ্গ- 
লমুদ্ধব নহে। ধর্ণবুদ্ধি-প্রণোদিত। সুতরাং 
আমাদের অপরাপর বর্ধনীরকগণের মধ্যে 
প্রায়শঃই যে একটা আশ্মপ্রতিষ্ঠার ভাঁব ও 
ফলাফল-মন্ধিৎস্থ চাঞ্চল্য লুকাইা 'থাকে, 
গুরুদাস বাবুতে তাঁভা লক্ষিত হর নাই। 
আর তার প্রকৃতির ভিতরে এই রভোগুণের 
আতিশঘ্য নাই বলিয়াঁই)যে মহাঁজনগন্থা। অবলম্বন 
করিয়া, অতি প্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে 
হিন্দুসমাজের বিবর্তন হইরা আপিরাছে, 
যাহাকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুসগাঁজ প্রত্যেক 
যুগসন্ধিমময়ে আপনার গতিশক্তি ও স্থিতি- 
শক্তির মধ্যে এমন সুন্দর ও সহজ সন্ধি ও 
সামগ্রসয স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, গুরুদাঁস 
বাবু, আপনার কর্মজীবনে বা ধর্মাজীবনে, 


[ ১২শ বর, বৈশাখ, ১৩১৯ 


কোথাও একান্তভাঁবে গনেই মহাঁজনগন্থা 
অবলম্বন করিতে পাঁরেন নাই । গুরুদাঁস বাবুর 
ভিতরকাঁর প্ররুতিই এমন পে তিনি থৌন্ব- 
যুগের আঁদিতে জন্মিলে, কখনই একান্তভাবে 
ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন ও হইতে পাঁরিতেন 
না, তাঁর গ্রতিবাদীও হইতেন না। কিন্ত 
বুদ্ধদেবের শিক্ষা, ও সাধনার প্রতি অন্তরে 
অন্তরে ভক্তিমাঁন হইয়াঁও, সেকালের ক্রিয়া- 
বুল ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম ও বৈদিক পন্থাকেই 
ধরিয়া রহিতেন। মহাপ্রভুর সময়ে, এই 
বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও, গুরুদাঁস বাবু 
তাহাই করিতেন। সে কালের বহুসংখ্যক 
বাঙ্গালী তরান্মণ ও বৈদ্য ও কায়স্থদিগের ন্ঠা, 
গুরুদাঁস বাবুও হয় ত মহাগ্রভূর সিদ্ধান্ত ও 
সাধন গ্রহণ করিতেন, কিন্ত কখনই তাঁর 
একান্ত অনুগত হইয়া, সমাজের প্রচলিত স্ৃতি- 
জাঁন্ুগত্য বর্জন করিতে পারিতেন না। 
আর আমাদের এই কালে, বাংলার হিন্দু: 
সমাজের গতিশক্তি যে সকল মহাঁজনকে 
আশ্রয় করিয়াঃ সমাজের “পরিবর্তনযোগ্য” 
রীতিনীতির সংস্কার-সাঁধনের প্রয়াঁসী হইয়াছে ; 
গুরুদাস বাবু ইহাদের সকলেরি প্রতি 
ভক্কিমান, কাহাঁকেই অবস্তা বা উপেক্ষা করেন 
না) কিন্থু আবার কাঁহাকেই একান্ত ভাবে 
আশ্রয় করিয়া, সমাজের পরিবর্তনযোগ্য 
রীতিনীতির আন্ুগঞ্ভও পরিত্যাগ করিতে 
অগ্রসর হন নাঁই। 
গুরুদাঁস বাবু ও লৌকিকাচার 

মোঁট কথা এই যে- * 
যদি যোগী ত্রর্মালগঃ সমুদ্রলক্দনক্ষম 
তথাপি লৌকিকাচারং মনসাংপি ন লঙ্গয়েং 

“র্যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং সমুদ্র-লজ্যনক্ষম 
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হইলেও) কদাঁপি আপনার মনেও লৌকিকা- 
চরকে উলঙ্ঘন করিবেন না”-_ইহাই 
গুরতদাস বাবুর* কর্জীবনের মূল সুত্র হইয়া 
আছে। গুরুদাস বাবু, মোটের উপরে, 
বর্তমান হিন্দুসমাজের অনেক বিধিব্যবস্থা 'ও 
রীতিনীতিরই পরিবর্তন ঘে আবশ্যক হইয়া 
উঠিয়াছে, ইহা জানেন ও মানেন। আর এ 
সকল মত প্রচার করিতেও" তিনি কুষ্ঠিত হন 
না। কিন্ত যতদ্দিন না সগাঁজ সমষ্টিভাবে 
এগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না 
এগুলি লৌকিকাচারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, 
ততদিন তিনি এ সকল সংস্কার কার্য পরিণত 
করিতে প্রস্তুত নহেন। কিছুকাল পূর্বে 
পধ্যন্ত এদেশের হিন্দুসমাঁজে যে অতি অল্প- 
ব্রসে বাঁলক-বালিকাঁদের বিবাহ হইত, গুরু- 
দাস বাবু তাঁর প্রতিবাঁদী। চতুর্দশ কি প্চ- 
দশ বর্ষেই সচরাঁচর “ন্ত্ীপুরুষের পরম্পর- 
সংসর্ণলিগ্ার” উদ্রেক হয়; আর যে বয়সে 
এই প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তখনই তাহাঁকে 
“নির্দিষ্ট পাত্রে স্প্ত করিয়া শিৰৃত্তিমুণী করিবার 
ভন্ঠ” নরনারীকে বিবাহছত্রে আবদ্ধ করা 
কর্তব্য-_বিবাহের বয়সসম্বন্ধে গুরুদাস বাবু 
এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন । * কিন্তু কা্ধ্যতঃ 
বিবাহের বমস নির্ধারণ করিতে যাইয়া তিনি 
দাদশ হইতে চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্তই তাহাদের 
বিবাহ দেওয়া কর্তবা, এই অভিমত প্রকাশ 
করিঞাছেন। তাঁর নিজের বুদ্ধি ও বিচার 
মতে চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষই বালিকাদের 
বিবাহের নিয়তম;কাঁল নিদ্ধাবিত হওয়াই 
বিধের । “অসামান্ত পবিব ও মংযতচিত্ত” 


_নরনারীর পক্ষে আরো অধিক বয়সে বিবাহ 
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* করিলেও) ধর্মহানি হয় না, এ কথাও তিনি 


অস্বীকার করেন না। কিন্তু তথাপি কেবল 
লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়াই, গুরুদাস 
বাবু, দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বর্ষই বালিকার 
বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্ধারণ 
করিয়াছেন! ত্রিশ ₹ৎসর পরে) বাংলার 
হিন্ুসমাজের লৌকিকাঁচারে যদি অষ্টাদশ ব1 
উনবিংশ বর্ষের যুবতীগণের বিবাহ প্রচলিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হইরা যাঁর, গুরুদাস্‌ বাবু যে তখনো! 
এই দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বর্ষের নিয়মকেই 
ধরিয়া থাকিবেন) এমন বোঁধ হয় না। 
স্বেমন বাল্যবিবাহের সংস্কারসন্বন্ধে, সেইরূপ 
হিন্দুসমাজের প্রচলিত জাতি-বিচারসম্বদ্ধেও 
লোকাচারে যে পরিমাণে শিথিলতা বা 
উদার্য্ের প্রতিঠা হইয়াছে, গুরুদাস বাবু 
কেবল তাহাই গ্রহণ করিতে রাঁজি আছেন। 
পরমার্থষ্টিতে যে জাতি-ব্চারের স্থান নাই, 
গুরুদাঁস বাবু ইহা স্বীকার করেন। 

“বিদ্যাবিনয় সম্পন্রে ব্রাহ্মণ গবি হস্তিনি 

শুনিচৈৰ শ্বপাকে চ পণ্ডিতা; সমদর্শিন | 

গাভী হৃন্তী কুকরকে ব্রাঙ্গণে চণ্ডালে। 

পর্ডিতর! সমভাবে দেখেন মকলে। 
এবং রামচন্ত্র স্বরং গুহক চগ্ডালের সহিত 
মিব্রতা করিয়াছিলেন । অতএব হীনজাতি 
বলিয়া কাহাঁকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্তব্য 
নহে।' * গীতার এই উক্তি অনুসারে, আঁর 
গুণকর্মমবিভাগের দ্বারাই এরথমে চতুর্কর্ণের 
উৎপত্তি হয়, এই কৃষ্টোক্তি শ্মরণ করিয়া, 
হিন্লুমাজে এখন যে আকারে জাঁতিবিচার 
প্রতিষ্ঠিত জাছে, সঙ্গত, বলিয়া তাহার সমর্থন 
করা সম্ভব নহে; গুরুদাঁস বাবু ইহ৷ জানেন। 

* জান ও কন্খু--৩৫৪ পৃষ্টা । 





১দী 


কিন্ত সগাঁজের লোকমত এখনো এতটা অগ্রসর " 
হয় নাই। তবে বাংলার হিনুমা্জে আজিকালি , 
জাঁতিবিচাঁরট! কেবল পাঁনাহাঁর ও বিবাঁহেতেই 
আবদ্ধ হইয়া আছে। স্বৃতরাঁং মধ্য যুগের 
হিন্ুয়ানীর «লৌকিকাঁচারং মনসাংপি ন 
লঙ্ঘয়েং_"্এই আদেশ মনে রাখিরাই ধেন, 
গুরুদাঁস বাবুও “আহার ও বিবাহ বাঁদ দিয়া” 
অনঠন্ট বিষয়ে জাতির প্রাচীর ধেঁ ভাঙ্গা যাইতে 
পারে, ভা্গাই বে কর্তব্য, ইহা মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করেন। আর যেযুড্তি অবলম্বনে * 
বিবাহ ও অ'হাঁর এই দুই বিষয়েই এখন জাতি- 
বিচার মাঁনিয়া চলা কর্তব্য, অন্য বিষয়ে নষ্চে, 
গুরুদাম বাবু এই সিদ্ধান্ত করিরাঁছেন, তাহা 
দেখিয়াও লৌকিকাঁচাঁরই থে তাহার সামাজিক 
কর্তব্যাকর্ভবানিদ্দারণে প্রধান ও সম্ভবতঃ 
একমাত্র তৌলদ€, এই ধারণাই বদ্ধমূল হই 
যায়। 
গুরুদা বাবুর সামাছিক সিদ্ধান্ত 

আৰ গুরুদাস বাবুর মতন এমন সম্যক- 
দরশী, এত তীগ্মবুদ্ধি সদিচারক মনীষীর 
দিদ্ধ/েও সামান্য লৌকিকাচার যে এতটা 
অছুত প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, 
ইহার কারণ নির্দেশ করাও একান্ত কটন 
নহে। প্রথমতঃ গুরুদস বাবু আহযীবনকাঁল 
আইনকান্থন লইাই দিন কাটাইয়াছেন। 
আর সকল সভ্যদেশের ব্যবহার-শার্েই 
লোকাচার অদ্ভুত প্রতিঠালাভ করিয়াছে । 
যে সকল লোক!চারের আরন্ত্কাল জনগণের 
স্বৃতি হইতে একেবারে ঘুপ্ত হইয়া গিম্বাছে, 
সকল সভাসমাজেই মে জাতীয় লৌকিক. 
চারকে প্রতাক্ষ আইনের ুম্পষ্ট বিধানের 


পপীশীশীগত এ 


** জ্ঞান ও ধর্দ-__৩৫৫ পৃষ্ঠ । রি 


বঙ্গদর্শন 


[১২ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


সমান মর্যাদা দেওয়া* হয়। বিষাই, 
দায়ভাগ প্রভৃতি সামাজিক সত্বাসত্ব নিষ্ধারণে, 
এইরূপ লৌকিকাচা'র শ্রুকি-ম্বৃতি অপেক্ষা ও 
বলবত্তর বলিয়া গণ্য হয়। আর 
বাবহার শাস্ত্রে লৌকিকাচারের এতটা, অদ্ভুত 
প্রভূত দেখি়াই) ব্যবহারজীবী গুরুাস বাবুর 
প্রাণে তাহার প্রতি এমন অপরিসীম মর্ধযাদ। 
জন্মিয়াছে। গুরুদাম বাবু ব্যবহারৰিদ্‌ 
(879) ও নীতিবিদ্‌ (710171191) চুণ্ই। 
কেবল ব্যবহারবিদ্‌ বঞ্চিলে তাঁর প্রতি আ্বচার 
করা হইবে, জানি। কিন্তু তথাপি তাঁর 
সাধনায় ও সিগধান্তে বাবহারবিদের দিকটা 
যে পরিমাণে ফুটিয়! উঠিঘা'ছ, ঠিক নীতি- 
বিদের দিকটা সে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিযাঁছে 
কিনা ন্দেহ। গুরুদাস বাবু জীবনের 
গুরুতর মমম্যাসকলকে কতট! পরিমাণে যে 
সমীিন বাবহারবিদের চক্ষে দেখেন ও সর্বদা 
ব্যবহার তত্বের যুজিপ্রণালী অবলম্ধনে এ 
সকলের যথোপযোগী মীমাংসা করিতে চেষ্টা 
করেন, তার “জ্ঞান ও কন" গ্রন্থের গ্রায় 
সর্বত্রই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 

একদিকে যেমন ওঁর ব্যবসায়ের দীর্ঘ 
অভ।াস, অনুদিকে সেইরূপ তার তত্-সিদ্ধান্তও 
গুরুদান বাবুর এই লোকাচারাষ্টগত্যকে 
গড়িয়া তুলিয়াছে। গুত্স্দ্ধে গুরু বাবু 
শঙ্কর-বেধাস্ত|বলক্বী। শহর. বেদান্ত মতে, 
বিশেষতঃ যে মায়াবাদ শঙ্কর-সিদান্ত 
বশিয়! এদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে, জীব 
ও জগতের সত্য ও স্বত্ অস্তিত্ব নাই । রজ্কৃতে 
সপমের এনাম, এই জীব ও জগতের 
পরিচিনন-্ান পরমার্থতঃমিথয।। মায়াতেই এই 
সারের উৎপত্তি, মায়াতেই ইহার স্থিতি। 


১ম সংখ্যা ] 
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মংসারের বিবিধন্স্বদ্ধসকলের কোনে! নিতা * রসস্বরূপ বে পূর্ণবন্ম তীহারই নিগিলরসামৃত- 


লক্ষ্য ব| পারমার্থিক প্রতিষ্ঠা নাই। স্থৃতরাং 
প্রর্মলত শঙ্কর-টীদ্ধান্তে সমা্জ-ধর্দ ও সামাজিক 
উন্নতি-অবনতি, সকলই তি নিচের কথা; 
সাধনার্থার নিকটে ইহার মূল্য থাকিলে, দিদ্ধ 
পুরুষের নিকটে কোনে। সত্য, কোনো মৃল্যই 
নাই। ধর্মাধর্শ, পাপপুণ্য প্রভৃতির ব্যবহারিক 
সত্য ও সার্থকতা আছে "মাত্র; পারমার্থিক 
সত্য ও সার্কত! নাই।, অতএব দেহশুদ্ি 
বা ভূতশুদধি, ইন্দরিয়সংযম, মনঃসত্যম, উপরতি, 
তিতিক্ষা, এ সকল সাধনসম্পংলাভের জন্য 
উপযোগী অভ্যাসের ক্ষেত্র বলিয়াই সংসার 
প্রয়োজনীয়। সাধনসম্পৎ লাভ তই ক্রমে 
বিবেক-বৈরাগ্যাদি ও সর্বাশেষে ব্রদ্ধানমৈকত্ব।- 
নুভূতি | কৈবল্যসিদ্ধি হইলে, সর্পের খোলস 
যেমন আপনা হইতেই, অনাবশ্তক বলিয়া) 


তাহার গাত্র হইতে খসিয়। পড়ে) সেইরূপ" 


জীবের সংসার ও তাহার যাবতীয় সামাজিক 
সম্বন্ধাদিও তাহার মন হইতে আপনি খসিয়া 
পড়িয়া যায়। কিন্তু কেবল মাঁয়াবাদীর 
নিকটেই যে সংসারের সম্বম্বসকল অনিতা, ও 
অনিত্য বলিয়াই পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক, 
তাহা নহে। কোনো হিদ্দুসিদ্ধান্তেই এ সকলের 
অনিতাত| অস্বীরৃত হয় নাই। যার! মীয়া- 
বাদী নহেন, তারাও এগুলিকে নিত্য বা সত্য 
বলেন ন|। স্থৃতরাঁং *এ সকল ক্ষণস্থায়ী 
সন্থপ্ধের অতীত হইবার চেষ্ট! সকল সাধনেই 
আছে। তবে মায়াঝাদী এ সকলের পশ্চাতে 
কোনো স্থায়ী রস প্রত্যক্ষ করেন ন[। আর 
ধারা মায়াধাদী মহেন) তার! সংসখ্রের সর্ব্াবিধ 
অনিত্য সমদ্ধের মধ্যেও কতকগুলি স্থামী 
রসের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই সকণ রসকে 


দিদ্ধুর উপরিস্থ তরঙ্গভঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন। 
এসংসারে পিতাপুভ্রের যে কায়িক সম্বন্ধ তাঁহ] 
প্রত্যক্ষতঃই  অনিত্য। প্রারুতজনে যে 
বাৎ্সল্যরস আম্বাদন করে তাহাঁও অস্থায়ী, 
সন্তানের জন্মের সঙ্গে তাহার উৎপত্তি হয়; 
আর সন্তান গত হইবার পরে সচরাচর তীহা 
ক্ষীণ হইয়া, * দীর্ঘকাল পরে, লুপ্রপ্রায় হব 
কিন্তু এই সম্থন্ধের পশ্চাতে একট। স্থায়ী 
বাংদল্যরস আছে। এই স্থায়ী রসই, দেশকাল! 
ধীন এই সংসারে লৌকিক পিতামাতার সঙ্গে 
পৃত্রকন্ঠার বে সম্বন্ধ) তাহারই অধ্য দিয় 
আক্মপ্রকাশ করিতেছে । এরল ভগবত, 
প্রকৃতির অন্তর্গত) সুতরাং পাঁরমার্থিক € 
নিত্য। সংসারের বিভিন্ন সম্বন্ধ এই '্থায় 
ভাগবতীলীলা-রসকে আঁশ্য় করিয়া! প্রকাশিং 
ও প্রতিষ্ঠিত হয । এ নকল সন্বন্ধের অন্তরালে, 
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাল্য ও মধুর এই পঞ্চ 
স্থারী রস বিদ্যমান রহিয়াছে । আর এই জন্ট, 
এই পঞ্চ স্থায়ী রসের প্রকাশ ও আলম্বন 
বলিয়া, সংসারেরও একট! পারমার্থিক সত্য ও 
মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও মূল্য আছে। জীব ও 
ংস|র অত্যন্ত অনিত্য নহে, অত্যন্ত নিত্যও 
নহে; কিন্তু নিত্যানিত্য-মিশরিত ইহাকে 
পরিণাণী নিত্য বলা যায়। আর পরিণামী 
নিত্য বলিয়াই, এই সংসার ভাগবতী-লীলাঁর 
আশ্রম্ন হইয়া আছে. এই লীলা-প্রয়োজনেই 
মনুষ্যসগাঁজ মহাবিষ্ণ বা নারারণের কাযব্যুহ 
হইয়াছে কিন্তু দ্স্বরূপের আত্মচরিতার্থভার 
জন্যই, সেই অধৈত-স্বরূপেরই মধ্যে) যে 
একটা দ্বৈত-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে দ্বৈত- 
সম্বন্ধ, বা ভেদাঁভেদকে অবশ্লন্বন করিয়াই 


১৮ 


ভগবান নিত্যলীলপর হইয়। আছেন। শঙ্কর- 
সিদ্ধান্তে এই তত্বের কোনোই স্থান ও সঙ্গতি 
নাই। স্ৃতরাঁং ভগবল্লীলীলারদপর বৈষ্ণব- 
সিদ্ধান্তে যে ভাবে ও যে অর্থে মহাঁজনগন্থ। 
আশ্রয় করিয়া, সমাজের গতি-শক্তি ও স্থিতি- 
শক্তির মধ্যে একট! সুন্দর সামঞ্জস্য গ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, শঙ্কর-দিদধান্তে তাহা হয় নাই, হওয়া 
সম্ভব নহে। এখানে লৌকিকাচারের "গন্থা 
অব্লম্বন করিয়াই এই প্রতিদবন্দী শক্তিদবয়ের 
স্বাভাবিক বিরোধ “ভঞনের চেষ্টা করিতে হয়। 
তাহাঁর আঁর অন্যপথ নাই। 

সংসার মায়ামাত্র। সমাজসম্বন্ধ সকল, 
মাঁয়িক। মাঁছষের ন্নেহমমতা, প্রেয়-- 
শ্রেয়বৌধ) ভালমন্দজ্ঞ।ন, ধর্মাধর্মবিচার, 
সকলই অবিদ্যাবদ্িষয়ানী। সুতরাং নিজের 
বিশ্বাসের সঙ্গে কাঁ্যের যে একট! সঙ্গতি 
রাখিতেই হইবে, এখানে এমন কোনে! কথ। 
নাই। আমাদের এদকল মতামত যখন 
মিথ্যা, কার্ধ্যাকার্ধ্য যখন মিথ্যা, মতের সঙ্গে 
কার্যের হিলন-বিরোধও যখন মিথা। ; তখন 
বিশ্বাসের সঙ্গে কাঁজের মিল হইল কি না হইল, 
তাহাও মিথ্যাা। এ সকলের ব্যবহারিকসত্য 
থাকিলেও পারমাথিক মর্যাদা নাই। এ সকল 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হইলেও, 
পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলাঁক। প্রচলিত শঙ্কর- 
সিদ্ধান্তে সংসারধর্টের কোনই পারমার্থিক সত্য 
ও মর্ধ্যাদা নাই। চিত্তশ্ুদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ব- 
বিধ দ্বৈতবোধ নষ্ট করাই, শঙ্কর-বেদাস্তমতে, 
সমানধন্ম ও সমাজবন্ধনের একমাত্র লক্ষ্য 
হইয়া পড়ে। সমাঙ্গবন্ধন ও স|মাজিক 
সঘস্ধ সকল জীবের বহিরু'বীন ও বহুমূখী গ্বৃততি 
মকলকে সংযত ও নিবৃত্িমুখী করিয়! দিয়াই, 


বঙ্গদর্শন 


«এই পারমার্থিক উদ্দেশ্বাসাধনের সহায়স্থা 
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করে। আঁর একধীাত্র সংঘম ও নিবৃত্তি- 
সাধনই যখন সমাজধর্শের মুধ্য উদেষ্ঠ হয়, 
তখন লৌকিকাচারের বশ্যতা অস্বীকার করিয়! 
ঘে কোনে! উদ্দেশ্তে ও যে কোনে! আকারেই 
সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহীভাব অবলম্থন কর! 
হউক না কেন, তাহাঁতেই সমাজবদ্ধনের এই 
মুখ্য উদ্দেখবাসিদ্ধির বিষম ব্যাঘাত জন্মিয় 
থাকে। সমাঞ্জের বিরুদ্ধে ঈড়াইতে গেলেই 
কোনে! না! কোনো আকারে আপনাকে 
প্রতিঠিত করিতেই হয়। এরূপ আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার গ্রয়/সের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জন- 
গণের পক্ষে আপনার ইচ্ছা ও গ্রবৃতিকে 
মত্যত করিয়। রাখ একাত্তই কঠিন হইয়া 
পড়ে। আর সর্ববিধ আত্মপ্রতিষ্ঠার গ্রয়।সের্‌ 
মধ্যেই বে কলহবিরোধ জাগিয়৷ থাকে, 


“তাহাতে অন্তরের দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধিকে 


জাগাইয়াই রাখে, নষ্ট করিবার সাহাঁধ্য করে', 
না। স্থৃতরাং লৌকিকাঁচারকে অগ্রাহথ করিয়! 
সমাজ-সংক্কার করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা 
মোক্ষপথের অন্তরায় হইয়। উঠে। এই জন্ত 
শঙ্করমতাঁবলম্বী সাধুসন্াসীসমাজে একদিকে 
প্রচণ্ড জ্ঞানালোচনা! ও জ্ঞানপস্থার প্রতি 
একাস্তিক পক্ষপাতিত্ব, অন্তদিকে তাঁমসগ্রকৃতি- 
স্থলভ নিশ্চেষ্টতা ও লৌকিকাচারের আত্যন্তিক 
আন্গগত্য, এছুই দেখা*গিয়! থাকে। একদিকে-_ 
বিচারে, চিন্তায়, সাধনায় ও সিদ্ধাস্তে4- 
এ সকলে সর্ববিধ দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধির নি 
করিয়াও, কাধ্যকালে ইহার! £গ্রায় সর্বদাই 
সমাজ-প্রচলিতুসর্ধপ্রকারের ভেদ ও বৈষমোর 
সম্পূর্ণ মর্ধ্যাদ! রাখি চলিবার জন্য ব্যগ্র হন। 
শঙ্কর স্বয়ংও ইহার অন্তথাচরণ করেন নাই। 
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মধ্যযুগের হিন্দুদ্বানী লৌকিকাঁচারকে যে এমন* 
করিয়া ধর্মের আসনে * বসাইতে চাহিয়াছে, 
শঙ্কর-বেদান্তের, সঙ্গে ইহার অতিশয় ঘনিষ্ঠ 
যোগ আছে বলিয়৷ মনে হয়। আর আজিও 
হিন্দুসমাজের সকল নশ্দায়মধ্যেই শক্কর- 
দি্ধান্তের প্রভাব, গ্রত্যক্ষভাবেই হউক আর 
প্চ্ছন্নভাবেই হউক, নিরতিশয় প্রবল রহিয়াছে 
বলিয়াই, আমাদের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণও 
লৌকিকাচারের আম্গুগত্য পরিত্যাগ করিতে 
এত ভঙ়্ পাইয়া থাকেন। গুরুদাম বাবুর 
লৌকিকাচারের রকাস্তিক আনুগত্যের 
অন্তরালেও শঙ্কর-বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্টই 
লক্ষিত 'হইয়। থাকে। 

* লৌকিকাঁচারকে কেবল মধ্যযুগের 
হিন্দুয়ানীই যে ধর্মের আসনে বসাইয়াছে, তাহা 
নহে। বর্তমান কালে কোনো কোনে। যুরোগী় 
সিদ্ধান্তেও তার প্রার অনুরূপ মর্ধ্যাদাই গ্রতিচিত 
“হইয়াছে । অষ্টার্শ খুষ্টুশতান্দীর মুবোঁগীর 
চিন্তা, অতিগ্রাকৃত শাস্ত্প্রামাণ্য বজ্জন 
করিয়া ও সমাজ-স্থিতিরক্ষার্থে একটা বিজ্ঞান- 
সম্মত, যুক্তিপ্রতিষ্ঠ মরালিটার বা ধর্মনীতির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া, ফলতঃ 
লৌকিকাচারকেই ধর্মের আসনে বসাইয়াছে। 
প্রত্যক্ষবাদী কোমত্-মিদ্ধান্তেও আমাদেরই 
শঙ্কর-বেদান্তের ন্যায়, সমাজ-বিবর্তনে সমজের 
গতিশক্তি ও স্থিতিশক্কির মধ্যে একটা 
সঙ্গতি ও লামগ্ুস্য রক্ষা করিবার জন্য, এই 
লৌকিকাঁচারই প্রত্যক্ষ ধর্ম বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছে । কোমত,সিদ্ধাস্ত-বাদিগণ, ইংরেজিতে 
ষাহাদিগকে পজিটিডিষ্ট, (০91৮%15)) সম্প্রদায় 
বলে,_একদিকে যেমন সামাজিক উন্নতির 
জন্ত লালাযিত, সেইরূপ অন্তরদিকে 'দমাজের 


চরিজ-চিত্র 
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স্থিতিভঙ্গ-নিবারণের জন্যও একান্ত ব্যগ্ 
হইয়া থাকেন। তাঁরা কিছুতেই, কা্যতঃ, 
সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির 
গ্রভাৰ নষ্ট করিতে প্রস্থত নহেন। তাঁহাদের 
নিকটেও সমাজই ধর্মের কায়ব্যহম্বরূপ। 
ক্যাথলিক খৃষ্টীয়গ্ডলী মধ্যে চার্চ বা 
রোমক-শৃষ্টয় সঙ্ঘ যে ষর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়, ধর্ধোর 
বহিঃপ্রকাশ বলিয়া সকলে যেরূপ এই চার্টের 
বা সঙ্ঘের আম্গত্য স্বীকার করিয়া চলৈ, 
প্রত্যক্ষবাদী কোমতমতাবলম্বিগণ মধ্যে সমাজ 
সেইরূপ মর্ধ্যাদাই প্রাপ্ত হয়, এবং সমাজের 
“আনুগত্য মানিয়া চলা, কোমত্‌মতে নিতান্তই 
নীতিনঙ্গত বলিয়। গণ্য হইয়া থাকে । কোমত.- 
মতের সঙ্গে মধ্যযুগের হিন্ুয়ানীর এই 
মমাছান্গত্য বাঁ লৌকিকাচারাঙ্থগত্যের একটা 
যে একা আছে, বাঙাল; হিন্বদিগের মধ্যে 
ধারা কোমত মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
শিক্ষায় ও চরিত্রে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। খিদিরপুরের জমিদার, সবরয় যোগীন্র- 
চন্দ্র ঘোষ, শ্যাশন পত্রের স্থযোগ্য সম্পাদক 
স্বর্গীয় নগেন্্রনাথ ঘোষ, ইহার! ছু'জনেই কোমতৃ- 
মতাবলম্বী ছিলেন। নগেন্্রনাথ ঘোষ মহাশয় 
জীবনের শেষভাগে এই মত পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন কি না,,জানি না। যোগীকুচনী, 
ঘোষ মহাঁশয় যে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহা 
নৃকলেই জানেন। আর এ'র! ছু'জনই একদিকে 
ঘোরতর প্রত্যক্ষবাদী ও যুক্তিবাদী হইয়াও 
হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও সংস্কারাদির 
এঁকাস্তিক আন্থগত্য গ্রহণ করিতে কদাপি 
কুষ্টিত হন নাই। ইংরেজ কোম্ত্বার্দিগণ 
মধ্যে স্যার হেনরী কটন্‌ প্রভৃতি প্রায় মকলেই 
হিন্দুর এই লৌকিকাচারের আহ্গতাকে 


০ 


কখনই ভাঙ্গিয়া দ্বিতে চান নাই) বরং সর্বদাই 
তাহাকে সঙ্গত বলিয়াই দমর্থন করিয়াছেন । 
ইহার! পারলৌকিক ধর্দের দিক্‌ দিয়া হিন্দু 
রীতিনীতির পোষকতা করেন নাই। সে 
ধর্মে তাদের আদৌ বিশ্বাম ছিল না। কেবল 
শুদ্ধ সমাঙ্ের, কল্যাণকামনায়, সমাজস্থিতি- 
রক্ষার্থে, সমাজনীতি বা মরালিটার দিক্‌ 
দিয়াই এ সকলের সমর্থন করিতেন। গুরুদাস 
বাধু কোমতঅতীবলম্বী নহেন। কিন্ত 
মমাঁজনীতিসন্বন্ধে গুরুদাঁস বাবুর লৌকিকা- 
চারের এঁকান্তিক আনুগত্য ঘে কোমত্মতের 
দ্বারা সমর্থিত হইয়া, আধুনিক যুরোগীর' 
নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার একটা সঙ্গতি- 
সাধনে যে তাহার বিশেষ সাহাঁধ্য করিয়াছে) 
ইাও অন্বীকাঁর কর! যায না। তাঁরই জন্য 
গুরুদাঁস বাবুর আধুনিক শিক্ষা এবং সাধনাও 
তার চরিত্রগত মধ্যযুগের হিন্দুানীর এীকান্তিক 
লৌকিকাচারানুগত্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই। 

গুরুদাঁস বাবুর এই রগ্গণশীঙতাঁর আরো 
একটী বিশেষ কারণ আছে। গুরুদাঁস বাবু 
একদিকে ঘুরৌপের আধুনিক সাধন! ও অন্ঠ- 
দিকে স্বদেশের সনাতন সাধনার উভয়েরই মুল 
গরকৃতিটী ভাঁল করিরাই ধরিরাঁছেন। এই দুই 
সাধনা ও সাতার মধ্যে মে বিশাল বৈণদ্য 
আছে, ইনাও তিনি জানেন! আর বেমন 
প্রত্যেক ব্যক্তির, দেইরূপ প্রত্যেক সমাঁজের 
ধ্মও যে সর্দদাই তার ভিতরকার মূল প্রতি 
হইতে, সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া 
প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাঁকে,এবং এই জন্য 
কি ব্যক্তির পক্ষে কি সনাঁজের পক্ষে, সকলেরই 
পক্ষে যেপরধর্মা ভয়াবহ হয়,ইহা ও তিনি বিশ্বাস 
করেন। আমাদের সমাঁজসংস্থারপ্ররাস* যে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯, 


*'অনেক বিষয়েই ভাঁরতের গ্প্রাচীন সমাজ- 
প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া, মুরৌপের রীতি- 
নীতির শ্বন্নবিস্তর অন্ুকরণচেষ্টায় চলিয়া, 
ইহাও তিনি দেখিতেছেন। যুরোপ যে পথে 
যাইয়া, অসংযত বিষয়-ভোগলালসার বিক্ষিপ্ত 
হইয়া, আপনার জীবনসমম্যাঁকে বিষম জটিল 
করিয়া তুলিতেছে, নৃতন নূতন পন্থার অনুসরণ 
করিয়া, সমাজের বুকে সমস্যার উপরে সমস]াই 
স্তুপাঁকার করিয়া তুলিতেছে, একটীরও 
সমীচিন মীমাংসা করিতে পারিতেছে না, 
কখনো পারিবে কি না, তাহা'রও স্থিরতা নাই; 
গুরুদাঁ বাঁবু এ সকলই জাঁনেন। আর 
আমরা যে সমাজের হিতেচ্ছ, হইয়া, এ সকল 
ন| বুঝিয়া, অস্কারের নামে অনেক সময়, 
নিজেদের সমাঁজের উপরে এই ভয়াবহ পর; 
ধর্দের বোবা চাঁপাইরা দিতেছি) ইহাঁও 
তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন । আর এই জন্ই 
অজ্ঞাত ও অপরিক্ষিত পন্থা সমাঁজকে' 
চালাইবার পূর্বের দে পথ সমাজের 
অন্তঃপ্রক্ৃতির অনুযারী হইবে কি না, ইহা 
দেখিবার জন্যই, তিনি সর্বদা এই লৌকিকা- 
চারের মুখাঁপেঙ্গী হইরা চলিতে চাঁহেন। কারণ, 
কিব্যক্তি কি সনাঁজ উভয়ই সর্বদা আপনার 
প্রক্কতিকেই প্রাপ্ত হয। ইহাকেই আধুনিক 
জীবতত্বে বা বারলজিতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
নিরম কহে। এই* নিরমাধীন হইয়াই, 
সাঁমাঁজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থারও বিকাশ 
এবং প্রতিষ্ঠা হইরা থাকে। কদাপি যে এ 
নিরমের ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নহে। কিন্তু 
যেখানেই ব্যান্িক্রম ঘটে, সেখানেই সমাজ 
পরধর্মবশে আত্মাহারা হইয়া, বিপ্লবমুখী ও 
বিনাশোনখ হইয়। উঠে। গুরুদাস বাবুর 


১ম সংখ্যা ] 


রক্ষণশীলতার অন্তরালে এই বিশ্বের ভয়ই * 


জাগিয়া আছে। বর্ডমাঁন দখয়ে রক্ষণশীল হিন্দু 
বলিয়া অনেকেই পরিচিত। কিন্তু ইহারা 
অনেকেই প্রাীন সমাজের জীর্ণদেহকে রক্ষা 
করিবার জন্য যত ব্যস্ত, তাঁর ভিতরকাঁর 
সনাতন প্রাণবস্তুকে রাখিবার জন্য তত ব্যস্ত 
নহেন। হিন্দুয়ানীর বাঁহা ঠাটটা বজায় 
থাঁকিলেই, হিন্দুর সব রহিল, সেই ঠাঁটের 
ভিতরকার প্রাণটা হিন্দু কি অহিন্নুঃ ভারতীয় 
কি বিলাতী হইয়া যাইতেছে এ চিন্তা! তাহা- 
দিগকে স্পর্শ করে না। এক গুরুদাঁস বাবুই 
বোঁধ হয়ঃ আধুনিকশিক্ষা প্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে, 
হিন্দুর সনাতন প্রাণবস্থকে অন্দত ও অক্ষর 
রাখিবাঁর জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। আঁর এই 
ব্গ্রতার জন্যই হিন্দুসমাঁজের সনাতন প্রাণবন্ত 


সাময়িক-আলোচনা 


২১ 


এবং ধর্মবন্তও, আঁজ তাহাকে ও তীহাঁরই 
মতন ধর্মনিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ। সংযত ও সম্যকদর্শী" 
সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া, আদন্ন বিপ্লবমুখে 
আত্মরক্ষা৷ করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক 
বস্তরই স্থিতির ভূমি যাহা, তাহা অতি নিগুঢ় 
ভাবে, চক্ষের অন্তরালে, বদিরা থাকে। 
তাহার গতির কাঁরণ যাহা তাহাই বাহিরে ফুটিয়া 
উঠে। গুরুদাস বাবুর মত লোকনায়কগণ 
সমাঁজের স্থিতির সহায় বলিয়া, তাহাদের 
প্রভাব সর্বদা প্রতাক্গ হয় না) নতুবা তাঁহাদের 
শক্তি ও মাহা যে সামান্ি, তাহ! 
নহে। ইহারা আছেন বলিয়ীই হিন্দুর সমাজের 
সমাজত্ব,ও হিন্দুর বর্ষের ধর্তটুকু এখনে! 
আঁমাঁদের মধ্যে বাঁচিয়া রহিয়াছে । 


শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


সাময়িক-আলোচনা 


ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় 


ঢাকায় আর একট! বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইবে, এ কথ] শুনিয়! দেশের লোক যে প্রথমে 
কতকটা! বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা! 
কিছুই বিচিত্র নহে। তখন অনেকেই ভাবিয়!- 
ছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন 
আর একট। বিশ্ববিদ্যালয়ই ঢাকায় প্রতিঠিত 
হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্ে পশ্চিমবঙ্গের 
স্কুল ও কালেজগুলি কলিকাতার অধীন 
ও পূর্ববঙ্গের স্কুল ও কালেজগুলি ঢাকার 
অধীন হইবে। এইরখভাবে লে!কশিক্ষা 
লইয়া! বাংলাদেশকে আবার নূতন করিয়া 
দ্বিধা বিভক্ত কর! হুইবে। সম্রাট স্বয়ং আসিয়া 
বঙ্গতঙ্গের কার্জনী কু্বপ্লটা ভাঙ্গিয়া দিয়া 
গেলেন সতা ;ধকিস্ত তার অবব্যহিত পরেই, 
এই নূতন বঙ্গভঙ্গের আশঙ্কা লৌকমন 
সহজেই বিচলিত হুইয়। উঠে। কিন্তু বড়লাট 
যখন সরলভাবে এই বিষয়ে আপনার মনোভাব 


প্রকাশ করিয়। বলিয়াছেন যে কলিকাতা 
নিশ্ববিদ্যালয়ের মত আর একটা! নৃতন পরীক্ষার 
যন্ত্র ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইবে নী, কিন্তু একটা 
প্রকৃত বিহার ব। টিচিং ইউনিভারসিটি সেখানে 
স্থাপিত হইবে, তখন আর এরূপ ভয়ভাবনার 
কোনো কারণ রহিল কৈ? কলিকাত৷ 
বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ভিন্ন ভিন্ন স্বলকাঁলেজের 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা * লইদলাই ক্ষান্ত রহেন; 
এবং এই গরীক্ষ। লইবার জন্য যতটা পরিমাণে 
ও যেরূপভাবে তাদের পড়াশুনার তত্ববাবধান 
কর! আবশ্যক ততটা তত্ববাবধানও করিয়া 
থাকেন। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ 
ভিন্ন ভিন্ন স্কুলকালেজের মধ্যে কোনে! 
প্রকারের ঘনিষ্ঠত| নাই, জন্মানোও অসম্ভব । 
এই কারণে কলিকাঁত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ 
বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একট! সত্য ও সন্তীব 
একতা বা কোনে! প্রকারের অঙ্গাঙ্গী সমন্ধ 


২২ বঙ্গদর্শন 
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নাই। উচ্চ-আদর্শের বিশ্ববিদ্যাঁপয়ের এই একতা! * আছে কি না, রোগনিরয়েবং ক্ষমতা ও ওষধ 


ও অঙ্গাঙ্গী সহদ্ধই প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ। 
গ্রাচীন বিহার মকল এই শ্রেণীরই বিশ্বৰিদ]লঘ 
ছিল। বিলাতে অক্সফোর্ড ও ক্যাধি'জ, আমে- 
রিকায় হারবার্ড, ইয়েল, এ সকল প্রসিদ্ধ বিশ- 
বিদ্যালয়ও এই শ্রেণীরই। এনপ বিশ্ববিদ্যালয় 
এখন আমাদের দেশে একটীও নাই। টাকায় 
এই প্রথম এই উচ্চ'আদরশের বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার গ্রস্তাৰ হইয়াছে। ইহাতে দ্রেশের 
লোকের আনন্দ করাই কর্তৃধ্য; ক্ষোভের 
ডো কোন কারণ এখনো দেখা যায় না। 
সং সং 

এইরূপ বিহার ঝ| টিচিং ইউনিভারপিটি 
যদি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ফলে 
বরিশাল, মৈমনসিংহ, বাজপাঠি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
স্থানে যে সকল স্কুলকাঁলেজ এখন আছে, 
তার সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান 
সম্বন্ধ কিছুতেই তে| ছিন্ন হইতে পরে না। 
এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় ফে স্থানে গ্রতিদিত 
হয়, তার অন্তভূ্ড কুনকালেজ সঞ্ল দেই 
স্থানেতেই আবদ্ধ থাকে। অক্সফোর্ড ব 
ক্যাষবিঙ্ষের বাহিরে, এ সকল নিশ্ববিদ্য।লগের 
সংকট কোনো স্কুলকালেজ নাই। ঢাক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংহষ্ট কোনে। স্কলকালেছও 
ঢাক! সহরের বাহিরে থাকিবে না, থাকিতে 
পাঁরিবেই না। তাই যদি হয়, তবে বড়লাট 
হার্ডিগ্র বাহাদুর এক বলিয়া অন্ত বস্তুর প্রতিষ্ঠা 
করিবেন, এই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু 
এরূপ সন্দেহের তে! কোনে! কারণ নাই। 
আজি পথ্যন্ত ভিনি কেবন আপনার দূরদরশিনী 
নীত্িরই পরিচয় দিরাছেন, রাজনীতি সুলভ 
কুটিলতার কোনো! পরিচয় দেন নাঈ। রা 
ব্যাপারের আলোচনায় কাহারে! সততা বা 
অসততার কথ! তোলাই অগ্রাসঙ্গিক। 
ডাক্তারী ব্যবসায়ে, ডাক্তার যখন রোগীর 
ওধধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি 
সাধু কি অনাধু, সরল কি অসরল, এ সকল 
প্রশ্ন উঠে না, তোলাই অসঙ্গতব ও 
অযৌক্তিক) কেবল তাঁর নিদান-জঞান 


পথ্যের বাবস্থার কুশলত। আছে কি না, ইহাই 
বিচাধ্য। সেইরূপ রাষ্টরনীতিবিষয়ক কোনে 
কম্ধাকর্ণের বিচার-আলোচনীয় কর্তার 'দৃর- 
দর্শিত| ও সম্যক দর্শন আছে কি না, তিনি মূল 
সমদ্যাটী ধরিয়াছেন কি না,এবং তাঁরই উপযোগী 
করিয়া শাসনব্যবস্থা করিতেছেন কি না, 
এ সকলই কেবল, বিবেচ্য, তাঁর সততা ঝ| 
অসততা, সরলতা বা গুটিলত।, এ সকল সন্ধে 
প্রশ্ন তোল৷ অপ্রাসঙ্গিক ও অন্ত । লাট 
হার্ডিগ বাহাছুরের দূরদর্শিত। আছে ক্ষি না, 
দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিচারালোচনার 
দ্বারা কার শাসননীতি সত্যভাবে পরিচালিত 
হইতেছে কি না, এ ক্ষেজে ইহাই কেবল 
বিবেচা। আর এইরূপ ভাবে যদি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের আলোচন। কর 
ষায়। তবে ভার সমীচিনত। সম্বন্ধে কোনও 
সন্দেহ থাকিবে, ব| থাকিতে পারে এমন মনে 
হয়না। | 

্ সং ০ 

প্রথনতঃ হার্ডিঞ্জ মহোদয যে বলিয়াছেন 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালঘু একটা আদর্শ: 
বিশবিদ্যালয় নে, ইহ| অতি সত্য। আমরাও 
তে। বহুদ্দিন ধরিয়া, নানাভাবে, নানা দিক্‌ 
দিয়া, এই আক্ষেপই করিয়। আসিতেছি। নানা- 
ভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানের ৪ 
যে চেষ্টা! হইতেছে, আর এ জন্ক যে গবর্ণমেন্ট 
অনেক অর্থবায় করিতেছেন, ইহাও জান! 
আছে। কিন্তু এই বিশবিদ্যালয়ের প্রক্কৃতিই 
এরূপ, ইহার গঠনই এমন, জন্স।বধি এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়টী এমন ভাবে, এমন সব অবস্থা ও 
ব্যবস্থার ভিতর দিষ্বা বাড়িয়া উঠিয়াছে যে 
তাহাকে এখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়। নৃতন করিয়। 
একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়িয়। তোল! 
কেবল অস্তব নহে, কিন্তু সম্ূর্ণরূপেই অসাধ্য । 
ফলতঃ কলিকাতার মত সহরে*একট! আদর্শ 
বিশ্ববিদ্যালয় ফিছুতেই গতিষঠিত হইতে গারে 
না। এখানকার সামাজিক অবস্থা, লোকের 
বসবাসের, ব্যবস্থা, এ সকলই একটা সাচ্চা 


১ম সংখ্যা ] 


বিহার বা বিগ্রবিধ্যালয়গঠনের একান্তই, 


বিরোধী। একটা আদল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্ব বিষয়েই যথাসম্তবাঁআত্প্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন 
হওয়া একান্তই আবশ্তক। অক্মফে|ড, 
ক্যান্বিজ প্রভৃতির এ আত্মপ্রতিষ্ঠ। ও স্বাধীনতা 
আছে| আর এটা থাকা সম্ভব হইয়াছে 
এই জন্য যে) এই হইট| সহর কার্ধযতঃ কেবল 
এই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটীকে লইয়াই গঠিত 
হইম়াছে। লগুন বিশ্ববিদাগলয় এ জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় হয় নাই, ও হইতেই পারে 
নাই, এই জন্য লগুনের উপরে এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রকারের কর্তৃত- 
প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব ছিল না, কখনো সম্ভব 
হইতেই পারে না। কলিকাতা বিশ্ববদা।লয় 
সপ্বন্ধেও এই কথা খাটে । আর এই জন্যই 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অশ্নুকরণে, তারই ছাচে, গ্রতিঠিত হয়, 
অক্সফোর্ড ক্যাধিজের আদর্শে গড়িয়। 
উঠে নাই। 
ক এ ও 

ঢাকাতে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষঠ। 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহ। অক্সফোর্ড 
ক্যািজের আদর্শেই গঠিত হইবে। বড়লাট 
বারম্বার মুক্তকঠে এই কথ! বলিয়াছেন। 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং ও রেমিডেন্শিয়েল 
ইউনিভারসিটা (09011770200 13091000051 
0101701860 ) হইবে, লর্ড হাডিগ্র স্পষ্টভাবে 
এই কথ! বলিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দ্বারা কোনও আকারে যে পূর্ব ও পশ্চিম 
বঙ্গের মধ্যে একট| ভাগ বাটোয়ার! বসান 
হইবে না, এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। 
ইহার পরেও তাঁর এই অগিগ্রায়ের প্রতিরোধ 
কর” কেবল অযৌক্তিক নহে, কিন্তু নিতান্তই 
অসঙ্গত। 

ঈং , ঈ সি 

ফলতঃ যণরী এখনো ইহার প্রতিবাদ 
করিতেছেন, তক এই .. প্রস্তাবের ভিতর: 
কার তত্বটী এখনও ধরিতে পারেন নাই। 
ঢাক! বিশ্বধিদ্যালয়ের মুপলমানবিরোধীর! 


সাময়িক-আলোচনা 


১৯০. 


ইহা ধরিলেও, হিন্দু বিরোধীদপ একে- 
বারেই ধরিতে পারেন নাই। আর তারই 
জন্য এই প্রস্তাবের প্রয়োক্সনীয়তাট! ইহীর! 
একেবারেই স্বীকার করিতে রাজি নন। 
বড়লাট যে ভাবের বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহ। যে অত্যন্ত ব্যয়- 
সাধ্য ইচা সকলেই বোঝেন। আর বর্তমান 
অবস্থায় সরকার কোথা হইতে "এত টাকার 
ব্যবস্থ| করিবেন, অনেকে ইহাও ভাবিয়! গান 
না। আর এই জন্যই সত্যি সত্যি খে 
ঢাকায় একট! উচ্চ অঙ্গের বিহার স্থাপিত 
হইবে, তর1 কিছুতেই ইহা বিশ্বাদ করিতে 
পারিতেছেন না। আর এটা বিশ্ব করিতে 
পারিভেছেন না বলিয়াই, গবর্ণমেণ্টের এই 
গ্রন্ত।বের পশ্চাতে কোনো না কোনে। একটা 
অসাণু অভিপ্রায় লুকাইয়৷ আছে, এরূপ কল্পন| 
করিতেছেন । এই চেষ্টার ভিতরকার তন্বুটা 
বিতে পারিলে, এ ভন ভাবন| হইত না। 
নর স সং 

ঢাক৷ পূর্ববঙ্গের প্রধান সহর, বাংলার 
বিশাল মুলমান-সমাজের কে্দ্রস্থল। সমস্ত 
ভারতবর্ষে পঞ্জাব ও বাংল! এই ছুইটীই 
মুদলমান-প্রধান প্রদেশ । আর বাংলার মধ্যে 
ূর্ববঙ্গই বিশেষভাবে মুললমান-প্রধান হইয়া 
আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঢাকায় বা পূর্ব-. 
বন্ধের কোথাও আলিগড়ে যে মুসলমান 
কলেঙ্গ আছে, তার প্রভাব প্রত্যক্ষ হয় নাই। 
সমগ্র মুসলমান-সমাজকে এক করিয়! পুনরায় 
ইস্লামের আধিপত্যকে জগতে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার আশায়, ভিন্ন* ভিন্ন মুমলমানাধিকৃত 
দেশে যে একটা প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়। উঠিতেছে, 
ভারতবর্ষে আল্লিগড়ই তার একটা! কেন্দ্র 
স্থল। ইস্লাম মহামগ্ডলের বা প্যান্‌ 
ইম্মামিভমের (0-1815281890এর ) ভাবটা 
আলিগড় কাঁলেজের ছাত্রদের মধ্যেই অত্যন্ত 
প্রবল। তীর! এই ভাবটাকে ভারতময় ব্যাঞ্ত 
করিবার জন্য চেষ্ট। করিতেছেন । এই ইদলাম্‌- 
মহামণ্ডল বা প্যান্ইদলামিজমের সঙ্গে ভারতে 
ব্িটিশশুঁসননীতির একট! নিগৃঢ় ও প্রবল 


২৪ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


গ্রতিযোগিষা রহিয়াছে। ভারতের মুসলমান « এই বিদ্যালয়ের প্রভাব হইসে বিচ্ছিন্ন করিবার 


্রকুতিপুঞ্জ বহির্ভারতের মুপলমান শক্তিসভ্ঘের 
সঙ্গে কোনও প্রকারের সথা বা সহানুভূতি 
সথত্রে আবদ্ধ হয়, ভারতের ব্রিটিশ প্রতুশক্তি 
কখনই এটা ইচ্ছ! করেন না। অথচ এইরূপ 
সখ্যবদ্ধন প্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্ত আমাদের 
মুসলমান-মমাজের ইংরেজিশিক্ষিত নেতৃবর্গের 
অনেকেই বিশেষ লালায়িত। আলিগড়ই 
লমানগণের একমাত্র নিজস্ব বিদ্যালয়। 
ু্ববন্গের নবজাগ্রত মুগলমীনসন্্রদাকে 


জন্ই প্রধানতঃ ঢাকায় একটী নৃতন ও উচ্চ 
অঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আবশ্তাক 
হইয়াছে। এই জন্ই অনেক ইংরেজি শিক্ষিত 
মুললমান এই প্রস্তাবের এত বিরোধী 
হইয়াছেন। আমাদের হিন্ুনেতৃবর্গ এই 
প্রত্বা্দে মুসলমানগণের সঙ্গে যোগ দিয়া 
যে আত্মঘাতী নীতির অনুসরণ করিতেছেন, 
এ কথ| যেবোবঝেন না,ইহাই আশ্চর্ষেো৷র বিষয় । 


লব ঙ্্শ 
এস এস, হে বর্ষ নৃতন ! এস এস, বরষ নৃতন ! 
নৃতন কিরণ ঢালি' আশার আলোক জালি' দেখাও কর্তব্য-পথ, জীবানের ভবিষ্যৎ, 
এস এস, হে অতিথি করি আঁবাহন! ভেঙে দেও সুখতন্্রা-অলস স্বপন ; ূ 
বুকভরা প্রেমরাশি, ল'রে এস মধুহাসি, দণ্ডে-দণডে পলে-পলে আছ ক্ষয়মুখে চলে? 
আজি নত শিরে€তামা করি গো বন্দন ! কেবা জানে কত দূরে হবে সমাপন ! 
এস এস, হে বর্ষ নৃতন। এস এস, বরষ নূতন! 


এস এস, হে বর্ষ নূতন ! 
উঠিছে তরুণ রবি, আকাশে সোনার ছবি, 
কাননে কুস্ুমবাঁলা মেলিছে নন ; 
আলোকে পুলকি প্রাণ বিহগ গাঠিছে গ্রান_ 
তোমার বন্দনা ভরিঃ নিখিল ভূবন ; 
এস এস, হে বর্ষ নূতন ! 


রর 
এস এম, হে বর্ষ নূতন! 
ভুলাইয়া ভূত কথা, মুছাইয়া মলিনতা 
আন" নব বল দেহে-_নুতন জীবন ; 
শুনাও নৃক্তন গতি প্রাণ ভরি' দেও প্রীতি, 
পূর্ণ কর জীবনের আঁশাঃ আকিঞ্চন ; 
এম এস; হে বর্ষ নূতন! 


এম এস, বর্ষ নুতন ! 
তীরে-তীরে দিয়া পাঁড়ি, টিশোর, যৌবন ছাড়ি, 
কোন্‌ খেয়া-ঘাটে তরি করিবে বন্ধন 
ফেলে যাঁবে কত গ্রাম নয়নের অভিরাম, 
তালী-নারিকেল-কুপ্জ-ছাঁয়ার মগন ! 
এম এস, বরষ নুতন ! 


এস এস, বরষ নৃতন ! 
বল আর কত দূরে নিয়ে যাবে কোন্‌ পুরে 
হর ত, সন্ধ্যার ছায়া নাঁমিবে তখন; 
তখন বাঁধিও তরি, যাত্রা সমাপন করি? 
করিব নূতন দেশে, নব*পদার্পণ ; 
“এস এমু, বরষ নূতন । 


, শ্ীগিরিজানাঁখ মুখোপাধ্যায় । 


ভিতর হগোর কথা 


ভিক্টর *হুগোর মহিমাম্ডিত নাম 
ভুবনবিখ্যাত। তাহার সাহিত্য-যশঃসীরত 
দ্িগন্তব্যাপ্ত। তিনি কবি, তিনি নাটাকার, 
তিনি ওপন্তাসিক; এবং এই বিবিধ 
ক্ষেত্রেই তাহার প্রতিতা অতুলনীয়, 
তাহার প্রাধান্য স্ববাদিসন্মত। অনেক 
কাব্যরসজ্ঞজ তাহাকে ফ্রান্সের পর্বপ্রধান 
কবি বলিয়াছেন। ইউরোপীয় বিদ্বৎ- 
সমাঞ্জেই তিনি অনেক বার উনবিংশ 
শতাব্দীর শ্রেক্ষপীয়র বলিয়াও অভিহিত 
ও সম্পৃজিত হইয়াছেন। আমাদের দেখে 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজেও তাহার 
ভক্তের সীমা নাই। এমন মানুষেধ জীবন- 
কথা শুনিবার আগ্রহ অনেকের হইবার 
সম্ভাবনা! । তাই এই প্রবন্ধের অবতরণ] | 

কিন্তু বলিয়া রাখিতে হইতেছে যে, 
ইহ। তিন্টর হুগোর জীবনী নহে। তাহার 
বাল্য-শিক্ষা ও সাহিত্য-জীবনের কথঞ্চিং 
পরিচয়মাত্র। আমি প্রবন্ধ লিখিতেছি; 
জীবন-বৃত্ত লিখিতেছি ন1। 

১৮০২ খুঃ অবের ২'এ ফেব্রুয়ারি 
তিক্টর হুগো জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে 
তিনি এমন ক্ষুত্র, শীর্ণ,এছুর্বল ও জীবনী- 
শক্তিহীন ছিলেন যে প্রসবকারী-চিকিৎসক 
স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, এই শিশুর 
বাচিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার মাতা 
বলিয়াছিন্রেন যে, “তাহাকে কাপড় পরাইয়া 
একথানি সাধারণ চেয়ারের" উপর শোয়াইয়া 
দেওয়া হইয়ুছিল; সে এত অন্ন স্থান 
অধিকার করিয়াছিল যে, তাহার মতণ 


আরও বারটি ছেলের স্থান, সেই চেয়ারে 
হইতে পারিত।” তাহার অগ্রজ ইউজিন্‌ 
তাহাকে প্রথম দেখিয়! বলিয়া উঠিয়াছিল 
«এ আবার কি একটা ছোট্র 
জানোয়ার 1” ইউজিন্‌ তখন দেড় বংসরের 
শিও, ভাল করিয়। কথা বলিতেও" শিখে 
নাই। | 

নেপোলিয়ানের দ্য্েষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফ, 
বোনাপাটি নেগল্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইলে ভিক্টরের পিতা লিয়োপোল্ড হুগে। 
কর্মকুশলত|, রণদক্ষতা ও বিশ্বস্ততাৰ 
পুরস্কারস্বরূপ রাজকীয় কর্পিকান্‌ 
সেনাদলের কর্ণেল ও আতেলিনে! প্রদেশের 
শাসনকর্তী নিযুক্ত হইলেন। ছুই 
বংসরেরও অধিককাল তিনি স্্রীপুত্রের 
সঙ্গন্থে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি এই 
দীর্ঘকাল কন্মান্থবরোধে ইতালির ভিন্ন ভিন্ন 
স্কানে এবং ভূমধ্যসাগরের একাধিক দু 
ঘুৰিয়া বেড়াইতেছিলেন, স্ৃতরাঁং পত্রী ও 
পুত্রত্রয়কে সঙ্গে রাখিতে পারেন নাই। 
তাহ|রা প্যারিসে বাস করিতেছিল। এক্ষণে 
এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া, এবং 
ইতালিতেও শান্তি স্থাপিত হওয়ায়, তিনি 
স্ত্রীকে আসিতে লিখিলেন। 

১৮০৭ সালের অক্টোবর মাসে মাদাম 
হুগে পুত্রত্রয়কে লইয়া ইতালি অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। তিষ্টরের বয়স তখন পাঁচ 
বৎসর মাত্র। এই দুরপথ যাত্রা সম্পকাঁয় 
বড় অধিক কথ! পরিণত বয়সে তিক্রের 
মনে ছিল গা, কিন্তু দৃহ চাঁরিটা ঘটন। 


ন্ট বনি | ২৮ দম বৈশাখ, ১৩১৭ 


তীস্তার মনে গভীর ভাবে গঞ্ষিত হইয়। 
গিয়াছিল। একট! ঘটন। একট থে. তাঁহাদের 
প্যারিম হইতে যাত্রাকালে তয়ানক বাড়ৃষ্ট 
হইতেছিল; তাহাতে তাহাদের গাড়ীর 
জান[লা ভাঙ্দিরা গিয়াছ্িল। শার মনে 
ছিল, আপিলাইন্‌ পর্বতে এক দ্বিনকার 
তোজনের কথা৷ পাব্বতা বাঘুৰর কল্যাণে 
বালকাঁদগের অতান্ত ক্ষুধ। পাইয়াগিল 
সঙ্গে 'আহার্যা কিছুই ছিল না; নিকটে 
সাধারণ ভে।জনাগার গাইবারও কোন 
সম্ভাবগ। ছিণ ন)া অকম্মাৎ একজন গ্ভাগ- 
পালকের মহিঠ দেখা হইল; সে লোকটা 
তাহার কুটীরে বালকদিগকে আশ্রধ দিতে 
চাহিল। কিন্তু তথায় খাগ্ঠদ্রব্য কিছুই 
ছিল না--কেবল একটি সগ্মোনিহত ঈগল্‌ 
পক্ষী পড়িয়৷ ছিল । কষধার জালায় বালকেরা 
কোলাহল করিয়া উঠিল, “আমরা এই 
ঈগল্‌ গাখীই খাব।” ছাগপালক সত 
সত্যই তাহ! রাধির| দিল; বালকগণ মহা 
আহ্লাদে ও আগ্রহে তাহা উদব্লসাৎ করিল। 

আরও একটা কথা মনে ছিল। সেঃ 
সময়ে জলগ্লাবনে পারমা নগরার চতুর্দি্ 
(ভূবিয়। গিয়াছিল। ছুতা, যোজ। ভিগাইতে 
অনিক কৃষকেরা সেগুতি কাধিয়া গায় 
ঝুলাইরা খালি পায়ে পথ চলিতেছিল, দই 
অশদৃশ দৃশ্ঠ দেখিয়া বালক ভিষ্টর বড়ই 
আমোদ পাইল) তাহার অগ্র্গ ইউজিনৃকে 
টিপিয়া বলিল--"দেখ, দেখ, কি সব মজার 
লোক ! ইহারা বরং নিজের প| ক্ষয় করিবে, 
তবু ভূতা ক্ষয় করিতে রাজি নয়!” 

অবশেষে ঘাত্রীর এই ক্ষুদ দল আভেলি, 
নোতে গিয়া পৌছিলেন। আহ্াাদে অধীধ 


িওপোল্ডি ছগে। তাহার জম্কাল্ল সামরিক 
পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া*স্ত্রী ও পুত্রদিগের 
সম্বর্ধন। করিলেন। র 
অ।তেলিনোতে অবস্থানকালে বালক- 
দিগের দিন বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। 
পাঠশালায় যাইতে হয় না, পাঠাভ্যাস 
করিতে হয় না, শিক্ষকের তাঁড়ন। নাই, 
গৃহেও কোন প্রকার' বাধাবাধি নিয়মে? 
গিড়ঘন। নাই কোন ব।লাই-ই ছিল না; 
কেবল খেলা-ধুলা করিয়া হাস্ত-কলরব 
করিয়া, গে চড়িধা, ঘাসের উপর গড়াগড়ি 
ধ্দয়া, গ্রগপতির পশ্চতে ছুটাছুটি করিয়া, 
দিন ধড় আনপেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু 
এত সুখ বড় অধিক দিন স্থায়ী হইল না। 
কয়েক মাসের মধ্যেই নেপল্সের রাজা 
যোসেক, বোনাগাটি স্পেনের সিংহাসন ল।ভ 
করিয়। ইতালি হইতে চলিয়া গেলেন। 
স্পেনের রাজধান। মাড়িডে পৌছিয়। তিনি 
লিওপোল্ড হগোকে পত্র লিখিরা জা।ইলেন 
যে তাহার ইত।ণিতে থাকায় কোন শাপত্তি 
নাই বটে, কিন্তু তিনি স্পেনে আপিলে 
অধিকতর গ্রীতি ও সন্তোষের বিষয় হয়। 
মান-সন্ত্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধনসম্পদ, উচ্চ- 
পদ, গৌরব, নিওপোল্ড ভগে।র যাহ কিছু, 
সণই যোসেফ, বোনাপ।টির গরস।দে ; ইতালি 
পরিত্যাগের অগ্মদিন *্পুর্দে ঠিনি লিও- 
পোল্ডকে নাইট, কম্যান্ডার ও মার্শালের « 
উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিণেন। ভাহার সদয় 
গ্রীতিপূর্ণ আহ্বান কি অস্বীকার কুরা যায়? 
স্পেনে যাওয়াই, স্থির; কিন্তু নবাধিকৃত 
স্পেন তখন অশাস্তিপূ্ণ ৷ ইতাপি তাহার 
নুন রাজাকে সহজে খ্বীকার করে নাই) 


১ম সংখ্য ] 


স্পেনও করিল না। তেমন অবস্থায় সী 
পুত্র লইয়! তথায় যাওয়া নিরাপদ ও সঙ্গত 
.নহে। লিওপোন্ড হুগো স্বি+ করিণেন থে 
তরী ও পুত্রাগকে প্যারিসে পাঠাইয়া দা 
তিনি স্বয়ং স্পেনে যাইবেন। 
* তাহাই হইল। পুত্রচ্গত্র প্যারিসে 
পাঠাইয়া দা লিও/খান্ড হুগোর পক্ষে 
নিঃসগ্গ জীবনের তার বড়ই ছু বলির 
অনুভূত হইয়ছিল। এই সণয়ে ঠাগার 
মাত! বর্গ্ডি এদেশে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। লিওপোল্ড এই সময়ে হাহ।কে 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একাংশ এই 
রূপ ূ | 

“সর্বকনিঠ ভিকৃটরের লেখাপড়া 
শিখিবার বড় আগ্রহ! সে তাহার সর্ব 
গ্যে্ঠ ভ্রাতার ম্যায় পার, গণ্ভীব € চিন্তাথাল। 
কগ] সে ড় কহে মাঃ কিন্তু যাহ| বলে 
তাহ। সকল সময়েই «সঙ্গাধীন -প্রসঙ্গাতভীভ 
বখনই হয় নী। সময়ে সময়ে সে থে সব 
মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহাতে আমি বিশিত 
হই। আমার ক।ছে তাহারা যে এখন নাই, 
তাহাতে আমার বুক ভাঙ্দিয়া গির।ছে! 
কিন্ত উপায় কি? এখানে ৯ তাহাদের 
বিদ্যাশিক্ষার কোন সুবিধা! নাই; সুতরাং 
প্ারিসে পাঠান ব্যতাত আধ উপায় ছিন্প 
না।” 

তিষ্টর হুগো শৈণবে কেমন ছিলেন, 
তাহা তাহার পিতার এহ পত্র হইতে 
কতকটা বুঝা গেল। 

প্যারিসে আসিয়া বাণকদিগকে একটি 
শিশুবিদ্যাণয়ে প্রবিষ্ট কবিরা দেওয়া! হইল। 
ইতিপূর্বেই তিকৃটরের বর্ণপরিচয় হইয়াছিল 
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এবং অক্ষর দেখিয়। ও মিলাইয়। সে নিজের 
চেষ্ট'তেই গড়িঠে শিখিয়ছিল। বিজ্যা- 
লে আসিয়। লিখন ও বর্ণবিস্তাস শিখিতে 
হইন। তার শিক্ষক্রে পত্ী অনেক সময় 
গৌরব করিয়া বলিতেন যে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট 
হইবার এক সপ্ত/হের মধ্যেই ভিক্টরকে 
শ্রতলিগির জন্য বাইফছবলের একটি 
সম্পূর্ণ অর্ধার শাৃত্তি করিয়। বল হইয়া 
হিল, এবং সমস্ত অধ্যায় লিখিতে 
ভিক্টরের : কটির অর্পিক ভুল হয় নাই-- 
সে কেবল এ কগাট। গিখিতে একটা ০ 
শধিণ দিয়। লিখিয়াছিন। 

শি ভিক্টবের লেখাপড়া শিখিবার 
যেমন আগ্রহ ও আন্তরিকতা ছিল, খেলা- 
ধুলাও তদ্ধপব, ততোধিক ছিল। সে 
খাহাই করিত, সন্দান্তঃকরণে করিত। 
ক্রীড়ার সময় তাহ।দৈর কোন ভ্রাতারই 
পরিচ্ছদের প্রতি বড় জক্ষেপ থাকিত না, 
ভিকৃটবের একেবাবেই না। যখন তাহারা 
খেল। সারিয়া মাতার নিকট আসিত, তখন 
প্ররই দেছা যাইত. তাহাদের গায়ের জামা 
ঘলা-মাটিতে ভরা, পায়জাম। নান স্থানে 
ছোড়া। ইতর জন্য ভাহ।দিগকে প্রায়ই 
মাতার কাছে তিরক্ষুত হইতে হইত। এক- 
দন তাহারা « বিষরে এতঈ বাড়াবাড়ি 
করিয়াছিল যে, মাদান্‌ হগো অতিমাত্র 
[44 হইয়া হাহাদিশকে শাসাইয়া বগিলেন 
পুনরায় তোনরা যদি এরপ আচরণ 
করু, তাহা হইণে তোমাদিগকে ড্রেগুনদের 
মতন মোটা কাপড়ের পোষাক পরিতে 
হইবে” 

পরদিন “তাহারা বিদালয় হইতে গৃহে 


২৮ ব্জাদর্শন 


ফিরিবার সময় একদল ড্রেগুন সৈনিক অশ্বা- 
রোছুণে যাইতেছিল। সূর্ধ্যকিরণে তাহ।দের 
পরিচ্ছদ ঝকৃঝকৃু করিতেছিল | তাহা 
দেখিয়া তিকূটর বড়ই মুগ্ধ হইল। জিজ্ঞাসা 
করিল, “ইহারা কাহার1?” সঙ্গিনী ধাত্রী 
বলিল-_“ইহারা ড্রেগুন।” 

বিদ্যালয় হইতে বাড়ী আসিয়া! ভিক্টর 


বড়ই টেচার্টেচি ও ছুটাছুটি করিত। সে, 


দিন বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার 
পর এক ঘণ্টা অতীন হইয়। গেল, অথচ 
তিক্টরের কোন সাড়াশব নাই। কিঞ্চিৎ 
উদ্ধিপ্ন হইয়া মাতা খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে 
পাইলেন, একটি প্রাচীত্রে অন্তরালে 
দাড়।ইর। নিশ্চিন্ততাবে ভিকূটধ নিজের 
পায়জামা ছি'ড়িয়া কুটিকুটি করিতেছে। 
মাতা তুদ্স্বরে বলিলেন_-ওখানে ও কি 
হইতেছে? কিছুমাত্র তীত বা অপ্রতিত না 
হইয়, অয়ানবদনে মাতার মুখপানে চাহিয়। 
ভিক্টর বলিল__-“আমি ড্রেগুনদের মতন 
পায়জামা পরিতে চাই ।” 

১৮০৯ খুঃ অব্ের মধ্যভাগে মাদাম 


হুগোর গৃহে এক জন নূতন অভিথির 


আগমন হইল । এই অতিথি জেনারাল 
লাহোরী। নেপালিয়নের কোপে পড়িয়া 
ইনি কিছু দিন হইতে ভিন্ন হ্ভিন্ন বন্ধর গৃহে 
লুক্কায়িত থাকিয়া জীবন কাটাইনে, 
ছিলেন। পুলিশ তাহার পশ্চাতে লাশিয়াই 
ছিল বলিয়৷ একই স্থানে থা? শাহার 
পক্ষে নিরাপদ ছিল না। তাই গুপ্ততাবে 
থাকিলেও তাকে পুনঃপুনঃ আবাসস্থান 
পরিবর্তন করিতে হইতেছিল। এক্ষণে 
তিনি আসিয়া! মাদাম হুগোর গৃহে গুগততাবে 
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অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিণতবয়ন্ক 
হইলেও তিনি শিশুদিগের সহিত পরল, 
উদ্বার ও অমায়িক ভাবে মিশিতে 
পারিতেন। ইহাদের খেলাধুলায় ইনি 
অকপট ভাবে যোগ দিতেন। সর্বকনিষ্ঠ 
ভিক্টরকে ইনি সময়ে সময়ে ধরিয় 
উর্ধে নিক্ষেপ করিতেন এবং পতন সময়ে 
ধরিয়া লইতেন। এইরূপ খেলায় শিশুর 
মাতা বড়ই ভীত হইতেন, কিন্তু তিক্টরের 
আনন্দের সীমা থাক্চিত না। 

এই গুহে ইহার অবস্থানে শিশুদিগের 
বিগ্য'শিক্ষার অনেক সাহাষ্য হইয়াছিল। 
ইনি তাহাদের গঠিত বিষয় তত্বাবধান 
করিতেন, অন্ুশীলনের খাত) দ্েখিয়। দিতেন, 
তাহাদের রচনা তাল হইলে প্র*ংস| 
করিতেন, ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন 
করিয়া দিতেন, এবং অবসরকালে বালক- 
দিগের পক্ষে সুখবোধ্য এঁতিহাসিক ও 
পৌরাণিক গল্পসকল শুনাইয়া তাহাদের 
চিত্ত বিনোদন কারতেন। তিন ভ্রাতার 
মধ্যে ভিকৃটরের প্রতি তিনি যেন কিছু 
অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আট বৎসর 
বয়সেই তিকৃটরের ল্যাটিন শিক্ষা আরব্ধ 
হইয়াছিল। গ্রহে জেনেরাল লাহোরী 
তাহাকে তাসিতসের ইতিহাস্রন্থ ব্যাথ্যা 
কৰিয়। বুঝা ইয়] দিতেন। ইহাতে তিকৃটরের 
ল্যাটিন-শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। 

মাদাম হগে। পুত্রদিগকে লইয়' প্যাব্রিসে 
আসার পর তিন বৎসর অতীত হইয়! 
গিয়াছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে লিওপোল্ড 
হুগোর স্ত্রীও পুক্রদগকে, দেখিবার সুযোগ 
একবারও হয় নাই। নববিজিত 'ও অশাস্তি- 
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পূর্ণ স্পেনে তিনি যুদ্ধ ও শাসনকার্ধ্য লইয়। 


অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। তিন বৎসরের" 


বিচ্ছেদের পর ্রীপুত্রদিগকে দেখিবার 
জন্ট তিনি নিত্তীন্ত উৎস্ৃক ও ব্যগ্র হইলেন। 
এই সময়ে তাহার ভ্রাতা কর্ণেল লুই ভগে! 
কোন্গ রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে প্যারিণে 
যাইতেছিলেন। লিওপোন্ড হুগে! তাহাকে 
দিয়া স্ত্রীপু€দ্িগকে প্েনে আশিবার জগ্ত 
অগুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট 
নেপোলিয়নের সহিত তাহার কাধ্য সমাধান 
করিয়া লুই ছুগে ত্রাতৃজাগ়ার গৃহে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ঠাহার দর্ণরৌপাখচিত 
সামবিক গরিচ্ছদ'সয়জ্্বল তরবারি,বীরোচিত 
সততপ্রফুল্প মুখমণ্ডল ও পিতৃসদূশ আকুতি 
দেখিয়া বালকের। যুগপৎ হর্য ও বিশ্বয়ে 
“যেন অঠিভূত হইয়। পড়িল। বহুকাল 
পরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিকুটর 
ছুগে। বলিযাছিলেন_-“'যখন আমাদের 
:পিতৃব্য আমাদের গৃহে আতিয়া উপগ্িত 
হইলেন তখন খামার মনে হইয়াছিল, যেন 
প্রধান স্বর্গীয় দূত মাইকেল আলোকরশ্মিতে 
চড়িয়া আমাদের গ্ুহে আসিয়। গরবেশ 
করিয়াছেন।” 

কর্ণেল নুই হুগে!র আগমনের পর দিনই 
ইউজিন ও ভিক্টর দেখল যে. তাহাদের 
শয়নকক্ষের টেবিগের উপর কয়েকখানি 
নুতন পুস্তক রহিয়াছে! মাত তাহাদিগকে 
বুঝাইয়। বলিলেন যে, "এগুলি ম্পেনদেশীয় 
ভাষার অতিধান ও ব্যাকরণ। তোমরা আজই 
পড়িতে আরম্ত.কর, কেননা! তিন মাসের 
মধ্যেই তোমাদিগকে শ্পেনের,তাষা শিখিতে 
হইবে।” 


ভি্টুর হুগোর কথ 
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ছয় সপ্তাহ অতীত হইলেই দেখা গে 
যেঃ তাহ রা ম্পেনদশের ভাষা! উত্তমরূপে, 
ও অনর্গল বলিতে পারিতেছে, কেবল 
উচ্চারণ-ব্যতিক্রম হইতেছে মাত্র। 

ইহার কিছুদিন পরেই মাদাম হুগো ও 
তাহ।র পুত্রত্রয় স্বামী ও পিতৃদর্শনে স্পেন 
অতিনুখে যাত্রা করিলেন। তখন স্পেনে 
যাঁওয়! অতিশয় বিপদসন্কুল ছিল। নবাধিকৃত 
স্পেন তখম সর্দান্তঃকরণে করাসীদিঃগর 
শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল,। খওযুদ্ধ শুপন 
প্রতিনিয়তই চলিতেছিল; এমন দিন যাইত 
ন। থে দ্রিন না একটা সংঘর্ম ঘটিত না। 
'স্পেনে যাইতে হইলে তখন ফরাসীদিগকে 
প্রাণ হাতে করিয়। যাতে হইত। বহু 
সংখ্যক রক্ষক সঙ্গে না লইয়! স্পেনে ভ্রমণ 
কর! তখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া 
উঠিয়ছিল। বেয়ন লগুরে উপস্থিত হইয়। 
মাদাম গো অবগত হইলেন যে, যে 
রক্ষিবর্ণ তাহাদের সঙ্গে যাইবে কথা ছিল, 
তাহারা এচমাসের মধ্যে আসিয়। জুটিতে 
পারিবে না। অগত্যা তাহাদিগকে একমাস 
কাল বেয়ন নগরে বাধ্য হইয়াই থাকিতে 
হঃল। 

এই সময়কার একটি. নিতান্ত ক্ষুদ্র 
ঘটনার উল্লেখ কুরিবার লোভ সংবরণ 
করিতে পারিতেছি না। যে গৃহে মাদাম 
হুগো তাহার পুঃদ্দিগকে লইয়া অবস্থান 
করিতে ছিলেন, সে গৃহের অধিকারিণী একটি 
বিধবা স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোকটিও এই 
গুহেরই একাংশে অবস্থান করিত। তাহার 
একটি কন্যা ছিল। 

কন্াটির বয়স দশ বৎসর; তিকৃটবের 
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বয়স তখন নয় বংসর। বা'লকার পক্ষে 
দশ বংসর যাহা, বালকের পক্ষে বোধ হয় 
পনর বৎসরও তাহ। নহে। এই ক্ষুদ্র 
বালিকাটি তিকুটরকে দেখিত শুনিত,তাহাকে 
গন পড়িয়া শুনাইত-_তাহার একগাকার 
অভিভাবিকা হইয়া উঠির/ছিল। ভিকুটরের 
ছুই অগ্রজ ভ!তা, আবেল ও ইউগ্রিন, 
ইহাদের সঙ্গে বড় মিশিত না! তাথারা 
তাহাদের বয়োজোঠতের সন্ত্রম বজায় রাখিয়া 
চলিতি। .ঘ দিন ব্রদুক-বাবহারের শিক্ষা ও 
পরীক্ষা হইত, সে দিন আবেল ও 
ইউজিন তাহ। দেখিতে চলিয়া যাইত; 


কিন্ত ভিক্টব যাইত ন:। সে এই বালিকার * 


. কাছে বশিয়া থাকিত। বন্দুকের খেলা 
দেখার আনন্দ আছে বৈ কি. কিন্তু এই 
বালিকার যুখ দেখাতে ভিকুটরের বোধ হয় 
অধিক আনন্দ ছিল ।” 

ইহাকে অবশ্যই কেহ প্রেম বলিবে না। 
নয় বৎসরের বালক,দশ বৎসরের বালিকী- 
ইহাদের মধ্যে প্রেম, আমাদের নাটক- 
নভেলপড়া পাঠকবর্গ অবশ্যই স্বীকার 
করিবেন ন! | কেহ ন্সীকার করুন বা ন। 
করুন) ঘটনাটা এই__ | 
তাহার অগ্রজ ছুই ভ্রাতা বাহির হইয়া 
গেলে, তিকূটরকে বালিকা বলিত --“এস 
চিক্টব। তোমাকে আমি কিছু পড়িয়া 
শুনাই? তাহাতে সমরটা। বেশ কাটিয়া 
যাইবে ।” তখন বলিক] ভিকূটরুকে “ইয়া 
গিয়া সিঁড়ি একটা ধাপে বসিহ এবং 
কোন একখানি গগ্গের পুস্তক খুলিয়া 
কোন চিত্তরঞ্ক গল্প পড়িয়া! যাঁইত। 
কিন্তু ইহার এক বর্ণও তিকৃটরের কর্ণগোচর 
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হইত না; সে কেবল একদৃষ্টে বালিকার 
মুখপানে চাহিয়া থাকিত। 'বালিকার চক্ষু 
যতক্ষণ পৃস্তকে নিবদ্ধ থ|কিত. ততক্ষণ 
তিকূটর একমনে-একপ্রাণে আহার মুখপানে 
চাখিয়! থাকিত। মধ্যে মধ্যে বালিকা যখন 
মাথা তুলিয়া ভিকৃটরের পানে চাঁহিত, তখন 
ভিকৃটঃ নিতান্ত অগ্রতিভ হইত ও লঙ্জায় 
তাহার ঘুখ লাল হই উঠিভ। 
এক এক সমধ বালিক। বখন বুবিত 
যে. শ্তিকৃটর মন দিয় শুনিতেছে লা, তখন 
সে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়। বলিত--“দ্রেখ ভিক্টর 
তুমি চাল করিয়া শুনিতেছ না। তুমি 
যদ্দিমন দিয়ীনা গুন, তবে আর 'আমি 
তখন ভিকৃটর ব্যস্তসমস্ত 
হষ্টঘা বলিত, “আমি খুব মনোযোগ করিয়া 
শুনিতেছি, তুমি পড।” অর্থাৎ বালিকার 
চক্ষু পুনরায় প্রস্তকে নিবদ্ধ হইলেই ভিক্টর 
ছাবার প্রাণ ভরিগ়া তাহ'র মুখ দেখিবার 
হব্ধা পাইবে । কোন কোন মমধ়ে বালিক। 
জিজ্ঞাস! করিভঃ “কোন খানটা তেমার খুব 
গাগিয়াছে, ভিকুটর ?” ভিক-র এ 
প্রগ্থের কোনই উত্তর দিতে পারিত না) 
কেননা, কিছুই তাহার কর্ণগোচর হয় 
নাই। 
এই ব্যাগারের অনেক দিন পরে, 
পরিণত বয়সে, ভিক্টর ভুগে নিজেই 
বলিঘাছিলেন__“এইন্নপ বান্যোচিত প্রণয়, 
ব্যাপার বোধ করি সকল মানুষেরই জীবনে 
ঘটে। ইহার সহিত পরিণত বয়সের প্রেমের 
মন্বন্ধঃ যেমন উধার আলোকের সহিত 
মাধ্যন্দি। প্রখর দ্বীপ্তির সনন্ধ। ইহ। 
জাগরণোন্মুখ হৃদয়ের প্রথম নয়নোন্মীলন।” 


গড়িব না।”' 
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তেত্রিশ রৎসর পরে, ১৮৪৪ স!লে, 
তিক্টর হুগোকে আর শ্রকবার বেয়॥ নগরে 
যাইতে হইয়াছিল । তিনি সর্বাগ্রে সেই 
গৃহটি দেখিতে গেলেন । সেই বালিক! 
পাঠি্কাকে মনে করিয়া কি? সেই বাড়ীর 
দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল; কেহ সেখানে বাঁশ 
করিতেছিপ না। 'নিফটবর্তা অনেক 
গৃহে অনেক লোককে সেঁই বালিকার কথ। 
ক্জ্াসা করিশেন; তাহাপ নাম শুণিয়। 
কেহই তাহার কথা শ্মরণ করিয়া বলিতে 
পাঁরিল ন।। কেহই কোন সন্ধান দ্বিতে 
পারিলনা। তিনি সেদিন বেয়ন নগরের 
পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলেন--অস্পষ্ট আশা, 
'যদি সেইরূপ আকৃতির কেহ চক্ষে পড়ে। 
ছরাশা! জীবনে আর কখনও ভিকৃটর 
তাহার কথা শুনিতে পান নাই। ভিক্টরের 
পক্ষে তখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 

অবশেষে মাদাম হুগো পুত্রদিগকে 
লইয়া স্পেন শতিখুখে বাত্র। কৰিলেন। 
ইহারা স্পেনের রাজধানী গাঁড়িভ নগরে 
পৌছিবার কয়েক সপ্তাগ প:রই ইন্জিন ও 
তিটরকে তথাকার অভিজাতদিগের 
কলেজে প্রবিষ্ট করিয়। দেওয়া হইল। 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পর দিন প্রাতে 
কলেজের অধাক্ষ এই ছুটি বালক শিক্ষাবিষয়ে 
কতদূর অগ্রপর হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের 
কোন্‌ শ্রেণীতে ইহাদ্িগকে ভর্তি করা যাইতে 
পারে। তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের 
কক্ষে ইহাদিগুকে ডাকাইয়া লইয়। গেলেন। 
সেখানে আরও এক জন শ্রিক্ষক উপস্থিত 
ছিলেন | টেবিলের" উপর' কতকগুলি 
ল্যাটিন পুস্তক সাঙ্গান ছিল । 'পাারিসের 


ভিক্টর ভুগোঁর কথা 
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বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক পড়ান হইত; 
এগুলিও তাই । ছুই ভ্রাতা নিতাস্ত বালক 
বলিয়। প্রথমেই ইহাঁদিগকে"], 121110170% 
নামক একখানি পুস্তক অনুবাদ করিতে 
দেওয়। হইল, ইহার। কিছুমাত্র চিন্ত। ব। 
ইতস্ততঃ ন! করিয়া তাহা অনর্গল অনুবাদ 
করিয়া স্লে। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক 
উত্য়েই কিছু বিশ্মিত হইলেন। তার *পর 
ইহ।দ্রিগকে *1)০ ৬715” নামক ল্যাটিন 
পুস্তক দেওয়।! হল । কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না 
করিয়! ইহা৪ তাহ!রা অবলীলাক্রমে অন্ু- 
,বাদ করিল । অধ্যাপকের অতিমার বিশ্মিত 
হইলেন। তাহার পর "]0১11” দেওয়া 
হইল, 50)011105 (010105” দেওয়। হইল। 
ইহাও তাহারা অভিধানের বিনা সাহায্যে 
অনুবাদ করিয়া গেল। ,অধ্যাপকণ্বয় বিস্ময়ে 
অভিভূত হলেন। ক্রমশঃ কঠিন হইতে 
কঠিনতর পুস্তক দিয় শিক্ষকদ্বয় দেখিলেন 
যে, ৬115117 3 41,001001005 বুঝিতে 
বালকদ্বযকে কিছু মায়া পাইতে 
হইতেছে । 

কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় যেন বড় 
অসন্থষ্ট হইলেন। তাহার বিদ্যালয়ের 
ইহ'"দর মতন বয়সের ব| কিঞ্চিং অধিক 
বয়সের কোন বালকই ল্যাটিন ভাষায় এতদূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,“আট বৎসর বয়সে 
তোমবা কোন ল্যাটিন পুস্তকের পাঠ 
লইতে?” তিকূটর উত্তর করিল--“7:৫ণ- 
প্রধানশিক্ষক ম্হাশয়ের দৃষ্টিতে 
অগ্রিক্ষুলিঙ্গ বাহির হইল; তিনি তিক্টরকে 
যেন কতকট! শক্রর মতন দেখিলেন। 
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এখন বিবেচনার বিষয় হইল, ইহা- 
দ্রিগকে কোন্‌ শ্রেণীতে তন্তি কর! যায়। 
দ্বিতীয় শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করিলেন যে; 
শিক্ষাবিষয়ে ইহার] যহট1 অধিকদুর অগ্রপর 
হইয়াছে তাহাতে ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত 
অধিকবরস্ক ঝুলকদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীতে 
দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । অধাক্ষ মহাশয় অতি- 
মত প্রকাশ করিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বয়সের 
বাঁলকদিগকে এক, শ্রেণীতে লওয়া৷ কিছুতেই 
যুক্তিযুক্ত নহে । দ্বিতীয় অধ্য।পক আর কি 
করিবেন, ইউজিন ও ভিক্টরকে তাহাদের 
সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে অতি নিয়শ্রেণী* 
তেই ভর্তি করিয়া লওয়। হইল। ইহাতে এক 
বিভ্রাট উপস্থিত হইল। অনুশীলনের জন্য 
যাগ কিছু দেওয়া হর, অন্তাগ্ঠ বালকের 
তাহাতে নিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ইহারা ছুই 
ভ্রাতা তাহা সমাপন করিয়1 ঢুপ করিয়। 
বসিয়া থাকে। ইহাতে সেই শ্রেণীর 
অপর বালকেরা নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া 
পড়ে। তাহারা বেশ বুঝিতে গ'রে যে; 
এই ছুই ভ্রাতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা৷ করিয়। 
কোন পুরস্কার (117) পাওয়৷ সম্পূর্ণ 
অসম্ভব ৷ অধ্যক্ষ মহাশয় আর কি করিবেন 
অগত্যা ইহাদিগকে £মব্যবহিত উচ্চতর 
শ্রেণীতে উঠাইয়৷ দিলেন। সে শ্রেণীতেও 
ঠিক এইরূপই হইতে লাগিল। আর এক 
শ্রেণী উঠাইয়া৷ দেওয়া হইল; সেখানেও 
ঠিক এ রূপই ঘটিল বালকদিগের যে 
কোন শ্রেণীতেই এই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেওয়া হয়, 
সেই শ্রেণীর অপরাপর বালকের। একেবারে 
হতাশ ও নিরুদ্যম হইয়। পড়ে। 
অনন্ঠোপায় হইয়া কলেজের 


তখন 
তাঁধাক্ষ 
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'মহাশয় অধিকবয়স্ক বালক্দিগে্ধ শ্রেণীতে 


ইহা্দিগকে ভর্তি করিয়া লইতে বাধ্য 
হইলেন। ফল এই হইস যে, এক 
সপ্তাহের মধ্যে ইহার! ছুই ভ্রাতা সপ্তম 
শ্রেণী হইতে অলঙ্কারের শ্রেণীতে উঠিয়া! 
গেল। 

এই শ্রেণীতে৪ একটু কৌতুকাবহ 
ব্যাপার ঘটিল। পঞ্চদণ বংসরের বালকের। 
নয় বংসরের বালকদ্দিগকে যেরূপ তাচ্ছিল্য 
ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, সেই শ্রেণীর 
অপরাপর ছাঞ্রের ইহাঁদের ছুই ভ্রাতাকে 
প্রথমে সেইরূপ অবজ্ঞার তাবে দেখিতে 
লাগিল। কিন্তু ছুই এক দিনের মধ্যেই 
তাহার। দেখিল যে, পাঠ্যপুস্তকের অনেক 
স্থল, যাহ! তাহার! মভিধানের সাহায্য লইয়। 
বহু প্রয়াসেও অবয় করিতে বাঁ বুঝিতে 
সক্ষম হয় না, এই বালক ছুইটি তাহা 
অনায়ামেই করে ও বুঝে । . তখন তাহারা 
ইহাদের সহিত সমবয়স্কের স্টায় সমান তাবে 
মিশিতে লাগিল। 

১৮১২ সালের প্রারস্তে স্পেন দেশে 
ফরাসীদিগের অবস্থান ক্রমেই একপ আশঙ্ক।- 
জনক ও সঙ্কটাপন্ন হইয়! উঠিতেছিল যে, 
জেনারেল হুগে। পত্রী ও পুত্রদিগকে আর সে 
দেশে রাখা অসঙ্গত ও বিপদ্জনক মনে 
কৰিলেন। জ্যো্* পুত্র আবেলকে বাধ্য 
হয়৷ নিজের কাছে রাখিলেন, কিন্তু ইউজিন 
ও তিক্টরকে তাহাদের মাতার সহিত ফ্রান্সে 
পাঠাইয়৷ দিলেন। ং 

প্যারিসে, ফিরির। আপিয়! মাদাম ভুগে! 
তাহার পুত্রদ্য়কে শীগ্ব আর কোন বিদযা- 
লয়ে পাঠাইলেন,না। তাহাদের শিক্ষাকার্ধয 
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গৃহেই চলিতে লাগিল। লারিভিয়ের 
নামক একজন শিক্ষক্‌ ইহাদের ছুই ভ্রাতার 
গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ইহাদিগকে ল্যাটিন 
পড়াইতে লাঁগলেন। আরও এক প্রকারে 
ইহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ 
সাধিত হইতে লাগিল। মাদাম হুগে! নিজে 
পুস্তকপাঠের একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন। 
একটি সাধারণ পুস্তকথলয়ে তিনি বার্ষিক 
ঠাদ। ত দ্বিতেনই, তদ্বতীত রয়ল নামক 
একজন পুস্তকবিক্রেতার সহিত এইবূপ 
বন্দোবস্ত ছিল যে, ইউঞ্জিন ও তিকূটর 
তাহার দে।কানে গিয়া যে কোনও পুস্তক যত 
ইচ্ছ) লইয়া আসিবে । এই কার্য্যের তার 
পাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়েরও নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন 
করিবার স্থবিধা হইয্বাছিল। দোকানে 
গিয়৷ মাতার জন্ত পুস্তক নির্ববাচন উপলক্ষে 
কোন পুস্তক তাহাদের ভাল লাগিলে 
তাহার! দোকানে বসিয়াই সেই সব পুস্তক 
তিন চারি ঘণ্ট। করিয়া যনোযোগসহকারে 
পাঠ করিত। গদা, পদ্য, ইতিহাস, জীগন- 
বৃত্ত, ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত, বিজ্ঞান সকলই তাহারা 
একাগ্রচিত্তে পাঠ করিত। এইরূপে তাহার! 
রূশো, ভলটেয়ার ও দিদেরোর গ্রন্থাবলী 
পড়িয়া শেষ করিয়াছিল । এমন কি;'1:40১- 
19১” ও সেই শ্রেণীর অপরাপর উপগ্ঠাস 
পর্যান্ত তাহারা পাঠ করিত। সর্বাপেক্ষা 
তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, কাণ্রেন 
কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত। এই পুস্তক সেই সময়ে 
সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। 
নেপোর্লিয়নের সা্াজ্যত্যাগের পর 
অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াই জেনেরল, হুগোকে তাহার সামরিক 


ভিক্টর হুগোর কথ! 
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পদ হইতে অপসারিত করিলেন। কেনন৷ 
বহিঃশক্র কর্তৃক ফ্রান্স-আক্রমণে যে কেহ 
দু়ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহারা সকলেই 
বুর্বণদিগের বিষনয়নে পড়িয়াছিল। 
জেনেরাল হুগো প্যারিসে আসিয়াই 
পুত্রদ্বয়ের ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাপৃত 
হইলেন। তিনি সংকল্প »করিলেন যে, 
ইহাদিগকে “10016 1216010100৩” এ 
দিতে হইবে। কিন্ত তৎপূর্বের সেখানে প্রবিষ্ট 
হইবার উপযেগী শিক্ষালাতের জন্য প্রথমতঃ 
তাহাদ্দিগকে অপর একটি বিগ্ভালয়ে ভন্তি 
করিয়া দিলেন। বিদ্যাপয়ের অধ্যক্ষের নাম, 
করভিয়র) স্টাহার সহকাণী-শিক্ষকের নাম, 
ডেকোটা। এই বিগ্ভালয়ে এবেশকালে 
ইউজিনের বয়স প্রায় পনের ও ভিকৃটরের 
তের। 

বাণিজা-ব্যবপায়ে যেমন দেখিতে পাওয়। 
যায় যে, সময়ে সময়ে কোন একটা বিশেষ 
দ্রব্যের মরস্ুম পড়িয়া যায়, সাহিত্যক্ষেত্রেও 
সময়ে সময়ে তাহা ঘটে । এই সময়ে ১৮১৫ 
সালে, প্যারিসে কবিতা-রচনার একটা 
মরম্থুম পড়িয়া গিয়াছিল। কবি অকবি, 
সুবোধ নির্ব্বোধ, বালক যুবক প্রো, 
সকলেই কি এক অজ্ঞাত কারণে কবিত৷ 
রচনা করিতে গিরতিশয় সমৃৎসুক হইয়। 
উঠিয়ছিল। তের বৎসরের তিকৃটর যে এই 
আোতে তাসিয়া চলিবে, ইহাতে বিস্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই; বরং তাহার পক্ষে ইহা 
খুবই স্বাভাবিক, কেননা স্পেনে যাইবার 
পূর্ব হইতেই, অর্থাৎ যখন তাহার বয়স সবে 
আট বংসর, কবিতা-রচনার চেষ্ট। সে 
করিত। বল! বাহুল্য যে; সে সকল দোষ- 
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বল পদ্যমাত্র হইত, কবিতা হইত না। পে 
যাহা হউক, এই নৃতন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন- 
কালেই, অর্থাৎ ১৮১৫ হইতে ১৮১৮ পর্য্যন্ত, 
তাহার কবিতা পিখিবার আগ্রহ অতিমাত্র 
বর্ধিত হইয়াছিল। কবিতাক্ষেত্রে যত 
প্রকারের পথ আছে, ভিক্টর সে সকলেরই 
পথিক হইয়া '্টঠিয়াছিল। আখখ্যানকাবা, 
খণুকাব্য, গীতিকাব্য, শোকোচ্ছাসু, নাটক, 
প্রহসন্ন, প্রহেলিকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ উপকথা, 
ওসিয়ানের অন্থুকরণ।তাজ্জিল ও হোরেসের 
অনুবাদ, কবিত|স্খন্ধে এমন কোন বিষয় 
ছিল না, যাহাতে ভিকৃটর হস্তক্ষেপ করিত 
না। এমন কি, এই বয়সেই ভিক্টর এক- 
খানি হাম্যরসাত্মক গীতিনাট্য পর্য্যন্ত 
লিখিয়াছিল। 

এই সময় তিনি যাহা কিছু লিখিতেন 
তাহা কেবলমাত্র তিন. জন পরম আত্মীয় ও 
বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইতেন। সে তিন জন, 
তাহার মাতা, তাহার ভ্রাতা ইউজিন ও 
বিশিষ্ট সুহৃদ বিস্কারা। এই তিন হন নিজ 
নিজ জান বুদ্ধি ও রুচি অন্থস।বরে এই সকল 
রচনার দোষগুণ নির্দেশ করিতেন। পিন্ত 
তাহার রচনার সর্বাপেক্ষা কঠোর বিচারক 
ছিলেন তিনি নিঞ্জে। তাহার নিয়ম এই 
ছিল যে, একখানি খাতা বাঁধিয়া লইয়া 
তাহাতে তিনি কবিত]| লিখিয়া যাইতেন। 
একখানি খাত। নিঃশেষ হইলে আর একখানি 
থাতা বীধিয়! লইয়! লিখিতেন। রূচনা- 
অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাব্যরস- 
গ্রাহিতারও উৎকর্ষ সাধিত হইত। তখন 
আর তাহার নিঃশেষিত খাতার লিখিত 
কবিতাসকল ভাল লাগিত না; তিনি সে 


বঙ্গদর্শন 
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খাতাথানি পোড়াইয়া ফেলিতেন। এইবূপে 
সেই সময়কার অনেক ধ্লাতাই তিনি নিজেই 
বিনষ্ট ককরয়া ফেলিয়াছিলেন। আমাদের 
বঙ্গীয় নবীন কবিগণ এমন মহদৃষ্টান্তের ও 
আদর্শের অন্ুুস্রণ করেন না কেন? করিলে 
যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে অনেক জঞ্জাল 
দুরীভূত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। 

এই কবিতা-রচনাব্যাপার লইয়া এক 
বার একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছিল ; তাহা 
কৌতুকাঁবহও বটে, নিতান্ত অস লগত বলিয়া 
হাস্তজনক'ও বটে। পূর্বেই বলিয়।ছি, সে 


সময়ে কবিতা-রচনাঁর একটা আকশ্মিক 


মরমুম পড়িয়া গিয়াছিল। ভিকৃটর ছিজে ত 
লিখিতেনই ; তাহার অগ্রজ ইউজিন, 
লিখিতেন, তাহার একান্ত সুদ বিস্কারা 
লিখিতেন এব ং বিছ্বালয়ের গণিতের অধ্যাপক 
ডেকোটিও লিখিতেম। বিগ্ভালয়ের ছাত্র 
ও অধ্যাপকের মধো যে কোন প্রকার 
প্রতিদন্দিতা থাকে; ইহা ডেকোটি দুই চক্ষে 
দেখিতে পারিতেন না। ভিক্টর হুগোর 
+বিতালেখার উপর তিনি বড়ই বিরূপ 
ছিলেন। কিন্তু নানা প্রকারে প্রয়াস 
সত্বেও তিনি তিকৃটরের কবিতা লেখা 
বন্ধ করিতে পারেন নাই। রাত্রে ভিক্টর 
নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়! অর্ধরাত্রি 
জাগিয়া কবিত। লিখিতেন এবং তাহা অতি 
সাবধানে নিজের টেবিলের দেরাজে বন্ধ 
করিয়া রাখিতেন। এক দিন তিনি নিজ 
কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া! দেখিলেন, তাহার 
দেরাজ খোলা পড়িয়া আছে ও কাগজপত্র 
সমস্ত অপহত হইয়াছে। অপহরণকারী যে 
কে; তাহা বুঝিতে ভিক্টরের অণুমাঞ্র বিলম্ব 
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হইল না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়! ডেকোটির 
নিকটে ষাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন 
সময়ে ডেকোটাই তাহাকে ডাকাইয়া 
পাঠাইলেন।" তিনি গিয়। দেখিলেন যে। 
অধ্যাপক ডেকোটী ও অধ্যক্ষ কর্ডিয়ার 
উভয়েই অতি গন্ভীর ও অ্সন্নতাবে বগিয়। 
রহিয়াছেন* এনং সম্মুখে টেবিলের উপর 
তাহার সমস্ত কাগজপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া 
আছে। তাহাকে সম্বোধন করিয়া অতি 
গন্ভীরতাবে ও কঠোরম্বরে ডেকোটী 
বলিলেন_«মামি ত তোমাকে কবিতা! 
লিখিতে নিষেধ করিয়াছি '” 


কিছুমাত্র ভীত না হইয়| ভিক্টর দৃঢ় 


,কঠে উত্তর করিলেন__“আমি ত আপনাকে 

আমার দেরাঁজ ভাঙ্গিবার অধিকার দিই 
' নাই।” 

ডেকোটী বড় গপ্রতিত হইলেন। তিনি 

, মনে করিয়াছিলেন যে ভিক্টরকে অধিযুক্ত 

অপরাধীর ন্তায় বিনীত ও ক্ষমাপ্রার্থীরণে 

দেখিতে পাইবেন। তাহ। দুরে থাকুক, 


বণ্ণাশ্রম-ধর্ম্ম 
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এখন তিক্টরই ক্রুদ্ধ অভিযোগকারী ও 
ডেকোটী অভিযুক্ত অপরাধী হইযী 
দাড়াইলেন। তিনি যখন দেখিল্লেন ও 
বুঝিলেন যে, বিচারকের ও শাসকের গর্বিত 
উদ্ধত ভাবে ও বাকো কোন ফল হইল না, 
তখন বলিলেন--"যখন তুমি অবাধ্য হইয়াও 
এত খানি স্পর্ধা করিতেছ, তখন এই মুহূর্ত 
হষঈটতেই এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমার 
সম্পর্ক রহিত হইল ।” 

নির্ভীক তিক্টর য়ীনবদনে বলিলেন__ 
“আমিও সেই কথাঃ আপনাকে বলিতে 
যাইতেছিলাম 1” 

বিদ্যালয়ের অধাক্ষ মগাশয় বেগতিক 
দেখিয়া নিজে মধ্যস্থ হইয়া ছাত্র ও 
অধ্যাপকের বিরোধ কোন প্রকারে এক 
প্রকার মিটমাট করিয়া দিলেন। তবে 
উতয়ের মধ্যে অন্তরের অপ্রসন্ততা ও 
মলিনতা। দুর হইতে যে আরও অনেক সময় 
লাগিয়াছিল, এ কথা না বলিলেও চলে। 


্রীন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 





বর্ণ শ্রম-ধর্ম। 


বর্ণাশ্রযধন্ম ভারতবর্ষের সভ্যতা ও 
সাধনার এক অপূর্ব 'সম্পত্তি। জগতের 
আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না। বর্ণ 
ভেদ ব। শ্রেণীতেদ অনেক দেশেই ছিল, 
কোনও না কোন আকারে এখনো 
রহিয়াছে । আমেরিকায় জীতিতেদ নাই। 
কিন্তু এমন বিরম বর্ণতেদ আজিও বিগ্তমান 


১ 
যে, জাতিতেদ-গীড়িত তারতেও তাহ! নাই, 
কখনও ছিল কি না সন্দেহ। 

খৃীয়ান্‌ ইউরোপে জাতিতেদ নাই, 
কিন্তু তাই বলিয়! যে ইউরোপেম নুযাত্ের 
সম্মান ও সম্র্দনা বেশী, - মানুষের প্রতি 
কেবল মানুষ বলিয়া যে একটা সত্য দ্ধ! 
আছে, দূর হইতে কর্নার চক্ষে যাই দেখ 
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যাক না কেন,কাছে গিয়া প্রতিদিনের কাধ্য- 
কলাপ পরখ করিয়া দেখিলে সে প্রতীতি 
জন্মেনা। এবং ভারতে জাতিতেদ সত্বেও 
যে মনুষ্যত্বের প্রতি একটা গতীর শ্রদ্ধা, 
মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া নহে কিন্তু 
নারায়ণরূপে যে তক্তি করিবার একটা ভাব, 
অস্তঃসলিলার "মত, প্রাণের তিতরে তিতরে 
এখনও প্রতিষ্ঠত রহিয়াছে এরূপ আব 
কচিৎ কোন থুটীয়ান তক্তের মধ্যে 
থাকিলেও, সামা-ঠমন্রী-স্বাধীনতার ধ্বঙ্গা- 
ধারী ইউরোপীয় সমাজে একান্তই বিরল। 
এ ভাব থাকিলে ইউরোপে ধনী-সম্প্রদায় 
চিরদিন দরিদ্রকে যে চক্ষে দেখিয়া 
আসিয়াছে, আর সমগ্র শ্বেতাগসমাজ অপর 
বর্ণের লোকের প্রতি যে অস্থিমজ্জাগত 
ঘবণার ভাব পোষণ কুরে, তাহা কখনই সম্ভব 
হইত না। 

ইউরোপে জাতিতেদ নাঁই, শ্রেণীভেদ 
আছে? এ কথা সকলেই জানেন ও মানেন। 
আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে এ দুইয়ের 
কোন্টাকে বেশী পছন্দ করি, মামার প্রথম 
উত্তর এট যে, ইহার কোনোটাকেই আমি 
মতা ও স্বাভাবিক বলিয়। মনে করি ন!। 
ভারতে আজ যে আকারে জাতিতেদ আছে 
ও ইউরোপে যে শ্রেগীভেদ প্রবল, এ ছুই 
মন্যযত্ব-বিকাশের সস্তরায়। মানুষের মধ্যে 
যে দেবতা আছেন, এ দ্বইয়ের কোন 
ব্যবস্থাতেই তাহাকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া 
তুলিতে দেয় না। কিন্তু যদি বল যে, এই 
ছইয়ের একটীকে আমায় লইতেই হষ্টবে, 
তৃতীয় পন্থা! আর নাই; তবে মামি এঁকান্তিক 
অকুঠার সহিত বলিব--“আমার নিজের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


ভ্াতিতেদকেই আমায় রাখিতে দাও, 
বিলাতের শ্রেণীতেদের দ্বারা আমার. এই 
পুরুষপরম্পরাগত জাতিতেদকে আমি 
তাড়াইয়৷ দিতে রাজি নহি।” 

আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক বন্ধুই 
এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিবেন, জানি। 
আর যে সকল রক্ষণণীল বন্ধু আমাকে এই 
জন্ সাধুবাদ করিবেন, তাঁরাও যে আমার 
এ কথার মন্্ব বুঝবেন না ইহাও দেখিতেছি। 
তবুও বলি, আমাদের জাতিতেদ যতই মন্দ 
হউক ন।, বিলাতের শ্রেণীভেদ হইতে অশেষ 
গুণে শ্রেষ্ঠ। 


আপনার বস্তর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক 
যে মমতা আছে তারই প্রেরণার এ কথা 
বলিতেছি, এমনও কেহ মনে করিবেন ন1।, 
"মামি ইংরেজ বা আমেরিকান হইলেও এই 
কথাই বলিতাম। এমন ইংরেজ ও 
আমেরিকানও দেখিয়াছি, যাদের দ্বদেশ: 
ভক্তি কম নহে, আর ধারা নিজেদের 
সমাঙ্জের শ্রেণীভেদের সমূদায় দোষগুণের 
সম্পূর্ণ ওয়াকেব হইয়াও স্বচ্ছণ্দচিত্তে আমার 
এ কথার সায় দিয়া থাকেন। 

আমাদের জাতিতেদের প্রধান দোষ এই 
ষে, ইহাতে কিছুতেই মানুষকে মাপনার 
জন্মের বাধন কাটাইয়া উঠিতে দেয় না। 
যে নীচ জাতে জন্ষিল কিছুতেই তার উ'চু 
জাতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বণিবাধ 
অধিক।র বা! অবসর হয় না। শ্রেণীতেদের 
বিশেষ গুণ এই যে, গুণী হইলে যে কেহই 
এই জন্মের বাঁধন কাটাইয়৷ উঠিতে পারে । 
অতি নীচ ঘরে যে জন্মাইল সে-ও আপনার 
গুণের প্রথাণ দিতে পারিলে অনায়াসে বা 
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বল্লায়াসে শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীতে যাইয়া বসিতে 
পারে। 
এই যুক্তি অবলম্বনে যাঁরা তারতের 
জাতিভেদের উপরে ইউরোপের শ্রেণীভেদের 
গ্রৃধান্য গ্রতিষ্ঠঠ করিতে যান, মনে হয় 
তারা যেন একটা মোটা কথার পতি লক্ষ্য 
করিয়া দেখেন ন|। প্রথমতঃ তাহার 
এইটী ভুলিয়। যান যে; ভারতের জাতিতেদ 
যতই কেন দৃরতিক্রমণীয় হউক না, কখনই 
একান্ত অনতিক্রমণীয় ছিল না, আজিও 
নহে। পুরাণ ইতিহাসে নিয়তম জাতির 
সাধু ও সিদ্ধপুকুষদিগের ব্রাহ্গণ্যলাতের 
দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । আঙ্িও যাহাদিগকে 
সচরাচর অস্তযজ জাতি বল! যায়, সে সকল 
, জাতির সাধু-মহাজনের] ব্রাঙ্মণাদ্ি উচ্চ 
জাতির উপদেষ্টাও গুরুর আপন পাইতেছেন 
ইহাও জানি। এই বাংল! দেশের নান! 
স্থানে সর্বদাই এরূপ ঘটনা! ঘটিতেছে। 
স্থৃতরাং একান্ততাবেই যে জাতির প্রাচীর 
উল্লঙ্ঘন করা অসাধা, কিছুতেই এমন কথ। 
বলা যায় না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সকলেই 
জাতির অতীত হইয়া যায়। বৈষ্ণবতন্ত্ে 
তেক ধারণ করিলেই জাতির বীধন 
কাটিয়া যায় কিন্তু সংসারত্য।গী সন্ন্যাসী 
বা তেকধারী বৈষ্ণবের কণা এখানে 
বলিতেছি না; গৃহস্থ সাধুদিগের কথাই 
* বলিতেছি। এরূপ অনেক সাধু নিয় জাতে 
জন্িয়! গাহস্্যাশ্রম না৷ ছাড়িয়াও উচ্চ জাতির 
লোকের উপদেষ্টা ও গুরু হইয়াছেন ও 
হইতেছেন। 
তবে, এ পকগ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইহা! 
মানিতেই হইবে। আর কেন যে বিরল 


. বর্ণাশ্রম-র্্ 


৩৭ 
তাহার কারণও চোখের উপরেই গড়িয়া 
আছে। রঃ 

ইউরোপেও নিয়শ্রেণীর লোকে উচ্চ 


শ্রেণীতে যাইতে পারেন। ভারতেও নিয়- 
জাতিতে জন্মিয়৷ উচ্চজাতির সমকক্ষ হইতে 
গার] যায়। শ্রেণীর বন্ধন ব] জাতির বন্ধন 
ছুইয়ের কোনটাই একান্ত অনতিক্রমণীয় 
নহে। তবে, পন্থার পার্থকা আছে। যে 
পথে শ্রেণীর প্রাচীর ডিঙ্গাইতে পারা যায়, 
সে পথে জাতির প্রাচীর উল্লজ্বন করা 
সম্ভব নহে। 


বিলাতে অতি নীচ জালিয়ার ঘরে 
জন্মিয়াও কোন ব্যক্তি অর্থ ও বিষ্ভাবলে 
বলীয়ান হইলে ক্রমে লাটসভার সত্য হইয়! 
দেশের আভিঙ্জাত শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে 
পারেন | কেবল অর্থের গ্জোরে যে পার! 
যায় তাহ! মনে করিবেন না। কেবল 
বিদ্যার বলেই যে পারা যায় তাহাঁও কল্পনা 
করিবেন না । অর্থের চাঁবি দিয় আভি- 
ছাত্যের দরজা খুলিতে হয়। বিদ্যার পালিস 
দিয়া, সহজ না হইলেও কৃত্রিম উপায়ে 
কিয়ৎপরিমাণে আপনার কথাবার্তায় ও চাল- 
চলনে আভিজাত্যের রংটা ফুটান আবশ্তক 
হয়। এটা ন| করিলে কেবল নর্থের জোরে 
অতিজাতসমাজের মধ্যে গিয়া বসিবার চেষ্ট] 
করিলে, একেবারেই যে সফলতা লাত করা! 
যায় না তাহা নহে। কিন্তু সে সাফল্য 
'হংস মধ্যে বকো যথা'র নায় একান্তই 
বিপত্তির কারণ হইয়া উঠে । তথাপি 
অর্থই বিলাতী সমাজে নিম়স্তর হইতে 
উচ্চন্তরে যাইবার মুখ্য পথ। 


তা 

বিলাতে অর্থের বলে নীচ হইতে উঁচু 
হওয়| যায়। জাতিভেদ-পীড়িত ভারতে 
অর্থের এ মর্যাদা নাই। এখানে জন্মের 
বন্ধন ছাঁড়ীইতে হইলে অর্থ নহে কিন্ত 
পরমার্থের প্রয়োজন হয়। ধন-লাত জ্ঞান- 
তক্তি-লাভ অপেক্ষ! সহজ । অর্থ-উপাচ্জন 
পারমার্থিক-স্পদ-আহরণ অপেক্ষা অশেব 
্ব্লায়াসপাধ্য। প্রত্যেক সমাজেই অতি 
সবস্খ্যক লোক পবমার্থ-লানে' প্রাসী 
হন, ইহাদের মধ্যে স্কচিৎ্ কোন ব্যক্তি সিদ্গি 
লাত করিয়া থাকেন। 
“মনুষ্যাণাং সহশ্রেযু কশ্চিৎ যততিসিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধীণীম্‌ কশ্চিন্সাং বেত্তি 

তত্বতঃ ॥ 

সহত্র মনুষ্য মধ্যে কচিৎ কোনো ব্যপ্দি 
সিদ্ধির জন্য যত্ব করেন। আর সাধনণল 
সিদ্ধপুরুধদিগের মধ্যে কচিৎ কোনো ব্যক্তি 
আমাকে তব্বভাবে জানেন। 

পরমার্থলাভ যে সমাজে নিয়জ।তি হইতে 
উচ্চতর জাতিতে ঘাইব।র একমাত্র পন্থা, সে 
সমাজে যে বহুলোকে জন্মের বন্ধন কাটাঃয়! 
উঠিতে পারে না, ইহা পিচিত্র নহে। 
ইংরেজসমাঞ্জ যে দম লইয়া নিষ্নশ্রেণীর 
লোককে উচ্চশ্রেণীতে যাইতে দেয়, হিন্দু- 
ভারতে কেহ সেই দাম" দিয়। সামজিক 
আভিজাত্য কিনিতে পারে না। উহাই 
কেবল সত্য। নতুবা ভারতের জাতিভেদ 
একাস্ত অনতিক্রমণীয় আর ইউরোপের 
শ্রেণীতেদ একান্তই অতিক্রমণীয়; দইয়ের 
মধ্যে এ গার্থক্য প্রতিষ্ঠা হয় না। একটা 
দুরতিক্রমণীয় ও অপরটা সহজে শতিরুম 
করা যায় এ কথাই সত্য। 


বদন 


১২শ বম, বৈশাখ, ১৩১৯ 


জাতিভেদ যতই কেন মন্দ' হউক না, 
গতে মানুষের মনুয্ত্বকে চাপিয়। রাখে; 
আর ইউরোপীয় শ্রেশীতেদে রাখে ন', এমন 
কথাও নিঃসঞ্কোচে বলিতে পাঁর না। 

বরং ইউরোপ যে প্রণালীতে নিয়- 
শ্রেণীকে উপরে তুলিয়া লয়। বোঁণ ছয় 
তাহাতেই মন্ুষ্যত্ব-বিকাশের ০ণী হানি হয়। 
ভারতবর্ষের 'চিরাগন্ত প্রণালীতে তাহার 
ততটা মাশক্কা নাই বলিয়াই মনে হয়। 

ইউরোপে ট।ক। দিয়া মাতিজাত্য কেনা 
যায়। মানুষ সমাজের পদম্য্যাদার কাঙাল 
সর্বত্রই । যেখানে টাকায় এ পদমর্ধ্য।দ। 


কেনা যাইতে পারে, সেখানে টাকার আদর 


অবশ্যষ্ট বেশী হইবে । এই জন্য ইউরোপে 
টাকার দাম আমাজের দেশ অপেক্ষা অনেক 
বেনা। আর যেখানেই টাকার দাম চড়িয়। 
যায় সেখানেই মন্তয্য্ বলিতে যা কিছু 
বোঝায়, তাহার মূলা অনেকটা কমিয়া 
আসিবে, ইহা অনিবাধ্য। ইউরোপে কি 
তাহাই হইতেছে ন1? সে দেশে দারিদ্র্য 
আমাদের পঞ্চমহাপাতকের সমান। 
টাকার মর্যাদ| বাড়িলেই ভোগবিলাসের 
মাত্রা চড়িয়া যাইবে, ইহাও অবশ্ঠস্তাবী। 
যে সমাজে টাকার উপরে সমাজের পদ 
ও সন্মান-গ্রাপ্তি এতটা নির্ভর করে, 
সেখানে লোকে সর্দদঙহই আপনার অর্থ 
জাহির করিতে বাগ হইবে। ইহা হইতে 
সমাজে বাহ আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইবেই 
হইবে। টাকাকড়ি, ঘোড়।গদ্ী, বাগান- 
বাড়ী এ সকল যখন লোকে জাহির করিবার 
জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়! উঠে, তখন সে 
সমাজে প্রকৃত মন্ুযতর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে 
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ক্ষীণতর হইবে) ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 
এ পথ দৈবী সম্পদেক্ক পথ নহেআন্বরী 
সম্পদেরই প্রশস্ত পথ। শ্রেণী-ভেখে এই 
আত্মঘাতী পন্থীকে কি প্রণস্ত করিয়া তুলে 
না? 

"এই জগই মনে হয় আমাদের জাতি- 
তেদ যতই কেন নিন্দনীয় হউক না. বিলাত 
ও আমেরিকার শ্রেণীভেন অপেক্ষা কিছুতেই 
হীনতর এ কথা বল। যায় ন1। 

তবে জাতিতেদ যে আকারে এখন 
আমাদের সমাজে আছে তাহাঁও কোনে] 
মতেই মঙ্গলজনক নহে। বিলাতি শ্রেণী- 
তেদও তখৈবচ কিবা ততোধিক। €ইয়ের 
*কোনটাই সামাজিক কলাণের সহায় নহে। 

ফলতঃ আমার মনে হয় জাতিভেদ 
"কথাটা আমাদিগের সভ্যতা ও সাধনার 
কথা নহে। শাস্ত্রে এ কথ। আছে কিনা 
,জানি না। একান্তিক অভেদজ্ঞানলাত যে 
সাধনার চিরন্তন লক্ষা, তাহাতে এরূপ 
ভেদের কথা থাকা সম্ভব নহে। বর্ণাশ্রমব- 
ধর্ম শাস্ত্রীয় কথা, এই ধর্মের উপরে হিন্দুর 
সভাযত। ও সাধন গ্রতিষ্টত, ইহ।ও সতা। 
এই বর্ণীশ্রম-্ধন্্ের সাহাযযেই ভারতের 
অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক আর্য্যেরা আপনা- 
দ্রিগের সাধনা ও সভ্যতাকে এই বিশাল 
ভূখণ্ডে বিবিধ জাতির অসংখ্য জনগণমধ্যে 
স্বাশ্চম্যরূপে প্রতিষিত করিতে পারিয়- 
ছিলেন। .এই বর্ণাশ্রম-পর্ম-মবল্ষনেই 
প্রাচীন ভারতে অনেক জাতি এক বনুমুখী 
সাঁধনার অন্তর্গত হইয়া এই বরিশাল ও বহু- 
শাখ হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
থৃ্টীয়ান্‌ বা মুসলমানধর্শেয় ন্যায়, তারতের 


বর্ণাশ্রম-ধর্থ 


৩৯ 


আধ্যধর্থ একটা মতবদ্ধ ধর্ম নহে। মত- 
বদ্ধ ধর্ম গকলকে প্রগরক ধর্ম বলা দায় 
তাব.ও ভাষা এখানে ছুই বিদেশী । মতবদ্ধ 
ধর্মকে ইংরাজ।তে (00041 1২611019011 
বলে। কতক ঞশি বিশেষ মতই এ সকল 
ধর্মের পুচ্ছ-প্রতি্ঠ।। এ সকল ধর্মের স্থিতি 
যে মতের উপরে.এমন কথা বলা ঠিক নহে। 
অপর ধনের যেমন, সেইরূপ এ সক্ষল 
ধর্েরও স্থিতি আচারে ও চরিত্রে, শুদ্ধ তে 
নহে। কিন্তু ইহাদের "গতির মূল মত; 
আচার নহে । মত-প্রগারের দ্বারাই এ সকল 
ধর্ম প্রথমে আপনাকে প্রসারিত করে। এই 
জন্তই ইহাদিগকে প্রচারক ধর) ব] 
ইংরেজা!ত ২11১5107001 1২011510) বলে। 
এ সকল ধর্মে মতের প্রচার আগে, 
আচারে৭ প্রতিষ্ঠ। গরে। ,তারতের আধ্যধর্ম 
এই শ্রেণীর ধরব নহে। খু্টীয় বা মহন্ষদীয় 
তন্ত্র যেরপে আপনাদিগের বিশেষ বিশেষ 
মত প্রচার করিয়া, আপনাদ্িগকে জগতে 
ছড়াইয়াছে, আধ্যধন্ম সেরূপতাবে জগতে 
আপনাকে ছড়ায় নাই। তথাপি খুষটীয় ধর্ম 
যেমন অথুষ্টীয়ান্‌কে খুষ্টীয়ান করিয়াছে, 
পিম্বা ইলসাম ধর্ম যেমন কাফেরকে কল্মা 
পড়াইয়া মুসলমান করিয়াছে, তারতের 
প্রাচীন আন্যরাও সেইরূপ অসংখ্য 
অনার্ধ্যকে আর্ধ্য করিয়াছিলেন। অহিন্দু যে 
কখনও হিন্দু হইতে পারে না, কথাটা 
নিতান্তই আধুনিক । হুন। শক প্রত্ৃতি অনেক 
প্রাচীন জাতি আদিঠে হিন্ধু ছিলেন নী, 
এখন শ্রেষ্ঠ হিন্দু বলিয়! পরিগণিত। বিরাট 
দ্রাবিডসমাজ আধ্যতন্ত্রের বহিভূ্তি ছিল। 
কিন্তু আজ সেই সমাজে হিন্নুয়ানীর এঞতাব 


৪8৪০ বলদশন 


যেমন প্রবল, মার্ধ্য-সাধনার প্রাচীনতম 
"লীলাভূমি উত্তর-ভারতে তেমনতর প্রবল 
নহে। দই তিন শতাব্দীর মধো সমগ্র 
মণিপুরী জাতি হিন্দুত্ব 'লাত কারয়াছে। 
আজিও দেশের নানা স্থানে আমাদিগের 
অলক্ষিতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনার্ধা-গোষ্ঠী 
আধ্যসমাজের্ অঙ্গীহৃত হইয়া যাইতেছে । 
আর্যাধর্ম মত গচার করিয়া .তিন্ন ভিন 
সমটজের উপরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার চেষ্টা কর নাই। কিন্তু অতি 
প্রাটীন কাল হইতে ভারতের সনাতন 
আর্ধা-সাধনা। বিবিধ অনাধ্য সমাজে, 
আপনার বিশেষ সমাজ-তন্ত্রকে প্রতিঠিত 
করিয়া সেই সকল অনার্যসমাজকে 
আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। এই বিশেষ 
আধ্যসমা *-তন্ত্রকেই বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে। 
ুর্দিনে পড়িয়া এই বর্ণাশ্রম-ধর্্ব আশ্রম- 
বিহীন, সুতরাং ধর্ম্চাত হইয়া বণতেদে 
পরিণত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম বলিয়া ধাহার! 
একটা প্রবল কোলাহল তুলিয়াছেন, তাহার। 
বর্ণাশ্রম বলিতে প্রকৃত পক্ষে বিলাতী 
ছাচের ও বিদেশী ঝাজের একটা বিকট 
শ্রেণীতেদই বুঝিয়া থাকেন। একদল লোক 
যেমন ভারতের তথাকথিত জাতিতেদকে 
তাড়াইয়া, তাহার স্থানে'বিলাতের আমদানী 
অর্থ-প্রাণ, ভোগপ্রধান, পারুম্পূর্ণ, উগ্র- 
কর্মা। বিপ্লবাত্মকক শ্রেণীভেদকে সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, সেইরূপ 
আর একদল লে!কে আশ্রমের *র্থ ভুলিয়া 
ধর্শের মর্শকে নিম্পীড়িত করিয়া বর্ণাশ্রম 
রক্ষা করিবার ছল করিয়া সেই আত্মঘাতী 
শ্রেণীতেদের আদর্শকে আপনাদিগের সম্টুজে 


| .২শ বধ, বৈশাখ, ,৩১৯ 


আনিয়া কেহ বা ব্রাঙ্মণ-সভা কেহ ব। বৈশ্ঠ- 
সতা কেহ বা মাহিয্ব-সতা গতিষ্ঠিত 
করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধন্মের মন্ম্র বুঝিলে 
এ উৎকট চেষ্টায় কেহ প্র্ত্ব হইতেন ন1। 

বর্ণাশ্রমধন্্থ সমাস-নিপ্পনন শব্। এ 
সমাস ছন্দ সমাস নহে। কিন্ত দ্বন্ব ও ষষ্ঠীতৎ- 
পুরুষ এই ছুই সমাস এক হইয়া এই 
সমষ্টিকে গড়িয়াছে ।“বর্ণ ও আশ্রম-_বর্ণাশ্রম 
দ্বন্দ সমাস, এই বর্ণাশ্রমের যে ধন তাহাই 
বর্ণাশ্রম ধন্ম্র। বর্ণ হইতে আশ্রমকে পৃথক 
করিলে যে বর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার 
উপরে বর্ণতেদর বা জাতিতেদকে প্রতিষ্ঠা 
করা যায়, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্খ্ম তিচিতে 'পারে 
না। বর্ণ ও আশ্রমের পরম্পরের সঙ্গে. 
“য প্রাচীন অঙ্গাজী সন্বন্ধ ছিল তাহা বর্তমান 
সময়ে আছে কি? এখন আশ্রম নাই বর্ণ 
আছে। সুতরাং ভারতে বর্ণাশ্রম আর 
নাই; বর্ণাশ্রমধর্মও নাই । আছে কেবল 
জাতিভেদ আর এ জাতিভেদ বস্তটা কখনে। 
প্রকৃত আর্ধা-সাধনায় স্থান পাইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় না। 

আর্ধ্য-সাধনায় বর্ণ ও জাতি একই কথা 
কি না তাহাও বলিতে পারি ন1। গে জাতি, 
মনুষ্য জাতি এ স*্ল কথা আছে। দ্বিজাতি 
এ কথাও পাওয়। যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণদ্দিগকে 
জাতি বল1 যাইত, না বর্ণ বলা যাইত? 

চাতুব্বণ্যম্‌ য়া স্থষ্টম্‌। 

গীতায় ভগবান এই কথাই বলিতেছেন । চারি 
জাতির স্প্টি করিয়াছি এমন কথা তো বলেন 
নাই। আর রর্ণাশ্রমধর্ম্েও বর্ণ শব্দই ব্যব- 
স্বত হইয়াছে”জাতি শব্দ হয় নাই। এখানে 
বর্ণ শব্দের, অর্থ কি:1এ কি রং না অক্ষর? 


১ম সংখা) 


আধ্যে-মনার্ধো বর্ণতেদ ছিল, পঞ্চিতেরা এ 
কথা বলেন। কিন্তু চতুর্বর্পণের তিন বর্ণই 
তে। আর্যা-গেঠী-ভু ক ছিল। সুতরাং বর্ণা- 
শ্রমের যে বর্ণ, তাহ রংয়ের দ্বারা নির্বাচিত 
হয়াছিল এমন মনে করা যায় না। 
বিশেষতঃ চতুক্দর্ণের প্রথম তিন বর্ণ ই কেবল) 
আশ্রম-ধর্থের অধিকারী ছিলেন। শূদ্রের 
সে অধিকার ছিল না। সুতরাং আর্য্যে ও 
অনার্ধেয বর্ণের যে বিতিন্নতা ছিল, তাহ।র 
উপরে বর্ণতেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলতঃ 
বর্ততেদ কথাটাই যেন আর্ধ্-সাধনার 
বিরোধী বলিয়া মনে হয়। আর্ষ্যের বর্ণ 
বিভাগ করিয়াছিলেন, বর্ণতেদ প্রতিষ্ঠ। 


নবযুগের নববর্ষ ৪১ 


করিবার জন্য ব্যগ্র হন নাই। কিন্তু এই 
বর্ণাশ্রধণ্দের দ্বারাই তাহারা বর্ণ-বিভাগ 
করিয়া ও, সত্য সত্যই বর্ণতে্কে আপনাদের 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন নাই। বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম এই জন্যই ভারতের সাধনার বিশেষ 
সম্পত্তি। এই বর্ণাশ্রমধন্ম যখন কালক্রমে 
নম হইয়। গেল, বর্ণ যখন আশ্রম হইতে, ও 
বর্ণ ও আশ্রম যখন ধশ্ন হইতে বিচ্ছিন্ন "হইয়া 
পড়িল, তখনই পারমার্থিক সাম্য সাধনার 
জন্য যে সমাজের জন্ম, সেই উদ্দার সমাজে 
আত্মঘাতী বর্ণভেদের প্রতিষ্ঠা৷ হইতে লাগিল । 


বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বর্ণাশ্রমধন্ন নহে। 
ভহরিদাস ভারতী । 


নবযুগের নবব্ষ 


এবারকার নববর্ধকে নব্যত/রতের 
একটি নবঘুগের নববর্ধ বলিয়াই অভ্যর্থনা 
করিতে হইবে। ভারতবর্ষ এখন প্রবল 
পরাক্রান্ত বৃটিশসাত্রাঙ্গের অন্তু | সে 
সামাজ্য ভারতবর্ষে কিরূপে প্রতিষ্ঠালাত 
করিতেছে, তাহার ইতিহাস বহু ভাগে 
বিতক্ত। তাহার যথাযোগ্য সমালোচনার 
সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বলিয়া, 
অনেক রাঞ্জকর্খচারী ভারতবর্ষের বৃটীণ 
সাত্রাঙ্গের প্রতিষ্ঠাতু। বলিয়া কথিত হইয়া 
*থ।কেন। সাত্রাঙ্য-প্রতিঠার ইতিহাস 
লিখিত হইলে, তাহাতে হয় ত অনেকের 
নাম উল্লেখযোগা বলিয়াও বিবেচিত 
হইবে না। 

ভারতবর্ষে বৃটাশসাস্ত্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পূর্বাকাহিনী নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য- 


কাহিনী । ইংরাঁজ বণিকৃ-সমিতির অপরাজিত 
অধ্যবপায়ের কথাই তাহার প্রধান কথা। 
তাহার যূলে কেবল অংশীদারগণের লাতের 
লোতের কথা। তখনও তাহার অধিক 
কোনরূপ উচ্চ আশ! কাহারও কল্পনা- 
ক্ষেত্রেও প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু তাহাই 
এখন ঘটনা-চক্রে সমগ্র ইংরাজজাতির 
অসামান্য অগ্যদয়-কাহিনীর প্রধান কথা! 
বলিয়। বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে। 

যে যুগে প্রাচ্য-বাণিজ্যের প্রবল প্রলোভন 
ইংরাজগণকে নিরতিশয় প্রলুব্ধ করিয়! 
তুলিয়াছিল। সে যুগে ইংরাঞ্জ-শক্তি প্রবল 
শক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল না। আকম্মিক 
ঝঞ্াবাতে “আরমাডা”নামক নৌবাহিনী 
সমুদ্রপথে বিপর্যস্ত না হইলে, ইংলগ্ডের 
ইতিহাস কিরূপ আকার ধারণ করিত, 


৪২ 


তদ্বিষয়ে সংশয়ের অতাব ছিল না। কিন্ত 
সেই যুগেও অকুতোতয়তাই ইংরাজজাতির 
প্রধান অবলম্বন বলিয়া পরিচিত ছিল। 
তাহার উপর নির্ভর করিয়াই, প্রবল 
প্রতিত্বন্বীর প্রতিযোগিতা পরাভূত করিয়া, 
তারত-বাণিজো লাভবান হইবার আশায়, 
ইংরাঞজ-বণিক-সমিতি যূলধন-সংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। তাহা বড় সহজ বাঁ 
নিরুর্েগে স্বুসম্পন্ন হয নাই। প্রথমবারের 
বাণিজ্য-যাত্রা! সফল ন1 হষ্টলে, বণিকৃ-সমিতি 
অধ্যবসায়-প্রকাশের অবসর লাভ করিতেন 
কি না, তদ্বিষয়েও সংশয়ের অভাব ছিল না। 

তাহারা যে বাণিজ্য-যাত্রায় অগ্রসর 
হইয়াছিগ্লেন, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে 
ভারত-বাণিজ্য বলিয়া! অভিহিত কর! যায় 
না7;তাহা প্রাচ্য মহাসাগরের অনির্দিষ্ট 
অভিনব বাণিজ্য। কারণ, তৎপূর্বে 
ইউরোপের অন্তান্ত প্রবল জাতি ভারত- 
বাণিজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
ততকালে তারতবর্ষে সাম্রাজা-প্র“তষ্ঠার 
কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত থাকিলে, 
তাহারাই সে স্যোগের ফললাভ করিছে 
পারিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও একটি 
পরাক্রান্ত প্রাচ্য সাস্তরাঙ্য বলিয়াই স্বপরিচিত 
ছিল। উত্তরকালে, সে সাম্রাঙ্য, তাহার 
অস্তনিহিত বিদ্বে-বহ্িতেই তক্মীভূত হইয়া 
গিয়াছিল! সেই শ্বশানভূমির উপর ইংরাজ- 
বণিক-সমিতির বিজয়-স্তস্ত প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে। তাহা অচিস্তিত-পৃর্ব আকস্মিক 
ঘটনা; নিরতিশয় বিন্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই 
অভিহিত হইবার যোগ্য । 

তখনকার ইংরাজ- বণিক্‌-সমিতির লাভের 


বঙাদশন 


1 ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


লোভ প্রবল থাকিতেও, ক্ষতির আশঙ্া 
তুল্যরূপেই প্রবল বলিয়। পরিচিত ছিল। 
সেকালের পুরাতন দপ্তরের কাগজ- 
পত্রে তাহার কথাই প্রধান কথা। রাজ- 
কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, রাষ্ট্রবিপলবের ঘুর্ণাবর্তের 
নিকটবর্তী হইলে, বাণিজ্য-ব্যাপার ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে পারে বলিয়া, একদিকে যেমন 
প্রবল আশঙ্কা ইংরীজ-বণিক্‌-সমিতিকে 
সর্বদ| সতর্ক করিয়া বাখিত; অন্যদিকে, 
সেইরূপ সতর্কতাই, বাণিজ্য-রক্ষার খাতিরে 
তাহাদিগকে রাজকার্যে লিপ্ত হইবার 
প্রয়োজন স্বীকার করিতেও বাধ্য করিত। 
সুতরাং সাত্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের সকল 
কথাই বাণিজ্যের কথা। তাহার জন্তই 
“পলাশির যুদ্ধ ;”-__াহার জন্যই “দেওয়ানী 
সনন্দ”? গ্রহণ। 

তৎকালে শাসন- শোষণকারধ্য এবং 
শোষণের জন্য শাসনকার্ধ্য প্রধান রাঁজকার্য্য 
বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই জন্ত, অল্পকালের 
মধ্যেই, ইংরাজ বণিকৃ-সমিতি শাসনকার্যের 
তার গ্রহণ করতেও সম্মত হইয়াছিলেন। 
যথাকালে রাজস্ব সংগ্রহ করাই সেকালের 
লক্ষ্য ছিল; তাহার জন্য "মন্বস্তরের” 
সময়, কৃষককুল প্রায় নির্মল হইয়। 
গিয়াছিল! রাজন্ব-সংগ্রহের লালসা প্রবল 
ছিল বপিয়াই, কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত না 
করিয়া, ভূত্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই, 
রাজন্ন-বিধি গঠিত হস্টয়াছিল। 

প্রজাপালনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধর্শ, সে 
কথা কখন কখন সাধারণভাবে উল্লিখিত 


. হইলেও) বণিকৃ-সমিতি তাহাকে মুলধর্শব 


বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন ন|। 
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হয়। কিন্তুসেক্থা এখন বলিতেছি না। 
বৈষ্ঝবকবিতার শিল্পাংশই এখন শামার 
লক্ষ্য। বৈষ্ণবক্লবিভায় যে একটা বঙ্কার 
শুনিতে পাওয়া যায়, সেই ঝঙ্কারে যে একটু 
রহস্বের ভাব আছে, তাহা বড় উপাদেয়। 
গানের প্রধান অঙ্গ যেমন নুর, গৌণতঃ 
তাৰ, তেমনি বৈষ্ণব কবিতায় এই বঞ্কারই 
তাহার প্রথম কৌশল। ' আমর। যখন 
বৈষ্বকবিত। পাঢ় তখন প্রথমে আক 
হই তাহার রণম্যময়ী তাষাদ্বারা, তার পর 
তাহার ভাবের দিকে নঞ্জর পড়ে। এই 
তাষাঁর একটা বৈচিত্র্য এই যে ইহা দ্বারা 
যেন ভাবটা ছন্দে ও সুরে বাধ! পড়িয়া 
ষায়। 
সথিরে ভাল করি পেখন না ভেল। 
মেধ লতা সঙে তড়িত লতা জন্তু 
হৃদয় শেল দেরি গেল। 

কটা অনির্বচনীয় তরা। সুরের সহিত 
কাণের ভিতর বাজিয়া উঠে। ইহা গানের 
আলাপের মত কথার অপেক্ষা রাখে না, 
তাবের লাপিতাকে প্রকাশ হইবার অবসর 
দিতে চাহে না। এমনি করিয়া বৈষ্ণব- 
কবির পদাবলী আমাদের হৃদয়ে একটা 
সবরের যোহ স্থঙ্ন করে। কোকিল বা! 


পাপিয়ার কুজনের অর্ধ, বাহির করিয়া, 


আমর] তাহার মিষ্টতা*উপভোগ করি না, 
তাছছ। শুনিলেই শিষ্ট লাগে । কোমল তাবে 
তরপুর বৈঞ্ঞবকবির ছয় এই স্বরে বিভোর 
হইয়াছিল, শাটু অধিকাংশ বাঙ্গালী বৈঝব- 
কবিই এই ভাষার সাহাযো তাহাদের 
পর্াবঙ্গী রচনু! করিয়াছিলেন। স্বয়ং চণ্তী- 
দাসও ইহার আশ্রয় লইপ়াছেন্স। তবে 


বৈষবকৰি জ্ঞানদাস ৪৭ 


অনেক কম মাব্রায়। এবং বোঁধ হয় 
বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর। 
জঞানদাসের পদাবলীর মধ্যে অবিমিশ্র 
বাঞ্গলাপ্দ কতকগুলি আছে, কিন্তু তাহার 
নধিকাংশ পদই 'ক্রজবুলি”তে লিখিত, 
অথবা ব্রঙগবুলিমিশ্রিত ভাষায় রচিত। 
“হামরি সোঙবি ঠোহারি নাম।” 
হইঠে জ্ঞানদানের পদাবলীর আস্ত 
হইয়াছে । জ্ঞানদাস ও নন্যান্ত বৈষ্ণবকবি- 
গণের পদযোজনাবিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, 
ইহার জগ্ তাহার। অত্যন্ত আয়াস স্বীকার 
করিয়াছেন, অথবা ইহারই প্রতি তাহাদের 
দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল, তাহ! কোথাও মনে হয় 
না। যেখানে যাহা আসিয়। পড়িয়াছে 
তাহাই তাহারা বসাইয়। গিয়াছেন, কাটছণাট 
করিবার প্রয়াস করেন নই, কথ। বাড়িয়া 
গিয়াছে কি কথা পড়িয়া গিয়াছে, অত 
ভাবিবার তাহাদের প্রবৃত্তি বা সময় ছিল না 
অথচ মনের উল্লাসে তাহারা যে গান গাহিয়। 
ছেন তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইলেও 
অধিকাংশ স্থলেই সুন্দর তঙ্গীতে মনোহর 
ছন্দে 'আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । সেই আত্ম- 
প্রকাশ বহু বৈচিত্র্যময়, এবং প্রায় সর্ববঞ্জই 
ভাবের উপযুক্ত । কবি জ্ঞানদাস রাস- 
লীলার আনন্দ কেমন সুন্দররূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহ দেখিবার যোগ্য । 
দেখরি সথি শ্তামচন্দ 
ইন্দু বদনী রাধিকা । 
বিবিধযন্ত্ যুবতী বৃন্দ 
গাওয়ে রাগ মালিকা॥ 
মন্দ পবন কু্ভবন 
কুম্থম গন্ধ মাধুরী। 


4৮ বঙ্গদর্শন [ ১২শ বর্ষ, নৈশাখ, ১৩১৯ 
মদন রাজ নব সমাজ এই ছন্দে জয়দেবের প্রভাব বিলক্ষণ 
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী ॥ অনুভূত হয়। 
তরল তাল গতি দুলাল নৃপুর ঘুঘুর মধুর বোল, 
নাচে নটিনী নটন স্ুর। ঝনন ঝনন নটন বোল 
প্রাণ নাথ করত হাত হাসি হাসি কেহ করত কোল , 
রাই তাহে অধিক পুর॥ ভাপি তালি বোলনী। 
অগগ অঙ্গ পরশ তোর জ্ঞানদাস পড়ত তাল 
কে র*ত কাহুকধকোর | গায়ত মধুর অতি রসাল 
+ জ্ঞানদাস কহত রাস গুণত ভুগত জগত উমত 


যৈছন জলদে বিজুরী জোর॥ 
মনের আনন্দে হৃদয়ের নৃতাশীল গতি গেন 
এই কবিতার ছন্দের সহিত জড়িত হইয়” 
রহিয়াছে । এই একটা মাত্র ছন্দে জ্ঞানদাসের 
রাসানন্দ পর্যবসিত হয় নাই, বহুবিধ নৃতন 
ছন্দোবন্ধে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । 
আরও কতকগুলি, ছন্দের পরিচয় আমরা 
এইখানে দিতেছি__ 
চন্দন চান্দ কুসুম নব কিসলয় 
মন্দ পবন পিক রাব। 
বরিহা কপোত জোড়ে জোড়ে নাচত 
চিতক নিজ পর মাব ॥ 
ভ|লিরে ভালি অভিসার মদন সমাজে । 
রাধা রসবতী অতি রসে আরতি 
কান্থু রসিকবব্‌ রাজে ॥ 
কুসুমিত কুপ্তহি রঞ্জন মনসিজ 
নব নব রঙ্গিণী মেলি। 
রপময় ভূঙ্গ  কতহু' রস মধুকরী 
ত্রমি ভ্রমি করু রস কেলি॥ 
ধনিরে ধনিরে ধনি দুহ'রূপ লাবশি 
ধনি বেদ গবি কত তাতি। 
আর কে কহু কত ছুছ'রসে উনমত 
জ্ঞান কহে নাহি দিনরাতি॥ 


হৃদয় পুতলী দোলনী ॥ 
এই ছন্দগুলির একটা মৃত্তি আছে, বচন- 
বিশ্তাসের প্রতি দৃষ্টি পড়িবার পূর্বেই শুধু 
স্পন্দনে সুরের সলিল-হিপ্োলে আমরা 
কবির * হৃদয় পূতশী দোলনী” স্পষ্ট অন্তব 
করিতে পারিঃ কেবল ছন্দের গুণেই 
আনন্দরস মূর্তিমান্‌ হইয়া! আমাদের প্রাণে 
ঘাতপ্রতিঘাতের স্থষ্টি করে। ভাবব্যপ্রক 
বাক্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য ধাবিত ও নিবদ্ধ: 
হইবার প্রয়োজন হয় না, কবির অভিশ্রেত 
ভাব আপনি যেন ডছলিয়। উঠিয়া শামাদের 
সম্মুখেই উপস্থিত হয়। কাবাশিল্পে এ 
কৌশল বোধ হয় বঙ্গসাহিতো প্রথমে 
বৈষবকবি আমদানী করিয়াছেন। সঙ্গীত- 
কলায় যেমন তালের ও সুরের পার্থক্য 
অনেক ভাবের পরর্থক্য আসে তেমনি কাব্য- 
কলায় যে হহন্তে পারে তাহা বঙ্গ- 
সাঠ্ত্যে প্রথম দ্েথাইয়াছেন বৈষ্ণব 
কাবকুল; এই জন্য বঙগগমাহিত্য চিরদিন 
তাহাদের কাছে খণী থাকিবে] 
তাই বলিশ্। বৈষ্ণবকবি যে ছন্দ লইয়া 
ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন তাহা নহে; 
স্বদদয়ের €বতিন্ন ভাবের অন্ুগামিনী ভাষা 


১ম জংখ্য। | 


যেমন মানুষমাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক, 
বৈষবকবিরু ছন্দের তারতম্যও তেমনি 
স্বাভাবিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। লোকে 
আনন্দিত হইলে এক রকম কথা কয়, 
ব্যথিত হইলে অন্য রকম কথা কয়, রাগিলে 
তাহোর ভাষ। অন্থরূপ ধারণ করে; যে নিতান্ত 
কৃত্রিমতার জাগে আবদ্ধ নহে, সে কোনও 
সময়েই বাছিয়া বাছিয়। ক"। সাঙ্জাইয়! মনের 
ভাব ব্যক্ত করে না, যখন যেটা! আসয়া পড়ে 
সেই কথাতেই ভাব ব্যক্ত করে। বৈষঃব- 
কবির ছন্দেও এঃরূপ শ্বভাব-সরঙ্গতা 
বিগ্কমান। ইহাদের কাব্যে আনন্দের 
ভামার মতনই বিষাদের ভাষা আছে, * 
বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগন্ 
লোকে অপযশ কয়। 
এ ধন আমার *য়ু অন্যজন] 
ইহা কি পরাণে সয়” 
সই কত না রাখিব হিয়া ॥ 
আমার বন্ধুয়া আনবাড়ীযায় 
আমার আন্গন। দিয়। | 
যে দিন দেখিব আপন নয়নে 
আন জন সঙ্গে কথা। 
কেশছিডিফেলি বেশদূরকরি 
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ 
বলা বাহুলা নে, এ উদাহরণটা কাব 
জ্ঞানদাপের পদাবলী হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে, এবং ভবিষ্যত যে কোনও বিষয়ের 
উদাহরণ দিব তাহা ইহারই পদসমষ্টি 
হইতে গৃহীত হইবে। এই খানে বলিয়া 
রাখি যে বৈষ্ণবসাহিত্যে জ্ঞানদাসের স্থান 
বিশেষ উন্নত; এমন,কি খ্রিষয়ের বহুত্বকে 
যদি স্থান-নির্ণয়ের অধিকারী বললয়া ধর! 
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. যায়, তাহা হইলে তাহার স্থান ছুই এক 


জনের নীচে হইতে পারে, এতদধিক নিজে 
যাইবে না। এ কথা অব্ত বলাই নিশ্রয়ো- 
জন যেজ্ঞানদামের কবিতায় বিদ্যাপতি ও 
চ্ভীদ'সের গ্রতাব সম্পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে, এমন কি অনেক স্থলে অন্ান্ 
বৈঝুবকবির ন্যায় তিনিও, বিদ্যাপতির 
ও চণ্তীদাসের কথাগুলি লইয়া নিজের পদা- 
বলীর ধৌষ্ঠৰ সাধন করিতেও কুষ্টিষ্ঠ হন 
নাই। বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে “গোঁবিন্দ- 
দাস” প্রবন্ধে আমি বুঝাইয়াছি যে, ইহাতে 
জানদাসের লক্জিত হইবার কোনও কারণ 
ন'ই, কারণ শিব্য গুরুর অন্থুকরণ করিকে 
হাহ।তে বিচিহতা কি? জ্ঞানদাসে চণ্তী- 
দাসের প্রভাব বেশী, কি বিদ্যাপতির এতাব 
বেশা। ইহার মীমাংস! হওয়া ছুর্ঘট ; কারণ 
ধাহারা জ্ঞানদ।সের * সমগ্র রচনা পাঠ 
করিয়াছেন, তাহার] সহজেই বুঝিতে পারি- 
বেন যে তিনি, উভয় মহাঁকবির কাছ হই- 
তেই প্রচুর পরিযাণে খণ গ্রহণ করিয়াছেন। 
সেযাহা হৌক এ কথা বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না] যে, এতৎ সত্বেও জ্ঞানদাঁস বৈষ্ঞব- 
সাহিতোর, তথা সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের, একটি 
উদ্ভ্বল রর । আমরা পরে বুঝই.ত চেষ্ট। 
করিব যে, জ্ঞানদ|সে অনেক পরিমাণে চণ্তী- 
দ্বাসের ও বিদ্যাপতির সমঘয় হইয়|ছে। 
জ্ঞানদাসের সন্ধে সাধারণভাবে আপাততঃ 
এইটুকু বলিয়! রাখিলেই চলিবে ; অত;- 
পর মামরা যে কথা বুঝ।ইতেছিলাম তাহাই 
আর একটু বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়াস 
প|ইব | 

আমরা বাকা ও ছন্দসম্বন্ধে এত বিদ্তৃত 
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তাবে অলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি 
ক্রেন, তাহার কারণ নির্দেশার্থ ফরাসী 
পঙ্ডিত তিন্টর কুঞ্গ'যার ফরামীতে লিখিত 
গ্রন্থের প্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত 
অনুবাদ হইতে নিষ্বোদ্ধ'ত অংশটীর প্রতি 
পাঠকগণের দৃষ্টি ভিক্ষা করিতেগ্ছি। কুজযা 
বলেন; “বাকুযুই কবিতার সাধনযন্ত্রঃ 
কবিতা বাক্যকে আপনার উপযোগী করিয়া 
গড়ি লয়, এবং আদর্শ-সৌন্দধ' প্রকাশ 
করিবাঁর জন্য তাহাকে মনোবন্তুতে পরিণত 
করে। কবিতা বাক্যকে ছন্দের দ্বারা সুন্দর 
করিয়। তোলে; বাকাকে সামান্য কগন্বর 
ও সঙ্গীত এই উভয়ের মধ্যবর্তী করিয়। 
দাড় করায়? উহাকে এমন কিছু করিয়া 
তোলে যাহা মূর্ভ ও অমূর্ত উভয়ই, যাহা 
আকৃতি ও দেহ-গঠনের ন্যায় সীমা বন্ধ, 
পরিস্ফুট, স্ুনিদদিষ্ট; "যাহা বর্ণচ্ছটার ন্যায় 
জীবন্ত ভাবাপন্ন, যাহা ধ্বনির স্যায় মন্র্পর্শী 
ও অনন্ত। শব স্বয়ং, বিশেষতঃ কবিতার 
নির্বাচিত ও রূপান্তরিত শব্দ, একটা 
প্রবল বিশ্বজনীন সন্কেত।” 

তাই বলিয়াছিলাম যে কবি জ্ঞানদাসের 
ছন্দে একটা এমন কিছু আছে যাহা মৃত্তি 
পরিগ্রহ করিয়া! স্বচ্ছন্দে আপন মনন বিজ্ঞাপন 
করে। যেমন আনন্দের ছন্দ, নিষাদের 
ছন্দ আমরা দেখাইয়াছি, তেমনি মনের 
অপরাপর ভাবাবলীর ছন্দও এক] জ্ঞান" 
দাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ুবকবি 
মনুষ্য-হৃদয়ের ছবি তুলিয়াছেন, এবং সেই 
ছবি ভাবের বর্ণে উজ্জ্বল করিয়। দেখাইয়া- 
ছেন। সেই চিত্রের প্রকাশ হইয়াছে 
তাহাদের বাক্য ও ছন্দে। বাক্যের উপরই 


ছন্দ প্রতিঠিত, যদিও ছন্দের এমন 
শক্তি আছে যদ্বারা সে বাক্যের উপর 
নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া, আপনার গুণে 
আপনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পার । কালি- 
দাসের কুমার-সম্ভবের রৃতিবিলাপের ছন্দের 
প্রতি মনে|নিবেশ করিলেই এ কথা বেশ 
হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে সংস্কৃত কিছুই জানে 
না তাহার কাছে যদি এই রতিবিলাপ 
যথাযথ রীতি অনুসারে আবৃত্তি করা যায় 
তাহা হইলে পেও বুঝিতে পারিবে যে কবি 
বিষাদের গন গ|হিতেছেন। জ্ঞানদাসের 
আর একটা পদ উঠ|ইয়া এই কথা সাব্যস্ত 
“করিবার চেষ্টা করিব। বসন্তকালে বিরহ- 
বিবুর। শ্রীরাধা শৃষ্ঠ কুপ্তবনে বিলীপ করিতে- 
ছেন, এই বিলাপ ব্রজবুলিতে গ্রথিত অতএব 
ইহাতে বাক্যের বহস্যাত্মক ভাবও যথেষ্ট 
রহিয়াছে, কিন্তু ই শুনিলেই বুঝা যাইবে 
যে,এই পদে কবি কোনও বিষাদের তান 


তু।লয়াছেন £ 
ফুটল কুসুম নবকুপ্ত কুটীর বন 
কোকিল পঞ্চম গাবই রে। 
মলয়ানীল হিম শিখবে সিধারল 


পিয়া নিজ দেশ না আইব রে ॥ 
অনিমিখ নিকট নহে মুখ নিরখিতে 
তিরপিত নহি এ নয়ান। 


এ সব সময় সহয়ে এত শাকই 
অবলা কঠিন পধাগ। 
চন্দন চাদ অধিক উতপাতই 


উপবন অলি উতবরোগ। 


সময় বসন্ত , কান্ত দূর দেশ 
জাননু বিহি প্রতিকূল ॥ 


১ম দংখ/। ] 


দিনে দিনে খান ত? হিমে কমলিনী জন 
ন! জানি.কি'হয় পরজন্ত। 
জ্ঞানদাসু্ষহ কে সমুঝায়ত 
শ্তামর নিকরুণ অন্ত। 
* ইহার অর্থ সর্বত্র উপলব্ধি ন হইলেও, 
ছন্দের গতি পর্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায় 
যে এই পদে ক্রদ্দনের ধ্বনি উঠিয়াছে। 
বসন্তের উল্লাস এবং বসন্তের বিষাদ কবি 
ছন্দের তারতম্যে প্রকটিত করিতে 
পারিয়াছেন। 
কিন্ত ছন্দ তো! কেবল ভাবের বাহন 

মাত্র; দেউলের বাঁহাবরণ যতই চাকৃচিক্- 
ময়" হউক তাহার অত্যন্তরে যদি দেবতা 
না থাকেন, তবে তাহার প্রয়োজনীয়তা 
বড়ই অল্প। তাই কবিতায় কেহ ছন্দ মাত্র 
দেখিতে চাহে না, দেখিতে চাহে তাহার 
হৃদয়। কবিতার হৃদয় ছন্দ নহে-_ভাব। 
তত্রাচ কবিতার ছন্দ নিতান্ত অবহেলার বন্ত 
নহে, যে হেতু ছন্দদ্বার৷ তাৰ প্রকাশ করিবার 
বিশেষ সুবিধা হয়। পদ্য ষেগছ্ নহে তাহ 
অনেকেই বিস্বত হন. তাই ছন্দের বিষয়ে 
এত কথা বলিলাম। তবে শুধু ছন্দ ভাল 
হইলেই যে কবিত হয় তাহাঁও নহে, তাই 
কব্তার বাক্য পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। 
কাব্যের ভাবস্কুস্তি বাক্যেরই উপর নির্ভর 
করে-_শুধু ছন্দের উপর নহে। 

ব্ষব কবির শব্দ-চয়ন-শক্তি প্রশংসনীয় । 
শের শক্তি অনেক প্রকার, তাহার 
মধ্যে ব্যগ্তন। বোধ হয় প্রধান। এক একটী 
কথায় যে ভাষাভব্যক্তির "পরিচয় পাওয়া 
যায় তাহা এই ব্যঞ্রনাশ[ক্তর সাহীয্যে। 
জ্ঞানদাসের পদাবলীর মধ্যে ইহাঁর উদ্দাহরণ 
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অনেক মিলিবে। তাহার এক একটি, 
কথার মধ্যে ভাবরাঁশ যেন লুকাইয়। 
আছে। 
সহঞ্জে ননীর পুতলি গোরী। 
জারল বিরহ আনলে তোরি॥ 
এই «ঞারল” কথাটা মনের কত ভাব 
প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে ত্হের 
কেমন বিষাদমাথ চিত্র অকিয়ছে। * 
চলিতে ন। পাবে রসের তরে। " 
আলস নয়নে অলস ঝাৰে॥ 
সা চি ০ 
নাজানিয়ে কিবা অন্তর স্বখে। 
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে ॥ 
রী 
কালের বদন চমকি চাও । 
তাবে কেয়া ফুল ওর না পাও ॥ 
ক ক ক 
কোলে পুলক বেকড় দেখি। 
প্রেম কলেবর ততহি' সথ॥ 
এই পদের ঠিতর অনেকগুলি কথ লক্ষ্য 
করিবার উপযুক্ত; যথ। রসের তরে, অলস 
ঝরৈ, ঝণকে চমকি চাও, ওর ন! পাও। 
প্রতোক কথায় এক একট! বিত্িন্ন ভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র পদাবলী: দ্বার! 
রসাবিষ্টা একট কমনীয় মৃত্তি ফুটিয়! উঠিয়াছে 
ঠিক সেই মূত্তি, যাহা কালিদাসের অমর 
তুলিকায় ফুটিয়া৷ উঠিয়। চিরকালের জন্য 
আমাদের হদয়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছে__ 
তাং বীক্ষ্য বেগথুষতী সবসাগযাষ্টিঃ 
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধ ত মুদ্বহস্তী। 
মার্গাচলব্যতিকর। কুলিতেব সিন্ধুঃ 
* শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ। 


৫২ বজদর্শন 


»এগটাকতক কথার সাহাযো কবি এক খানি 
বন্দর চিত্রপট আমাদের কাছে উপস্থিত 
ক'রয়াছেন। ঠেমের প্রথম পরিচয়ে 
লজ্জানস্্র নব বধূর নয়নের অবমন্নতা এমন 
সুন্দরভাবে বড় অল্পই চিত্রিত হইয়াছে। 
কবিবর জ্ঞান্দাপ এইরূপ অনেক স্থলেই 
শব্শক্তির দ্বারা ভাব প্রকটন করিতে 
পারিঘাছেস উদ্দাহরণ_ | 
শ্তাম চিকনিযা (দ রাসে নিরমিল কে 
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি। 
* ্ ্ 
লোচন শোর লুকায়লি গোঁরী! 
পু ক:গচুর করলি ধনী চোরী॥ 
প্রেম পরস রস লীল! রস লহরী 
দুছ'তনু ভাবে উজোর। 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


কাবোর বাক্য যে একটা সঞ্েত তাহ। যে' 
মূর্ত ও অমূর্ত এই গুলিতে তাহা বেশ দেখ! 
যায়। শব্দ-বঙগ এই সকণল পদে বিশেষ 
রূপে উদ্দা্ৃত হইয়াছে । বোধ হয় শেষের 
উদাহরণটাতে শুধু ব্যঞ্জনা-শপ্জির প্রষেগ 
হইয়াছে বলিলে ঠিক হইবে ন1, অলঙ্কার- 
শান্ত্রমতে ইহ!তে লক্ষণারও পরিচয় পায় 
যায়। তাবে “উজোর” ইহার মুখ্যার্থ ত্যাগ 
করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, 
অতএব ইহাতে শব্দের লক্ষণাশক্তির সুকপ 
কাঁধ্যই ব্যঞ্জনাদ্বায়াই গ্রকাশিত হয়, ইহাই 
আলঙ্কারকগণের মত। 
যস্য গ্রতীতিমাধাতুং লক্ষণং সমূপাস্যতে। 
ফলে শব্দৈক গঙ্ো চ ব্যঞ্জনান্নাপরা। ক্রিয়। ॥ 
কাবাপ্রকাশ--২য় উল্লাল। 
শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্থু । 


স্নেহের প্রতিদান 


পল্লী-কাহিনী 


যৃকুন্দ পাল ও মুরারী পাল দুই ভাই। 
যুকুন্দ যুর!রী অপেক্ষা আট বৎসরের বড়। 
মুকুন্দের বয়স যখন নয় বৎসর, সেই 
সময় তাহাদের পিতা গোগীনাথ পাল 
তিন দিনের জরে ভবপারে প্রস্থান 
করিল। এক বৎসরের শি যুরারীকে 
লইয়া! তাহার জননী সৌদামিনী বিধব। 
হইল; নাবালক পুত্র ছৃ'টিকে সে কিরূপে 
লালন পালন করিবে, কিরূপেই বা সে ছুটি 
উদরান্নের সংস্থান করিবে ভাহ। স্থির 
করিতে না গারিয়া, বিধবা চতুর্দিক 
অন্ধকার দেখিল; গুরুতর পতি-বিয়োগ- 
শোকের উপর দুঃসহ অগ্লচিস্তা তাহ]কে 
ব্যাফুল করিয়া তুলিল। স্বামীর সৎকার 


শেষ হইলে বিধব সিমস্তের সিন্দুর যুছিয়া, 
হাতের নোয়া খুলিয়া, সাদ থান পরিয়! 
তাহার পিতার জ্ঞাতি ভাতা ব্রিলোচন 
সরকারের পা জড়াইয়া ধরিল, কাদিয়া 
বলিল, “কাকা, সংসারে আপনার বলিতে 
আপনি তিন আমার আর কেহই নাই, 
যাহাতে আমার জাতি রক্ষা হয়, আপনি 
তার উপায় করুন। আপনি থাকিতে 
কার ছুয়োরে দাসীগিরি করিতে যাইব?” 

ত্রিলোচন সরকার সরলগ্রকৃতি, ধার্মিক 
ৃদ্ধ। পাকা আমের মত টুকৃটুকে গৌরবর্ণ, 
দড়ি গেঁঁফ' কামাচনা, মাথায় প্রকাণ্ড 
টাক, ঘাড়ের দিকে মরুভূমিতে ওয়েশিসের 
মত অল্প কয়েকগাছি কেশ ছিল, তাহা 


১ম সংখ 


শণের টায় শুভ্র; রুষ্ঠে তিনকন্টি' তুলসী 
কাঠের মাল! । সরকার মহাশয় তুসি মালের 
কারবার কঞ্ঠি! যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন, তাহার আড়তে অনেক লোকজন 
থাট্রিত, এবং পরোগকারী সদাশয় সাুব্যক্তি 
বলিয়। গ্রামে তাহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। 
সৌদামিনীর পিতা রামনারায়ণ সরকারের 
সহিত তীহার সঞ্তাব ছিল না, রামনারায়ণ 
যতদ্দিন বাচিয়। ছিলেন, ত্রিলোচনের অনিষ্ট- 
সাধনের জন্য কোনদিন চেষ্টার ক্রটী 
করেন নাই? রামনারায়ণের খলতায় 
অনেক সময় ব্রিলোচনকে যথেষ্ট ক্ষতি- 
রস্ত হইতেও হইয়াছিল একটি শিথ্য। 


' মামলা বাধাইয়া রামনারায়ণ ব্রিলোচনের 


অনেকে টাকা নষ্ট করিধাছিলেন। এই 
সকল কারণে বাঁমনারায়ণের পরিবারবর্গের 
উপর ভ্রিলোচন জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, 
এমন কি, তিনি রামনারায়ণের পরিবারস্থ 
কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেন 
ন।) কিন্তু সদ্য-বিধবা সৌদ।মিনীকে অশ্রু 
পর্ণ নেত্র স্টাহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া 
আশ্রয় ভিক্ষ। করিতে দেখিয়া ত্রিলোচন 


পূর্ব ক্রোধ বিস্বৃত হইলেন, তিনি সৌদী- 


মিনীকে হাত ধরিয়! তুলিয়া কোমল স্বরে 
বগিলেন। “মামার রানু যি দু'বেল 
দুমুঠো ধেতে পায় ভ্াহলে তুমিও পাবে। 
তোমাকে পরের ছুয়োরে দ্াপীগিরি করতে 
হবে কেন? আমার সংসারে কত লোক 
প্রতিপালন? হচ্ছে, আর তোমাকে ছ'মুঠো 
খেতে দিলে কি শ্রামার সংসার 
অচল হবে 1” রি 

সৌদামিনী বলিল, “আমি দিজের 


হের প্রতিদান 


৫৩ 


পেটের ভাবনা ভাবিনে কাকা, ছুটো 
গ্মপুি' নিয়েই হয়েছে আমার বিপদ 1” 
ক্রিলোচন বলিলেন “অপুস্ি আর. কি, 
ভগবান ত কাঁকেও অপুষ্তি মনে করেন 
৭1) যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার 
দেবেন। তোমাকে কিছু তাবতে হবে না 
মা, আমার সংসারে. থেকেই" ওরা। "মানুষ 
মুমিষ' হোক। রাজুকে, বলে দেব* সে 
মুকুন্দকে আড়তের রাজ কর্ম শিখোবে?” 
রাস্ত অর্থাৎ রাঙগীবলোচন ত্রিলোচনের 
একমাত্র পুত্র। রাজুই এখন ত্রিলোচনের 
সংসারের কর্তা, সেই কাজকর্ম দেখে। 


মহাপ্রভুর চরণচিন্তা, তাগবতগ্রন্থপাঠ, 
সঙ্নপ্রসঙগ ও হরিকথার আলোচন। 
লইয়াই বৃদ্ধের জীবনসন্ধ্যা নিরুদ্ধেগে 


অতিবাহিত হইতেছে।, 

সৌদামিনী বলিল “কাকা আপনার 
জামাই আমাদের ফাকি দিয়ে চলে গেলেন, 
বাড়ীট। শ্বশানের মত খা! খ। করচে, ও 
বাড়ীতে আমার আর এক দণ্ড মন টিকৃচে 
না। কি কৰে আমি থাকবো ?” 

* ব্রিলোচন 'রাধাকষ্ট? নামাঙ্কিত 
স্থলোহিত হরিনামের ঝুলিটি ললাটে স্পর্শ 
করিয়া বলিলেন “তুমি আমার বাড়ীতেই 
থাকৃবে, আমার নিজের মেয়ে নেই, তুমিই 
মেয়ের মত সংসারের “গিন্নিমো করবে। 
বৌম! আমার বাতে ভূগচেন। সংসারের 
কাজকর্ম দেখাশুনা! করে এমন “গিন্সি ধন্মি? 
স্ীলোক সংসারে কেউ নেই, তোমার উপর 
সেই ভার দিলাম” ূ্‌ 

ইতিমধ্যে রাজু খড়ম পায়ে দিয়! ঠক্‌ 
ঠ করিতে করিতে সেই ' গৃহের বারাগায় 


৫৪ বঙ্গদর্শন 


উপস্থিত হইল, ত্রিলো5ন তাহাকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “রাজু, গোপীনাথ ত হঠাৎ মারা 
গেল, সৌদামিনীর কোন উপায়ই ত দেখ্‌- 
চিনে, গঙ্গায় দুটো নাবালক ঝুঁন্‌চে আমা- 
দের সংসারেও 'গি্সি ধন মেয়েলোকের 
অতব। আমি মনে করচি, তোর দিদি 
আমাদের সংসারে থেকেই প্রতিপালন? 
হোক, তুই কি পিস?” * 
“বাদ বলির) “আমি আবার কি বলবো, 
আপনার যেমন ইঙ্া ৷ আর আমরা থাকৃতে 
দিদি অন্ত কোথাও গতর খাটিয়ে খাবেন, 
এও ত উচিত নয়। 
কথাই বলেছেন।” 
ত্রিলোচন পুত্রের কথায় সন্থষ্ট হইয়] 
বলিলেন, “সংসারে কে কাঁকে খেতে গরতে 
দেয় বল। সকলই লীলাময়ের লীলা, 
তিনিই আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছেন, আবার 
জলদ্রিয়ে জগৎ ঠা করেন, নিরাশ্রয় 
অনাথের প্রতিপালন-ত।র তিনিই নিচ্ছেন, 
আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। তা দেখিস্‌ 
নুদাংয়ের বছ ছেলে মুকুন্দকে গোলা- 
বাড়ীতে রেখে কাজকর্ম কিছু শিধুতে 
পারিস্‌ কি না।” 
বানু বলিল, "মুকুন্দ নিতান্ত ছেলেমানুষ, 
এখন ও কাজকর্ম কি শিখবে? সে এখন 
কিছুদিন পাঠশালায় লিখুক, একটু জান 
বুদ্ধি হলে কাজকর্ম শিধানে। যাবে ।” 
ত্রিলোচন বলিল, “্্যা সেই কথাই 
ভাল। ছেলেটাকে একটু লেখাপড়া শিখানো 
দরকার বটে।” 
পরদিন সৌদামিপী ব্রিলোচনের গৃহে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল। যুকুন্দ গ্রাম্য পৰঠ- 


আপনি সঙ্গত, 


[ ১২শ বর্ষ। বৈশাখ, ১৩১৯ 


শালায় ভর্তি হইল | যে হততভাগিনী 
বিধবা সংসার-সমুদ্রের কূল-কিনার| দেখিতে 
না পাইয়! উদ্বেগে ও ভয়ে অবসন্ন হইতেছিল, 
ভগবানের অনুগ্রহে তাহার অশন-বসনের 
রেণদূর হইল। 
ও 

কয়েক বৎসর পাঠশাণায় লেখাপড়া 
শিখিয়া মুকুন্দের হাঁতের লেখাটা বেশ 
পাকিয়| অসিলে, বাঙ্জু তাহ।কে গোলাবাড়ীর 
কাঙ্জে নিযুক্ত করিল? মুকুন্দ বুদ্ধিমান) বিনয়ী 
ও আজ্ঞাবহ ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই সে 
চালানী কারবাবের কাজ বেশ বুঝিয়া 
লইল। সৌদামিনী রাঙ্ুকে ধরিয়। ' একটি 
গরীবের মেয়ের সঙ্গে যুকুন্দের বিবাহ দিল | 
কর্ত। শ্রিলোচন সরকার বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তিনি পুত্রের হচ্ছে সংসারের ভার দিয়! স্বয়ং 
শ্ারন্নাবনে যাক্রা করিলেন, তাহার ইচ্ছা 
ছিল জীখনের অবশিষ্ট কাল তিনি সেই, 
খানেই বাস করিবেন। 

মুকুন্দ দু'টাক। উগাজ্জন করিতেছে 
দেখিয়৷ সৌদামিনী রাজুকে ৰলিল “এতকাল 
তুমি আমাকে ও আমার ছেলে ছুটিকে 
প্রতিপালন করলে, সাধ করে ছেলের বিয়ে 
দিলেম, সেও ছু পয়লা! আগৃচে, এখন আমি 
মনে করচি বাড়াতে গিয়েই থাকৃবো। 
ছেলে ছুটে! থাকৃতে,কর্তীর তি'টেয় প্রদীপ 
জলবে না, কিকরে তা দেখি? ঈশ্বর 
ইচ্ছায় বৌ এখন “গিন্লি ধন্লি' হয়েছে, আমি 
তোমার সংসারে না থাকলেও কোন 
অন্ুবিধা হবে না। আর আমি তে৷ বাড়ীর 
ছুয়োরেই থাকবে) 'যখন ডাকৃবে তখনই 
আস্বো।”: | 


১ম সংখ্য। ) 


রাজু বলিল, “এতদিন সংসারের সকল 
তার তোমার ঘলাতে ছিল, আমর! নিশ্চিন্ত 
ছিলাম; তবে তোমর+ থাকৃতে পালজ্ির 
ভি'টেয় একটা! অ|লে৷ জ্বলবে না এটাও 
তাল দেখ|য় না। তাযাতাল বোঝ, কর; 
বাবা, আবার মনে না করেক্প, এখানে 
তোমার থাকবার অসুবিধা হলো! বলে তুমি 
বাড়ী চলে যাচ্ছ।” 

সৌদামিনী বলিল, "*না, কাক তা 
কখনও মনে করবেন না । তোমার কত 
গুণ তা কি তিনি জানেননা? এতদিন 
তোমরা আমাকে যে ভাবে প্রতিপালন 
করলে, নিজের মায়ের পেটের ভাই ও 
বোনকে তেমন আদর যত্বে রাখে না) কি 
আর বলবেো। ভাই, নারায়ণ মধুন্ুদূন 
তোমাকে চিরজীবী করে রাখুন। তোমার 
সোনার সংসার চির দিন উথলে উঠুক ।”” 

এইরূপ আশীর্বাদ করিয়! সৌদামিনী 
শলীপ্রান্তবস্তা স্বামী গৃহে ফিরিয়। গেল। 


অন্ধকার কুটার দশবৎসর পরে আবার দীপা- 


লোকে উজ্্বগ হইয়! উঠিল। যথাসময়ে 
সৌদামিনী পুত্রবধূকে গৃহে আনিয়। আবার 
সংসার পাতিয়া৷ বপিল। বৈচিত্র্যময় কর্ম- 
রঙ্গভূমিতে তাহার জীবন-নাটকের নৃতন 
দৃশ্তপট উনুক্ত হইল। 

মুকুন্দ দেখিল সে শৈশবে তাল রকম 
লেখাপড়। শিখিতে পারে নাই, ইংরাজী 
বিট্য। না শিখলে একালে ভদ্রসমাজে 
সমাদর হয় না, অর্থপম্পদ, মানসন্ত্রম এ 
সকলই ইংরার্থীশিক্ষার উপর নির্ভর করে। 
মুকুদদ মুরারীকে গ্রামের মাইনর স্কুলে 
ভর্তি করিয়। দিল। 


মেহের প্রতিদান ৫৫ 


লেখপড়ায় মুরারীর অনুরাগ ছিল, 
শৈশবেই তাহার হৃদয়ে উচ্চাভিগ্াষ প্রবল 
হইয়াছিল, সে অন্নদিনেই মাইনর পরীক্ষায় 
উত্তার্ণ হইল, মাঁপিক পাঁচ টাকা বৃত্তিও 
পাইল । ভ্রাতার কৃতকার্য্যতায় উৎসাহিত 
হইয়] মুকুন্দ স্থির করিল সে যত দ্দিন 
পারিবে যুরারীকে পড়াইবে। মুরাবী 
যদি কোন রকমে বি এন্টা পাশ 
করিগ্না উকটুল হইয়। বসিতে পারে, তাস 
হইলে তাহার পিতার নাম উজ্জ্বল হইকে। 
নিত্যানন্দপুরের স+লেই ধন্য ধন্ত করিবে, 
পে পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপুরের একটি ছেলেও 
প্রবেশিকা পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইতে 
পারে নাই। ব্যবসায়প্রধান স্থান, সকলেই 


ছেলেদের সামান্য লেখাপড়া শিখাইয়! 
বাণিজ্য-ব্যবপায়ে নিযুক্ত করিত। 
নিত্যানন্দপুরের সাতক্রোশ দুরে 


সুলতানপুর গ্রাম । সুলতানপুরের বিচ্যোৎ- 
সাহা জমিদারের অনেক চেষ্টায় সেখানে 
একটি এন্টেন্স স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন, 
সুলতানপুরে মুকুন্দের এক বিধবা পিশির 
বাড়ী। বিধবার হাতে অনেক টাক। ছিল, 
তিনি,মহাজনী করিতেন । মুরারী পিশির 
বাড়ী থাকিয়। সুলতানপুরের স্কুলে গিতে 
লাগিল। মুরারী তিন বৎসর পরে, এক্ট্ন্দ 
পাশ করিলে মুকুন্দের আনন্দের সীম। রহিল 
না। মুকুন্দ তাহাকে এল্‌ এ পড়াইবার 
জন্য কৃষ্ণনগরে পাঠাইল। মুরারী এপ্টে্ন 
পাশ করিয়া বৃত্তি গায় নাই, কৃষ্ণনগরে 
রাখিয়৷ তাহার শিক্ষার ব্যয়ঙ্ঞ্৯ বহন কর! 
গ্রাম্য আড়তদারের গোমস্তা মুকুন্দের পক্ষে 
সহদ্দ হইল না। মুরারীর শ্বণ্তর নীলরতন 


৫৬ 


সাহার যথেষ্ট পয়সা ছিল, কিন্তু সে জামাইকে 
সাহায্য করিতে সন্মত হইগ না, সে বলিল, 
«আমার ত আর এ একটি মাত্র মেয়ে নয়, 
আমাকে আরও চারিটি মেয়ে পার করিতে 
হইবে, জামাইকে লেখাপড়া শিখাইবান্ধ 
জন্য সাহাধ্য করি, আমার এমন সাধ্য নাই ।” 
--অগত্যা মুকুন্দ পিশিমাকে ধরিয়া “সিল । 
পিশিমা দশটাকার তিন কেত! নোট বাহির 
কষ্ধিয়। বলিল, “এই টাকা দিয় মুরাবীর 
কেঁতাব কিনে দ্বিও, শুনেছি এখন তার 


অনেক টাকার কেতাব লাগবে । আমি 
বিধবা মেয়ে মানুষ। তোমার তাইকে 
পড়ানোর খরচ কোখ/র পাব? আমি' 


আর কিছু দিতে পারবে ন!।? 

পিশিযা এতদিন মুর।বীকে বাড়ী 
রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয্বাছে, টাকা কয়ুটি 
ন৷ লইলে তাহার ভ্বপমান কর। হয়,বিশেষতঃ 


মুকুন্দের ন্যার পক্ষে ত্রিশ টাকা 
উপেক্ষার বস্ত্র নহে। সে টাকা কয়টি 
লইল, কিন্তু ভ্রাতার শিক্ষার গুরু- 


তার মে' কিরূপে বহন করিবে তাহ! স্থির 
করিতে গাবিল না। রাজুর মিকটেও সে 
সাহায্য চাহিতে পারিল না, ইদানীং রাজুর 
কাজকর্মও মন্দা? যাইতেছিল, তথাপি রাজু 
স্বতঃপ্রবৃত হইয়! মুরাবীর কলেজের বেতন 
যাহ।লাগে তাহ! প্রদান করিতে সম্মত হইল । 
যুকুন্দ সপরিবারে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া 
ভ্রাতার শিক্ষার ব্যয় চালাইতে লাগিল। 
সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও ছুই ভাইয়ের স্ত্রী। 
তখন পর্যন্ত মুকুন্দ পুত্রমুখ দর্শন করে 
নাই, তাহার স্ত্রীর সম্তানবতী হইবার বয়স 
উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং পল্লীবাসিনীগণের 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩,৯ 


ধারণা হইয়াছিল, যুকুনদের স্ত্রী পল্মাবতী 
বদ্ধযা। নাতির মুখ দেখিযার সুখ দৃষ্টে 
নাই বলিয়া পৌদামিনী সর্বদাই আক্ষেপ 
কৰিত । ৫ ০ 
কৃষ্ণনগর সহরে আসিয়া মুরারী হঠাৎ 
ভয়ঙ্কর স্কদেশপ্রেমিক হইয়া উঠিল । 
কোথাও সভাসমিতি হইবে_মু্ারী তাহার 
উদ্যোগ আয়োঞ্জন করিত, কোন শ্বদেশ- 
হিতকর কার্যে টা তুলিতে হইবে_- 
মুরারী টাদার খাত হাতে লইয়া সন্তান্ত 
নগরবাসিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিত; 
অর্দোদয-যোগের সময় নবদ্বীপে বহু যাত্রীর 
সমাগম হইলে, মুরারী ভলপ্িয়ার দলের 
কাণ্চেন হইয়া, তীর্ঘয(ত্রগণের 'বিবিধ 
অস্থুবিধা দুর ঝরিবার জন্য চারিদিকে 
ছটাছুটি করিতে লাগিল | কাজ খুব ভাল 
ও প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই? কিন্ত 
ইহাতে তাহার পড়াশুনার বড় বিদ্ত 
ঘটিতে লাগিল। দ্েশহিত ও জনহিত্ের' 
উৎসাহে সে ভুলিয়া গেল--তাহার দরিদ্র 
দাদ সপরিবারে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া 
তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেছে। 
দশে ঘুরারার খুব প্রশংসা করিতে 
লাগিল বটে, কিন্ত কেবল দশের গ্রশংস। 
সঞ্চয় করিয়| পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় 
না) একজামিন পাশ" করিতে হইলে 
যথারীতি প্রশ্নের * উত্তর লিখিতে হয়, 
এবং নিতু্ল উত্তর লিখিতে হইলে পাঁঠ্য 
পুস্তক অধ্যয়ন কর আবশ্বাক। মুরারী 
সময়াভাবে অধিকাংশ প1ঠ্য পুস্তক খুলিবার 
“ফুরসৎ পাইন্ত না। নির্দিষ্ট সময়ে গেজেটে 
এল্‌ এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, কোনও 
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বিভাগে, মুরারির নম দেখিতে পাওয়া 
গেল না। মুরারি * বলিল-_পরীক্ষকের। 
তাহার “মেরিট এগ্রিসিয়েট' করিতে গারে 
নাই। বিশ্বীবদ্যালয়ের তুচ্ছ 'এক্‌জ।মিন 
পাশ' করিবার জন্য সে জন্মগ্রহণ করে নাই, 
তাহাঁর বনের মহত্তর সার্ঁকতা আছে। 
ভাই এল এ পরীক্ষায় ফেল হইল 
দেখিয়া! গোবিন্দ বড় মন্নাহত হইল, নিজের 
অনৃষ্টকে পিকার দিতে লাগিল; কিন্তু সে 
মুহূর্তের জন্য ভ্রাতাকে অপরাধী করিম 
না।__রাঙ্গ বিরক্ত হষ্টয়া যুবারির কলেজের 
বেতন দেওয়। বন্ধ করিল; মৃকুন্দও আর 
তাহার শিক্ষার বায়তাঁর বন্ধন করিতে 
গারিল ন।। মুরারি দাদার উপর বড় 
চটিয়া গেল, এবং ম| সরম্বতীর নিকট 
'বিদ্ধায় লঙ্টয়া ডাকপরে এপ্রেপ্টিসি আর্ত 
করিল। বৎসর ঘুরিতে না ঘুবিতে কুড়ি 
*টাকা বেতনে তাহার চাকরী হইল। মুরারী 
জগন্নাথপুর ডাকঘরে কেবাণীগিরি করিতে 
গেল; স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার খোলস 
দুরে পড়িয়। রহিল ।__-কলেজ ত্যাগের স'্গ 
সঙ্গে তাহার সে নেশা কাটিয়া গিয়াছিল। 
ইতিমধ্যে মুকুন্দের পিশি রক্কামাশয় 
রে!গে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। পিশির 
পীড়ার সংবাদ পাইয়া! মুকুন্দ তাহার গৃহে 
উপস্থিত হইয়। কয়েকদিন প্রাণপণে তাহার 
স্বো-শুজধা! করিয়াছিল। সংসারে পিশির 
শন্য কোন নিকট আম্মীয় ছিল না, পিশির 
টাকাকড়ি সমস্তই মুকুন্দের হস্তগত হইল ' 
দরিদ্রের সন্তান মুকুন্দ এক সঙ্গে আট 
দশ হাঁজার টাক] পাইয়া? হঠাৎ *বে-দামাল" 
হইয়া উঠিল। টাকাগুল। হুল বাহির করিয়া! 
৮ 


ৃ 
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কণ্টকের ন্যায় তাহাকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিল। সে অধিকাংশ টাক। থরচ করিয়া 
পিতৃভিটায় এক অট্রালিক। নির্মাণ করিল, 
কিছু জমিজমা করিল। এবং অবশিষ্ট 
টাকা দিয় মুদিখানার দোকান খুলিল। 

রাজু মুকুন্দকে তাড়াতাড়ি চাকরী 
ছাঠিয়। দোকান করিতে প্রথমে নিষেধ 
করিয়াছিল কিন্তু মুকুন্দের একান্ত আগ্রহ 
বুঝিয়া শেষে আর আপত্তি করে নাইস- 
তবে গোটাকত উপদেণ* দিয়াছিল, “হাত 
চেয়ে যেন আম বড় ন! হয়, কখন পুজি 


তেগ্গে খরচ করো না, ইত্যাদি। সে সব 


অতি প্রাচীন উপদেশে মুকুন্দ বড় কাণই 
দিল না, তবে রাজুর নিকট কোন অবিনয়ও 
দেখাইল না। 

মহা সমারোহে যুকুন্দের ব্যবসায় 
চনিতে লাগিল। উ্তয় ভ্রাতার স্ত্রীর 
অনেকগুলি সোনার গহন] হইল; এবং যে 
সকল পল্লীরমণী মুকুন্দ ও মুরারির স্ত্রীর 
মহিত পূর্বে পাক্যালাপও করিত না, তাহ।র! 
এখন ঘন খন তাহাদের বাড়ী আসিয়। 
আম্মীয়তা করিতে লাগিল। কেহ হইল 
সই, কেহ হইল বেগুণ ফুল; তা ছাড়া 
দেখনহ।সি, অডিকলোন, গঙ্গাজল প্রস্ততি 
কুটুিনী সমাজের' কোলাহলে . মুকুন্দের 
গ্রশত্ত অট্টালিকা নিরন্তর গরতিধবনিত 
হইতে লাগিল। 

পুত্রদ্বয়ের পৌতাগ্য-সথধ্য যখন মধ্যাকাশে 
দেদীপ্যম।ন, সেই সময় সাধবী সৌদামিনী 
সঙ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। মায়ের শ্রা 
লইয়া! উভয় ভ্রাতার মধ্যে কিঞ্চিৎ মনান্তর 
উপস্থিত হইল, যুকুন্দ বলিল, “মায়ের 


৫৮ 


শ্রান্ধে সাতখানি গমের কুটুঘ নিমন্ত্রণ করিব 
ও রাঢ় হইতে তিন দল কীর্তন আনাইব; 
বৃষোৎসর্গ ও অন্ততঃপক্ষে দুইটা ষোড়শ 
না করিলে লোকে কি বলিবে, শার 
আমাদের তৃত্িই বা কিসে হইবে, মা-ই 
আমাদের সর্বস্ব ছিলেন।” মুরারি বলিল, 
“পরের টাকা কিছু হাতে আসিয়াছে বলিয়া 
কি এই ভাবে অপব্যয় করা ভাল? 
সংক্ষেপে কাজ শেষ কর।+ 

কিন্তু মুরা'রর পরামর্শে কাঙ্জ হইল 
না। মহাসমারে!হে শ্রাদ্ধ শেষ হইল। 

ইদানীং মুদীখানার দোকান ভাল, 
চলিতেছিল না|, অথচ সংসারে অবস্থার 
অতিরিক্ত বায়; যুকুন্দকে বাধ্য হইয়া 
জমিদার ও শিকদারদের কাছে বাড়ী ও 
জমি বীধা দিয়া হাজার টাকা কর্জ লইবার 
ব্যবস্থা করিতে হুইল। যুবাঁরি বলিলঃ 
“তোমার বিবেচনার ভ্রটীতেই দেনা হইল! 
তখন অত করে বারণ করেছিলাম, 
কিছুতেই শুনলে না। এখন আপনিও 
মজলে, আবার সবাইকে মজাঁবার জোগাড় 
করে তুলেছ। ৮ 

তাহার স্ত্রী পদ্ম।বতীকে জানাইল,“দিদি, 
তোমাদ্দের ত ছেলে পুলে নাই, তোমাদের 
আর কিসের তয় বল, ভাশুরের বিবেচনার 
দোষে আমাদেরই আও বাচ্ছা! লয়ে পথের 
ভিখারী হ'তে হচ্চে!” এ কথাও মুকুন্দের 
কাখে গেল। সেভাবিলি ঠিক কথাই ত! 
তখন মহাজনকে বুঝাইয়। সে বাড়ীর ও 
জমার (নিজ অংশ) অর্ধেক বীধা দিয়! ট'কা 
লইল। অর্ধেক অংশই: যথেষ্ট বিব্চেন। 
করিয়া মহাজনও তাহাতে আপত্তি করিল না। 


বঙদর্শীন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


তারপর মুর্দিখানা সন্ধে কি কর্তব্য 
তাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভায়ের ইচ্ছামত 
ুকুন্দ একটা ব্যবস্থা করিয়া লইল। ছুই 
নামে দোকান চলিতে লাগিল। 
তখন দ্বিগুণ উৎমাহে মুকুন্দ ব্যবসায়ে 
মনঃসংযোগ করিল। কিন্তু যখন সাংসারিক 
অবস্থার অবনতি আরস্ত হয়, তখন সহত্র 
চেষ্টাতেও ত'হার গতিরোধ হয় ন!। 
যুকুন্দের স্ত্রীর যে কয়েকখানি অলঙ্কার 
ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহাও উত্তমর্ণের 
সিন্ধুকে উঠিল। হবে মুরারির অংশের 
টাকা মুকুন্দ কোন রকমে সংগ্রহ করিয়া 
যুরারিকে দিয়াছিল। তবু কলগ্ক ও 
লাঞ্ছনার হাত হইতে এড়াইতে পারে নাই! 
্ ॥ 
ম] ষষ্ঠীর খেয়াল কিছু বিচিত্র। অনেক 
তাগ্যবান ব্যক্কি মাথা খুঁড়িয়াও তাহার 
গ্রসন্নতা লাত করিতে পারেন না, পোষ্ঠ' 
পুত্র লইয়া তাহাদিগকে বংশ রক্ষা করিতে 
হয়; আবার যে দরিদ উদরাস্্রের সংস্থানে 
অসমর্থ, তাহার কপাসিন্ধুর প্রাবনে তাহাকে 
'নাকানি চুবানি' খাইতে হয়! ছেলে 
মেয়ের নিবারণ: ক্গাস্ত,। আন্না প্রভৃতি 
নিশেধার্থস্থচক নামকরণ করিয়াও হতভাগ্যের 
নিষ্কৃতি নাই, তাই কবি ছুঃখ করিয়। 
গাহিয়াছেন__ 
«বিয়ে কল্পেই পুত্র কন্তা, 
আসে যেন প্রবল বন্যা, 
পড়াতে আর বিয়ে দিতে,হই সর্বস্বান্ত! 
প্রাণট! রাখিতে "হোল গ্রাণাস্ত? ॥ 
মূক্ন্দ ' বংশরঙ্ষায় হতাশ টয়া 
যখন হাঁ ছাড়িয়াছিল, সেই সময় মা যী 
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হঠাৎ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বহস্তে 
হাল ধরিবেন ॥ 'মুকুনের স্ত্রী পচিশ বত্মর 
বয়সে এক পুত্র. সন্তান প্রসব করিল। 
তাহার পর বৎষ্ধর ঘুরিতে না মুরিতেই মা 
ষঠী হয় একটি পুত্রনা হয় একটি কন্যারত্ব 
তাহাঞ্কক উপহার দিতে লাগিলেন। মুরারীর 
জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র তখন বেশ বড় সড় 
হইয়া জনার্দনপুরের স্কুলে লেখা-পড়। 
আরম্ত করিয়াছিল। 

সাংসারিক অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতে 
লাগিল, মুকুন্দ বাধ্য হইয়া দোকান 
উঠাইয়। দ্রিল, নিজে একবেল। না খাইলেও 
চলে, কিন্তু দুধ ভিন্ন ছেলে মেয়েদের 
একবেলা চলিবার উপায় নাই। গয্পণার 
নিকট দুধ কিনিতে অনেক পয়স| লাগে, 
স্থৃতরাং মুকুন্দ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 
দুইটি হৃগ্ধবতী গাভী কিনিল। অর্থকষ্টে বাধ্য 
হইয়। মুকুন্দ দাসদাসীদের বিদায় দিয়াছিল, 
অগত্যা সে স্বহস্তে গরুর বিচালী কাটিয়া জব 
মাখিয়া দিত, এবং তৈজসপত্র গুলি, বিক্রয় 
করিয়া কষ্টে সংসার চালাইত। নান! 
দুশ্চিন্তায় অকালে তাহার চুল পাকিয়| গেল, 


এবং প্রো হইবার পূর্বেই জরা আসিয়া. 


ভাহাকে আক্রমণ করিল। 

এপ্দিকে মুরা।র কয়েক বংসরের মধ্যেই 
বেশ গুছাইয়া লইল। সে বিশ টাক। 
বেতনে ডাকঘরের ঠাঁকরীতে প্রবেশ 
করিয়াছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার 
বেতন পঞ্শ টাকা হইল) একটি সব পোষ্ট 
আফিসে সে পোষ্ট মষ্টার নিযুক্ত হইল। 

মুরারি কুপণ ছিল, কপণের] প্রায়ই 
সঞ্চয়ী হয়। ডাকধরের চাকরী করায় 


ন্েহের প্রতিদান ৫৯ 


তাহ,কে দাস দ।সী রাখিতে হয় নাই, ডাক. 
ঘরের হরকর! ও পিয়নেরাই তাহার 


 গৃহস্থালীর সকল কাজ করিয়া দিত, বাঁসা 


ভাড়া লাগি£ ন) কিট "বিক্রয় করিয়া 
সে ষে কমিশন পাইত, তাহাতে কষ্টে স্বষ্টে 
ংসার চলিত, বেতনের টাকাগুলি দে 
খাটিত। এই ভাবে কিছুদিণ্রে, মধ্যেই 
মুরারি অনেক টাঁক1 জমাইয়। ফেলিল। 

ডাকঘরে'র চাঁকরীতে প্রায়ই ছুটি পাওয়া 
যায় না। সুতরাং মুরারি সপরিবারেই 
কর্মস্থলে থাকিত। তথাপি সে মধ্যে মধ্যে 
দাদার তন্বতল্লাস লই; এবং পুজার সময় 
বৎ্সরাস্তে পরিবারে একবার বাড়ী যাঁইত। 
যতদিন তাহার দাদার সন্তানাদি হয় নাই, 
ততদিন সে দাদার অন্তগত হইয়া চলিয়।- 
ছিল, দাদাকে মৌখিক সম্মানও করিত। 
সে বুঝিয়াছিল দাদার যাহ কিছু আছে, সে 
সমস্তই তাহার বা তাহার পুত্রের । সুতরাং 
দাদার অবাধ) হই তাহার মনে কষ্ট 
দেওয়া সে সঙ্গত মনে কৰিত না। 

কিন্তু মা ষঠী যেদিন হইতে যুকুন্দের 
স্কন্ধে ভর করিলেন, সেই দিন হইতেই 
যুরারির মেজাজ বিগড়াইয়া, গেল। সে 
বুঝি্ল, এতদিনে সরিকের সংসার হইল। 
তই মুকুদ্দ যখন অর্মকষ্ে পড়িয়া তাহার 
নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা কিল, তখন ..রান্রি 
দাঁদীকে অর্থের পরিবর্তে অযাচিত হিতো- 
পদেশ প্রদানে কুষ্টিত হইল না, সে মুকুন্দকে 
লিখিল; “আপনি কোনও দিন বুঝিয়া 
চলিতে শেখেন নাই, আপনার হাতে যথেষ্ট 
পয়স। ছিল, কিন্তু আপনি তাহা ছুই হাতে 
উড়।ইয়! দিয়াছেন, অবস্থার অতিরিক্ত বায় 


৬& 


করিয়৷ সর্বস্ব লুটাইয়াছেন, তখন আম 
আপনাকে সাবধান করিয়াছিলাম, কিন্ত 
আমার. কথা আপনি গ্রাহ করেন নাই, 
পিশিমার এতগুলি টাকা খ।পনি কি করিয়া 
নষ্ট করিলেন, সে কথা আমি কোনদিন 
আপনাকে িজ্ঞাসা করি নাই, আমি 
কোনও দিন আপনার নিকট দাহায্য প্রার্থনা 
করি নাই, সামান্য বেতনের চাকরী কররয়া 
কষ্টে সংদার প্রতিপালন করিতোছি। স্বীকার 
করি আপনি যেংবা়ী প্রস্তুত করিয়াছেন 
তাহার অর্দাংশ আমার, এবং আপনি 
আমার স্ত্রীকে দুই একখানি অলঙ্কারও দিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে ন্যয় হইয়াছে" 
তাহা! আপনার স্বোপাজ্জিত অর্থ নহে, 
পিশিম|র টাকাতেই তাহা হইয়াছে; সেই 
অর্থে আপনার ও আমার সমান অধিকার 
ছিল; আপনার প্রতি শ্রদ্ধ। ও সন্মানবশ ত৫ই 
আমি কোনদিন সে টাকার অংশ চাহি নাই। 
বুদ্ধির দোষে সর্বস্ব উড়াইফ়া এখন আপনি 
অর্থকঞ্টে আমার নিকট সাহায্য চাহিযাছেন, 
সাধ্য হইলে আমি আপনাকে কিছু 
পঠাইতাম, কিন্তু তাহা আমার সাধ্যাতীত। 
মানুষ মাত্রেই স্ব স্ব কর্মের ফলতোগ করে, 
আপনি স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করিতেছেন, 
আমি কিরূপে তাহ।র শ্রীতিবিধান করি 1” 

হায়। মুকুন্দ ষে এই তাইকেই 
বাল্যকাগ হইতে পুত্রাধিক স্েহে প্রতিপালিত 
করিয়াছে, সপরিবারে এক হন্ধ্যা আহার 
করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন 
করিয়াছে! ইহাকেই বলে-_ 

“যখন তোমার কেউ ছিল না, 

তখন ছিলাম আমি, 


বজদশৃন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


এখন তোমার সব হয়েছে, 
পরু হয়েছি আমি।” 

কিন্তু মুকুন্দের মনে এত কথা আসে 
নাই, ভাইয়ের সাধ্য নাই তা সেকি 
করিবে! কিন্তু মুরারি চিঠি খানি এ 
তাবে লিখিল কেন? আর একটু *নরম 
করিয়াও ণিখিতে পারত! সহসা তার 
চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, দুই চারি ফোটা 
স্থানচ্যুত হইয়াও পড়িল! 

পিতার তাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দের 
তিন বত্ণর বয়স্ক পুএ গোপাল তাহার গল! 
জড়!ইয়া ধারয়। অর্ধপ্ডুট কোমলম্বরে বলিল, 
“বাবা তুই কাদতিত কেন? তোল কি 
হয়েতে ?”- কীদ কীদ হইয়া তাড়াত।ড়ি 
সে কচি কচি হাতে বাগের চোখের জল 
মুছাইয়। দিল। মুকুন্দ (বদনাবিদ্ধ ব্যথিত 
বক্ষে পুত্রকে চাপিয়৷ ধরিল, জালাময় 
দীর্ঘশ্বাস অশ্রত্ূপে বিগলিত হইয়া! আবার, 
তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত করিল, সে পুত্রের 
প্রশ্নের কোন উত্তর দ্রিতে পারিল না। 

৫ 

কয়েক মাস পরে মুকুন্দের উত্তমণ 
পঞ্চানন শিকদার প্রাপ্য টাকার জন্য গীড়া- 
গীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থাভাবে 
তাহার সংসার প্রতিপালন করা কঠিন, 
সে সুদসহ সহআাধিক টাকার খণ কিরূপে 
পরিশোধ করিবে 1--শেষে পঞ্চানন শিকদ[র 
বাধা হইয়া জেলার সবজজ আদালতে 
গেবিন্দের নামে নালিশ রুজু করিল। 
বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া মামলা, মুকুন্দ 
বুঝিল, মামলা চালাইয়া কোনও লাত 
নাই? নিমজ্জনোন্বখ বাক্তি যেমন সন্দুখস্থিত 


১ম শখ], 


তৃণ ধরিয়! উদ্ধার লাতের আশা! করে 
মুকুদ দেইরূপ কিছুীবন্দী করিয়া এই 
মহাদায় হইতে উদ্ার-্াতের চেষ্টা 
করিল। কিন্ত কিস্তীতে কিল্তীতে টাক। 
দিতে না পার্রলে কিস্তীবন্দী করিয়া ফল 
কিখ প্রথম কিন্তীতেই সে কিন্তী খেলাপ 
করিল। শাঁদালত হুকুম দিলেন, মুকুন্দের 
সম্পত্তি নিলাম করিয়া উত্তমর্ণের খণ 
পরিশোধ হইবে । 

বাসগৃহের অর্ধ।ংশ ভিন্ন যুকুন্দের অন্য 
কোন সম্পত্তি ছিল না, স্থৃতরাং তাহাই 
নিলাম হইয়। গেল ! মুরারির শ্বশুরের নামে 
সে ম্বংশ খরিদ হইল । 

কয়েক দ্রিন পরে নিলাম খবিদ্দারের 
উকীল মুকুন্দকে বাড়ী হইতে উঠিয়া 
* যাইবার জন্য এক 'হ্ুটিশ' দিলেন। মুকুন্দ 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়। স্ত্রী পুল কন্যাদের সঙ্গে 
, 'লইয়। পৈত্রিক বাস্তরভিটা পরিত্যাগ করিল! 
_ছুই ক্রোশ দুরে সনাতনপুরে মুকুন্দের 


মহ|ভারতে 


নমোঁহ্স্ তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে! 
ফুললারবিন্দায়ত পত্রনেত্র। 
যেন ত্বয়া৷ ভারভতৈপপূর্ণঃ 
প্রজালিতো। জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ 


হে বেদব্যাম! আপনাকে প্রণাম করি। 
আপনার বুদ্ধি বিশাল। আপনার নেত্র 
পদ্মপন্ধের গ্ঘায় বিস্তৃত। আপনিই মহা- 


ভারতরূপ তৈলপুর্ণ, প্রদীপ 


জ্ালিয়াছেন। 


জ্ঞাসময়, 


খহাঁভীরতের এঁতিহামিকত। 


.দ্বাশনিকতায় কি ভূ 


৬১ 


শ্বশুরবাড়ী; যুকুন্দের স্ত্রী ভিন্ন তাহার 
শশুরের অন্য পুত্র কন্তা ছিল না। যুকুন্দ” 
সপরিবারে তাহার একমাত্র অবলখ্খন গরু 
ছুটি লইয়! শ্বশুরাঁলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
মুকুন্দ এখন শ্বশুর/লয়েই সপরিবারে 
বাস করিতেছে। সে সনাতনপুরে কয়েক 
জন দে|কানদ|রের দোকানে *ঠিকা যুহুরীর 
ক]জ করে, এবং অবসর কালে গ্োরুর 
বিচালি কাটে ও জাব মাথে। আর, বৎসুরের 
ভিতর অন্ততঃ একবার মুরারীকে দেখিয়া 
আসে, ঘরের একটু ঘি, চাষের কিছু আলু, 
গোটা কত নারিকেলের শাড়, ভাইয়ের 
জন্য বহিয়| লইয়া যায়, তব পরিমাণ 
বড় অপ্স, ত1 হ'লে কি হয় মুরারি যে এ 
সব বঢ় ভাল বাসে! যুরারির স্ত্রী জিনিষের 
ছিরি' দেখিয়া ঠোট ফুলাইয়া তাচ্ছিল্যের 
হাসি হাসে, আর স্বা্ধীর প্রতি খুব সতর্ক 
দৃষ্টি রাখে । পাছে তার মন নরম হয়, 
সর্ধনাশ, তা হইলে কি আর রক্ষা আছে? 
শ্রীদীনেন্্রকুমার রায়। 


মত 


মুখবন্ধ 

সত্যসত্যই মহীভারত ভারতের জ্ঞান্ময় 
অপূর্ব গ্রদদীপ। ভারতের গৌরবরৰি 
অস্তমিত। গাঢ় মোহনিশ! সমাগত] । এই 
ঘন অজ্ঞানতিমিরে মহাভারত এখনও উজ্মল 
জ্ঞানপ্রদীপরূপে ভারতের অতীত গৌরব 
প্রকাশ করিতেছে। কি কবিত্বে। কি 
ভূগোলরূপে, কি ধর্মা- 
সংহিতাভাবে, কি কি মহাভারত 


৬২. 
অতুলনীয়। মহ।তারত কবিত্বের অমৃত- 
এপ্রশ্রবণ। দর্শনের গভীর খনি, প্রাীন 
পৃথিবীর অস্ত ভূগোল, আর্্যসমাজের 
অত্যুজ্বল চিত্র, পৌরাণিকী গাথ|র অক্ষয় 
ভাঙার, ধর্মের অগাধ রত্বাকর? ও ভারতের 
বিচিত্র ইতিহাস। এই জন্যই মহাভারত 
পঞ্চমবেদ বুলিয়া বিখ্যাত! এই জন্যই 
প্রবাদ যে, পিতামহ ব্র্গা যগন একদিকে 
বেদধেদাঙ্গাদি ও অপরদিকে মহাভারত 
বার্ধিয়া তৌল করেন, তখন মহাভারতের 
ভার অধিক হইয়াছিল। মহাতারত যে 
একাধারে আর্ধ্যঞজাতির মহান্‌ কাথা, গভীর 
দর্শন, ও অদ্ভূত পুরাণ ইহা সর্দবাদিসগ্মত। 

মহাভারতে ইতিহামিকতায় স'শয় 

আস্থাবান্‌ নিরক্ষর বা সাক্ষর হিন্দুগণ 
সকলেই মহাতারতকে ইতিহাস বলিয়! 
বিশ্বাস কবেন। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য পঞ্ডিত 
ও কতক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এদেশ- 
বাসী মহাভারতের এঁতিহাসিকতা ম্বীকার 
করেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
আবার এতদূর পধ্যত্ত বলেন যে, প্রাচীন 
তারত ইতিহাস বুঝিত না, তাই প্রাগীন 
ভারতে ইতিহাস নাই, কেবল লৌকিকা- 
লৌকিক অসম্ভব ঘটনাবলির বিবরণ 
দেখিতে পাঁওয়া যায়।' সুতরাং অগ্নে 
আমাদের পূর্ববপিতামহগণ ইতিহাস শব্দের 
যার্থ-মর্শা অবগত ছিলেন কি না দেখা 
মাবশ্তক 


প্রাচীন ভারতে ইতিহীস-জ্ঞান 


প্রাচীন্তারতে যে ইতিহাসের মর্্ব পরি- 
চিত ছিল তাহা পুরাণ, আখ্যান, কথা, 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


আখ্যায়িকা, ইতিহাস প্রভৃতি শব হইতে. 
্পষ্ট গ্রতীপমান। পুরাণ পঞ্চলক্ষণাস্থিত__. 
সর্নচ প্রতিসর্গন্চ বংশে! মন্বস্তরাণিচ | 
বংশানচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণমূ ॥ 

সর্গ অর্থাৎ পর্রদ্ম হইতে চতুবিংশতি তত্ব 
ও তত্বময় হিরণ্যগর্ভের স্থষ্টি, বিদর্গ অর্থ! 
হিরণ্যগর্ভ হইতে মরীচি প্রস্ৃতি প্রজাপতি- 
গণের স্থষ্ট ১ বংশ অর্থাৎ প্রজাগতিগণ কর্তৃক 
দেববক্ষরক্ষে।মনুষ্যতির্ধ্যগাদির সৃষ্টি, মন্বস্তর 
অর্থাৎ বৈবস্বতমন্্র প্রভৃতি চতুর্দশ মন্থুর 
অধিকার, এবং বংশান্চ-রত অর্থ]ৎ চর ও 
সুধ্যবংশ, এই পঞ্চবিধ বিষয় যাহাঁতে বর্ণিত 
“হইয়াছে তাহাই পুরণ। এ মতে পুরা ৭ 
গবেষণা এবং অলৌকিক ও লৌকিকা- 
লৌকিক ও নৌঁকিক বাপারের মন্নিবেশ 
থাকে। পুরাণের অপৌঁকিক বিবরণকে 
[0)0001055 ও লৌকিকাশৌকিক 
বিবরণকে 10০70 বল। যাইতে পারে। 
আখ্যান শব্দে কান্ননিক ব1 সত্য বা 
পৌরাণিক ইতিবৃতত। সেই আখ্যানকে 
প্রাচীন আলগ্কাবিকগণ পণ্চবিতাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। ্গ্রিপুরাণে আছে 

“আধখ্যায়িকা কথা থগডকথা পরিকথ। তথা । 
কথানিক্ষেতি মন্যান্তে গদ্যক'ব্যঞ্চ পঞ্চধা ॥ 
আখ্যায়িকা, কথা. বগঁকথা, পরিকথা ও 
কথালিকা এই পঞ্চতাগে গদ্যকাব্য বিতক্ত। 
আধখ্যায়িক৷ শব্দে সত্যনুলক ইতিবৃত্ত, কথা 
শব্দে কান্ননিক রচন! বুঝায়। অমরকোষে 
“আআখ্যায়িকোপলববার্থা,” «প্রবন্ধকল্পন। কথা” 
এইরূপ লক্ষণ দেওয়া *হইয়াছে। 
আলঙ্কারিকগণেরু হস্তে আখ্যারিক ও কথ 
শবের অর্থ ক্রমে সকদীর্ণ হইয়া পড়ে 


১ম সংখ্যা 


গদ্যে লিখিত, নায়কমুখে বিভৃত উপাখ্যানের 
নাম মাখ্যায়িক] এক গদ্যে লিখিত নায়ক- 
যুখে বা অপরের মুখে বিরৃত উপাখা!নের 
নাম কা হয়। আচার্য দণ্ডী এরূপ লক্ষণে 
আপত্তি করিয়! আখ্যায়িকা ও কথা ও 
থণ্তকথা গভৃতি সমস্ত আখ্যানকেই এক 
জ'তীয় গদ্যময় গল্প বলিয়াছিলেন। 
তৎপরবর্তী মালগ্কারিকগণ আখ্যায়িকা ও 
কথার গতেদ দেখাইয়া বলেন সত্যমূলক 
বিন্বণী আখ্যায়িকা ও কাল্পনিক বিবরণী 
কথ]। সেই জন্ঞ তাহার বাণভটের 
হর্ষচরিতকে মধ্যায়িকা ও কাদম্বরীকে 
কগা্বলিয়। বর্ণনা] করেন । 
ইতিহাসের লক্ষণ 
ইতিষ্াঁস শন্দটী ইতিহ শব্দের উত্তর 
' আস্ধাতু অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ প্রত্যয় 
করিয়! নি্ন্ন। ইঈতিহ শব্দে পূর্নবৃত্াস্ত 
বুঝায়। ইতিহ হইতেই এতিহ্য শব্দ 
আসিয়াছে । এঁতিহ্যের অর্থ প্রবাদ । 
ইতিহাস শব্দের যৌগিক অর্থ_যাহাতে 
ইতিহ বা পূর্বনত্তান্ত বর্ণিত আছে। সুতরাং 
অমনাকোষের বচন “ইতিহাঁসঃ পূর্বববৃত্তম্‌” | 
&ঁ যৌগিক অর্থ ক্রমে প্রসারিত হয়। 
প্রসারণও সৃত্তিযুক্ত! নীরস প্রাচীন 
ঘটনার ইতিবৃত্ত ইতিহাস হইলে ইতিহাসের 
গৌরব থাকে না। , শীর্প ইতিরকে 
ঈংরাজিতে 1196015 অর্থাৎ ইতিহাস ন| 
বলিয়া 2721৭ (বার্দিক ঘটনার বিবরণী ) 
ব। 07107010195 অর্থাৎ প্রাচীন ঘটনাবিন্তাস 
বললাহয়। ইতিহাস বিদ্াব ্রস্থান-ভেদ। 
ইতিহাস-রচন। শিল্পবিহশষ | কেলল প্রাচীন 
বৃত্ত লরসভাবে লিখিয়া রচুন! চাতুরী 


মহাভারতের এতিহামিকত। 


৬ও 


দেখাইলেই ইতিহাস-লেখকের ইতিকর্তব্যতা 
সম্পন্ন হইল না। যখন মাঁনবসমাজকে 
উন্নতিপথে লইয়া! যাওয়া সমস্ত বিদ্যারই 
উদ্দেশ্য, তখন ইতিহাসেরও সেই উদ্দেস্ঠ 
থাক উচিত। সেই চন্য ইতিহাসের এইরূপ 
লক্ষণ কর! হইয়াছে যে__ 
ধরম্বক।মমোক্ষাণামুপদেশউঈমস্বিতম্‌ । 
*পুরাবৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥ 

ধর্ম, অর্, কাম ও মোক্ষ__-এই চতুর্রিধ 
পুরুষার্থ সাধিত হয় এন উপদেশকথ! সহ 
প্রাচীনকালে ঘটিত বৃত্তান্তের বিবরণ 


, ইতিহাস। 


ইংরাজী ন 15107 শবের অর্থ 

ইংরাজী [71501 শব্দের অর্থও রূপ। 
উহার ধাতুজ অর্থ জ্ঞান, সংবাদ; 
অনুসন্ধান। ইহার বড়বিধ যোগরঢ 
অর্শ যাহা কোষকার ০১০9০ দিয়াছেন 
তাহার মর্ম এই__- 
কোন সত্য ব৷ কাল্লনিক ব্যক্তি 
বা বিষয়সংক্রান্ত সম্বন্ধঘটনাবলির বিবরণ। 

২য়। কোন জাতির বা সঙ্গের বা 
বিদ্যার বা শিল্পের উত্থান বিকাশ পতন 
ইত্যাদির কারণান্ুসন্ধানমূলক ঘটনাবগির 
বিবরণ 

য়। ঘটনাবলির বিধরণদ্বারা মনুষ্য- 
চরিঞ্জের আলোচন1। 

৪র্ঘ। ইতিহাসের বিষয়ীভৃত ঘটনা। 

৫ম। এঁতিহাঁসিক নাটকাদি। 

৬ষ্ট। এঁতিহাসিক বিষয়ের চিত্র । 

ইংরাঁজী ইতিহাস শবের অর্থ কত বিস্তৃত 
দেখুন যে, গরতিহাঁসিক নাটকাদি যাহাকে 
সংস্কৃতে ইতিহাসবাদ ও ্রতিহাসিক বিষয়ের 


১ম। 


৬২ 


চিন্নযাহাকে ইতিহাসনিবন্ধন বলে তাহাও 
ইংরাজী ইতিহাস শবের বাঁচ্য। কাল্পনিক 
চরিত্রের ঘটনাবলীর বিবণও ইহিতাঁস। 
তাই 7080501এর উপন্যাস 1১0700115কে 
11156019 011১0100013 অর্থাং পেগ্েনিসের 
ইতিহাস বলা যায়! সতাঘটনার বিবরণ 
ইতিহাসের কাভিধেদ বটে। কিন্তু ঘটনাবর্ণনই 
ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্ঠ নহে। সেই 
ঘটনাবলী দ্বারা মন্ুষুজীবনের ক্রম. 
বিকাঁশ-প্রদর্শনঈ জাহার ঘৃখ্য উদ্দে। 


সুততাং অন্মদেশে এবং পশ্চিতাদেশে 
ইতিহাসের একই উদ্দে। ইতিহাস- 
রচনায় কল্পনার লীলা । উহয় দেশের 


ইতিহাস যে সেই উদ্দেষ্ত-সাধনের জগ্গ 
করনাদেশীর সাহায্য লন তাহ! এ উদ্দে্ত 
হইতেই বুঝ। যাইতেছে। সংস্কৃত ইতিহাস- 
কারক পূর্ব বৃত্তান্ত' অবলম্বন করিয়৷ জন- 
সধান্গকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ 
দেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখক পূর্ন বৃত্তান্ত 
অবলম্বনে কিরূপে কোন জাতির অভ্যদয় 
হইল কেনই বা তাহার পতন হইল এবং 
সেই পেই অভ্াদয় ও পতন হ'তে কি 
নীতি পাওয়! যায় ইহ] শিক্ষা দেন। এ 
নীতি নিদ্ধাষণে এবং অ্যুদয়দির কারণ 
অনুপন্ধানে কল্পনার লীলা অ্নিবার্মা। 
লেখকের যেরূণ গ্ররত্তি তদনুযায়ী তিনি কারণ 
দেন। ইংলগের প্রথম রাষ্ট্রবিগ্নব অর্থাং 
প্রথম চালের সহিত প্রজাপুঞ্জের সমর- 
সংক্রান্ত ইতিহাস পাঠ করিলেষ্ট উহা বুঝিতে 
পার যায়। কেহ কেহ গরথম চালস্‌কে 
নৃংশস ভীষণ অত্যাচারী রাক্ষস প্রকৃতি অক্ষিত 
করিয়াছেন। কেহ ব। তাহার দোষক্ষালনে 


বদন 


[ ১২শ বর্ণ বৈশাখ, ১৩১৯ 


যত্ববান্‌ হইয়াছেন। এইরপ দ্বিতীয় জেম্স্‌- 
এর সহিত বিগ্রহ লইয়াও মতভেদ যেখানে 
মত দিবার অধিকার সেই খানেই মততেদ 
অবস্থান্ত।বী। “ভিন্নরুচিহিলোকঠ"কালিদাসের 
কথা ঞ্রুবপভা। ঘটনাবর্ণনেও ইঠিহাসকার 
কল্পনারদেবীর আশ্রয় না লইয়। থার্কিতে 
পারেন না। একটি যুদ্ধবর্ণনা করিতে হইবে। 
ইতিহাসের উগঙ্গীবা প্রান  প্রবাদে 
কোন্‌ পক্ষ : জয়লাভ করিল, কোন্‌ 
পক্ষের কত সৈন্ভ ছিল, কোন্‌ পক্ষের 
কোন্‌ বীর কিরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিল, 
তাহ। থাকিতে পারে, কিন্তু ইতিছাসলেখক 
বর্ণন। সরপ করিবার অন্ত তাহাতে 
রঙ. দিতে বাধা হন। “সই জন্যই একই 
মুদ্ধের বর্ণন! ভিন তিন্ন পুস্তকে মোটের উপর 
সদৃশ হইলেও একনূপ নহে। যে লেখকের 
যত কবিত্ব সেই শ্লেখকের বর্ণনা তত উজ্জ্বল। 
১17০8017)র ইতিহাসে এতই কল্পনার ছট। যে 
সেনাপতি ২০1৯০. বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে তিনি ধর্মপুস্তকের মধ্যো)101০কার্বোর 
মধ্যে 9105551০216 3 17017614র গ্রন্থ, 
এবং ধঁতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে 01০০20- 
17৮5111509৮ 0015101870 লইয়। যান। 

মূলে তা থাকিলে ই তহাসিকত। নষ্ট হয় ন 

ইতিহাসের লক্ষণ ও ইতিহাসলেখার 
প্রণালী পর্ধ্যালোচন। কণিলে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীভ হষঈতে হয় যে,“্যদি যুলে সত্য থাকে 
তাহ। হইলে এঁতিহাসিকতা নষ্ট হয় না। 
গ্রাচীনকালে একই ব্যক্তি কৰি, দার্শনিক ও 
ইতিহাসকার হইন্েন: সুতরাং" ইতিহাসে 
কবিত্বের ছট| ৪ দর্শনের ঘট! দেখিতে 
গাওয়া যায়।. একালে কবি, দার্শনিকও 


১ম পংখা। 


ইতিহাসকার তিন্ন ভিন্ন, অতএব কাব্য, 
ইতিহাস ও দর্শন পৃথক পৃথকৃ। তথাপি 
ইতিহাস দা্শনিকত। বা কবিত্বের ছায়। 
একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। 
যতর্দিন ইতিহাসকার স্বীয় গবেষণার পরিচয় 
দিবেন, ততদিন ইতিহাসে দার্শনিকতা 
থাকিবে । কর্নার লীল৷ ইতিহাসে কখনই 
যাইবে না। 17511817এর 0017501600101081 
[1195101 সমালোচনা! করিতে গিয়া 
11908015 বলিয়াছেন যে, কবিত্ব ও 
দ্বার্শনিকতা। এই উভয় বিরুদ্ধ তাব যখন 
অবিরুদ্ধতাবে মিপিত হইয়া সত্যকে 
উজ্জ্বল“বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আমা.দর সম্মুখে 
উপস্থাপিত করিবে, তখনই আদর্শ ইতিহাস 


দেখিতে পাইব। তিনি ছুঃখ করিয়াছেন যে, 


দুই বিরুদ্ধতাবের অবিরুদ্ধ সম্মিপন জগতে 
নাই। আমাদের ধারণা এ মিলন অনেকট! 
মহাহারতে আছে। এ জন্ত মহাভারত 
ইতিহাসমূলক দার্শনিক কাব্য এবং দার্শনিক- 
কাব্যমূলক ইতিহাস। 
এঁতিহাসিক সত্যতার নির্ণয়োগায় 

সংস্কৃতশান্ত্রমতে প্রমাণ অষ্টগ্রকার। 
নিয়লিখিত গ্লোকগুলিতে তিন্ন তিন্ন বাদীর 
তিন্ন ভিন্ন মত সুন্দররূপে সংগৃহীত। 
্ত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণাদসুগতো পুনঃ। 
অনুমানঞ্চ শুচ্চপি সাঙ্খ্য; শব তে অপি।। 
্টুয়কদেশিনোহপ্যেবযূপমানঞ্চ কেচন। 
অর্থাপত্তয। সঠৈঠানি চত্বা্ধযান্ঃ প্রভাকরাঃ ॥ 
অতাবষষ্ঠাণ্যেত্যানি ভাট বেদাস্তিনস্তথা। 


সন্তবৈতিহাযুক্তা।ন তানি পৌরাণিক জণ্ঃ ॥ 


চার্ধাকমতাবলঘারা একমাত্র প্রতক্ষকে, 
বৈশেষিক ও বৌদ্ধবাদীরা প্রতক্ষ;ও অন্ু- 


মহাভারতের এতিহাসিকত। ঙ' 


মানকে, সাঙ্খ্যবাদিগণ সেই ছুইটি ও শব্বকে, 
একদল নৈয়ায়িক এরূপ এ তিনটিকে, আর 
একদল উপরাস্ত উপমানকে ; পূর্দমীসাংসক- 
গণ অর্থাপত্তির সহিত সেই চারিটীকে, 
ভট্টমতান্ুসারীর] ও বেদাত্তীরা & পাঁচটা ও 
অভাবকে এবং ' পৌরাণিকগণ সম্ভব ও 
এঁতিহ্য লইয়। সেই সকলগুল্পিকে প্রমাণ 
বলেন। 
বিষয়ের সহিত  ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্ধ- 
বশতঃ যে জ্ঞান হয়, তাঁহার নাম প্রত্যক্ষ । 
ইহা সর্বজনবিদ্িত। এক প্রত্যক্ষকেই 
চার্বংকগণ প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করেন। 
কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ 
সম্িকর্ষ না হইলেও আমরা অপর প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানদ্বারা সেই অপ্রত্যক্ষবিষয়ের জ্ঞানে 
উপনীত হই বলিয়া মহি কণাদ বৈশেধিক 
দর্শনে অনুমানকেও প্রমাণ বশিয়াছেন। 
বৌদ্ধ দরর্শনিকেরা এ বিষয়ে তাহার মতান্থৃ- 
সরণ করিয়া! প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুইটী 
প্রমাণ বলেন। সাঙ্যকার ইহার উপর 
আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভ্রমপ্রম।দবি ্রলিসা শৃন্ত 
বিশ্বায়ী ব্যক্তিগণের বচনকেও প্রমাণ বলেন। 
বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে ইহা অন্থমানের 
অন্তর্ড ক্ু। একদল, নৈয়া'য়ক বলেন যে 
সনৃশবস্তদর্শনে সদৃশবন্তর জ্ঞান আপনা- 
আপনি আসে শ্ুত"ং উপমানও প্রমাণ । 
আর একদল বলেন যে তাহাও অবোধ- 
পূর্ব অনুমান। দুইটী বিরুন্ধ বিষয় দেখিয়া 
তাহাদের বিরোধভঞ্জনের জন্ত যে তৃতীয় 
অনৃষ্টবিষয়ের জ্ঞান, তাহাকে অর্থাপত্তি 
বলে। পুর্বমীমাংসকগণ ইহার এই 
প্রচলিত দৃষ্টান্ত দেন_«পীনো! দেবদতো! 


৬৬ 


দিবা ন তুঙক্তে অতঃ রাত্রো ভুউজে” 
(দেবদত্ত দ্রিবসে খায় না অথচ স্ুল, সুতরাং 
রাত্রে খায়)। পীনত্ব ও দিবদে অনাহার 
বিরুদ্ধ, তাহাদের বিরোধ-তঞ্জনের জন্য রাব্রি- 
ভোজন স্ব!কার্্য। নৈয়ায়িকাদির মতে এরূপ 
দৃষ্ট হইতে অনৃষটজ্ঞান অন্ুমান। ূর্বব- 
মীমাংসকগণের মধ্যে ধীহারা কুমারিলতট্ের 
মত]বলঘ্বী তাহারা আবার ঘটাভাব হইতে 
ঘট্ের জানকে অভাবনামক পৃথক্‌ প্রমাণ 
দ্বারা সিদ্ধ বলেন* পৌরাণিকগণের এই 
ছয়ট প্রম!ণেও অতীষ্ট সিদ্ধ হ॥ না. ঠাহার! 
অগত্য। এঁতিহ্য বা প্রবাদ এবং সম্ভব অর্থাৎ 


ইহা হইতে পারে ইহাকেও প্রমাণ বশিয়। 


মানেন। ধতিহা ও সম্ভব না মানিলে 
ধরতিহাপিক সত্যের অস্তিত্বলোপ হয়। 
প্রাচীনব্যাপার আমরা দেখি নাই। 
তাহা সত্য বাঁলয়া বিশ্বাস করিতে 
হইলে সেই সমপাময়িক ব্যক্তির 
কথা বিশ্বাস ন| করিলে চলে না। 
আবার বন্বপ্রাচীন বিষয়ে সমসাময়িক 
ব্যক্তিরও অভাব। তথায় যাহা করেন 
ধারাবাহিক জনশ্রতি। এই জন্য আমাদের 
শাস্ত্রে বলে “ন হামূল। জনশ্রুতিঃ” (*্লশ্রুতি 
বা প্রবাদ অমূলক নহে)। ছুঃখের 
বিষয় পাশ্চত্য পগুহগণ প্রাচ্য ইতিরৃত্তের 
সণ্যতা নিরাকরণে ৫বাদকে একেবারে 
ফেলিয়া দেন। তাহারা ভুলিয়া যান 
যে যি ষ্টাহাদের পুরারত্তের সভা 
স্কিন করিহে তা 'দর" প্রবাদ যাহা] 
00101010155 ও 211021 রক্ষিত তাহ] 
ত্যাগ কর! যায়,তাহ। হই ল সেই পুরারত্তের 
সভ্যত। ভিক্তিহীন হইয়। গড়ে। 


বাদ শখ 


20 ১২শ বর্ম, বৈশাখ, ১৩১৯, 


মহাভারতে ইতিহাসের গৌণ-লক্ষণ 

মহাভারতে সংস্কতমতে ইতিহাসের গৌণ- 
লক্ষণ ধর্মার্থকামমোক্ষসংক্রান্ত উপদেশাবলী 
সাবিত্রী-পত্যবান্‌ প্রভৃতি “ উপাথ্যানেঃ 
বৃত্রবাসবাদি পৌরাণিকসংবাদে, গৃ্রগোমাস- 
সংবাদাদি কথায়, সনৎন্ুজতীক্তগবারগীত] 
অনুগীতা মোক্ষধর্মদি দার্শনিকতাগে এমন 
কি প্রতি ছত্রে ছত্রে আছে। তর্কচ্ছলে 
মহাভারতের চরিত্রগুলি কাল্পনিক ধরিলেও 
মহাতারতে বার্ণত সমাজ কাল্পনিক না 
হইলে ইংরাজিমতেও ইঠিহাসের গৌণ 
লক্ষণ মহাভারতে আছে বলিতে হইবে। 
স্বৃতরাং জিজ্ঞান্ত-_ 

মহাভারতের নাজ কারনিক কি সত্য? 

এ সমাজ পর্যযালোচন। করিলে উহ। 
কবির স্বকপোল করিত বলিয়া বোধ 
হয় না। কল্পিত হইলে উহ সত্য কালেপ বা 
ত্রেতার সমাজের গ্যায় ধর্মময় ও সর্ববানন্দময় 
হইত। ব্যাসদ্দেব যে নিঞ্জকালের বিপর্ধযস্ত 
সমাঙ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা গ্রন্থে 
স্থপ্রকাশ। ইতির্ত্ডের যুখবন্ধেই আদি 
বংশাবতারণপর্ব[ধ্যায়ে তিনি অগ্রে সত্য- 
যুগের চিত্র দিয়া পরে তাহা কেন দ্বাপরের 
শেষভাগে পবিবর্ধিত হয় উল্লেখ করিয়াছেন।, 
সত্যবুগের. শেষভাগে ক্ষগ্রিয়গণ দুর্ব ত্ত 
হইয়! ব্রাহ্মণা্ি বর্ণের উপর অত্যাচার 
আরস্ত করিলে, এমন কি নিরীহ তপোর্ত 
মহধি জমদগ্িকে হৈহ়গণ বিনাপরাধে 
হত্যা করিলে। জামদগ্না বাম ক্ষত্রিয়দমনে 
বদ্ধপরিকর হন। ঠিনি একপিংশতিবার 
পৃথিবীকে মিঃক্ষত্রিয় কিয়! ক্ষত্রিয়শোণিতে 


সমন্তপঞ্চক হুদ সৃষ্টি করতঃ পিতৃ" 


ঈম সংখ্য| ]. 
গণের তর্পণ কুরেন।  পিতৃগণ তখন 
তাহাকে দর্শন দিয়া ৮ক্ষত্রিয়কুলের গ্রতি 
কোপ সম্বরণ করিতে বলিগে তিনি শাস্ত 
হন। এই উপাধ্যানের সত্যতায় সন্দেহ 
করিলেও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে 
ক্ষত্রিধুরাজন্যগণ পুরাকালে ঘের অত্যা্ারা 
হন এবং ঞামদগ্ন/ঃসদৃশ শন্তরকুশল ব্রাহ্ষণগণ 
তাহাদের উচ্ছেদে সাধন করেন। পরে 
ক্ষত্রিয়গণ উচ্ছিন্ন হইলে ক্ষত্রিয়নারীর। 
সন্তানার্থিনী হইয়া ব্র্ষণগণের নিকট 
আসেন। শংসিতত্রত বিপ্রগণ তখন 
ক্ষত্রিয়াঙ্গন[তে পুনরায় ধার্মিক ক্ষত্রিয়কুল 
স্্ট *করেন। সেই নুতন ক্ষত্রিয়গণ 
প্রাচীন ক্ষশ্রিয়বংশের স্থা।য় স্বধন্মনিরত হইয়া 
ধর্দতঃ পৃথিবী পালন করিতে ল|গিলেন। 
আবার ধর্দক্রো তঃ প্রবর্তিত হইল। তপোবনে 
বেদধ্বনি উঠিশ। ক্ষত্রিয়দিগের ভূরিদক্ষিণ 
*্যাগের যুপচিহে গঙ্গ। যমুন। সরদ্বতা নশ্মদা 
কাখেরো গেদাবর।র উপকূল পুনরায় ঠ্ছিতি 
হইল! বৈশ্গণ কািবাণিজ্যাদির শ্রীবদধি 
করিলেন। ব্রাঙ্গণ বিদ্যা বিক্রয় করেন 
না। ক্ষত্রয়গণ অত]াচ।রী নহেন। বৈশ্ত 
ছুব্বল বৃষ হলে যোতেন না, বৎ্সতরাকে 
মারিয়। হুগ্ধ দহন করেন না। বাঁণকৃঠ 
কূটমানে গ্রাহকগণকে গ্রবঞ্চনা করেন না। 
গর্জন্থ কালবর্ধা। ধরা শস্তশ্তামলা। খতু- 
গ যথাকালে গ্রবর্তিত। তরুরাজি ফলভরে 
অবনত।, নিথিগ সমাঞ্জ সমুদ্দিত। এইরূপে 
সহ্য অ্রেত৷ কাটিয়। গেল। দ্ব/পরও শেষ 
হয় হয়, হইল। ধরার অৃষ্টে এ সুখ 
সহি না। .অন্ুরগণের.. দৃষ্টি মন্ত্যধামে 
পুড়িল। দেধগণ কর্তৃক পরাজিত হুইয়। 


. অন্রগণ পৃথিবীতে 


মহাভারতের এঁতিহা সিতত। ৬৭ 


মনুষ্য এমন কি 
গোমহ্ষার্দি পশুমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে 
লাগিল। ক্রমে দেত্যদানণগ:ণ বনুন্ধর। 
পরিপূর্ণা হইলেন। ধরাধামে অবতীর্ণ 
অস্ুএকুল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শূর্রদদিগকে 
এপীড়িত কগিতে লাগিল। মৃহ।বগণও 
তাহাদের দ্বারা ধধিত হইট্ৈন। ধরা 
অসুভার সহিতে পারেন ন।। গোন্ধপ* 
ধারিণী হইয়া তিনি ব্রক্ষলোকে গমন করৰঃ 
পিতামহের নিকট ছৃঃখ জানাইলেন। 
পিতামহ তাহাকে সাস্তবনা দিয়া ভৃতার. 
'হরণের জন্য দেবগণকে নিয়োজত করিলেন। 
ইন্্াদিদেবগণ নারায়ণের : শরণাপন্ন 
হইলেন। তগবান্‌ মর্ত্যধামে আসিতে 
স্বীকার করিগেন। তাহার অনন্ত করুণ।। 
সত্যলহ্যই যখন ধর্শের, রানি ও অধর্ধের 
অভুদয় হয় তখনই তিনি সাধুগণের 
পরিত্রাণ ও ধর্শসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ 
হন। : ভগবান্‌ সদলবলে পৃথিবীতে জম্ম 
গ্রহণ. করিলেন। এই বংশাবতরণিক। 
হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে দ্বাপরের 
শেধতাগে আর্ধ্যনমঞ্জ বিপর্যস্ত হইয়ছিল। 
অধিকাংশ ক্ষত্রিয় নৃপতিই ছুর্বত্ত ও 
অধার্থিক হইয়া পড়ে। ধার্িক অতঞ্ব 
দেবাংশপভূত জন কতক এ সমাজের রক্ষার 
জন্য ব্রতী হন এবং সেই সর্ধনিয়ন্তার 
শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ধান্সিকগণই 
অধার্মিকের জয়ে সমর্থ হন। দূর্যোধন 
ছুঃশাসন প্রভৃতি যেব্্প ক্রুর, স্বার্থপর, 
অধার্শিক তাহাতে তাহার। যথার্থই কপির 
অংশ এবং যুধিষ্টিরার্দি যেরূপ ধশ্বপরায়ণ, 


“সহিষ্। ও স্বার্থত্যাগী তাহাতে তীহারা ধর্মাদি 


৬৮ বঙ্গদর্শন 


দেবগণের অংশজাত বটে। শ্রীকৃষ্ণ 
যেরূপ অলৌকিক শক্তির আধার, তাহাতে 
তিনিই সেই ধর্মসংস্থাগপক ভগখান্‌_ 
নারায়ণের অবতার । ইহার। কবির কল্পনা- 
গ্রন্থত হইলেও কবি যে এ সমস্ত চরিত্রমুখে 
নিজসময়ের পাপময় অথচ পুণ্যবীজযুক্ত 
সমাজের '্উল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই শ্লময় 
ভ্টুরতে যে ক্ষত্রিয় রাজার সংখ্যা অনেক ও 
তাহাদের যে প্রত্যেকরই সৈন্ত বহুল ছিল 
তাহাতেও সংশয় নাই। সত্যসত্যই নিখিল 
তারতের সৈন্তপদ্ভরে ধরা গ্রপীড়িতা 
হইয়াছিলেন। বর্তমান ইউরোপ রাজ্যের 
অবস্থা যদি কোন কৰি ইতিহাসমূলক কাব্যে 
লেখেন তাহা হইলে তিনিও ইংলগু ফ্রান্স, 
স্পেন, পটু গাল, জার্্মাণ, ইটালি, বিয়ার 
সেনা, রণতরী ও অন্ত্শত্্র বর্ণনা করিতে 
নিশ্চয়ই ব।লবেন যে উহাদের পদ্তরে 
মেদিনা কম্পান্বিতা। যদি আবার ইউরোপায় 
শক্তিপুঞ্ক স্বার্থান্ধ হইয়। ধর্মগথ হইতে 
বিচ্যুত হন এবং পৃথিবীর উপর অত্যাচার 
আরস্ত করেন তাহ! হইলে ধা ,ইতি- 
হাসকার ন! বলিয়। থাকিতে পারিবেন ন৷ 
যে, অন্রগণ উহাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং অচিরে উহার্দিগকে 
দমন করিবার জন্য সর্বনিয়ন্থা আবিভূতি 
হইবেন। সুতরাং বেদব্যাপকে দমপ্রমাদ- 
শুন্য সর্ববেত্ত। খষি বলিয়। বিশ্বাস ন! 
করিলেও তাহাকে কবিত্বগ্রতিভাবান্‌ 
ধর্মপ্রিয় দার্শনিক লেখক বলিলেও তাহার 
বংশাবতরণিকাকে অমূলক বল] যায় না। 
অন্ুুরাংশসভ্ভৃত মনুয্যুগণের : প্রভাবে, যে 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


ধর্ম হীনপ্রভ হয়, সমাঞ্জ বিপর্যস্ত হয়, সে 
বিষয়েও সন্দেহ নাই । মহাভারতের সমাগ 
তাই বিপরিবন্তিত ও বিপর্যযস্ত। ব্রাহ্মণ 
মাত্রেই মন্র কথিত “যজনযাজদাদি 
কর্ম লইয়া ছিলেন না। ধোম্যাদি 
স্বধর্মনিরত থাকিলেও ক্ষঞিয়ের বৃত্তিষ্টোগী। 
আবার দ্রোণ রুপ ও অশ্থাম। 
প্রভৃতি খযিবংশধর হইয়াও ব্রাক্ষণের বৃত্তি 
ত্যাগ করিয়া উপরের জন্ত শস্ত্রজীবী হন। 
ক্ষত্রিয়গণও সকলে সত্যযুগের ন্যায় শাস্ত 
দাস্ত সত্যনি। ও ইজ্যাধ্যয়নাদিপঞ্চ কর্্মনিরত 
ছিলেন না। ইঙ্যাদির সহিত ছূর্য্যোধনাদির 
কোন সম্পর্কই ছিল না।' কর্ণ 
তাহাকে যে যাগ করান তাহা সার্বিক বা 
রাঙ্জসিক যজ্ঞ নহে, কেবল তমোগুণের 
পূর্ণবিকার। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের মধ্যে 
অধিকাংশই অধ্যয়নাদিপরায়ণ ছিলেন 
না, তাহাদের দানও তাদৃশ ছিল 
না এবং বিষয়ে অনাসন্তি আদৌ 
ছিল না--ইহাও মহাভারত হইতে বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। শূদ্র এবং আর্ধ্- 
সম।জের বহিভূতি জাতিসমূহের মরধ্যাদা- 
বৃদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হয়। পৌরবংখাবতংস 
শান্তনু দাসরাজার কন্যা সত্যবভীর পাণি- 
গ্রহণ করিলেন। শৃড্রাগর্ভজাত বিছুর কুরু- 
গণের প্রধান মত । তিনি ধর্্প্রাণ ও সরল 
আবার কণিকের সায় ব্রাঙ্গণ কোৌটিল্য 
চাণক্যের ন্যায় কুটিল। শক-দরদ-পারদ- 
পল্পবচীন.হুন-রোমক-খুশতকিরা গ্রভৃতি 
আার্যাসমাজের বহিভূর্ত জাতি আর্যসমাজের 
নুপতিগণের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে 
সন্ষদ্ধ।, এমন কি ক্ষত্রিয়গণের মুদ্ধে 


১ম সংখ্যা | 


তাহারাও সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেন এবং 
হস্তিনানুরের'সিংহাষুন জন্ত তাহারাও প্রাণ 
বিসর্জন দিলেন। বর্ণধর্দের ম্ঠীয় অশ্রম- 
ধর্মেরও পরিবর্তন মহ।তারতে হয়। (দ্রাণ। 
কর্ণ, কপ প্রভৃতি অর্থতাববশতঃ প্রাচীন প্রথ। 
অখলঘনে গুরুগৃহে যাইয়! গুরুণুশ্রষা করিয়া 
শন্তরাদি লাভ করেন। কিন্তু ধনাঢ্য রা বংশীয় 
কুরুবালকগণ গৃহে গুরু পাইলেন। কূপ ও 
দ্বৌণ উপয1গক হইয়া] ঠাহাদের বৃত্তিতোগে 
তাহাদিগকে শিক্ষা দ্িলেন। দারিদ্র্য- 
পীড়িত দ্রোণ যখন বাল্যসখা দ্রুপদের 
দ্বারস্থ, দ্রুপ৭ ব্রাহ্মণ বলিয়৷ ক্টাহার সম্মান 


বাখেলেন না। দ্রোণও ব্রাহ্মণবলে তীহ।কে' 


শাসন করিতে না পাবিয়া কৌরবগণের 
ক্ষত্রিয়বলে তীহাকে বিধ্বস্ত করিলেন। 
ব্রাহ্মণের রক্ত তাহার ধনীতে প্রবাহিত 
বলিয়া তিনি ভ্রপদকে ম্ববশে পাইয়াও 
ক্ষম! করিলেন। কিন্ত দ্রুপদ বৈরনির্ধ্যাতনে 
আত্মহারা হইয়া দ্রোণথাতী যজ্ঞের 
জন্ত যাজক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
বেদবিৎ কন্ম্ণ যাজ অর্থের লোভে ব্রাহ্মণ- 
ঘাতী যজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন। দ্রোণ 
বরহ্মণোচিত  উঁদা্ধ্যগ্রযুক্ত ধৃষ্টদ্যু়কে 
হস্ত জানিয়াও শিষ্পরূপে গ্রহণ করিয়া 
অস্তরবিদ্যা দিলেন । ধৃষ্টদবায় গুরু ও ব্রন্ম হতা। 
করিলেন। জ্রপদরাঞ্জনন্দিনী, পাগবগণের 
গৃহিণী, রাজনুয় গ্যজ্জে দীক্ষিত মহিষী 
প্রোপদীকে একবন্ত্রা রগ্স্বলা অবস্থায় 
গ্রকান্ত সভায় বলপূর্বক আনিয়া বিবনা 
করিতেও দুঃশাসন সঙ্কুচিত হইল ন|। 
রোরদ্যয়ানা। ঝীরপত্থী, সভাসদৃগণকে 
বারম্বার অত্যাচার নিবারণ করিতে বলিলেও 


মহাতারতের এতিহামিকতা ৬৯ 


তাম্মদ্রোণার্দি কেহ দুর্য্যোধনের ভয়ে 
কথা কহিলেন না। ধূৃতরাষ্ট্রের বৈশ্তা- 
গঞ্ভঞাত পুত্র যুবুংস্থ থাকিতে না পারিয়। 
দুর্োধনাদিরও ভতসনা। করিলেন। যে: 
কাধ্য ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য করিতে সাহস 
পান নাই, সেই কাধ্য বৈশ্যানন্দন করিঙেন। 
সাক্ষাৎ ধর্মের নন্দন যুধিষ্ুর দ্যুতক্রীড়। 
নিন্দনীয় জানিয়াও, কৌরবগণের পাপ- 
চক্র বিদিত হইয়াও সৌবলে« আহ্বানে 
দ্যুতে বসিলেন এ ক্রীড়ায় এতদূর 
আত্মহার৷ হইলেন যে অর্থ, বসন, ভূষণ, 
হস্তী, অশ্ব, রথ, চতুরঙ্গবল হাযাইয়াও 
ঠাহার চৈতনঠ হহল না। সহদেব, নকুল, 
অঙ্জধুন। ভীমসেন ও আপনাকে পণ 
রাখিয়া তিনি খেলিলেন। তাহাতেও 
হারিয়। তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল না। 
তিনি স্বয়ং জিত ও দাঈী হইয়া তখন দ্রৌপদীর 
উপর তাহার কোন অধিকার ন1 থাকিলেও 
পঞ্চজনার পত্ধীকে পণ রাখিয়া খেলিলেন। 
এই সমস্ত উপকথা হইলে ইহা হইতে 
তাৎকালিক আধ্যসমাজের আতাস পাওয়। 
যায়। এবং কতদুর পর্য্যন্ত সেই সমাজ 
পরিবর্তিত হইয়াছিগ তাহা। বুঝা যায়। এই 
পরিবর্তনের মধ্যে আবার সনাতন ধর্দের 
সনাতনত্ব লমাজে রক্ষিত ছিল দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভীয্মের দেবোপম চরিত 
আরধ্ধ্যমমাজের সনাতন চিত্র ভীক্ষের ন্যায় 
আত্মবলিদান ভারতে সে দিনও মেবারেন 
ইতিহাসে ঘটিয়াছে। হূর্ধ্যবংশাবতংস 
বাপ্লারাওএর প্রথিত বংশধর চওও 
পিতার জন্য মিবারের স্পৃহমীয় রাজমুকুট 


৭৪ বজদর্শন 


সহাশ্মমুখে বংশপরম্পবাক্রমে স্বেচ্ছায় ত্যাগ 
করিয়া তীম্মের ভাব যে তারতেরই 

তাহ। দেখাইয়াছেন। বিছুরের 
ধর্মপক্ষসমর্থণকারিতা, যুধিষ্টিরের সত্য- 
নিষ্ঠতা অার্ধযনমাক্ষের সনাতনী শক্তি। 
দ্রৌপদীর পতিতক্তি আধ্যনারীর লনাহুনী 
রীতি । অর্জুনের সহিষ্ণুতা আধ্যপমাজের 
সনাতনী প্রথা। শ্রীরুষ্চে তগবস্তাবু 
আধ্যসমাজের উন্নত আদর্শ। তাই 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯ 


নিঃসন্দেহে বলা যাইতে. পারে যে, 
তর্কচ্ছলে ব্যাসের ম্নাক্ষত চরিব্রগুণি 
প্রাণহীন ধরিয়া লইলেও সেই চরিত্রা 
ফনমুখে মুনিবর নিঞ্জকালের 'পাপপুণ্যময় 
সমাজ বর্ণন করিয়াছেন) একই পটে 
আলোক-ছায়ার ন্যায় যুধিষ্টর-ছুর্যোধনাদির 
সন্নিবেশ করিয়া সমসামফ়িক সমাজের 
আলোক-ছায় দ্বেখাইয়াছেন। (ক্রমশ) 
শ্রীহরিচরণ গলগোপাধ্যায় শাস্ত্রী 


অবল৷ কি হর্বলা? 


অনেকের বিশ্বাস অন্যান্ত বিষয়ে, বিশেষতঃ 
বুদ্ধি ও হৃদয়ে, পুরুষের সমকক্ষ হইবার 
মত গুণ স্ত্রীর থাকিলেও, শারীরিক বলে স্ত্রী 
পুরুষের বামে বমিবার যোগ্য। এই 
কারণেই অনাদিকালী হইতে পুরুষ স্ত্রীর 
রক্ষাকর্তী, স্বামী ব নিয়ন্তা, এবং স্ত্রী পুরুষের 
অনুব্তিনী দাপী। 

ইংরেজদের মধ্যে কিন্তু এ বিষয়ে মততেদ 
দেখা যায়। ডারউইন বলেন স্ত্রী পুরুষের 
অনেক পূর্বে উন্নতির শেষ সোপানে 
উঠিয়াছে ॥ পুরুষ এখনও উন্নতির পথে 
চলিয়াছে। হারবার্ট' স্পেন্সার বলেন__ 
দ্ত্রীঞজাতির উন্নতি অব:হলা দ্বারা 
বাধাপ্রাপ্ত ।' জন য়া মিল মনে 
করিতেন কেবল মাত্র অভ্যাসজাত 
সংস্কারত্বারা স্ত্রী পুরুষের নিকট হাঁনত। 
স্বীকার করে, নতুবা স্ত্রী কোন বিষয়ে পুরুষ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মহাত্মা মিল যেরূপ 
সাহস ও দক্ষতার সহিত তাহার মত প্রচার 
করিয়াছিলেন তাহাতে সত্য জগৎ স্স্তিত, 


হইয়াছিল। সমগ্র রমণীসমজ তাহার 
নিকট এ জন্য চিরখনী | 

আজ কাল পুনরায় একদল মাথ। 
তুলিয়াছেন। তাহাদের মতে স্ত্রী পুরুষ- 


অপেক্ষা দুর্বল নহে, পক্ষান্তরে পুরুষই ছুর্বল। 


ইহাদের গ্রমাণ-সংগ্রহের ঘটা পড়িয়া 
গিয়াছে। পক্ষান্তরে ইংবেজ কুলাঙ্গনাগণ 
সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাদের অধি- 
কার বিস্তারের জন্য ছিন্নমস্তারূপে রণরঙ্গে 
মাতিয়াছেন। তর্ক যুক্তির ক্ষুদ্র সীমা! অতি- 
ক্রম না করিলে পাছে স্বার্খপরায়ণ পুরুষ 
সহজে স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে, বোধ 
হয় এই আশঙ্কায় বার রমণীকুল সমাজ্গ- 
বন্ধন পদদলিত করিতে উগ্ভত হইয়াছেন। 
প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরেজ রাজপুরুষগণ 
ইহাদের ভৈরব নিনাদে ত্রস্ত ও চিন্তাকুল 
হইয়। পড়িয়াছেন। রমণীর অধিকার-পথ 
অচিরে কণ্টকমুক্তু না করিলে, ইংরেজ 
সমাঞ্জে কি. বিপ্লব উপস্থিত হইবে কে 
বলিতে পারে? 


১ম সংখ্যা] 


ডারউইনের শিষ্গণ বলেন মানুষ ও 
বনমানুষের শারীরিক্। গঠনগত প্রভেদের 
মধো পাঞ্জধের হাড় খিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মানুষের পাঞ্রে সাত খানি হাড় থাকে) 
বনমানুষের আটখানি। বনমানুষ যে 
মান্টুষের পূর্বপুরুষ এ সম্বন্ধে একটা প্রমাণ 
যে, অনেক মান্ষের ৮খন পাঞ্র থাকে। 
এবং এই অষ্টমপঞ্জর স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে বেশী 
দেখা যার। সুতরাং ইহা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের 
একটা নিদর্শন। আবার শরীণাবয়বের 
অধ্ধাভাবিক গঠনও পুকষের গৌরবের অনে চ 
পরিমাণে হানি করে। পুরুষের মাগার 
চুল খড়ার ন্যায় মধ্যতাগে দ্বিধাতিনন ও উর্দ 
মুখী। অনেক সময় হপ্তপদের অঙ্গুলি 
পুরুষের বিকৃত। আহ্থলের উপর আম্গুল, 
দাতের উপর দাত, এরূপ বিকৃতি স্ত্রীগণের 
মধ্যে খু কম। ইহা স্ত্রীজাতির শারীরিক 
উৎকর্ষের প্রমাণ। 
পৃথিবীর ইতিহাগে দেখা যায় পুরুষ 
ক্রমবিকাশে ঘত উন্নীত হইতেছে, ততই সে 
স্্ান্ব লাভ করিতেছে ।* অবয়ববিৎ পণ্ডিতগণ 
বলেন আধুনিক সত্য সমাজে পুরুষের 
গঠন ও আকার ক্রমেই স্ীর মত হইয়া 
আসিতেছে। হয় ত এমন দিন বহুদূর নয় 
যখন আঁকার দেখিয়া পুরুষ কি ন্ত্রী চেনা 
শক্ত হহবে। অগরিচিতের স'হত আলাপে 
নামধামের পরিচয়ের সঙ্গে আরও একটা 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসার প্রয়োঙ্জম হইণে। অসত্য 
কথাট। বুঝি বা সত্য। হিন্দু'জাতির আদর্শ 
পুবষ ীকৃষের দেহের গঠন, জালি/তা, রমশীজনোচিত 
নয়কি? মিশু, গৌরাঙ্গ 'হ্দ্ধেও' উ কথ। খাটে। 
নঙগীরের অভাব নাই। মল্লিনাথ। 


ঝাঁবলা কি দুর্ববলা 


৭১ 


সমাজে রৃহদকার 'স্দীর্ঘ বপু পুরুষোচিত 
বলিয়া গণ্য। কিন্ত সে ধারণা এখন সত্য 
সমাজ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। 
এখন স্ত্রীর স্তায় পুরুষও কৃশাঙ্গ ও খর্ববাকার 
হইলে সত্য মানবের সৌন্দধ্যজ্ঞানকে 
পরিতৃপ্ত করে। বন্ততঃ সভ্যদেশে পুরুষ ও 
ক্ষাণ-অস্থিবিশি্ট ও স্ত্রীশ্বলভ স্লাবণ্যসম্পন্ন 
হইুয়। উঠিতেছে। 

এ প্রমাণ "নুসারে বাঙ্গাণী পুরুষ নন 
দেশীয় পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । হায়, বাগালী! 
তুমি জান না বিশ্ববিধাত৷ তোমার অজ্ঞাত- 
সারে তোম।কে মনুষ্যজাতির আদর্শ করিয়। 

'সথষ্টু করিয়াছেন। 

স্ত্রীর খেষ্ঠত্বের আরও প্রমাণ আছে। 
বর্ণানুভূতি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর তীক্ষ। অসত্য 
জাতির মধ্যে দেখা যায় তাহার! ৪1৫ টার 
বেণী বর্ণ অনুতব করিতে পারে না। সাদা, 
কাল, নীল, গীত প্রহতি নানা বর্ণের তেদ 
কেবলমাত্র স্ত্রীগণই সুস্পষ্ট অনুতব করে । 
সত্যসমাছে পুরুষগণও বর্ণের সুক্ম তারতম্য 
অনুভব করিতে পারে না। এ বিষয়ে স্ত্রীর, 
শক্তি পুরুষ অপেক্ষা বেশী। 

একট। কিছু রহস্যঞ্জনক প্রমাণের উল্লেখ 
না করিয়া থকিতে পারিলাম না। কোন 
অভিনব পগ্ডিতসম্প্রদায় . মনে করেন 
যেখানে খাদাসামশী মহার্ঘ্য ও অগ্রচুর, 
সেখানে পুত্র বেশী জন্ম গ্রহণ করে এবং 
যেখানে প্রচুর ও সুলত সেখানে 
কন্ঠ] বেশী জন্মে! ধনীর গৃহে এই কারণে 
কন্তা বেশী ও দরিদ্রের গুহে পুত্র 
বেণী। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কিন্বা যুদ্ধ" 
বিগ্রহের সময় পুত্র বেশী জন্ম গাহণ করে। 


প্‌ 


এবং এই একই কারণে দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে 
ও মরুভূমে কন্যা অপেক্ষা! পুত্র বেশী। এই 
পণ্তিত-মগুলী ভারতবর্ষের * খবর রাখিল্লে 
বলিতে পারিতেন এই কারণে ভারতে পুত্র 
অপেক্ষা কন্যা বেশী এবং অস্থ্্যম্শা। 
আর্ধ্যরমণী ইংরেজের পুরস্ত্রী হইলে সভাতার 
আদান প্রনার্দ তারতবর্ট অপেক্ষা! ইংলগু 
অধিক লাভবতী হইতেন। 
এসনেকের হয় ত খটুক1 ঠেকিবে অপ্রচুর 


খাদ্যের সঙ্গে মানুতের জন্মের কি সনঘন্ধ? 
এবং সন্ধন্ধ থাকিলেও, তাহাতে স্্বীলো:কর 
গৌরব কিসে বাড়ে! আমার মনে হয়__ 
বিজ্ঞান ইহার “সমর্থন করিবে কি নাজানি 
না__সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সমুদয় শারারিক ও 
মানসিক বৃত্তির সম্যক উৎকর্ষ খাদ্য হইতে 
পুষ্টি ও রসাকর্ষণের উপর নির্তর করে। 
অপ্রচর খাদ্যরম হইতে পুরুষের অপরিণত 
শরীর ও মনের জন্ম হইতে পারে? কিন্ত 
জ্লীর পারে না। এই ভন্য প্রচুর খাদোর 
অভাব ঘটিলে সেখানে স্ত্রী জন্মে না, পুরুষ 
জন্মে। ধনীর গৃহে এই জন্য সুন্দরী কন্য। 
এবং মরুভূমে ও ছুতিক্ষপীড়িত দেশে পুত্র 
বেণী জন্মে। ইহ! স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম 
প্রমাণ। 

কেহ হয় ত বলিবেন_কৈ ইহাতে *ত 
স্ত্রীর শারীরিক শক্তির কোন পরিচঘ 
পাইলাম ন।। অধ্যবপারশাল ইংরেজ 
পঞ্চিত ইহার উত্তর দ্রিবর জন্য গ্রপ্ঠত। 
ইহারা নানা ভিন্নদেশীষ় হাসপাতাল 
অনুসন্ধান করিয়! জানিয়ছেন যে ্ভাবতঃ 
স্ত্রীর শরীর পুরুষ অপেক্ষা ব্ুদূঢ় ও 
স্থায়ী। রোগ ঘগ্্রণা সহা করিতে ও 
রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা] করিতে 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর ক্ষমত। অনেক বেশী। 
স্ত্রী হাসিমুখে যে রোগ বহন করে? পুরুষ 
তাহাতে শযষ্যাগত হয়। অনেক রোগ 
লোকের আদৌ হয় না। অনেক রোগ খুব 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৯, 


কম হয়। পীড়িত-অঙচ্ছেদ বা উহাতে অন্তা- 
ঘাত স্ত্রী যত সহজে সু করে, পুরুষ তাহা 
পারে নাঁ। অন্ত্রচিকিৎসাবিশারদ পণ্ডিত এ 
কথার সাক্ষী। সেবা-ব্রতে স্ত্রী অতুলনীয়। ৷ 
হিন্দুর 'নকট ইহার নৃতন পরিচয় দিতে 
হইবে ন!। হিন্দু শীকে লঙক্গীন্বব্ূপ জানে।, 
অন্য দেশে ইহার সম্যক পরিচয় নাই 
বলিয়া হাসপাতাল ও যুদ্ধক্ষের অনুসন্ধান 
করিতে হয়। সেখানে দেখা যায় সেবায় 
্বা পুরুষ অপেক্ষ। শ্রেঠ। নার্প (টিএাস৩) 
ব। ধাত্রীগণ হাতপাতালে ও যুদ্ধক্ষেত্রে 
করুণহস্ত প্রপারণ না করিলে কত বিরাট 
সত্য রাজ্যে মরণের ছায়া দ্বিগুণ বিকট 
হইয়া মানুষকে মরণের তয়ে ক্ষিপ্ত করিয়া 
তুলিত। রমণী স্ব্গলহস্তদ্বার! শ্বশানকেও 
সুখ-শয্যায় পরিণত করিয়াছে। ইহা রমণীর 
কম গৌরবের কথ! *য়। 

'আর এ'টামাক্র প্রমাণ উদ্ধত করিব। 
ইনসিওরেন্দ কোম্পানির ইতিহাস হইতে 
দেখা যায় স্ত্রীর দৃষ্টুশক্তি পুরুষ অপেক্ষা 
তাক্ষ ও স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘদী(ব। 
দৃষ্টি যে তাক্ষতর তাহার প্রমাণের জন্য 
হনসিওরেন্দ কোম্পানীর দপ্তর ঘটিয় 
মরি কেন? ইহ] তজ্যামিতির স্বতহাসদ্ধের 
ন্যায় নিত্যপ্রামাণ্য -নতুবা সে কটাক্ষে 
মহাযোগী মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইবে 
কেন? আর খেচারি বাঙ্গালী-পুরুষই বা 
বিশ্বপংসারকে অসার জ্ঞ।ন করিয়া অক্কলক্ষীর 
অঞ্চললগ্ন হইবে কেন? 

ইহার পর যদি«্কোন পুরুষ স্ত্রীর 
শরে্ঠতে সন্দেহ করেন তবে মনে কৰিব 
[নশ্চরই তাহার স্থষ্টতব্ের বর্ণপরিচয় হয় 
নাই।”* 


শ্রীপ 
%. এট! একট$ কথার, কথা মান্র। ডারউইনের 
মতবাদের সহিত এ আছ--এ কথ। 
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রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা 


সত্য এবং সনাতন ধর্মের শাস্তি, গ্লীতি, 
ও মঙ্গলময় মন্ত্রের প্রচারক খবিগণ। যে 
সকল খধি তাহা কাবো প্রচার করিয়াছেন 
তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অতিনব 
এবং অপুর্ব । বিংশ শতাব্দীর রক্তিম 
সন্ধ্যায়, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জীবন-সংঘর্ষের 
মহাকোলাহলের মধ্যে ধীরে ধীরে, বহু 
পুরাকাল্লের কতকগুলি লুপ্ত গান এবং 
শাস্তিবাণী, খধি রবীন্দ্রনাথের নিকট বঙ্গের 
শস্যশ্ঠামলক্ষেত্রপ্রান্তে। ভগ্নকুটীরে, এবং 
পুরাতন মন্দিরে বসিয়া আমরা শুনিয়াছি। 
বিংশতি বৎসর পূর্বে সেগুলি আমরা কিছুই 
বুবিতাম না। তখন কল্পনা-মন্দিরে সেগুলি 
তাগ্গিয়া, গড়িয়া, বি'শ্নবঘণ করিয়া! তাহা 
হইতে অনেক অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। সাহিত্যজগতে তাহার প্রতিভা 
ধাইরণ, সেলী, এবেঞ্জার ইলিয়ট, ব্রাউনিং) 
ওয়া্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের সহিত 
তুলনা করিয়াছি। ক্রমে বঙ্গে অনুতপূর্ন 
ধর্ম-জীবনের উন্মেষ হইল, যে জীবন, 
দেবতাকে বহুকাল ধরিয়া ভাবতবর্ধ বিশ্বত 
হইয়াছিল তাহাকে মন্্পৃত' করিয়। 


ননপ্রতিঠিত যজ্জের মধ্যে বঙ্গের সম্ভানগণ 


* পুনর্বার আবাহন করিল। সেই সন্তানগণের 


অগ্রগণ্য হে।তা। এবং কবি__রবীন্দ্রনাথ । 
যে মন্ত্র্ধারা তিনি এই সাধনা শিখাইতে 
চাহিয়ছেন তাহার মূলে প্রকৃতি এবং 
পুরুষের নিগৃঢ় সম্বন্ধ ,প্রতিগ্িত। তাহার 
কথা কাব্য। তাহার উৎস উপনিষদ । 
তাহার ভিত্তি জ্ঞান, এবং উপকরণ প্রেম। 
সেই প্রেম সিঞ্চন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বহু 
শতাব্দীর মরুভূমিকে পুম্পিত এবং লতাবেষ্টিত 
আশ্রমে পরিণত করিয়াছেন। সধ্যভাবে, 
পকিত্র মনে, প্রীতির সহিত যখন সেই আশ্রমে 
প্রবেশ করিয়াছি, তখনই কিছু নূতন 
দেখিয়াছি এবং শিক্ষা করিধ়াছি। তখনই 
কোনও কালের বিস্বৃত কথ! মনে পড়িয়াছে। 
কোনও গভীর অন্তনিহিত এবং অন্ৃত- 
আবিণী তাবলহরী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বুঝি 


নাই কিন্ত অন্ুতব করিয়াছি। কারণ 
জানি না, তবুও নিজের বিগলিত অশ্রধার 
দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছি। 

কেবল কাব্য নহে' তাহারই মধ্যে 
কলভাষে কবি রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি 
ধর্শজগতের আদিম ইতিহাস ক্ষুদ্র এবং 


৭৪ বজদ শন 


মনোহর প্রণালী দ্বারা ইঙ্গিতে প্রকটিত 
করিয়াছেন। নিক্ষম্প এবং বিশাল উদধির 
বক্ষে প্রকৃতি এবং পুরুষের প্রথম উদ্বাহ, 
সপ্তপর্ণভূষিত কুমারগণের বাল্যলীলা, অনন্ত 
আকাশতলে তাহা দগের আত্মবিস্বৃতি এবং 
স্বপ্ন, ভূগুহে তাহাদিগের পুনরাবর্ভূন, মাতৃ- 
স্সেহ, পিতৃক্রিত্বতি এবং মায়াবধূ লইয়া 
গৃহরচনা, কত কথায়, কত ছন্দে এব্‌ং 
কত রগ্গে রবীন্দ্রনাথের কাকে দেখিতে 
পাইয়াছি । . 

অবসর মত যাহা মনে পড়িত, তাহারই 
কতিপয় কথা এই প্রবন্ধে আমরা 
লিখিতেছি। সমালোচনা কর! এ প্রবন্ধের 
উদ্দেন্ত নহে। কাব্যের সহিত ধর্মের, 
এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিগুঢ় 
সহ্ন্ধ, যাহা! আমরা রবীন্দ্রনাথের গানে 
পাইয়াছি, তাহারই পকয়দংশ বর্ণনা করা 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত । সমালোচনার বিপুল 
ব্যাপার আমাদিগের সাধোর বহির্ভত। 
রবীন্দ্রনাথের গভীর মর্শস্পর্শী কাব্য 
সম্পূর্ণবূপে ম/নসপটে চিত্রিত করি, সে 
স্পর্ধা আমাদিগের নাট! ক্ষুদ্র অন্তঃকর ণ 
যতদুর তাহার প্রতিঘাত অনুভব করিয়াছি, 
ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার মর্দ যতদূর বুঝিয়াছি, 
সেসব কথা বলিলে, যদ্দি অন্য কাহারও 
সম্বাদী ভাবের সহিত মিশিয়া যায়, তাহ! 
হইলে আনন্দ লাভ করিয়। সার্থক হইব। 


ধর্মই কাব্যের মূল 
ধৃতি হইতে ধর্ম । ধর্ম প্রকৃতি এবং 
পুরুষের নিগৃঢ় স্ন্ধ। অজ্ঞান ও মায়া 


হইতে আত্মবিস্বৃতি এবং দুঃখ । কিন্তু এই 
বিশাল মায়ারপী আবরণের মধ্যে ধর্মই 
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পথপ্রদর্শক । ধর্ম প্রথমাবস্থায় পরিচ্ছিন্নতাবে 
উদ্দিত হয়, ক্রমে কর্মেকষত্রে শ্েহ, ভক্তি, 
প্রেম, শ্রীতি এবং আন্মত্যাগে প্রসারতা 
লাত করে। তাহারই প্রতিকৃতি সমাজ 
এবং সংসার। বহুযুগ ছুঃখ সহিয়৷ জীব 
অবশেষে জাতিম্মরতা এবং আত্মজ্জান 
লাত করে। 

জীবাত্মার এই বিশাল ইতিহাস, কেবল 
মানবের সামাজিক ক্রিংব! জাতীয় ইতিহাসে 
প্রকটিত কর! ছুঃসাধ্য। একই লীলা, 
একই ধর, অহরহ চক্রবৎ পরিবর্তন 


করিতেছে । ধর্মশান্্র গুরুমুখী বিদ্যা, দর্শন 


বিবেক ও বিচার-সাপেক্ষ। বাহদৃষ্টিতে 
ইতর মানব কেবল দুইটা চিত্র দেখিতে 
পায়-ঘ্বন্দ এবং প্রেম। একদিকে জীবন- 
সংগ্রাম, অন্যদিকে ন্বেহবন্ধন। সেই বন্ধন 
ধর্থোদ্ূত, এবং বন্ধন হইলেও যুক্তির পথ । 
প্রেম একটি নিগৃঢ় বন্ধন, ভক্তিও বন্ধন। 
কিন্তু এই বন্ধন হইতেই, এই দ্বৈতভাব 
হইতেষ্ট, প্রাণের গতি অন্তমূ্থী হইয়া 
থাকে । পরিচ্ছিন্ন জীবনের সহিত অন্ত 
জীবনের সম্বন্ধ ঘনীভূত হয়। প্রেম হইতেই 
জীব যুক্তবস্থা অনুভব করে, আদর্শ কল্পন। 
করে। সেই প্রেমের প্রপারতা স্থাবর 
জঙ্গম এবং প্রত্যেক বিশ্বকণায় যে অনুভব 
করে সেই তক্ত। তাহারই সৌন্দধা, তাহার 
সঙ্গীত লইয়৷ কাব্য। তাহারই কথা, 
ধর্মের কথা, প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্বন্ধের 
কথা। অতএব মনীষিগণ কহিয়াছেন, 
ঈশ্বর, প্রকৃতি, ,ধর্ের প্রতিভা, সৌন্দর্য, 
সঙ্গীত এবং প্রেমময় মানবের জীবন, এই. 
গুলি কাব্যের সাধারণ এবং মৌলিক বিষয়।, 


২য় পংখ।। ) 


যাহারা গুরূপর্দিষ্ট পথ জানে না, যাহা- 
দ্বিগের দেহের প্রাকৃতিক সংগঠনে প্রেম 
এবং ভক্তির টপকরণ বর্তমান, তাহাদিগের 
পক্ষে কাব্যই ধর্মপথপ্রদর্শক । ভারতবর্ষের 
আদ্রিম সামাঞ্জিক কিংবা জাতীয় ইতিহাস 
বিশদরূপে কোথাও বর্ণিত হয় নাই, 
কিন্ত তাহা হইতেও অধিকতর মুল্যবান 
ইতিহাস আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা 
তারতবর্ষের ধর্মশান্ত্র। কাব্য, তন্ত্র এবং 
দর্শন সেই শাস্ত্রের অন্তর্গত । আদিম প্রকৃতির 
অন্কশয়ান স্বপ্রঞ্জড়িত মানবশিশুর সহিত 
বিশ্বপরমাত্বীর সম্বন্ধ আমরা প্রাচীন 
মহাকাব্যে দেখিতে পাই । সেই বিশ্ব্যপ্ত 
মায়াদেহের রচন৷ তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল। 
, দর্শনশান্র তাহা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 
কেবল কাব্যের দিকেই দৃষ্টিপাত করিলে 
অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে, পৌরাণিক 
* ইতিহাস ইহার প্রথম যুগের উপকরণ। 
কিন্তু সে ইতিহাস ধন্মের অদ্ভূত ইতিহাস। 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভ। 


৭৭. 


অন্তরালে ঘনৃষ্ঠ পিতা। তিন জনেই যুক্ত 
এবং সেই গোপনীয় যোগপথেই ধর্শের' 
প্রথম অঙ্কুর নিহিত। যেস্বপ্ে শিশু মগ্ত্র 
তাহা কখনই আধুনিক হইতে পারে নাঃ 
কারণ তাহার প্রত্যেক হান্তে নিপ্সিগ্ত ভাব, 
প্রত্যেক ক্রুদনে পূর্বববৈরাগ্য এবং প্রত্যেক 
চাহনিতে অস্তৃষ্টি। দর্শন যাহা বুঝাইতে- 
চাহে, তন্ত্র যাহ! বর্ণনা করে, জগৎ*লীহার 
যাহা শেষ, যাহার মধ্যে মণিময় স্থত্রের স্ঠীয় 
বিশাল বিশ্বধর্মের আদি এবং অনাদি বন্ধন 
অজ্ঞেম় এবং অনৃশ্ত বিরাট সত্য পুরুষের 
“মহিমা প্রচার করিতেছে, ইহা তাহাই। 
তাহা বরথনা কর! শিশুর ক্ষমতার বহিভূতি। 
কারণ তাহার বিবেক এবং বিশ্লেষণের শক্তি 
্রশ্কুটিত হয় নাই। শিশু তখনও কবির 
পদে প্রতিষ্ঠিত নহে। (সে কথা জানে না। 


তখনও ছন্দের উৎপত্তি হয় নাই। আনন্দ 
অন্তনিহিত। 
কাব্যের প্রথম তিনটি যুগ 
সমগ্র পৌরাণিক কাব্য এবং মহাকাব্য 


সেই যুগের প্রক্কৃতি ও পুরুষের গুড় সেই আদিম স্বপ্নের কথা। ধেই মহান 


পারিবারিক সন্বন্ধের ইতিহাপ। তাহাতে 
এ যুগের সৌন্দধ্য-উপাসনার তব 1বরল। 
তাহাতে পরবর্তী যুগের পরিস্ফুট যৌবন- 
রক্ষণ নাই। তাহারও পরবর্তী যুগের 
দর্শনশান্ত্রের বার্দাক্য-লক্ষণ নাই। শৈশবের 
স্বপ্ন কোন যুগেই কেহ, বুঝিতে পারে ন]। 
অথচ. তাহাই প্রকৃত তন্ত্র ও ইতিহাস, 
এবং প্রকৃত দর্শনের প্রমাণ। একটি নিষ্কলঙ্কঃ 
নির্পাপ, ঘুসবস্ত সগ্োজাত শিশুর দিকে 
পক্ষ্য করিয়া দেখুন। নীরধ, গৃহে শিশুর 
গ্রতি একাগ্রচিত্তা জননী, এবং জননীর 
অন্কে জীবনুক্ত মুযু্ড সপ্তান। ' উভয়ের 


এবং বিরাট স্বপ্ন কি তাহ! আমাদিগের 
বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু এককালে আমরাও 
তাহার ভ্ষ্টা ছিলাম। বাহ্‌ প্রক্কৃতিতে 
মন আকৃষ্ট হইলে সৈই স্বপ্ন আমরা বিশ্বৃত 
হই। সত্য স্বপ্ন অসতা হইয়া দীড়ায়। 
পুরাতন হাঁসি নূতন, পুরাতন অশ্রু বাহ্‌ 
নয়নের, পুরাতন জীবন তখন পরিচ্ছিন্ন। 
কিন্তু বাল্যাবস্থা এবং যৌবন পধ্যস্তও সেই 
স্বপ্নের প্রভাব আমরা দেখিতে পাই।' 
জন্মাস্তরে বদ্ধসংসারী জীব্‌ সেই স্বপ্ন বিস্বৃত 
হইয়া পথত্রাত্ত অরণাগত পথিকের ন্যায় 
পরিভ্রমণ করে। 


৭৬ 


কিন্তু খধি-কবি যুক্ত শিশ। প্রথম 
যুগে সে প্বপ্রদৃষ্ট ইতিহাস বর্ণনা করে। 
দ্বিতীয় যুগ তাহার বাল্যাবস্থা। তখন 
জীবন-সংগ্রাম তাহার লক্ষ্য । সেই দ্বন্দের 
অভ্যন্তরে সে অন্তনিহিত সংস্কারের বশবর্তী 
হইয়! দ্বদ্ব মিটাইতে চাহে । মহাসংগ্রামের 
মধ্যে তাহার চিরসখা সত্য স্বপ্নময় পুরুষ 
অবতাররূপে রখোপস্থে কিংবা ভূগর্ভ ভেদ 
কপিয়! ধর্পের গ্লানি দূর. করেন। সেযাহা 
দেখিতেছে তাহ! সত্য । সে যাহা কহিতেছে 
তাহা কেহ শিখায় নাই। তাহার কল্পন। 
স্থতি ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। 
প্রকৃতির মায়াময়ী লীল! সে স্বতাবতঃ 
ধ্যানস্থ হইয়৷ দেখিতে থাকে । তাহার প্রকৃত 
অর্থ আমাদিগের নিকট ছুজ্জেয়, কিন্ত 
তাহার নিকট সরলু সত্য। আমাদিগের 
নিকট তাহা অন্তুত। অতএব আমরা 
চিরকালই কহিয়া থাকি যে, বাল্মীকি ও 
ব্যাম হইতে আরম্ভ করিয়া! রবীন্দ্রনাথ 
এবং পাশ্চাত্য 7127506706181 কবিগণ 
সকলেই কল্পনার দাঁদ। যেন একটা 
অভূতপূর্ব অবিশ্বান্ত মোহজালে জড়িত। 


পৌরাণিক ইতিহাসের কথা এবং এ যুগের 


কবির কথা সকলই ,করিত গাঁজাখুরি 
বিষয় । 

প্রথম যুগের সনাতন মহাকাব্য বেদ- 
গানে প্রচারিত হইয়াছিল। পুরাণ হইতে 
দ্বিতীয় যুগের মহাকাব্যের সট্টি। কিন্ত 
সেই মহাজ্ঞানী খবিগণের বর্ণনাসযূহ 
সাধারণ পাঠকবর্শের নিকট অদ্ভুত ও 
অন্বাভাবিক। পাশ্চাত্য মনীধিগণ ইহার 
সন্ধে ছুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।, 


বজাদশন 
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গেটে। জেসিং) হার্ভার প্রভূতি জন্মান্‌ 
দর্শনবিদুগণের মতে পৌরাণিক ভৃহসমূহের 
মধ্যে গু সঙ্কেত বর্তমান। সে সঙ্কেতের 
অর্থ খষিগণ ভিন্ন অপরের নিকট দুজ্েয়। 
বরেণান্‌ প্রতৃতি বলেন যে, আদিম মানব 
যুগসংস্কারবশতঃ অন্তর্্টির অধিকারী ছিল 
(1016) ০07)৮87560 ডা] বহে, 
১1১01: 91101, 10681 10217 ৮০1০6) 9170 
1019 60 1761 07105911061 217051165, 
7179) ০010119101761060 11) ৪ 3০01 
17105% 010 1796 


01680 ১/10001১ 00 ০০৮০1 095195. 
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[15 1821 ৩16 10090) ৪5 019801 
2010 075 10090801011 75700 01501161 
15611)। কিন্তু, 
আমাদিগের আধুনিক সংস্কার দর্শনের ও 
জ্ঞানের গঙ্জির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। 
আমরা মনে করি ধর্ম মানব-কল্পনা মাত্রঃ 
পৌরাণিক কাব্য একট। বিরাট হেঁয়ালি। 
বুদ্ধি দ্বারা সমস্তা পূরণ করিতে পারিলেই 
তাহার মায়াদুর্গ ছিন্নবিছিন্ন করা হইল। 
যোগ দীক্ষা প্রভৃতি সেই হেয়ালির 
অস্তর্থত। 

যেমন যৌবনের গ্রারস্তেই যুবার সহিত 
পিতামাতার যুক্ত সন্বন্ধ শিথিল হইতে 
থাকে এব “আমিতে'রু ভাব তীব্র হয়ঃ সেই 
রূপ তৃতীয় যুগে মানধের অবস্থা দাড়ায়; 
(07615120101) 06৮591 তব ৪8015 210 
0০৫ 106001725 ৪1160 )1 প্রকৃতি ও 
পুরুষের আদিম রহস্য গ্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। 
পিতামাতার সহিত 'শিশুর পুরাতন সম্বন্ধ 
থাকে না তখন এইমায়িক আবরণের. 


1010 07০ 00115 


হয় সংখ্যা ] 


মধ্যে আমরা * ছুইটী ভাবের উৎপত্তি 
দেখিতে পাই। 
৬ অনুসন্ধান 

এ্রকুতির বাহ.মায়িক সৌন্দর্য্যের উপভোগ- 
কামনু! তাহার পথম দৃষ্ত, এবং দ্বিতীয় দৃ্ঠ 
তজ্জনিত বিশৃঙ্খল! এবং ব্যভিচারের মধ্যে 
ধর্মের প্রতিতন্বিতা। উভয়ের সংঘর্ষণে 
অলক্ষ্যে ঈশ্বরের ভাব মানব-হৃদয়ে উদ্দিত 
হয়। মহন্ষদীয় ও থৃীয়ধর্্ন তাহার প্রমাণ। 
উভয় ধর্মেই ঈশ্বর এক | কিন্তু মায়া কিংব। 
প্রকৃতির কথার লেশমাত্র নাই। ব্যবহারিক 
ভাবে মায়া কিংবা স্ত্রী-প্রকূতিকে নিকৃষ্ট 
স্থান নির্দিষ্ট করাই মুসলম।নধর্ম্ের লক্ষণ। 
সাংখ্যদর্শনের “নৃত্যকীবৎ'। কিন্তু কামনা- 
শৃন্ত জান তাহাতে নাই। সুফিধর্শের 
অত্থযরথানের পূর্বের কেবল শৌন্দর্য্যের 
উপভোগই যুসলমাঁন কবিগণের বর্ণনার 
“বিষয় ছিল। খুষটয় ধর্মে স্ত্রী-প্রকৃতির স্থান 
সামাজিক ভাবে শ্রেষ্ঠ, কিন্ত সনাতন ধশ্বের 
মাতৃভাব তাহাতে নাই। পরাপ্রককতির 
জগন্ধাত্রীভাব, প্রকৃতি-পুরুষের অনাদি 
পবিত্র সম্বন্ধষ এবং তাহাতে জীবের অপূর্ক 
রহস্তময় স্থান পরবন্তী যুগের কবিগণের 
জন্য রহিয়া গিয়াছিল। সনাতন ধর্মের 
অতুযু্যয়ই ইহার কারণ। ইহাকে 1193 
110115" গ্রভৃতি পুনব ধন? [1২০-:7891 
1900০৮19110 01 স্বরূপ 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যে ডোর এই 
বন্ধনকে দৃঢ় করে তাহাই ধর্মা। ' খষিগণের 
মতে এই যুক্তাবস্থা কেনকালেই লয় প্রাপ্ত 
হয় না, কেবল কালে শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। 
যুক্ত: শিশু যৌবনকালে সংস্কারবগতঃ সেই 


7০112191) ] 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা ৭৭ 


বন্ধন লইয়া উম্মাদের ন্যায় আত্মহার] হইয়া 
পরিভ্রমণ করে। %[16 ঠা 13991)১ 
11960 (01৩ 6911169% 1901705) . 08 
106৮০] ১১৩)155560 07610) 17) 91791- 
0০৪1 010851)0 1990%0921105 ৬10) 
016 799৮) 96 006 01105 1015091%, 
[615 081160 19০ 1706018952] 100৮০- 
17676 2110 155 6150 550500 15 ঢোল, 
50610100911510. 18016 1960115 ৪) 
14) 09৬1) 076 1918007) 010090 ৬1৫3 
10509115851317106.” বিশ্বৃতিবশতঃ আমরা 
ইহাকে মায়িক সৃষ্টি এবং কল্পনা বলিয়! 
থাকি, কিন্তু অনুধাবন করিয়। দেখিলে পূর্ধধ- 
কল্পের স্থৃতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। পুর্বব- 
স্বপ্নের চিদাতাষ । তাহাই কবির এত 
ব্যাকুলতা এবং অন্থন্ধান,। প্রেম এবং তীব্র 
সঈলিগ্না ইহার প্রমাণ। ধ্যান এবং অনুসন্ধান 
ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ। হুগো, বাইরণ, 
মেলী, কীটস্‌, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এবেঞ্জার 
ইলিয়ট প্রভৃতি এই পথের পথিক। তবে 
ইহারা সাধক কবি নহেন। বৈষ্ণব এবং 
স্ফিকবিগণ প্রকৃতি ও পুরুষের প্রেমবন্ধন 
তক্তিমার্গে স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু 
112156017007021, কবিগণ দৃশ্তজ্ঞগতে 
তাহার অনুসদ্ধান-তৎ্পর হইলেন। সেলীর 
দীর্ঘনিশ্বাস, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের গভীর . নিদি- 
ধ্যাসন, এবেঞ্রার ইলিয়টের করুণা! এবং 
ন্সেহ) ও টেনিসনের . কর্তব্যপরায়ণতা এবং 
কালণইলের বীর-পৃজা, সকলেরই রঙ্গস্থল 
দৃশজগৎ্। অন্তরে যে পুরুষ বর্তমান 
তাহার সহিত দৃশ্ত জগতের সম্বন্ধ কি? 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল স্মিতমুখে কহিলেন 


৭৮ 
যে সেই পুরুষ আপনাকে আপনিই বীধিয়। 
থাকেন, নিজেই নিজের প্রেমে মতত। ইহ! 
বেদাস্তের মায়িক স্বপ্ন এবং জ্ঞান-জগতের 
কথা। কিন্তু 77811500100709] কবিগণ 
তাহাতে তৃপ্ত হয়েন নাই। এই যে বিরাট 
বগ্ন যাহার অত্যন্তরস্থ তক্তির কথা পূর্বের 
গুনিয়াছি,” জ্ঞানের কথা দার্শনিকগণ 
কছিয়াছেন, তাহার আদি ও অস্তের আনাষ 
মধ্যাবস্থ। হইতে কিরূপে প্রাপ্ত হইব ? জড়- 
প্রকৃতি জড়সমাজ, জড়সংসারের মধ্যে 
সেই অন্তরাত্বাী কিরপে বিরাজ করিয়! 
থাকেম? কোন্‌ ভাবের মধ্য দিয়া, কোন্‌ 
গোপনীয় পথ দিয়। জীব-ভাবে সেই আত্মা 
আপনাকে অন্তভব করিয়া থাকেন? আমার 


বঙদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, ল্যৈত্ঠ, ১৩১৯ 


ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, সাধন! নাই, পথ 
কেহ কহে নাই। তবে কি দৃশ্ঠজ্গগতের 
অপূর্বব ভাবের মধ্যে, উন্মাদ জীবন-তরঙ্গায়িত 
সমাজ ও সংসারের মধ্যে প্রত্যেক তৃণকণা 
এবং বিল্লীরবের মধ্যে গ্রকৃতির সহিত 
পুরুষের এবং জীবের সহিত জীবের এবং 
মায়াধিঠিত চৈতন্যময় পরমাত্বীর পবিভ্র, 
সনাভন, এবং শান্তিময় সম্বন্ধ আম৭ 
দেখিতে পাইব ন।? এই যুগে যে অভিনব 
পথ দিয়া 119050610611081] কবিগণ এই 
মহান্‌ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিধেন। 
আমরা দেখাইটে চেষ্টী করিব যে, কৰি 
রবীন্দ্রনাথ তাঙ্ার একজন শ্রেষ্ঠ, প্রজঞাসম্পন্ন 
পথিক । 
জীহ্রেন্্নাথ মজুমদার | 





শিক্ষা ও আত্মপ্রাতিষ্ঠা * 


মানবশিঞ্ু-প্রথম যখন এই সুন্দর 
আলোকোৌজ্ৰবল বিশ্বের দিকে তাহার কচি- 
ক'চ অক্ষিপল্পব উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া 
দেখে, তখন প্রীক্তনজন্মবিদ্ভা ত্মহার 
অনভ্যন্ত ইন্দ্রিয়কে সেই আলোকাচ্ছন্ন বিশ্বের 
রহস্ত উদঘাটন করিতে কিঞ্িন্মাত্র সহায়তা 
করে কি নাঃ তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। কিন্তু সেই মুহূর্ত হইতে তাহার 
মানসপটে যে রেখাগুলি ধীরে ধীরে আর্ত 
হইতে থাকে; তাহাই তাহার শিক্ষার 
গ্রথম সোৌপান। সে মানসপটে এই 
পরিস্ফুট রেখাগুলির পশ্চাতে যে গ্রচ্ছ্ 
ভূষি: রহিয়াছে, তাহার বিভিত্র উপাদানের 


* 5. ছড়ার পাহিতা-স্মিলনীতেপত। প্‌. 


মধ্যে বংশপরম্পরাগত জ্ঞান ও বৃতি 
নুস্ধায়িত আছে। এই জ্ঞান ও বৃত্তি 
সকল শিশুর বুদ্ধিবিকাশে প্রভূত সহায়তা 
করিয়া থাকে। বদ্ততঃ প্রচ্ছন্নতূমি বা 
যেমন পরোক্ষভাবে 
চিন্তোৎকর্ধের জন্য দায়ী, অগণিত জীব- 
প্রবাহ হইতে উদ্ভূত জ্ঞান ও বৃত্তি সকল 
সেইরূপ চিত্বোৎকর্ধের পক্ষে পরোক্ষভাবে 
অত্যাবশ্ক। ২... 

এইরূপ মৌলিক, মানসিক ও শারীরিক 
বিতব লইয়া মানবশিপ্ড জ্ঞানার্জনের পথে 
অগ্রপর হয়,,এবং ক্রমে নিজের চেষ্টায় 
অনুকুল: এবং প্রতিকূল অবস্থার, মধ্যে 
অনবরত ' আপনাকে নিয়োজিত করিয়া 


13501: 21991 


হয়সংখ্য ] 


জ্ঞানার্জনের শক্তি লাত করে। ইন্দরিয়- 
সন্লিকর্ষজনিত জ্ঞান হইতে সে যেরধগ 
বহিজগতের সন্ধান পায়, স্মরণ, মনন ও 
স্খাদির উপলব্ধি হইতে সে তেমনই 
'াপনার মনকে জানিতে পাপ; এবং বাহ 
ও আত্তর বিষয়ের মধ্য দিয়! মানবাম্মীর 
স্বরূপ ক্রমশঃ বুঝিতে পারে। এইরূপে 
আয্মজ্ঞান লাত করাই মানবের জ্ঞানের 
চরম লক্ষ্য। সুতরাং মানবের শিক্ষা-দীক্ষা 
সমস্তই আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া আবন্তিত 
হইতেছে। সেই জন্যই মানব ইতিহাস 
'ও পুরাণে; কাব্য ও দর্শনে, ধর্ম ও বিজ্ঞানে 
_ প্রকৃত্তপক্ষে আপনাকেই খু'জিয় বেড়ায় । 
সে যেমন তাহার নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দোর 
জন্য বিশ্বের সমস্ত পদার্কে নিয়োজিত 
করিতে প্রয়াসী হয়, তেমনি লৌকিক ও 
অলৌকিক চরিত্রের মধ্য দিয়া, জ্ঞানের 
নিগৃড়তম সমস্যার দ্বার দিয়া, ছন্দের সঙ্গীতে, 
আত্মার সহিত পরমাস্বার নিবিড়তম সম্বন্ধে, 
পদার্থ ও পরমাধুর সুঙ্ষাদগি সুক্ম পরিচয়ে 
মানবের আত্মা আপনার পরিস্ফুটতর 
প্রতিবিম্ব দেখিয়! সার্থক হয়। এ সার্থকতা 
প্রয়োজন-বিশেষের অপেক্ষ। করে না, 
ইহাতে সকল সময়ে প্রতিত্বন্দিতার জালা 
থাকে না-_এ সার্থকত৷ মান্থুষের মৌলিক- 
গ্রক্কৃতিগত আকাঙ্ষ। ও কামনার সার্থকত।। 
হুমিযখন অর্থের জন্য জগৎকে কুবের ভাগার 
বলিয়া গণনা করিয়। তাহা জয় করিতে 
চলিয়াছ, অথবা৷ যশের জন্য নানাধিধ 
পণো তোমার তরণীখানি সাগ্াইয়া লয়! 
পৃথিবীর হাটে বাণিথ্য করিতে চলিয়াছ, 
অথবা . বিলাসের লালসায় প্রকৃতির 


শিক্ষা! ও জাস্মপ্রতিষ্ঠ ৯ 


প্রমোদোগ্যানের প্রতি পুপ্পের সৌরভ 
লুটিয়া বেড়াইবার কল্পন! করিতেছ,_-তখন 
তুমি তোমার বৃহত্তর, পূর্ণতর, সুন্দরতর 
আত্মার সন্ধানে ফিরিতেছ! তোমার 
সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত সাধনা, সমস্ত ক্রিয়া 
কলাপের পশ্চাতে তোমার আত্মা আপনাকে 
প্রকাশ করিতেছে। তুমি শতাম্বমৈধ যজ্ঞ 
করিফ। ইন্তরত্ইই কামনা! কর, আর তত্বজান 
লাত করিয়া নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষেরু 
অধিকারীই হইতে চাহ, এ সমস্তই তুমি 
তোমার নিজের তুষ্টি। তৃপ্তি বা পরিণামের 
জ্ন্য করিতেছ, সে বিষয়ে দন্দেহ নাই। 
আতম্মাই সমস্ত মননশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির 
উৎস। নিজের ছাঁয়াকে উল্লজ্বন করিয়। 
যেমন যাওয়। যায় না, আত্মার রৃত্ব ছাড়িয়? 
তেমনই অনাদ্রিকে যাওয়াও অসম্ভব। 
আমরা যে শুধু অনায্মের মধ্য দিয় 
আত্মার সন্ধান পাই তাহা নহে, আমাদের 
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষতাবে 
আত্মতিমুখী। জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্শের 
দিক দিয়া-অধশ্মের দিক দিয় _যে দিক 
দিয়াই; দেখি, আত্মা সকলের মধ্যস্থলে 
বর্তমান বহিয়্াছে। আত্মাপেক্ষা জগতে 
প্রিয়বন্ত আর কিছুই নাই, উপনিষৎকার 
সত্যই বলিয়াছেন__ 

ন বা অরে সর্ববসা কামায় সর্ববং প্রিয়ং ভবতি 

কিন্তাতন্ত, কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। 

_বৃহধারণ্যক | 

অতি হেয় স্বার্থ হইতে পরমোপাদেয় 
পরার্থ পর্যযত্ত সকল বিষয়েই আত্মার প্রতিষ্ঠ। 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমি .অবশ্ঠ 
এরূপ বলিতেছি না যে, লোকে আত্মার 


৮৩ বজাদশন 


সুখ বা সুবিধার জন্য পরার্থের অনুসন্ধান 
করে, নিজের প্রয়োজন উদ্ধার করিবার 
জন্য প্রতিবেশীদিগের উপকার করে, 
এমন কি, মাতৃস্তন্যের উপকারিত1 ও মূল্য 
স্মরণ করিয়া মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ বা স্সেহ- 
পরবশ হয়! কোনও কোনও নীতিতন্ববিৎ 
এর্ন্‌প সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন! 
কিন্তু আমি বলিতেছিলাম যে, মানবের 
যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ তাহার আত্মার 
ুদ্রান্কিত ! যে" ্বার্থসম্পর্কশূন্য পরহিত- 
রতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বলি প্রদান 
করিয়া সময়ে সময়ে মানবজগতেন 
ঈতিহাসের শুক্চ কঠিন উধরে ক্িগ্পৃত 
মন্দাকিনীধারা বহাইয়া দেয়, সে পরহিতের 
মধোও আত্মা আপনার শান্ত পবিত্র নিল 
সম্পূর্ণ মৃত্তি দেখিয়া ধন্য হয়। ইহাই 
আত্মগ্রতিষ্ঠ।। এই যে সর্বব্যাপী আত্মধর্ম 
জীবজগতের প্রাথমিক স্তর হইতে ধীরে 
ধীরে উচ্চাদপি উচ্চ স্তরে আত্ম বিকাঁশ 
করিতেছে, ইহাকে পাহায্য করাই মানবীয় 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ' মানব ইহার যে 
স্তর যে সময়ে অধিকার করিয়া প্রাক্ষে, 
সে সময়ে তাহার শিক্ষাপ্রণালী ও সাধন! 
তাহার অনুগামী হয় _ আত্মপ্রতিষ্ঠা শিক্ষার 
সাধারণ লক্ষ্য হইলেও স্তরের পার্থকা 
অনুসারে শিক্ষার আদর্শসধন্ধে অনেক 
বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। টাইবরের 
তীরে অবিনশ্বর নগরী যখন জগজ্জয়ের স্বপ্ন 
দেখিতেছিল, জগতের শিক্ষয়িত্রীস্বরূপিণী 
গ্রীদ যখন পরকীঁয় শাসনচ্ছায়ে নিভৃতে 
জ্ঞান ও শিল্পের আদর্শ গড়িতেছিল, লাগ 
বাণিজ্যের জাল বিস্তার ' করিয়। “যখন 


[১২শ বর্ষ, জ্োষ্ঠ, ১৩১৯ 


জগৎকে বার ন্যায় বেন করিবার কল্পনা 
করিতেছল, ভারত যখন স্িমিত-নয়লে 
অরণ্যে বসিয়া পুনজন্না ও কুর্ণফলের অনস্ত 
শৃঙ্খগ রচনা করিতেছিল, তখন এই সকল 
দেশের লোকেরা বিভিন্ন উপারে ,আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং সেই 
জনা ইহাদের শিক্ষাপ্রণালীও স্বতন্ত্র 
হইয়া! দাড়াইয়াছিল। বর্তমান যুগে প্রশান্ত 
মহাসাগরের প্রশাস্ত নির্জনতার মধ্যে ক্ষুদ্র 
একটি দ্বীপ বর্তমান রাষ্নৈতিক আদর্শকে 
ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিল। সুযোগ 
পাইয়। সে সেই আদর্শের মধ্য দিয়াই 
আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। তাহার শিক্ষা, 
সন্কল্প, আকাঙ্জ। সমস্তই সেই তীব্র আত্ম- 
প্রকাশের সাধনম্বূপ হইয়াছে। যে 
নুবুপ্ত অহিফেনযুগ্ধ বেণীবদ্ধ চীন এতদিন 
আপনাকে ভূলিয়াছিল, সে-ও হঠাৎ তাহার 
অহিলাঞ্ছি* বেণীর সহিত অহিফেন চীন 
সমুদ্রে বিসর্জন দিয়া জাগরত হইয়াছে; 
তাহারও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চঞ্চলত। 
দেখা দিয়াছে। বর্তমান চীনের শিক্ষা- 
গথালী এই নূতন আদর্শের ছায়ায় গঠিত 
হইবে। চীনের আদর্শ ভারতের আদর্শ 
হইতে সম্পূর্ণ ভি হইতে পারে। যতদিন 
আদর্শের পার্থক্য থাকিবে, ততদ্দিন শিক্ষ।ও 
বিভিন্ন পন্থা অবূলত্ঘন করিতে বাধ্য। 
এইরূপে আমর দেশভেদে ও জাতিভেদে 
শিক্ষার তারতম্য বুঝিতে পারি। একই 
কেন্্ুস্থল 'হইতে উৎপন্ন হইয়াও গকৃতি ও 
আদর্শান্ুসারে রেখাগুলি পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়ে। | 
হার্বাট প্পেন্সার তাহার “শিক্ষা” নাঁমক 


হয় সংখ্য। 


লারবাম গ্রদ্থে “কোন্‌ জান সর্বাপেক্ষা 
শ্রেয়ঃ1” এই প্রশ্নের মীমাংসায় অতি নুন্দর 
ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে “আত্মরক্ষাই 
জীবধর্মবিশি্ই মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য । 
এবং যে জ্ঞনের দ্বারা এই আত্মরক্ষা সহজ- 
সাধা হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। 
এই জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে উপযোগিনী 
যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাই গরীয়সী। বলা 
বাহুল্য যে আয্মরক্ষ1 আত্মগ্রতিষ্ঠ/র সুম্পষ্টতম 
উদ্দাহরণ। জীববাজ্যের প্রথম স্তর হইতে 
শেষ স্তর পর্য্যন্ত সর্বত্রই এই আত্মরক্ষ-নীতির 
সার্ঘতৌম প্রতাব। এই আত্মরক্ষারূপ 
নাত্মপ্রতিষ্ঠা তোমাকে স্বার্থান্ধ জীবমাত্রে 
পরিণত করিতে পারে, আবার এই আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ। দেশ ও কালের সীম! অতিক্রম 
করিয়া তোমাকে অমরত্বের তীরে লইয়। 
যাইতে পারে। জীবজগতের ধারাবাহিক 


* ইতিহাস পর্যয1লোচন] করিয় স্পেন্সার জীবন- 


সংগ্রামের তীব্রতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, সুতরাং তিনি জীবনের পরিপূর্ণ হা 
(০01711516 11৮11 টকেই জ্ঞানের চরম 
আদর্শ বলিয়। ধরিয়া! লইলেন। সামাঞ্জিক 
আত্মরক্ষা, রাষ্্রনৈতিক আত্মরক্ষা, অর্থ- 
নৈতিক আত্মরক্ষা__নানা গাঁবে পারিপার্শিক 
সর্ববিধ অবস্থার মধ্য দিয়। আমরা আত্মকে 
ূর্ণতর অবস্থায় লইয়া যাইতে চাহি। এই 
দন্যই আত্মরক্ষা বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নীতি। 
এবং এই জন্যই তংসাধলরূপ জ্ঞানের 
অন্শীলনই মানবের লক্ষ্য হইয়াছে। দর্শন, 
ইতিহাস, সাহিত্য যাহ! পারে, নাই, বিজ্ঞান 
তাহা করিতেছে। "বিজ্ঞানের প্রভাবে 
জীবনীশক্তি বাড়িতেছে। বিজ্ঞানের প্রতাবে 


শিক্ষা ও আত্ম প্রতিষ্ঠা 


৮১ 


সুখের সীম! প্রসারিত হইতেছে, বিজ্ঞানের 
নৃতন নৃতন আবিষ্কারে শত্রুকে পরাভূত কর! 
সহজ হইয়। উঠিতেছে। কাজেই, আত্মরক্ষা 
যেখানে মূলমন্ত্র বিজ্ঞানই সেখানে প্রধান 
পুরোহিত। বিজ্ঞান আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়, 
সুতরাং বিজ্ঞান আদরণীয়। 
মাত্বরক্ষার প্রয়োজনীয়ত? এবং প্রাণ- 
গোষণের গৌরব এদেশেও যথেষ্ট পরিগ্গাণে 
স্বীকৃত হইয়াছিল, বলিয়।৷ বোধ হয়। শ্রুতি 
বলিয়াছেন-_ 
কন্দিব্হমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তে। ভবিষ্যামি, 
» কন্দিন্‌ বা. প্রতিষ্টিতে প্রতিষ্ঠান্তামীতি স প্রাণ. 
মস্থজজত| | 
ছান্দোগ্যে প্রাণের প্রতীকোপাসনার 
ব্যবস্থা আছে। 
প্রাণো পিতা প্রাণে। মাতা প্রাণে! 
ভ্রাতা প্রাণঃ স্বস। প্রাণ আচার্ধ্যঃ প্রাণে। 
ব্রহ্মণঃ। | 
কৌধীতকি ব্রাঙ্গণোপনিষদে প্রাণ 
্রজ্ঞ।ত্বা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এতস্তিনন 
"শাম্বানং সততং রক্ষেৎ “শক্দীরমাগ্ং খলু 
ধর্ময়ধনং" ইত্যাদি বহু পদের দ্বারা আত্ম- 
রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হইয়াছে । তবে 
বর্তমান কালে ীবুন-সংগ্রাম যেমন ভীষণ 
হইয়া উঠিয়াছে, পূর্বের সেরূপ ছিল না বলিয়। 
মনে হয়। সেই জন্য আত্মরক্ষ! এ দেশের 
কল্পনার উপর ততট$ গ্ভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। 
_ আত্মরক্ষীতত্বের মধ্যে শিক্ষাপ্রণালীর 
যে আত্মপ্রতিষ্ঠ।-সাধনতা দেখিতে পাইতেছি, 
পাশ্চাতা জগতে শতদ্দিকে শততাবে তাহা 
কুর্তি লাত করিয়াছে। অবশ তাহার ফল 


৮২ 


যে সর্বজ্র শুভদায়ক হইয়াছে, তাহা বল! 
যায় না। কিন্ত ইহার গতি আলোচন। 
করিলে বস্তুতঃ আমর শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে 
একটি অব্যতিচরিত সত্যের সন্ধান পাই 
তাহা এই যে শিক্ষার উদ্দেস্ত ব্যক্তিগত এবং 
জাতিগত আত্মবিকাশ। এই আত্মবিকাশের 
ইতিহাসই -ষাঁনবজীবনের গৃঢ়তম ইতিহাস। 
আম্মার ধারণ অবশ্ঠ বিভিন্ন যুগে কিভিন্ন 
দেশে বিতিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। 
কারণ এই ধারণ! আবার অতীত শিক্ষা, 
প্রকৃতি ও পারিপাশ্রক অবস্থার উপর 
নির্ভর করিয়াছে। বর্তমান যুগে ইউরোপে 
এই আত্মগ্রতিষ্ঠা তাহার স্বাভাবিক কর্ম- 
প্রিয় জীবনে এক তুমুল ঝঞ্জা তুলিয়াছে। 
তাহার জালাময় কর্মলালসায় ৃতাহুতি 
প্রদান করিয়াছে।, মধ্যযুগে লোকে যখন 
প্রাচীন আদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, গতা- 
নুগতিকের গ্তায় ভজন-সাধনকে অবিচারিত 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন সে এক 
শান্তি ছিল! কিন্তু তার পরেই যে জাগরণ 
সুপ্তির শান্ত অলদত৷ তাঙ্গিয়া দিল, সে 
জাগরণ এখনও পাশ্চাত্য জগতে তুমুল 
কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছে। লোকের 
জানচক্ষু উন্মীলিত হইয়] ধর্মজীবনে যে চঞ্চল 
আত্মপ্রকাশ দেখা দিল, তাহা! আবার 
রাষ্্ীয়নীতি, সমাজনংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে 
অদ্ভূত শক্তির সহিত ক্রিয়া করিতে লাগিল । 
চিন্তা ও বাক্যে স্বাধীনতার জন্য পাশ্চাত্য 
জগতে দুর্দমনীয় আশঙ্কা লোকের মনে 
জাগিয়া উঠিল, এবং সেই স্বাধীনতা-প্রয়াসের 
ফলে কত রাজ্য ধ্বংসমূখে প্রস্থিত হইল, 
কত নৃতন রাজ্য গড়িয়া উঠিল, কত পুরাতন 


বতদর্শন 
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ধর্মমত মে বন্যায় ভাসিয়া গেলে, নূতন ধর্ণা- 
মতের স্থষ্টি হইল, তর্কশান্ত্রের জীর্ণ ওফ 
কঙ্কাল পরিত্যক্ত হইল, তাহার স্থলে সরস 
সজীব বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হইল। 
লোকশিক্ষার ফলে আত্মপ্রতিষ্ঠা জন্ম গ্রহণ 
করিয়৷ রাজতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্র আনয়ন 
করিতেছে । নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার 
স্থলে সাকার প্রত্যক্ষীভূত জনব্যহের 
উপাসনার অন্্মোদ্ন করিতেছে; এবং 
দর্শনশান্ত্রের জটিল কঠিন নিক্ষল তর্ককে 
নির্বাসিত কিয় তাহার স্থলে প্রত্যক্ষ 
ফলপ্রদ যন্ত্র ও নল প্রতিষিত করিতেছে। 
এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে গৃহপিপ্ররকোকিলা- 
গণ শত শত শতাব্দীর জড়তা পরিহার পূর্ব্বক 
বাজনীতি-ক্ষেত্ে তাহ।দের অধমাঙ্গের 
সহিত প্রতিদবন্ি্।য় অগ্রসর হষয়াছেন এবং 
জিউজিউৎস্থর সাহাষ্যে কোমলাঙ্গীগণ বর্ধ- 
চণ্মপরিহিত বেচ।রীপাহাবরাওয়াপাকে পর্য্যন্ত 
ধরাশারী করিতেছেন, এরূপ গুনিয়াছি। 
বস্ততঃ তাহাদের ঘোড়ার সইস পধ্যস্ত যে 
অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহা'রাই বা 
সে অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত থাকিবেন? 
আম্মপ্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়। 
তাহাদিগকে গৃহের অত্যন্তর হইতে টানিয়! 
আনিয়া সমাজের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত 
করিয়াছে । ইহাতে তাল হইয়াছে কি 
মন্দ হইয়াছে, এ বিষয়ে মততেদ থাকি 
পারে। কিন্ত এই যে সচেতন, প্রবুদ্ধ 
আত্মপ্রতিষ্ঠী রমণীগণের মধ্যে একটা 
উন্নতির আকাঙ্ষ। জাগাইয়া তুলিয়াছে, 
তাহা হইতে অশেষ কল্যাণের জন্ম 
হইতেছেশ। 


২য় পংখ। 


বর্তমান ফুগর যে সর্বাপেক্ষ। গুরুতর 
বিপ্লব তাহাও লোকশিক্ষার ফল। পূর্বের 
ধনীর দ্বারে ,মিধন কুপার জন্ঠ দণ্ডায়মান 
হইয়! কতার্থ হইত। ধনী তাহার প্রাসাদের 
উচ্চতম শিখর হইতে আদেশ প্রচার 
করিতেন, নিধন অবনত মস্তকে সে আদেশ 
পালন করিয়া ধন্য হইত। কিন্তু সেদিন 
চলিয়া! গিয়াছে; অকম্মাৎ রঙ্গমঞ্চে পট- 
পরিবর্তনেক্র ন্যায় ধনী ও শ্রমঙ্গীবীদিগের 
সন্ধা একেবারে উল্টাইয়। 
বসিয়াছে। ধনী ইচ্ছা করেন যে তাহার 
অর্থে যে সকল পণ্যজাত উৎপন্ন হইবে, 
তাহার লত্যের অধিকাংশ ভীহারই 
কোষাগারে যাউক। বেচারী শ্রমজীবীর। 
খোটিয়া খাটিয়া সারা হউক এবং সপ্তাহাস্তে 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য স্বপ্ন কিছু অর্থ লউক। 
তাহ। হইলেই ধনীর পক্ষে লাতের মাত্রা 
*বাড়িয়। যাইবে। পৃথিবীর হাটে প্রতি- 
যোগিতা যতই বাড়িয়। যাইতেছে, অর্থশালী- 
দিগের ততই চেষ্টা হইতেছে যাহাতে 
শ্রজীবীদিগের পারিশ্রমিক কিয়া যায়। 
অর্থের বশ সকলেই; শ্রমজীবীগণের ত 
অর্থ নাই। কাজেই তাহারা ধনীর 
কৃপাপ্রার্থ হইগ্না কোনও রূপে জীবন 
অতিবাহিত করিয়া যাইত। কিন্তু শিক্ষার 
প্রভাবে তাহাদের অধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ। 
দেখ! দিয়াছে এবং আরও সুশিক্ষার শ্থচনা 
করিতেছে। তাহাদের অর্থবল নাই? 
কিন্তু তাহার্ধের লোকবল আছে-_সমবেত 
হইয়া প্রণালী অন্কু্সারে ক]ুঁজ করিবার 
মত তাহার শিক্ষ। পাইতেছে, স্ৃতরাং আজ 
নিধনের দ্বারে ধনীকে দীড়াইতে হইয়াছে 


শিক্ষ। ও আত্মাপ্রতিষ্ঠ 


যাইতে. 
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এই যে তীব্র পারিশ্রমিক প্রতিযোগিতা 


অগ্রিস্ফুলিঙ্গের মত জগতের সর্বত্র প্রধূমিত 
হইয়া উঠিতেছে, ইহা হইতে যে কি এক 
বিশাল দাবদাহের উৎপত্তি হইতে পারে 
তাহা ভাবিতেও শেণিত শুফ হয়। এই 
অবশ্তভাবী বিপ্লবের মধ্যেও আমরা 
আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি গৌরবময় চিত্র 
দেখিতে পাই । লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর ফ্রেশ 
প্রশমিত করিয়া, জগুতের অধিকাংশ 
লোকের শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয় 
এই আত্মপ্রতিষ্ঠা মানবের অপরিমিত 
"কল্যাণ সাধন করিতেছে, যদি এই আত্- 
প্রতিষ্ঠা জগতে সাম্যতন্ত্র বা সম্পত্তির 
সম-বিভাগ (019 ১০০1%1150০ 10621) 
আনয়ন করে, তাহা হইলে ফল যে কি 
হইবে বুঝিতে পারা যায় না। 

চিন্তায় ও কর্মে আত্মগ্রকাশের যে উচ্চ 
আদর্শ হিন্দুদিগের মধ্যে ছিল, তাহ! কোনও 
আদর্শের তুলনায় পরিস্নীন বলিয়া বোধ 
হয় না। সে একদিন ছিল যখন অরণ্যের 
শান্ত বিজনতার মধ্যে সরন্বতীর কলগুঞ্রনে, 
কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দে আধ্যঙ্গণ বিশ্বতরষ্টার 
স্তুতি রচনা করিতেন। সে একদিন ছিল, 
যখন অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে জগতের 
প্রিয়বন্থসম্তার উপহার দিয়া তাহারা 
আত্মতৃপ্ডি লাভ করিতেন। সে এক দিন 
ছিল, যখন আত্মতত্বচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া 
তাহারা অদ্ভুত তখ্যসকল আবিষ্ধার করিয়া 
তবিষ্যবংশীয়দের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন। আত্মাকে জানিতে পার! 
ধীহার! জানের আদর্শ বলিয়! মানিয়াছিলেন; 
আত্মহিতের চেষ্টাকে ধাহারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম 


৮৪ বঙ্জদর্মন 


বঞিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের শিক্ষা 
ও সাধনা কি গভীর ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার 
জন্স নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা৷ সহজেই 
অন্ুমেয়। মোক্ষের জন্যই হউক, নিঃশ্রেয়স- 
লাভের জন্তই হউক, অথবা অত্যন্ত দুঃখ 
নিৰৃত্বির জন্তই হউক, যে কোনও লক্ষ্যের 
দ্রিকেই তীাহার্দের চিন্তাস্থত্র প্রলমিত 
হইয়ীছিল্স, সেই দ্িকেই মাধ্যহিন্ু আঁব- 
প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ট] প্রদর্শন করিয়।ছিলেন। 

কালের চক্র হহার পরে কত শতবার 
আবর্তিত হইয়াছে, কত নূতন নৃতন লক্ষ্য, 
নৃতন নূতন আদর্শ আমাদের কন্ম ও 
গতিকে পরিচালিত করিয়াছে, এখন আর 
সে পুরাতন সমাগ নাই,_পুরাঁহন কর্শ- 
ক্ষেত্র নাই, পুরাতন শিক্ষা নাই_-কাঞ্জেই 
সে পুরাতন আত্মগ্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল আদর্শও 
আর নাই। বর্তমান অবস্থাবিপর্ধ্যয়ের 
মধ্যে কেবলমাত্র সেই পুরাতন আদর্শের 
অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। আধ্য- 
সত্যতার সে দ্যুতিমান মধ্যাহের রজতকান্তি 
অপরাহের স্তিমিতালোকে ফিরিয়৷ পাইবার 
আশ! করা বৃথা। আমাদের এ নৃতন 
জাগরণ বর্তমান যুগের আশ ও কল্পনাকে 
সার্থক করিবে, পৃথিবীবু ইতিহাসের সহিত 
সামগরস্য রক্ষা করিবে এবং অন্তাগ্ত জাতির 
সহিত আমাদিগকে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিবে। যে আত্মঞতিষ্ঠা কাধ্যকারণ- 
পরম্পরার অপেক্ষা করিবে না; অন্যান্য 
জাতির ইতিহাসের প্রতি অবলোকন করিবে 
ন।১ অবস্থার প্রতি, দেশ কালের প্রতি, জন- 
সাধারণের প্রন্কৃতি ও রুচির প্রতি উগেক্ষ। 
খররশন করিবে, সে আত্মপ্রতিষ্ঠা সার্থক 
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হইতে পারিবে না বলিয়া মনে হয়। 
স্বাভাবিক নির্বাচনে মে আদর্শ কখনও, 
স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে ন1। 

দেশ, কাল ও অবস্থার বৈচিঞ্রা, অন্যান্ত 
জাতির সহিত সন্বন্ধ প্রভৃতি আমাদের ক্রিয়া 
ও চিন্তাপ্রণালীকে স্বতাবতই নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে। যে শক্তি ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ 
হইয়! সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়] 
আপনা-আপনি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাকে 
রুৰধ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা । আমাদের 
ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, প্রকৃতির 
দিকে তৃষ্টি রাখিয়। এই নৃতন জাগরণকে 
মঙ্গলের পথে পরিচালিত করাই বর্তমান 
যুগে তারতীয় শিক্ষার আদর্শ । 

ফল পাকিয়া যখন বৃত্তচ্যুত হইতে, 
চলিয়াছে, তখন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে 
কেহ চাহে না। পুরাতনের প্রতি মমত্ব- 
পরবশ হইয়া তাহাকে বীধিষ্ব। রাখিতে 
চেষ্ট! করা বিফল। কিন্তু সেই যে পুরাতন. 
আর্ধ্য-আত্মগ্রতিষ্ঠার মধ্যে একটা মহিমময় 
আশ্বাস, আত্মনির্র ও সনাতনত্ব ছিল, 
তাহাকে বিদায় দিলে চলিবে না। নূতন 
ও পুরাতনের যে অপুর্ধ সমাবেশে দেশে 
এক চির মঙঈলময় আদর্শের আবির্ভাব 
হইবে, তাহা জগৎ বিস্ময়ের সহিত নিরীক্ষণ 
করিবে। হ | 

আমাদের জাতীয় জীবনের তরুণারু্ণ- 
রাগের উদয়ে যে মঙ্গলধ্বনি অন্ুরণিত 
হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে স্বাগত জানাইবার 
জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতি গ্রস্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের. মধ্যে 
যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ আমাদের 
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জীবনকে আন্দোলিত করিয়| তুলিয়াছে, 
তাহার নিয়ে শিক্ষার জন্য একটি অধীর 
বাগ্রতার ম্লোত বহিয়া যাইতেছে। 
আমার্দের মুলমান ভ্রাতৃগণ তাহাদের 
স্বজাম্ির শিক্ষার জন্য বিধিমতে আয়োজন 
করিতেছেন। তাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়াস- 
গুলি গ্রথিত হইয়। এক বিপুল ইস্লাম- 
বিশ্ববিগ্তানয়ের কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। 
হিন্্রাও পশ্চাৎ্পদ হইবার নহেন? হিন্দু- 
দ্রিগের মধ্যে জ্ঞানচষ্চার যে স্পৃহা আছে, 
মাননীয় মালবা মহাশয় অঞ্জঅ রৌপ্যমুদ্রায় 
তাহার গণরমাপ করয়া দেখাইয়াছেন। 
হিন্ুদিগের মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতি 
অপেক্ষাকৃত স্বপ্পপরিসর ভূমিতে নিজ নিজ 
শক্তি নিয়োজিত করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতেছেন ত্রাহ্মণ-সভা, কায়স্থ-সভা, 
মাহিষ্য-সতা, বৈশ্ঠ-বারজিবি-সভা, নমঃশূদ্র- 
"সভা প্রভৃতি বিবিধ নুষ্ঠান জন্ম গ্রহণ 
করিয়া এক শগ্রবল জাগরণ ও আত্ম প্রতিষ্ঠার 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ দেশের রমণীরাও 
তাহাদের শ্বতাবসুলত অলসতা পরিহার 
পূর্বক অন্তঃপুরের শিক্ষাবিধানের জন) 
অগ্রসর হইয়াছেন। রাজকীয় শক্তিও এ 
বিষয়ে উদাসান নহে। গতবর্ষে শিমল! 
ও এলাহাবাদে রাজপুরুষদিগের যে শিক্ষা- 
সম্মিন হইয়া গিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ 
ষেরূপ সচেষ্ট ভাবে শিক্ষাবিস্তাররূপ দায়িত্বে 
যনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং বিশেষজ্ঞ 
অধ্যাপকদিগেথ্ দ্বার ছাত্রগণের জানার্জন- 
স্পৃহ| চরিতার্থ করিতে _ব্যাপৃত্ত হইয়াছেন, 
তাহাতে বাস্তবিক আশ! হয় যে, আমাদের 
শিক্ষার্ধ পথ অনেক প্রশস্ত হুইয়াছে। এ 
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অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা কল্পে সম্রাটের দান 
বড়ই সময়োপযোগী হুইয়াছে। মাননীয় 
গোখলে মহোদয়ের প্রাথমিক শিক্ষা- 
সংক্রান্ত ব্যবস্থা সমগ্র দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার 
আকাঙ্ষার প্রতিধ্বনিমাত্র। আমাদের: 
শিক্ষার জন্য রাজকীয় চেষ্টার আর একটি 
উদ্বাহরণ-_ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়। দ্রেশের 
লোকের সহায়তায় রাজপুরুষগণের টেষ্ট 
আশাতীত রূপে সফল, হইয়া উঠ,ক, 
ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি যাত্রেরই কামন! 
হওয়া] উচিত। আমাদের দেশের ধনাঢ্য 
ব্যক্তিগণ যে এ্রজা-শিক্ষার জন্য অধুন। 
অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন-__ইহাও 
আমাদের পক্ষে আশার কথ!। আজ এই 
সভাস্থলে দাড়াইয়৷ আমাদের দেশের প্রজা- 
বসল ভূপতিকুলের আদর্শন্বরূপ মতাপতি 
কাশিমবাঞ্জারের মহারাজ বাহাদুরের 
সমক্ষে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া! আমি 
গর্বব অনুভব করিতেছি । 

এইরূপে অসংখ্য- চেষ্টা আমাদিগকে 
নানা আবর্ত ও বাধার মধ্য দিয়া লক্ষ্যের 
অভিমুখী করিয়া দিতেছে। শিক্ষার 
আয়োজন হইতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা জন্ম ল|ভ 
করিয়া উন্নততর, পূর্ণতর, সুন্বরতর শিক্ষা- 
প্রণালীর প্রশ্থতি হইবে। পুরাতন আদর্শকে 
সম্মুখে রাখিয়া, মাতৃভাষাকে অবলম্বন 
করিয়া নূতন শিক্ষা-প্রগালী আমাদের 
সর্ববিধ মঙ্গলের নিলয় হইবে। এই যে 
আরাধ্যতম লক্ষ্য, ইহা জ্ঞানের দ্বারা 
শিক্ষার দ্বারা লাত করিতে হয়। গন্তব্য 
পথ দীর্ঘ, কিন্তু পাথেয়ও অগ্রচুর নহে। 
উপযুক্ত সাধনার অভাব না ঘটিলে 
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সিদ্ধি নিশ্চয়ই অদুরবর্ধিনী। এই যে বিশ্বের 
সভার আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লইয়া দ্ডায়- 
ঘান হইব, ইহা আমাদের স্পর্ধা মাত্র 
নহে। আমাদের অতীত ইতিহাস এই 
হ্যায্য অধিকারে আমাদের উপযোগিতা! 
শতমুখে প্রমাণ করিয়। দিতেছে। দেশের 
প্রতিকূল জলবায়ু এ গৌরব খর্ব করিতে 
পাক্ধে না, পরাঁধীনতা এ গৌরব কার্ডিয়া 
লইতে পারে না* যাহা?! 'সর্ধমাত্মবশং 
নখ বলিয়া এক সময়ে অপূর্ব আত্মনির্ভরের 
গরিচয় দিয়াছিল, তাহারা কি সে পুরাতন 
গৌরব ভুলিয়া গিয়া জগতের গ্রান্ততাগে' 
দাড়াইয়। অপরের এইর্ধয যুগ্ধনেত্রে চাহিয়। 


বজদর্শন 
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দেখিবে? ব্যাধি যখন বর্ষের পর বর্ষ 
সহ সহ ভারতবাপীকে অকালে গ্রাস 
করিতেছে, বর্ষের পর বর্ধ, ছুর্ডিক্ষ যখন 
অনন্ত বিভীষিকা! লইয়1 ভারতের দ্বারদেশে 
দেখা দিতেছে, তখন কি নিশ্চেষ্ট হুইয়! 
বসিয়া থাকিলে চলিবে? তাই বলিতে- 
ছিলাম যে, আত্মপ্রতিষ্ঠ/ আমাদের বহু 
শতাব্দীর স্ুষুপ্তিকে দুর করিয়া দিয় ধারে 
ধারে এ দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। 
তাহ।কে শ্রেয়স্কর পথে পরিচালিত করাই 
বর্তমান ও তবিষ্যং শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য 
হইবে। 

্রীখগেক্্ নাথ মিত্র । 


স্পেস 


কমলমণি 
( বিষবক্ষ ) 


বিষরৃক্ষে তিনটি ফুল, তিনটিই অতুলনীয় 
_কমল স্বতাবজাত, কুন্দ অপার্থিব) 
হুর্যামুখী  প্রকৃতি-প্রস্থত হইলেও, 
তাহাতে কারুকাধ্য আছে, সে চরিত্রে 
শিক্ষার ফল পরিলক্ষিত; যদিও সে শিক্ষা 
হিন্দুর শিক্ষা, ম্বাতাবিক কারণান্তভূত, 
স্বভাব হইতে কদাচিৎ এতেদযোগ্য। 
আমরা সূর্যমুখী ও কুন্দকে বুবিবার চেষ্টা 
করিয়াছি, কমলকে বুঝান কঠিন। অথবা 
কমলকে বুঝিতে ব্যাখার প্রয়োজনের অভাব। 
গুতর, অর্জিত, রপ্ছুটিত, মিঙ্াবিয়াজিত। 
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অকপট, খোলা, শাদা, পরিষ্কার; সপ্রকাশ, 
ক্রীড়াময়; তাহার আবার ব্যাখ্যা কি? 
দেখিলেই নয়নের প্রীতি জন্মের চোখ 
ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এমন অপূর্ব 
স্থষ্টি কাব্জগতে বিরল, ইহার প্রথম হইতে 
শেষ পর্যন্ত একই ভাবের, কুত্রাপি ব্যতিক্রম 
নাই। কমল সর্ধত্র,পরিস্ফট ও অনায়াস- 
বোধ্য। তবে এ চরিত্র পরিস্ফুরণ জন্য যত 
কৌশলের আবশ্তক ছিল, কবি তাহার, 
আয়োজন ' করিয়া রাখিয়াছেন। স্ষেহের 
পুত্তলি সতীশুকে কমলের ক্রোড়ে স্থাগন 
করিয়াছেন, শ্রীশচন্দ্রের আপিস জোটাইয়া 
দরয়াছেন,' নিরাশ্রয়। বালিকা  কুন্দকে 


২য়সংখ্যা ] 


আনিয়া! তাহাবু নিকট উপস্থিত করিয়াছেন । 
আর তক্তি ও মহাপ্রীতির পাত্র জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার অতুলনীয়া৷ গৃহিণীর সহিত হদয়বন্ধনে 
আবদ্ধ করায় কমলের গ্রীতি-প্রক্তির 
গান্তীর্য্যের ভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
বধ্যযুখীর আত্মবিসঙ্জনের সংবাদে কমল 
সভীশকেও একদিন ভুলিয়াছিলেন, তাহার 
গৃহত্যাগে কুনের প্রতি তাহার স্বতাব- 
প্রক্তত হদয়ও একদিন প্রতিনিবত্ত 
হইয়াছিল। 

কমলমণি অষ্টাদশবর্ষায়া কুলরমণী, এ 
বয়সে হিন্দুপবিবারে তাহার স্বামীকুলে 
গুরুজন কেহ না থাকা তত মন্তবপর নহে। 
তাই, বোধ হয়, কবি কমলের শ্বশ্রুর 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কমলের প্রকুতি- 
প্রক্ষুরণ জন্য তাহার স্বাধীনতার প্রয়োজন, 
স্বামীসম্তাষণে তাহার কোনরূপ বাধা 
* থাক] সঙ্গত নহে, কবি তাই কৌশলে 
কমলের শ্বঞ্জকে কমলের শামী শ্রীশচন্দ্রের 
পৈতৃক বাসস্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। 
কলিফাতার বাড়ীতে কমলই গৃহিণী, 
সুতরাং উপস্থিত যে কোন কাজ গৃহের 
্রীলোকের উপর ন্যস্ততার হইবার প্রয়োজন 
হইত, তাহা! কমলের উপরেই পড়িত; 
তাহ! দ্বারা কবি কমলের প্ররুতি লোঁকের 
দৃষ্টিগোচর হইবার কারণ বা! উপায়ের 
স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। নগেন্্রনাথ 
বালিকা, দরিদ্রা, মশিনা, অযত্রলালিতা 
কুন্দকে আনিয়া কমলের হাতে ফেলিয়া 
দিলেন, কমল তাহাকে ব্রহস্তে ধৌত, 
সত, স্বুবাগিত, বস্ত্রালস্কার ভাষিত .করিয়া, 
তাহার পরিশ্রম লাঘবের আশায়, সকল 
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কার্ধ্য করিতে উদ্যত দাশীর গায়ে তণ্ুজল 
ছিটাইয়। দিয়া, আপনার চিরপ্রেমময় 
স্বভাবের প্রথম পরিচয় প্রদান করিলেন। 
অন্তাকে স্বামীর হৃদয়তাগিনী জানিয়া 
মন্্রপীড়ায় কুধ্্যযুখী কমলকে একবার 
আসিতে আহ্বান করিলেন, কমল সে 
আহ্বানে গোবিন্দপুরে আসিলে দত্তদিগের 
বাচীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটগ, 
ুধ্যমুখীর চোখের জল শুকাইল। আবার 
ুর্ধ্যযুখীর গৃহত্যাগ এবং 'তজ্জনিত নগেন্দ্রে 
দেশত্যাগের পর, বিজন দত্তগৃহে, কুন্দ- 
নন্দিনী ছুঃখকাতর হৃদয়ে সময়াতিপাত 
করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথের প্রভ্যাগমনের 
সঙ্গে কমল তথায় পুনরাগমন করিলে, 
কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল আবার আকাশে 
একটি তারা উঠিয়াছে। প্রকৃতই কমল 
যেখানে যাইতেন সেইখানেই আলোক 
বিস্তার করিতেন,আলোকময়ীর উপস্থিতিতে 
লোকের ছুঃখ প্রশমিত হইত, বিষাদের 
স্থানে প্রফ্ল্পতা আসিয়া ছুঃথান্ধকার 
বিদুরিত করিত। চুলের গোছা লইয়া বসা 
কমলের একটি রোগ ছিল। ন্ুত্যমুখীর 
দুঃখে সমবেদনাও এই রোগের পথে 
প্রকাশ লাত করিত, কুন্দনন্দিনীর সহিত 
সহাম্থভৃতির ইহা উপায়স্বরপ হইত। 
হিন্দুরমণীগণমধ্যে প্রীতিপ্রবণতার এ লক্ষণ 
সব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে। একই 
সময়ে শৃধ্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর্র সহিত 
সমতাবে সহানুভূতি দ্বারা কবি কৌশলে 
কমলের চিরপ্রেমিকতার, তাহার গ্রীতিবতির 
সার্বজনীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন। ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার 


৮৮ 


কমল তাহা জানিতেন। তাই ঠিনি হু্যা- 
মুখার মন্্গীড়ায় ব্যথিত হইয়াও, কুন্দ- 
নন্দিনীর ছুঃখে ছুঃখী, সুখে সুখী না হইয়া 
থাকিতে পারেন নাই। 

কমল কাহাকেও তিরস্কা৫ করিলেও, 
তাহার ভিহর দিয়া তাহার মধুর প্রকৃতি 
প্রকাশ পাইত। “বৈষ্ণবী দিদি_তোমার 
মুখে ছাই পড়ক--আর তুমি মর। *আর 
কি গান জান না?” এ তিরস্কারে রক্ষতা 
কোথায়? আবখর “রসো। আমি একটা 
বাবলার ডাল আনি । মিন্সেকে কাটা ফোটার 
সুখটো| দেখাই ।” এবং এই প্রনঙ্গে হীরাকে 
সম্বোধন করিয়া, “মার পারিস্‌ ত মাগীকে 
ছুট বাবলার কাট। ফুটিয়ে দিয়। আসিম্‌।” 
অমৃতময়ীর রাগেও যেন অমৃতক্ষরণ হয়। 
এই স্থলেঃঅন্ত দিকে কবির কৌশল দেখুন । 
রূক্ষতার ভাবেও "মধুর প্রকৃতির বিকাশের 
জন্য হরিদাঁসী বৈষ্ণবীকে কাট। ফোটাইবার 
চেষ্টায় যেমন কমলকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, 
তেঙ্গনই আবার তদ্রমহিলার শীলত। রক্ষার 
জন্য কবি পথের মাঝে আনিয়া সতাঁশচন্দ্রকে 
বসাইয়াছেন। তাহাতে শীলতাও রক্ষা 
হইয়াছে; স্বেহময়ীর স্গেহগ্ররুতিও বিকাশ 
লাত করিয়াছে। 

ুধর্যমুখীর প্রতি কমলের তালব।সার 
গাঢ়তা কবি কয়েকটি ঘটন! দ্বারা অতি 
সুন্দর রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। কুন্দের 
প্রতি স্বামীর আসক্তি জানিয়। ূর্ধ্যযুখী 
যখন অতি দুঃখে পিখিলেন “একবার এসে। ! 
কমলমণি! তগিনি ! তুমি বই আর আমার 
সুগ্বদ কেহ নাই। একবা4 এসো!” গড়িয়। 
কমলমণির আমন টলিল, আর তিনি স্থির 


বজদশন 


[ ১২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


থাকিতে গারিলেন না। কমলমণি রমনীরত্ব, 
অমনি স্বামীর সঙ্গে গোবিন্দপুর যাওয়ার 
পরামর্শ করিতে গেলেন। আবার কমলের 
্বামীপুত্র লইয়া! আমোদের মধ্যে কুন্দের 
সহিত নগেন্্নাথের বিবাহের সংবাদ 
পৌছিল, কমল গোবিন্দপুর যাইধার জন 
অতিব্যন্ত হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দপুর 
উপস্থিত হইয়।, স্বর্ধযযুখীর সম্বন্ধে অতি 
আশঙ্কা্বত অন্তরে পুর প্রবেশ করিলেন, 
প্রাণাধিক সর্তীশচন্ত্রও সে ব্যস্ততার মধ্যে 
পশ্চাৎ্ৎ পড়িয়া রহিল। এইরূপ, যে দ্দিন 
নগেন্্রনাথ ্ষুধ্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ লইয়। 
কলিকাতায় কমলের বাড়ী উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, কমল সতীশচন্ত্রকে এক] 
ফেলিয়। সে বত্রির মত অনৃষ্ঠ হইয়াছিলেন। 
অন্য ভাবে, ক্ু্্যযুখীর গৃহত্যাগে, কুন্দের 
প্রতি কমলের রাগ, সহান্থভূতির আশয়ে 
নিকটাগত। কুন্দকে দেখিয়! হীহার অপ্রপন্ন তা; 
থর্্যযুখীর প্রতি তীাহ।র সেই প্রণয়গান্তীর্য্য- 
মূলক। তাহার পর, স্্ধ্যধুখী গৃহে প্রত্যাগত 
হইয়া, তাহার মৃত্যুসংবাদ অপ্রমাণিত করিলে 
কমল যখন কানা ও হাসির মধ্যে শখ 
বজাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন 
কেবল যে তাহ।র ভ্রাতৃপত্ীর প্রতি 
প্রণয়াতিশয্য চরম বিকাশ লাত করিল, তাহ। 
নহে। তাহার সরশ আনন্দময় প্রকৃতিরও 
অতি প্রদীপ প্রমাঁণ প্রদর্শিত হইল। এই 
প্রসঙ্গেই বগিতে ইচ্ছ। হইতেছে, কুন্দের 
মৃত্যুশয্যাপ্ার্থে কমলমণি ও নু্ধ্যমুখীর 
উচ্ৈঃ্যরে রোদন এই রমণীঘযের হৃদয়রের 
কম উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে নাই। 
কমলমণি কাহাকে না৷ ভালবাসিতেন! 


হয়সংখ্যা | 


দূর্ধ্মুখী কাহাকে না ভাল বাসিতে 
পারিতেন! কুন্দ স্বামীর হৃদয়াধিকারিণী, 
কুন্দের জন্য স্কাথার জীবনসর্বস্ব, তাহার 
একমাত্র চিন্তার বসত, সুখের উপকরণ, 
স্বামী ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া, স্্যমুখী 
দেশত্যাগিনী পথের কাঙ্গালিনী হুইয়াছিলেন, 
সেই কুন্দের জন্য তাহার উচ্ৈঃস্বরে রোদন, 


শ্রীচরণ 


৮৯ 


সেই কুন্দের মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি 
বলিতেছেন, “সর্বনাশ . হইয়াছে। আমি 
এত দিনে জানিলাম আমার কপালে এক 
দিনেরও সুখ নাই-__নতুবা আমি আবার 
সুখী হইবামাত্রই এমন সর্ধনাশ হইবে 
কেন?” হৃদয়ের মহত্ব ও সৌন্দর্যে একনপ 
কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ॥ 


ভীলোকনাথ চক্রবন্ধী। 


শ্রীচরণ 


পৃথিবীর অন্ান্ত দেশ নারীদেহের নানা 
অঙ্গের সুষম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে বটে, 
কিন্ত মকল অঙ্গের তিত্তিভূমি শান্তিএদ 
টরণকমলের সৌন্দর্য্য ও মহিম-কীর্তন এক 
মাত্র ভারতবর্ষেরই একান্ত বিশেষত্ব 
সনন্টান্য দেশের সুকুমার সাহিত্যে মরাল- 
গ্ীবা, নীলাম্মুনেত্র, অরুণগঞ্ড এবং মধুর 
বিশ্বাধরের প্রশংসার অতাব নাই, কিন্ত 
সেখানে আ্রীচরণের “থল কমল শোতা” 
উপযুক্ত মর্ধযাদা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। 

তারতব্াঁয় শ্রাচরণের “হৃদয়-পাবক” 
অলক্তরাগ অথবা ভারতবাসীর প্রকৃতিগত 
তক্তিরস এই চবণমহিমাবু মূলকারণ কি না 
জ।লি না, কিন্ত শ্রীচরণের মহিম] ভারতবর্ষে 
যেমন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত এমন আর কোথাও 
মহে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি' হইতে 
খারস্ত করিয়া সর্বাপেক্ষ। আধুনিক কৰি 
প্ধস্ত সকলেই এই .মন্ত্রেরে উপসক। 
খাঙ্গলার বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ 


গধ্যন্ত কেহই এ বিষয়ে ক্রটি প্রদর্শন করেন 
নাই। 

স্ুবিমল নখরসংযুক্ত শ্রীচরণ দেখিয়। 
কেহ বা বিস্ময়ে গাহিয়াছেন-_ 

“কমল যুগল পর টাদক মাল।” 
কেহ গাহিয়াছেন-_ 

“বীহা ধাহা পদঘুগ ধরই 

তাহি তাহি সরোরুহ তরই॥” 
কেহ বলিয়াছেন__ 

“উরুযুগ কর্দলী করিবর কর জিনি 

স্থল পঞ্চজ পদ পাণি 
নথ দাঁড়িম বীজ ইন্দু বরণ জিনি 
পিক জিনি অমিয়। বাঁণী।” 

কেহ গাহিয়াছেন__ 

“যে টাপার ফুল তব অঙ্গুলি দেখিয় 

কটুগন্ধ সার করে নীরস হইয়া” 
কেহ গাহিয়াছেন__ | 

«“অকলঙ্ক হইতে শশান্ক আশ! লঃয়ে 

প্দনখে রহিয়াছে দশরূপ হ'য়ে।” 
কেহ ব! নির্ধাক বিস্ময়ে ভাবিতেছেন_- 


৯০ 


«কোমল চরণ তলে 
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হ'য়ে ছিল ?” 
এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আকুল কণ্ঠে 
গাহিয়া উঠিয়াছেন__ 
“যে ভূমিতে আছেন দীাড়ায়ে 
সে ভূমির তৃণদ্ল হইতাম যদি 
, শৌর্য্যবীর্ধয যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে, 
লভিতাম দুর্মতি মরণ, সেই তার 
চরণের তলে &” 
এবং কেহ বা তাহাতেও তৃপ্তি না 
পাইয়া তক্তির আকুল উচ্ছ্বাসে বলিয়! 
ফেলিয়াছেন+- পু 
«কাজ কি আমার কাশী? 
শ্তামাপদ কোৌকনদে গয় গঙ্গা বারাণসী !” 
স্ীচরণের এমন অপূর্ব মহিমা-সঙ্গীত 
জগতের অন্য কোন সাহিত্যে দুল্লত। 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার 
অস্বাস্থ্যকর প্রভাবে ভারতের এই সনাতন 
মহিম। বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। 
পাশ্চাত্যশিক্ষাবিকূত সমাঙ্গ পূর্ব 
হইতেই এ বিষয়ে ব্যঘাত ঘটাইবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন, তাহার উপর কিছুদিন পূর্বে 
ভক্তিভাজন প্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করদু 
মহাশয়ের বিদৃষী পদ্ধী স্ত্রীলে।কের পাদুকা 
ব্যবহারসম্ষদ্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়। 
আমাদের অধিকতর সন্ত্রস্ত করিয়া 


তুলিয়াছিলেন। 

পণ্ডিতমহাঁশয়া৷ অনুযোগ করিয়াছিলেন 
যে পুরুষগণের “স্থল কমল” শোভাদর্শনের 
যুঢু আকাজ্্ষ। এবং রমণীমগ্ডলীর অলঙ্তক. 
রঞ্জিত চরণকমলের শোভা প্রদর্শনের শৃল্ট- 
গর্ভ গর্ববই রমখীজাতির পাদুকা পরিত্যাগের 
কারণ। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


আমরা চরণক মলের চিরভক্ত হিগ্ুজাতি 
-যাহাদের আদর্শ দেবতা “উদার পদ্দপল্লব” 
মন্তকে ধারণ করিয়! চরণের'মহিম। প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন_ আমর] পাশ্চাত্্য-্সাদর্শ- 
অন্থপ্রাণিভ শিক্ষিত সমাজের অনুরোধ, গ্রাহ 
করি নাই, কিন্তু হিন্দুধর্ম নিষ্ঠা প্রবীণা পঞ্ডিত- 
মহাশয়ার প্রবল অন্থযোগ ন্নামাদের 
কথঞ্চিৎ নিরুত্তর করিয়াছিল। তাই আঙ্জ 
সহমা সুশিক্ষিত পশ্চিমের দৃরপ্রান্ত হইতে 
অপ্রত্যাশিত অভয়বাণী শুনিয়া আবার 
বহুকাল পরে আমাদের “নির্ববাণভূষিষ্ঠা” 
আশা "সন্ুক্ষিত” হইয়া উঠিতেছে 
যে পশ্চিম আপনার বিষ্ময় প্রভাবে 
আমাদের সর্ধনাশে উদ্যত হইয়াছিল, 
সে-ই আজ আবার আমাদের রক্ষার জন্ব 
ব্যহ রচনা করিয়া দ্বীনবন্ধুর অমর বাণীকে 
পূর্ণ সার্থকতা দান করিয়াছে! 
আমেরিকার “ইলিনয়” প্রদেশের 
সত্রীলোকদের জ্ীচরণসঘন্ধে বহুদিন হইতে 
কিছু খ্যাতি আছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে 
উহাদের মত ধৈ্ধযপ্রস্থবিশিষ্ট শ্রীচরণ 
না কি দুর্লভ! ভ্রীচরণ-মর্ধ্যাদাতিজ্ঞ পাশ্চাত্য 
সমাজে এজন্য এতদিন তাহাদিগকে কিছু 
সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল । 
এতদিন পরে সেখানকার একজন 
স্থপঞ্ডিত অধ্যাপক, প্রগাঢ় গবেষণ৷ সহকারে 
শ্রীচরণের মহিম1 আবিফাঁর করিয় তাহাদের 
বনুকালের কলঙ্ক বিদূরিত করিয়াছেন। 
অধ্যাপক মহাশয়ের মতে শ্শ্রীরণ কেবল 
শরীর বহনের উপযে/গী বস্ত্রমাত্র নহে? 
ইহা প্ররূতি-বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক শক্তির 
বাঁচক। শ্্রীচরণের দৈর্ঘ্য গ্রস্থের উপরেই 


২য় সংখ্য। ] 


প্রকৃতির কোনগত।, বুদ্ধির তীক্ষতা, এবং 
চিত্তবৃত্তির সজীবতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 
তাহার মতে, চরণদ্বয়কে উপরুক্তরূপে 
পরিপুষ্ট করিয়া! তুলিতে পারিলেই সঙ্গে 
সঙ্গে আপনা হইতেই বুদ্ধির তীক্ষতা এবং 
চরিক্রের কমনীয়ত! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই 
জন্য অধ্যাপক মহাশয়ের মতে যতক্ষণ সম্ভব 
অন।বৃত পদদে থাকা কর্তব্য, এবং অভাবে 
টিলা খড়মের ন্যায় চটিজুতা ব্যবহার কর! 
উচিত। ছেলেদের জুত| দিতেই নাই 
এবং এক জুতা উপযুণপরি ছুইদিন পায়ে 
দিতে নাই। 

অধ্যপক মহাশয়ের মতে শারীরিক 
্বাচ্ছন্দ্ের জন্য ও শ্রীগরণের পরিণতি একান্ত 
প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসর 
বয়সের পরে অধিকাংশ পোকেরই “বপু'র 
সহলা কিঞ্চিং প্রকর্ষ ঘটয়! থাকে। 
"সুতরাং পুর্ব হইতে চরণদ্বয়কে পরিপুষ্ট 
করিয়া! না রাখিলে এ বয়পে শরীর বহন 
কিঞ্চিং ক্লেশকর হইয়া উঠে। সুতরাং 
প্ীচরণ নিতান্ত উপেক্ষার বন্ত নহে। 


বিলাঁতে সার্বজনীন সাধারণশিক্ষ। ৯১ 


পগ্িত মহাশয়ের মুখে এই অতয়বাণী 
শুনিয়। তাই আবার আশা হইতেছে যেঃ 
এখনো আরও কিছুকাল ধরিয়“চরণ-যাচক” 
“হ্বদয়গাবক” রূপে প্রেমিকের হৃদয় দগ্ধ 
করিবে, কবি শ্বপিত চরণে স্থলকমলের 
শেত। দেখিয়। বিষুগ্ধ হইবেন, ভক্ত কোমল" 
বগিফ়া “কমল পায়” শরণ লইয়। কৃতার্থ 
হইৈ এবং ভগবানের বক্ষস্থল হইতে 
“ভূগুপদচিহু” আরও কিছুকাল বিলুপ্ত 
হইবে না। ঃ 

অধ্যপক মহাশয়ের অতয়বণী সার্থক 
হউক। ভারতের কলকণ্ঠ হইতে “উদ্দার 
পর্রপল্লবের” সঙ্গীত শিক্ষা! করিয়। জগতের 
অন্তান্ঠ জাতি চরণের মর্য্যাদা উপলব্ধি 
করুক, চীনের পীতচন্নণ হইতে কাষ্ঠপাছুকার 
কঠোর নিগড় খপিয়া যাক, এবং ইউরোপের 
সংকীর্ণ পাছক। আপনার ক্ষুদ্র বক্ষ হইতে 
শ্বেত শতদল বিঘুক্ত করিয়া দিক, আমর! 
চরণতক্ত হিন্দুঞ্জাতি শেত, পীত নানা বর্ণের 
জ্ীচরণে অলক্তের অরূণরাগ দেখিয়। কৃতার্থ 
হ্ই। 

শীত্রীচরণ দাঁসগুপ্ত । 


বিলাতে নার্বজনীন মাধারণশিক্ষ। 


আমাদের দেশে ধার জের করিয়। 
সনু লোককে স্থুলে পাঠা ইয়া বর্ণজ্ঞ করিয়া 
তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তার! যদি 
বিলাতে কি কারণে ও কিরূপ অ্ববস্থাধীনে 
এই সার্বজনীন শিক্ষার বিধান প্রবর্তিত 
হইয়াছে, এটা একবার তলাইয়া দেখেন, 
বড়ই ভাল হয়। কারণ বিলাতে যেরূপ 
বিধান প্রতিষ্টিত হইয়াছে, তার অনুরূপ 


বিধান এ দেশে প্রবর্তিত করা যে এখন 
অসঙ্গত ও অসম্ভবঃ 'উভয় দেশের সমাজ- 
প্রকৃতির ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার তুলন] করিয়া 
দেখিলে, ইহা অতি সহজেই বোঝ। যাইবে 
বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ আমাদের 
সমাজে এরূপ জবরদস্তির বর্ণজ্ঞান-শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিবার কোনে! অপরিহার্যয প্রয়োজন 
এখনো৷ উপস্থিত হয় নাই। আর যে সামান্য 


৪২. 


পরিমাণ লোকের বর্ণজ্ঞান জন্মিবার প্রয়োজন 
আপনারা অন্গৃতব করিতেছেন,সেই পরিমাণে 
এ শ্রিক্ষাও আগন| হইতেই দেশের মধ্যে 
ছড়াইয়া গড়িতেছে, তার জন্য কোনো 
প্রকারের গোরজবরদস্তি করা একান্তই 
অনাবগ্তক। আজ আমাদের এই ৰাংল৷ 
দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে যে পরিমাণ 
লো'কে লেখাপড়া! জানেন, বিশ-ত্রিশ বৎসর 
পূর্ব তত লৌকে জানিতেন না । আবার 
দ্রশ বৎসর পরে এই বর্ণজ্ঞান আরও যে 
অনেকট1 ছড়াইয়া পড়িবে; তারও কোনো 
সন্দেহ নাই। আর এই অতি সহজ ও 
স্বাভাবিক উপায়ে আপনা হইতেই যখন 
দেশের অধিকাংশ লোক বর্ণজ্ঞ হইয়া 
উঠিবেই উঠিবে, এবং এই বর্ণজ্ঞ|নের যা' 
কিছু ফলাফল তাহা লাত করিতে পারিবে, 
তখন অমন রাতারাতি তাদের গলায় দড়ি 
দিয়। স্কুলে টানিয়া আনিবার জন্য কোনো 
বাকুলতার করণ দেখ! যায় না। দেশের 
সাধারণ লোকের এরূপ লেখাপড়া শিক্ষার 
পক্ষে যদি কোথাও কিছু অন্তরায় থাকে, 
তাহ সর্বপ্রথমে দূর করিয়া দাঁও। যে 
গ্রামে স্কুল-পাঠশাল1 নাই, সেখানে এগুলি 
স্থাপিত কর। যাঁরা স্কুল-পাঠশালাষ 
আপনা হইতে পড়িতে আগিতে চায়, 
প্রয়োজন হইলে, তাহাদিগকে পাঠ্য 
পুস্তজাদি কিনিয়। দিবার ব্যবস্থা কর। 
দিনের বেলায় যারা আপনাদের পৈত্রিক 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে বলিয়া, পাঠশালায় 
আসিতে পারে না, তাদের জন্য নৈশ 
বিগ্যালয়ের ব্যবস্থা কর। যার! পাঠশালার 
অতি সামান্য বেতন পর্যন্ত জুগাইতে পারে 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


না, তাদের বিনা বেতনে পড়িতে দ্াও। 
সাধারণ বযস্থ লোকদিগের জ্ঞানোন্নতির 
জন্স কথকত।, ছায়াবাঞ্জি, *বায়স্কোপ, এ 
সকলের ব্যবস্থা করিয়া, বিন! বর্ণজ্ঞান- 
শিক্ষায় যাহাতে তাহাদের চিন্তা ও 'তাব 
বাড়িয়া উঠিতে পারে, তার আয়োজন কর। 
কিন্ত যার যে বিষয়ে রুচি জন্মায় নাট, যার 
এই বণজ্ঞান ল।ভ করিবার জন্য সময় ও 
শক্তি ব্যয় করিবার সঙ্গতি নাই, তাহাকে 
আইনের ভয় দেখাইয়া, রাজবিধানের ও 
রাজদণ্ডের শাসনে জোর করিয়। পাঠশালায় 
আনিবার জন্ ব্যস্ত হইও না। ইহাতে সুফল 
অপেক্ষা কুফলই ফলিবার সম্ভাবনা! বেশি। 
আর এই কুফলের আশঙ্কাতেই এই উত্তুট 
ও অন্ুকরণপর শংস্কার-প্রয়াসের প্রতিবাদ' 
করা হয়; নতুবা দেশের জনসাধাবণে 
চিরদিন অজ্ঞ হইয়! থাক, ইহ! যেমন 
সংস্কারকেরা বাগনীয় মনে করেন না, 
ধারা তাদের এষ্ট চেষ্টার প্রতিরোধ করা 
কর্তব্য জ্ঞান করেন, স্তারাও ইহা কখনই 
বাঞ্ছনীয় ভাবেন না ও বলেন না। 

বিলাতে কিছুকাল হইতে যে জবরদস্তির 
সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা] গ্রবর্তিত হইয়াছে, 
তাহার যে কোনো কুফল ফলিতেছে না, 
এমন নয়। চৈত্রের সংখ্যার বঙ্গদর্শনে এ 
সকল কুফলের “কতকট। আলোচনা 
করিয়াছি। সেখানেও এই জোরজবরদস্তি 
না করিলেই, বোধ হয়, ভাল হইত। তবে 
বিলাতী সমাঙ্গের প্রকৃতি ঘেন্ধপ গড়ি 
উঠিয়াছে, সেধানে যে ভাবে, নানা কারণে, 
পরিবারের স্ষেহের সবন্ধপণকল কতকট! 
শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আর সর্বোপরি 


২য়সংখ্য। ] 


সে দেশের জনগণমধ্যে অমিতাঁচার যে 
আকারে কিছুদিন পূর্বে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, 
তাহাতে সকণ সময়ে কেবল পিতামাতার 
সহঞ্জ ন্বেহমমতার উপবেই সন্তানসন্ততিদের 
শিক্ষার্দীক্ষার ভার ফোলম্। রাখ! হয় ত সঙ্গত 
হইত ন।। সে অবস্থায় গরিব গৃহস্থের 
ছেলেমেয়ের অনেক সময় হয় ত লল্পবয়সে 
রাজপথকে আশ্রয় করিয়াই দিন ক|টাইত, 
এবং তাহার ফলে,বয়ো বৃষ্ধিসহকারে শ্র্ডিকা- 
লয়কেই আশ্রয় করিয়া জীবনক্ষয় করিত । 
বিশেষতঃ সে দেশে জীবন-সংগ্রামের তীব্রত। 
ক্রমে এতটাই বাড়িয়। পড়িতেছিল যে'অনেক 
সময় মিতাঁচারী পিতাম!ত।র পক্ষেও আপন 
আপন জীবিকা-উপার্জনের চেষ্টায় বিব্রত 
থাকিয়া, তার উপরে আবার ছোট ছেট 
শিশুদিগের যথাযোগ্য তত্বাবধান ও রুক্ষণী- 
বেক্ষণ করা অসাধা হইয়া উঠিতেছিল। 
বিলাতের গরিব লোকেরাই থাটিয়! 
খায়, আর আমাদের গরিব লোকের] বিন। 
খাটরনিতেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পাবে, 
তাহা নয়। আমাদের গরিবদ্দিগকেও খুবই 
খাটিতে হয়। তবে আমাদের থাটুনির 
ক্ষেত্র ও ধরণ, বিলাতের গরিব লে।কদিগের 
খাটুনীর ক্ষেত্র ও ধরণধারণ হইতে স্বতন্ত্র 
বিলাতে গরিব লোকদ্দিগকে কলের বা খনির 
মঙ্ুরী করিতে হয়। প্রত্যুষে ৬।০টা কি 
৭ট1 হইতে ১২টা কি ১২।০টা পর্য্যন্ত, ও 
আবার ১টাকি ১॥ট হইতে সুন্ধ্যা ৫টা 
কি ৫০টা পযন্ত তাহাদিগকে এই সকল 
কারধানায় যাইয়। গাটিতে হয়'। সুতরাং 
কাধ্যতঃ সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁরা 
আপনাদের সন্তানসন্ততির 'মৃখ একবারও 


বিলাতে সার্বজনীন সাধারণশিক্গ। 


৯৩ 


দেখিবার সুযোগ পর্য্যন্ত অনেক সময় পায় 
না, তাদের তত্ববধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা 
তো দূরের কথা। ছুপ্ধপোধ্য শিশুদিগকে 
সারাদিনের জন্য একটা নির্দিষ্ট পয়স। দিয়! 
কোনে ধাত্রীর হাঁসপাতালে,_ইংরেজিত্রে 
এ গুলিকে বেবি-ফারম্‌ (1372)-12811) ) 
বলে, রাখিয়া যায়,সন্ধ্যা বেলা কলকারখান। 
হইতে ফিরিবার সময় আবার বাড়ী লইয়া 
আসে। আর যারা একটু বয়স্ক, পূর্বের 
অনেক দময়ই তাহাদিগের হাতে ছুপ্রহরের 
আহারের জন্য একটা দুটা পয়সা দিয়া, 
একরপ রাপ্তায়ই ছাড়িয়। যাইত। সুতরাং 
এই অবস্থায় তাদেরে জোর করিয়া 
স্কুলে লইয়া গিয়া, সেখানে আটকাইয়! 
রাখার ব্যবস্থাতে অনেক লোকেরই কতকট। 
সুবিধা হইয়াছিল। এই স্থবিধাটুকু না 
হইলে, বিলাতের লোক-মত, কেবল কতিপয় 
সংস্কারকের সাধু ইচ্ছার ও উন্নত আদর্শের 
চরিতার্থতার জন্য, এই জবরদস্তির লেখা- 
পড়ার ব্যবগ্থার সমর্থন করিত না। কিন্তু 
আমাদের দেশের এরূপ অবস্থ! এখনও 
উপস্থিত হয় নাই। আমাদের দেশের গরিব 
লোকদের জীবিকা-উপার্জনের চেষ্টায় 
পারিবারিক জীবনটা এখনো এমন করিয়া 
তাঙ্গিয়া চুরিয়! যায় নাই। আমাদের 
সমাজের গরিব স্ত্রীলে।কেরাও খাটিয়াই 
থায়; কিন্তু এখনো কি পুরুধ কি স্ত্রী 
কাহাকেই কপকারখানার জেলখানায় 
যাইয়। দ্রিনের ১০১২ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকিয়া 
প্রতিদিনের অনমুষ্টি সংগ্রহ করিতে হয় 
না।. পুরুষেরা বাহিরে যাইয়া খাটে, 
স্ত্রীলোকের হয় নিজের ঘরে বসিয়া না 


৯৪ বঙ্গদর্শন 


হয় অতি নিকট এতিবেশীদের বাড়ীতে 
যাইয়া সামান্ত শ্রম করিয়া, পরিবারের 
তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা 
করে। একপ প্রক্কাবের খাটুনির ব্যবস্থায় 
হুগ্ধপোয্ঘ শিশুদিগকে বেবী-ফারমে (1381১) 
807) কিম্বা অন্নবয়ন্ক বালকবালিকা- 
দ্িগকে পথে ঘাটে রাখিয়া যাইতে হয় 
না। সুতরাং লেখাপড়া শিক্ষা করা ছাড়াও 
যে আর একটা প্রয়োজনে বিলাতে এই 
জবরদস্তির বর্ণজ্ঞানদানের ব্যবস্থা লোক- 
মতের দ্বার| সমর্থিত হইয়া, দেশ মধ্যে 


প্রতিঠিত হইয়াছে, সে প্রয়োজন আমাদের" 


সমাজে এখনো উপস্থিত হয় নাই। 
আর যে অন্ুকরণলিপ্পা এই সংস্কারচেষ্টার 
পশ্চাতে দীড়াইয়৷ ইহাতে একটা কৃত্রিম 
শক্তি সঞ্চার কবিতেছে, তাহ! যদি যথা" 
সময়ে প্রতিহত ও উন্লিত হইয়া যায়, 
এবং বিলাতের দেখাদেখি, র1তারাতি ধনী 
হইয়া উঠিবার লালসায় আমর1] যদি 
এদেশেও কলকারখানা বসাইবার জন্য 
সর্ধন্থ পণ করিয়া না বসি, তবে, ঈশ্বর- 
কৃপায়, হয় ত কখনোই আমাদের সমাজে এই 
“সর্বনেশে” প্রয়োজন উপস্থিত হইবে ন|। 
অতএব ইহা অন্বীঝার কর। অসস্তব যে 
বিলাতে যে জবরদস্তির সার্বজনীন শিক্ষার 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে 
কেবল একদল ইংরেজ সমাজনংস্কারকের 
দেশহিতৈষ| ও লোকহিতৈষার আতিশধ্যই 
বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু সমাজের ভিতরকার 
কতকগুলি অপরিহার্য প্রয়োজনও বিদ্যমান 
ছিল। বহুকাল ধরিয়া বিলাতের সম|জের 
প্রকৃতি এমনি ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল, সে 
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দেশের পারিবারিক ও * আ্েহমমতার 
স্বাভাবিক স্থন্ধ ও বন্ধন সকল এমনি 
ভাবে শিথিল হইয়া! পড়িতেছিল, দেশের 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা ও পণ্য-উৎপাঞ্গন- 
প্রণালী এমনি ভাবে পরিবর্তিত হইতেছিল, 
ব্রিটিশ জাতির রা্রধ্যবহার ও এঁতিহাসিক 
বিবর্তন এমন একটা পখ ধরিয়া চলিতে 
আরন্ত করিয়াছিল যে, সে পথের অপরি- 
হাধ্য প্রয়োজনের অনুরোধে, সে দেশে এই 
জবরদপ্তির পেখাপড়ার বিধান প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইয়াছে। ফলতঃ বিলাতের এই 
সার্বজনীন সাধ।রণশিক্ষার ব্যবস্থাটী, নিতান্ত 
গিঃসঙ্গত।বে, একাকী দীড়াইয়। আছে, 
এমনো নয়। হার সমঞ্জাতীয় আরো দশটা 
স!মাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মাঝখানে? 
সে সকল বিধিব্যবস্থীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী 
সন্ধে আবদ্ধ হইয়াই, সেখানে এই বিশেষ 
বিধানটীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । আর এই' 
সাব্দজনীন শিক্ষার ব্যবস্থ।'র দরুণ, প্রতিদিনও 
আরো কতকগুলি নৃতন নুতন .ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠা করা আবণ্তক হইয়া উঠিতেছে। 


এসকল অভিনব বিবিব্যবস্থা প্রবন্তিত ন৷ 


হইলে, সার্বজনীন সাধারণশিক্ষাবিধিও 
আপনার সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে 
ন।। আর বিল।তী সমাজের ভিতরকার ও 
চারিপাশের যে সকল অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে 
বিলাতের সার্বজনীন সাধারণশিক্ষার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহার বিচার না 
করিয়া, কেবল একটা নিগুণ 'সংস্কারপিগ্লার 
চরিতার্থতার* জন্য, বিলাতের অস্থকরণে, 
আমাদের এখানে এই জবরদস্তির বর্ণশিক্ষার 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিলে, সমাজে অকারণ 


২য় শংখ। ! 


একটা বিণৃঙ্খগা উপস্থিত এবং দেশের 
রাষ্্ীয় ব্যাপারে অনর্থক কতকগুশি গটিল 
সমন্ত(র স্ষ্ট হইবে। আর এই জন্যই 
এই উদ্দাম সংস্করচেষ্টাকে সর্ববপ্রধত্ে মং্যত 
করা আবশ্তক। 

অধমাদের সমাঞ্জের প্রকৃতির ভিতরে 
ও বর্তমান সামাজিক আন্থা হইতে, 
বিলাতের মতন জোর করিয়া দেশের 
সকল বাঁলকবালিকাকে স্কুলে পাঠাইবার 
যে কোনে। অপরিহার্য প্রয়োজন এখনে 
উপস্থিত হয় নাই, এ কথ। এই সংস্কারের 
প্রবর্তক ও পরিপোষকগণও বোধ হয় 
অস্বীকার করিতে পারিবেন না: ফলতঃ 
ধাহারা এই বিলাতী আইন আমাদের 
দেশের গরিব লোকদের স্কন্ধে চাঁপাইবার 
জন্য এতট! ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার]ও 
এ পর্যন্ত এব্সপ কোনে বিশেষ সামাজিক 
ধপ্রয়োজন দেখাইতে পারেন নাই । লেখাপড়। 
শিখিলে সাধারণতাবে মানুষের কি কি 
উপকার হইয়া থাকে, এ সকল কথাই সর্বদা 
গুনিয়। থাকি। এসকল কথ! তে! কেহ 
অন্বীকরও করে না। কিন্তু শুদ্ধ এই 
সকল সাধারণী যুক্তির বলেই বিলাঁতে বা 
অন্য কোনো দেশে জোর করিয়। দেশের 
মকল্প লোরুকে লেখাপড়া শিখাইবাঁর 
বিধান প্রচলিত হয় নাই। পাগা-পাত্রিদের 
এসকল অত্যন্ত বুলী বক্তৃতার বকুনীরূপেই 
বিশেষ কাঙ্জে আসে; এ সকলের জোরে 
কোনে। বিরাট-সমাজ আপনার 'ম্বাভাবিক 
গতিবেগকে বাড়াইগাও দেয় 'না, চাগিয়।ও 
রাখে না। ফলতঃ বিশ্বত্রপ্ধাণ্ডের কোথাও 
কোনো দীব আপনার আভ্যন্তরীণ 


বিলাতে সার্ববঞ্জনীন সাধারণশিক্ষা ৯? 


প্রয়োঙ্জনের প্রেরণ। ব্যতীত কেবল একটা 
বড় উপদেশ শুনিয়। বা অতি উচ্চ আদর্শ 
দেখিয়া, কোনে! বিষয়ে আপনর শক্তি 
প্রয়োগ করে না। যতক্ষণ না জীবন- 
মংগ্রামে জয় লাভ করিয়। শন্বক্ষার জন্য 
কোনো কিছু গ্রহণ কর! অপরিহার্য্য হইয়া 
উঠে, কোনে! জীব ততক্ষণ সে বিষয়ে 
চেষ্টিত হয় না। এইরূপ সমাজ-জীবও 
অপরিহারধ্য প্রয়োজনের অতিরিজ্ত কোনো 
বিষয়ে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে 
চাহে ন।। কোনো বিশেষ সাধনা আয়ত্ত 
করা, কোনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রবন্তিত করা, 
কোনে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে পরিহার 
করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তোলা। 
এ সকল যতক্ষণ কোনে। সমাজের পক্ষে 
জীবন-মরণের কথা না হইয়া! দাড়ায়, ততক্ষণ 
সে সমাঞ্গ কখনে। সে সকল বিধিব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়া, আপনার দেহের বোঝ! ও কর্মের 
দায় খামাকা বাড়াইয়া তোলে ন।। 

নরবলি, সতীদাহ, গঞ্জস।গরে সম্তান- 
বিসঞ্জন, রাজপুতদিগের কন্ত[হত্যা 
প্রভৃতি মধ্যযুগের হিন্দুপনানীর কহকগুলি 
প্রথা ইংবেজ সরকার জোর করিয়াই 
তুলিয়া দিয়াছেন; দেশের লোকের মত 
গ্রহণ করিয়া এ সঙ্ল নিষেধ প্রতিষিত 
হয় নাই, হইতেই পারিত না। অতএব 
জোর করিয়া এখন যদি নকলকে স্কুলে 
পাঠানোই হয়, কিছু দিন পরে, লোকমতে 
ও সমাজের অভ্যাপেতে এই ব্যবস্থাটা যখন 
স্থায়িত্ব লাত করিবে, তখন জবরদস্তির 
দরুণ যে অন্ুবিধা ও অমঙ্গলটুকু আপাতত 
হইতেও বা পারে, তাহার আর কোনে' 
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আশঙ্কা থাকিবে না, কেহ কেহ এইভাবে 
এই সন্কাব-চেষ্টার সমর্থন করিতে পারেন। 
কিন্ত নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সম্তান- 
বিসর্জন, এ মক প্রথা কখনে! সমাজের 
সর্ঘজনকে না অধিগাংশ লোককে শ্পর্শ 
কবে নাই। অগ্দিকে অনেকের পহজ- 
মান্ুষী বুদ্ধি ও সন্বৰয়তাই এ সকল প্রথার 
সবল্পনিস্তর বিরুদ্ধাচরণ করিত। এ গল 
প্রথা রহিত হইয়া, সমাজের ভিতরে 
সাক্ষাংতাবে এমন কোনে! প্রকারের 
পরিবর্তন আনয়ন করে নাই, যে পরিবর্তীনের 
ফলে সমাজ-প্রকৃতির বা সাধ!রণ সমাজিক' 
রীতিনীতির কোনো বিশেষ ও স্থায়ী 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জোর কত্রিয়। সকল 
বানলকবাপিকাকে স্কুলে আনিবার ব্যবস্থা 
এ জাতীয় নহে। সুতরাং নরবলি, সতীদাহ, 
প্রভৃতির নজীর এখানে একেবারেই 
থাটে না। 

কিন্তু এই সার্ধঞ্জনীন সাধারণ শিক্ষার 
ব্যবগ্থার স্গে বিলাতের সমাজ-প্রক্কৃতির ও 
সামাঞ্জিক অবস্থার যেমন ঘনিষ্ঠ 'ও অঙ্গাশী 
সধন্ধ আছে, তাহার আধুনিক রাষ্রনীতির 
সঙ্গেও ইহার সেইরূপ সম্বন্ধই রহিয়াছে। 
আর বিলাতে এই সার্বজনীন সাধারণ 
শিক্ষ/র ব্যবস্থা যে উদার রাষ্নীতির 
অগ্সরণ করিয়। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এদেশের 
বর্তমান অবস্থা দে নীতির প্রতিষ্ঠা যেমন 
অসন্তব, সেইরূপ লোঁকাহিতার্থে (কিছুতেই 
বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্রত্যেক রাষ্ট্রশক্তি ব৷. 
রাঁজশক্তির কতকগুলি মুখ্য আর কতকগুলি 
গৌণ কর্তব্য আছে। প্রঙ্গার ধন প্রাণ 
রক্ষা কর! এবং স্বরাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রশঞ্জির 


বজীদর্শন 
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বা পররাষ্ট্রপাতির আক্রমণ ও উৎপাত হইতে 
রক্ষা করিয়া, প্রঞ্গামাধারণের স্বাতাবিক 
্বতবস্বাধীনতা অক্ষুগ্গ রাখাই প্রত্যেক 
রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির মুখ্য উদ্দেগ্ত ও 
প্রথম কর্তবা। জাতির রাষ্ট্রশক্তি, যে 
আকারেই সংঘটিত হউক ন। কেন, তাহ 
কোনো সেনাপতি বা লোকপতিকেই 
আশ্রয় করিয়। আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ 
করুক, কি! কোনো। বিশেষ অতিঙ্জাত 
শ্রেণীকে আশ্রপ্ন করিয়াই আত্মপ্রকাশ ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠা করুক, অথবা দেশের আপামর 
সাধারণ প্ররৃতিপুঞ্জকে আশ্রয় করিয়া 
প্রতিষ্ঠত হউক, তাহা রাজতন্ত্রই হউক 
আর প্রজাতন্ত্র হউক, স্ষেচ্ছাতন্ত্র বা 
অটক্র্যাটিকই (4.১০/40০) হউক, কিছ! 
প্রঙ্গাতন্ত্রবা ডিমক্র্যাটিকই (401)9001০) 
হউক, সকল অবস্থাতে ও সকল আকারেই 
প্রত্যেক রাঙ্জশক্তি বা! রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ববাদো 
এই মুখ্য উদ্দেগসাধনে তৎপর হইতেই 
হয়। যেখানেই কোনে। রাজশক্তি ব| 
রাষ্রশক্তি এই যুখা কর্তব্য পালনে অপ।রগ 
ব! পরাদ্ধুখ হয় সেখানেই সমাজস্থিতি 
রঞ্ষ। পায় ন।, সমাঙ্জ বিপ্লবের মুখে 
য[ইঃ] পড়ে, রাষ্ট্রণক্তি ব। রাঞজশক্তি 
বিপর্ধ্যস্ত হইয়া! যায়, ও সমজরক্ষার জগ্ত 
নৃতন ব্যবস্থার উৎপৃত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়! 
থাকে। কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের জ্ঞানোন্নতিৎ 
বিধান, রাষ্ট্রের পক্ষে যঙ্গলকর হইলেও 
রাষ্ট্রশক্তির একট] মুখ্য কর্তব্য, বলিয়! গণ্য 
হয় না। যেখানে . রাষ্ট্রীয় সেনাগণের 
গতিবিধির জন্য ও পররাষ্্রশর্তির আকুমণ 
ও উৎপাত হইতে রাজ্যরক্ষার জন্ত রাজপথ 


হয় সংখ্যা! 


নির্মাণ কর] ,অনাবস্তক, পে সকল স্থলে 
কেবল প্রজাগণের গতিবিধির বা ব্যবসা 
বাণিঞ্যের জন্য এ সকল পথ বা পয়ঃগ্রণালী 
নির্মাণ করা, দেশের উন্নতি কল্পে প্রয়োজনীয় 
হইলেও, রাষ্ট্রশক্তির মুখ্য কর্তব্য বলিয়। 
পরিগণিত হয় না। প্রজাস।ধারণের স্বাস্থ্- 
রক্ষার বা আর্থিক উন্নতির *ব1 জ্ঞানলাতের 
জন্য নানাবিধ সময়োপযোগী বিধিব্যবস্থ। 
প্রণয়ন এবং অধিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়। 
তোলা, এ সকলই রাষ্ট্রের গৌণ কর্তৃবোর 
অন্তর্গত। আর যতদিন না রাষ্ট্রশক্তি 
স্ব্লবিস্তর পরিমাণে প্রজাসাধারণের হস্থগত 
হইয়াছে, অর্থাৎ যতদ্দিন না দেশের শাসন- 
ব্যবস্থা একান্তই নিয়মতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র 
হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত কোনে! সমীচিন 
বাষ্টরনীতিবিদূই পরকরায়ত্ত াষ্টরশক্তির হস্তে 
এ সকল গৌণ কর্তব্য পালনের গুরুতার 
,অর্পণ করিতে অগ্রসর হন না। যতদিন 
পর্যন্ত বিলাতের রাষ্ট্শক্তি সম্যকরূপে 
গজাপাধারণের হাতে আসিয়া পড়ে 
নাই, যতদিন পর্য্যন্ত একদিকে রাজার 
অধিকার ও অন্যদিকে প্রজার স্বত্ব- 
স্বাধীনতা, এ ছু'এর মধ্যে একট! নিত্য 
বিরোধ ও প্রতিযোগিতা জাগিয়া ছিল, 
ততদিন পর্য্স্ত কোনে! সমীচিন ইংরাজ 
রাষ্্রনীতিক রাষ্ট্রশক্তির বা রাজশক্তির 
হাতে লোকশিক্ষার ভার এমনতাবে অর্পণ 
করিয়া, দেশে আইনের জোরে সার্বজনীন 
সাধারণশিক্ষা, প্রবন্তিত করিতে চাহেন 
নাই লোকশিক্ষা যার হাতে থাকে সে-ই 
কালক্রমে দেশের ভাগ্যবিধাত। হইয়া 
বসিতে পারে। রাজা-প্রজার স্বত্বস্বার্থের 


বিলাতে সার্বজনীন সাধারণশিক্ষণ 


৯৭ 


সম্পূর্ণ এঁক্য ও সামঞ্রস্য যতদিন ন! 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততদ্দিন রাজশক্তির 
হস্তে একান্তভাবে লোকশিক্ষার তার অর্পিত 
হইলে, সে রাজ্যে গ্রজার স্বতবস্বাধীনতার 
সম্প্রমারণ অসাধ্য না হইলেও নিতান্তই 
দুঃসাধ্য হইয়! পড়ে। আমাদের ইংরেঞ্ি- 
নবিশ রাষ্ট্রনীতিকেরা বিলাতের লিবারেল 
সম্্রদায়ের দিব্যি, দিয়া সকল কাজই 
করিতে চান, কিন্তু তাদের নকলনবিশী 
রাষ্ট্বুদ্ধিতে এই সামান্ত ততটা ধর। পড়ে 
না। যতদিন ইংলগ্ডে রাজার অধিকার 
ও প্রজার স্বত্বন্বাধীনতার মধ্যে একটা 
বিরোধ ও প্রতিযোগিতা জাগিয়া ছিল, 
ততদ্দিন যে বিপাতের লিবারেল সম্প্রদায় 
রাজশক্তির আধিপত্যকে গ্রতিহত করিবার 
জন্য, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে তাহার মুখ্য 
কর্তৃব্যের গণ্ডি অতিক্রম করিতে দেন নাই, 
প্রজার ধনগ্রাণ ও পররাষ্ট্রের আক্রমণ ও 
উপদ্রব হইতে স্বরাষ্ট্রকে রক্ষা করা ব্যতীত, 
আর প্রায় কোনে। কার্য যাহাতে তাহার 
হস্তগত নাহয়, প্রাণপণে তার চেষ্টা 
করিয়াছেন; এই অতি সাধান্ত কথাটা 
ইহারা সর্বদাই ভুলিয়া যান। আর এই 
জন্যই যে বুরোক্র্যাসির (13915830780) ) 
বা রাজকর্মচারী-তত্ত্রের হস্ত হইতে দেশের 
প্রজজাদাধারণের স্বত্বশ্বাধীনতাকে উদ্ধার 
করিবার জন্য তার কালে অকালে এমন 
আন্দোলন আব্দার করিয়া! থাকেন, সেই 
বুরোক্রযাপির হাতেই একান্ত ভাবে আবার 
লোকশিক্ষার অধিকারটী তুলিয়া! দিবার 
স্ক এত ব্যগ্র হইয়। পড়িয়াছেন। 

ফলত; রাষ্টরশক্তিপ্রয়োগে, বিধিব্যবস্থার 


৯৮ 


জোরে, : সর্বসাধারণের - মধ্যে বণজ্ঞান 
প্রচার করিবার বিধান তে সাধারণ 
রাষ্ট্রনীতির অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইংরাজিতে 
তাহাকে ঠেটু সোসিয়ুলিজম (১2৩ 
5008119 ) বলে । যে বিশেষ সমাজ-নীতি 
মুরোপে সোসিয়্যালিজমূ (5০9০1911910 ) 
নামে প্রচারিত হইতেছে, এই ষ্টেট 
সোসিক়্যালিজমা (90৭66 590121181 ) 
তাহারই অন্তর্গত। মোটামোটি সোসিয়ালিষ্ 
সম্প্রদায় এই বলেন যে, যে সকল বিষয়ের 
উপরে সমাজের জনগণের জীবন ও জীবনের 
মুখ্য উদ্দেশ্টসাধন একান্তভাবে নিওর, 
করিতেছে, সে সকল বিষয়কে ব্যক্তিগত 
্বত্বস্বার্থের অপরিহার্য প্রতিদ্বন্বিতা হইতে 
রক্ষ/ করিয়া সমাজের সর্বপাঁধারণের 
প্রতিভূম্বরূপ যে রাজনশক্তি ব রাষ্ট্রশক্তি তারই 
হস্তে অর্পণ কর! কর্তৃব্য। এ সকল বিষয়ে 
কোনো বিশেষ ব্যক্তির বা কোনো বিশেষ 
পরিবারের বা সম্প্রদায়ের কোনো প্রকারের 
বিশেষ দাওয়াদাবী থাকিবে না। মানুষের 
বাচিবার জন্য তিনটা বন্তর এীকান্তিক 
প্রয়োজন হয়। এক বায়ু, দ্বিতীয় জল 
ও তৃতীয় মাটী বা জমি। এই তিন বস্তর 
ছুইটী সর্বসাধারণের * সম্পত্তি, এ ছুটার 
উপর কারো কোনো বিশেষ অধিকার 
নাই। জল ও হাওয়ার জন্য, মোটের উগরে, 
কেহ কোনে! খাঙ্জানা দাবি করিতে পারে 
না। কিন্তু জমির অবস্থা স্বতন্ত্র। মুরোপের 
প্রায় সর্বত্রই জমিট! বিশেষ বিশেষ জমি- 
দারের সম্পত্তি। এ জমির উপরে সর্বব- 
সাধারণের কোনো অধিকার নাই। যার 
ফেমন প্রয়োজন সে সেরপতাবে এই জমি 


বঙ্গদর্শন 


[১২শ পর্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


ব্যবহার করিতে পারে না! জমিদারের 
খুসিমত, তাহাকে থাজন! দিয়া তবে লোকে 
সে জমিতে বসবাস ও সে জমির চাষ 
করিয়া তাহ। হইতে আপনার খাগ্ঠাদি 
গ্রহ করিতে পারে। সোসিয়ালিষ্টগণ 
বলেন, এ জমিতে জমিদারের কোনে। 
অধিকার থাকিবে না। জমি সাধারণের 
সম্পর্তি হইবে, আর রাঁজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি 
যখন জনসমাজে জনসাধারণের একমাত্র 
প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হইয়া! আছে, তখন জমির 
সর্বববিধ স্বত্ব এই রাষ্ট্শক্তিরই থাকিবে। 
জমির খাঁজান] কোনে ব্যক্তি বিশেষে 
দাবী করিতে পারিবেন না; জমিতে যদি 
কোনো গ।ছপাল। বা খনি থাকে, সে ধনও 
রাষ্ট্রেরই হইবে, জমিদার আত্মসাৎ করিতে 
পারিবেন না। গার শুধু জল ও বায়ুর 
উপরে সাধারণের অধিকার থাকিলেই তো। 
হয় না। এজল বিশুদ্ধ, পানের উপদুক্ত, ' 
ও শচ্ছন্দে পাওয়া যায়, এমন করা চাই। 
আর হাওয়াটাও যাতে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর 
হয়, ততপ্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। সুতরাং 
এ সকল কাজও রাষ্ট্রের হস্তেই ন্যস্ত হওয়] 
বাঞ্ছনীয়। তার পর, কেবল জমি; জল, 
ও হাওয়াতেও মানুষ মানুষের মহত বাচিয়া 
থাকিতে পারে ন!। জমি হইতে পণ্য 
উৎপন হয়। এ সুকল পণ্য উৎপাদনের 
প্রকষ্টতর উপায় উত্তরোত্তর উদ্ভাবিত হইয়া, 
সমাজের ধনীদের হাতে একটা বিপুলশক্তি 
ও পাংঘাতিক অধিকার অর্পণ করিতেছে । 
সাধারণ জনগণ ইহাদের কলকারখানায় 
যাইয়। থাটিয়া প্রাণাস্ত হয়, কিন্ত তাহাদের 
পরিশ্রমের সমুদয় ফল তাহারা নিজেরা 


ইয়সংখ্যা ] 
উপভোগ করিতে পায় না। ধনীর মুনফার 
আকারে সে কলের অনেকটাই তাহাদেরই 
করকবলিত হইয়া পড়ে; জনের! শুদ্ধ 
পারিশ্রমিক মাত্র পাইয়া, কায়কেশে জীবন- 
ধারুণ করে। এ ব্যবস্থাও রদ হওয়৷ 
আবশ্তক। যেমন সকল কাধ্যের মূলাধার 
যে জমি, তাহা। কাহারো। বিশেষ স্বত্বাধীন 
থাকিবে না, সেইরূপ এই সকল পণ্য 
উৎপাদন কারবার ঘযন্ত্রতন্ত্রেও কাহারো 
বিশেষ স্বত্ব বা অধিকার থাকিবে না। এ 
মকলও রাষ্ট্রেরই অধীন হইয়া, সর্ব- 
সাধারণের কাজে আনা চাই। সমাজের 
এক দূল লোক খটিয়। মরবে, আর একদল 
অতি মুষ্টিমেয় লোক থাটিবেন না, অথচ 
সাধারণ লোকের শ্রমের অধিকাংশটাই 
আগ্রমপাৎ করিবেন, এ ব্যবস্থা ন্যা়াহমোদিত 
নহে, ইহারও পরিবর্তন অত্যাবশ্তক। 
পণ্য উৎপাদনের উপায় সকলও (ইংরেজীতে 
ইহ।কে 
বলে) জনসাধারণের ঘে রাষ্ট্রশক্তি তারই 
কর্তৃত্বাধীনে ও অধিকারে থাকিবে। উৎপন্ন 
পণ্যের মুনাফা কোনো ব্যক্তি বিশেষে বা 
সমবায় বিশেষে দাবী করিতে পারিবে না। 
যে পণ্য হইতে যেরূপ মুনাফা হইবে, তাহার 
কিয়দংশ রাষ্ট্রের সাধারণ কার্ধ্যে ব্যয়িত 
হইবে, আর বাকী সঃটাই শ্রমজীবিগণের 
ইধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু 
কেবল জমি বা কলকজাতেই তো আর 
পণ্য উৎপন্ন, হয় না। তার জন্ট মানুষের 
শক্তি-সাধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধিরও*€ত একান্তই 
আবশ্তক। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক 
ব্যক্তির শত্তি-সাধ্য ও বিষ্যাবুদ্ধি বাড়াইবার 


11300100100 91 1)199000911 


বিলাতে সার্বজনীন সাধারণশিক্ষা 


৯৯ 


জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্তক, 
রাষ্ট্রশক্তিকে তাহা ও করিতে হইবে। যেমন 
জমির খাঁজানা বলিয়া একটা কিছু 
কাহাকেও দিতে হইবে না, কলকারখানার 
মুনাফা! বলিয়া কেহ এই সকল কল- 
কারখ|নায় উৎপন্ন পণ্যের মুল্যের কোন 
একট] ভাগ নিজের। লইতে পারিবে না, 
প্লেইরপ জনগণের শক্তিসাধ্য ও বিগ্যাধুদ্ধির 
বিকাশের জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থা আৰপ্তক 
হয়, তাহার জন্যও কেহ কোন টাকা 
দাবি করিতে পারিবে না। সকলেই 
কিছু না দিয়া এই সকল বিধিব্যবস্থার 
সাহায্যে যথাসম্ভব শিক্ষা-দীক্ষা লাভ 
করিতে পারিবে । সোগিয়ালি সম্প্রদায়ের 
এই মত। বিলাতে বা অপর কোথাও 
সম্পূর্ণভাবে এ মত এখনে! গৃহীত হয় 
নাই। কিন্তু ক্রমেই যে এসকল সিদ্ধান্ত 
মুরোপের রাষ্ট্ায় বিবর্তনে . আত্মপ্রতিষ্ঠা 
করিতেছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। 
যে সার্বজনীন সাধারণশিক্ষা। বিলাত প্রসৃতি 
দেশে প্রবর্তিত হ্ইয়াছে, তাহা এই 
সোসিয়ালি্ট নীতিরই উপরে প্রতিষ্টিত। 
এই নীতিরই ইংরাঙ্জি নাম ই্েট 
সোসিয়ালিজম 4 3675 500181191) 
এই ষ্টেট সোসিয়ালিজম সুরোপে প্রজা- 
সত্বের সম্্রলারণের সে সঙ্গে সর্বারই 
পবল হইয়৷ উঠিতেছে। বিলাতে গত 
পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রঙ্ঞাসাধারণের জ্ুখ- 
স্ুবিধা-বৃদ্ধির কিন্বা শিক্ষাদীক্ষা বিধানের 
জন্য যত কিছু বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তার প্রায় সকলগুলিই এই রা্ুনীতির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রঞাসাধারণে 


১০৩ 


কেবল আপনাদের সন্তানসস্ততিগণের 
লেখাপড়ার ভারই রাষ্ট্রশর্তির হাতে দিয়া 
ক্ষান্ত হয় নাই, বার্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় 
যখন তাহাদের আর খাটিয়। খাইবার শক্তি 
থাকিবে না তখন যাহাতে রাষ্ট্রের কোষাগার 
হইতে সকলেই একটা নির্দিষ্ট বৃত্তি পাইতে 
পারে, তারও ব্যবর্থী করিয়াছে । এই নূতন 
বার্দক্যের পেন্গনের ব্যবস্থা অন্থুসারে, ৬৫ 
বৎসরের অধিক ব্যস প্রত্যেক ইংরেজই, তার 
জীবিকার অন্য উপায় না থাকিলে, সপ্তাহে 
পাঁচশিলিং বা ৩ আনা হিসাবে আমরণ 
কাল পর্য্যন্ত পেন্সেন পাইতেছে। এই 
সম্প্রতি যে ইনমুয়র্যান্প আইন পাশ 
হইয়াছে, তাহাতে কর্মক্ষম লৌকও যখন 
ব্যায়ারামে পড়িয়া, কিম্বা কর্মের অভাবে 
উপার্জন করিতে 'অপারগ হইবে, তখন 
তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে । 
যেমন সার্বজনীন সাধারণশিক্ষার 
ব্যবস্থা, তেমনি বার্ধক্যের পেদ্দেনের 
বিধান এবং এই নূতন ইন্নুয়র্যান্স 
আইন (115818106 4১০0 এ সকলই একই 
সাধারণ রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত। 
আর বিলাতে এই নীতি ক্রমেই প্রবল হইয়া 
উঠিতেছে। দেশের সক বালকবালিকাকে 
স্থলে লইয়া গিয়াই ব্রিটিশরাজ 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। এরূপ 
জোর-জবরদত্তির ফলে ছেলেমেয়েরা 
স্থলে যাইতেছে বটে, কিন্তু পিতামাতা 
তাদের উপযুক্ত অনবস্তের ব্যবস্থা করিতে 
পারিতেছে না, বা করিতেছে না। সুতরাং 
এখন অনেক বাঁলকবালিকাদিগকে সর- 
কারের খরচে খাওয়াইবারও ব্যবস্থা 


বাদর্শন 


| ১২শ বষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


করিতে হইতেছে। অনেক স্থানেই অস্ততঃ 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের 'ছুপ্রহরের আহারের 
ব্যবস্থাটা স্কুলের কর্তৃপক্ষগণকেই করিতে 
হইতেছে। কখনো কখনে৷ তাদের ধুইয়া 
মুছিয়। ছেঁড়া ও নোংড়া কাপড় চোপড় 
ছাড়াইয়া দিয়া, পরিষ্কার কাপড় চোপড় 
পরাইন্জা তবে স্কুলে রাখিতে হয়। 
স্ৃতরাং কেবল বেতন না লইয়া লেখা- 
পড়া শিখাইবার ব্যবস্থাতেই এই সংস্কারের 
সার্থকতালাত হইবে না। ক্রমে অপর 
অনেক বিষয়ের বাবস্থা করিতে হইবে। 
ভারত সরকার এজন্য কবে যে এত টাক 
টাক। খরচ করিতে পারিবেন, বল যায় 
ন।। আর পারিলেও তাহা করাই কর্তব্য 
হইবে কি না তাহাও তাবিবার কথা। 
এরূপ ভাবে সন্তানগণের সকল ভারই 
যদি রাজা আপনার হাতে গ্রহণ করেন, 
তাহার ফলে দেশের লোকের সহজ সন্তান- 
বাৎসল্য যে ক্রমে নষ্ট হইবার কতটাই 
আশঙ্কা আছে ইহা! ভাবিলেও ভয় হয়। 
মান্থষের তাল মন্দ কোন প্রবৃত্তিতেই যে 
নিরাকার সাধন সম্ভব নহে, আঙজ্িকালিকার 
দিনেও আমাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত 
সপ্দায়ের এ সহজ কথাটা বুঝিতেও 
কিছু সময় লাগিবে বলিয়! মনে হয়। 
বিলাত গ্রভৃক্ধি দেশে সার্বজনীন 
সাধারণশিক্ষ। যে বিশেষ রাষ্ট্রণীতির অন্তর্গত, 
এদেশে সে নীতি প্রবর্তিত হইবার সময় 
এখনো আইসে নাই। এই রাষ্ট্রনীতি 
(50700 5911510 ) প্রজান্বত্ের সন্প্র- 
সারণের সঙ্গে সঙ্গেই মুরোপে ক্রমে 
তষ্ঠাপাত করিতেছে। স্বেচ্ছা তন্ত্র শাসনে 


হয় পংখ]। 


এ নীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও কদাপি 
কল্যাণকর হয় নাঃ হইতেই পারে না। 
আমাদের নকলনবিশী রাষ্টনীতির পক্ষে এ 
সহজ কথাটা বোঝাও কটন হইয়! 


পড়িয়াছে। যতদিন ন| শ।সনযন্ত্রের উপরে 


শাসিতের অধিকার তিষ্ঠিত হইয়াছে। 
যতর্দিন না শাসনকর্তীগণ শাসিতের 
মুখাপেক্ষী হইয় সর্বদা! তাদের স্বতব্বার্থের 
মর্ধ্যাথা রক্ষা! করিয়া চলিতে শিখিয়াছেন, 
ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রশক্তির হস্তে প্রজার 
পারিবারিক বা বৈষাঘ্নক বা সামাজিক 
কোনো কর্তব্য ও অধিকার অর্পণ করিতে 
যাওয়া যে একান্তই মূর্খতা, ইংরেজ রাষ্ট্রনীতি 
ইহা চিরদিনই জানিয়াছে। আমাদের 
দেশে এখন জোরজবরদস্তির লেখাপড়া 
প্রবর্তিত করিলে পুলিশের অধিকার ও 
অত্যাচার কতটা যে বাড়িয়া যাইবে এ 
“কথা! কি সংস্কারকের। একটীব।রও ভাবিয়। 
দেখিয়াছেন। কারণ এ আইন জারি 
করিবার ভার হয় পুলিশের উপরে না 


খিয়সফি 
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হয় নুতন গ্রাম্য পঞ্চায়তের সত।পতির 
উপরেই অর্পিত হইবে । আর উভয় ক্ষেত্রেই 
জেলার রাজকর্মচারী যিনি, তারই গ্রভুত্ব 
আমাদের শিশুগঁণের শিক্ষাদীক্ষার উপরেও 
যাইয়া পড়িবে । একদিকে ধীরা ঢাকায় 
একটা নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিঠিত হইবে 
আর পূর্বপঙ্গের লোকশিক্ষার তন্বাব- 
ধানের জন্য একজন বিশেষ কর্মঞারী 
নিধুক্ত হইবেন এই কথা শুনিয়া বুরো- 
ক্র্যাসীর প্রভাব বৃদ্ধি+ পাইবে বলিয়া 
একেবারে ক্ষেপিরা উঠিয়াছেন, অন্থদিকে 
তারাই আবার জোরজবরদস্তির লেখা- 
পড়ার জন্য এত ব্যাকুল হইয়! পড়িয়াছেন! 
আমাদের প্রচলিত রাষ্্া্ধ আন্দোলন- 
আলোচনার পশ্চ।তে যে নীতি বলিয়া 
কোন একটা কিছু নাই, এ সকলে 
তাহাই প্রমাণ করিতেছে । কিন্তু নীতি-জ্ঞান 
না থাকিলেও যে বড় বড় রাষ্ট্রনীতিবিদৃ 
হইতে গারা যায়, ইহা কেবল বর্তমান 
ভারতবধেই সম্ভব । 
আীৰপিনচন্দ্র পাল । 


খিয়মফি 


(0. 1) [,8001র ফরাসী হইতে । 


এক্ষণে কেবল নব-বৌদ্বধন্ম সম্বন্ধে এবং যে 
খিয়সফি শাক্যমুনির প্রচারিত মতবাদের 
একটা শাখ! বলিয়৷ দাবী করেন, সেই 
থিয়গফি সব্ন্ধে আলোচন। করা বাকী 
আছে। হু 

আমি এ স্থলে, আধুনিক থিয়সফির মত 
ও বিশ্বাস কি, অথবা সেই সকল মত ও 


বিশ্বাসের সহিত বিজ্ঞানের এঁক্য হয় কি 
না, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না) 
আমি শুধু আলোচনা করিব, বৌদ্ধধর্মের 
উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া থিয়সফির যে দাবী 
সেই দাবীর প্রকৃত কোন ভিত্তি আছে 
কি না। | 

যে দার্শনিক সম্প্রদায় হইতে এই নৃতন 


১০২ 
সম্প্রদায়টি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উ€া 
মহাযান-পদ্ধতি হইতে নিঃস্থত এবং উহ্‌! 
েোগবাদের এক শাখা । উহা “যোগাচর্ধা” 
নাষে অভিহিত হইয়া থাকে । ব্রাঙ্গণাক 
ভারতে, দীর্ঘকাল হইতে যোগবাদসংক্রান্ত 
যে সকল সম্প্রদায়ের প্রাঠভাব“ হইয়াছে, 


উহা তাহাদেরই এক শাখা। কিন্ত 
(১8108) 130178001 ৮৮০১510৩৬, ১এএধ- 
5111501৮ ১২1১০।, ইহাদের মতে, 
যোগাচর্য-পদ্ধতি, অম্মৎ-বুগের দ্রশষ 


শতাবীতে ভারত ও তিববতে প্রবর্তিত হ়। 
অতএব দেখা যাইতেছে, এই সম্প্রদার' 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই সম্প্রদায়ের 
প্রধান গ্রন্থের নাম সংস্কৃত তাঁষাঘ়_- 
“কালচক্র” ও তিব্বতীয় ভাষায়,__1)৩1৯ 
[01100971051 « 

এই গ্রন্থে, সৃষ্টিতত্ব, জ্যোতিষ) কাঁল- 
গণনা-বিগ্ভা, আলোচিত হইয়াছে । উহাতে 
কতকগুলি দেবতার বর্ণনা পাওয়া যায়। 
এমন কি, উদার মধ্যে মহপ্মদীয় ধর্শেরও 
কথা আছে। উহা পরাৎ্পর আদিবুদ্ধ 
হইতে আবিভূত বলিয়া! জনসাধারণের মধ্যে 
গ্রচলিত। ১০171451501 বলেন, যোগবাদ- 
সংক্রান্ত মুখ্য ক্রিয়াকর্ম্, ও মুলস্থত্র গুলির 
সহিত, সাইবিরীয়দিগের ১1217817157 
আশ্র্যয মিল আছে। ত। ছাড়া উহ| 
অনেকট! হিন্দু্দিগের তান্ত্রিক অন্থ্ানের 
অন্ুরূপ। যে ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাম এই যে, 
এই ব্রিলোকের অস্তিত্ব কেবল আমাদের 
কল্প'ায় বিগ্ভমান্‌ এবং এই বিশ্বাস-অনুসারে 


বতীদশন 


১২শ বধ, জ্যষ্ঠ, ১৩১৯ 


সংযম-জনিত শক্তি হইতে উৎকৃষ্ট এবং 
যাহার প্রভাবে সে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হয় .” 
এই সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া] যাইতেছে £__দেব- 
পর্যায়ের চুড়াদেশে সেই পরমদেন আদিবৃদ্ধের 
গিংহাসন অধিষ্ঠিত-বিনি অনাদি ও অনন্ত) 
তাহার পর, পঞ্চ ধানীবুদ্ধ £--ইহার] দেব- 
শ্রেণীভুজ্ঞ। এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধের অনুরূপ 
পঞ্চ মান্ুষী-বুদ্ধ । প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধ স্বকীয় 
ধ্যান-বলে, এক একটি ধ্যানী-বোধিস্বত্ 
সৃষ্টি করেন,_-ইইাদেরও দেব-প্রকৃতি। 
আবার এত্যেক মান্ুষী-বুদ্ধ তিন লোকে 
আ-বভতি হইয়া থাকেন। যাহা সর্মাপেক্ষা 
উন্নত সেই ধ্যানলোকে তিনি নাম-রূপ- 
বিবঙ্জিত? রূণ-লোকে তিনি ধ্যানী-বুদ্ধ-রূপে 
প্রকাশ পান) এবং কাম-লোকে তিনি মানব- 
আকারে আবিভ্ত হন। এইরূপ, প্রত্যেক 
মানুষী বুদ্ধের অন্থরূপ এক-একজন ধ্যানী-বুদ্ধ' 
ও এক-একজন নো ধিশ্বত্ব আছে। বর্তমান যুগে, 
শাক্য*নিই মান্ুধী বুদ্ধ (ইনি চতুর্থ মানুধী- 
বদ্ধ।; তাহার ধ্যানী-বুদ্ধ_অমিতাত এবং 
তাহার ধ্যানী-বোধিসন্ব--অবলোকিতেশ্বর বা 
পদ্মপাণি। এই সম্প্রদায়ের মতে, ধন্মসঘন্কীয় 
কোন এক বিষয়ের উপর (জাগতিক ঘটনা 
বা তন্বের উপর নহে) একাগ্রচিত্তে ধ্যান 
করিলে, মানুষ কতকগুপণি অলৌকিক 
মানসিক শর্ক্ত অজ্জন করিতে পারে, এধং 
তাহ] হইতে সাধন মারন্ত করিয়া ধ্যান 
সম[ধির চারি ধাপে উপনীত হয়; তাহার 
ফলে, প্রথমেই তাহার ব্যক্তিত্বের জ্ঞান 


যে কাজ করে, সে এমন কতকগুলি বিলুপ্ত হয়। 


অলৌকিক শক্তি লাভ করে যাহা! পুণ্য ও 


কিন্তু এই স্বঙ্সা সমাধির অবস্থায় উপনীত 


২য় সংখ্য। ] 


হইতে হইলে, ,গোড়ায় কতকগুলি সাধন 
একান্তই আবশ্তক; এবং যে প্রণালীতে 
একাগ্রচিত্ত হওয়1 যাইতে পারে “ঘোগাচর্দ্য” 
তাহার উপদেশ দেয়। 

পরিশেষে, “ধরণী”নামক কতকগুলি 
অভিচীর-মন্ত্র ও যোগসাধনমন্ত্রের আবৃত্তি 
দারা সাধক, বুদ্ধ ও বোধিসন্্দিগের সাহায্য 
গাইবার অধিকারী হয়। এই অতিচার-মন্ত 
ও যোগমাধন-মন্ত্রের,সহিত যে বাক্তি শীলধণ্ম 
ও সুষম ধানসমাথ সংযুক্ত করিতে পারে, সে 
অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে. তখন সে, 
-কি ধন, কি দীর্ঘ পরমাঘু, কি পর-চিত্তের 
উপর প্রভুত্ব -এ সমস্ত ইচ্ছ। করিলেই 
লাত করিতে পারে। পরিশেষে, তাহার 
অ৷র পুনর্জন্ম হয় না__সে পরমদেবের সহিত 
ু্ত হয়। 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই সম্প্রদায়টি 
াধুনিক) কেননা, উহাদের মতে, যুক্তি 
ততন্্শাস্্ের জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই তন্তরশান্ব, 
সমস্ত প্রাচ্যতন্ববেত্তাদিগেরই মতে, অন্মৎ 
গুগের এম শতাকীগুলির মধ্যেই ভারতে 
আ।বিভূতি হয় এবং দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ- 
ধন্মের মধ্যে প্রবেশ লাত করে। 
২০1০ বলেন, তন্ত্রশান্ত্রেরে আধুনিকতা 
সন্ধে আর একটি প্রমাণ এই যে, চীন 
ভাষায় তান্ত্রিকগ্রন্থ অতি অল্পই পাওয়। 
যান্ধ। তাহার কারণ, যে সপ্তম নতান্দাতে 
বৌদ্ধ পরিব্রাঙ্কগণ ভারতে আমিয়াছিলেন, 
তখনও তন্ত্রশান্ত্র আবিভূত হত্ব নাই। 
তবে, “ধারণী”নামক অভিচার-মন্ত্রগুলি 
সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কালের ।' 

পূর্বোক্ত দার্শনিক 'দ্ধতি হইতে 


১০1118- 


খিয়সফি 


১৩৩ 


আাধুনিক কালে আরও যে সকল মতবাদ 
ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে, থিয়গফি তাহারই 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 

এইব।র থিষসফিষ্টদ্রিগের এ্রন্থবলী 
হইতেই বিচার করিয়! দেখ। যাক, বৌদ্ধ 
ধর্মের সহিত থিয়পফিষ্টদিগের ।করূপ সম্বন্ধ । 

আমি কর্ণেল অল্কটের বৌদ্ধধর্শ- 
সংব্রগন্ত নিতান্ত অর্বাচীন ধরণের একটি 
প্রশ্নোত্তরমালার উল্লেখ করিব মাত্র; প্রধান- 
পুরোহিত স্ুমঙ্গলের অনুমোদিত হইলেও, 
এই প্রশ্নোত্তরমালা নিতান্ত সরল নির্বোধ 
ব্যক্তিদিগের জন্যই রচিত হইয়াছে বলিয়া 
বোধ হয়। আদিম বৌদ্ধ সবত্রগ্রন্থে উহ।র 
প্রমাণ অনুসন্ধান করা বৃথা চেষ্টা। 
থিয়সক্ষি্টরা যে গ্রন্থকে তাহাদের ইমারতের 
সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর মনে করেন, আমি 
কেবল সেই গ্রন্থের উপর সমধিক 
নিউর করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত 


হইবধ। গ্রন্থের ন।মমাত্রেই সমগ্ত দ্বিধা 
বিদুরিত হয়_সেই নাঁমটি--51019 
গ্রণী *গুহা বৌদ্ধধর্থ বা হিন্দু 
1০5101৮1210)” গ্রন্থকার প্রথমেই এই 


বলিয়।৷ আরন্ত করিয়াছেন যে, যে মতবাদটি 
তিনি আমাদের নিকট অর্পণ করিতেছেনঃ 
তাহ। এরূপ গুপ্ততাবে রক্ষিত হইয়াছিল যে 
ভারতের কোন গ্রন্থে বা পাগুলিপিতে 
তাহার চিহ্ুমাত্র খু'জিয়া প।ওয়া যায় না। 
যদিও আমি এ স্থলে থিয়মফির সত্যত। 
সম্বন্ধে বিচার করিতে আদে ইচ্ছা করি 
না, তবে এইটুকুমাত্র আমি বলিতে চাই 
যে, মিষ্টার সিনেট যাহা বলিয়াছেন তাহা 
সমস্ত প্রাচীনকালের গুহা-মতবাদের 


১০৪ 


বিপরীত কথা । এ কথ। সত্য, প্রাচীনকালের 
সমস্ত জাঠিই দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রুতি- 
পরম্পরায় গুহথ-মতবাদকে রক্ষা করিয়াছিল, 
কিন্তু কিছুকাল পরে উহা লিপিবদ্ধও 
হইয়াছিল; এইবপ পাওুলিপি ও উৎকীর্ণ 
লিপি ইজিপস্তান, আ.সীরীয়-ব্যাবিলোনীয়। 
চীনীয়, হিন্দু, পারসিক, ইহুদি-দএই সকল 
জাতির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি 
এ কথা স্বীকার করি, উহাদের মর্খ্োদ্‌ 
ঘার্টনের চাবিটি না পাইলে, এ সকল 
পাঙুলিপির অর্থ বোধগমা হওয়া কঠিন বা 
অসম্ভব; কিন্তু এ সকল পুঁথিযে আছে 
এবং তাহার মধ্যে কতকগুণি গুহা ধরণের 
মতবাদও যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
«গুহ-বৌদ্ধধর্খের” গ্রন্থক!র আমাদিগকে 
এই কথ। জানাইয়।ছেন যে. তিনি তাহার 
গ্রন্থের নাম “গুহা-বৌন্বধন্ম” যে দিয়াছেন 
তাহার কারণ,-যদিও এই গুহাতন্ত্ের 
উপদেশ বহুপ্রাচীন যুগ হইতেই আরন্ত 
হইয়াছিল, এবং গৌতম বুদ্ধের আবর্ভাবের 
বহুকাল পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল,__কিন্তব 
গৌতম বুদ্ধ এই গুহাতন্ত্রেরে এতট। উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন যে এই গুহাতন্্ব টাহারই 
নিজস্ব হইয়া পরিয়াছে।” বস্তুতঃ গুহাতন্ত 
অতীব প্রাচীন কালের এবং ইহও 
কাহারও অবিদিত নাই যে, সেই প্র/চীন 
কালে, কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিরাই প্ররুত 
ধর্মমত জানিতে পারিহ। অতএব মিষ্টার 
সিনেট আমাদে& নিক) কিছুই নৃতন বলেন 
নাই এবং এই কথা তিনি নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন। আর তিনি যে শাকামুণিকে 
এই গুহথমতবাদের নবজীবনদাতা৷ বলিয়া 
দাড় করাইয়াছেন, তাহার সঙ্গত কোন 
হেতু প্রদর্শন কর? তাহার পক্ষে কঠিন। 
তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মধো কোন 
একৃত যুক্তি নাই। তিনি বলেন £-- 


বঙ্গদর্শন 


| ১২ বর্স, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


“তাহার গ্রন্থ-প্রক্ষিপ্ত আলোকের সাহায্য 
ভিন্ন, প্রকৃত সত্যান্থসন্ধায়ী সুধীগণ (মিষ্টার 
সিনেট সেই সকগ স্থুধীগণকে সাহসী ও 
সামর্থ্য বান্‌ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং 
কতকগুণি প্রসিদ্ধ ভাষাতিজ্ঞ পণ্ডিতের 
নামোরেখ করিয়াছেন) ভারতীয় ধর্মমগুলিরও 
মন্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। এই 
ঘোষণার পর,_সিনেট তাহার গ্রন্থের 
ভূমিকায় যে আশঙ্কা করিয়াছেন পাছে 
লোকে তাহার কথা লঘুভাবে গ্রহণ করে, 
সে আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে হয় ন]। 

স্পষ্টই দেখা য|ইতেছে, যদ্দি মিঃ সিনেট 
বড় বড় ফুরে।পায়্ প্রাচ্যততত্ববেত্তা ও প্রাচ্য 
দেশীয় বড় বড় দার্শনিকর্দগের কথ অগ্রান্ 
করেন এবং এইই কথা বলেন যে, তাহার 
মতবাদগুলি কোঁন গ্রন্থে বা কোন পাও 
লিপিতে পাওয়। য় না, তাহ হইলে তর্কের 
মুখ এইখানেই ত আপন] হইতে বন্ধ হইয়। 
গেল। কিন্তু আমি ভাবিয়া পাই না, তিনি 
কিরূপে থিয়সফির লক্ষণ নির্দেশ করিবেন । 
এই থিয়সফি কোন অলৌকিক ব্যাপ|রের 
অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাপদ্ধতিই উহার পত্তনভূমি। তথাপি, 
মিঃ সিনেট আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, 
«এই বৈজ্ঞানিক দর্শন যাহ] শিক্ষ) দ্রেয় 
তাহাই প্রকৃত মতবাদ, তাহাই বৌদ্ধধন্মের 
ভিতরকার জিনিস” । আরও তিনি এই কথা 
বলেন যে, "গুহা ধর্মসংক্রান্ত যত সম্মিলনী 
আছে, তন্মধো তিব্বতের ভ্রাতৃমণ্ডলী 
সর্ধপ্রধান , তাহার সহিত কাহারও তুলনা 
হয় না।” এবং সিংহলদ্বীপ «গহা-বৌদ্ধ- 
ধর্মের দ্বার! সম্পূর্ণরাপে পরিষিক্ত” । 

আমি এক্ষণে স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ কার্রিব 
যে সিনেটের প্রদত্ত মতবাদগুলি পূর্বোক্ত 
তিব্বতীয়* “যোগ চার্ধ্য”সম্প্রদায়ের মতবাদ 
হইতে নিঃস্ত। (ক্রমশ) 


প্রীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর । 


মাময়িক-আলোচন। ' 


ইস্লাম-মহাম গুল 


টাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন 
তুলির চেষ্ট হইতেছে, তাহাতে এ সব 
বিষয়ের কোনও মন্ুভূতি আছে বলিয়। বোধ 
হয় না। ফলতঃ এই আন্দোলনটাই অনেক 
পরিমাণে কেবল কলিকাতার গুটিকয়েক 
নেতৃগণের বিশেষ চেষ্টাতেই এখানে জাগিয়। 
রহিয়াছে । মফঃস্বলে, বিশেষতঃ পূর্বববন্গেঃ 
বড়লাট বাহাছুরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে লোক- 
নায়কগণের মোটামুটি সহান্ুতৃতিই রহিয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। ঢাকা, কমিরা! প্রভৃতি স্থ'গের 
নেতৃবর্গ, ঢাকায় একটা! নূতন টিচিং ও 
রেমিডেন্শিয়েল ইউনিভারমিটা (1:4/00৫ 
1010 1393110767] [01505 ) যদি হয়, 
তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, এ কথাই 
বলিয়াছেন । এই জন্য কলিকাতায় সে দিন 
টাউনহলেযে সুভ! হয়, প্রথমতঃ তাহার 
মন্তব্যের পাঁঙুলিপিতেও এই কথাই বলা 
হইয়াছিল। পরে ইহার পরিবর্তন হইয়া, টাকায় 
কোনো প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক 
ইহা আদবেই বাঞ্ছনীয় নহে, এই কথ বল| 
হইয়ছে। নংবাদপত্রে প্রকাশ যে কতিপয় 
মুসলমান সত্যের অন্থরোধেই বিশেষ ভাবে 
এই পরিরর্ভন কর! হইয়ছিল। মুসলমানগণ 
কেন যে এ বিষয়ে এমন আপত্তি করিতেছেন, 
তার ভিতরকার কথাট| ধরিতে পাঁরিলে, বোধ 
হয় হিন্দুনেতৃবর্গী এরূপভাবে তীহাদ্দের মতের 
সমর্থন করিতেন না। আর ধার এটা বুঝিয়। 
শুনিয়াও এইরূপ অন্দোলনে আমাদের 
মুদলমান বন্ধুগণের পৃষ্টপোষক হইতেছেন, তাঁরা 


যে গ্যান্ইম্লামিজম্‌ বা ইস্লাম্মহীমণ্ডল 
প্রকৃতপক্ষে কি বস্ত্র, ইহা একটুকুও বুঝেন 
বলিয়। মনে হয় না। একদিকে জাপান, 
অন্যদিকে এই ইস্লাম্মহামগুল, (চীনের 
গ্রকৃতির পরিচয় এখনো৷ পাওয়। যায় নাই 
বলিয়া, তার কথ| কিছু ঠিক করিয়া বল যায় 
না )_এর|ছ'ই ভারতের জাতীয় ক্দীবনের, 
রাটায় একতার ও সাঁধারণ লৌকিক স্বত্ব 
স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু । ভারতে 
হিন্দু ও মুমলমানের মধ্যে রাষ্থীয় একতা 
প্রতিঠিত ও দৃঢ় হউক ইহ! কে না৷ চায়? 
এই একত। ব্যতীত ভারতে রাষ্ট্রীয় জীবনের 
শক্ষিস্ধার অসাধ্য হউক বা ন| হউক, 
নিতান্তই যে ছুঃমাধ্য হইবে, ইহাও অস্বীকার 
করা অসম্ভব। এই একতার পথে কোনো 
ক্রমেই কোনো বাঁধাবিত্ স্থাপিত করা কর্তব্য 
নছে। হিন্দু ও মুসলমান একযোগে মিলিত 
হইয়। সর্ধবিধ রাধীয় ও দেশহিতকর কাধ্য 
করুন, ইহ সর্বদাই প্রার্থনীয়। কিন্তু প্যান্‌- 
ইস্লামিজম্‌ বলিয়। যে অভিনব বন্ত মুললমান- 
জগতের ডিদাকাশে ভাসিয়। উঠিয়াছে, তাহা 
সর্বতোঁভাবেই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা 
ও রাষ্ট্রীয় একতার নিষম শত্র। জগতের 
নকল দেশের মুমলমানকে একচ্ছত্রাধীন করিয়। 
বিশ্বব্যাপী একট! অভিনব ইস্লাম-আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত করিবার ুখন্বপ্রে প্যান্-ইস্লাম্‌ 
বিভোর হইয়। আছে। প্যান্ইস্লামিজম্‌ 
কেবল একট! ধর্মের ব্যাপার নহে। ধ্ধ 
বাস্তবিক ইহার একট! বাহ্‌ আবরণ মাতর। 


১০৬ 


ইহার মূল লক্ষ্য সংসার, পরমার্থ নহে। 
চারিদিকে জগতের জাতিসকল এক অভিনব 
শক্তিসঞ্চারে আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্ত চঞ্চল হইয়] 
উঠিয়াছে। যুরোগীয় জাতি সকল আশিয়ার 
ও আফ্রিকার উপরে আপন আপন রা্থীয় 
অধিকার বিস্তার করিয়া বনিয়াছেন, এবং 
আপন আপন অধিকৃত রাষ্ট্ররক্ষা ও অনধিকৃত 
নালাভের জন্য তাহারা আপনাদিগের' শক্তি- 
পুঝকে সংহত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত 
হইয়াছেন। যুরোপীয় জাতি সকলের মধ্যে 
পরস্পরের গ্রতি একটা বৈরভাব আছে 
বলিয়াই আশিয়ার ও আফিকার ক্ষ ক্ষুদ্র 
রাষট্রুলি এখনো হ্ব!ধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া আছে। 
আর এই ক্ষুদ্র কুপন রাষ্্রগুলি সকলই ইসলামের 
অন্তভূতি। ইযুরোপে সাভিয়া ও মন্টিনিগ্রোর 
পূর্ব সীমান্ত হইতে, আশিয়ায় চীনের পশ্চিম 
সীমান্ত পর্য্যন্ত, বৃহৎ ভূভাগ এবং সমগ্র উত্তর ও 
পূর্ব আফ্রিক! মুললমানেরই দেশ। এই 
বিস্তৃত মুসলমানভূমিকে যদি এক করিয়। 
তুলিতে পারা যায়, তবে আধুনিক 
জগতে মুদলমীনমমাজ খুষটীয় সমাজেরই 
মত শক্তিশালী ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়। উঠিতে 
পারে। এখনো যে মকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান- 
রাষ্ট্র আছে, তাহাদের স্বত্ব্বাদীনত! রক্ষা 
করাও বছুলপরিমীণে এই একত।-সাধনের 
উপরেই নিঙর করিবে। আর এইরূপে 
একটা বিশ্বব্যাপী মহম্মদীয় রাষ্্রসঙ্ঘ গঠন 
করিয়। জগতের ইতিহাসে আর একবার 
ইস্লামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করাই প্যান্‌- 
ইস্লামিজমের মূল উদ্দেশ্ট। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের আধুনিক শিক্ষাগ্রা্থ মুসলমানগণ 
এই ন্ুখসৌভাগোর স্বপ্রধোরে মাতোয়ারা 
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হইয়া উঠিতেছেন। ভারতের মুসলমাঁন- 
নেতৃগণের সকলে না হউন অনেষ্ঠেই, এই 
আশামদিরাপানে আত্মহারা হইয়াছেন। এরা 
যে আপনাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনকে ভারতবর্ষের 
সাধারণ রাম জীবন হইতে ম্বতচ করিয়। 
রাখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছেন, যাহাতে 
ভারতের জনসাধারণের মধ্যে বাষ্টীয় অধিকার 
বিস্তারিত ও রাষ্ট্রীয় শক্তি সঞ্চারিত ন! হয়, তাঁর 
জন্য ইহার! যে একদল অদূরদশী ইংরেজরাজ- 
কন্মচারীর সঙ্গে মিলিত হইয়1, প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেছেন, ইহার পশ্চাতে এই অদ্ভুত 
ও সাংঘাতিক মাদকতা রহিয়াছে । ভারতীয় 
মস্লেম-লীগের প্রতিষ্ঠা যে এই অভিনব 
প্যান্ইস্লামিজমেরই একটা তরঙ্গওঙ্গমান্র, 
ইহা লাট হািগ্ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন। আর 
তিনি এটাও জানেন যে ভারতে এখন হিন্দু- 
মুঘলমানের মধ্যে একটা ভেদ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া, প্রবল হিন্দুদিগকে দুব্দধল ও দুর্বল 
মুসলমানদিগকে সবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
করিলে, যে প্যান-ইস্লামিঞমূ, ব্রিটেন ও ভারত 
কারোই মিত্র নহে। যাহা ভারতে হিন্দুঞ্জাতির 
অভ্যুদয় ওক্রিটিশের বায় আধিপত্য, উভয়েরই 
মান প্রতিবাদী, সেই প্যান্ইস্লামিজমের 
গর্ডেই অশেষ শক্তিসঞ্চার কর! হইবে। 
ইহা বুঝিয়াই লাট হাড়িগ্র ভারতে ব্রিটিশের 
স্বার্থ ও হিন্দুর ্বত্ত উভয়ই যাহাতে সুরক্ষিত 
হয়, তাহার বিধান করিবার জন্যই বঙ্গভঙ্গ 
রহিত করিয়াছেন। সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়াই তিনি ভারতের ভিন ভিন্ন প্রদেশে 
কমে ক্রয়ে*প্রাদেশিক স্বাতস্য বা প্রাভন্শিয়াল 
অটনমি (7১,9100181 406900)1)) প্রতিষ্টিত 
হইয়া, সমগ্র ভাক্তকে বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র 


হয় সংখ্য। ] 


শাসনে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের সমবায়ে 
একটা আত্মপ্রতিষ্ঠ শাসন-সঙ্ঘ ব| যুক্তরাজ্য 
গড়িয়া উঠিবে এই আশার কথ। প্রচার কৰিয়া 
স্বদেশপ্রেমিকদিগের আশাকে সঞ্জীবিত 
করিয়াই তাহাদের উদ্যম ও উৎদাহকে সংযত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সুদূর লক্ষ্যকে 
ধরিয়াই এই নৃতন ঢাঁকাবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছেন। দেশের 
বর্ধমান অবস্থা ও ভবিষাৎ গতি ও নিয়তি 
ধারা লক্ষ্য করিতেছেন, স্বজাতির অভ্যুদয় 
ও সমগ্র মানবসমাঁজের শান্তি ও উন্নতি ধাহার! 
কামনা করেন, তাহাদের পক্ষে সর্বক্তোভাবে 
লাট হাডিঞ্জের এই দূরদশিনী নীতির সমর্থন 
করা কর্তৃব্য। 

প্যান্‌ইস্লামিজম্‌ যে ভাবে জগতের মুনলমান- 
সমাজের শক্তিবৃদ্ধির ও একতা-সাধনের জন্য চেষ্টা 
করতেছে, সে ভাবে ইস্লামের অ্যুখ্যান 
হউক, ইহা ইচ্ছা করি না বলিয়া, কেহ 
আমাদিগকে ইম্লামধর্ম্ের বা মুসলমান- 
সমাজের শক্ত মনে করিবেন না। আমর 
মর্দান্তঃকরণে ইস্লামের হিত কামনা কৰি। 
ইন্লামের অধোগতিতে মানবসমাজ্জের একটী 
তি বৃহৎ ও শ্রেষ্ট অঙ্গ বিকল হইতেছে) 
ইহা আমর! মর্বতোভাবে ম্বীকার করি। 
মমগ্রমানবমগ্ুলীর হিভার্থেই আমরা ইস্লামের 
হিত কামনা করি আর ভারতের সঙ্গে 
ইম্লমের যে একট| বিশেষ ও অতি ঘনিষ্ঠ 
স্দ্ধ বহুদিন ধরিরা ধীরে ধীরে , গড়িয়া 
উঠিয়াছে, ইহাঁও 'আমরা বিশ্ৃত হই নাই। 
ভারতীয় মুনলমানগণ ভারত-সমাজের অঙ্গ । 
অঙ্জের উৎকর্ষে অন্গীর উন্নতি অশবস্তাবী। 
অঙ্গের অপকর্ষে অঙ্গীর অবনতি অপরিহার্য । 


সাময়িক-আলোচনা 


১৩৭ 
স্থতরাৎ ভাঁরত-সমাঁজের কল্যাণকল্পেই 
ভারতের মুসলমানসম্প্রদায়ের যথাযোগ্য 


অভা্য় কামনা করিয়া থাকি। কিন্তু অঙ্গ 
যদি অঙ্গীর বিদ্রোহী হইয়া, তাহার সঙ্গে 
সর্কপ্রকারের সম্বন্ধ চ্ছেদন করিয়।, স্বতন্ত্র ও 
্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাঁহে, তাহাতে অঙ্গ ও অঙ্গী 
উভয়েরই শক্তিক্ষয হয়, এবং উভয়েরই আপন, 
আপন মফলতালাঁভের অশেষ অন্তরায় জন্মিয়! 
থাকে। ভারছের মুসলমানদপ্প্রদায় যদি 
প্যান্‌ইম্লামের মোহিনীমুদ্তি দেখিয়া আত্মবিস্বৃ 
হইয়! তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকেন, 
তাহাতে যেমন তাহাদের নিজের, তেমনি 
ভারতবর্ষের, তেমনি সমগ্র মানবমগুলীর 
অশেষ অকল্যাঁণের হ্ত্রপাত হইবে, ইহ! 
প্রত্যক্ষ করিয়াই, আমর! এই আত্মঘাতী ও 
স্বদেশদ্রোহী প্রয়াসের গ্রতিরৌধ কর! কর্তব্য 
মনে করি। ভারতের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত 
মুসলমানগণ যে সকল ক্ষেত্রে হিন্দুনেতৃবর্গের 
সহিত মিলিত হইয়া, প্রকাঁন্তে ও একযোগে 
ব্রিটিশ রাঁজকশ্মচারিগণের নীতির বা কার্যের 
প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, প্রকৃতপক্ষে, ভিতরে 
ভিত্তরে এই প্যান্‌ইস্লামিজমেরই শক্তিসঞ্ধার 
করিতে চেষ্টা করিবেন, সে সকল ক্ষেত্রে 
আমাদিগকে সচকিতস্বাতিস্ত্য অবলগ্বন করিতেই 
হইবে। এই কয় বৎসর, মিণ্টো মহোদয়ের 
শাসনকালে, ভারতে প্যান্‌-ইস্লামের গ্রচারকগণ 
ইংরেজরাজপুরুষগণকে ধরিয়া আপনাদের 
কাধোদ্ধার করিতেছিলেন। লাট হার্ডিঞজের 
বিচক্ষণ বুদ্ধি সে পথ রোধ করিয়াছে। এখন 
তাহারা দ্বেশের হিন্দুনেতৃগণকে ধরিয়া সেই 
কাজই বাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এটা 
আমাদের বোবা উচিত। 


১০৮ 
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চি 


লাট হাড়িপ্রের শাসন-নীতি 


লট হাডিঞ্ের এই নূতন শাসন-নীতির 


নিগৃঢ মর্ম দেশের লোকে এখনো ভাল 
করিয়া ফাদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়! 
বোধ হয় না। এটা বুঝলে তারা অযথা 
আন্দোলন করিয়া, এ সময়ে বড়ণাট 
বাহাদুরকে অকারণ বিব্রত করিতে যাইতেন 
না। অপর বিষয় যেমন লোকের একটা 
অভ্যাস ছাড়াইয়া গেলে, তাহীর প্রয়োজন 
না থাকিলেও, তাই|কে পরিত্যাগ করা কঠিন 
হয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃবর্গের তাহাই 
হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। মানুষের সুকল 
অদ্যাসই আদিতে কোনো প্রয়োজনসাধনের 
গন্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পরে) সে প্রয়োজন 
অতীত হৃইলেও,* অভ্যাসটা চলিয়! যায় প|। 
রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এইরূপ প্রয়োদনকে আশ্রয় 
করিয়াই প্রথমে জন্মিয়াছিল। গবর্ণমেশ্টের 
কাধ্য।কাধ্]ের মঘালোচনা করিবার জন্যই এই 
আন্দেণনের জন হয়। সে কালে গবর্ণমেন্ট 
সব্ধধিবয়ে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়| 
চলিতেন বণিয়া, এই সমালোচনা প্রায়শই 
প্রতিবাদে ও নিন্দাঝাদে পরিণত হইয়াছিল। 
একদল লোক রাষ্ট্র আন্দোলন বলিতেই 
গরর্ণমেন্টের গ্রতিবাদ বুঝিতেন। এখনে) 
অনেকের এ ধারণা নষ্ট হয় নাই। 
আর এরূপ আন্দোণন করিতে করিতে 
একধল লোকের এমনি একটা অড্যার 
দাড়াইস। গিয়াছে যে, তার এখন কোনে। 
না৷ কোণে অঙ্ুহাতে গবর্ণমেন্টের কাধ 
কাব্যের একট! না! একট প্রতিবাদের সুরগেল 
শা! তুলিলে দিনটা বৃথায় গেশ এমনি নেন 


মনে করেন। কিছুদিন পুর্বে, নান। কারণে 
দেশে রাষ্টায় আন্দোলনের গোল প্রায় 
থামিয়াই গরিয়াছিল। আন্দোলনই যীতাদের 
কর্মুশীলতার প্রাণ তারা এ জন্ কতকট!| 
বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেদ। লাট মিণ্টোর 
প্রচণ্ড শীদনাধীনে উচ্টবাচ্য করা বড় নিরাপদ 
ছিল না স্থতরাং সে সময়ে গ্রতিবাদের বেগট! 
একেবারেই ন্ঈ হইয়া! গিয়াছিল। লাট 
হার্ডিজ লাট মিষ্টোর সে অদুরদর্শিনী নীতি এক- 
রূপ বজ্জনই করিয়াছেন। শাসনের কঠোরতা 
তেমন আর নাই। এই কারণে আবার 
সেই পুরাতন অভ্যাসটা জাগিয়া উত্িযাছে। 
ক ক 
দেশের কল্যাণের জন্ট, নৃতন লাঁটের এই 
নৃতন নীতির মন্ম বুকিয়া, যথাযোগ্যভাঘে 
তীর সমর্থন কর|ই যে এখনকার প্রধান কর্তব্য, 
এদিকে এখনে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে নাই। 
আর তারই জন্য ঢাক| বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে, 
দিল্লিতে রাজধানী তুলিয়৷ নেওয়৷ উপলক্ষে, 
বেহারে নৃতন শাসনপ্রতিষ্ঠার জন্, উড়িষ্যা 
বাংল| হইতে পৃথক হইতেছে বন্ধিয়া, এইরূগে 
নানা দিক দিয়া লাট হার্ডিঙ্রের কাধ্য ও 
আভিগ্রায়ের এত গ্রতিবাদ হইতেছে। 


ঘাট হাজ্জ থে দমকল কাজই ' ঠিক 
আমাদের মনোমত করিবেন বা করিতে 
পারিবেন, এমন কর্পন! কর যুক্তিসঙ্গত নছে। 
কোনে! একহই এমন ভাবে অপর কাহারে 
মন জোগাইয়। আপনার কর্তব্য সাধন করিছে 
গারেন না। একজন শাঁসনকর্থার পক্ষে ই 


হয়সংখ্যা] 


একান্তই অসাধ্য। লাঁট হার্ডিঞ্জ একটা বিরাট 
ও জটিল শীসনযত্রের শীর্ষ স্থানে, তাহার পরি- 
চালকরূপে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সর্বত্রই 
ঘত্রী যন্ত্র অপেক্ষা বড়, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তিনি যক্ট ড় হউন না কেন, কোনো 
 ঘন্্রচালনায় তাহাকে বহুলপরিমাণে মেই যন্ত্রে 
অধীন হইয়াও চলিতেই হয়। মন্ত্রী কখনো 
একাস্তভাবে আপনার যন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া 
কাধ্যোধীর করিতে পারেন না। লাটসাহেব 
থে নীতিই গ্রবন্তিত করুন ন| কেন, কাধাতঃ 
থে নীতি অনুযায়ী শাসনকাধ্য পরিচালনার 
ভার তীর নিজের হাতে নাই। অধীনন্থ 
: কম্মঠারিগণের হাতে এ ভার সর্বদা না 
থকিবেই থাকিবে । সুতরাং এ সকল প্রাচীন 
.. ৪ পান্থ রাজকন্মচারীর ভাবস্বভাব, মতামত, 
: কুচি ও অভ্যাসকে একেবারে অগ্রা্থ করিয়া 
এমন পরিচালন সম্তব হয় না। অন্যদিকে 
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা যেমন তার পূর্বকৃত 
. কন্মাধীন হইয়। আছে, এ কম্মফলকে অগ্রাহ্‌ 
করিয়া সে ইচ্ছা কিছুতেই আপনার সফলতা 
লাভ করিতে পারে না, রাষ্ট্রের নীতিও 
 সেইর্প রাষ্ট্রের পূর্বরৃত কন্মবন্ধনকে উন্নঙ্ঘণ 
কারয়া একেবারে আপনার সফলতা অন্বেষণ 
ব। লাভ করিতে সমথ হয় না। ইতরজনের 
2 বাষ্ট্রপতিকেও আপনার কশ্মাধীন হইয়া 
বাম করিতে হয়। ইতর'জনের কম্ম তার 
স্বরুত ব| তার পরিবার বা সমাজকৃ। রাষ্ট্রপতি 
থেবিশাল ও জটিল কশ্মজালে আবদ্ধ হন 
তাহা কেবল তাহার স্বক্কত ব!পরিবারককত 
শহে।  সমগ্রবাষ্ট্রের সমুধায় পুর্লাতন ও 
অধুনাকৃত কম্মঞ্জালে তাহাকে চারিদিক হইতে 
আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই জন্ঠ রাষ্ট্রপাতির 
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সদিচ্ছাতেই সর্বাদা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত 
হয় না। এই কল বিচাঁর-আলোচন! 
করিয়া দেখিলে, লাট হার্ডিঞ্ধ আমাদের হাতে 
চাদ ধরিয়া দিলেন ন| বলিয়া অধীর ব! 
অমন্থষ্ট হইবার যে কোনই কারণ নাই, ইহা 
সহজেই বোঝা যাইবে। 
চে চে সু 

অনেকে প্রশ্ করিতেছেন_-“লাটসাঁহেব 
কি আমাদের ভালোর জন্ত ব্যস্ত।হইয! এ সকল 
করিতেছেন? ভিতরে ভিতরে তর কি অন্য 
অভিপ্রায় নাই?” আমার নিকট এ প্রশ্নটাই 
একাষ্ঠ অনাবশ্তক ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়! মনে 
হয়; পা্রিজনম্থলভ বিশ্বমানবী-প্রেম লাট 
হার্ডিঙ্জের আছে কি না, জানি না। আর 
থাক্‌ ব| না থাক সে বিষয়ে এ ক্ষেত্রে আমাদের 
মাথা ঘামানো নিতান্তই নিরর্থকণ ভাল পাদ্রিই 
ধে ভাল শাসনকর্তা হইবেন এমনে তে 
কোনে! কথ! নাই। ফল: রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 
বিমানবিষ্কারী বিশ্বমানবী-প্রেমের আতিশব্য 
কুতিত্ব-লাঁভের মহায় না হইয়া প্রায়শই 
অতি গুরুতর অন্তরায় হইয়া উঠে। রাষ্ট্র 
নীতিকের গ্রাণে যদি কোঁনো বিশ্বকল্যাণকর 
আদর্শের প্রেরণ! থাকে, ভালই । কিন্তু তাহার 
ৃদ্ধির অনাগতকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি ও 
সেই অনাগতের ভবিষ্যৎ মন্দটুকুকে প্রতিহত 
করিয়া তার ভালটুকুকে প্রবুদ্ধ ও প্রবৃদ্ধ 
করিবার কর্মকুশলতা থাকা একাস্তই আবশ্তক। 
বিশ্বমানবী-প্রেম না থাকিলেও কেহ শ্রেষ্ঠতম 
রাষ্নীতিবিশারদ হইতে পারেন। এই 
দুরদর্শনের ক্ষমতা ও অনাগত বিপন্নিবারণের 
কুশলতা। না থাকিলে, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা 
ব রাষ্ট্রীয় কাধ্যপরিচীলনভার গ্রহণ কর! 
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তার পক্ষে বিড়ম্বনার ও রাষ্ট্রের পক্ষে অশেব 
অকল্যাণের কারণ হইবেই হইবে। “লাট- 
সাহেব কি কেবল আমাদের ভালোর জন্য 
ব্স্ত হইয়া, এ পকল কাজ করিতেছেন ?”- 
এ কথা ধারা জিজ্ঞাসা করেন, তাদের যে 
রাষ্্নীতির ক, খ, জ্ঞানও হইয়াছে, এমন 
বোধ হয় না। 
| রস সং চে 
আর এই পরামাদেরি ভালোর” অর্থই বা 
কি? “তার অন্ত অভিপ্রায় আছে কি না +-- 
এই প্রশ্নে এই “অন্ত অভিপ্রায়” বলিতেই 
বাঁকি বোঝায়? কেবল “আমাদেরি ভালো” 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে, বাইর ব্যাপারে 
এখন ধাহাঁদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ '৪ 
অনেকটা প্রতিযোগিতা৷ আছে, লাট ভাঙিগু থে 
ভাহাদের ভালোর (প্রতি উদ|সীন বা তাদের 
ভালোর প্রতিবাদী, ইহাই বোঝাইত। সে 
অবস্থায়, আমাদের হিতার্থী হইতে যাই) 
ল!ট দেশদোহা, বাজদেহী 
৪ ধশ্মুদ্রোহী হইতে হইত| তিনি “আঁমাদেরি 
ভালো” করিবার উচ্চপদে 
নিযুক্ত হন নাই। ব্রিটিশসানাজ্যের প্রতিনিধি 
হইয়া, সেই ,সাঘ।জ্যের ন্বতবস্বার্থরগ্গার 
জন্যই তিনি ভারতের শাসনকর্তৃপদে খু 
হইয়াছেন। এ মোটি। কথাট। ভুলিলে চলিবে 
কেন? লাট হার্ডিগ 'আমাদেরি ভলো"র 
জন্ত এ দেশে আসেন নাই। 'আজি পধ্যন্ত 
কোনো লাট-বেলাট এ ভাবে ভারতখাসনভাঁর 
গ্রহণ করেন নাই। কোনো জমিদারীর 
নায়েব যদি জমিদারের স্বার্থ নাশ করিয়! 
প্রজার স্বার্থ রঙ্গ! করিতে নিযুক্ত হয়, সে 
লোক ঘতই কন সম্গদয় ও সদাশয় ৩উক 


হার্ডিগ্রকে 


জন্য এই 


বঙ্গদর্শন 
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না, কম্মচারীরূপে যে" নিমক্হারাম ও 
অবিশ্বাসী, তাঁর কি আর সন্দেহে আছে? 
সেইরূপ কোনো ব্রিটিশ-শাসন-কর্তার পক্ষে 
কেবল “আমাদেরি ভালোর” জন্য ব্স্থু 
হইয়া রাঁজকাঁধ্য পরিচালনা করিবা। চেষ্টা 
করা যে একান্তই নিমক্হার!মি হইবে, এ কথা 
অন্থীকার করা যায় কি? লাট হাঁডিঞ্জ এইরূপ 
নিমকৃহারাম হইবেন ইহা! কল্পনাও করা যায় 
না। ফলত: তিনি কেবল “আমাদেরি 
ভালোর” জন্য আত্যস্তিক আগ্রহবশতঃ এই 
নৃতন শাসননীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন, এমন 
কথা ৰলি না বলিলে সে কথ! তার প্রশংসার 
কথা না হইঙ্, বরং শিন্দারই কথ! হইত । 
ও রী এ 

কলতঃ:  ব্রিটিশ-ভাঁরতের শাসননীতি 
কদাপি ব্রিটশজাতির ও বিটিশসাআজোর 
ভাঁল-মন্দের দিকে না চাহিরা, কেবল আমাদেরি 
ভালোর ভন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেই 
পারে না। যে সকল ইংবেজরাষ্রনীতিক 
আঙ্জি পধ্যপ্ভ আমাদের কল্যাণ অনুসরণ করিম। 
চলিতে চাতিয়ছেন, হারাও ব্রিটিশজাতির 
বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের প্রতি কদাপি 
উদাসীন হন নাই। ভারা কেবল এইটা 
বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের কোনো প্রকারের 
সন্তি কার অমঙ্গল-চেষ্টা করিয়া, ত্রিটিশজাতির ৪ 
ক্রিটিখসাআাজোর * চিন্রন্তন কল্যাণসাধন্‌ সম্ভব 
নহে । ক্ষুত্রবুদ্ধি লোকে এ জগতে ভিন্ন ভিন 
ব্যক্তির, বা সম্প্রদায়ের আপাত-বিবোধটাই 
দেখে, আর এই বিরোধকেই বিশ্ববিবর্তনের 
নিত্য ধর্দমনে করিয়া, একের স্বার্থকে অন্যের 
স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। 
কিছ্ত পরিণামে এ চেষ্টা সর্বথাই বিফল হষ্টা 


২য় সংখ্যা ] 


ঘায়। বিশ্বের মগ্মস্থলে সকল বিরোধের 
নিষ্পত্তি, সকল প্রতিদ্বন্দিতার গর্জীমীদা, সকল 
মংগ্ামের শেষ-সন্ধিস্থাপনের একটা বিধান ও 
বাবস্থা রহিয়াছে ৷ যতক্ষণ না কোনে৷ ব্যক্তি 
বা কোনে জাতি মিলনের সেই নিত্য ভূমিকে 
প্রাপ্ধ হইয়াছে, ততক্ষণ তাদের বিরোদ ও 
সংগ্রামের ক্ষণিক বিরাম হইতে পারে, কিন্ত 
চড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। এই মিলনের 
ভূমিটী অন্বেষণ ও আবিষ্ার করাই মকল 
নাতির লক্ষা। ধর্খ্নীতি দান্দে ধন্মে বিরোধ- 
নিপন্তির জন্য স্জানে অঙ্ঞানে এই মিলন- 
ভুমিটাকেই খু্জিতেছে | বিশ্বধর্শের বিবর্তন- 
ইতিহাস এই অন্বে্ণেরই বিবরণ মাত্র। 
মমাঞ্জণীতি' সমাঙ্জের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন 
নাজির, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের, ভিন্ন ভিন 
'গ[গির, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ৪ সম্প্রদায়ের 
্বহম্বার্থের বিরোধ মিটাইবার চেষ্টায় সতত 
এই 'ভুমিটীরই অথেষণ করিতেছে। রা 
নিও রাষ্ে রাষ্ট্রে যে বিষম বিরোধ জাগিয়া 
আছে, তাহার মীমাংসার নিমিত্ত সতত এই 
মিণনভ্ুুমিকেই আশ্রয় করিবার জন্য লালাগ্িত। 
দন্ধনাতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এ সকলেরই 
উকর্ম ৪ সফলতালা ৪, এই মিলন মি প্রাপ্তির 
উপরে নিভবু করে। তিনিই শ্েষ্ঠতম ধর্শ- 


শীতিঝিণ্‌ যিনি ধরে ধর্মে বে আপাত-বিরোধ, 


ঈগভকে বিছিন্ন করিয়। রাখিয়াছে, তাহার 
্রকষ্টতম নিপ্পত্তি করিতে পারেন। তিনিই শ্রেষ্ট 
হন সমাজনীতিবিদ্‌ ধার শিক্ষাদীক্ষাতে সাজের 
আপাতবিরোধ উত্তরোত্তর নষ্ট হইতে থাকে । 
আৰ বাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ভারই অনাধার! পাঁর- 
া্ণভ| প্রম।ণিত হয়, ঘিনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে 
মাগাত-বিরোধ বাধিয়। উঠে, তাঁর সম্যক 


সাময়িক-আলোচনা 
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মীমাংস। করিবাব পথ প্রদর্শন কবিতে পাবেন। 
ভাবতের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটেনের স্বর্থেৰ আপাত- 
বিরোণ বহিয়াছে সত্য । ক্ষুদ্রবুদ্ধি ইংরেজ 
ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভাবহবানী উভয়ে কেবল এই 

বিবোধটাকেই লক্ষ্য করিম্া চলেন। তাই 
তাহাবা একে অন্যেব মঙ্গলকে গ্রতিহত 
করিযা, , আপনাদের কল্যাণ সাধন কবিখাব, 
কল্পনা কপেণ। লাট হাঁডিঞ্জেব দুবদর্শিণী 
ধার্ধনাতি এ ক্ষুদ্রতাকে অতিঞ্ম করিয়াছে 

বণিন। মনে হয়। কাবণ ভাবত ও ব্রিটেনেষ 
স্বত্ব্ঘেব মধো একটা আপাভবিরোধ 
রহিয়াছে, এ কথা যেন সত্য, তেমনি এই 
বিবোপ নিষ্পগিণ ৭ একট। উচ্চতব ও প্রশস্ত- 
»র ভূমি আছে, তাহ1৪ তেমনি সত্য॥। লাট 
হার্ডি্ধ এ কথা বুঝিধাছেন। লাট কঙ্ছন 
ব লাট মিন্টে। এটী বুঝেন নাই, তাই তীব| 

এক পথ ধবিয়। চলিয়াছিলেন। লাট হাডিঞ 

এটা বুবিধাছেন বলিয়া, অন্যপথ খবিয়াছেন। 

চর রক চে 
লাট হাডিগ্ রী ভাল করিবাই বুঝিযাঁছেন 

যে ব্রিটেনকে বড করিষ। নাঁথিতে হইলে, 

ভারতকে ছোট কবিলে চলিবে না। এক 

ধিন ছিল যখন ভাবতকে ব্রিটিশসামাঁজ্যেব ভাব- 
বাহী ভৃত্য করিয়৷ রাঁখ।' সম্ভব বলিয়া মনে 

হইত। সেদিন আর নাই। ভারতে আত্ম- 

জ্ঞান ফুটিয়াছে। ব্রিটিশ-শাসনফলেই ভাবত 

ক্রমে আপনাকে চিনিয়। উঠিতে পাবিতেছে। 

কিছুকাল হইতে দেশে যে অশাপ্তি জাগিয়। 

উঠিয়াছে, তাহাব পশ্চাতে এই নবপ্রবুদ্ধ 

জাতীয় চৈতন্য স্পন্দিত হইতেছে। এখন 

আর ভাবতকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভারবাহী 

ভৃত্য কবিয়! রাখা সম্ভব নয। দু চাবি দশ 


১১২ 


বংসর মন্তব হইলেও চিবদিন কদ।পি সম্ভব 
হইবে না। স্থতরাঁং এখন হইতেই অল্পে 
অল্পে ভারতের এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় চৈতনোর 
সঙ্গে ব্রিটিশ-গ্রদূশক্তির সন্ধি ও সধ্য সাধন 
করিয়। মন্মরক্ষ। কর! আবশ্যক হইয়াছে। 
ব্রিটেন যুরোপের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে আজ 
যে শ্রেষ্ঠ আমন অধিকার কবিয়া আছে, 
ভারতের সঙ্গে তার রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ যদি কোনে। 
কারণে ছিন্ন হইয়। যায়, কিছুতেঠ আব সে 
পদ ও সে মর্ধ্যাদা, দে গ্রতাপ ও প্রত্ৃত্ব 
থ|কিবে ন। * ভারতের মঙ্গে ব্রিটেনের সবন্ধ 
ছিন্ন হইলে ব্রি সামাঙ্ের সামাজ্যত্ব এক- 
বারেই লোপ পাইবে । যে কোনে! প্রকারে 
হউক এই মন্বন্ধটী রক্ষা কর, থিটেনের 

্বার্থেব দিক্‌ দিয়! দেখিলেও, ব্রিটিশরাষ্ট্রনীতির 
যূললক্ষা 5ওয়! বিধেয়। আর এই মুললক্ষ্যের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতের ব্রি প্রন্শক্তির 
পক্ষে দেণের নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে 


যথালাধ্য নখ্য স্কাপন করা আবশ্বক 
হইয়ছে। লাট হার্ডিগ্ধেব শ।সন-নীতির 
ইহাই মূল-সথত্র। 

ঈঁ 


আর যে কারণে আমদের এই নবপ্রবৃদ্ধ 
জাতীয়চৈতন্তের সঙ্গে ৯থ।সাধা সখ্য রক্ষা 
করিয়! চল! বিশ গশঠী আং্মগ্রয়োজনেই 
আজ কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই 
কারণেই ভারতের কল্যাণ-কামনা ধাহার! 
করেন, ভাহাদ্দিগের পক্ষেও আত্ম প্রয়োজনেই 
ব্রিটেনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হইয়া, আপনাদের 
জাতীয় জীবনের যথাসঙ্গত সফলতা অন্বেষণ 
করাই বিধেয়। সভাজগতের বর্তমান 
অবস্থায় ভারতের সঙ্গে দর্বববিধ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ 
নষ্ট হইয়া গেলে, ব্রিটেনের যেমন আপনার 
পদ ও মর্যাদা রক্ষা করা অনমস্তব 
হইবে, সেইরূপ এই সম্বন্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়। 
দিলে ভারতের পক্ষে আত্মরক্/ ও আত্ম 
প্রতিষ্। কর৷ সাধ্যায়ন্ত হইবে না| আর 
কেন যে 'আঁমরা আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠ 


ঙগারশন 


[১২শবর্ষ, ১৩১৯ 
করিতে পারিব না, তার কারণ প্রধানত: 
ছুইটী,-_-এক চীনের পুনরুখান, অপর 
প্যান্ইম্লামিজমের অভ্যুদর | এ জগতে 
কেৰল এক চীনই ভারতের অপরিমের, 
প্রকৃতিপুগ্ধকে শ্দ্দ কায়িকশক্তির দ্বারা 
আভভূত করিয়। রাখিতে পাই। আর. 
ভারতের গচকোটা মুশলমান্‌ প্যান্‌ইস্লাধের 
মোহিনী মায়'য় মুগ্ধ হইয়৷ যদি আশিয়ার ৭ 
আফিকার সৈকতবালুকানম বিরাট মুগলমান- 
মমাজের সঙ্গে একাদ হইয়। উঠিতে পাবে 


তবে ভারতের শ্বরাজ-প্রতিষ্টারই আশ 
চিরদিনের জন্য আ|কাশকুম্থমবৎ শুনে 
মিলাইয়। যাইবে। চীনের নবজাগরণ ?. 


প্যান্ইস্লামের অভ্বাদয়,। এই ছুইটী যেমন 
ব্রিটনের তেমনি ভারতের ভবিষ্যংকে 
ভী'তিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের ৪ 
ব্রিটেনের পরস্পরের বাই্ীয় স্বত্ন্ব।র্থের মধো 
একট! উচ্চতর মিলন ও সামঞ্জন্য সাধিত ন! 
হইলে, এই ছুইশক্তির হস্তে উভয়েরই ভবিধাং 
আশাভরস| একবারে নির্শ,ল হইয়] যাইস্ে 
পারে। লাট হার্ডিগ্র এটী দেখিয়াছেন ৪ 
বুঝিয়াছেন। আর এই দূরদৃষ্টির উপরেই 
তার ভারত-শাসন-নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির অকল্যাণ করি 
আমাদের ভাল করিবার চে! করিতেছেন, ইহা 
সত্য নহে। তিনি আমাদের অকল্যাণ করিয়া 
স্বদেশের ও স্বজাতির স্বার্থান্বেবণ করিতেছেন। 
ইহাও সত্য নহে। সত্য কথাটা এই ঘ 
তিনি এমন এক ভূমিতে যাইয়া দীড়াইয়াছেন। 
যেখানে ব্রিটেনের কল্যাণ-কামনাতেই তাহাবে 
ভারতের আহ্মটৈতন্যের সফলতালাভের গধ 
প্রমুক্ত করিয়। দিতে হইতেছে, আর ভারতে 
কল্যাণকল্পেই এদেশে ব্রিটিশের স্বতুস্বার্থকে৪ 
যথাসঙ্গতভাবে রক্ষ! কর আবশ্যক হ্ইয়াছে। 
আর এই সম্যকদৃষ্টির উপ্নরে তীর ভারতশান' 
নীতি, প্রতিষ্টিত বলিয়াই, ইহাকে আমাদেব॥ 
সর্ধতোভাবেই আলিঙ্গন করা কর্তব্য । 


শাশীত সি 


ভারতশিস্পের মূলসূত্র 


তারত-শিল্পের যুলঙ্থত্র কোথায় ;--তারত- 
বর্ধেরধাহিরে মা অন্যান্তরে? অনেকে 
ইহার আবিষ্কার-সাধনের সেষ্টায় ধাপৃত 


হইয়ছেন। ইহাকে সুলক্ষন বলিষ্বাই 
অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কারণ, 
মানব-দয়ের অনির্ণচনীয় ভাব-সম্পৎ 


যে ভাবে শিল্পের ভিতর দিয়। আত্ম- 
প্রকাশের চেষ্টা করে, তাহার পরিচয়- 
লতের জগ্ত আধ়োজন ন| করিলে, মানব- 
সমাজের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাপ সন্কলিত হই 
পারে না। হামপট্র-লিপি, শিলাপট্র-লিপি 
এবং লুগ্তাবশিষ্ট পুরাতন গ্রন্থ পুরাকালের 
নান| বিবরণের সন্ধান এ্রদান করিতে 
পারে । তক্জন্য তাহার আলোচনা ইতিহাস- 
লেখকগণের নিকট সমাদর লাশ করিয়াছে! 
পুরাকালের শিল্পনিদর্শনগুলিও সেইরূপ 
সমাদর লাতের যোগ? তাহার মধোও 
পুরাকালের নান] বিবরূণের সন্ধান-লাতের 
সগ্তাবন। আছে। 

তারত-শি্ন আদৌ শির্নকলার নিদর্শন 
বলিয়া কথিত হইতে পারে কি না, এক 
মময়ে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতসমাজে তদ্বিষয়েই 
বিলক্ষণ সংশয় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
একখানি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায়,_ 
“ভারত-্তাঙ্কধ্যের বিস্তৃত সম!ংলোচন! 
লিপিবদ্ধ করিবার প্রলোভন নাই। কারণ, 
খিল্পের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার সময়ে, 
হাহ! হইতে সাহাযালাভের আশ! কর 
যাইতে পারে না। তাহা নিতান্ত 

ঙ 


নিয়শ্রেণীর  কারুকাধ্যমাত্র ;-_তাহাকে 
শিল্পকল। বলিয়া সমাদর করা যায় না1”* 

বল! বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত পাণ্াতা সৃতা- 
সম|জে চরম দিদ্ধান্ত বালয়৷ গ্রতিষ্ঠা লাস 
করিতে গারে নাই। ধীহারা গুণী, এবং 
গুণজ্ঞ, তীহাদিগের বিচারৈ, তারত-শিল্প 
বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের “শিল্পকলার” 
মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, 
তারতশিগের উল্লেখ না করিলে শিল্পের 
ইতিহাস সঞ্চলন করিবার উপায় নাই। 
কারণ, সমগর প্রাচ্য শিল্পেই ভারতশিল্পের 
প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে । প্র হীঠয- 
শিরেের উপরও গৌণভ।বে সে প্রভাব 
কিয়ৎ্পরিমাণে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। 
তথাপি, ভারত-শিন্পের প্রকৃত প্ররতি- 
বিচারে এখনও তর্ক'বিতর্ক নিরস্ত হয় 
নাই, এখনও নানা যুন্দির নানা মতের 
প্রবল ধুর্ণাবর্তে পতিত হইয়া, তারত-শিল্প 
নান[রূগে বিপর্যস্ত হইতেছে। 

অনেকের বিশ্বাস ১--ভারতশিল্প পরান্- 
করণ-লব্ধ। মীহ।রা সম্পূর্ণপূপে পরাস্থুকরণ- 
লব্ধ বলিতে অগন্মত, াহাদিগের বিশ্বাস, 
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_-ভারতশিল্পে পরান্করণ-সম্পর্কের অভাব 
ছিল না। যাহারা তাহার অমন্দিগ্ধ 
প্রমাণ উপস্থিত করিতে অসমর্থ, তাহ।দিগের 
বিশ্বাস,_ ভারতবর্ষীয়গণ প্রতিভাবলে 
পরান্থুকরণকে ভারতব্াঁয় ছ'ঠে ঢালাই 
করিয়া লইয়াছে বলিয়। তাঁহ। রূপান্তরিত 
হইয়] গিয়াছে ।* এই সকল কারণে, 
তারত শিল্পের মৃলন্ত্রের সন্ধান লীভের 
জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে পর্যটন করিবার 
প্রবৃত্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইতে 
পারে নাই; এবং ইহাঁতেই ভারতবর্ষের 
অত্যন্তরে যথাযোগা ভাঁবে অনুসঙ্গান কার্য 
ব্যাপৃত হইবার অধাবসায় ভাল করিয়] 
গ্রতিঠা লাভ করিতে পারিতেছে না। 
এখনও ভারতশিল্পের উপর গ্রীক শিল্প- 
প্রভাবের কথা অ।লোচিত হইতেছে। 

ব্রসেল জ-বিশ্ববিগ্ভালয়ের রেকুটর মহোদয় 
তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া, কয়েকটি 
সারগর্ভ বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
তাহা পাশ্চাত্য সত্যসমাজে সুপরিচিত 
হইলেও, বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত। তাহার 
সারমন্্ন এই ঘে,-“ভারত-সভ্যতার সঙ্গে 
শীক-সভ্যতার কিছুমাত্র সম্পর্ক বিদ্যমান 
ছিল না, এরূপ কথ স্বীকার করিতে ন] 
পারিলেও, তাহাকে অতিরিক্ত গাঁধান্য 
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প্রদান করা যায় না। কারণ উভয়দেশের 
মানবসমাজে ধর্মতন্বের এবং দার্শনিক 
তত্বের যুগপৎ উন্মেষ লক্ষিত হইয়। থাকে । 
জ্যোতিষে এবং চিক্িৎসা-বিগ্ভায় গ্রীসের 
নিকট ভারতবর্ষের যংকিঞ্চিৎ খণ থকিতে 
পারে; কিন্তু এই ছুইটি বিদ্যাও উর্ভয়দেশে 
স্বতন্ত্রতাবেই বিকশিত হইবার ক্ত্রপাঁত 
করিয়।ছিল। কাব্যে, নাটকে, ব্যাকরণে, 
লিপিকৌশলে, গণিতে বা কলাশিল্লে 
ভারতবর্ষের উপর গ্রীসের এভাব কল্পিত 
হইতে গারে না। কারণ, গ্রীসের সহিত 
পরিচয় লাভ না| করা পর্য্স্ত,। এ সকল 
বিষয়ে ভারতবর্ধ নিশ্চে্তাবে কালয/পন 
করিতে পারে লাই। পরিচয় সংস্থাপিত 
হইবার পর, গ্রীক-শিল্লের প্রভাবে ভাবত- 
তাঙ্কর্ষো নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল) 
কিন্তু তাহাতে ভারত-শিল্পের শ্বাতন্ত্য এবং 
রচন| নৈপুণা বিনষ্ট হইতে পারে নাই |” * 
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শিল্পকলার শুলচেষ্টা বিকাশ-চেষ্ট। যে 
গ্রাকৃতিক বিকাশ চেষ্টায় বৃক্ষতা ধীরে 
ধীরে পরিণতি লাত করিতে গিয়া, যথ।ক।লে 
পুষ্পফলে সুশোভিত হয়, সেই প্রাকৃতিক 
বিকধ্শ-চেষ্টাই মানবসমাজকেও শিল্পকলায় 
আত্মবিকাশ লাত করিবার জন্য উত্তেজন। 
করিয়া থাকে। শিল্পকলার মৃলঙ্থত্র মানব- 
প্রকৃতিতে নিহিঠ হইয়া রহিয়াছে । মানব- 
সমাঙ্গ বহুদেশে, বভঙগাতিতে বিতক্ত হইয়া। 
নানাতাবে বিকাশ-লাভের চেষ্টা করিয়। 
আসিতেছে । যে দেশের, যে যুগের, যে 
মানবসমাজ যে ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহার 
শিল্পকলার মূলন্থত্র তাহার মধোই অনুসন্ধান 
করা কর্তব্য। তাহ| বাহিরে নহে 
“অভ্যন্তরে ৷ শল্পদিন হইল, ইহার উপলব্ধি 
করিয়া, মানবতন্বশান্ত্র নূতন পদ্ধতিতে তথ্যা- 
লোচন। কৰিব।র জন্য যুনিখধিগণকে বিবিধ 
অন্ুসন্ধান-চেষ্টায় ব্যাপৃত কারিয়াছেন। এক 
দেশের সহিত অন্য দেশের কোন কোন 
বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান প্রচণিত 
হইলেও, তাহাতে বিকাশ-চেষ্টার মৃলপ্রক্কতি 
পরিবর্তিত হইতে পাবে না। বিকাশ চেষ্টার 
সাদৃশ্তমাত্র লক্ষ্য করিয়াই, এক দেশের 
নিকট আর এক দেশের খণ থাক পিদ্দান্ত 
করা যায় না। সে সাঘৃগ্ত হয় ত জাতিগত 
বা প্রকৃতিগত কোনরপ্ধ বিনুপ্ত এতিহাসিক 
তথ্যের পরিচয়-বিজ্ঞাপক অপরিহার্য 
সাদৃণ্ত। 

তারতবর্ষের সহিত পুরাক।লেও অনেক 
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ভারতশিল্লের মুলসূত্র 


১১৫ 


দুরদেশের পরিচয় ছিল। বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
সে পরিচয় কখন ক্ষণস্থায়ী কখন বা দীর্ঘগ্কায়ী 
পৰচয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 
তাহার গসাদে তারতবাসিগণ নাশ দূরদেশ 
হইতে ধনরত্ব আহরণ করিবার সময়ে, 
কখন যে কোনরূপ জ্ঞানরত্ব আহরণ করেন 
নাই, তাহা স্বীকার করা যায় না। কিন্ত 
তারতব(সিগণ শিল্পকলার বিকাশসাধনে 
দূরদেশ হইতে কখন কিরূপ রচনা-কৌশল 
আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার 
অনুসন্গ।ন-কার্ধ্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়৷ বোধ 
নহয় না। তারতশিক্পের মূল-গ্রকৃতিতে তাহার 
পরিচয়-লাহের উপায় নাই। ভারতবর্ষ 
কথন কখন ভিন্নদেশ হইতে শব্ষসম্পং 
আহরণ করিয়! আনিয়াছে; কিন্তু তাহার 
এভাবে ভারতবর্ষের ভাষ|র যুলপগ্ররুতি 
পরিবর্তিত হইয়া যায় নাই। সেইরূপ 
এগরয়োজনে ভারতবর্ষ কখনও ভিন্নদেশের 
শিল্পরীতি হইতে কোনরূপ নৃতন রচন।- 
কৌশল আহরণ করিয়া থাকিলে, ত।হাতে 
তারতশিল্পের যুলপ্রকৃতি পরিবর্তিত হইতে 
পারে নাই। ভারতশিন্পে একটি অনন্যসাধারণ 
বিকাশ-চেষ্টা দেখিতে পাওয়। যায়। 
তাহার সহিত ভারতবর্ষের আধ্য অনার্ধা 
সকল শ্রেণীর অধিধাপীর পরম্পরাগত 
শিক্ষাদীক্ষার সমন্যয়-সাধনের চেষ্ট। দেখিতে 
গাওয়৷ যায়) তাহাকে বাহির হইতে 
আদ্গত শিক্ষাদীক্ষার নিদর্শন বলিয়! স্বীকার 
করা যায় না। তারতবর্ষই তাহার প্রকৃত 
মিলনভূমি। 

ভারভশিল্পের ইতিহাস বিষয়ক সাঃ 
প্রকাশিত গ্রন্থে ভিন্দেটে স্মিথ শীকার 


১১৬ 


করিয়াছেন,-“ভারতবর্ষের পুরাপ্রচলিত 
শিল্প-সংস্কার অতিক্রম করিয়া) গ্রীকশিল্পের 
রচনারীতি এবং রচনা-মান ভারতবর্ষে 
প্রতিষ্ঠালাত করিতে পারে নাই। হিন্দু- 
শিল্পের প্রকৃত গুণাবলী সব্ন্ধে মততেদ 
থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুশিল্প আদান্ত 
হিনুসংস্কারের বশবত্তী হইয়াই বিকাশ লাত 
করিয়াছে, গ্াক-সংস্কারের বশবত্তাঁ হয় নই । 
কেবল সাজসজ্জার মধ্যেই বিদেশাগত শিল্প- 
এতাবের পরিচয় খু'জিয়া বাহির করা যাইতে 
পারে, তাহ বাহ প্রভাব মাত্র 

এই বাহা প্রভাব ভারতবর্ষের সকল, 
যুগের সকল প্রদেশের শিল্নকলার মধ্যে 
আবিষ্কৃত হইতে পাবে নাই। যে যুগের 
যে প্রদেশের শিল্পকলার ইহার পরিচয় 
আবিষ্কত,হইয়াছে, তাহার আলোচনায় 
ব্যাপৃত হইয়া, যনীধিগণ “গান্ধার-শিল্প” 
বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন। 
“গাঞ্কার-শিল্পের” লক্ষ্য কি ছিল, এখনও 
তগ্িষয়ক সকল তর্ক নিরস্ত হইয়াছে বণিয়া 
বোধ হয় না। তাহা কি ভারতহশিল্পকে 
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বাদর্শন 


; ১২৭ বধ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


গ্রীক ভাবাপনন করিবার চেষ্ট। করিয়।ছিল? 
যে সকল নিদর্শন বর্তমান আছে, তাহাতে 
দেখিতে গাওয়। যার,--“গান্ধার শিল্প” গ্রীক 
শিল্পকেই ভ।রত-ভ।বাপন্ন করিবার চেষ্টা 
কারয়াছিল। সে চেষ্টা যখন ফল 
হইয়াছিল, তখন “গান্ধার-শিল্পের” স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যত দিন 
সে চেষ্টা সফল হয় নাই, ততদিন সফলতা 
লাভের আয়োজন চলিতেছিল। যে সকল 
শিল্পনিদর্শনে সেই আয়ে(জনের পরিচয্ব প্রাপ্ত 
হওয়। যায়, তাহাই “গান্ধার-শিল্প” নামে 
কথিত হইয়। আসিতেছে । তাহাকে গ্রীক- 
শিল্প বলিয়া অভিহিত কর। যায ন|। 
ভারতখধই তাহার প্রকৃত উত্তব-ক্ষেত্র। 
তারভ-শিল্পকে বিচ্ছিন্নতাবে অধ্যয়ন 
করিবার উপায় থাকিলে, তাহাকে সহজেই 
আয়ত্ত করিবার সম্ভাবনা থাকিত। ভাবতু- 
শিল্প ভ।রত-সমাজের সকল প্রকার" 
আত্মবিকাশচেষ্টার সঙ্গে এক স্থত্রে 
গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই, সহসা 
সকল কথার মীমাংসা-সাধনের উপায় 
নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তিক সংস্থান, 
তাহার সভা অসঠ্য সমগ্র মানবসমাজ, 
তারতবর্ষের আত্মবিকাশ-চেষ্টার গতি নির্দেশ 
করিয়াছে ;- ভারতবর্ষের প্রচণ্ড স্থধ্যঃ 
স্পৃহনীয় চন্দ্রমা” তাহার গতি নির্দেশ 
করিয়াছে; ভারতবর্ষের জল-স্থল-অন্তরী'ক। 
বৃক্ষবনম্পতি-পর্বব তমালা, নদনদী-মহাসাগরও 
তাহার গতি নির্দেশ করিয়াছে। তাহাকে 
উপেক্ষা করিয়া, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে 
গারে না; ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়াও, 
শিল্প-সৌন্দর্্য আলোচিত হইতে পারে না 


হয় সংখ্য। ) 


এই সরল সত্যটি এখনও তাল করিয়৷ 
প্রতিভাত হয় নাই। 

তারত-শিল্পের মূল-্থপ্র কোথায়, তাহা প্র 
আলোচনার প্রবৃত্ত হইবামার জিগ্জাস। 
করিতে ইচ্ছা হয়, ভারতবর্ষায় মানব- 
সমাজের মৃলপ্রকৃতি কোথায়? তাহ। 
বাহিরে? ন। অন্যন্তরে? (স প্রকৃতি যে 
চিরকালই আম্মনি্ঠ ছিল, তাহার 
প্রমাণধলীর অভাব নাই। যাহারা যখন 
তারতভূমিতে অপতিত হইয়াছে. তাহারাই 
( কিয্খকালের মধ্যে) তারতণাঁয় হইয়া 
গিয়ছে। প্রবল সমাজের পক্ষে এইরূপে 
গুদ সমাজকে আম্মসাঞ্থ করিবার ক্ষমতা 
বর্তমান ছিল বলিয়াই, ভারতবর্ষ বু বিপ্লবে 
বিপধ্যন্ত হইয়া, এখনও সম্পূর্ণরূপে 
পরিবর্তিত হইয়া যায় নাই। এখনও সেকাল- 
একালের মধ্যে কালগত পার্থক্যই উল্লেখ- 
ধোগ্য পার্থক্য; প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রাধান্ট 
লাত করিতে পারে নাই। এখনও তারত- 
বর্ষের প্রধান আকাঙ্ফ। বাহিরে নহে, 


অত্যন্তরে ,সান্তে নহে, অনন্তে 
পবিদৃশ্তমান বস্তুতে নহে, অতীন্দরিয় 
মহামত্বায়। 


আমরা কিছুই জ[নিতে পারি না; 
ইহা সত্য হইতে পারে না। আমরা সমস্তই 
জানিতে পারি ;--ইহাও,সত্য হইতে পারে 
নাশ মানব-জ্ঞানের এই সীমানির্দেশের 
মধ্যে, তাহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় লাভ 
করিয়া, তারতরর্ষ অচিন্ত্যকে চিন্তা করিবার 
এবং অনির্বচনীয়কে বাক্যে, প্রকাশিত 
করিবার চেষ্টা করিতে সাহসী হইয়া 
উঠিয়াছিল। এই সাহসেই। প্রাচীন কালের 


ভারত'শল্পের মূলসুত্র 


১১৭ 


ভারতবর্ষ, গণ্ভীর মধ্যে অবস্থান করিতে 
সম্মত হয় নাই। তাহাকে গণ্ীর মধ্যে 
টানিয়। আনরা, তাহার ইতিহাস সঞ্চলনের 
চেষ্ট। বিড়দ্বন| মাত্র। ইহা তারত-শিল্পের 
ইতিহ।সেও স্ুবান্ত হইয়া রহিয়াছে । 

যে সকল দেশে শিল্পকলা, কেবল পরি- 
দৃগ্ভষান আক্ারকে অখলম্বন করিয়া, 
আ্মপ্রকাশের চেটা করিয়। আগিয়।ছে, 
সে সকল দেশের শিল্নিকলার সহিত 
ভারতশিল্নকলার জ্ঞাতিত্ব কল্পিত হইতে 
পারে ন। ভারতশিল্নকলা আকারের 
ভিহর দিয়া তাৰ কুটাইবার চেষ্টা না 
করিয়া, ভাঁবকেই আকার-দানের চেষ্টা 
করিয়ছিল। তঙ্জন্য তারতবর্ধের সকগ 
যুগের মৃগ্তিশিল্পেরই মূলগ্রকৃতি এক 
রূপ ;--তাহ। আতাসাস্বকণ অনির্ববচনীয়ের 
আভ।স প্রকাশ করিয়াই তাহ! কৃতকৃতার্থ। 
তাহার মৃলস্থত্র ভারতবর্ষের অত্যন্তরেই 
নিহিত হইয়। রহিয়াছে । 

কেবল শিল্প-সৌন্দধ্যের ধিচাঁরেই এই 
মূলন্ুত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না, 
তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। 
ভারতবধকে সমগ্রভাবে বুঝিবার পথই প্রকৃত 
পথ ;_সেই পথে ,ভারতশিল্পের যুলস্থতর 
আবিষ্কৃত হইবার সন্তাবনা আছে। তাহা 
শ্রমসাধ্য বলিয়া, তাহাতে সহসা পদার্পণ 
না করিয়া, অনেকে প্রতিভাবলেই ভারত- 
শিল্পের ব্াখ্যা-কাধ্যে ব্যাপূত হইয়াছেন। 
শান্্গ্রস্থ এবং ইতিহাস এইরূপে উপেক্ষিত 
হইলে, সত্যনির্ণয় করা সহজ হইবে কি না, 
তাহা ভাবিয়! দেখা কর্তৃব্য। ভারতশিল্পের 
মূলস্বত্রের সন্ধান লা করিতে হইলে, 
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ভারতবর্ষের জনসমাঁজের সর্ধবিধ আত্ম 
বিকাশচেষ্টার ইতিহাস সঙ্কলিত কৰিতে 
হইবে। 

ফাগুসন্‌ তাহার অমরগ্রস্থে একটি 
কাল্পনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া 
পিখিয়। গিয়াছেন।“ভারতশিল্পে হিন্দু 
রৌদ্ধ এবং জৈন নামক তিনটি রচশারীতি 
দ্রেখিতে পাওয়। যায়।” তাহাকে মুলমন্ত্র 
রূপে গ্রহণ করিয্না, অনেকেই তারতশিল্পকে 
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন নামক তিনটি বিভিন্ন যুগে 
বিতক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আগিতেছেন। 
তারওশিলের মূলপ্রকৃতি পর্বএ সকল থুগে 
একরূপ হইলেও) যুগ যুগে নানা স্থানে 
নানা র€নারীতি মূলন্থত্রের ভাব্যরূপে 
আত্মপ্রণাশ করিয়ছে। তাহাতে কেবল 
স্থান-কালের প্রতাবেরই পরিচয় গ্রাপ্ত 
হওয়া যায়? ধর্মসমপ্রদায়-সমূহের ভিন্ন ভিন 
প্রভাবের পরিচয় গ্রাপ্ত হওয়। যায় শা। 
কারণ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতাবই 
শিল্পের পক্ষে একরপ। অনিব্চনীয়কে 
আকার-দানের . চেষ্টাতেই তাহার 
প্রিসমীপ্রি। ভারতবর্ষের সকল ধণ্ম- 
সম্প্রদায়ের মূল প্রবণ এনস্থানে বলিয়াই 
ভারঠবধ সমৰয়-ক্ষেত্র। তাহার প্রতাব 
শিল্পের ইতিহাসেও দেদীপ্যমান। 

য]হা। অনির্ববচনীয়, তাহা তাষণে মধুরে 
[মশিয়। রহিয়াছে । তাহা। অণু হইতে অণু 
এবং মহান্‌ হইতেও মহীয়ান্। যে যুগে 
যে গ্রদেশে তাহ? যে ভাবে মানব-মনকে 
বিকাশ-চেষ্টায় প্রণোদিত করিয়াছে, সেই 
ন্গের সেই এদেশের রচনারীতিতে [সঞক্ল 
ধন্মসম্প্রদায়ের মুঠিশিলেহ ] তাহার প্র্াব 


বঙজগদশণ 


১২শ বর্ণ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৯ 


দেখিতে পাওয়া গিয়াছে" তাহা কোন 
কোন যুগে কোন কোন প্রদেশে ভীষথেব 
তিতর দিধা, মধুরের ভিতর দিয়া, কিনব! 
ভীষণ-মধুরের ভিতর দিয়া, অনির্বচনীয়কে 
আকার-দানের চেষ্টা করিয়াছে ৮ তৎ- 
কালের তৎ্প্রদেশের জনপমাজ তাহ! 
জানিত। সুতর।ং আমরা! যাহাকে তীষণ 
বলিয়। ভ্রতগী বিকাশ করি, তাহার। তাহার 
অন্তরিহিত সৌন্দর্ধ্-সস্তোগে বঞ্চিত হইত 
না। মৃত্যু অযৃতের সোপান বলিয়। 
আম।দিগের নিকট প্রতিভীত হইত, 
তাহ|দগের দৃষ্টি নিকটে নহে” দুরে। 
তাহাপ্র। সকল যুগের মকণ প্রদেশের সকল 
ধর্মসম্প্রদায়ের মৃত্তিশিল্পের মধ্যে অধূর্তকে হ 
দর্শন করিত। আামর। মূর্ভিমাত্র দর্শন 
করিয়।, বিজ্ঞতার পরিচয় দান কারবার জন্য 
বনিতেছি,_কোনও মুণ্তি ভীষণ, কোনও 
মৃত্তি মধুর, সকণ মুৰ্তি অল্লাধিক 
অস্বাতাবিক ! 

ভারতবর্ষে স্বাভাবিক মৃত্তিরচনারও 
অত।ব ছিল না; এখনও নাণা স্থানে তাহার 
নিদর্শন দেখিতে গাওয়া যায়। তথাপি 
ভারতশিল্প দেবমু্ডিরচনার সময়ে স্বতাবা- 
নুকরণ করিতে সম্মত হয় নাই কেন, 
তাহার নিগুঢ় কারণ বিদ্যমান ছিণ। 
মানবযৃত্তিকে দের্বমুগ্তির আদর্শ বলিয়া গ্রহ? 
করিলে ভারতশিক্স/চার্যগণকেও সব্বা- 
সুন্দর নরনারা রচন। করিয়াই নিরস্ত হইতে 
হইত। কিন্তু তাহাতে তারতশিল্পের মূলস্থত্রটি 
ছি্ন হইয়'পড়িত। প্রয়োজনের অন্থুরোধেই 
তাবতশিল্প সে গথে অগ্রসর হইবার চেষ্ট 
করে নাই। ,বাহিরের পট হইতে সার 


হয় মংখা। ! 


জ্ষাহরণ না করিয়া, চিত্তগট হইতে সাদৃশ্ঠ 
আহরণ করিতে গিয়াই, তারতশিল্প এক 
অনন্যসাধারণ শিঞ্স্বত্রের অবতারণ! 
করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহা কদাপি 
পরানুকরণপ্ বলিয়া কথিত হইতে 
পারো'ন।। 

তারতশিন্প সুন্দর কি শা, তাহ] 
ইতিহাসের বিচারযোগ্য বিষয় বলিয়! কথিত 
হইতে পারে না। কিন্প কার্ধ্যকার্ণশৃঙ্খপ! 


মানবের জন্মকগ! 


১১৯ 


ভারতশিল্পকে অনন্ঠসাধারণ স্বাতন্ত্য দান 
করিয়াছে, তাহার গ্রতাবে কোন্‌ প্রদেশের 
কোন্‌ যুগের তারতশিগ্প কিরূপ বিকাশ লাভ 
করিয়াছে, তাহাই কেবল ইতিহাসের 
বিচারযে।গ্য কথ!। তাহ।র প্রথম এবং 
প্রধান কথা,ভারতশিল্পের মৃলহ্ত্রের 
কথা; তাহা বাখিরে, না অত্যন্তরে_ 
সর্বাগ্রে তাহারই আলোচনা শেষ বরা 
কর্তৃব্য। 

শ্ীমক্ষরকমার মৈত্রেয়। 


মানবের জন্মকথা 


অসত্য ম(নব এবং কুকুর অনেক সময় 
নিয়ভূমিতে জল দেখিয়ছে, স্বৃতরাং তাহা- 
দিগের মনে নিম়ভূমির সহিত জলের ভাব 
জড়িত হইয়! গিয়ছে। শিক্ষিত ব্যক্তি বোধ 
হয় এররূপক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত 
কারয়। বসিবেন; কিন্তু আমর। অসভ্যদিগের 
কথা যতদুর জানি তাহাতে তাহারা এরূপ 
[দন্ধান্ত করিবে কি ন|। বিশেষ সন্দেহস্থল; 
কুকুরের এপ সিদ্ধান্ত নিণ্চঘই করিবে না 
কিন্তু কুকুর এবং অসভ্য মান উভয়েই 
যদিও পুনঃ পুনঃ নিক্ষল হউক, তথখ।পি 
মব[রও 'একই ভাঁবে (কল) অন্বেষণ করিবে । 
তাহাদিগের মনোমধ্ো, কোণ সাধারণ 
পিনধান্ত বিগ্মান থাকুক আর নাই থাকুক, 
তাহারা উভয়েই এ কার্ধ্য বুদ্ধিপূর্বক 
করিবে। হস্তী, এবং ভন্ুক জলে বায়ুম গুলে 
যে তরঙ্গ উতপাদন করিয়াদ্িশ, তৎসঘবধে 
এই কথাই বল! যাইতে পারে। অসত্য 
মানব যেরূপ গতি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা 


করে, তাহ] কিন্ধুপ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন 
হয়, সে পিষয় কিছু জানেও না, জানিতে 
ইচ্ছাও করে না। কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত 
কর্ম মোটামুটি £কটা' বুদ্ধিপরিচালনার 
ফল; দার্শনিক পঞিতের সুদীর্ঘ বিচার- 
মূলক সিদ্ধান্ত সকল যে ভাবে নিশ্পগন হয়, 
অসতোরও নিশ্চয়ই তদন্রূপ | কিন্ত অসত্যের 
এবং উচ্চশ্রেণীস্থ জণ্তগণের মধ নিশ্চয়ই 
এ প্রভেদ থাকিবে যে অসতা অনেক ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বিষয়ের এবং অবস্থ!র প্রতি লক্ষ্য 
করিবে, এবং অপেক্ষার £ অল্প পরিদর্শনান্তে 
এ বিষন এবং অবস্থার মধ্যে একটা! সমবায় 
সম্বন্ধ বুঝিয়। বসিবে। ইহ| তাহার সদ্ধে 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা । আমার একটী 
শিশু সন্তানের কর্ণগুলি আমি প্রত্যহ 
লিখিয়! রাখিতাম ; সে যখন ১১ মাস বয়সের 
হইল এবং একটা কগাও থলিতে পারে 
ন|, তখন তাহার মনে সর্বপ্রকার বস্তু এবং 
শবে অর্থ যেরূপ দ্রুতগতি সংযুক্ত হইতে 


১২৩ 


লাগিল, তাহ।র সহিত অতিশয় বুদ্ধিমান 
কুকুরের ব্যবহার যতদুর দেখিয়াছি তাহ] 
তুলনা করিয়। মাশ্চর্্যান্বিত হইয়াছি। কিন্ত 
উচ্চ শ্রেণীস্থ এবং গাঁইক প্রভৃতি নিয্শ্রেণীস্থ 
জন্ত্রগণের মধোও বস্তর সহিত শব্দ সংষোগ- 
বিষয়ে এবং পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত করা 
সঘন্ধেও ঠিক এই প্রকার প্রভেদই দেখা 
যায়। 

অল্প পরিদর্শনের পরেও বুদ্ধিবৃন্তির 
উত্তেজনা কিন্ধপ"হ্য় তাহা! আমেরিকান্‌ 
বানরগণের নিয়শ্রেণীহদিগের ব্যবহার দৃষ্টে 
বেশ বুঝা যায়। ব্েঞ্জ।র যন্রপূর্ণক উহা! পরি 
দর্শন করিতন। ভিনি যখন প্যার| গোয়। 
দেশে তাহার বানরদিগকে ডি দিয়াছিলেন 
তথন তাহার। উহ] তাঙ্গিয়। ফেলিত, সুতরাং 
তন্মধ্যস্থ পদার্থ অনেক নষ্ট হইত; কিন্ত 
পরে তাহারা ডিম্বের একদিক কোন কঠিন 
বস্তর পর আস্তে আঘাত দ্দিত, এবং 
খোসার ভর্রস্থানগুলি অঙ্গুলি দার! খুঁটিয়া 
তুণিত! একবার তীক্ষ অগ্ধে হাত কাটিলে 
তাহার। এ অন্্র আর স্পশও করিত না) 
অথবা স্পর্শ করিলেও অতি সাবধানে 
করিত। অনেক সম তাহাদিগকে কাগজে 
জড়াইয়। চিনি দেওয়। হইত; রেপ্তার কখন 
কখন এ কাগঞঙ্জের মোড়কের মধ্যে জীবিত 
বোল তা দ্রিতেন?; বানরের! শড়াতাড়ি 
কাগজ খুলিতে গেলে বোলতায় কামড়াইয়। 
দিত। এইরূপ একবার দংশন করিলে পর 
উহারা প্রত্যেকবার কাগজের মোড়ক 
প্রথমে কাণের কাছে 'মানিয়। উহার মধ্যে 
নড়াচড়ার শব শুনা! যায় কি ন তাহা 
পরীক্ষা করিহ। 


বঙজদর্শন 


[ ১২শ পর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯ 


নীচে কুকুরের কতিরধীর ব্যবহারের 
উল্লেগ করিতেছি । মিঃ কোহন (0০10॥- 
1001.) ছুইটী বন্য হংস উড্ডীয়মান 
অবস্থায় শীকার করিয়াছিলেন, উহার 
একটা নদীর অপর পাবে পড়িয়াছিল। 
তাহার কুকুর একসঙ্গে দুইটাকে আনিবার 
চেষ্টা করিয়!ছিল কিন্তু পারিল না) তত্পর 
কুকুর .পে কখন কোন পাখীর একটী 
পালখ উলট.-পালট করে নাই সে একটী 
হংসকে মারিয়। ফেলিল, এবং অপরটীকে 
লইয়া এপারে আসিল, পরে এ মৃতগাখীটা 
আনিতে গিয়াছিল। কর্ণেল হাঁচিন্সন্‌ 
বর্ণনা করিয়াছেন যে একসঙ্গেই ছুইটী 
পার্টিকে গুলি কর। হয়ঃ একটী হঠ অপরটী 
আহত হইয়াছিল। আহতটা দৌড়াইয়] 
পলাইতেছিল, তখন শিকারী কুকুর তাহাকে 
ধরিল, এবং ফিরিয়া অসিবার সময় মৃত 
পার্টিজট কে দেখিতে পাইল। “সে ক্ষণকাল 
থামিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না) 
তারপর যখন বুঝিল যে এ মৃতটী আনিতে 
হইলে জীবিতটা পগাইয়া যায় তখন সে 
্গণকালমাত্র বিবেচনা করিবার পর তখনই 
ইচ্ছ| করিয়াই জীবিতটিকে বলপুর্র্বক হত্য! 
কবিল, তৎপর ছুইটাকেই একগঙ্গে লইয়া 
আসিল সে এই একবার মাত্র ইচ্ছা 
পূর্বক শিক!র নষ্ট করিয়াছিল জানা যাঁয়।” 
এখানে আমর] বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইতোঁছ 
কিন্তু উতকুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাই না; কারণ 
কুকুর প্রথমে আহতটীকে স্ানিয়। পরে 
মৃতটীকে অমিলেই পারিত, যেমন বন্থহংস 
আনিব।র সময় করা হইয়াছিল। এই 
দ্টটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার. "হেতু এই যে 


হয় সংখ্য। ] 


দুইজন পরিদর্শক পৃথক তাবে অনুরূপ 
ঘটনার প্রমাণ দ্রিতেছেন, তাহাতে দেখা 
যায় যে শিকারী কুকুর (1২০0০1৮৩) 
যাহারা বংশান্ুক্রমিক অভ্যাসবশতঃ 
কখনও শিকারকে বধ করে না; তাহারাও 
বংশান্ুগত অত্যাসের বিপরীত কার্ধ্য 
করিয়াছিল; সুতরাং বুঝা গেল যে, বদ্ধমূল 
অভ্যাসের বিরুদ্ধে কাধ্য করিতে তাহাদিগের 
বিচার-বুদ্ধি কতদূর প্রবল হইয়|ছিল। 
বিখ্যাত হাম্বোণ্ট মহোদয়ের একটী মন্তব্য 
উদ্ধত করিয়া আমি এ বিষয় শেষ করিব । 
দক্ষিণ আমেরিকার খচ্চর-চালকগণ বলে 
“যে খচ্চরটীর চলন মৃছু, তাহা আপনাকে 
দিব না, যেটার বুদ্ধি ভাল সেইটা দিব।” 
ইস্থ| হইতে হামৃবোণ্ট বিবেচনা করেন যে 
“ভূয়োদর্শন হইঠে এই যে কথাটা প্রচলিত 
হইয়াছে, তদ্দাা জীব অণুমাত্র কলমাত্র- 
এই মত এত উত্তমরূপে খণ্ডিত হইতেছে যে 
দর্শনশানত্রের বিবিধ যুভ্তি-তর্কেও তেমন 
হইতে পারে না।” তথাপি কোন কোন 
লেখক অদ্যাপিও বলেন যে উচ্চশ্রেনীস্থ জন্র- 
গণের বুদ্ধিবৃতির চিহ্ুমাত্রও নাই। উপরে 
যে সকল বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলাম তদন্থরূপ 
বন্তাস্ত তাহারা কেবল বাক্যাড়ঘ্বরপূর্ণ 
ব্যাখ্যায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। 
আমি বিবেচনা কত, ইহা এক্ষণে 
প্রতিপন্নই হইয়াছে যে মানবের এবং উচ্চ 
শ্রেণীস্থ জন্তর, বিশেষতঃ বানরগণের মধ্যে 
কতিপয় সহজাত, বৃত্তি সাধারণ। উহাদিগের 
ঘকলের ইন্দ্িয়গণ একই প্রকার;' অনুভূতি 
এবং স্বাভাবিক সংস্করও একই; কাষ- 
কোধাদি রিপু, স্গেহমমতা,, ভাবপ্রবাহও 
৭ 
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তুলারূপ; এমন কি, অপেক্ষাকৃত জটিলবৃত্তি- 
গুলিও একই প্রকার, যেমন হিংসা, সন্দেহ, 
প্রতিযোগিতা, কৃতজ্ঞতা, মহত্ব। উচ্চশ্রেণীস্ 
জন্তগণ প্রতারণা করে ও প্রতিহিংসা লয়; 
উহার। সময় সময় ব্যঙ্গ বুঝিতে গারে, 
এবং উহা দিগের রসিকতার তাবও আছে। 
উহাদিগের আশ্র্যা বোধ ও কৌতুহল 
আছে। অনুকরণপুত্তি, মনঃসংযোগ, চিস্তা- 
শীলতা, উৎকর্ণাপকর্ষবোধ, স্থৃতি, কল্পনা, 
ভাবসংযোগণবুদ্ধিরত্তি-_এ সকলই উহার্দিগের 
আছে, কিন্ত সকলের সমান পরিমাণে নাই। 
একজাতীয় বিভিন্ন ব্যক্িগণের মধ্যে বুদ্ধি- 
রত্তির ক্রমিক প্রভেদ অনুসারে প্রায় জড়বৎ 
নির্বোধ হইতে অঠিশয় বুদ্ধিমান পধ্যপ্ 
সকলই দেখা যায়। উচ্চারা উন্মাদও হইতে 
পারে, কিন্তু অন্থপাঁতে মানুষ'অপেক্ষা অনেক 
কম সময় হইয়া থাকে। তথাপি অনেক 
গন্থকার দৃঢ়তার সহিত বলেন যে মনোরভভিতে 
মানুষে এবং ইতর জন্তরতে অলঙ্ঘা প্রভেদ 
বিদ্যমান আছে। আমি ইতিপূর্বে এইরূপ 
উক্তি বিংশতির অধিক সংগ্রহ করিয়া 
ছিলাম, কিন্তু সে সকলগুলিই প্রায় 
মূলাহীন. কারণ এই সকল উক্তির সংখ্য। 
ও গরম্পরের গুরুতর' পার্থকা বিবেচন। 
করিলেই বুঝা! যায় যে এরূপ সংগ্রহের 
চেষ্টা অসম্ভব না হইলেও অত্ন্ত কঠিন। 
কেহ কেহ বলেন যে কেবল মানুষই 
উত্তরোত্তর ক্রমিক উন্নতি সাধন করিতে 
সক্ষম) এবং সকল মানুষই যন্ত্র ও 
অগ্রি ব্যবহার করে, অন্ত জন্তকে 
গৃহপ।লিত করে, অথব! সম্পত্তি অধিকার 
করে, অন্য কোন জন্তর সামান্ত-বিধি 
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নিপ্পম্ন করিবার অথবা সাধারণ-সংস্কাব 
ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই; উহাদিগের 
কাহারও আত্মজ্ঞান অথবা আম্মবোধ নাই; 
উহার। কেহই তাযা ব্যবহার করে না; 
কেবল মানুষেরই সৌন্দর্যা-বোধ আছে; 
খামখেয়ালি, কৃতজ্ঞতা, অজ্ঞেয়ের তাবঃ 
ঈথ্রে বিশ্বাস) অথবা হিতাহিত জ্ঞ।ন 
আছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষা- 
কৃত গুরুতর বং প্রয়োজনীয় কয়েকটা 
বিষয় সম্বন্ধে আমি সাহস করিঘ্বা গোটা- 
কতক কথ। বলিব। 

আর্কবিসপ. সায়ার পৃর্বেব বিবেচনা 
করিতেন যে কেবল মানুষই ক্রমে উন্নতি 
লাত করিতে পারে। মানুষ অন্য প্রাণী 
অপেক্ষা অতুলনীয় অধিক উন্নতি অত্ন্ত 
জ্রুতবেগে লাভ 'করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রধান কারণ 
বাকৃশক্তি এবং এক পুরুষের জ্ঞান 
পুরুষপরম্পরাষ সংক্রমিত হওয়]। 
ইতর ভক্ত সম্বন্ধে প্রথমে ব্যক্তিগত 
হিসাবে বিবেচন| করিলে দেখা যায় 
যে বৃদ্ধদিগের অপেক্ষ। অন্নবয়স্কগণকে অতি 
সহজে ফাদে ধরা যায়। যাহার ফাদ 
পাতায় কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই 
এ কথ] জানেন। বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা অল্প- 
বয়স্কদিগের নিকট শরুও সহজে আঁপিতে 
পারে। বৃদ্ধদ্দিগকেও একস্থানে এক ফাদে 
বহুসংখ্যক ধরা অসম্ভব; এক প্রকার বিষ 
দিয় বহুসংখ্যক বৃদ্ধকে বধ করা যায় না। 
সকলেই যে এ বিন থাইয়াছিল তাহা হইতে 
পারে না; অথবা 'এক ফাঁদে ধরা পড়িয়া- 
ছিল তাহাও নহে। উহারা নিশ্চয়ই অন্ত 


বজদশন 
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জন্ত ফাদে বদ্ধ হওয়া অথবা বিষ খাইয়! 
মরা দেখিয়। সাবধান হইতে শিক্ষা 
করিয়ছে। উত্তর আমেরিকাতে সকল 
পরিদর্শকই দেখিয়াছেন, যে সকল লোমশ 
জন্তিগকে দীর্ঘকাল অবধি তাড়াইয়া (ধরা) 
হইতেছে তাহারা অসম্ভব ধূর্ততা, সাবধানতা 
ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়; কিন্তু তথায় 
এত দীর্ঘক।ল ফাদ পাতিয়া শিকার করা 
হইতেছে যে সম্ভবতঃ বংশান্ুর্ূমের নিয়ম- 
নুসারে উহার! সকল বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়| 
থাকিবে। * অনেকে আমাকে জানাইয়া- 
ছেন যে. যখন কোন জেলায় প্রথম টেলি- 
গ্রাফের তার বসান হয় তখন উড়িবার সময় 
তারে ঠেকিয়া৷ অনেক পক্ষী মারা পড়ে; 
কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহানা 
অন্তান্ঠ পক্ষীকে ধরূপে মরিতে দেখিয়। এ 
বিপদ হইতে দুরে থাকিতে শিক্ষা করে। 

জন্ত্গণের বংশপরম্পরা অথবা জাতির 
কথ। বিবেচন1 করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় 
যে, পঙ্গী ও অন্যান্ঠ জন্তগণ মানুষ এবং অপর 
শত্রু হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা ক্রমে 
শিক্ষা করে, এবং ক্রমেই এ শিক্ষা ভুলিয়াও 
যায়। এই সতর্কতা প্রধানতঃ বংশান্ুক্রমিক 
অভ্যাস অথবা সহজ-বৃত্তি,। সন্দেহ নাই, 
কিন্ত অংশতঃ ব্যকিগত অভিজ্ঞতারও ফল। 
লিয়র বলেন, যে গকল স্থানে বেশি শ্রগাল 
শিকার করা হয় তথায় বাচ্চাগুরি "গর্ভ 
হইতে প্রথম বাহির হইয়াই যেরূপ সতর্কতা 
প্রদর্শন করে, তন্্রপ অন্য স্থানে করে না। 


১: এ উকি খিল এইলনিি টিউলিপ লীসিসিট 


:* এ সকল'বংশীনুক্রমে হওয়া এক্ষণে স্বীকৃত হয় ন|; 


বৃদ্ধের দুর্দশ! দেখিয়া অল্পবয়স্তেরা ধূর্ত। প্রভৃতি অব. 
লম্বন করিয়া থাকিবে । 


হয় গং 


আমাদের গৃহপালিত কুকুরগুলি শৃগাঁল 
ও নেকড়ে বাঘ হইতেজাত হইয়াছে; যদিও 
তাহাদিগের ধূর্ততা বাড়ে নাই, এবং 
সাবধানতা ও আশঙ্কা কমিয়াছে, তথাপি 
তাহাদিগের স্মেহ, বিশ্বাসিতা, মেজাজ এবং 
সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদ্দি নৈতিক গুণ উন্নত 
হইয়াছে । ইউরোপে, উত্তর আযেবিকার 
কোন কোন প্রদেশে, নিউগিল্যাণ্ডে। এবং 
সম্প্রতি ফর্মোসা দ্বীপে ও চীনদেশে সাধারণ 
ইন্দুর অন্যান্য জাতীয় ইন্দুরকে জীবন- 
সংগ্রামে পরাজয় করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। 
মিঃ সুইন্হো। বলেন যে ফর্শোসা ও চীনের 
এ&ঁ সকল ইন্দুর অধিকতর চতুর, এই নিমিত্তই 
রহৎকায় মুস্‌ কনিঙ্গ| জাতীয় ইন্দুরকে ও পরা- 
জয় করিয়াছে। মানব কর্তৃক নির্ণাল হইবার 
উপক্রম হওয়ায় উহাঁর1 বুদ্ধি পরিচালন 
করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে করিতেই 
চতুরতা শিক্ষা করিয়াছে । এবং অল্পবৃদ্ধি 
অথবা নির্বোধ গুলি ক্রমশঃ বিনষ্ট হওয়াতেও 
রূপ হইয়াছে বল। যায়। কিন্তু মানুষের 
সংশ্রবে আসিবার পূর্বেও এ সাধারণ ইন্দুর 
অন্তজাতীয় ইন্দুর অপেক্ষা অধিকতর চতুর 
ছিল, এবং তদ্ধেতুই বিজয়ী হইয়।ছে, ইহাও 
সম্ভব নহে। কোন মুখ্য গ্রমাণ ন1 পাইয়াও, 
যদিকেহ বলেন যে কোন ইতর জঙ্কই 
চিরাতীত কাল হইতে ॥ পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে এবং 
অন্যান্য মনোবৃত্তিতে উন্নতি লাত করে নাই, 
তবে তিনি জীব-বিবর্তনতত্বে যাহা প্রমাণ- 
অপ্রমাণের 'বিষয় তাহ।র সম্বন্ধে আগে 
হইতেই একটা সিদ্ধান্ত করিধ) বসিলেন। 
আমরা জানি যে লার্টেটার মতান্ুসারে 
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জন্ত্-যুগ * অপেক্ষা এক্ষণে সকল ্তন্পায়ী 
জীবের মন্তিফই বড় হইয়াছে। 

অনেক সময় কথিত হয় যেকোন ইতর 
জন্তই যন্ত্র ব্যবহার করে না। কিন্তু বন্য 
সিম্পাঞ্জি পাথরের আঘাত দিয়া ফল ভাঙ্গে; 
যেমন কাট বাদাম ভাঙ্গা যায় সেইরূপ। 
রেঞ্জার একটী আমেরিকান বানরকে এই 
ভাবে কঠিন স্থুপারী ভাঙ্গিতে শিখাইয়া- 
ছিলেন। এ বানর শেষে ইচ্ছাপূর্বক অন্য 
প্রকার স্বুপারী অথবা ধাক্স পাথর দ্বারা 
ভাঙ্গিয়া খুলিত। সে এই ভাবে হুর্্ধযুক্ত 
ফলের খোসা খুণিত। আর একটী বানরকে 
লাঠি দিয়া একটা বড় ধাক্স খুলিতে শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছিল; পরে সে এ লাঠি দ্বারা 
ঠেলা দিয়! তার বন্ত নড়াইত। আমি নিজে 
দেখিয়াছি, একটী অল্পবয়স্ক ওরাংওটাং 
এক ফাটা স্থানের মধ্যে লাঠির এক দিক 
প্রবেশ করাইয়া দিয়! অপর দিক হাত দিয় 
ধরিয়। লিবারের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল । 
অনেকেই জানেন ভারতবর্ষে পোষা হাতী 
গাছের শাখা তাঙ্গিয়। তদ্দারা গায়ের মাছি 
তাড়াইয়া থাকে; একটী বন্য হস্তীকেও 
পরবূপ করিতে দেখ। গিয়াছে। আমি 
দেখিয়াছি, একট! ছোট ওরাংওটাং যখন 
তাবিল ঘে তাহ।কে চাবুক মার] হইবে তখন 
সে একটা কম্বল অথব! খড় দিয়া গা ঢাঁকিয়! 
আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এই সকল স্থলে 
পাথর এবং লাঠি য্বস্বরূপ বযবহ|র করিয়া- 
ছিল; কিন্তু উহাদিগকে অন্নস্বরূপও 
ব্যবহার করে। সিম্পারের বর্ণনার উপর 
নির্ভর করিয়া] ব্রেস্‌ বলেন যে এবিসিনিয়া 
দেশে যখন একঞ্রাতীয় বানরের দল পাহাড় 
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হইতে নামিয়! ক্ষেত্র লুষ্ঠন করিতে আমে, 
তখন তাহারা সময় সময় অপরজাতীয় 
বানরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে যুদ্ধ বাধিয়া 
উঠে! গেলাড৷ জাতীয়গণ বড় বড় পাথর 
গড়াইয়! দেয়, হেমাড়িয়া জাতীয়গণ তাহা 
এড়াইবার চেষ্ট৷ করে ; তৎপর উভয় জাতীয় 
বানরই অত্যন্ত চিৎকার করতঃ পরম্পরকে 
বেগে আক্রমণ করে। 

ব্রেদ যখন কোবার্গ গোথা দেশের 
ডিউকের সহিত প্রমণ করিতেছিলেন, তখন 
এবিসিনিঘায় মেনসা-পথের মধ্যে একদল 
বেবুন বানরকে উভয়েই বন্দুক লইয়া 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। বানরগণ তখন 
পর্বত হইতে এত পাথর গড়াইয়! 
দিয়াছিল, (তাহার মধ্যে মানুষের মাথার 
মত বড়পাথরও ছিল) যে আক্রমণ 
কারীদ্িগকে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে 


বতীদশএ 
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হইয়াছিলঃ এবং কিছু দিন গথিকগণ 
এ পথে যাইতে পারিল না। এর সকল 
বানর সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ করিয়া- 
ছিপ, ইহা উল্লেখযোগ্য। মিঃ ওয়ালেস্‌ 
তিনবার দেখিয়াছিলেন, “যখন তাহার! 
কতকগুলি সপুত্রক বানরীর গাছের নিকট 
যাইতেছিলেন, তখন বানরীরা ক্রোধাদ্বিত 
হইয়৷ ডুরিয়ান গাছের ভাল তাগ্গিয়া ও 
কাটাঘুক্ত ফল ছিড়িয়া তাহাদিগের দ্রিকে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা 
আর উহার নিকটে যাইতে পরিলেন 
আমি অনেক বার দেখিয়াছি, 
সিম্পাঞ্জিকে কেহ বিরক্ত করিলে 
হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই তাহার 
দিকে ফেলিয়া মারে। পুর্বেবে যে বেবুন 
বানরের কথা উল্লেখ করিয়াছি সে জন্য 
কাদ। প্রস্তুত কবিয়াছিল। (ক্রমশ) 
শশশধর রাঁয়।, 


না। 


চরিত-চিত্র 
স্বর্গীয় উচ্লিয়েম:টি, ফ্টেড, 


বাল্যকাল হইতে ইংরেজি গ্রন্ে অনেক 
প্রসিদ্ধ ইংরেজের চরিতাখ্যান পড়িয়াছি। 
ইংরেজসমাজ্জের মাঝখানে বসিয়াও ছোট- 
বড় অনেক ইংরেজের সঙ্গে নানা কর্সে, 
নান৷ তাবে, মেশামিশি করিয়াছি। কিন্তু 
উইলিয়েম, টি) ষ্টেডের মত এমন খাটি 
ইংরেজ অতি অল্পই দেখিয়াছি। 

“খাটি” ও“ভাল” । 
- যে বস্ত ঠিক আপনার স্বূপেতে থাকে 
তাহাকেই আমরা খাটি বস্ত বলি। কিন্তু 


খাটি হইলেই যে সে বস্তু সকলের 
চক্ষে ভাল হইবে এমন বল! যায় না। 
দ্রব্য গুণসন্বদ্ধে, বোধ হয়, যা খাটি তাই 
ভাল, আর যা ভুল তাই থাটি হয়। 
কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বল! যাঁয় 
কি? আমরা কোনে। দ্রব্যের নিজের- 
প্রকৃতির "দ্বারাই তার সত্যিকার তালমন্ৰ 
বিচার করিয়। থাকি। কিন্তু মানুষের বেলা 
আমর! তার ভিতরকার প্রকৃতির সত্যাসত্য 
ও ধর্মাধর্শের সন্ধান করি. না; আমাদের 


২য়সংখ্যা ] 


নিজের প্ররুতি ও প্রবৃত্তি রুচি ও 
অভ্যাসের দ্বারাই তার তালমন্দের বিচার 
করিয়। থাকি। সকল মানুষ যদি সমান 
হইত, তবে এন্নপ বিচার অপঙ্গত হইত ন। 
কিন্তু মানুষ যে সকল সমান নয়। সকল 
জলই যেমন সমান, জলে জলে যে 
বেশ কম দেখি, তাহ! জলেব তিতরকার 
প্রকৃতিগত নহে, জল ছাড়া অন্য কোনো 
ধাতুকণ। ব| লবন[দি তার সঙ্গে মিশিয়। 
গিয়। জলের গুণের তারতম্য উৎপাদন 
করেঃ সকল সোণাহই যেমন সমান; 
সকল পারদ গন্ধকই যেমন সমান? 
সকল মানুষ তো আর সপ সমান 
নয়। মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতা তা? 
তার প্রন্ততিগত। সে প্রকৃতির বাহিরের 
কোন বন্ত তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়। এ 
পক্ধন তেদাতেদের স্থষ্ট করে নাই। আর 
হ্বানুষে মানুষে এই প্রকৃতিগত বৈষমা 
আছে বলিয়াই প্রকৃতপক্ষে একের যা? 
ধন্ম অপরের তাই ধর্ম হয় না, একের ভাল 
মন্দের দ্বারা অপরের ভালমন্দের ধিচার 
সঙ্গত হইতেই পারে না) সুতরাং কোনে। 
মানুষ খাটি হইলেই যে সকলের বিচারে 
দে ভালও হইবে, আর নকলে কাহাকেও 
ভাল বলিলেই যে সে খাটি হইবে, এমন 
কোনে। কথা নাই। বরং এ সংসারে 
দ্রশঙ্নে যাকে তাল বলে অনেক সময় 
সে খাটি হয় ন|; নিপ্রের স্বরূপেতে থাকা 
তার পক্ষে একান্তই কঠিন হইয়। পড়ে। 
ভাল ইংরেজ ও খাঁটি ইংরেজ, 

এমন ইংরেজ তো দেখিয়াছি 8ীহা- 

দ্রিগকে আমাদে- সক্ষে বড়ই ভাল লাগি- 


চরিত-চিত্র 
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যাছে। এমন বিস্তর ইংরেজ সর্বদাই তো 
দেখিতে পাই, ধাহার্দিগকে আমাদের চক্ষে 
নিতান্তই মন্দ ঠেকে । কিছ আমরা ধাহাকে 
তাল বলি তিনিই যে খাটি ইংরেজ আব 
আমরা যাহাকে মন্দ দেখি তিনিই যে 
খাটি ইংরেজ নহেন, এমন কথ বলা যায় 
কি? বরং আমরা মে ইংরেজকে বড় 
ভাগ বলি তার পক্ষে খাটি ইংরেজ ন| 
হওয়ারই সম্ভাবনা কি বেণী নাই) লাট 
বিপণ অ'মাদের চক্ষে বড় ভাল ইংরেজ 
ছিলেন। কলার মত এমন তাল লাট বহুদিন 
ভারত শাসন করিতে আমেন নাই। 
কিন্তু রিপণচরিত্রে যে বসন্ত দেখিয়। 
আমর! এত যুদ্ধ হইয়াছিলাম সে বস্ত 
ইংরেজচরিত্রের বিশেষন্ব নহে। ব্রিপণের 
শান্তমুত্তি, সদা প্রসন্ন ভাব, ,সমাহিত চেষ্টা, 
চরিত্র, ধর্মাভয় ও ভগবস্ুক্তি দেখিয়া আমরা 
ইংরেজ আভিঙ্গাত্যের পরিচয় পাই নাই, 
বরং আমদের সন!তন ব্রাঙ্ষণা আদর্শেরই 
কথঞ্চিং আভাস পাইতাম। আর তাঁরই 
জন্য বিপণকে আমাদের এতটা ভাল 
লাগিয়াছিল। রিপণ গোক অতি মহৎ 
ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু খাটি ইংরেজ 
ছিলেন, এমন কথা, বলিতে পারি না। 
বিপণের মত, তারত-বন্ধু স্তার হেন্বি 
কটনও লোক অতি ভাল। রিপণকে দেখিয়া 
যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণপ্ডিতের তাব মনে 
আসিত, কটনকে দেখিয়া, তার কথাবার্তায় 
তাবন্বতাবে, কতকটা সেইরূপ আধুনিক- 
শিক্ষাপ্রাপ্ত,। বিশ্বমানবভত্ত। বাঙ্গালী 
আন্দোলনকারী বা এজিটেটরদের স্থৃতি 
জাগিয়! উঠে। ফলতঃ কটন যখন আস[যের 
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চিফ কমিশনার ছিলেন, তখন শিলশের 
সিভিলিয়ান্‌ সমাঁজ, পরিহাপচ্ছলে নিজেদের 
মধ্যে কথাবার্তায় তাহাকে “বাবু চিফ. 
বলিয়াই ডাকিতেন। আর তারই জন্য 
বস্তুতঃ কটনকেও আমাদের এত ভাগ 
লাগে। কিন্তু রিপণ, কটন, এ'র] কেউ যে 
খাটি ইংরেজ, এ কথা বলিতে পারি ন|। 

ব্ক্তিত্র ও জাতিত্ব। 

ইংরেজের ইংরেজত্ব বলিয়া যে একটা 
বন্ত আছে, সেবস্ত ধীর ভিতরে ভাল করিয়া 
ফুটিয়! উঠিয়াছে, কেবল তাহাকেই খাটি 
ইংরেজ বল! যাইতে পারে, অন্থকে নহে। 
ছুধ যখন সম্পূর্ণরূপে আপনার স্বরূপে থাকে, 
তখনই কেবল তাহাকে খাঁটি দুধ বল! 
যায়। থাটি ধের চাইতে কারো কারো 
নিকটে রাবড়ী ঢের বেশি মিষ্টি লাগে। 
ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থায় ঘোল কোনো 
কোনে ক্ষেত্রে ঢের বেশি উপকারী হয়। কিন্তু 
তাই বলিয়! রাবড়ী বা ঘেল খাঁটি দুধ হয় 
না। যেমন দুধের ছুদ্ধত্ব বলিষ্বা একটা বন্ত 
আছে, যে বস্তরূপে ছৃধ ঘতক্ষণ থাকে, 
তঠক্ষণই তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়; 
সেইরূপ ইংরেজেরও ইরেজত্ব বলিয়া একট! 
বিশেষ বস্ত আছে, এ বস্তরূপে গাকিলেই 
ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ হয়। দুধের দুদ্ধত্ব 
যেমন দুধকে দুনিয়ার আর সকল বস্ত হইতে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ইংরেজের 
এই ইংবরেজত্ব বস্তও তাহাকে ছুনিয়ার আর 
সকল জা"ত হইতে পুথক করিয়! রাখিয়।ছে। 
সকল মান্গুষই এক হিসাবে সমান বটে; কিন্তু 
আর এক হিসাবে কোনে মানুষই আর 
কোনো মানুষের যত নহে । সকল্প মানুষেরই 


বনাদর্শন 
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দেহ-গঠন মোটের উপরে এক; সকলেরই 
মোটের উপরে পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় ও পঞ্চ 
কর্শেন্িয় আছে; সকলেরই মধ্যে 
একাদশ ইন্দ্রিয়ূপে মন বিরাজ করিতেছেন, 
মনের উপরে বুদ্ধি; বুদ্ধির উপরে আত্মা ;.. 
সত্য ও অসভা, আর্ধ্য অনারধ্য, মান্ষমাঞ্জেই 
এ সকল সাধারণ মানবধন্ম রহিয়াছে । 
কিন্তু তথাপি সকল মানুষ তো৷ সমান নগন। 
কারণ এই সাধারণ ও সার্বঞ্জনীন মানব. 
ধন্মের মধ্যেই আবার তিন্ন তিন্ন মানুষের 
মধ্যে তার নিজত্ব বা ব্য্সিত্ব বলিয়৷ একটা 
কিছু আছে, যাহাতে এত্যেক মানুষকে 
অপর সকল মানুষ হইতে আলাহিদ] করিয়! 
রাখতেছে। এই বাক্ধিতব-বস্তটা তার 
চেহারাগ, তার চাহনিতে, তার গলার স্বরে, 
তার পায়ের শবে, তার চালচলনে, তার 
তাবস্বতাবে, যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে 
রূপে সে ভাবে-চিন্তে”-এ সকলের তিতধ 
দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই যে 
বিশেষত্বটুকু যাহাতে এক মানুষকে আর 
এক মানুষ হইতে পৃথক করিয়। রাখে, 
ইহাকে সাধারণ মানবপর্মবের অন্তর্গত 
বাক্কিধর্ণ বলা যাইতে পারে! যেমন 
প্রতোক ব্যকির, সেইরূপ প্রতোক মনুষ্য । 
সমাজের ব। মনুজগাষ্টির কতকগুলি নিজ 
ধর্ম আছে । আর, এই যে নিন্ব সাজ- 
ধর্ম বা গোষ্টি-ধর্ম বা জাতি ধর্ম, ইহারই *্ভন্য 
এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক হইয়! 
বহিয়াছে'। বিশাল মনুষাত্বের সাধারণ, 
ভূষিতেই ,কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, হিন্দুর হিন্দুত্বকে, 
ইছুদীর ইশুদীত্বকে, ভর্দানের জন্্াণতকে, 


হয় সংখ্য। 


উরেঞ্জের ইংরেজত্বকে,_এ সকল ভিন্ন ভিন্ন 
জা'তের জাতিত্ব ৷ জাতীয়হ|কে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। মানুষের হিসাবে ইহুদী ও 
হিন্দু, জাপ ও জন্মাণ, রুশ ও চীন, ইতালীয় 
ও ইংরেজ এরা সকলেই সমান। সকলেরই 
মানুষের দেহ, মানুষের মন, মানুষের ভ।ব- 
স্বভাব রহিয্াছে। অথচ জ।তির হিসাবে, 
ইহাদের সকলেই অপর সকল হইতে ভিন্ন। 
হিন্দুর চেহারায়, কথাবার্তায়, চালচলনে, 
ভাবন্বভাবে, এমন একট ধিশেষ্ আছে 
যাহ! জগতের মার কোনে। জাচ্তের ভিওরে 
নাই। এই বিশেষত্টুফুই হিন্দুর হিন্দুত্। 
যে সকল চিহ্ন দ্বারা ছুনিয়ার অসংখ্য 
জা'তের মাঝখানে আমর। হিন্দুকে বাছাই 
রুরিয়া আলাহিদ। করিতে পারি, তাই 
তার হিন্দুত্ব। সেইরূপ যে সকল চিহ্ছের 
দ্বার| জর্দাণকে জগতের আর দশট। 
জাতের ভিতরে চিনিয়া লঈতে পারা 
যায়, তাহাই তার জর্শাণত্ব। আর ষে 
সকল লক্ষণার দ্বারা ইংরেঞ্জকে এইভাবে 
বিশ্বের মানবসমাজের মাঝখানে চিহ্ছিত 
করিয়! খাহির করিতে পার। যায়, তাহাই 
তার ইংরেজত্ব। এই ইংরেঞন্-বন্ত ইংরেজের 
চেহ।রায়, তার গঠনে, তার বর্ণে, তার 
সর্ববিধ সক্ষম শারীর ধর্মে, তার ঢালচলনে, 
তার ভাবস্বতবে, জীবনের সকল বিতাগে 
ফুটিয়| রহিয়াছে। ধার ভিতরে এই ইংরেত্ব- 
বন্ত বেশি লক্ষ্য করিতে পারি, যে ইংরেজ 
আপনার জা'তের এই সকল শ্বরূপলক্ষণেতে 
অবস্থাস্ৎকরিতেছে, কেবল তাহাকেই খাটি 
ইংরেজ বলা যায়। আর এই অর্থেই স্েডকে 
আমি অত্যন্ত খাঁটি ইংরেজ বগণিতেছি। 


চরিত-চিত্র 
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ইংরেছন্ের শারীর লক্ষণ 

আমাদের দেশের নানা জাতের নান। 
লোকের তিতরে কেযে হিন্দু আরকেযে 
অহিন্দু ইহ যেমন তাহার চেহ|রাতেই 
অনেক সময় ধর] পড়ে, সেইরূপ বিলাতের 
নান। জাতের গোকের মধ্যে কে যে 
ইংরেজ ইহ] তার চেহার। দেখিয়াই চিনিতে 
পরা যায়। বিলাতে ইংরেজ আছে, স্কচ, 
বা স্কট আছে, আইরিশ আছে, ওয়েল্শ, 
আছে; ভাহ! ছাড়। জন্মাণ, রুশ, ইতালীয়, 
ফণাসীস্‌, এ সকল শ্বেতাগও বিস্তর আছে। 
আর কিছুদিন সে দেশে বাস কঠিলেই 
কে কোন্‌ জাতের লোক ইহা তাহাদের 
চেহারা দেখিয়াই ঠিক করিতে পারা যায়। 
যেখানে পুরুষানুরুমে অসজাতীয় বিবাহ 
নিবন্ধন নানা জাতের রজের বেশি 
মেশামিশি হইয়া গিয়াছে, সেখানে কে 
ইংরেছগ। কে জর্মাণ, কে আইরিশ, ইহা 
একেবারে ঠিক করা যাঁয় না বটে, কিন্ত 
যেখানে একপ শোণিত-মিশ্রণ হয় নাই, 
সেখানে খাটি ইংরেজ যে কে ইহা তার 
চচহারাতেই ধর] পড়ে। খাঁটি ইংরেজের 
চেহারা ভারি ভারি ঠেকে । আইরিশের বা 
ইতালীয়ের চেহার। যেমন কাটা ছাটা, 
ইংরেজের চেহারা সেক্প নয়। আইরিণ 
বা ইতালীয়ের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
যেরূপতাবে আপন আপন উতকর্ষণাতের 
চেষ্টা করে, ইংরেজের যেন সেরূপ করে 
না। নাক, গোখ, জর) কপো।ল, ললাট, 
কর্ণ, গ্রীবা-আইরিশ বা ইতালীয়ের 
চেহারায় এর সকলে আপন আপন 
অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া, সকলে মিলিয়া, 
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তারই তিতর দিয়! যেন একটা সুন্দর সঙ্গত, 
মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে এরূপই মনে 
হয়, ইংরেজের চেহারাতে এ ভাবগী লক্ষ্য 
করা যায় না। আইরিশের ব| ইতালীয়ের, 
প্রাচীন গ্রীশীয়ের বা রোমকের চেহারা 
দেখিলে মনে হয় যে বিধাতাপুকুষ বুঝি 
আপনার কারখানায় নিবিইমনে বসিয়া 
ভাস্কর্যের চক্ঠা করিতে করিতে, অপূর্ব 
বাটুলি দিয়া, এ জ্েহোরাগুলি খুদিয়া বাহির 
করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজকে গড়িতে যাইয়। 
কোনে শবক্ষম যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া 


বোঁণ হয় না| ইংরেজের চেহ।রার উপকরণ- 


গুলি বেশ বাছিয়া গুছিয়াই যে সংগৃহীত 
হইয়াছিল, ইহ। অস্বীকার করা যায় না। 
কিন্তু শেষটা যেন, কোনো দৈব কারণ- 
বশতঃ বিধাতাপুরুষ আঙ্গুল দিয়াই 
সেগুলিকেই ঠাসিয়া, টিপিয়া, ইংরেজের 
যুক্তি গড়িয়ছেন, এমনই মনে হয়। 
হারই জন্য ইংরেজের গঠনট। কেমন মেটা, 
ভারি, স্কুল। চীন-গ্াপের মতন ইংরেজের 
নাক খাদ নয়, আবার আইরিশ বা 
ইতালীয়ের মত টাছাছে।লাও নয়, কিন্ত 
মোটা । ইংরেক্গের চক্ষু আকর্ণায়তও নহে) 
অথচ খুব ছোট ও নহে"; কিন্তু রংএ ও 
আকারে কতকট। মার্জার চক্ষরই মত; 
তার মোহিনীশক্তি অত্যন্ত কম। ইংরেজের 
কেশ কট।) চিবুক চওড়া; গ্রীবা বন্ষিমও 
নয়) খাটও নয়, কিন্তু কতকট। মোটা। 
তার সমুদয় দেহগঠনই অনেকটা স্থুল। 
কিন্তু এই স্ুলত্বে কোনো বিশেষ কমনীয়ত। 
ফুটিয়া উঠে ন|, কেবল সতেজ বক্তমাংসের 
একটা জীবন্ত প্রতাবই যেন অনুভূত হইয়। 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


থাকে । এই রক্তমাংসের প্রভাবের একটা 
বিশেষ শব্দ ইংরজিতে আছে, আমাদের 
ভাষায় আছে বলিয়া জানি না। 
ইংরেজিতে এ বস্তকে এশিম্যালিজ মূ 
(:১117081190) বলে। অ:র খাঁটি ই'রেজ 
যত কেন উন্নতচরিরের হউন না, এই 
এনিম।নিজ ম্‌ বন্তটী তার চেহারাতে সর্বদাই 
্ব্ন বিস্তর ফুটিয়া রহে। বুলডগ ।1)111198) 
নামে যে এক জাতীয় বিল।তী কুকুর আছে, 
সারমেয়-সমাজে তার চেহারা যে ছণাচের, 
কুকুরঙ্জাতির ভিতরে সে চেহারার যে 
বিশেষত্ধ আছে, মন্ুয্সমাজে ইংরেজের 
চেহারা.9 কতকটা সেই ছণাচের 
ইংরেজত্বের মানস-লক্ষণ 

ইংরেজের চেহারা স্থল কিন্তু শক্ত," 
মোটা কিন্তু অনমনীয়, কোন অঙ্গই তার 
অপরিস্কুট নাই, অথচ কোন অঙ্গই যেন, 
জড়ত্বের ও ইতরজীবন্ধের গ্রচ্তাৰকে 
অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। 
যেমন ঈংবরেজের চেহারায় বুল ভগকে মনে 
করাইয়। দেয়, তেমনি তার প্রকৃতিও 
অনেকটা এই বুল্ডগেরই মঠ। বুল্ডগ. 
একবার কোনো শীকারের পশ্চাতে ছুটিলে 
সে শীকারকে কখনো ছাড়িয়া আসে না। 
একবার কোনে শীকারকে ধরিলে, প্রাণ যায় 
যাক্‌ তবুও তার দণ্ডের কবাট আর খোলে 
না। ইংরেক্গও মেইরূপ যে পক্ষাকে 
একবার সন্ধান করে, তাহাকে *খনে। নাভ 
ন! করিয়। ছাড়ে না। যাহা একবার ধরে, 
প্রাণান্ত হইলেও তাহাকে আর পরিত্যাগ 
করেনা। সহজে সে কোনো বিষয়ে কাণ 
দেয় না। হুজুকে পড়িয়া সে আত্মহারা 


২য় মংখ্য। ] 


হয় না। কোনো বস্তকে বুঝিতে ভার 
সময় লাগে। কোনো লক্ষ্যকে সন্ধান 
করিবার পূর্বে গে অনেচ ভাবে-চিন্তে। 
তার বৈশ্ঠপ্রকৃতি ক্ষতি-লাতের খতিয়ান 
ন| করিয়া! কোনো ব্যাপ|রে হস্তক্ষেপ করে 
না। কিন্তু একবার যদি কিছু বুঝিয়! 
উঠিতে পারে, একবার ঘি কোন লক্ষ্যকে 
সন্ধ(ন করে, একবার যদি কোনে ব্যাপারে 
হাত দেয় তবে তার শেষ পর্যন্ত দেখিবার 
চেষ্টায় ইংরেজ আর অগ্রপণ্চাঁৎ বা ভালমন্র, 
বা ক্ষতিলাভ, কোন কিছুরই গণন। করে ন|। 
ঈংরেজকে দেখিলেই, তার চ্হোরার ভিত- 
রেই, একটা পশুভাবের প্রভাব লক্ষা হয়। 
তার শারীর প্রক্কতিকে অনেকট। তামসিক 
বলিয়ই মনে হয়, সত্য; কিন্তু তথ[পি 
তাহার মধ্যে নিদ্রালপ্য প্রভৃতি তমেধর্শোর 
লেশ মাত্র আছে বলিঘ়াও বোধ হয় না। 
ইংরেজ ব্যবসাদীর, দোকান-পশারীর জাত, 
অথচ দোকানীপশাবীর স্বতাবস্থলভ কৃপণতা! 
তাহ|তে নাই। ইংরেজের বুদ্ধি অনেকটা 
স্থল সন্দেহ নাই। স্থগ্মণন্্ ধরিবার শক্তি 
তাঁর কম, ইহ! অস্বীকার করা৷ সম্ভব নয়। 
অথচ স্ুুলবৃদ্ধি লোকের মধ্যে যে এক 
প্রকারের মানসিক জড়তা প্রারই দেখিতে 
পাওয়া! যায়, ইংরেজের মধ্যে তাহা দেখা 
খায় না। কথাটা আপাঁতত স্ববিরোধী 
হইলেও নিরতিশয় সত্য যে জগতের অপর 
দাতির মধ্যে সচরাচর যাহা নিতান্ত দোষের 
বলিয়া! গণ্য হয়, " তাহাই উংরেজের মধ্ো। 
ইংরেজপ্রকৃতির. বিশেষত্বনিবন্ধন, তার 
অশেষ গুণগরিমার মূল কারণ হইয়। 
উঠিয়াছে। 


চরিত-চির 


১২৯ 


ষ্েডের শারীর লক্ষণ ও মনের প্রকৃতি 

ইংরেঞ্প্রকৃতির এই সহজ ও বিশেষ 
ধর্মগুলি ষ্টেডের মধ্যে অতি আশ্তর্য্যরূপে 
ফুটিয়া উঠিয়াছিলা আমরা যে সকল 
প্রসিদ্ধ ইংরেজের চেহার| দেখিয়াছি, তার 
কোথাও ইংরেজের ইংরেজত্বগী এমনতাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। 
পরাডষ্টোন্‌ কি মলে: টেনিসন্‌ কি মিস্‌, 
হ্যারিসন কি 'স্পন্সার, এদের সকলের 
চেহারাতেই এমন কিছু না কিছু টাছা- 
ছোল[র, কাটাবঁদ।র তাব ছিব, যে ভাব 
খাট ইংরেজের চেহারাধ় নাই। খাঁটি 
ইংবরেজের চেহাঁর। ঢালাই জিনিষ) খোদাই 


জিনিষ নহে। এ চেহারা অনেকট! 
সাদাসিধে অনেকটা “মাটাশোটা, 


অনেকটা স্থল। ছ্েডের চেহারাও ঢালাই 
ছিল, খোদাই ছিল ন|। তাহা অনেকট। 
সাদাসিধে, অনেকট। গোটাশোটা, 
অনেকটা স্থল ছিল। ষ্টেডকে দেখিয়। 
মনে হইত, বিধাতাপুরুষ যে বিশেষ ছণাচে 
প্রথমে ইংরেঞ্জকে গড়িয়ছিলেন. বহুদিন 
গরে বুঝি সেই ছাঁচটাকে ধুইয়। যুছিয়া, 
ঘষিয়। মাক্জিয়া, আবার যেন তাহাতেই 
আমাদের এ কালে ষ্টেডকে ঢালাই করিয়া 
পাঠাইখাছেন। ষ্টেডের মাথাটা বড় 
ছিল। আর সেই বড় ও সুগোন মন্তকের 
ধননিবিড় কেশরাশি তার তিতরকার 
ভাবপ্রবণতার পরিচয় গদান করিত। 
অতিশয় তাঁবপ্রবণ লেকে একটু লবুচিত্ত, 
একটু চঞ্চল, একটু নিষ্ঠাহীন হইয়াই 
থাকে । কি আইরিশও কি স্পেনীয় কি 
ফরাসীস্‌, কি ইতালীয়,-মুরোপের 


১৩০ 


ভাবপ্রবণ লোকেরা সকলেই ব্বঙ্পবিস্তর 
লঘুচিত্ত ও চঞ্চল ও নিষ্ঠাহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
ইংরেজের চরিত্রে এ লবুচিত্তত1. এ চাঞ্চল্য, 
এ নিষ্ঠাহীন তা নাই বলিলেই হয়। ষ্টেডের 
আন্তরিক ভাবপ্রবণভার মধ্যেও এরূপ 
লঘুচিন্তঠা বা চাঞ্চল্য ব| নিষ্ঠাহীনতা ছিল 
না। ঠার সুগঠিত মস্তকের নিবিড় 
কেশরাশি যেমন তার ভাবপ্রবণতার পরিচয় 
দান করিত, ঠতমনি আবার তার প্রশস্ত 
ললাট, উন্নত কপোণ, অপেক্ষাকৃত স্থুল 
অধরোষ্ঠ ও আয়ত চিবুকের ভিতর দিয়] 
তার চরিত্রের স্থৈর্য ও গান্তীব্য, কর্তব্যনিষ্ঠা 
ও দৃঁপ্রতিজ্ঞতার আভাই ফুটিয়া বাহির 
হইত। তার চোখ ছটা ছোট ছিল। 
কিন্তু সেই ছোট গোলকের তীব্র দৃষ্টির 
তির দিয়া লোঁকচরিত্র বুঝিবার একট 
অসাধারণ শক্তি এবং আপণার স্বত্বস্ার্থ 


রক্ষা করিবার উপযোগী একটা 
বণিকম্বভীবন্থলত চতুরতাও প্রকাশিত 
হইয়া পড়িত। ষ্টেডের যুখের দিকে 


চাহিলেই মনে হইত, এ লোককে ক্ষেপান 
যায়, কিন্তু ঠকান যায় না। এ ব্যক্তি ফলাফল 
প্রত্যক্ষ করিয়া, কোন অতীষ্ট-সিদ্ধির জন্ 
সব্বনাখকে অকুতোভয়ে আলিঙ্গন করিতে 
পারে; কিন্তু তাল করিয়া ন1 বুঝিয্বা, আপনি 
কোন বিষয়ের সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ ও 


প্রমাণিত না করিয়া, অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণায় 
বা কোন হুজুকের টানে, গোলে হরিবোল 
দিয়া, অন্ধকারে এক পা-ও চলিতে পারে 
না। ষ্টেডের চেহার।র ভিতর দিয়াই এ 
সকল যেন ফুটিয়া বাহির হইত। 


বজদশ্ন 


[ ১২শ বগ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৯ 


ষ্টেডের বাল্যশিক্ষ। 

ক্েড অতি সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়। 
অতি সামান্ত ভাবেই জীবনযাত্র। আরস্ত 
করেন। যে বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষাকে 
আ।মর! আগ্রিকালি উচ্চশিক্ষা! বলিয়৷ জানি, 
সে শিক্ষালাভের সুযোগ তাহার ঘটে লাই। 
ষ্টেড কোন বড় স্কুলে যান নাই। বিলাতে 
আমাদের দেশের মত বর্ণভেদ নাই, কিন্ত 
শ্রেণীতেদ আছে। বর্ণতেদে সাম।জিক পদ্র- 
মর্যাদাকে একান্ত ভাবে ব্যক্তিবিশেষের 
জন্ম ও কুলের উপরেই প্রতিঠিত করে। 
শেণাভেদে সামাজিক পদ-মর্ধযাদাকে অনেক 
পরিমাণে ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
থাকে । বর্ণতেদের উপরে যে সমাজ গঠিত, 
সেখানে ধনের মূল্য কখনই অতিমাত্রায় 
বাড়িয়া যাইতে পারে না। সেখানে ধনী ও 
নিধনৈর মধ্যে কোনে। প্রকারের আত্যন্তিক 
ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অন্যদিকে 
শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজ গড়িয়া উঠে, 
,সখানে ধনের যুল্যটা আপনা হইতেই 
চড়িয়া যাঁয়। সেখানে ধনী ও নিধনের 
মধ্যে জীবনের সকল পথেই একট। ছুরতি- 
ক্রমণীয় ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ণভেদ- 
প্রতিষ্ঠিত সমাজে, যে ঝড় কুলে জন্মাইল, 
তার ধন থাক্‌ বা না থাক্‌, আপনার কুলো- 
চিত বিদ্যা ও 'জ্ঞান তাহাকে উপার্জন 
করিতেই হয়! 7মাঁজও সেখানে আত্মরক্ষার 
জন্য আপনা হইতেই এই বিদ্া ও জ্ঞান 
উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া! দেয়। কিন্ত 
শ্রেণীভেদপ্রতিঠিত সমাজে টা%। দিয়! বিদ্যা 
কিনিতে হয়। এইজন্য শ্রেণীতেদের উপরে 
যে সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে বিদ্ব্যালাভ 


হয় পংখা। ! 


ধনীদেরই সাধ্যংযনত্ত, দরিদ্রের পক্ষে সহজ 
নহে। বিলাতে ইটন্‌ (12090), হ্যারো 
(18110), উইন্চেষ্টার (৬৬11101705101) 
রাগবী (1২8৫০) ) প্রভৃতি কতকগুলি 
প্রসিদ্ধ স্থল আছে। দেশের বড়লোকের 
বালকেরাই এই সকল স্কুলে যাইতে গারে। 
আভিজাত্যের দাবী গ্রাহাদের নাই,তাহাদের 
পক্ষে এ সকল স্কুলে যাওয়। অসন্ভব। 'এ 
সকল স্কুলের বালকেরাই অকাফোর্ড 
(0১:04) ও ক্যাম্বিজ.( (001901026 ) 
এই ছুই বিশ্ববিদ্াগয়ে যাইয়া থাকে। 
অক্সফোর্ড (০9১010) ও ক্যাথিভ্‌ 


( 8701)026) এই ছুই পুরাতন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলেরই প্রতি 
উন্মুক্ত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এখানে 


বিদ্যালাত করা এতই ব্যয়সাধ্য যে দেশের 
সাধারণ গরিব লোকে সে ব্যয়ভার বহন 
করিতে পারে না। তার উপরে এই ছুইটী 
বিলাতী বিশ্ববিদ্য(লয়ের সামাজিক জীবনের 
মধ্যে এমন একটা আভিজাত্যের অভিমান 
ছাগিয়া আছে যে, সমাজের নিয়শেণীর 
বালকেরা সেখানে যাইয়া অনেক সময় 
“হংস মধ্যে বকো যথা”র স্তাঁয় বিডদ্িত 
হইয়া থাকে। ্টেড গরিব গৃহস্থের সন্তান। 
বিলাতী সমাজের আভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে তার 
পরিবারের কোন প্রকানের সম্বন্ধের গন্ধ 
মাত্র ছিল না। সুতরাং কোন প্রসিদ্ধ 
স্কুলে ব! প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া কোন 
গ্রকারের উচ্চশ্বিক্ষা! লাত করিবার 'স্থুযোগ 
তাহার ঘটে নাই। সামান্য "(লেখাপড়। 
শিখিয়। অতি অল্প .বয়সেই এক আফিসের 
ছোকরার বা এবেও খয়ের (1718110- 


চরিঙ-চিত্র 
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1১.) কর্ধগরহণ করিয়া ষ্টেডকে. নান 
যাত্রা আস্ত করিতে হয়। 
কলেজের শিক্ষা ও কাজকর্মের শিক্ষ। 

বিধাতার বিশ্বের যেখানেই কোন বিশেষ 
মন্দ জাগিয়া উঠে, সেখানে সেই মন্দেরই 
সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধায়ক তালটাও 
আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের 
প্রকৃতি কখনই চিরকাল বা দীর্ঘকাল কোন 
মন্দকে আশ্রয় করিয়। তিষিতে পারে না। 
ব্যক্তির পক্ষে ইহ! অসম্ভব, সমাজের 
পক্ষে ইহা অসাধা। যাহা অপূর্ণ তাহাই 
মদ্দ। আর মানবপ্ররুতি পূর্ণতার বীজ 
বুকে ধরিয়া খ্ৃকুটিলভাবে সেই পূর্ণতার 
দিকেই ক্রমে ফুটিয়া উঠে। ব্যঞ্িও ইহাই 
করিঠেছে, সমাজ এই পথেই চলিতেছে । 
আর তারই জন্য কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, 
মানুষের সকল প্রকারের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার 
তিতরেই ভালোর মধ্যেই মন্দ ও 
মন্দের মধ্যেই ভালো মিশিয়া রহে। এই 
জন্ট রজতগপ্রধান বিলাতীসমাঁজে গরিব 
লোকের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে কিঘা 
গ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যালাত 
করা যেমন কঠিন, অন্র্দিকে সেইরূপ এ 
সকল সুযোগ না পাইয়াও যত লোক 
সেখানে কেবল আপনার অনুশীলন ও 
অধ্যবসায়বলে অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাত 
করিয়া সমাজে অসাধারণ সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে পারেন, অন্য কোন সমাজে 
তাহ! সম্ভব হয় না। কি ব্যবসা-বাণিজ্যে কি 
রাষ্ীয় কাধে কিম্বা নৃতন-তত্বের আবিষ্কারে 
বিলাতে যাহার সমাজে অস।ধারণ খ্যাতি 
লাত করেন, তাহাদের সকলে না অনেকেই 


১৩২ 


যে অক্সফোর্ড, বা ক্যাঘিজের লোক, 
এমন নহে। ইংরেজের বিশাল বাণিজ্য 
ধীহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, বোধ হয় 
তাহাদের একজনেরও বিখব্দ্যালয়ের সঙ্গে 
কোনে সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজজাতির 
ক্ষাত্রবীধ্য যে সকল মহাবীরকে আশ্রয় 
করিয়। ব্রিটিশসাস্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে ক'জনের সঙ্গেই বা অক্- 
ফোর্ড, বা ক্যান্বিজের কোন সম্পর্ক ছিল? 
বারুণীর অস্কে বন্ধিত ইংরেজের নৌ-বিলাঁস 
হইতেই ইংলগের বিশ্ববিজয়িনী নৌশক্তির 
অভ্যুদয় হইয়াছে, অক্সফোও বা ক্যাদ্িফের 
শিক্ষা হইতে হয় নাই। ফলত: 
সকলে অকৃসফোর্ড বা ক্যান্িজে যাইতে 
পারে না বলিয়াই ইংরেঞ্সমাজের এত 
লোক বালো কোন শিক্ষা না পাইয়াও শুদ্ধ 
আপনাদের অদম্য অধ্যবসায়বলে পর- 
জীবনে সমার্জের শ্রেষ্ঠনের সমকক্ষ হইয় 
উঠিতে পারে। এই অদম্য অধ্যবসায় 
ইংরেজ-চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ । 
ষ্টেডের অধাবসায় ও কৃতিত্ব 

এই অধ্যবসায় গুণেই ষ্টেডও অতি 
সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্বিয়া, শৈশবে 
উপযুক্ত শিক্ষারদীঙ্ষালুতের কোনো স্থুযোগ 
ন| পাইয়াও, পরজীবনে কেবল আপনার 
দেশে নহে, কিন্তু সমগ্র সত্যসমাজে এতটা 
প্রসিদ্ধি লাত করিতে পারিয়াছিলেন। 
একদিন যে সামান্য হরকরার কাজে নিযুক্ত 
হইয়া লগুনের রাঙ্পথে চিঠি হাতে 
করিয়া! ছুটোছুটি করিত, পরে এমন এক 
দিন আসিল, যখন রুসিয়ার জার । 0257) 
ও জর্মরণীর ক্যায়সার (751551), তুরক্থের 


বজদর্শন 


১২শ বন, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৯ 


সুলতান ও ইংলঙের সত্রাট, নিয়ম-তন্ত্রাধীন 
রাজমন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রাধীন প্রেসিডেন্ট, 
সমাজসংস্কারক ও ধর্ম গ্রচারক, তাহারই 
পরামর্শপ্রার্থা হইয়াছিলেন। অথচ রেড, 
কখনে| সাক্ষাংভাবে কোন রাষ্্ীয় কর্মতার 
গ্রহণ করেন নাই। ব্রিটিশ পালেমেন্ট 
এবেশ করা উহার পক্ষে অসাধ্য ছিল ন।। 
তাহার অপেক্ষা অনেক নীচুদরের ইংরেজও 
পালে মেন্টে যাইয়া ক্রমে মন্ত্রীদলে পর্য্যন্ত 
টুকিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে ষ্রেডও তাহা 
গারিতেন কিন্তু এ চেষ্টা তিনি কখনে! 
করেন নাই। একবার কেবল তিনদিনের জন্য 
গালেমেন্টে যাইবার তার সাধ হই 
ছিল,_আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন। তখন আইরিন লোক- 
নায়ক পার্ণেল জীবিশ ছিলেন। সে সময়ে 
কি একট। সামাজিক বা রাষ্্ীর অহিতাচারের 
তীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্তক হয়। ঠ্রেউ. 
পাণেলকে তখন একটা আইরিস কনষ্টি- 
টুর়েন্সী €:0115010000105) জোগাড় করিয়। 
তিন-চা"র দিনের জন্য তাহাকে পালে মেণ্টের 
সভ্য করিয়া দিতে বলেন। পালেেন্টে 
দাড়াইয়। এই অহিতাচারের প্রতিবাদ করিয়। 
একটী মাত্র বক্তৃতা দিয়াই তিনি তার পদ 
প্রত্যাখ্যান করিয়। ধার স্থান তাহাকে দিতে 
রাজি হন। যাহা, হউক ষ্টেডের এই ক্ষণিক 
সাধও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু পালে মেণ্টের' সতা 
নাহইয়াও ব্িটিশসায্রাজ্যনীতির বিকাশসাধনে 
ট্রেড. যতটা সাহায্য করিয়!ছেন, গ্্যাডষ্টোন 
প্রভৃতি অতি অল্লসংখ্যক ব্রিটিশ ও ওপনি- 
বেশিক রাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যতীত আর কেহ ততটা 
সাহায্য করিয়াছেন কি না, সন্দেহের কথা। 


২য় সংখ্যা] 


আর ষ্টেডের এই অসাধারণ কৃতিত্বের 
পশ্চাতে তীর সাচ্চা ইংবেজ-প্রকৃতিটাই 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ই্রেডের বুদ্ধি যে 
নিরতিশয় স্থক্স ছিল, তাহা নহে। 
ইংরেজের স্বাভাবিকী বুদ্ধি একটু মোট! । 
তাহা! ভারে কাটে কিন্তু ধারে কাটে না। 
কোনো স্থক্ম তত্বে বা জটিল বিষয়ে 
ইংরেজের বুদ্ধি সহজে প্রবেশ করিতে 
পারে না। কোনে জটিল সমস্যার জটিল) 
গ্রতাক্ষ করিতে পারিলে, একটা সমাকদর্শন 
ফুটিয়! উঠে। ইংরেজবুদ্ধির এ সমাক 
দৃষ্টি নাই। যে অগরপশ্চাৎ বিবেচনা 
বাবসায়ীর লাঁভালাভ জানিবার জন্য 
অত্যাবশ্যক, ততটুকু দৃরদর্শিতা ইংরেজের 
বৃদ্িংও আছে। কিন্তু যে সমাকদৃ্টি 
তন্বদর্শীর লক্ষণ, ইংরেজের সে সমাকরুষ্টি 
নাই। আর সেরূপ সমাকরৃষ্টি নাউ 
'বলিয়াই ইংরেজের একটা অসাধারণ “গে? 
আছে। এই গৌঁয়ের জোরেই ইংরেজ 
ছুনিয়া জয় করিয়াছে। আর এই গোয়ের 
জোরেই ষ্টেডও অসাধারণ বিদ্ভার বল, 
অথবা বিপুল ধনের বল, কিবা উচ্চ 
আভিজাত্যের বল ব্যতীতও আজীবন 
ইংবরেজসমাজে রাজা ও প্রজা, ইতর ও 
তদ্র, সকলের উপরে এতট। আধিপতা তোগ 
করিয়। গিয়াছেন। , 


্ $৮121001)1009006, 

ড় ৫৫ 

ছেডের গ্রথম প্রতিষ্ঠা “পেল মেল্‌ 
গেজেট” (13811 11 05296) নামক 
পত্রিকায়। সে আজ প্রায় আটাশ বৎসরের 
কথা । ঈংলগ্ডের সংবাদপত্রের পাঠকদিগের 


নিকটে ষ্টেড তার পূর্ব হইতেই সুপরিচিত 


চরিত-চিত্র 


১৩৬ 


ছিলেন । কিন্তু যে দিন “191001) 11013006 
06 $1090611 1321১101)” নামক প্রবন্ধা- 
বলী পেল্‌ মেল্‌ গেজেটে প্রকাশিত হইতে 
আরম্ত করিল, সে দিন সমগ্র সতাজগতের 
চক্ষু ষ্টেডের উপরে যাইয়া গড়িল। সেদিন 
ইংরেজ বুঝি যে বহুদিণ পরে একজন 
মানুষের মত মানুষ দেশে জন্মিয়াছে! 
গেদ্িন ছুনিয়। দেখিল যে ইংরেজের বিপুল 
ধনবাশি, তাহার প্রচণ্ড ভোগবিলাঁস, 
তাহার সখ ও সৌখিনতা এ সকলের 
গশ্চাতেও একটা সাচ্চা মন্ুষ্যত্ব-বহ্ 
জাগিয়। আছে। সেদিন ইংরেজ-সমাজের 
সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র মুরোপীয় সমাজে€ 
একটা সাড়া পড়িগ্া গেল। লগ্ন সহরে 
সে সময়ে একদল বড় লোক গরিব পিত 
মাতাকে টাকা দিয়! বশ, করিয়া তাহাদের 
উত্ভিদযৌবনা, অগ্জাপ্তবয়স্কা বাণিকাগণের 
সর্বনাশ করিহঠেছিল। এই পাপে ইংরেজ 
আতিজাত সমাজ নীরয়গ!মী হইতেছিশ 
প্রাচীন বেবিলনে, আমাদের দেশে 
কোনো কোনো তান্ত্রিক সাধণের গায় 
ধন্মের নামে, অক্ষতযোনী কুমারীগণের 
সতীত্ব নাশ কর! হইত, এরূপ কিন্বদন্ত 
আছে। এই কিন্বদত্তী স্মরণ করিয়াই স্টেড 
লগুন সহরকে মডার্ণ বেবিলন (1007 
137105101) ) নামে অতিহিত করেন। আং 
বেবিলনের পুরাতন গহিতাচার মনে 
করিয়াই কুমারী-বলি বা 11310) 171901৫ 
বলিয়া! লগ্ডনের ধনীলোকদিগের এই 
আধুনিক পণুবৃত্তির ব্যাখান করেন 
বিলাতের অতিবড় সন্ত্াস্ত লোকেরাও এই 
পাঁপেলিপ ছিলেন। মাতৃরূপিণী রষণীঃ 


১৩৪ 


শ্রেষ্ঠতম বস্ত যে এরুপভাবে বেচা কেন 
হয়, স্টেড ইহ! সহ্য করিতে পারিলেন না। 
এ দুরাচারের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান 
করিবার জন্ত আপনার সদন্ব পণ করিয়া 
দাড়াইলেন। কেবল লোকের মুখের 
কথার উপরে নির্ভর করিয়। সমাজের সন্রান্ত 
পোকের বিরুদ্ধে অত বড় অভিযোগ আন! 
সঙ্গত নহে ভাবিয়া, তিনি স্বয়ং ইহার 
প্রত্যক্ষ গমাণ সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। 
আপনি একজন * লম্পট সায়া, যাহারা 
এই গহিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছি, তেমন 
লোকের দ্বারা একটা উত্তিন্নযৌবন! 
বাপিকার মাতাকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া, তার 
কন্যাকে সংগ্রহ করিপেন। বিলাতী আইনে 
সে সময়ে ষোড়শ বরই বালিকাঁগণের 
নিয়তম “সম্মতির” বয়স বিয়া নির্দারিত 
ছিল। এই বালিকার বয়স যে যোড়শ বর্ষের 
ন্যুন ইহা সত্য সত্য ডাক্তার দিয়! পরীক্ষা 
করিয়া লইলেন। যখন এতট! প্রম।ণ স্বম্বং 
সংগ্রহ করিলেন, ব্যাপারটা যে সত্য সে 
বিষয়ে যখন আর তিলপরিমাণ সন্দেহের 
অবসর রহিল না, তথন ইহার কথা 
সাধারণ্যে প্রচার করয়। 11101101100 
শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পত্রস্থ করিলেন। এই 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইব মাত্র, চারিদিকে 
তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। ধনীদণ 
আপনাদের কলঙ্ক রটনায়, ক্রোধে, ভয়ে, 
লোকলজ্জায় অস্থির হষ্টয়া পড়িলেন। 
ইংরেজ জনসাঁধারণে দারিদ্রোর অবমাননার 
কথা পড়িয়া ক্ষেপিয়! উঠিল। সত্যজগতের 
লোকে ইংবেজের নামে ধিকার দিতে 


লাগিল । 14109111111) লেখার জন্য 


বতাদরশন 


[ ১২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


ষ্টেডকে রাজদ্বারে দণ্ডিত, করা অসম্ভব 
দেখিয়া, তার শক্রগণ ষ্টেডে আপনি যে 
একটী অগ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীকে ডাক্তার দিয়। 
পরীক্ষা! করাইয়া, আপনার প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, সেই সবাত্রেই, ষ্টেড, অপ্রাপ্ত- 
বয়স্কা কুমারীর সন্ত্রম নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া 
তাহার নামে নালিশ রুজু করাইলেন। 
অগ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সহবাসের চেষ্টা 
করিয়াছেন বলিয়া ষ্টেড রাজদ্বারে অতিযুক্ত 
হঈটলেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়] 
তীর কারাদণ্ড হইল। কিন্তু এজন্য ষ্টেডের 
দুঃখ হইল ন1। এ দণ্ড তাঁর নিন্দার হেতু 
ন] হইয়া শ্লাঘার কারণই হইল। কারা- 
বাস স্টার অপমানের বিষয় না হইয়া অশেষ 
গৌরবের বিষয় হইয়। উঠিল। আমরণ 
পরযাস্ত ষ্টেচ যে তারিখে তীর কারাদণ্ড হইয়া- 
ছিল. প্রতি বৎসর সেই দিন সেই পুরাতন 
কয়েদীর পোষাক পরিধান করিয়া, সেই' 
ত্যাগযজ্জের সাম্বংসরিক উৎসব করিতেন। 
ষ্টেডের জেল হইল বটে, কিন্তু যে গোপনীয় 
অত্যাচারের কথা লোকমগুলী মধো প্রচার 
করিয়া তিনি এ দণ্ড ভোগ করেন, সে অহিতা- 
চাঁররও প্রতিবিধান হইল। [71001 
1191১80ও শীর্ষক প্রবন্ধীবলীর প্রতাক্ষ ফল- 
স্বরূপ বিলাঁতের প্রাচীন দণ্ডবিধিতে অষ্টাদশ 
বর্ষের ন্[নবয়স্কা খ্ুবতীগণের সহবাসকে 
দ্রগুনীষয় করিয়া, নৃতন বিধান সন্নিবি 
হইল। এই বিধান অনুসারে অবিবাহিত। 
স্ত্রীলোকের" “সম্মতির” বয়স, অষ্টাদশবর্ষ 
নির্ধারিত হইল । ১৮৮৫ থুষ্টাব্ধের ক্রিমিন্ঠাল 
এমেগুমেন্ট আক €(৫71010য] 8807600- 
1011 4500) ইংরেজের স্মাজ-জীবনের 


২য় সংগা | 


ইতিহ|সে, ষ্টেত্উর অক্ষয় কীর্তি বলিয়: 
চিরদিন ঘোষিত হইবে । 

বিজ(তী সংবাদপর-সম্পাদনে ষ্টেডের বিশেষত 

সাময়িক পত্রের লেখক ৪ সম্পাদক 
বলিয়াই স্টেড শাধুনিক সভঞ্জগতে এতটা] 
প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক 
মময়ে সামরিক সংবাদপত্রের প্রভাব অত্যন্ত 
বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু সাময্বিক পত্রের 
প্রভাবযত, এই সকল পরের লেখকদিগের 
প্রতিষ্ঠা তার শঠাংশের এক অংশও হয় 
না। ফলতঃ এ মকল পত্রে কে লেখেবা 
না লেখে, সাধারণ লেকে তার খবরাখবৰ 
রাখে না। বিলাহা মাময়িক পত্র সকল 
দল বিশেষের মুখপঞ্ঞ হইয়াই থাকে। যে 
গত্রিকা যে দলের মুখপত্র, তাহাতে সেই 
দলের মতামত ও রীতিনীতিরই গোষকত। 
কর| হয়। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া 
লেখকগণের ব্যক্তিত্ত ফুটিয়া উঠিবার অবদ্র 
গায় না। লেখকেরা পরসা খাইয়া লেখেন। 
ধ|হ!দের বেতনভোগী হইয়। ইই|র। প্রবন্ধ দি 
রচনা করেন, তাহাদের মতামতই ই£]- 
দরিগকে ব্যক্ত করিতে হয়। নিজেদের 
বিচারবুদ্ধির অন্থ্য।য়ী কোনে! কিছু লিখিবার 
অশ্কার ইহাদের প্রায়ই থাকে না। 
কখনে। কখনো। নিজেদের যাহ! মত নয়, 
£মন বিষয়ও ইহাঁদিগন্তক লিখিতে হয়। 
এপ ব্যবসাদারী সাহিত্যচচ্চায় ক্ষুন্নিবৃত্তির 
ব্যবস্থা হইলেও মনোৰৃতির স্করণ কিছ্া 
মগ্রষ্যত্বের বিকাশ সন্তব হয় না। বিগাতের 
ধনীলোকের| এবং রাজনৈতিক, সম্প্রদায়ের 
নেতৃবর্গ বহুকাল ধরিয়া সংবাদপত্রের 
ষম্ণাদক ও লেখকগণের মনুষ্যত্বকে এইরূপ- 


চরিত-চিন 
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ভাবে চাপির। রাখিয়া ও পিষিয়। মাবিতে 
ছিলেন। ষ্টেডউ সর্বগথমে এই নিষ্ঠুর 
দাসত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সংবাদ- 
পত্রের সম্পাদকের ও সাময়িক পত্জের লেখক- 
গণের আন্মসম্মানবোধকে জাগাইয়।তে।লেন। 
পঁচিশ ত্রিশ বংসর পূর্বে বেনামী লেখাই 
বিলাতী সংব[দপত্রের সাধারণ রীতি ছিল। 
ষ্েড ই সর্দপ্রথমে নিজের নাম দিয়া সংবাদ- 
পত্রে লিখিতে আরন্ত করেন। আজিকাগি 
তাহারই পদাঙ্ক অন্ুপরণ করিয়া বিলাতের 
প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের লেখকগণ নিজের 
নাম দিয়] গ্রবন্ধাদি লিখিতে আরস্ত করিয়।- 
ছেন। পূর্বকার বেন'মী (লেখাতে সংবাদ- 
পত্র বিশেষেরই প্রতিষ্ঠা হইত, দল বিশেষেরই 
প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বাড়িয়া যাইত; 
জনগণের চিন্ত।'ও চরিত্রের কিনব রাষ্ট্রের 
কর্ম ও নীতি সম্বন্ধে লোকমত মঃগ্রহক।রী 
সাময়িকগত্রের লেখকগণের ব্যক্তিত্বের ও 
বিদ্যাবুদ্ধির কোনে প্রকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
হইত না। ষ্েডে এ সকলকে বদ্‌লাইয়! 
গিয়াছেন। সাময়িক পত্রের লেখকগণ যে 
রাষ্ী় জীবনগঠনে কতটা সহায়তা করেন, 
প্রতিতাশালী সংবাদপত্রের সপ্গাদকের পদ- 
গৌরব ও শক্তিসাধ্যাঘে কোনো রাজমন্ত্রী বা 
রাষ্টরমন্ত্রী অপেক্ষ। কম নহে, কিন্তু কোনো 
কোনো স্থলে অনেক বেশী; লোকে পূর্বে 
ইহা! কখনে। অন্ুতব করে নাই। ষ্টেডকে 
দেখিয়া তারা এখন ইহ| বৃঝিয়াছে। স্টেড, 
ংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাময়িক পত্রের 
লেখক ছিলেন। কিন্তুকি স্বরাষ্ট্রের কি 
পররাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ নীতি নির্দারণে 
তিনি যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন, 
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অনেক রাষ্রমন্্রী তাহা করিতে পারেন নাই । 
ইংরেজের নে-নীতি আজ যে রীঠির 
অন্থসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহ বহুল পরি- 
মাণে ষ্টেডেরই উদ্ভাবিত। জর্দণী প্রতি 
প্রতিদ্বন্দী ব্াষ্ট্রশর্তির নৌবলের তুলন।য় 
ইংরেজের নৌশক্তিকে কি পরিমাণে 
বাড়াইতে হইবে, তাহার মুলমন্্রটী ষ্েডের 
দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। ষ্টেডই প্রপমে 
এ কথা বলিয়াছিক্লেন যে, অপরে যখন এক 
খানা যুদ্ধজাহাঙ্গ নির্মাণ করিবে; ইংলগুকে 
তখন দু'থানা নির্মাণ করিতে হইবে । আজ 
উদ্বারনৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলের রাষ্ট্র- 
নৈতিকের একবাক্যে এই আদর্শ অবলম্বন 
করিয়! চলিয়াছেন। আজি কালি যুরোপের 
সর্ববর শালিশীর দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় বিরোধের 
নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে, সেভ তাহার ও 
স্থরপাত করেন! কতিপয় বংসর পূর্বের 
হেগ (117800) নগরীতে সভ্যজগতের 
ভিন্ন তিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া, 
প্রতিদ্বন্দী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি 
হইয়। পরস্পরের বিবাদ যাহাতে আপোষে 
মিটিতে পারে, ভাহার বিচার আলোচন। 
করিয়াছিলেন। ডে সেই শান্তিসমিতি বা 
1১০০০ 001100170০০ এরও প্রধান উদ্যোক্তা 
ছিলেন। তীহার চেষ্টা ও অধ্যনপা ব্যতীত 
এই অনুষ্ঠান যে কখনই সম্ভব হইত না, 
ইহা সকলেই এখন একবাক্যে স্বীকার 
করিতেছেন । ছ্রেডের ধনবল ছিল না! ছেঁড, 
কোনো রাষ্টনৈতিকদলের নেতা ছিলেন না। 
তার লোকবলও ছিল না1। তাঁর অপাধারণ 
ঘীশক্তি কিম্বা অলোকসামান্য প্রতিভাও 
ছিল না। তার ছিল কেবল শদমনীয় 


বজদর্শন 
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অধ্যবসায়, অকপট সত্যান্থুরাগ ও ধর্ম্ান্ুরাগ, 
অসাধারণ আম্মনির্ভর এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশ- 
প্রেম ও লোকহিতৈষা। ষ্রেড. বালকের 
হ্যায় সরল ছিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় 
কোমলহদয় ও স্েহপ্রবণ ছিলেন, সিংহের 
শ্যায় সাহসী ছিলেন ও পর্বতের ন্যায় অটল 
ছিলেন। আব তাহার মধ্যে এ সকল 
গুণের সমাবেশ ছিল বলিয়াই, সামান্ঠ 
সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক হইয়াও 
তিনি সাময়িক ইতিহাসে এরূপ অক্ষয় বীন্তি 
বাখিয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্র-পরিচাঁলকগণ 
দুই পথ ধরিয়া প্রতিপত্তি ও গুতিষ্ঠা লাত 
করিতে পারেন । এক পথে যাইয়া, সর্নাদ] 
লোকমন্তের অনুসরণ করিয়া, জনসাধারণে 
যখন যে ভাবে ক্ষেপিয়া উঠে সেই ভাবেতে 
ইন্ধন ্চেগাইয়া ভীহার! সহজেই লোকে? 
অন্নধাগভাজন হইতে পারেন । আর এক, 
পথে যাইয়া, জনসাধারণের কি তাল লাগিবে 
সেদিকে দৃকৃপাত না করিয়া, কিসে 
তাহাদের ভাল হইবে, তারই অন্থুধ্যান 
করিয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের পথে নয়, কিন্ত 
শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা 
করিতে পারেন। প্রথম পথের পথিক 
লোকমতের অনুসরণ করিয়া অনুগত ভূণ্যের 
হ্যায় জনসাধারণের সেব। করেন। এ পথ 
সহজ। এই পথে অনায়াসে বা মতি 
বপ্নায়াসেই সংবাদপত্র-পরিচালক আপনার 
পশার বৃদ্ধি করিতে পারেন। এ পথ 
ব্যবপাদ্দারের পথ। বিলাতের প্রতিপত্তিশালী 
সংবাদপত্রের ও সাময়ি+পত্রের প্রায় সকল 
গুলিই এই পথের পথিক। লোকমতের 
হাওয়া যখন যে বিষয়ে যে দিকে প্রবলবেগে 
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ছুটিতে আন্ত করে, তখন ইহারা সেই 
দিকেই আপনাদের লেখনী চালনা করিয়। 
থাকেন। দেশের প্রবল রাষ্্ীয়-দলের 
প্রত্যেকেরই ছ" এক খানা যুখপত্র আছে। 
এই সকল সংবাদপত্র নিজ নিজ দলের 
নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া চলে। এক 
সময়ে বিলাতে রক্ষণশীল ও উদ্ারনৈতিক, 
লিবারেল ও কন্সারতেটিত (171) 
ও 001750140৮০) এই ছুই প্রতিদবন্দী 
দলের কোনোটারই একান্ত অনুগত নর, 
এমন সংবাদপত্র ছিল না। তখন ধারা 
মংবাদপত্র কিনিতেন ও পড়িতেন, তার! 
মকলেই হয় কন্সারতেটিভ ন1 হয় পিধারেল্‌ 
এই ছুই দলের একদল ভুক্ত হইতেন। আর 
এই ছুই দলের মধ্যে এতট। রেশারেশি ছিল 
থে একদলের লে।কে অপর দলের পুষ্ইপোষক 
সংবাদপত্র স্পর্শ পর্যন্ত করিতেন না। 
সময়িক পত্রের পাঠক সংখ্যাও তখন অল্প 
ছিল। ক্রমেই এ মকল অবস্থার ঘোরতর 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। সাময়িক পত্রের 
গাঠকসংখ্য। পুর্নাপেক্ষা এখন অনেক গুণে 
বেণী হইয়াছে। আগেকার দশাদপির 
ত।বটাও ক্রমে কমিয়াছে। কৌঁনে। বিশেষ 
গাষ্থীয়দনধূক্ত নহে, সাময়িণ পত্রের এগ 
অনেক পাঠক এখন জ্ুটিয়াছে। এ সকল 
লোকই পালেমেণ্টে সভ্যনির্বাচন সময়ে 
এই,ছুই প্রতিদন্দীদলের তাগ্যবিধাতা হইয়া 
থান্ম। যখন যে দলের দিকে ইহার! 
ঝুকিয়া পড়ে, তখন সেই দলেরই দলিত হয়। 
মার আঙ্জিকালি বিলাতে এই সকল লোকই 
ব্যবসাদারী সাময়িক পর সকলের প্রভু হইয়া 
বসিয়াছে। সুচতুর ব্যবসায়ী যেমন 'বাঙজাবের 


চরিত-চিত্র 
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মতিগতি লক্ষ্য করিয়। আপনার পণ্য 
গ্রহ করে ও দ্েরকানপাট সাজায়, গ্রাহকের 
মন জোগাইয়া পয়সা উপ।চ্জন কর। ছাড়া 
আর কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যেমন তার থাকে 
না,সেইরূপ এই সকল সংব[দপত্র-পরিচালক ও 
লোকমত কোন্‌ দিকে চলিতেছে তাহাই 
লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং সেই মতের 
পোষকতা করিযাই আপনাদের মতামত ব্যক্ত 
করেন। কোনে! বিষয়ের সত্যাসত্য, তালমণ্দ 
ব। ধন্মাধশ্মের বিচার তাহাখের কর্তন্যসীমার 
বাহিরে পড়িয়। পহে। এই সকল সংবাদ- 
পত্র-পরিচাপক জনমগুলার আসন্ন 
পরিচারক রূপে তাহাদের মজ্জি শোগ|ইয়াই 
ছু" পয়সা উপাজ্জন করেন; লোকের 
ইষ্টানিষ্ট ও দেশের ভালমন্দের প্রতি 
ইইাদের দৃষ্টি নাই। বিলাতের অধিকাংশ 
সাময়িক পত্রহই এখন এই পথ ধরিয়া 
চলিতেছে। ডে'লি মে'ল (1)211) ৪11) 
জাতীর সংবাদ পত্র এই পথ ধরিয়া চলিয়াই 
দেশটা লুটিয়া খাইতেছে। কিন্তু ইহ|ই 
সংবাদপত্র ও সামরিকপঞ্র-পরিচালনার 
শ্রেষ্টতম আদর নহে। ভালমন্দ বিচার না 
করিয়। লোক্মঠের অনুসরণ করাই সংবাদ- 
গর ও সামারক পঙ্ের ব্যবসায় বা কণ্তবা 
নহে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পঞ্রের 
সম্পাদক ও লেখক জনমগ্ডলী পরিচারক 
হইবেন না, কিন্তু পরিচালকই হইবেন; 
অনুগত ভৃত্য হইবেন না, কিন্তু তাহাদের 
শক্তিশালী গুরু হইয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের 
পথ হইতে প্রতিনিরন্ড করিয়া শ্রেয়েব পথে 
লইয়া যাইবেন। ইহাই সংবাদপত্র ও 
সামরিক পত্রের সত্য লক্ষ্য। আর আধুনিক 
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বিলাতী সমাজে যে অত্যন্পসংখ্যক সাময়িক 
পত্রের সম্পাদক ও লেখক এই লক্ষ্যের 
অনুসরণ করিয়৷ চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
ক্টেড তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। 
যে কালে ষ্টেড এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে 
আরম্ত করেন, সে কাঁলে বিলাতী সংবাদ- 
পত্র সম্পাদক ও লেখকবর্গের ব্যক্তিত্ব ও 
স্বাধীনতা বলিয়। কোনো বন্ত ছিল ন।। যে 
পেল্‌ মেল্‌ গেজেটকে আশয় করিয়। &্েঁড, 


বিলতের সামম্বিক মাহিত্যে অপাধারণ 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই গেল্‌ খেল্‌ 


গেজেটের সঙ্গেও বেশী দিন একসঙ্গে কাজ 
কর। ত'হার পক্ষে অসম্ভব হইয়! উঠিল। 
ষ্েড. «পেল্‌ মেল্‌” পরিত্যাগ করিলেন। 
যে আদর্শের অন্ুপরণ করিতে বাইয়! 
তাহাকে পেল্‌ মেন্‌ ছাড়িয়। দিতে হয়, অন্য 
কোনো সংবাদপত্রের বেতন-ভো!গী সম্পাদক 
বা লেখকরূপে সেই আদর্শের অনুসরণ করা! 
সম্ভব ছিল না। আপনার জীবনের লক্ষ্য 
সাধনের জন্য ষ্টেডকে তখন আপনার 
সত্তাধীনে একখানি সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠ।র 
আয়োজন করিতে হয়। এইরূপেই গার 


বিশ্ববিশ্রুত রিভিউ অব রিতিউজের 1২০০৬, 


961২০৮10৮৬১) উৎপত্তি হয়। আপনি 
এই পত্রের সব্ধাধিকারী ও আপনি ইহার 
সম্পাদক ও পরিচালক হইয়া ষ্টেভ বিগত 
বাইশ বৎসর কাল আধুনিক সভ্যসমাজে 
আপনার পবিত্র লোকশিক্ষারতের উদ্যাপন 
করিয়া! গিয়াছেন। 
“রিভিউ-অব.-রিভিউজ. 

যে অকপটে যে আদর্শের অন্ুপরণ 

করিতে চেষ্টা করে, বিধাতাপুরুষ স্বরং 


বঙধর্শন 


[১২ পম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


তাহাকে সেই আদর্শ লাভের উপযোগী 
খিচার-বুদ্ধি ও শক্তি সাধ্য দান করিয়া 
থাকেম। ষ্টেডের যে অসাধারণ বুদ্ধি কিঘ। 
অলোকপামান্য দুরদৃষ্টি ছিল, এমন বল৷ 
যায় না। কতট| পরিমাণে যে রিতিউ অব 
বিভিউজ. (1২০৮1 9 
উহার লোকশিক্ষাব্রত উদ্যাঁপনে সাহায্য 
করিবে, প্রথম হইতেই যে তিনি এটী 
বুঝিযাছিলেন এমনও বোধ হয় না। 
আজি কালিকার দিনে লোকে নিক্গ নিজ 
বিষয়-কণ্ম শইয়। এতই ব্য।পৃত হইয়া পড়ে 
যে বড বড় মাঁসক পত্রে যে সকল গভীর 
বিয়য়ের আলে[চন] হয়, সে সকল পুঙ্থান্ুপুঙ্ 
রূপে পড়িবার সময় ও শক্তি তাহাদের 
থাকে না বলিলেই হয়। অথচ ছুনিয়ার 
চিন্তাক্োত কোন্‌ ভাবে কোন্দিকে 
চলিতেছে এই সকল মাসিকপঞ্র ন। পড়িলে 
ত|হার সন্ধান রাখাও অসম্ভব হইয়া পড়ে 
এই সকল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ 
করিয়া কর্ণব্যস্ত জনগণের হস্তে অর্পণ 
করিবার জন্যই বিভিউ অব রিতিউছের জন্ম 
হয়। ইহা অপেক্ষা কোনে উচ্চতর লক্ষ্য যে 
স্টেড তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এমন মনে 
হয়না । আর এ্রত্যক্ষ করেন নাই বলিয়াই 
তাহার এই অনুষ্ঠানের অন্তরালে আমরা 
এখন বিধাতাপুরুষেরই হস্ত দেখিতেছি। 
্টেড নিজের একখানা দৈনিক সংবাদপত্র 
ন। হউক, অন্ততঃ উচ্চ অঙ্গের সাপ্তাহিক বা 
মাসিক ইংরেজী পঠিকা প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিতেন। ,কেনযে তিনি সে পথে যান 
নাই জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে তিনি 
রিভিউ অব রিতিউজের সাহায্যে সমগ্র 
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হয় সংখ্য| ] 


পত্যঙ্গগতের চিন্তা ও কর্মের উপরে যতটা 
প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, কোনো 
সাপ্তাহিক বা মাসিক ই'রেজী পত্রিকার 
সাহায্যে তাহ। কদাপি লাত কবিতে পারি- 
তেন না| রিভিউ অব্‌ রিভিউঞ্জ ইংরেগী- 
তেই লেখ! হয় সত্য, আর লগুনেতেই ছাপ! 
হইত। কিছ্ধ এ সত্তেও ইভাকে কখন কেবল 
ইংরেছ্গের কাগজ বলা যাইতে পারিত 
না। মুরোপের সর্বত্র যে সকল কর্ধী ও 
মনীবিগণের হস্তে আধুনিক জগতের ভাগ্য 
স্ত্র রহিয়াছে, রিভিউ অব রিভিউজ 
তাহাদের মকলেরই শ্রদ্ধার ও আদরের বস্ত 
ছিল। রাজপ্রাসাদে রাজা, মন্ত্তবনে রাঁজ- 
ন্ত্িগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক) সেনা- 
শিবিরে সেনানায়ক, সংবাদপত্রের আপিসে 
সম্পাদক, ধর্শমন্দিরে ধর্শযাজক, নাট্যশালায় 
নটনায়ক, আধুনিক সতভ্যজগতের সর্বত্র 
ধাহার। জনগণের চিন্তাস্রোতে ও কর্ম 
আতকে নিয়গ্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছেন, 
তাহাদের সকলের সঙ্গেই ব্বিভিউ অব 
বিতিউজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইহার! 
মকলেই নিবিষ্ট চিন্তে, শ্রদ্ধাসহকারে রিভিউ 
অব রিভিউজ পাঠ করিতেন। বিলাতের 
অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনায়ক ব্য।লফোর (131- 
090) একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি 
কখনও সংবাদপত্র পাঠ,করেন না, কিন্ত 
তিনিও রিতিউ অব রিভিউজের হস্ত হইতে 
অবাহতি পাননাই। রিভিউ অব রিতিউজ 
কেবল যে অপর পত্র হইতে প্রবন্ধ সার 
সংগ্রহ করিয়াই আগনার কলেবর পূর্ণ করিত 
তাহাও নহে। প্রতি মাসে সভ্যজগতের 
যেখানেই যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটুক 


চরিত-চি্র 
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না কেন, ষ্রেড. তাহারই উপরে আপনার 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একদিকে জগতের 
দৈনন্দিন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন। 
অন্যদিকে ছুনিয়ার লোকমত গঠনের সাহায্য 
করিগর চেষ্টা করিতেন। রিভিউ অব 
রিভিউজের চরিত্র-চিত্রগুলি আধুনিক সত্য 
জগতের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের 
গ্রাণ বস্তুকে ভবিষ্যতের জন্য মৃষ্নিমস্ত করিয়া 
রাখিয়াছে। 
ষ্টেডের বিচার প্রণালী । 

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আধুনিক 
সুভা জগতের কোনো দেশে এমন কোনো 
শক্তিশালী লোকনায়কের অভ্যুদয় হয় নাই, 
য|হার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে ষ্টেভের স্বল্পবিস্তর 
ঘনিষ্ঠ আলাপপরিচয় ছিল না। তিনি কেবল 
যে জগতের দৈনন্দিন ঘটনাগুলিই জানিতেন 
তাহা নহে,কিন্ত এই সকল ঘটনার অন্তরালে 
যে বাভ্ভিগত চরিত্র লুকাইয়া থাকে, নখ- 
দর্পণের ন্যায় সর্বদ| তাহাও প্রত্যক্ষ 
করিতেন। সুতরাং ষ্রেড কখনই কেবল 
বাহিরের কাধ্যাকার্য্যের দারা কোনে 
বিষয়ের ভালমন্দের বিচার করিতেন না। 
কিন্ধ এই মকল কাধ্যাকার্যের ভিতরে যে 
মানুষের প্রাগমানুষের বৃদ্ধি, মানুষের আশা 
ও আকাক্ষা) মানুষের শক্তি ও সংযম, 
মানুষের লক্ষ্য ও অভীষ্ট জড়াইয়া থাকে, 
তাহারই দ্বার এ সকলের বিচার করিতেন। 
আর এই জন্য প্রত্যেক দেশের কর্মিগণ 
একদিকে যেমন তাহার মন্তব্যের নিগৃঢ মন 
বুঝিতে পারিয়। শ্রদ্ধাতরে তাহার কথা 
শুনিতেন, অন্তদিকে সেইরূপ কেবল বাহির 
হইতে যাহারা সকল বিষয়ের বিচার 
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আলোচনা করেন, তাহারা অনেক সময়ে 
ষ্টেডের বুদ্ধির স্থিবতা ও তাহার মতামতের 
মধ্যে কোনো প্রকারের সঙ্গতি ও সামগ্জস্ত 
নাই বলিয়া! প্রায়ই তাহার মন্তব্যকে উপেক্ষ। 
করিতেও চেষ্টী করিতেন । যে মানুষ নিঙ্জের 
নিকটে সর্ববদ] খাঁটী হইতে চাঁহে, লোকচক্ষে 
তাহার বুদ্ধির [স্থিরতা প্রমাণিত কর! 
অসম্ভব | মানুষ সর্দজ্ঞ নহে। সত্যের সকল 
দিকটা সর্ব] একই সঙ্গে তাহার চঙ্ষু- 
গোচর হয় না।” আমাদের সকল সিদ্ধান্তেই 
অন্ধের-হস্তিদর্শন-ন্যায়টা প্রায় সর্বদাই 
প্রযুক্ত হইতে পাবে। এবং তারই জন্য 
জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
সর্বপ্রকারের সিদ্ধান্তই উত্তরোভর পূর্ণতর 
হইতে যাইয়াই পরিবর্ধিত হয়। লোকে 
যাহাঁকে সচরাচর স্থিরমতি বলে তাহা 
অনেক সময়েই কেবল রুদ্বগতির লক্ষণ। 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই 
রুদ্ধগতিকেই 2769000 00৬০1910060 
বলে। কিন্তু ষ্টেডের মনের গতি আমরণ 
কখনও রুদ্ধ হয় নাই। বয়স তাহার 
বাড়িয়াছিল, কিন্তু শৈশবের সারল্য, 
যৌবনের উদ্ম, জ্ঞানের পিপাসা, উন্নতির 
আকাঙ্ষা। কর্মের চে, এ সকলের কিছুই 
বিন্দু পরিমাণ কমে নাই। জগতের অনেক 
লোক প্রকৃত পক্ষে ত্রিশ চগ্লিশ বৎস 
হইতে না হইতেই মরিয়া যাঁয়। নৃতন 
অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করিয়া নৃতন 
শক্তি সংগ্রহ ও নৃতন চেষ্টার প্রকাশ, 
নিত্য নৃতন জ্ঞান বা নিতা নৃতন রস 
আস্বাদন, নিত্য নূতন কর্শের আয়োজন, 

এ সকলই তো প্রকৃত জীবনের লক্ষণ। 


বঙ্গদরশন 


[ ১২শ বল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 


কিন্ত জগতের অধিকাংশ: লোক জীবিত 
থাকিয়াও জীবনের এ সকল লক্ষণ প্রকাশ 
করিতে পারে না। আর এই সকল 
লোকের বিষয়েই সচরাচর আমরা জীবস্ত- 
মৃত্যুর স্থবিরতার মধ্যে, তাহাদের রুদ্ধবুদ্ধিব 
স্থিরতাও প্রত্যক্ষ করিয়। থাকি। মৃত্যুর 
মুহূর্ত পর্যান্ত ঠ্রেড গ্রকৃত অর্থে জীবিত 
ছিলেন বলি স্টাহার বুদ্ধি যে প্র।কৃতজন- 
সুলভ স্থিরত্ব লাত করে নাই ইহ। আশ্চর্য্য 
নহে। কিন্ত তাহার মতামতের মধ্যে যে 
সঙ্গতির অভাব দৃষ্ট হইত তাহা কেবল 
বাহিরেরই কথা, ভিতনেের কথা নহে। 
ষ্টেড ও র'শ সম্রাট 

স্টেজ আজীবন প্রজাতন্ত্রের পক্ষগাঁতী 
ছিলেন! যখন যেখানে প্রজামগুলী 
আপনাদের স্বত্বস্বাধীনতা-লাতের চেষ্টা 
করিয়াছে, রেড. তখনই তাহাদের পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি বুয়র 
যুদ্ধের সময় নিজেদের গভর্ণমেপ্টের সমর্থন 
না করিয়া বুয়র-নেতৃবর্গের পক্ষই সমর্থন 
করিযাছিলেন। আর এই কারণে সেই সময়ে 
তিনি অতিমাত্রায় সাধারণ ইংরেজমগলীর 
বিরাগতাজনও হইয়াছিলেন। অথচ যে 
সিসিল রোড স্‌ (0০01 1২7০0০১ ) প্রকৃত 
পক্ষে চক্বান্ত করিয়! ব্রিটিশগভর্ণমেপ্টকে 
এই সংগ্রামে প্রন্তত করেন, স্টেভ, সর্বদাই 
সেই সিসিল রৌডসের স্বতিবাদে নির্যঁ্ত 
হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন। 
সাধারণ লোকে ষ্টেডের এই ছুই কার্যের 
মধ্যে কোনো প্রকারের সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারে নাই। ষ্টেভ একদিকে 
যেমন জগতের সর্বত্র প্রজামগুলীর স্বত্ব- 


'ইয় সংখ্যা ] 


স্বাধীনতা সম্প্রসারণের ও প্রজাতন্বগ্রতিষ্ঠার 
পক্ষপাতী ছিলেন, অন্যদ্রিকে সেইরূপ 
ঘুরোপের স্বেচ্ছাতন্ত্ের একমাত্র অধিনায়ক, 
রুশিয়ার জাবেরও (0:৫৮) পক্ষ সমর্থন 
করিতেন। লোকে এ অঙঙ্গতির অর্থও 
বুঝিতে পারে নাই। এই জন্য তাহার! 
অনেক সময়ে ষ্েডের সাপৃত। সঘন্ধেও 
সন্দিহান হইয়াছে । কেবল বাহির হইতে 
্েডের কার্ধাকার্যের বিচার করিলে এ 
অসঙ্গতির রহস্য তেদ করা সম্ভব হয় না। 
সিসিল রোড সকে এবং “জারকে” সাধারণ 
লোকে দূর হইতে এবং বাহির হইতেই 
সর্বদা দ্রেখিয়াছে। তীহাদ্ের নিকটে 
যাইয়া তাহাদের প্রাণের অন্তঃপুরে কখনো 
প্রবেশাধিকার পায় নাই। ষ্টেড, এই ছুই 
জনকেই অণ্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার ও 
বুঝিবাঁর সুযোগ গাইয়াছিলেন। বন্ধর 
নিকট বদ্ধ যেমন প্রাণের সকল পর্দা 
খুলিয়! দরিয়া নিঃসক্কোচে দাড়ায় রোডস্‌ 
এবং “জার” ছু'জনেই সেইরূপ একদিন 
স্টেডের নিকটে আস্মপ্রকাঁশ করিয়াছিলেন! 
ঠেডের প্রকৃতিগত অকপটতার সংস্পর্শে 
ছারের জারন্বের বহিরাবরণ আপন! হইতেই 
সরিয়। গিয়াছিল। ইষ্রেডের আনারত 
মনুষত্ধের সম্মুখে “জার” জারপপে নহে, 
কিন্তু শুদ্ধ মান্ুষরূপে একদিন দাড়াইয়া- 
ছিপ্লেন। “জাবের” ভিতরে যে মন্ুয্থবন্ত 
আছে, তাহারই দ্বার। ষ্টেড সর্ববদ] জাবের 
বাহিরের কার্ধ/াকার্ধের বিচার করিতেন। 
এই জন্য রুশীয় গতর্ণমেণ্টের অতাচার 
অবিচারে জাবের প্রতি ষ্টেডের স্বাতাবিক 
শদ্ধ। ও প্রীতির কোনো ব্যাঘাত উৎপাদন 


চরিত-চিত্র 
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করিতে পারে নাই। রুশীয় গভর্ণযেণ্ট 
কেবল জারকে লইয়! নহে। সে গভর্ণমেন্টের 
কার্ধ্যাকার্ধোর জন্য জার কতটা দায়ী 
এবং প্রকৃতপক্ষে তার কোনো দায়িত্ব 
আছে কি না এ কথা বল। কঠিন। রুশের 
বিশাল ও জটিল শানযন্ত্রে জার একটা 
সামান্য অঙ্গ মার! রুশিয়ার রাজশক্তি ও 
গ্রজা-প্রকৃতির অনাদিককত কর্মবশে রুশের 
চেচ্ছোতন্ত্র গড়িয়৷ উঠিয়াছে, কেবল রাজার 
ইচ্ছায় বা আভিজাতবর্গের চেষ্টায় ইহা 
গডিয়া উঠে নাই। এখন গে স্বেচ্ছাতন্্ 
কেবল রুশর।জের উদার মভিপ্র।য়ের বলে 
ভাঙিয়। চুরিয়। আবার নৃতন করিয়া গড়িয়া! 
উঠিতে পারে না। বাজ ও প্রজা উভয়ের 
কর্মক্ষয় না হইলে, কখনই ব্রাজ্যের এ 
সংস্কার সাধিত হইবার নহে। গুপ্তহত্যায় 
কর্মবোঝা বাড়িয়াই যায়, ক্ষয় হয় না। এ 
গথ শ্বাপীনত।র পথ নহে। সাধারণ 
প্রকুতিপুষ্ত যে দিন আপনার কর্ধক্ষর করিতে 
পারিবে, তাহাদের পুরুষ পরম্পরাগত 
তমঃ নষ্ট হইয়া যে ধিন তাহাদের আত্ম- 
চৈতন্যের উদ্দয় হইবে, সে দিন গুপ্তহত্যারও 
প্রয়োজন থাকবে না,বিদ্োহেরও প্রয়োজন 
অনাবশ্ঠক হইবে; কিন্তু আপন! হইতেই 
রাজাপ্রজার পরম্পরের অধিকারের মধ্যে 
সঙ্গতি ও সামগ্রস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল 
সমস্তার মীমাংসা হইয়া যাইবে । এই 
মীমাংসার পথে রুশের বর্তমান জার প্রকত- 
পক্ষে কোনই অন্তরায় নহেন। ইহার প্রধান 
অন্তরায় বিপ্লবপন্থিগণ। বিপ্লবপন্থিগণ 
যতদিন গুপ্তহতয| প্রস্তুতি অহিঠাচার হইতে 
প্রতিনিরত্ত না হইতেছেন, ততদিন পর্যয্ত 


১৪২ 


জাবের পক্ষে রাজপুরুষদিগের অত্যাচার 
নিবারণ করাও অসম্ভব । সাধারণ গোকে 
ইহা] বোঝে না। সাধারণ লোকে জারের 
মনুষত্ব যে কতট! ইহ! জানে না। আর 
তরই জন্ঠ তাহার। সরাসরিভাবে বিচার 
করিয়৷ রুণগতর্ণমেন্টের কাধ্যাকার্যের জন্য 
অন্তায়ক্ূপে জারকে দায়ী করিয়া থাকে। 
ষ্টেড জারকে চিনিতেন। জারের রাজৈশ্ব্ধ্য 
নয় কিন্তু নিরাভরণ মান্ুষী ঘৃপ্তি তিনি 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রুশ শাসনযন্ত্রে 
জটিলতাঁও তার চক্ষুগোচর হইয়াছিল। 
এই যন্ত্রচালনায় জারের শক্তিপাধ্য যেকি 
এবং অধিকার ও অবসরই বা কতটুকু ঈহাও 
তিনি জানিতেন। আর এ সকল জানিতেন 
বলিয়াই রূশের বাষ্তীয়শক্তির ও বিপ্লবশন্তির 
মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যে 
সকল অমান্বী কাও ঘটিত, সে সকলের জন্য 
জারকে তিনি কখনো দ।য়ী মনে করিতেন 
না। রুশের রাষ্ীয় কর্মক্ষেত্রে জার যেমন 
অবস্থার দাস এবং ঘটনাচক্রের ক্রীড়া পুত্তলী 
হইয়। আছেন, দিসিল রোডস্ও দক্ষিণ 
আফ্রিকায় সেইরূপই অবস্থার দাস ও 
ঘটনাচক্রের ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। আর 
এই জন্যই ষ্টেড বুয়রব্রিটিশসংগ্রামঘটিত 
কার্ধ্যাকার্যের জন্য সিসিল রৌডস্‌কেও 
কখনে| সাক্ষাত্ভাবে দায়ী করেন নাই। 
ক্টেডের চরিত্রের জটিলতা সকলে 
বুঝিতে পারুক বা না পারুক, তার চরিক্রের 
স্চ্ছতায় ও তার অকৃত্রিম সত্যান্গরাগে, 
তাহার সরল স্বদেশ-বাৎসলো ও গভীর 
মানব-প্রেমে সকলেই ষুগ্ধ ছিল। এক 
প্রকারের সত্যান্ুরাগ ইংবেজের জাতীয় 


বজদর্শন 


১২শ বর্স, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৯ 


চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। যেখানে ব্যবসা- 
বাণজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে ,সেখানে 
দোকাননারীর ভিতর দিয়াই একপ্রকারের 
সত্যবাধিতা ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সত্য- 
বাদিত| ব্যতীত গে ক্ষেত্রে কেহ আপনার 
ব্যবপায় রক্ষা করিতে পারে না। এই 
জাতীয় সততাকে লক্ষ্য করিয়াই ইংরেজ 
প্রবাদ-বচনে সততাকে শ্রেষ্টতম নীতি-_ 
হনেস্ীকে বেষ্ট পশিসি (1107650) 1স 
1110 1)০৯ 1১0110 )-বলিঘাছে। ষ্টেডের 
সত্যপরায়ণতা এই শ্রেণীর ছিল না। তাহ। 
অকপট সত্যান্থুরাগ ও ধর্মন্ুরাগের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্য তিনি যখন যাহা 
ভাল বুঝিয়াছেন, সেইভাবে কাজ করিতে 
যাইয়।+ অনেক সময় আপনার বিস্তর ক্ষতিও 
করিয়াছেন। ব্রিটিশ-বুয়বের যুদ্ধের সময়, 
তার উজ্জল প্রমাণ গাওয়া গিয়াছে। 
ফলতঃ এই অকপট সত্যান্থুরাগের জন্যই, 
ইদ্রনীং তার নিজের সমাজে এবং কিনব 
পরিমাণে, অন্তান্ত দেশেও ষ্টেডের প্রতিপত্তি 
কিছু কমিয়া গিয়াছিল। তার জ্যেষ্ঠ 
পুলের পরলোকের পর হইতে ষ্টেড. 
পরুলেকতব্বের মন্তণীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, 
ইংরেজিতে যাহাকে শ্পিরিটুয়ালিজম 
(51011009119) বলে, তার একান্ত 
অন্থ্রক্ত হইয়া পড়েন। মৃতলে।কের আত্মা 
যে জীবিতদিগের সঙ্গে উপযুক্ত “মিডিফঁম” 
পাইলে, কথাবার্তা কহেন ও এমন কি 
কখনো! কখনো! তৌতিকরূপু ধারণ করিয়া 
তাহাদের চক্ষুগোচরও হন, ্টেড, কিছুদিন 
হইতে ইহাতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া! পড়েন। 
এই শ্পিরিটুয়ালিজ মের অন্নশীলন করিবার 


২য় নংখ্য। ] 


জগ্ত তিনি লগুনের নিকটবন্তাঁ উইম্বেলডেন্‌ 
নামক স্থানে একটা বাড়ী করিয়া, মাহিন। 
দিয়। লো? রাখিয়াছিশেন। প্রতিদিন 
প্রাতকালে, দৈনন্দিন বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত 
হইবার পুর্বে প্রায়ই তিনি কিছুকাল 
এই বিষয়ের অন্তশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। 
এই সময়ে কখনে। কখনে। তিনি জগতের 
বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা সামাঙ্জিক সমস্যার সম্বপ্ধেও 
গরলোকগত  মনীধিগণের মতামত 
জানিবার চেষ্টা করিতেন। এইতাবে 
গৰলে।কতন্বের অনুশীলনের সত্যাসতা ব। 
ভালমন্দ বিচারের এ সময় নহে, এ স্থানও 
নছে। সকলে বা অনেকে যে এ যুগে 
এ সকল ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন 
করিবেন, এমনটাও আশ। কর! যায় ন|। 
বরং অধিকাংশ লোকেই এসকল প্রয়াসকে 
হাসিয়া উড়াইয়! দ্রিতে চাহেন। সুতরাং 
ব্লিতের বা ঘুরোপের তর্কবাদিদিগের 
সমক্ষে এ সকল তন্বের আলে।চনা বড় কম 
সাহসের পরিচয় দেয় না। ষ্টেড অকুতোভ়ে 
তার সিয়ান্সে (56210০এ ) যে সকল 
কথাবার্তী হইত, প্রকাশ্ঠ সংবাদপত্জে তাহা 
বাহির করিতেন। ইহাতে অনেক লোকেই 
তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, 
ইহাও তিনি জানিতেন। এজন্য তার 
ব্যবসায়েরও বিস্তর ক্ষতি হৃইতেছিল, ইহাও 
তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু যাহা নিজে 


সতা বলিয়। বিশ্বাস করিতেন, লোকের 
যখ চহিয়। তিনি কখনে৷ তাহা. প্রচার 
করিতে কুষ্টিত হন নাই। ইহাতেই ভার 
চবিত্রের জোর কতটা! ছিণ, ইহ! সহঞ্জেই 
বোঝা যায়। এ বিষয়েও ষ্েড ইংরেজের 
সেরা ছিলেন। 


চরিত-চি্র 


১৭৩ 


যেন তার সতা।নুরাগ, তেমনি তার 
দেশগ্রীতি ও মানবহিতৈষাতেও গ্রেড 
ইংরেঙ্জ-চরিত্রের উচ্চতম  উৎকর্মলাভ 
করিয়াছিলেন। ইংরেজ তার দেশকে যেমন 
ভালবাসেন, জগতের আর কোনে। জাতির 
লোক বোধ হয় তাদের নিজেদের দেশকে 
তেমন ভালবাসে না। ইংরেজের প্রেম 
কাজে ফেোট. কেবল ভাবে বা কথায় 
উচ্ছ'সিত হয় না। ষ্টেড. স্বজাতিকে অত্যন্ত 
তাল বাসিতেন, ছুনিয়া যে ইংরেজের মত 
আর কোনো জাত যে ছিল বা আছে 
ভিতরে ভিতরে তিনি যে তাহ! বড় বিশ্বাস 
করিতেন। এমনো। মনে হয় ন]। তার চক্ষে 
ইংরেঞ্ আদর্শ মানু । কিন্তু সে ইংরেজ খাঁটি 
ইংরেজ, ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের উন্নত 
আদর্শতরষ্ট যে সকল লোক জ্গতের ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে যাইয়। £ংরেঞ্জ নামে কলঙ্ক আরোপ 
করিতেছে, ষ্টেডের চক্ষে সে ইংরেজ আদর্শ- 
মানুষ ছিল না। এইজন্য ইংরেজের মধ্যে 
যা কিছু তাল, তাহাই তিনি রক্ষা করিবার 
ও বাড়াই বার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, মনকে 
কখনো আদর করিয়! পুষিয়া ব|খিতে চান 
নাই। ব্রিটিশ উপনিবেশে এবং তারতবর্ষে 
আসিয়া যে সকল ইংরেজ ইংরেজত্ব-জষ্ট 
হইয়া যায়, যারা ইংবেজের সত্াবাদিতা, 
ইংরেজের ন্যায়পরতা। ইংরেজের উদারতা 
ইংরেজের মানবহিতৈষা ভুলিয়া যাইয়া, 
একটা অযথা ও আত্মথাতী অহঙ্কারকে 
আশ্রয় করিয়া, অপর জাতির লোকের 
উপরে অন্ঠায় প্রতূত্ব ও অমান্থষী অত্যাচার 
করিয়া থাকে, তাহাদের ইংরেজত্বের 
অভিমানের সঙ্গে ষ্টেছের বিন্দু পরিমাণেও 


১5৪ 


সহানুভূতি ছিল ন|। অন্যদিকে স্টেডের 
মানবহিতৈষাও, বলিতে গেলে, তার গতর 
জাতি বাৎসল্যেরই দপান্তর মাত্র ছিল। 
তিনি আপনার জাতিকে ও আপনা 
সত্যতা ও সাধনাকে এতটা ভাল ব/দিতেন 
যে একদ্রিকে যেমন সেইঞ্জন্য, নিজের 
জাতের আদর্শ ও চরিব্র,ক বিশুদ্ধ রাখিবার 
ও উন্নত করিবার চেষ্ঠা করিতেছিলেন, সেই- 
রূপ অন্যদিকে, এই আদর্শ ও এই সত্যতা ও 
সাধন। যাহাতে জগতের সকল লোকে 
আয়ত্ত ও অধিকার করিতে পারে, তার 
জন্যও সর্বদশি লাল।গ্রিতি ছিলেন। 
ছুনিয়ার লোক ইংরেজের মত পাঁধীন ও 
লক্ব-প্রতিষ্ঠ হউক, ইংণেজ রাষ্ট্র যেমন নিয়ম- 
তন্ত্র, ইংরেজ রাজ যেমন প্র্জামতের অধীন, 
সকল দেশের রাষ্ট্র ও রাজ! সেইরূপ হউক, 
ষ্টেড সর্বদাই ইহা চাহিতেন। তাবুই 
জন্য জগতের যেখানে প্রঙ্গাস্বন্ব সম্প্রসারণের 
সঙ্গত প্রয়াস হইতেছে দেখিতেন, যেখানেই 
স্বেচ্ছাতন্বের * স্থানে নিয়মতদ্ধের 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন ৰা চেষ্টা হইতেছে 
শুনিতেন, সেখানেই সেই সকল প্রয়াসের 
সঙ্গে সর্বদা সহানুভূতি করিতে অগ্রসর 
হইতেন। কি গোল্যাণ্ডের, কি 
ফিন্ল্াযাণ্ডের। কি মিশরের, কি ভারতবর্ষের, 
কি টীনের, কি পারঠ্ঠের। সকল দেশের 
স্বধীনত।র উপাসকগণ বিলাতে যাইয়।, 
তার্থগ্থানে যেমন দেশদেশান্তরের যাঙ্জী 
মিণিত হয়, সেইরূপ ্লেডের বাড়াতে 
সম্মিলিত হইভেন। * এখানে আফ্রিকার 
কাফি লোক-নায়ককে দেখিয়াছি। 
পারশ্রের প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কগণকেও 
দেখিয়াছি । যাঁর] তুরকগের রাষ্টতন্ত্ প্রবর্তিত 
করিয়াছেন, সেখানেও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করিতেছেন, সেই সকল ইয়ংটার্ককে 
(৬০আা ]আসকে ) এখানে দেখির|ছি। 
ফিন্ল্যা্ডে, পোলাগ্ডে, সক দেশে যার! 
শ্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 


বজদর্শন 


[১২৭ বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩ ২ 


বিপ।তে গেলে, ষ্টেডের বাড়াতে সকলের ই 
নিমন্ত্রণ হইত, সেখানে সকলেই শিলিত 
হইতেন। ষ্টেডের বৈঠকখানা আধুছক 
সন্যজগতের শ্রেষ্ঠজনের একট। পবিন 
সশ্মিলন ক্ষেত্র ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। আর এই অভুত সশ্মিলন, গৃহপ্।মীর 
উদার মানবপ্রেমেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দান করিত। ও 

জীবদশ।য় ষ্েডে যে সকল উন্নত 
আদর্শের কথ! প্রচাত্ন করিতেন, মরণ 
সময়েও তাহারই চরণে আত্মবলিদান দিয়। 
গিয়।ছেন। মর্ণকলেই মানুষকে সতাভাবে 
চেনা যার। কুল পাথারে পড়িয়া 
মানুষের সংপারের সকল আশ্রয় যখন 
নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া! যায়, তখনই তার 
জাবনের সহ্যিকার সাদনট। যেকি ছিল, 
তাহ। আগনা হইতে বাহিৰ হইব! পড়ে । 
ষ্টেডেঃও তাহাই হইয়ছে। অবল।কুণের 
হিতব্রুহ ষ্টেড যৌবনের প্রারগ্ঠেই জীবন 
উৎসর্গ করিয়।ছিলেন। মেই বতের সাধনেই 
1011.1) 11১06 রচিত ও প্রকাশিত হয়। 
তারহ জগ্ কারাগরে তান্ন লাগুন।' 
অনহায়ের সহারতা করিতে স্টেড কখনও 
পরছুখ হইয়াছেন, তার শক্ররাও এমন 
কথ। বলেনা। আর আকুল সয়ে, ভগ্ন 
অর্থবতরী বক্ষে, অপল। ও শিশুদিগকে 
নৌকায় ভুলিয়। দিয়। শেষে ধার তাবে, 
আপনি সেহ আহাজজের সঙ্গে অতলে 
ডূবিয়া শি! স্রেড সেই পবিত্র জীবনব্রতই 
উদযাপন করিয়াছেন। ইংরেজ চরিঞের মহঃ 
কোথার, মুবোগীর সভ্যত। ও সাপনার দেবত্ব 
টুকু কোন্থ।নে,৫-টাইট্যানিক জাহাঙ্গের 
এই অন্তিমদৃষ্ঠে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
এই পবিক্র দৃগ্ঠ ঘখন মানসপটে ভাসিয়। 
উঠে, তখন আর ইংরেজ জাতিকে অশ্রদ্ধা, 
যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞ। 
করিতে পাননি না। 

প্লীবিপিনচন্দ্র পাল। 





* শিট টিপি শিক? 


বজদশন। 


টাইট্যানিকের তিরোধান 


ভীবন ৪ মুত্র মাঝথানের ব্যবধানট| বে 
9 সামান্য, সংসারমোহবিশ্ান্ত 
খন সকল সময়ে ঈহ| বুঝিন। উঠিতে পারে 
বুনি বিধা হাপুকৰ মানে 


কন কু 
ন। তাই যাঝে 
টাইটানিকের তিরোধানের মনত লেমহমণ 
পিপানের বাবস্থ। করিয়া, আম্মবিস্বৃত জনগনের 
আনুটেতন্টকে জাখাইয়া দেন। সাত 
বলিতে আমরা আঙ্গি কালি যে ধর্কে 
1ঝযা,থাকি, তাহ একাতই ইহ-সর্দাপ্থ । এই 
গাঙ|র বৃদ্ধির সন্বে সঙ্গে মানবের চিস্টা এ 
ধরনার উপরে প্রজা পুরুঘঙককারের প্রভাব 
অঠাপ্ত বাড়ি্। গিয়া, আপেক্গারত “অনা” 
প্রটান সমাজে দৈবের উপরে যে একট 


এবান্িগ নিউর ছিপ, তাহ! ক্রমেই ক্ষীণ 
£ইয়া, একেবারেই ন্ট হইবার উপকম 
ঠা: ই। মাঞ্গষের তীক্ষ বুদ্ধি, তার অদ্ভুত 
উহ্থাবনীশক্তি, তার আশ্চর্য্য কন্মকূশলতা, 
যঙই ভহাকে বাহিরের শ্তিপুপ্রের প্রভু ৪ 
শিরা করিয়। তুলিতেছে; যতই মান্গদ 


আপনার বুদ্ধিবলে দেশ-কাঁলের নৈসাগক 
ধারধান, জল-স্থলের অনু্্ঞনীয় অন্তরায়, 
' বঠিংপ্রক্কৃতির অনুকূলতা-প্রতিকল হা, রী 
ঈবলকে তু করিয়া, আপনার অভিষ্টসাধনে 


ই তাঁর আপনার উপবে 
মাত্রাম বাড়য়। উঠিতেছে। 
'পুনিচ মভাতার একট! অতি 
হঠরাং এরপ সভাতা যে 
তাস্তন্ধা ধশ্মানমদখিত| ” 
ভইবে, ইহা আর বিচিরকি? 
মাঝে মাঝে এপ ভাবে নাডা না দিলে, ভাব 
চৈঠন্যোদম হইবে কেন? | 


সমর্থ হইতেছে, তত 

নির্ভরটা অতি 

এই শিভরটাই অ' মম 

প্রধান লঙ্গণ। 
“ আন্মসন্ত।বি 


এখভ্যতাকে 


্ঁ ৯ ৮ ফু ্ 
ভাবিভেছিল যে মে আপনার 
আলীকিক অধাবসায় ৪ আমাবারণ চি 


যরোপ 


নাটকে সৃত্প্ঘয ঠা 
টা।নিকের তিকোরানে, ণিকের 
তার সে জুখন্থর জাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
আমরা এ মাকে জয় 
যাই নাই। আমরা যাহাকে মত্তাঙ্গয় বলিয়া 
জানি, তিনি যোগেশ্বর, তিনি মাবৈরাগী, 
তিনি ছন্দাভীত, মৃত্যু « শ্মমুতে দার ঘমান- 
জ্ঞান, তপঃপ্রভাবে জীব-শিব তার ভিতরে 
এক হইয়া গ্য়াছে। আমাদের মৃত্যুকে জয় 
করিবার পথ ছিল-_যোগের পথ, ভোগের 
পথ নহে; ত্যাগের পথ, লোভের পথ নহে । 


টা 


ভুলিবে। টাই! 


রুমে 


গ্য 


পথে কাঁরতে 
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বদ। সন্রে গ্রমচান্তে কাম। যে হস্য বি শিতা?। 

অথ মর্ধোইমতে। ভনতাত্র রঙ্গ সমগ্নহে। 

“যে মঝল কামন। এই মর্ত্য জীবের জয়কে আশয় 
করিয়! আছে, সেই সমুনায় যখন একান্বভাবে পরিতান্ত 
হয়। তখনই মন্তী অমর হয়, এবং এইথ|নেই ব্রগ্গীকে 
ভোগ করিয়। থকে 1” 

আঁমব অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাঁকেই 
অমৃতত্ব ল|ভের একমাত্র পথ বলিয়। 
জ।নিয়। আিয়াছি। “ত্য।গেনৈবমূভত্বমনাশ্ত:” 
কেবল তান্রগর দ্বারাই অমৃতত্ব পাওয়! 
যায়, তার আর অন্তপথ নাই, ভারতের 
আধ্যসভ্যতা ও সাধনার ইহাই সার কথ! ও 
শেষ কথ|। জগতের সকল সাধু ৪" সিদ্ধ" 
পুরুষেরাই এ কথার সত্যতার ও সারবন্বার 
সাক্ষা দিনা আসিতেছেন। খ্রী্ীক্ন সাধন।য়ও 
এ কথাট| নৃতন নছে। যিশ্ুও এই ত্যাগের 
পথই দেখাইয়া" গিয়/ছেন, ভোগের পথ দেখ|ন 
নাই। « তোমার ঘা” কিছু ত২পমুদায় 
বিকাইয়! দিঘ॥ আমার অন্্গামী হও,” 
“ যদি সে' জীবন পাইতে চাও, তবে এ?জীবন 
বিসঙ্ভন দাও” )-_“কল্যকার জন্ত চিন্ত। করিও 
না। আজিকার ছুর্ভাবনাই আজিকার জন্য 
যথেষ্ট”; খষ্টের এ নকল প্রপিদ্ধ ,উপদেশ,__ 
এবং পরিণামে ঘে ভাবে তিনি এই মহাত্যাগ- 
যজ্ঞে আপন|র পবিত্র দেহ উতমর্গ করিয়া 
গিয়াছেন; আর এইরূপ ভাবে দেহ রাখিয়। 
আপনার “পুনরুখান” বঝ। রিসরেক্সণের 
(1২550115000) ভিতর দিয়া, খুটীযান্‌ 
মগ্ডলীকে তিনি স্বরং অমৃতত্বের যে পখ 
দেখাইয়। শিয়াছেন, তাহাও আমনেরই এই 
গ্রাচীন ও সার্বজনীন খধিপন্থ।। ইহাই 
মুক্তির একমাত্র পথ“ নান্তঃ গন্থাঃ বিদ্াতে 
হয়নায় ? | 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১১ 
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টাইট্যানিকের তিরোধান সংসার-মো৮ 
বিভ্রান্ত মুরোপীয় সমাজকে, অপুর্ব কলাকুখল- 
সহকারে, এই সনাতন খধি-পথ ও পুরাতন 
যিশ্তপথই দ্েখাইয়| দিয়া গেল। যাঁর! 
আজন্থকাল নিরপচ্ছিন্নভাবে কেবল ভোগের 
পথ ধবিয়াই চলিয়াছিল, যাহাদিগকে ছুনিয়।? 
লোকে ইহ-সর্দান্ব বলিয়াই ভ।বিয়। আমিয়াছিল, 
আমাদের শান্ত্রে যাহাকে আঙুরী-সম্গদ 
বলিয়াছেন, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান 
শ্রীরুষ্জ যে আন্ুুরীভাবের বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার আহরণ করিতে ধাহাঁরা আপনাদে! 
সর্দস্ব পণ করিচাঁছিল্‌ বলিয়া মনে হইত ) সেই 
সকল লোককে বুকে ল্টাই ট।ইট]ানিক ভার 
এই প্রয়াণ যাত্র। করিয়াছিল। আধুনিক 
মগাঁজের শ্রেঠতম বিদ্যা ৪ বুদ্ধি, অধ্যবসায় 9 
কর্মকুশলত। মিলিয়। এই বিপুল অর্ণনযানগ|নি 
নিশ্মাণ করিয়াছিল। একদিন যুরোপ হইছে 
আটলা!টিক মহাসাগর পার হ্ইয়| আমেরিকায় 
যাইতে এক পক্ষ কাল জাঁগিত। ক্রমে 
তাহা এক সপ্তাহে আসিয়া! দাড়ায়; বসব 
ছুই কাল হইল, এ ব্যবধান আর« 
কমিয়। গিম্লাছিল। ছুইটি প্রসিদ্ধ ইংরেছ 
কোম্পানীর জাহাজ ঈংলণ্ড ও আমেরিকার 
মধ্যে যাতায়াত করে; একের নাঁন“কিউন্ত।ড" 
(0811010), অণরের নাম “হোয়াইট ষ্টার” 
(110৩ 3127)।  কিউন্তার্ড কেম্পোনীর 
মরিট্য। নিয়! (৮1৪01108015) নামক নৃতণ 
জাহান প্রথমে, পাচ দিন কয়েক ঘণ্টায়) ইংলঙ 
ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করিছে 
আস্ত করে। সপত্বী কোম্পানীর এই অদুত 
রুতিত্ব দেখিয়া, হোঁগ়াইটষ্টার (17106 501) 


৩য় সংখ্যা ] 


কোম্পানীর পক্ষে নিশচৈষ্ট থাকা অসম্ভব হইয়। 
উ্টিল। এই প্রতিযোগীতার প্রেরণাতেই 
“টইটযানিকের” জন্ম হয়। পাশ্চাত্য জগতে 
প্রতিদিনই নৃতন নৃতন তথ্য আবিফৃত ও নুন 
নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে। “মরিট্।নিয়া” 
ঘখন নিশ্মিত হয় তার পরে, এই ছুই বৎসর 
কে তিন ব্সর কালের মধো, বৈজ্ঞানিক 
হখোর বা যন্ত্রের যাহ। কিছু আবিদ্ধার ও 
উদাবনা হইয়াছে, “ট।ইট)নিক” সে সকলেখ 
গাহাযো নিশ্মিত হইরাছিল। আয়তনে ও 
মাজনজ্জার বিচিত্রতায় 
(ঠাগবিলাদের আযোঞজনে, মকল বিষয়েই 
“হোয়াইট ষ্টার” কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ 
« টাইটানিক”কে অর্ণবপোতের সেরা করি! 
শি্মাণু করিয়াছিলেন। আরোহীগণের সুখের 
« সখের ব্যবস্থা করিয়াই ইহশর! ক্ষান্ত হন 
জাহাঁজথ[নিকে এমন ভাবে গড়িয়া- 
নেন, তার ভিতরে এমন মকল কলকৌশল 
এনা করিয়াছিলেন যাহাতে ইঠার ডুখিবাঁর 
কোন আশঙ্কাই ছিল না। আপনাদের 
অগাধারণ কতিত্বেদ উপরে অটল বিশ্বাস 
পন করিয়া, নিরতিশয় স্পর্দ। সহঞ্চারে 
"আর্াগণকে সর্ধপ্রকারের সুখ সৌখিনতার 
প ভোগবিলামের লোঁভ দেখাইয়া, এবং সমুদ্র- 
হার সব্ববিধ বিপদ|শক্ষা সম্বন্ধে একান্ত অভয়- 
গণ করিয়া, আপনাদের নিহন্তস্মিতির বা 
10010* 01 সভ!পতি 
মহাশয়কে সঙ্গে দিয়া, যাত্রী, কম্মচাণী ও 
নাবিক সকলে মিলিয়া প্র তিন হাঁজার 
ঘ্বাপুরুষ লইয়া, হোয়াইটষ্টার কোম্পানী 
টাইট্যানিককে আটল্যার্টিকের বুকে ভাসাইয়া 
|দলেন। প্রহরে গ্রহে অদৃশ্য ঈথর-্পন্দনকে 


গত শক্তিতে, ও 


[3110৩191754 


টাইট্যানিকের তিরোধান 
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আশ্রয় করিয়া, তারহীন তড়িৎ-বার্ত! সাগর- 
বক্ষস্থ টাইটানিকের গতিবিধির সংবাদ 
চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। বিপুলকা 
জাহাখানি নির্ভয়ে ও সদর্পে সমুদ্র-তরঙ্গ 
ভেদ করিয়া যেমন হেলিয়৷ দুলিয়! নাচিয়] 
খেলিয়া চলিতেছিল, তার বুকের উপরে 
সহম্াধিক নরনারীও সেইরূপ ভয়ভাঁবনা- 
বিরহিত হইয়া, হাস্/পরিহাসে, নাচেগানে, 
দিন কাট[ইতেছিলেন। এইরূপেষ্টু এই বিশাল 
প্রাণের পনরা সাজা ইয়।“টাইট্যানিক” আনন্দ 
আপনার গন্তব্যের দিকে দ্রতগতিতে অগ্রসর 
হইতেছিল। 
নং নি রঙ সং সং 
কিন্ত তার কম্মকর্তাগণ তাহার যে গন্তব্য 
নিদ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সে গন্তব্য লাভ 
তাহার ভাগ্যে ছিল না। লজ্যতার দরপচূর্ণ 
করিঝ।র জন্য, মানুষের বিদ্যাবুদ্দির গর্ব হরণ 
করিবার জন্ত, বিব্য়বিখুট জনগণের চিত্তে 
সাড়া আঁনবার জগ্ত, পূরুষক1রের উপরে থে 
দৈব আছেন এই জ্ঞান জন্মাইব।র জন্য, 
নংসারমোহবিত্রান্ত স্বরূপনষ্ট নভ্য জীবের 
স্বরূপচৈতন্যের সঞ্চার করিবার জগত, কামোঁপ- 
ভোগপরম। সভ্যতা ও মাধনার ঘুম ভাঙ্গাইব।র 
জন্য, “নান/দস্তীতিবাদী” ইহ-সর্ব্বন্থ জনগণের 
প্রণে অমৃতত্বের সুসমাচার প্রচার বরিবার জন্য) 
ভোগসর্বান্ব মমাজকে ত্যাগের মহত্ব ও মাহাস্্য 
দেখাইবার জন্য__বিধাতীপুরুষ টাইট্যানিকের 
আর এক গন্তব্য নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
টাইটানিক সে সাংঘাতিক নিরতি প্রাপ্ত হইয়াই 
আপনার চরম সার্থকতাল!ভ করিয়াছে। 
চু 


০ নং 


মমুদ্ধে তরঙ্গ নাই । আকাশে মেঘ নাই। 


ঈ 


১৪৮ 


অগণ| নগএরাজি দশদিক্‌ পূর্ণ করিয়া, হীরার 
হাট খুপিয়া বগিয্াছে বলিয়। কৃষ্ণপক্ষের 
নিশির অন্ধকারও নাই। শান্ত প্রসন্ন 
প্রকৃতিমুখে নিম্মমতার আভ!স খাত্র নাই। 
অপূর্ব রচনাকৌণলগুণে ধিপুলকাঁ অর্ণব- 
পেতের জলমগ্ের আখঞ্চার লেখমাত্র নাই । 
তড়ি ভালো কসমুজ্জল, [ববর্দ কল্পাকুশলপূর্ 
প্রমোদ প্রযসমুগরিত ইন্ত্রপুরীর-সায় অণবপোত 
আশ্রয় কি! খিলহম।ধিক আরো হী নির্ভয়ে 
ও নিশ্চিত মনে অকৃুল জলরাশি ভাঙ্গিযা 
চালয়াছে। কেহ বা শুইয়াছে, কেহ বা 
শয়নের অংয়োজন করিঙেছে। কেহ বা 
ক্রীড়াকৌতৃক করিতেছে, কেহ ঝ সদীতালাপ 
করিভেছে। কেই বা আরামচৌকিতে বসিয়। 
শিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতেছে) আর কেহ বা 
ডেকের উপরে গাদচারন করিতে করিতে 
প্রণদীজ্নের সঙ্গে বিশটলাপ করিতেছে। 
কেহ বাঁ পনের কেহ বাদারিদ্রোের, কেহ ঝ 
প্রেমের কেহ বা গ্রতিযোগিত।র, কেহ বা 
জ্ঞানের কেহ বা ললিতকলার, কেহ বা খোর 
কেহ বা নখের ভাবনা ভাবতেছে। ছুনিয়।র 
মকপ ভাবনার বোঝ! পইয়। টাইটানিক শান্ত 
সমুদ্রাঘ্বরাশি ভাঙ্গিয়া চিয়াছে__নাই কেব্প 
সে বিচিত্র পসঠায় এক মৃত্যুর ভাবনা। 
লনা! যখন মরণের ভাঁক পড়ল, গাহাঁজের 
কল যখন বন্ধ হইছ] গেল, আগোহীগণের প্রাণ 
রক্ষার জন্ত লাইফ্টবোট (1515 0591) বা 
জীবনতরণী'গুলিকে জলে নামাইবাঁর বাবস্থা 
আরন্ত হইল, সকলকে ডে'কে যারা দাড়াই- 
বার গন্ত যখন কাপ্তানের হুনুমগারী হইল, 
তখনও সকলের প্রাণে সাড়। গড়িল না। 
কালের ভেরী বাজিল, তথ.পি অদ্দকে ক্র'ড়া- 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ম, আষাঢ়, ১৩১৯ 


কৌতুক ছাড়িল না, 'অনেকের গীতবাদ। 
থামিল না। বিজ্ঞানের প্রমাণ্যকে নষ্ট করিয়া 
ভাতার অসাধারণ কৃতিত্বাতিমানকে চরণ 
করিয়া, স্থির সমৃদ্রে, নির্মল আকাশ তলে, 
টাইটানিক যে সহসা অতলে ডুবিবে বা 
ডুবিতে পারে, অনেকের মনে এ কল্পনার? 
উদয় হয় নাই। প্রথমকার এ ভাব সহজেই 


বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পরে যখন বিপদ থে 


মতা, মৃত্য যে মন্িকট এ বিষয়ে তিল পরিগাণ 
সন্দেহের আর অবসর রহিল না, তখনও মে 
কেন এই দ্বিমহম্াধিক আরোহী এবং নাৰিকের! 
ভ্-বিক্ষিপ্ত হইয়।। শূঙ্খলমুক্ত পশ্তর স্টায় কে 
কাহাকে মারিয়া আপনকে বচাইবে সে চেষ্টা 
জাহাজগানিকে কলহকোলাহলপূর্ণ করিয়। 
তুলিদ না, এ রহম) ভে? করা সহজ নহে। 
এ সকল দেখিয়। শুনিয়। মনে হয়ঃ যে আধুনিক 
সভ্যত। হ্ মাগষকে পর্বগ্রকারের সাধারণ 
মানব পণ -বিখহিত করিয়া জিহেব।পান্তনযন্িও 
কাষ্টলোষটে পরিণত করে, না হয় দেব 
উন্নাত করিয়া তোলে। এ সকলকিমৌহের না 
মোক্ষের লঙ্চণ? টাইটাানিকে যাহ! দেখিলাঁন 
তাঠ। কি জড়ত্ব না বীরত্ব? | 
চে ০ চি র্ 

আর এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে 
আমরা য়ঞ্েপকে সচরাচর ইহ-মব্বন্ব বলিয়া 
মনে করি। মুধোগ ভোগের সদ্ধানই পাইয়াছে। 
ত্যাগের নিগুঢ তত্ব এখনও লাভ করিতে 
পারে নাই, অনেক সময়ে মারা এরণই 
ভাবিয়।ই থাকি। স্থতরাং টাইট্যানিক্র 
তিরোধানে মুরোপ যাহ! দেখাইল, তাহার 
প্রকৃত মন্ আমর! সহজে ধরিগা উঠিতে পরি 
না। কখনো মনে হর়। আমা মুরোপকে 


5য় সংখ্যা ] 


ঘাহ। বুঝিয়া আঁদিয়াছিলাম তাহা সর্বৈব 
মিথ্া।। আর কখনো মনে হয়, বুঝি ব 
টাক্টটাানিকের তিরোধানের যে কাহিনী জগতে 
গ্রচাপিত হইয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে 
কল্পিত। ফলতঃ আমাদের পূর্বধারণা ও 
একান্তই মিথ্যা নহে। আর আজ যে ছবি 
দেখিলাম, তাহাও নিত্বাই কল্পিত নচে। 
ভারতের মনাতন সভ্যতা ও সাধনা যে 
ভাগের পথ ধরিয়! যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া চলির। 
আসিয়াছে, যুরোপ যে সে পথেরই সন্ধান 
পাঁইয়াছে,. টাইটানিকের. তিরোধানে 
ইহা প্রণীণ হয় না। ভারতের পথ চিরদিনই 


ভাগের পথ।  মুরোপের পথ চিরদিন্ই 
“ভাগের পথ] ভারতের যতই কেন 


লা 


আন্মবিশ্বতি জন্মাকু না) সে কথনে। 
বান্তভাবে ঘুরোপের ভোগের পথ পরিতে 


সৎ 


এ 7, 
৮ 
। 


[রিবে না। আর মুরোপের যতই কেন 
রণ 


ণ্‌ক্‌ 


'ন৪ কখনো ভারতের এ প্রাচীন? 


গণিক শ্শানবৈরাগোর উদয় তউক নী, 


না] 


ভাগের পথ ধরিভে পারিবে না| ভারত 


ঘদি মুরোপের অস্ত অভাদর দেখিয়া 
তাহার ভোগের পথ ধরিতে মায়, 
ভাভাতে আহ্মচরিভার্থত। লাভ কর। দরে 


গাকুক, সে শিক্ষল প্রয়ামে তাভার ভাগো 
কেবল আত্মঘাতী পরধম্ম লাভ ঘটিবে। 
আর মুরোপও খদি প্রাচীন 
পারমাথিক সম্পদের অতিলৌকিক শক্তি 
দশনে আপশার শ্বপম্ম পরিত্াাগ করিয়। 
'ভারতের পরপন্ম সাধনে নিযুক্ত হর, পে 
প্রামও তাভার পক্ষে সাংঘাতিক চইয়াই 
উঠিবে। 


ভারতের 


টাইট্যানিকের তিরোধান 


১৪৯ 


ফলতঃ কি ভারতের কি ঘুরোপের 
পক্ষে এইরূপ পরধশ্মীশীলনের কোনই 
প্রয়োজন ৪ নাই। কারণ মানব প্ররুতির 
মৌলিক একব্বনিবন্ধন, মানুষ আপনার 
প্রকৃতির অন্টসরণ করিয়া, নিষ্ঠামভকারে 
ঘে পথেই চলুক না কেন, পরিণামে 


সেই মূল প্ররুতিকেই প্রাপ্ত হইবে; 
উহার অন্যথা হপ্য়। অসম্তন। সকল 


নদীই যেমন একই সাগ্রগঞ্ে যাইয়া 
আপনার চরিতার্থত! লাভ করে, মেইরূগ 
সকল মানবীর সাধনাই খজুক্টীলভাবে, 
নাগা পথ অতিক্রম করিয়া, পরিণামে থে 
মন্ুয়ান্ে ঘানবপ্রক্রতিমারেরই সাথকত। লা 
হয় সেই- মনুষ্যত্বকেহ প্রাপ্ত হয়| ঘুরোপের 
প্রবাদে 
চরমে 
সেউবূপ 


সিদ্ধান্ত 


একটী কথ! আছে-সকল পথই 
রোম যাঁইর। পৌছার। 
ইতিহাসের ৪ 
মন্দপ্রকারের মানবীয় 
একভ পরম মনগ্াহ 
বস্থকে ফুটাধ। তুলে । ভাগে যেমন ত্যাগের 


নগরে 
সার্ধনীন মানব 
এই মে, 
সাপনাই চরমে 
পরিসমাপ্তি হয় না, শিষ্কাম ভোগে খাউরাই 


ভাগ আপনার সার্থকতা লাভ করে । দেইবূপ 


ভোগ আপনার ৯রিভার্থতার জন্যই 
ক্রমে ভাগের পথ আশুর করিছে বাপা 


ভয় এবং আদিতে ঘষে ভোগ কানাবিযঘের 
অন্থনরণ করির! চলে, ক্রমে ভাগের পণ 
ধরিয়। নিষ্ষাম কম্মযোগের 
মপো আজুচরিতার্থত। লাভ করিতে হর। 


ভাভাকেই 


ঙ স ক 
আধুনিক ঘুরোপীয় সভ্যতার আত্তান্তিক 
(ভোগ লালস। আপনার চরিতার্থতার জঙন্াই 
যে সকল ঘদনিয়মাদির প্রতিষ্ঠ। করিতে 


১৫০ 
বাঁধা হইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধান- 
কালে তাহারই শ্রেষ্ঠতম ফল আমর! 
গ্রত্যঙ্গ করিয়াছি । আধুনিক ভোগের 
আয়োজন করিতে হইলে, বহুলোকের 
সমবেত শ্রম ও সাহ্চধ্য প্রয়োজন 
টাইট্যানিক আপনি তাঁহার দৃষ্টান্ত স্থল। 
এতধড় বিপুলফার অর্ণব্যান পরিচালনার 
জন্য বহালোকের আবশ্যক হর। এই বনু- 
নাক নৌদকম্মচারা ও নাবিকদিগের 
পরিচালনার জন্য প্রত্যেকের কন্মীকম্মের 
একটা নিদ্দিষ্ট বাবস্থ। করাও অপরিহাধা 
হইয়। উঠে। এই সকল বাবস্থার উপরই 
বখন এত আরোহীর স্ুণস্থাচ্ছন্দ্য ও জীবন- 
মরণ করে, তখন 


বিন্দুমাত্র বিপধায় ঘাহাতে ন। ঘটে, তাহার 


হয়। 


নিভর এসকলের 


জন্য কঠোর »শাসনেরও  গ্রয়োজন হয়। 
এক এক খাশি সমু্গামা জাহাজ এক 
কাপ্তান সেই 
জাহাজের কম্মচারী এবং 


একটা ক্ষ রাজোর হাত । 


বাছোর খাজা । 


আরোহ সকলকেই কীপ্তানের আজ্ঞারীন 
হহর়। চটি হয়। না চলিলে জাহাজ 
পরিচালনা অসম্ভব এবং এত লোকের 
প্রাণরর্শ। অসাপা হইয়া পড়ে। সেনা 
শিবিরে পুভোক 4সনাপতির যে গুতৃত্ব 
ও. অধিকার, সমুদ্রগামী  জাহাছের 


প 


কাঞ্ানের সেইরূপ অধিকার ও গ্রভুত্ব রভিরাছে | 


এখানে নাবিক এবং আরোহী সকলেরই 


দণ্ডমুণ্ডের কত্তা-ডাহাজের কাপ্তান। 
যাহারা এই সকল জাহাজে সর্বদ। 
যাতায়াত করিয়। থাকে ও এই সকল 
জাহান্দের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে, 
ভাহারা সকলেই জাহাজের বিধিব্যবস্থ। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বধ, আবাঢ, ১৬১৯ 


মানিয়। চলিতে ও ধানের আদেশ 
পালন করিতে অভ্যন্ত হইয়া যায়। আর। 
এই অভ্যাসের ভিতর দিয়া তাহারা এক 
প্রকারের সংযম শিক্ষাও করিয়া থাকে। 
সংখমের গুণেই আসন্ন মৃত্যুর মুখেও 
টাইট্যাণিকের দবিসহজ্রাধিক আরোহী ও 
নাবিক বিন্দুমাত্র ভয়বিন্গিপ্ত হইয়। উঠে নাই। 
্ সং র্‌ স 
গেল বিশেষ বাবস্থার ও 
বিশেষ বিধানের কথা । হার অন্তরালে 
আধুনিক মুরোগীয় সভ্যতার কতকগুলি 
সাধারণ ধশ্মও বিগ্ঠমান ছিল। এই 
সভ্যতা & সাধনা, যতই কেন ভোগপ্রধান 
হউক না. ইহার পারমাথিক দৃষ্টি অপেক্গারুত 
ক্সীণ ভইদে 9, পরার্থপরতা বস্থতঃ সামান্ত 


এই 


এ তো 


নহে। বিধাতার রাজো অত্যান্ত ভোগী 
সেও কখনও নিতান্ত একাকীত্বের 
কিছু ভো' করিঘে পারে না। 
একদিকে যেমন ভাগের, 
সেরূপ একমাঞজ 
একান্ত একাকী হইয়া থে 


থে 

মধ্যে 
জননমাজই 
অন্যদিকে ভোগেরও 
উপযুক্ত ক্ষেত্র। 
থাকে, সে যেমন ত্যাগের অবসর পার না, 


মেইন্ধূপ ভোগের আয়োজনও করিতে পারে 


না। ভোগের মাআ। যতই বাড়িয়া যাঁর, 
ততই দশজনকে ম্লাইয়া, দশজনের শক্তি 


সাধোর সমবায়ে" সে ভোগের আযোজনও 
করিতে হর। আর এইবূপে দখজনে মিলিয়। 
কোনে। কিছু করিতে গেলেই প্রত্যেকের 
স্বাথ-পরতাকে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যাই, 
কিরৎপরিমাঁণে সম্কৃচিত করিয়া চলিতে হ্য়। 
এই সম্বাঁয়ের শুত্র ধরিয়াই ঘুরোপ এতটা 
অভ্যুয়সম্পন্ন হইয়। উঠিয়াছে। আর দখজনে 


৩য় সংখ্যা ] 
গেলিয়। কাঁজ্জ করিতে যাইয়াই মুরোগীয় 


মমাজে এক প্রকারের পরার্থপরতাঁও বিকাশ 
হইয়াছে । এইরূপে দেশের জন্য ও দশের জন্য 
ত্যাগস্বীকার করা মুরোপীয় সভ্যতার ৪ 
মাধনার একটী সাধারণ ধর্শ হইয়া গিয়াছে। 
এই ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই যুরোপের জাতী 
উরিত্রে একটা অতি উদার বিশ্বপ্রেমের 
'আঁদর্শও ফুটিয়া উঠিয়াছ্ে। টাইট্যানিকের 
তিরোধান কালে আমর। এই সকলেরই একট। 
তি প্রত্যক্ষ গ্রমাথ পাইয়াছি। 
পথে ঘাইয়। ভারত মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল । 
ভোগের পথে খাইয়। যুরোপ সৃত্যুকে তুচ্ছ 
শিখিয়াছে । ভারত বিশ্বের সঙ্গে 
একাম্ব। মাধন করিয়। আপনি স্তুখছ্ঃথের 
গতীত হইয়া জগতের সথখকেই আপনার 
হৃথ ৪ জগতের ছুঃখকেই আপনার দুঃখ 
বলিয়া গ্রহণ ও ভোগ করিবার নিগুট সঙ্কেত 
এাভ করিয়াছিল । এই মহাঁপরিনির্দাণের স্থখ- 
ঢঃখের তত্ব মুরোপ জানে না। এই 
ত্িপ্তণাতীত অবস্থার সংবাদ আধুনিক সভ্যত। 
রাথে না। কিন্ধ আপনি স্থ চাহে বলিয়াই, 
যুরোপ অপরকে স্থখী করিতে চাহে এবং 

আপনি দুঃখের তীব্র হলাহল পান করিতেছে 
খলিরাই, সে বিষের থাতন। জানে এবং 
ভাহারই জন্য জগতের দুঃখীতাপীর সর্গে 
সমবেদন। প্রকাশ করিতে "পারে এবং সেই 
ডঃখ 8 সেই বেদনা উপশম করিবার জন্য 
বখন৭ কোন শ্রম বা তাগ স্বীকার 


০ 


রে 
'বীতে 


নি 
খে 


টাইট্যানিকের তিরোধান 


ত্যাগের, 


১৫১ 


করিতেও বিমুখ হয় না। টাইট্যানিকের 
তিরোধানে কি করিয। মাকে তুচ্ছ করিতে 
হয়। তাহাই দেখিলাম । কেমন করিয়া 
অপরের শ্থে স্ুখালভব ও অপরের ছুঃখে 
ছুঃখান্থভব করিতে হয়, তাহাও দেখিলাম । 
কামা বস্থর অন্বেষণ করিতে যাউয়াও যে 
অসাধারণ সংঘমের গ্রয়োজন হয় এবং এই 
অপরিভার্ধা সধ্যমের আপা দিঘ়াউ যে অতি 
উচ্চ অঙ্গের মন্ষষতও কুটিয়। উঠিতে পারে 
এবং এই পথে ঘাইরাও যে স্বরৃতিসম্পর 
লোকে ক্রমে শিক্কাম কর্মযোগ লাভ করিতে 
পারেন, টাউটানিকের তিরোবানে উভাও 
দেখিলাম । এ সকল দিকেই আধুনিক 
যুরোগীয় সাধন! অসাধারণ উতকর্ন লাভ 
করিয়াছে । টাইটানিক আধুনিক ঘুরোপের 
অসাপারণ বিদ্যাবদির অত্যন্ত নিদর্শনরূপে 
গঠিত হইয়াছিল এবং যুরোগীদ্ন কর্মিগণের 
অসাধারণ কভিতের পরিচয় গ্রদান করিবার 
চন্য সগর্ধে সাগর বক্ষে ভাসিয়াছিল। আর 
যুরোপের ইহসর্পন্ব ভোগপ্রধান সাপনার 
মূলেও সে ভাগবভী লীলাশকতি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, 
তাগারই ভিতর দিয়। শ্রেষ্টতন ঘোঁগশক্তি ৪ 
মোক্ষসম্পদ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, ইভা প্রমাণ 
করিয়াই টাইট্যানিক অতল সাগরতলে 
অন্থর্তিতি হইয়াছে । টাহট্যানিকের তিরো- 
দানে যুরোপ মহীয়ান ৪ জগৎ লাভবান্‌ 
হইয়াছে । 


শশী শি 


১৫২ বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ম, আষাট, ১৩১৯ 


নাহি মে | 


(১) 
নাভি সে উৎসাহ) অ।শা) কামনা) কল্পন! ) 
আজ আমি মরণের ত্যক্ত আবর্জনা । 
শীতে যথা শুষ্ক সরঃ পড়িয়া নীরবে, 
কুয়া! ছুর্গন্ব-ভর! গলিত-পল্পবে। 
উবে গেছে সুখ শোভা স্থরভি হুসার; 
রয়েছে শৈবাল পঙ্ক,_-যা নহে যাবার 


(২) 
রয়েছে পড়িয়া পিচে কি দীন জীবন! 
প্রভাত আঁনে না আর নব জাগরণ। 
ম্ধ্যান্ছে পড়ে না আর নে শ্রম-নিশ্বাগ 
সায়|ক্ধে আসে না৷ আর আপনে বিশ্বান। 
আসেযায় দিনরাঁন। সেই অবপাদ_- 
ম|নে, জ্ঞানে, কর্ে, পঙ্দে্ নাভিক আন্ব।দ। 


(৩) 
ধরা জুড়ে পড়ে আছে সুধু সেই দিন, 
সে ফুল্প উজ্জল চক্ষু হ'তেছে মলিন ! 
চায়-_চায়-_তবু চায়, কি বলিতে চায়, 
হৃদয়ের ভান তার অধরে মিলায় ! 
হাতে ধরি, বুকে পড়ি, মুখে রাখি কাণ। 
শীতল নিষ্পন্দ দেহ। মুদ্রিত নয়ান। 


(৪) 
মরণকালিম। দেহে, তবুকি স্ষমা ! 
রানুর কবলে যেন পুর্ণিমা-চন্্রম] । 
কি মহিমা-_কি ভঙ্গিম।- নির্ভর হৃদয়, 
এখনি জাঁগিবে যেন করি" মৃত্যু জয়। 
কোথা তুমি--কোথা আজ মৃত্া-বিজয়িনী-_ 
সর্ধার্থনাধিকে গৌরী শিবে নারায়ণ! 


(৫) 
দিয় তব বূপগুণ ন! হয় মরণে__ 
বাঁচিলে না কেন আর ছু" দিন জীবনে! 
স্রধুই বঝ।য়ে গেলে,_কি ছিলে আমার--- 
জগতের দার তুমি_জীবনের সার! 
না লইলে প্রেমপূজা-_ প্রেম প্রতিদান, 
না করিতে আবাহন, দেবী অন্তদ্ধান। 


(5) 
ননে হয়,_ছুটে যাই পিছে পিছে তব, 
হউক ন! যত খ, সব দুখ স'ব। 
এক দিন-- কোন দিন--যদি কোন কালে, 
চোখে চোখে দেখা ভয় মেঘ অন্তরালে । 
বলিব না কোন কথ! ; ছুটি করে ধরি”, 
চেয়ে চেয়ে মুখপানে রব বুকে মরি । 


ভ্রীতক্ষয় কুম।র বড়াল। 


হিন্দুর ধর্মের বিচিত্রতা 


হি যাঁহাঁকে ধর্ম বলেন সে বস্তু সনাতন। 
কাঁরবিশেষে তাহার উৎপত্তি হয় নাই। দেশ 
বিশেষে সে ধর্ম আবদ্ধ হয় না! তাহা কেবল 
চিনূধই ধর্ম নহে, মানব মাত্রেরই তাহা ধর্ম 
এই জন্য সে ধর্ম সর্বতোভাবেই সার্বভৌমিক 
৪ সার্ধজনীন। এ ধর্শের নিগুঢ় তন্ব বেদে বা 
বাইবেলে, আতভেম্তা় বা তালষুদে, ব্রিপিটকে 
বা কোরাণে নাই। কারণ-_“বেদাঁঃ বিভিন্ন) | 
তাঁহা স্মৃতিতে নাই; কারণ « স্বৃতয়ো 
নিভিন্নাঃ” । তাহা মুনিজনের মীমাংসা নাই, 
কারণ « নাঁসৌ মুনির্ধ্যদ্য মতং ন ভিন্নং %। 
সে ধন্মের তত্ব “ গুভাযাং নিহিতং ”-_মাঁনব 
গ্ক্কতির মূলে নিহিত আঁছে। আর গৃহা- 
গ্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এবর্ধা সনাতন ও সার্ক 
চনীন। এই ধর্মবিস্ত প্রত্যেক মন্তুষ্যের মূল 
গ্রকু্তি হইতেই ফুটির! উঠে) বাহির হইতে 
পাঁঙারো উপরে আসিয়া চড়িঘা বসে না। 
আঁর সকল মানুষের প্রকৃতি যখন মমান নহে) 
৩খন সকলের ধর্মাও কখনই এক হইতে পাঁরে 
না। হিন্দু এই সত্যটা অতি দৃঢ় করিনা 
 ধরিরাছিলেন বলিরা) কখনই খুষ্টারান্‌ | মুসল- 
খনের মত, আপনার ধর্মীকে অপরের উপরে 
শনাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে হিন্দুর 
মানব-হিতৈষাঁর অভাঁব বুঝধঘ় না) কিন্ত 
তার 'াভীর অধ্যাত্বৃষ্টিইই প্রমাঁণপরিচর 
প্রদান করে। 

ফলতঃ হিন্দু 'যে মাঁনুযুকে কেবল" ভাল 
বাঁসেন, তাহা নহে; মানুষকে জীঁতিবর্ণ- 
নির্বিশেষে ভক্তি করাই তীর সাধনের একটা 
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মুখ্য অঙ্গ। হিন্দুর চক্ষে মানুষ কেবল মামু 
নহেন, কিন্তু নারাঁর়ণ। হিন্দু সাঁধু স্ন্যাসীকে 
কেহ প্রণাম করিলে, “ নমো নারায়ণাঁর” 
বলিয়া, তাঁহারা সে ব্যক্তির প্রতাভিবাঁদন 
করেন। এই রীতিটী জগতের আর কোথাও 
আছে বলিয়া জানি না। খুষ্টায় জগতে 
মানুষের মর্য্যাদা অশেষ প্রকারে বাড়িরাছে, 
স্বীকার করি। “কোনো মানুষ, তাঁর সাংসারিক 
অবস্থা ও সামাজিক পদমর্যাদা যাই থাঁক বা না 
থাঁক 'না কেন, আমা অপেক্ষা হীন নহে”__ 
ইত সাধন করাই গৃীয় সভ্যতার মানব-প্রেমের 
আদর্শ। খুষ্টীর ধর্মে, মিশুপুষ্টের উপদেশে, 
এতদপেক্া একটা উচ্চতর আদর্শেরো আভাস 
গাওয়া যাঁর, স্বীকার কনি। মানুষের 
সেবাতেই থে খৃষ্টের সেব। তয়, গুম সাঁধনাঁর 
এ ভাবটা ফুটিরাছে, মানি। কিন্কু তথাপি 
মান্য যেমনটী আছে, ঠিক সেই ভাবে 
থাঁকিযাই যে আমার অপেক্ষা বড়, আমার 
ভক্তির পাত্র, আঁমাঁর ভজনাৰ আধার ও 
অবলম্বন, হিন্দুর ভ্তি-সাঁধনেতেই কেবল এই 
ভাবটা যেনন ফুটিয়া। উঠিরাঁছে, জগতের আর 
কো গাঁও তেমন ভাবে ফুটিমা উঠে নাই। এই 
জন্ঠ মানুষের প্রতি যে হিন্দুর কখনো ভাঁল- 
বাসার অভাব ছিল বাঁ আছে, তাহা! নভে। 
তবে ভালবাসার অত্যাচারটুকু নাই, ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে । খৃষ্য়ান্‌ যখন 
আঁমাঁকে ভালবাসেন, তখন তিনি আঁকে 
তারই মত করিয়৷ তুলিবাঁর জন্ত বাগ্র হন। 
তীর ধর্মটা যাতে আমি গ্রহণ করি, তার 
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সভ্যতা ও সাধনা যা'তে আমি অবলম্বন করি, 
তাঁর সিদ্ধান্ত সকলকে যা'তে আমি সত্য বলিয়। 
আলিঙ্গন করি, তার জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র 
হইয়া উঠেন। আমি যেমন্টী আছি, তেগন্টা 
থাকিয়! ঘাইব, ইহাতে তাঁর প্রীতির ব্যাঘাত 
জন্মিয়া থাকে । যেখানে প্রীতির একান্ত ব্যাঘাত 
নাও জন্মে, সেখানেও প্রীতি আর প্রীতি থাকে 
না, কিন্তু নিরতিশয় স্গিপ্ধ অন্নকম্পার আকার 
ধারণ করে। , দর্্যাদা, সন্গান, ভক্তি, ইহাই 
সত্য প্রীতির প্রাণ। প্রীতি যেখানে এই 
মর্ধ্যাদা-জ্ঞান রক্ষা করিতে পারে না, সেখানে 
তাহার প্রীতিত্ব নষ্ট হইয়া, তাঁ। অনুকম্পাঁতে 
পরিণত হয়। পাঁ্রিজন-সুলভ প্রীতি তাই প্রকৃত 
পক্ষে প্রীতি নে, কিন্তু অনুকম্পামার। হিন্দুর 
সাধনায় মানুমকে প্রীতি করিবার গন্থা আছে, 
তাহাকে ভক্তি,দিবাঁর বিধান আছে, কিন্তু 
এই পাদ্রিজন-স্থলভ অন্ুকম্পা করিবার স্থান 
নাই! যে যাঁকে অনুকম্পা করে, সে নিজকে 
তার অনুকম্প।র পাঁর অপেঙ্গা শ্রেচ বলিরা 
ভাঁবিবেই 'ভাঁবিবে। মুখে স্বীকার না করিলে ৪ 
এই শ্রেষঠত্বাভিগান অস্তঃদপিলার মত, তাঁভার 
গ্রাণের ভিতরে লুক।ইযা থাঁকিবেই থাঁকিবে। 
এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান যে স্ত্রে ও থে আকাঁরেই 
মানুষ্বের প্রাণে প্রবেশ করুক না কেন, ইন 
যে ধর্দসাধনের আত্যন্তিক শত্রু, হিন্দু ইভা 
জাঁনেন। সুতরাং তিনি লোককে ভক্তি 
দিতেই চাঁহেন, তাহাকে অন্ুকম্পা করিবার 
জন্য কদাঁপি ইচ্ছা করেন না। জার 
যেযাঁ'কে ভক্তি করে, সে তার গুণভাঁগেরই 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলে, দোঁধভাঁগকে তন 
তর করিয়া অন্বেষণ করে না। তা'কে ভক্তি 
দিতেই সে চা্ে। তাঁকে উদ্ধার করিবার জন্ত 
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ব্যাকুল হইয়! উঠে না? জগতের প্রচারক- 
ধর্ম সকলে দুনিয়ার লোৌককে উদ্ধার করিবাঁর 
বাসনাটাই অত্যন্ত প্রবল। হিন্দুর এ বাসনা 
নাই বলিয়া, হিন্দুর ধর্ম প্রচাঁরক-ধর্ম নহে। 
আর ধশ্মবস্তকে মানুষের মূল প্রকৃতির অন্তঃস্থলে 
গ্রতিষিত করিরাই, হিন্দুর ধর্শা প্রচারক-ধর্ম 
হইতে পারে নাই। 

কারণ, মাঁছষের ভিতরকাঁর প্রকৃতি 
হইতেই যখন তার ধর্ম ফুটিরা উঠে, তগন 
ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অন্তঃগ্রকৃতির বিভিন্নত| 
নিবন্ধন, তাহাদের ধর্মও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন 
আঁকাঁর ধারণ করিবে: আর এই তত্টী 
অতি দু ভাঁবে ধরিরাছিলেন বলিরাঁই হিন্দুর 
ধর্ম যেন একদিকে খুষ্টায়ান্, মুসলমান্‌ 
প্রভৃতি মতবদ্ধ ধর্ের টার ছুনিয়ার লোঁককে 
আপনার ভিতরে টানিয়া আঁনিবার চেষ্টা 
করেন নাই; দেইরূুপ নিজের ভিতরেও 
অশেষ প্রক্কারের বিচিত্রতাঁর সমাবেশ করিতে 
গারিয়াছেন। যেভাবে ও যে আর্থে খুষ্টারান্‌ 
ধর্মী বা মুপলমান্‌ ধর্মকে একট! ধর্খা বল 
যাইতে পাঁরে, হিন্দুর ধর্মকে সেই ভাবে ও 
দেই অর্থে একটা ধর্ম বলা যাঁর না। বিশাল 
হিন্দুর ধর্খের আশ্রয়ে এমন অনেক লোক 
আছেন, যাঁভাদিগকে মোটামুটি জড়োগাসক 
বল। নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। ইন্টার! 
যে কাষ্ঠলোষ্টরের পুঁজ! করেনঃ তাহ! নহে। 
জগতের অতিশয় নিয়ন্তরের সাঁধনাতেও্ত জড় 
বণিরা জড়ের উপ1সন। নাই । কিন্তু এই সকল 
জড়োপাপক জড় ভাঁধাঁরে 'অজড়ের অধাস 
করিয়াই, তাহার পুজা করেন। এই অধ্যাস- 
জনিত উপাঁসনাঁকে বেদান্তে গ্রতীকোপাসনা 
বলেন। হিন্দুর ধরো যেমন এই নিয়ত 
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অধিকারের প্রতীকোগাননা আছে ; তেগনি 
ামংখ্য দেবদেবীর-পূজাও প্রচলিত রহিয়।ছে। 
ভার এই সকল দেবদেবী যে সকলেই এক 
জাতীয় তাঁহা, নহে। শিতলা বা ওলাঁবিবির 
পুছা যে শ্রেণীর, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী 
গ্রতৃতি পৌরাণিক দেবদেবীর পুজা সে শ্রেণীর 


নহে। আবার এই সকল পৌরাণিক 
দেবদেবীর ভজন যে শ্রেণীর, ভক্তিগ্রাণ 


বৈষ্ণব বা শৈব পিদ্ধান্তের রাধাকফের বা 
শিবশক্তির ভজনা সে শ্রেণীর নহে। হিন্দুর 
ধর্ম যেমন অতি নিয় অধিকারের প্রতীকে।- 
গানার ব্যবস্থা আছে, তেমনি মধ্যমাধিকারের 
সন্পছুপাঁপনার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। ছুই বস্তর 
মধ্যে কোনো সাগান্ত ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, 
ইহাদের কষুপ্রতর যে স্ত,--এবং ক্ষুদ্রতর বলিরই 
যাঁহ। বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়ের আয়ন্ত১_তাতাঁর 
সাঠাষ্যে বৃহত্তর বস্তুর যাহাজ্ঞানলাভ করা যাঁর, 
তাহাকে সম্পদজ্ঞান বলে। ভূগোল শিক্ষার্থী 
দু ও করায়ন্ত কমলালেবুর সাহাঁষ্যে অনৃষ্ট ও 
অনাধন্ত পৃথিবীর আকারের যে জ্ঞানলাঁভ 
করেন, তাভা৷ এই সম্পদজ্ঞান। কমলালেবু ও 
পৃথিবীর মধ্যে আকারগত যে সামান্ট ধর্ম 
আছে, কমলালেবুকে সন্মখে রাখিয়া, সেই 
মাগান্ধর্্ অবলম্বনে কেহ যদি অদুষ্ট পৃথিবীর 
দ্যান ও আরাধনা করিতে যাঁন। তার সে 
উপাধনাকে সম্পছুপাঁসনা বলা যাইবে। সুর্যের 
সঙ্গে ব্র্ষব্রস্তরও কতকট। সামান্য ধর্ম আছে। 
সর্্য স্বপ্রকাশ ; আর কিছুতে স্রধ্যকে প্রকাশ 
করিতে পাঁরে না) কুর্যয নিজেই নিজকে প্রকাশিত 
করেন। আর নিজকে প্রকাশিত ,করিতে 
থাইয়াই যুগপৎ তিনি এই জগতকেও লোৌকচঙ্গ 
প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সুতরাং সর্যয যেমন 


হিন্দুর ধর্দ্ের বিচিত্রতা 
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স্বগ্রকাঁশ, তেমনি জগতপ্রকাশক। চিংন্বরূপ 
বরঙ্গবস্থও স্বপ্রকাঁশ ও জগত প্রকাশক । সেই 
চিদীলৌকেই আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্িয় জগতের 
যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়কে জানিতেছে। আঁর এই 
বিশ্বকে এইভাবে প্রকাশিত করিতে যাঁইয়াই, 
চিৎজ্যোতি যে ব্রহ্ধবণ্ড তাহ! আপনাকেও 
প্রকাশিত করিতেছেন । এই জন্যই আ্ুতি 
কহেন “তদ্বিষোঃ পরমম্‌ পদং সদা পণ্ঠত্তি 
শরয়ঃ দিবিব চক্ষুরাততং।”” বদ্ধবন্র সঙ্গ 
সর্যোর এই সামান্ত ধন্ম লক্গা করিয়া, 
গারবিমন্ত্-সাঁভাঘো এই প্রত্যক্গ সবিতার 
ধ্যান *ও আরাধনা করা সম্পতপাসনার 
অন্তর্থত। নেমন ক্ুর্যেযাপাসনা, তেমনি 
মনোগাঁনা। তেমনি প্রাণোপাঁসনা) এ সকলই 
সম্পদুপাঁধন। । কিন্তু হিন্দুর ধন্মে আরো 
উচ্চ অঙ্গের স্বরূপ-উপাননারও ব্যবস্থা আছে। 
এখানে সর্বপ্রকারের ইন্দ্রিয়চেষ্টার 'নৈষ- 
রিক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই আত্যস্তিক 
নিবৃত্তিলভ করা আবশ্তক করে। এই 
নিবৃত্তিলাঁভ হইলে, উপাসক আত্ম্বরূপে 
অবস্থিতি করি, সমাঁণিযোগে প্র্গস্বরূপের 
সাক্ষাৎকার পাইয়া, স্বরূপোঁপাসনার অধিকারী 
ভয়েন। কিন্ত এই স্বরূপোপাসনাতেই হিন্দুর 
সাধনা আপনার চরম চরিতার্ঘত। লাভ করে 
না। ব্ষক্ানের অধিকাঁরেই স্বরূপোগাসনার 
প্রতিষ্ঠা। কিন্য এই ব্রক্মজ্ঞানের উপরেও 
উন্নততর অবস্থা! আছে। দে লীলার অবস্থা । 
এখানে উপনিধদের তরঙ্গ ভাগবতের লীলার- 
সময় 'ভগবাঁনরূপে ফুটিনা উঠেন। আর 
সাধক উপনিধদ যাঁহাঁকে “রসে বৈ সঃ? 
তিনি রসম্বরূপ বলিগ্নাছিলেন, তাহাঁকেই নিখিল- 
রসামৃতমুসিিপে প্রত্যঞ্ষ করিয়া তাহারই এই 
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নিখিললীলারসে আত্যন্তিকভাবে আপন।কে 
বিসর্জান করিয়া, জীবনুক্তিলাভ করেন। 
কাষ্ঠলোষ্ট্রের উপাসক হইতে এই জীবনুক্ত 
মহাপুরুষগণ পর্যাত্ত, নকল শ্রেণীর সাঁধকই 
হিন্দুগোষ্টতৃক্ত । ইহারা সকলেই আঁপন আগন 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া খজু কুটাল, 
উচ্চ নিম্ন, বিবিধ পন্থা! অবলম্বনে একই চরম 
সাধ্যের সাধনা করিতেছেন। আর ধর্মবস্তুকে 
মানুষের প্রকৃতির মূলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, 
হিন্দুর ধর্ম * আপনার মধ্যে এমন অশেষ 
বিচিত্রতাঁর সমাবেশ করিতে পারিয়াছে। 

ফলত: মানবপ্রক্ৃতি হইতেই যদি 'ধর্দের 
উৎপত্তি হয়, তবে এই প্রকৃতিতে যেমন অশেষ 
বিচিত্রতা থাকিবেই থাকিবে তেমনি এই প্রকৃতি 
সকলের সমাঁন নয় বলিয়া, মানুষের মতাঁমতও 
কখনো এক ,হয় না, তার শক্তি সাধ্যও 
কখনো সমান হয় না । আমাদের মতামত 
তে! আঁর আকাঁশ হইতে উড়িয়া পড়ে না; 
আমাদের মনের, বুদ্ধির, প্রজ্ঞর যতটা 
বিকাশ হইয়াছে ও যে সকল বাহিরের বিষয়ের 
সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া এই মন ও 
বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সকলের 
ফলেই আমাদের মতামত গড়িয়া উঠে। অতএব 
যেখানে লোকের, মনবুদ্ধি ঠিক এক রকম 
বিকশিত হয় নাই, আর যেখাঁনে তাহাদের 
বাহিরের অভিজ্ঞতাও সমাঁন নয়, সেখানে 
তাদের মতামত কদাপি সমাঁন হইতেই পারে 
না। মানুষের সত্যিকাঁর মতামত যদি ভ্রান্ত হয়, 
সেত্রাস্তির নিরসন করিতে হইলে, তাহাঁর 
মনের প্রকৃতিটাকে বদলাইতে হইবে, আর 
তার সঙ্গে সঙ্গে যে কল পরিপার্থিক অবস্থা 
ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সেই মানস প্রক্কতিটী 
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এতাঁবৎকাঁল আপনার 'দার্ঘকত| লাভের চেষ্ট 
করিয়াছে, সে সকল অবস্থা এবং ব্যবস্থাও 
যথাসম্ভব পরিবর্তন ঘটান আবশ্তক হইবে! 
নতুবা কখনই তার সত্যিকার মতামত গুলির 
সংশোধন বা পরিবর্তন সম্ভব হইবে না। খুষ্টীরান্‌ 
প্রভৃতি জগতের প্রচারকধর্মা এই সত্যটা 'ভাল 
করিয়৷ ধরিতে পারেন নাই। এ সকল ধর্ণ 
নান! অবস্থার, নাঁনা অধিকারের, নানা জাতির 
মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা 
করেন। তার ফল এই দীড়ার যে খুষ্টারান্‌ 
প্রভৃতি ধশ্মের কথাগুলিই এই সকল লোকে 
শিখিয়! রাখে। সে সকল কথার অন্তরালে গে 
সকল নিগুঢ় তত্ব লুকাইয়া আছে, তাঁগ 
কিছুভেই ধরিতে পারে না । এবং এইজন্য কালি 
ক্রমে হীন অধিক|রের লোকের মধ্যে এই 
সকল তত্ব প্রচাঁরিত হইরা, হীন অর্থ পাঁইয়া, 
ুষ্টারান্‌ প্রভৃতি প্রচারকধর্ম সকলের মৌলিক 
শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই রক্ষা করা আর সম্তব হয 
না 

বিশুখৃষ্ট জুদিয়ার লোৌক। ইছ্‌দীর 
সাধনার পরিণত ফলরূপেই সে দেশে যিশুধুষ্টের 
জন্ম হয়। যিশুখুষ্টের উপদেশ ও সাঁধনপন্থার 
সঙ্গে ইহুদীয় সাঁধনাঁর ও ইুদীর সগাঁজ-জীবনের 
একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই 
সকল উপদেশ ও সাধন যখন প্রাচীন গ্রীশী 
চিন্তার সঙ্গে গিলিয়৷ গেল, গ্রীশীয় সমাঁজের 
সুধীগণ যখন যিশুগুষ্টের ধর্মকে গ্রহণ*ও সাঁধন 
করিতে আর্ত করিলেন, তখন এই ধম্মই 
এক *নূতন আকার ধারণ করিতে লাঁগিল। 
ইহুদীয়, লাধনার ঝোঁক চিরদিনই কর্থের দিকে 
ছিল। জিহোভাঁর সঙ্গে ইহুদীয় জাতির আদি- 
পুরুষ এব্রাহেমের একটা বিশেষ সর্তের উপরেই 


ওয় সংখ্যা ] 


গ্রাটীন ইহুদীর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য 
উন্দীয় ধর্মকে আজিকালিকাঁর পঙ্ডিতের! সর্তের 
ধর্ম বা কভেন্তাণ্ট্যাল্‌ রিলিজিয়ন--0০*)০৭)৮- 
111:0109/--বপিরা থাকেন । «তোমরা 
আদার হুকুম মানিয়। চল, আগাঁর নিদিষ্ট 
পথের অনুসরণ কর, আগাঁকে তোঁমাঁদের এক 
মার দেবতা! বলির! গ্রহণ কর) আমিও 
(তামাদিগকে আমার নিজের লোঁক বলিয়! 
সর্ধদা রক্ষা করিব ও জগতের অপরাপর 
জাতি সকলের মধ্যে তোঁমাঁদিগকে বাঁড়াইয়! 
দিব”__ইছুদী-দেবতা জিহোভাঁর এই সর্তের 
উপরেই ইহুদীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 
ইছুদীর ধর্ম কর্ম-প্রধান । আর কর্মপ্গ্রধান 
বলিয়াই ইহুদীয় গদ্থায় আত্যন্তিক বৈধভাব বা 
লিগ্যালিজম (1150) ) দেখা গিয়া থাঁকে 
যিশুথুষ্টের উপদেশে এই বিধিআন্গত্যই 
দাঁস্যরসের দ্বারা অনুরপ্ধিত হইয়া একটা 
অর্পাধারণ উৎকর্ষ লাঁভ করে। কেহ কেহ 
ঘিশুর রসকে বাঁৎসল্য বলিয়াছেন, জানি । যিশু 
আপনার উপাস্যকে সর্বনাই পিতা সম্বোধন 
করিয়া, আপনাকে তাহাঁর পুত্ররূপেই দেখি- 
তেন, ইহাঁও সত্য। পিভৃভঁদেশের একান্তিক 
ও মাপ্রেম আন্ুগত্যই যিশুর সাধনার মূল বস্তু । 
গিতৃইচ্ছার সঙ্গে আপনার ইচ্ছার আত্যন্তিক 
যোগ মাধনেই এই আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ 
হইয়া থাকে । কিন্তু এই যৌগ দাঁস্য সাধনেও 
সম্ভব এই যোগ দাস্যরসেরও সাধ্য । 
ইহাই দাস্য ভাবের বিশেষত্ব। দাঁস্যের রস 
উচ্চতর বাঁৎসল্যত্বেও আছে। পুর্ব পূর্ধধ রসের 
ভাব পরে পরে বৈসে।” কিন্তু ইহা,বাৎসল্যের 
বিশেষত্ব নহে । দাস সর্বদাই প্রভুর আল্ঞাধীন 
হইয়া চপিতে চাহে। প্রভুর আজ্ঞা-পালনেই 


হিন্দুর ধরে বিচিত্রতা 
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তার স্থগ, তার আনন্দ, তার সর্ববিধ শ্রেষ্ঠ 
সার্থকতা লাভ হইল মনে কৰে। পুত্র পিতার 
অন্থগত হয় বটে, কিন্তু সে আনুগত্যের প্রকৃতি 
স্বতন্্। তার মধ্যে এমন একটা মুক্তভাঁব 
থাঁকে, এমন একটী সহজ স্বাধীনতা থাকে, যাঁহা 
দাঁসয সম্বন্ধে পাওয়া যাঁয় না। পুল্র পিতাঁর 
কথা যদি কখনও নাও শোনে, তাঁহাতে তার 
বাঁৎল্য রসের নিতাস্ত ব/াঁঘাত হয় না। পুল্র 
কখনও বা অ।পনাঁকে পিতার সমান, কখন'ও 
বা পিতা অপেক্ষা বড়ও মনে করিয়া থাকে, 
আর কখনও বা আপনাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও 
অসঙ্কার বলিরাঁও ভাঁবে। এরূপ রসনৈচিত্র্য 
দাঁস্যভাবে পাওয়া যার না। এ সকল বৈচিত্র্য 
ধিশুর মধ্যেও দেখা যাঁর নাঈ, এইজন্ই ধিশুর 
ভাবকে ঠিক বাঁৎসল্য বলা যান না। এরূপ ভাঁবের 
সঙ্গে ইহুদীর সাধনার একাণ্তিক সঙ্গতি অসম্ভব 
ছিল। কিন্ত এই কর্ম-গ্রধান ঘিশুধশ্মই যখন 
গ্রীশে যাইয়া পড়িল, প্রীশীর সাধনা যখন মিশুক 
আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই 
তাহার মৌলিক বৈধীভাবটা ক্ষীণ হইতে 
লাগিলঃ এবং আঁদিতে যে ধর্শ কর্ম-প্রধান 
ছিল, তাহাই ক্রমে নৃতন মাটির নূতন রসের 
জোরে একান্তই জ্ঞানপ্রধাঁন হইয়া উঠিল। 
আনর৷ আজি কাপি যহাকে খুষ্টার/ন্‌ ধর্শ 
বলিয়া জাঁনি, তাহার ইজ্দীয় ভাঁব একেবারে 
লোপ না পাইলেও নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া 
গিয়াছে। আর গ্রীশের দার্শানক চিন্তার 
গ্রাভাবেই তাহাঁর মধ্যে অতি গভীর তর্বা্গের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। খৃষ্টার ব্রিত্ববাদ প্রভৃতি 
গভীর তন্বকথা প্রীশেরই কথা, ইহুদীর কথা 
নহে। যিশুর ইনুদী শিধ্যগণের হাঁতে এ সকল 
ফোটে নাই। আলেক্জেগ্িয়ার তত্বজ্ঞানী- 
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দের নিকট হইতেই বর্তমান খৃঠীয়ান্‌ ধর্মের 
সকল প্রকারের গভীর তত্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
আবার যখন, কালক্রনে এই খুষ্টীর ধর্মই 
রোমক সাধনার সঙ্গে িলিয়৷ গেল, তখন এই 
নৃতন সাধনার প্রভাবে, তাহার মধ্যে পুনরায় 
একটা প্রবল বৈধীভাঁবেরও প্রতিষ্ঠা হইল। 
ৃ্টীয়ান্‌ ধর্ম প্রচারকধর্ণ ॥ নানা সনয়ে নানা 
গোকের মধ্যে এই ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা 
হইছে! কিন্তু সর্বদা ও সর্বরই এই সকল 
বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে 
মিলিত হইর1) ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন 
লোকের মধ্যে, এই একই ধর্ম নানা আকারও 
ধারণ করিয়াছে। খুষ্টবন্মের মূল কথাগুলি 
সকল স্থানেই রহিয়াঁছে। কিন্ত সর্বত্র একই 
অর্থে এই সকল কথা লোকে বোঝে নাই, 
বুঝিতে পারে না,। 

ফলত: কেবল বিখেম বিশেষ ধর্ম সম্বদ্েই 
এ কথ সত্য, সাধারণ ভাবে নকল ধর্ম সম্বন্ধে 
সত্য নয়, এমন কথাও বল! যায় না। জগতের 
অসংখা পৃষ্টউপাসকদিগের সকলের অন্তরে পৃষ্ট 
যেমন এক নহেন,ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অন্তরে € 
সাধন!তে একই খৃষ্ট অসংখ্য রূপ ধারণ করিয়া 
আছেন? সেইবপ প্রত্যেকে ঈশ্ববও অপরের 
ঈশ্বর হইতে স্বতস্্। জগতের নানা লোকে, নান! 
নামে যেমন একই ঈশ্বরের ভঞ্গনা করে, ইহ। 
সতা। তেমনি প্রত্যেক লোকের অন্তরের 
ঈশ্বরান্ুভৃতি ও ঈশ্বরোপলন্ধি যে অপর 
লোকের ইঈশ্বরামুভূতি হইতে পৃথক, ইহাও 
সত্য। ব্রহ্ম বল, জিহবোভা বল; ঈশ্বর বল, 
খোদা বল বিষুঃ বল, শিৰ বল) রাধা বল 
শক্তি বল, যে নামেই পরমতত্বকে ব্যক্ত করিতে 
চেষ্ট। কর ন! কেন, এ সকল নামের অন্তরালে 
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যে সতা বস্তুর অনুভূতি থকে, তাহ! তোমার 
নিজের, তোমার ভিতরকার প্রকৃতির দ্বারা, 
সেই গ্রক্কৃতির রমে রঞ্িত হইয়। আছে। 
তোমার প্রকৃতি যদি তামসিক হয়, সাত্বিক 
বিষুমন্্র গ্রহণ করিলেই তোমার প্রাণের মধ্যে 
যে দেবতার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা 
কখনে| সাত্বিক হইবে ন|; হইতেই পারে না। 
এই জগ্ঠ সাধকের প্রকৃতির বিশেষত্ব নিবন্ধন 
অনেক শৈব এবং শাক্ত সাধকও প্রকৃত বৈষ্ণব 
হইয়। থাকেন' অনেক বৈষ্ণব সাধকও ঘোরতর 
শান্ত হইয়। রহেন। অনেক নিরাকারবাদী 
্রঙ্গ৪ ভিতরে ভিতরে ঘোরতর পৌন্তলিক 
হইয়। রহেন। আর অনেক দেবোপাসকও 
বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক শ্রীসপ্পদ লাভ করিয়া, 
দেবতার নামে ও দেববিগ্রহে সেই «“অলখ 
নিরঞ্রনেধই” ভঙ্গন] করিয়। থাকেন। “জয় 
জ্যে।তিশ্মর ৮ বলিয়া অনেক ব্রঙ্গোপাসকও চক্ষু 
বুজিয়া! কেবল একট! জগৎজোড়া আগুণের 
ইন্কাই হয়ত দেখেন; আর কখনে|। উচ্চ 
প্রক্কতির কোনে মাকারোপানকও হয়ত, “জয় 
জ্যোতিশ্নয় ” বলিতে বলিতেই ধ)ান মগ্ন হইয়া 
আপনার অন্তরে স্বপ্রকাশ ও জগত্প্রকাশক 
চিজ্জ্যোতিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কোনে! 
আকার সন্ম,খে না রাখিণেই যে অমূর্তের মানস- 
পূজা হয়, আর বাহ্মুত্তির সম্মুখে ঝঁনলেই 
সর্বদা যে মূর্ভেরই পূজ। করিতে হয় সেখানে 
অধূর্তের প্রকাশ অনস্তব ও অসাধ্য, তাহা নহে। 
দেবতার মূর্ত-প্রকাশ ও অমূর্ত-প্রকাশ উভদ্ই 
বাহিরের মৃত্তির প্রতিষ্ঠার বা তাহার অভাবের 
উপরে নির্ভর করে ন|। কিন্তু উপাদকের 
ভিতরকার প্রকৃতির উপরেই একান্তভাবে 
নির্ভর করিয়া থাকে। যাহার ভিতরকার 
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প্রকৃতির মধ্যে অতীক্িয় জগতের প্রকাঁশ ও 
প্রতিষ্ট| হয় নাই, তাহাকে অমূর্তের উপাসনায় 
প্রবৃত্ত করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে কেবল শব্ধ 
নাত্রই শুনিবে, সে শব্দের মর্শ গৃহণে কখনই 
সমর্থ হইবে না। সে নিরাকারের ভজন! 
করিতে যাইয়া, দেবতাপক্ষে যত ইন্দ্রিয়ের 
উপরে যাইবার চেষ্টা করিবে, নিজের 
নাংসারিক ও নৈষয়িক জীবনে ততই ইন্জিয়ের 
ও বিষয়ের দ্বারা আরও অধিক অভিভূত হইয়া 
পড়িবেই পড়িবে। প্রোটেট্ট্যাপ্ট খুষ্টীয়ান 
সম্প্রদায় তার সাক্ষ্য। আর যার প্রকৃতি 
অঠীন্রিয়ের অধিকারে যাইয়৷ পৌছিয়ছে, 
সে রাম নামই করুক, আর গ্রষ্ট নামই করুক, 
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সেসেই নামের ভিতরেই যিনি নামরূপেব 
অতীত তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। 
অনেক হিন্দু ও কা|থলিক খষ্টীয়ান্‌ সাধক ইহার 
গ্রমাণ। আর হিন্দু এ সকল তত্ব অতি 
পরিস্ক(ররূপে ধরিয়াছেন বলিয়াই, ওাহার ধর্ছে 
মূর্ত ও অমুর্ধ, সাকার ও নিরাকার, আত 
ঘোরতর তামমিক। অতি প্রবল রাজসিক, ও 
নিরতিশয় সাত্বিক, এই সকল বিচি ও 
পরস্পর বিরোধী মহা মতের ও স্গধন-সিদ্ধা/ন্তর 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর ধশ্মের ত্বকে গুহাতে-_ 
মাঁনব প্রকৃতির মূলে__প্রতিষ্টিত ক রিয়াই, হিন্দু 
আপনীর ধন্মকে এত উদার ও তাভাতে এত 
বিচিদ্্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন। 

হরিদাস ভারতী । 


ভারত, আয়লণাণ্ড ও ব্রিটিশ-স।গ্রাজ্য নীতি 


কেবল চীনের অভ্যুত্থান বা গ্যান্ই- 
লামিজমের আঁশি্কা হইতেই ঘে লাঁট 
হার্ডিগ্ধের বর্তমান ভাঁরত-শাঁসন-নীতির 
গ্রতিঠা হইয়াছে, তাঁহা নভে। সমস্ত সভ্য- 
'ভগতের, এবং বিশেষতঃ বিটিশ সানাজোর 
বর্ধমান অবস্থার সঙ্গে ইহার অতি. ঘনিষ্ঠ 
বোগাঁযোগ রহিয়াছে । সভ্যঞ্জগতে তিনটী 
'পপগুল শক্তি ক্রমে 'পরষ্পরের বিরুদ্ধে ভাঁত্ম- 
গরতিষ্ঠারং আয়োজন করিতেছে । সমগ্র 
গেতাঙ্গ জাতি সকল, আশিয়া ওআফি- 
কার অভিনব অভ্াদয় আঁকাঁজখা দেখিয়া 
টন হইয়া উঠিয়াছে। এই আকাজ্ার 
মদ্পতার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে 
খিত-কৃষ্ণের একটা তুমুল বিরোধ বাধিবাঁর 


জাগিয়াছে। শ্বেতাঙগসমাঁজ এখন 
এশিয়ায় ও আফ্রিকার যে অসংঘত প্রভাব 
ও প্রভূত্ব বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, ইভা আঁর 
বেশি দিন যে অগ্রতিভত থাকিবে, এমন 
মনে ভয় না। জাপানের অভ্যাদয়-লাঁভের 
সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ও পূর্ব 'আশিয়ায় ঘুরোপের 
রাঁজ্য-বিস্তাঁর চেষ্টা চিরদিনের জন্ট প্রতিহত 
হইরাঁছে। চীনের অভ্যুথানের ফলে আশিয়ার 
মুরোপের প্রভাব আরও কমিতে আারন্ত 
করিবে । ক্রমে হয়ত মুরোপীয় জাতি সকলকে 
কেবল যে ভাঁশিয়া ছাড়িরা যাইতে হইবে। 
তাহা নহে; কিন্তু একবাঁর যদি চীন-জাঁগান 
একরিত হইয়া) একটা! মঙ্গাঁলীর শক্তিস্থজ্য গড়িয়া 
তুলিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার ছুর্ণিবার 


ভাঁশছ। 
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আস্মপ্রসারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে 
মুরোপের পক্ষে আত্মরক্ষা করাঁও কঠিন হইয়া 
উঠিতে পারে । রুশ-জাঁপান সমরের অবসান 
হইতেই মুরোপের প্রাণে এ আতঙ্কের উৎপত্তি 
হইয়াছে। রুশ, আমেরিকা ও ইংলও, এবা 
সকলেই স্বক্লবিস্তর এই আতঙ্কের দ্বারা অভিভূত 
হইয়াঁছেন। এইজন্টই যে রুশিয়! শতাধিক 
কাঁল হইতে ইংলগ্ডের প্রবল প্রতিদন্দী হইয়া 
ছিল, যাঁর ভ্বয়ে ভারতে ব্রিটিশগ্রভূশক্কি 
সততই সন্বস্ত হইয়া থাঁকিত, ঘাঁহাঁকে সন্দেহের 
ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখা ভারতীয় ইংরেজ- 
শাঁদনবর্তাদের একরূপ প্রকৃতিগত ইয়া 
পড়িয়াছিল, আজ গেই রুশিয়ার সঙ্গেই 
ব্রিটিশ-রাঁজ আগ্রহাতিশয় সহকারে বিশেষভাবে 
সৌখ্যবন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করিয়|ছেন। 
জাঁপাঁন-চীনের" অভ্যুদর যেমন কুশিয়াঁর 
তেমনি আমেরিকাঁরও আশঙ্কার হেতু হইয়াছে । 
তাঁর এইজন্যই ইংলগের সঙ্গে সর্বপ্রকাঁরের 
সম্ভাবিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটা 
সাঁলিশীর ব্যবস্থা করিতে আমেরিকা এতট। ব্যগর 
হইয়াঁছে। শ্বেতাঙ্গ সম'জ এইরূপে যথাসাধ্য 
আপনাদের ঘরাঁও বিবাদ মিট|ইবাঁর জন্য 
ব্যাকুল হইয়া পড়িরাছেন। এই ব্যাকুলতাঁর 
অন্তরালে দীর্বকাঁলনিগীড়িত কৃষ্ণাগ-সমাঁজের 
আকম্মিক অভ্যুথানের আশঙ্কা জাগিয়া 
আছে। এই আঁশঙ্ষার তাঁড়নাঁয় ব্রিটিশ- 
সামাজোর ভিতরকার বিবাঁদগুলাও অতি 
সত্বর মিটাঁনো আবগ্তক হইয়াছে। ইংরেজ 
মগ্ত্রিসমাজ আজ যে এত ব্যস্ত ও ব্যগ হইরা 
আরল্যাণ্ডে “হোমরুল” বা স্বরাঁজ-প্রতিষ্ঠা 
করিতে উদ্যত হইরাঁছেন, ইহার পশ্চাঁতেও 
প্রত্যক্ষভাবে না৷ হইলেও) অগরোক্ষে এই 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ম, আষাটু, ১৬১৯ 


আশঙ্কাই জাগিয়৷ আঁছেধ ব্রিটিশ-সাঁমাঁজোর 
শান্তি-স্থাপন ও ঘননিবিষ্টতা সাধনের জন্ট 
সর্বাঞ্জে এই পুরাঁতন বিবাদটা মিটানো 
আঁবগ্ঠক হইয়াছে । কিন্তু আঁয়ল্যা্ডে এই 
হোঁমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্টিত হইলেই প্রিটিশ 
যুক্তরাজ্যের অপরাপর গুদেশেও অনুরূপ 
“হোঁমরুল” বা স্বর'জ প্রতিষ্ঠা করা! আবগ্ঠক 
হইয়া উঠিবে। ফলতঃ আঁয়লর্ণাণ্ডে হোঁমরুল 
গরতিষ্ঠার সংস্বপপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ 
রাজমন্ত্িগণ।  ক্বটল্যাণ্ডে এবং ওয়েলসেও 
ক্রমে অন্রূপ শাঁসন-তন্রপ্রতিঠিত হইবে, এই 
অভিপ্রারও ব্যক্ত করেন। আরলাণ্ডের 
ভোঁমরুল-বিল পাঁশ হইলে; সেখানে একটা 
পালেদেণ্ট গ্রতিঠিত হইবে, এবং আঁরলর্ণাণ্ডের 
শাসন কর্তাগণকে এই গাঁলেমেন্টের অধীন 
হইয়া থাকিতে হইবে! 
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ভইরিশ স্বরাঁজ-পন্থীগণ বহুদিন হইতে 
ইাই টাহিতেছিলেন। এতাঁবৎকাঁল ইংরেজ 
রাষ্ট্রনীতিকগণ কিছুতেই আঁয়লগাণ্ডের এই 
প্রার্থনা পূর্ণ করিতে রাজি হন নাই। 
এরূপভাবে বাবণের চিতাঁর ন্যার একট। 
প্রথমিত বিদ্বেবহ্ি আরলর্াণ্ডে জাগাইর। 
রাঁখিলে ব্রিটিশ, সাঁমাজ্যের পক্ষে সর্বপ্রকাঁর 
সম্তাবিত আশঙ্কার গ্রতিরোঁধ করিয়া সমণকরূপে 
আত্মরক্ষণ করা যে একান্ত তসাধ্য না হইলেও, 
নিতাত্তই ছুঃসাধ্য হইবে, ইহা দেখিরা শুনিরাহ, 
বর্তমান, 'মন্ত্রিমাজ আয়লাঁণ্ডে হোঁমরুল- 
প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই 
স্বরাজ পাইয়া আইরিশগণ ব্রিটিশ-সামাজোর 


ওয় সংখ। ] 


সঙ্গে সর্বপ্রকারেব সন্বন্ধচ্ছেদনে করিতে 
চেষ্টা করিবেন। এ আশঙ্কা কখনই বেশী 
ছিল না, এখন একেবারেই নাই। বরং 
ইংরাজসমাঁজের রা্টনীতিবিশারদগণ এখন 
এইটিই বুঝিরাছেন যে, আয়ল্ণাঁগকে জোর 
করিরা ধ্রিটিশমামাঞ্ের অন্তরভৃত রাখিবার 
চেষ্টাতে সেই সাম্বাজ্ের শক্তিও ঘনিষ্টুতা 
থে পরিমাণে নষ্ট হইবে, আয়লণাতে স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, সে পরিমাণে নষ্ট হইবার 
কোনোই আশঙ্কা নাই। বরং তাহাতে, 
মামাজোর অঙ্গীভূত থাকিয়া আত্ম-প্রতিষঠ 
ও আাম্ম-মফলতা লাভের সম্পূর্ণ অবসর পাইয়াঃ 
যেভাবে আগলর্া্ড সেই সামাঁজ্যের প্রতি 
অন্তরক্ত ভইয়। উঠিবে, জোর করিয়া তাঁকে 
চাঁপিরা রাখিতে চেষ্টা করিয়া তাহার এই 
স্বাভাবিক ও স্াঁয়ান্গগত আয্মগ্রতিষ্ঠা ও আত্ম- 
মফলতা লাভের পক্ষে অথবা বাঁধা বিদ্ন স্থাপন 
বরিলে। কিছুতেই তাহার সে অন্থ্রাগ জন্মাইবে 
ণা। প্রত্যুত কেবল বিরাঁগ ৪ বিদ্বেষ 
বাঁড়িরা উঠিবে। ব্রিটিশ সাম়াঁজ্যের কল্যাণের 
দন্ঠ, সামজোর শ্তিপুপ্তকে সংহত করিয়া 
শাম্মরক্ষার আয়োজন করিতে হইলে, তাঁহার 
, মঙগীভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও জাতি সযূতের 
স্বাভাবিক স্বাধীনতার আকাঁজ্াকে যখা- 
বোগাভাবে পূর্ণ করাই আবগ্তক। আধুনিক 
দগতে যে সকল বিশাল ও বিভীষিকাঁজনক 
শক্ষিসঙ্ঘ ক্রমে ক্রমে গড়িরা উঠিতেছে 
তাঁভার মধ্যে আম্মরঞগা ও আত্মপ্রতিষ্ঠ 
করিতে হইলে, সর্ধাদ ব্রিটিশ-দামাজ্যের 
ভিতরকার সকল প্রকারের বিবাদ মিটাইতে 
হইবে। এই উদ্দেশ্যেই, প্রকৃতপক্ষে, আরলণগে 
ফোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক 


ভারত, আয়ল্গা্ড ও ব্রিটিশ সাঘাজ্য নীতি 


১৬১ 


হইয়াছে। তাহারই জন্য ক্রমে স্কটগ্যাণ্ডে 
এবং ওয়েল্সেও এইরূপ হোমরুল বা স্বরাজ 
প্রতিঠিত হইবে। সর্বশেষে শুদ্ধ আপনার 
প্রাদেশিক স্বব্বস্বাদীনত৷ অক্ষুণ্ণ রাঁখিবার 
ভন্তই ইংলগ্ডে পর্য্যন্ত এই প্রকারের হোমরুল 
বা স্বরাঁজের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন 
হইবে। আর যখন এইবূপে বর্তমান ব্রিটিশ 
যুক্তরাজ্যের বা ইউনাইটেড কিংডমের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশে এই সকল প্রাদেশিক হোমরুল 
বা স্বরাজ প্রতিঠিত হইবে, তখন সেখ|নে 
আঁপনা হইতেই, মার্কিণের যুক্তরাষ্ট্রের বা 
“ইউনাইটেড, ষ্টেটস'এর স্তায় একটা ফেডারেল 
কনট্টিটউসানা 7910701 09১6৮069 বা 
সমবায-শাসন-তন্্র গড়িয়া উঠিবে। মার্কিনের 
যুক্তরাষ্ট্রে রাঁজার স্থান নাঁই। কিন্তু ইংলগ্ডে 
সমবার-শাসন-তন্দ গড়িয়া উঠিলেও) তাহা 
মাঁকিণের মত প্রজাতত্্ হইবে না। ব্রিটিশ- 
রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে আজ যেমন, তখনও) এই নৃতন 
সমবাঁর-শাসন-তগ্র বা ফিডাঁরেল কনষ্টিটিউশন 
গড়িয়। উঠিলে, ইংলগেশ্বরই অধিিত থাঁকিবেন। 
আরিল্ড, স্টলে, ওরেল্‌সে ও ইংলগ্ডে এই 
সকগ প্রাদেশিক স্বরাজ বা হোঁমরুল প্রতিষ্ঠিত 
হইলে জাঁপনা হইতেই ব্রিটিশ-প্রজাসভার বা 
পার্লেমেন্টের প্রকৃতি ও শক্তি) ধন্ম ও কম্ম? 
উভয়ই পরিবর্িত হইয়। যাইবে। এখন ব্রিটিশ 
পার্লেমেন্ট প্রাদেশিক আইন কানুনও বিধিবদ্ধ 
করেন, আবার সামাজ্যর কল্যাণাথেযে সকল 
সাধারণ বিধিব্যবস্থার প্রয়োঞ্গন হয়, তাহ1ও 
প্রব্ঠিত করেন। কিন্তু প্রাদেশিক প্রঞ্জাদভ। 
গঠিত হইয়া, প্রাদেশিক স্বরাজ ও শ্বাতন্ধয 
প্রতিঠিত হইলে, ঠিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য যাহা 
যাঁহ| বিশেষভাবে আবশ্তক হইবে, সে সকল 


১৬২ 


কাজ গ্রাদেশিক গ্রদাঁদভা ও সেই প্রজাঁসভার 
অধীনস্থ গ্রাদেশিক গভর্ণমেন্টই আপনারা 
করিবেন । ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তখন ফেডারেল 
পা্পেমেন্ট হইবে । তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের 
প্রতিনিধিগণকে লইয়। এই সাধারণ গ্রজাসভা 
গঠিত হইবে । যে সকল বিষরে সকল প্রদেশের 
বা একাধিক প্রদেশের স্বত্বনাথ আছে, কেবল 
সেই মকল বিষয়ই এই ফেডারেল পার্লেমেন্টের 
কর্তৃত্বাদীনে থাকিবে । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে যথাযরী মন্বন্ধ রগ করা, তাঁহাদের 
গরম্পরের বিবাদ বিরোধের সীগাংসা করাঃ 
সমগ্র সামাজ্যের সন্ধিবিগ্রভাদির অনুষ্ঠান ও 
তন্বাবধান করা, পররাষ্ট্র সঙ্গে আপনাদের 
যুক্তরাষ্ট্রের সর্ধবিধ সন্বদ্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপন 
করা,'ও এই সকল সন্বন্ধকে যথাঁযোগ্যভাবে 
রক্ষণ. করাত এই সকলই তখন ব্রিটিশ 
পার্নেমেন্টের 'কন্ম্ণ হইবে। ব্রিটিশ গ্রজাসভা 
ক্রমে এইভাবেই পুনর্গঠিত হইয়া উঠিবে। 
ব্রিটিশ রাষ্্রক্তি ও রাষ্্রমীবন এই দিকেই 
বিবর্ঠিত হইর। উঠিতেছে। 

ইংরেজ নাষ্টুনীতি-বিশীরদেরা 
সুমপষ্টই দেখিতেছেন যে কেবল এই পথেই 
অব্যবতিত ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সামাজ্যের স্থািত্ব 
ও উন্নতি বিধান সন্তব। ইহার আর দ্বিতীর 
পথ নাই। এখন আমরা ব্রিটিশ সাস্্াজা 
বলিতে যাহা বুঝি) তাহা তিন অঙ্গ পূর্ণ হইরা 
আছে। এই সায়াজ্যের এক অঙ্গ, গ্রেটুব্রিটেন 
ও আরলরাণ্ডের যুক্তরাজ্য, ইংরেজিতে ইহাকে 
[0100060007180090) 01 00086 0107 1010 
[৩] বলে । তার দ্বিতীয় অঙ্গ,--অষ্টে লিয়া, 
নিউজিন্াাগু, ক্যানেডা ও দক্ষিণ-আফ্রিকা, 
এই চারিটা উপনিবেশ। আর তার তৃতীয় 


সী 


লতঃ 


৮ 


বঙ্গদর্শন 


[১২শ বর্দ, আষাঢ়, ১৩১১ 


অঙ্গ,_ভারতবর্ষ ও মিশর। এই তিনটা 
অঙ্গের মধ্যে বলিতে গেলে, কোনো প্রকৃতি 
গত; স্বাভাবিক অচ্ছেদ্য যোগ, কিন্বা কোঁনে। 
প্রকারের স্বত্বস্বাধীনতাঁর বা শ|সনতন্ত্রের সমত 
নাই। এই তিনটী অঙ্গের শাঁসন-তন্ত্র তিনটা 
স্বতন্ব আকার ধারণ করিয়া আঁছে। প্রথমতঃ 
ধিটিশ উপনিবেশগুলির কথা । এই উপনিবেশ 
গুলিকে কোনে। মতেই ইংলগের অধীন বল। 
যাঁর না। ফলতঃ এগুলিকে এক একটা স্বাধীন 
ও স্বতন্ব রাষ্ট্র বলিলেও চলে। তারা নিজেদের 
আইনকানুন নিজেরাই বিধিবদ্ধ করে, নিজেদের 
করভার নিজেরাই নির্ধারণ করে, নিজেদের 
রাজন্থ নিজেদের ইচ্ছা! ও প্রয়োজন মতই বার 
করে। নিজেদের রাষ্্রীরী কর্মচাঁরীগণ 
নিজেরাই নিযুক্ত করে। তারা ব্রিটনের 
আমদানী পণ্যের উপরে ইচ্ছামত শুক নির্ধারণ 
করিতে পাঁরে। করিটিশ সাম্রাজ্যের অপরাপর 
দেশের লোককে তাহাদের দেশে ইন্দ্রামত 
যাতায়াত ও ব্যবসায় বাঁণিজ্য করিবার 
অধিকার দিতে বা তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে 
গাঁরে। তাহারা ইংরেজকে কোনো কর দেয় 
না। ইংলগ্ডের নৌ-বিভাঁগ বা সেনা-বিভাগের 
ব্যর নির্ধাহার্থে এক কপর্দক অর্থও দাঁন করে 
না। ইংলগ্ডের সঙ্গে তাঁদের এরূপ কোঁনো 
বাধ্যবাধকতা নাঁই। ইংলগের যুদ্ধ বিগ্রহাদির 
সঙ্গেও তাহাঁরা যোগদান করিবে কিন 
তাহাও মম্পূর্ণরপেই তাহাদের ই্ছাদীন! 
ইংলগের মন্ত্িসমাগ তাহাদের গবর্ণর-নিয়োঁগ 
করিবেন, আর তাহারা নিজের কোঁনও 
পররাষ্ট্র সঙ্গে সাক্ষাভাবে সদ্ধিবিগ্হাি 
করিতে পারিবে না ইহাই তাহাদের উপরে 
ব্রিটিশ-আধিপত্যের চরম সীমা । কিন্তু সন্ধি 


1 
ওয় সংখ্যা 


বিগ্রহ না করিতে, পারিলেও, এই সকল 
উপনিবেশ স্বেচ্ছাঁমত ও সম্পূর্ণ স্বাবীনভাবেই, 
অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসার বাঁণিজ্যগত সম্বন্ধে 
ভাঁবদ্ধ হইতে পাঁরে। অতএব উপনিবেশ 
সকলের উপরে ব্রিটেনের গ্রভূত্ব একটা মৌখিক 
বস্ত। স্বজাঁতীয় লোক বলিয়া ভাঁষা) 
ইতিভাঁস, ধর্ম জাতীয় প্রকৃতি ও প্রেরণা এ 
সকল বিষয়ে কোনও কোনও উপনিবেশের 
সঙ্গে ব্রিটেনের একটা আন্তরিক এক্য ও 
শভাঁবগত যোগাঁযোগ রহিয়াছে । ক্যানেডা ও 
দঙ্গিণ-আফ্রিকাঁর সঙ্গে এ যোগ ততটা নাই। 
কিন্তু ক্যানেডা এবং দক্ষিণ:আঁজ্রিকাঁর 
অধিকাংশ অধিবাসী ব্রিটিশ শোণিতগ্রহ্ত ন! 
হইলেও, তাঁরাও ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া 
নে মকল স্বাধীনতা ও সুথসুবিধ| ভোগ করিতে 
গাঁরে, তারই জন্ট তাহাদের গ্রাণেও এ 
মৌখিক ঘোঁগটা ভাঙ্গিবাঁর কোনো প্রকারের 
গরয়োজন বোঁধ জন্মিবাঁর সম্তাঁবনা নাই। এ 
কল উপনিবেশের নিজেদের কোনও নৌ-শক্তি 
মাই। ইহাদের কোনো নিদ্ধারিত সেনাঁবলও 
নাই বলিলেই হয় । আ্মরঙ্গীর জন্য ইাঁদের 
তণছে কেবল “মিলিশিয়া” বা গ্রঙ্গা-মেনা। 

পুলিশ প্রহরী ছাঁড়া এ সকল উপ আঁর 
কেহই অনন্)কল্সণ হইয়া সমর কৌশল শিল্পণ 
করিয়া, জীৰ্িকা উপাঞ্জনের জন্য সৈনিকের 
কন্স গ্রহণ করে না। এ ,অবস্থায় এ সকল 
উপপিবেশের পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আত্ম" 
রক্ষার উপযুক্ত শক্তি ও ব্যবস্থা নাই বলিলেই 
হয় । ব্রিটেন্কেই ইহার ব্যবস্থা করিঠত হয় । 
আর ইহাই গ্রেটক্রিটেনের সঙ্গে িটিশ উপনি- 
বেশ সকলের সর্ধপ্রকারের বর্তমান বাদ্য 
বাঁধকতার মূল। কিন্ত গত করেক বংসর 


ভারত, আয়লণাণ্ড ও ব্রিটিশ সাআজ্য নাতি 


১৬৩ 


হইতে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকল অল্পে অল্পে 
নিজেদের নৌ-শক্তি ও সৈন্যবল গৃড়িয়া 
তুলিবার আয়োজন করিতেছে। যে পরিমাণে 
তাহাদের এই আঁত্মরক্সণার শক্তি ও ব্যবস্থা 
করিয়া ও গড়িয়া উঠিবে) সেই পরিমাণে 
এেটব্রিটেনের সঙ্গে ধিটিন উপনিবেশ সকলের 
বর্ভমান যোগ-বন্ধনও শিথিল হইবার খুবই 
আশঙ্কা আছে। 
& * ু 
উপনিবেশগুলির সঙ্গে যদি বর্ভমাঁন 
বন্ধনটা রঙ্গ 'ও দৃঢ় করিতে ভয়, তবে একট! 
সামমজ্য-ব্যাপী সমবায়-শাসনতন্্ প্রতিষ্ঠিত 
করা আবশ্যক । মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্তাঁয, 
গর ব্রিটিশ সামাজ্যকে একটা বিরাট যুক্ত- 
রাষ্ট্রে পরিণত না করিতে পারিলে, এ 
সামাজ্যের শক্তি ও স্থায়িত্ব রা কর। অগ্পকাল 
মধ্যেই একেবারে অসাধ্য ভইরা উঠিবে। আর 
এটী করিতে গেলেই, এই সামাজোর ছিন্ন ছিন্ন 
তঙ্গগুলিক কোনও ণা কোনও আকারে 
ভোঁনরুল দিরা) তাভাদের গুত্যেকটীকেই 
স্বরাঁজ্যে প্রতিষ্ঠিত কর! আঁবশ্তক । বর্তমান 
মন্দ্রিসসাঁজ এবং াঁমাঁদের বড়লাট 
ইঞ্ডারা সকলেই এটী পরিষ্কার করি! বুবিগাঁ- 
ছেন। তাই একদিকে ম তরী সদা ভারাল্যাণ্ডে 
ভোঁমরুর তী করিতেছেন, অন্ঠদিকে লাট 
হাডি্ ক্রমে ভাঁরতবর্ষেও একটা বিরাট যুক্ত 
রা গড়িরা তুলিয়া, তাকে ত্িটিশ সামা।জ্যের 
ভঙগীভূত রাখিয়া, সেই সায়াজে।র স্থায়িত্ 
ভারতের জাঁতী় জীবনের স্বগ্রতিষ্ঠা 'ও 
সার্থকতা এবং সমগ্র মানব সগাঁজের শান্তি ও 
কল্যাণ বিধানের জন্য, তাহার এই নৃতন শাঁসন- 
নীতি প্রবর্ঠিত করিয়াছেন! ইভা কেবল 


চা 
হংরেছ 


১৬৪ 
আমাদেরই ভালর জঙ্ট করেন নাই; কেবল 
ইংরাজের ব| ব্রিটিশ সাআজ্যের ভাঁগর 


জন্যও করেন নাই। কিন্তু ইভাঁতে সকলেরই 
কল্যাণ হইয়া) জগতেরও অশেষ কল্যাণ 


ৰঙঈগদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৯ 


হইবে, এই ভাবিয়াই, ,এই নীতির প্রতিষ্ঠ 
করিবার জন্য লাট হাঁঙিঞ্র সচেষ্ট হইয়াছেন । 


এই জন্যই আঁমরা সর্কাস্তঃকরণে তার এই 
শাঁসন নীতির সমর্থন করি। 


তরুণ রব । 
(পুর্বকাহিনী ) 


যে কবির কথা আমক| বলিতেছি, সেই 
রবীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই দুরম্তর কল্পনা 
প্রিয়। নিখিলের রহস্য প্রকাশে কুত-দক্কন্ন । 
কবির বয়ঃক্রম অপ্রকাশ্ঠ | 

“পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ে। 

সবার আমি এক বয়সী জেনো, 

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে 

তাহার পানে এত নজর কেন ?” 

কবিবরের ত্রমরকু্ণ কেশদামের পাক 
দেখিয়। আমরা বহুকালানপি মুগ্ধ। কিন্ত 
কেশের পাক হইতে মনের পাক আরও 
ছ্টিল। কবিকুলের মানস দ্গেত্রে বীঙ্গ 
কোথা হইতে বপন হয় তাহার ভথ্য দারশনিকগণ 
এখনও সবিশেষ বুঝাইতে পারেন নাই । 
নর্বাপেক্ষা। 05750611098 দাশনিক ফিক্তের 
মাত গ্রহণ করিলে £₹- 
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ইন্দিয়াতীত বাঙ্গই কৰি কল্পনার স্বদেশ 
ভূমি। সেই অজ্ঞাতদেশে চেষ্ট। করিয়া কোন 
কবি উপনীত হইয়াছেন এমন কথ] আমর! 
কখনও শুনি নাই । কিন্ত সে দেশের কোন 
'গোপন নূতন খবর, প্ঞ্চনে কুজনে) কিক 
ছন্দোবদ্ধে দি কোন কবি লইয়া আসেন 
ভবে আমর। নিদাঘ সন্তপ্ত মাথ। পাঁতিয় 
বরমার ঝারিধারার স্যার সেগুগি গ্রহণ করি 
খুসি হই *" 


এ সন্ধন্ধে রবীন্দ্রনাথের 00010 0০০ 


ওয় সংখ্যা ] তরুণ 


801 ৯0401০0) শুর্বব সাধনার ফল। তরুণ 
কব্রি নিশ্মল মন হ্বর্শশিশ্তর প্রতিরৃতি। 
*বিশ্বপ্রকূতি তার কাছে তাই ছিলনাক" 
সাবধানে |” কবির বিশ্বাসঘাতকতা 9 শিশুর 
মভ। “আঁসাব্ধান বিশ্বপ্রক্ৃতি'র গুধ রহসা 
উদ্ভেদ করিয়া তিনি লুকাইয়। রাখিতে পারেন 
প্রথম অঙ্কে 


নাই। 
“েনকালে কবি গাহিয়। উঠিল 


নরনাঁরী শুন সবে, 
কতকাল ধরে, কিযে রহস্য 


ঘটিছে নিখিল ভবে । 
একথা কে কবে স্বপনে জানিত, 
আঁকাঁশের চাঁদ চাতি 


পা$কপোল কুমুদীর চোখে 
সারারাত নিদ্‌ নাহি? | 


কুমুদীর সহিত চন্দ্রের সহম্ষ, ভ্রমরের 


সৃতি নবমালতীর : সঙ্ধন্ধ, কিংঙ্গা প্রকৃতির 


পতিত পুরুষের চিরস্তণ সঙ্গদ্ধ আজিকার 

পর্বে অনেক কবি গাহিরা 
হইতে টেনিসন পধ্যন্ত 
আনেক কবি তাহার মন্ মর উদঘাটনে যত্বান 
হইগান্ছিলেন। কিন্তু ভাহাদিগের নিকট 
বিশপ্রকুতি সাবধান ছিল । অনেকে অনেক 
ভাবে প্রপ্কতির উপাসন| করিঘ্লাছিল, কিন্ত, 
হিন্পু ম্তান গর্বা করিয়। বগিতে পারে ফে 
ভারতবধ ছাড়া অন্য কৌন দেখ দৈবী প্রকৃতিকে 
মাতৃভাবে লক্ষ্য করে নাই। সেই পুরাতন 
শৈশৰ বাণী রবীন্দ্রনাথের গোটাকতক ফবি- 
তান প্রতিধবনিত হইয়াছে । প্ররৃতি *গাথায়' 
রবীন্দ্রনাথের এইটুকু অভিনব । ইহ। এদেশে- 
হি গৌরুব। কবির 


তন কথ। নহে । 


গিয়াছেন। ভুগে 





প্রশংসা না করিতে 


রবি। 


১৬৫ 


চাহেন, ক্ষতি নাই । কিন্তু তাহার মানস 
শিশু বড় সুন্দর সষ্টি। | 
মানবাত্মার মাদিশৈশব পুরুষ স্থাক্তের 
এবং উপন্ষিদের কণা । কবি তাভাকে ক 
সথন্দর করিয়। তুলিয়া্েন ভাহা তাহার কাব্য 
হইতে গোটা কতক অংখ লইয়। দেখাইনে 
চেষ্টা করিব । ইত্তিহানটাকে সভ্য না ভাবেন, 
কল্পুনা” বলিয়া ভাবুন! কিন্ধ কবি তাহাতে 
ছুঃণিত হইবেন । | 
---সম্মুগেতে কষ্টের সংসার 
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষ বধ অন্ধকার !_- 
এ দৈর্যু মাঝারে, কবি, 
একবার নিয়ে এস স্বগ হতে বিশ্বাসের ছবি ! 
এবার ফিরা ও মোরে, লয়ে যা সংসারের তীরে 
হে বল্পানে, রঙ্গমঘ়ি ! 
সংসারের তীরে 
সকলে প্রস্থত নহে। 
দৈহ্যাদশ। দেখিন| যদি 
টলিযা উঠে তাহা 
হইবেন । 


স্বগের রুথ। শুনিতে 
তবে কাঙ্গালী কবির 
আপনার পাষাণ জ্দ্য় 


হলেন তিনি সার্থক 


জীবাম্মা সনাতন পুরুষের অঃ । হার 
ছেোোতিকণা | এই মানব আন্তের 


ঢুঃখের মধোণ লর্গের আনন্দ) জ্ঞাণ এবং 


জগ 


টেন অনুভব করে। ইন্দিয়াতীত “ভাবের 
রাজা হতে ভাঙার দ্ূপের রাজো আসে, 
এব? পুনরায় সেহ দেশে ফিরিয়া যায়। 
মোটামুটি মানবজন্মকথ। | কিন্ু 
বিশ্বৃতির কিংব! মায়া এবং অজ্ঞানের অন্ধকার 
দি নূতন সংসারে অব্তীণ ভষ্টলেও তাহার! 
আভ্তান্তরিক বন্ধন হইতে বিচ্যত হয় না| 
স্বপন, কল্পনা, এবং ভাবের উন্মেষ তাহার 


৮. ৮ 
পমাণি। 


চস রনিরান- 
উহাহ 


১৬৬ 


কিন্ধ স্বর্গের সহিত মর্ড্যের সম্বন্ধ কি তাহ 
আমরা বোধ হয় ভাবিয়। দেখি নাই। পুণা- 
বলে, ধন্মবলে, হয় ত স্বর্গের আনন্দ অনুভব 
করিবার দাবী দাও! আমাদিগের থাকিতে 
পারে। হয় ত পুথাবল ক্ষয় হইলে আমর! 
পুণর্বার মাত্ত্ে স্কুল ভাবে বিচরণ করিতে 
বাধা কিন্ধ কবি তাহাতে সন্থষ্ট নহেন। তাহার 
মতে মানবসন্তানের ধর্শজগতে একট! 
দামীত্ব আচ্ছ। স্বর্গ হইতে বিদায়ের সময় 
কবি বলিতেছেন £- 

থাক স্বর্গ হাস্তমুখে, কর স্থধাপান 

দেবগণ! ন্বর্গ তোমাদেরি স্বথস্থান 

মোর৷ পরবাসী । মন্তাভূমি স্বর্গ নহে, 

সে ষে মাতৃভূমি তাই তার চক্ষে বে 

অশ্রজলধার। যদি ছুদ্দিনের পরে 

কেহ তারে ছেড়ে খায় দুদের তরে। 

যত পাপী তাগী, মে'লি বাগ্র আলিঙ্গন 

বারে কোমলবক্ছে বাধিবারে চায়, 

ধূলিমাথা তনম্পর্শে জদ্দু জুঢ়ায় 

জননীর । ন্বর্গে তব বুক অমৃত, 

মন্তো থাক্‌ স্থে দুঃখে অনন্ত মিঅিত 

প্রেমধারা। অশ্ুজলে চিরগ্গাম করি? 

ভূতলের স্বর্গথপ্ড গুলি! 

অথচ, 

“দেব্গণ ! 

মাঝে মাঝে এই বর্গ হউবে স্মরণ 

দুর হ্বপ্প সম-যবে কোনে অদ্ধরাতে 

সভমা হেরিন জাগি" নিশ্মল শয্যাতে 

পড়েছে চন্দ্রের আলো? নিদ্রিতা গ্রেয়মী, 

লুগ্তিত শিথিলবাু' ( লোকালয় ১৯১৯৪ ) 
তার পর নিদ্রিতা প্রেয়পীর কথা। পূর্ণিন! 
শিশিতে শিডিত। প্রেরসীর সোভাগ চিহ্ন 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বধ, আষাট, ১৩১৯ 


আমাদের কপালে কোন কালে ঘটিয়াছিল 
এমন মনে পড়ে না, এবং যদিও ঘটিয। থাকে 
তবে তাহাতে সহস্রজন্মের পূর্বের স্বগ্ুণ 
কথা স্মরণ পথে আসিয়া ছিল, এহেন 
জাভিস্মরতার দর্প আমর! করিতে অক্গম। 
কিন্তু জননীমর্ত্যভূমির অশ্রধার|বিমোচন করা? 
দাযীত্ব যে আমাদিগের আছে, সে কথ! কবির 
সহিত আমরা প্রাণপণে স্বীকার করি। নে 
অশ্রুধার| যে কেবল মূর্তমানবের নয়ন 
বিগপিত তাহাই নহে। পশ্তপক্ষী, বৃক্ষলতা, 
কীটপতঙ্গ এবং সমগ্র বিশ্ব তাহার অংশীদার | 
এই থে একটা অনাদি চিরন্তন মাতৃবন্ধন তাহ। 
কেবল কিরুণ।' এবং “জ্ঞান দ্বারা বুঝান 
যার না। এবং, সে বন্ধন আত্মমুক্তি কল্পন। 
করিয়া9 ছিন্ন করা যায় না, কারণ সমগ্র 
বিশ্বকে তাহা বেষ্টন করিয়। আছে । 

“বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন 

শ্নেহপ্রেম আশাতফ; সে যেমাঠপাণি 

স্বন হ'তে শ্বনান্তরে লইতেছে টানি? 

স্তনাতৃষ্। নষ্ট করি মাতবন্ধপাঁশ 

ছিন্ন করিবারে চাঁস্‌ কোন মুক্তিভ্রমে ? 

আমর! হিন্দু। শ্রাদ্ধ, ভর্পণ, যাগ যদ্ড 
পূজা এবং অঙ্টনার মাধো সেই বন্ধন চিএ 
কালই রাখিয়। দিয়্াছি। পাশ্চাত্জগনে 
বিজ্ঞানের অভাদয়ের পূর্বে, মেই বিশ্বজনীন 
বন্ধনের সম্পূর্ণ তথা কোন কাব্যগ্রন্থে পাপ 
ঘায়ু না। মাতৃন্বরূপা বিশ্বপ্রক্তির ধা দির 
মানবাগ্মার সহিত পরমাম্মার যে গুঢ় সঙ্ধ 
বর্তমান, তাহা হিন্দুমন্তানের ম্থৃতিপাথে, 
ক্রিাকলাপে, চিরকাল অক্ষুগ্রভাবে রিং 
গিয়াছে। সে ভাব ভোগাগ্নি দ্বার! দগ্ধ হইবার 
শহে। মুক্তি কিংবা নির্বাণছার| মিটিবার নহে । 


৩য় সংখ্যা ] 


এই জন্যাই পুনর্জন্ম আমর! মানি! থাকি 

“অসীম সংসারে 

রয়েছে পৃথিবীভরি বালিক। বালক , 

সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক । 

এই অদ্ভুত শৈশবগাথ। শিশু নামক 
কাবাখণ্ডে কবি বর্ণনা করিয়াছেন । তাহীরই 
মধো অন্বেষণ করিলে 00০ 0711115 ঢ৩ 
(0110 01170 0100, কবিব্র ওয়াস ওয়ার্ের 
এই গভীর বাণীর মন্ম বুঝিতে পারিব। এই 
বিগত শিশুর মহামেল।' । সেই শিশুর 
জন্মকথায় কবি সমগ্র সনাতন ধর্মশাস্থের 
মর্ম উদবাটিত করিয়াছেন । 

বর্গ হইতে বিদায় লইয়া পূর্বাকল্পের 
শিশুগণ কি করিয়। মর্তে জননীর আঙ্গ 
পুনর্রীপ্ত হইল? ছান্দোগা, বৃহদারণাক 
প্রভৃতি উপনিষদে জীবের পুনরাবন্তন সন্ন্ধে 


অনেক কথা! আছে। তাহার মন এই যে 
দাক্োক হইতে ভূলোক পর্যন্ত চিরন্তণ একট 


প্থ ব্য গিয়াছে যাহ! দিয়। মানব্সন্তানগণের 
অহরহ পুন্রাবর্তন হইতেছে । সে পথ 
গ্রকৃতিরই ক্রোডস্থ । যে তন্বানুক্রমে সেই পথ 
ন্ট হইতেছে, কৰির অন্যান্ত কাব্যাংশ রে 
হাহার আভাষ দিতে চেষ্টা করিব । আপাতত 
রবীন্দ্রনাথের  হষ্টিপ্রকরণের “দ্বেতরভ্তা টা 
মনে রাখ! উচিত। ঈশ্বর আপনিই নিছের 
মারাকে স্ত্ীপ্ররুতিবূপে বিস্তার করিষ। ভাব- 
রাছোর শষ্টি করেন। শাস্বের মতও হাউ) 
দাশনিকু হেগেলের মতও তাই। ইভ। তীহার 
আনন্দ লীল।। 
“যে ভাবে রমণীকূপে আপন মাধুরী, 
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি; 
যেভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি ক'রে দান 
ভটিনী ধারারে স্তন্ত করাইছে পান, 
যেভাবে পরম-এক আনন্দে উৎস্থক 


তরুণ রৰি | ১৬৭ 


আপনারে ছুই করি লভিচ্ছেন স্থুখ, 

ঢুইএর মিলনঘাতে বিচিত্র বেদন। 

নিত্য বর্ণ গন্ধগীত করিছে রচনা, 

হে রমণি! ক্ষণকাল আসি মোর পাশে 

চিও ভরি" দিলে সেই রহ্সা আভাসে। 
ভাই 'জিন্মকথায়' খোক। “মাকে শুপার ডেকো 


এলেম আমি কোথ। থেকে ৮ জননী 
প্রকৃতি কহিল চ্ছ। তথে ছিপি মনের 


মাঝারে' | যি শিশুর মনে কোন খটকা 
উপস্থিত হয় তা কবি পুনরায় 

তুই মামার ঠাকুরের সনে 

ছিলি পূজার সিংভাসনে, 

তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি 
এট। সনাতন ধর্মের কথ|। অন্য কোন 
দেশের কবিতাধ, কোন মভাকাবো, একথা 
মাম্রা পাই নাই। বদ্দের ম। যষ্টীর কুটীরে 
খোকার দশনশান্। খোকার জন্মতন্ব 9৪ 
বিজ্ঞান, সামান্ট কয়টী কথায় কবি কি সুন্দর 
ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন! তাহাতে তাহার 
আধ্য প্রতিভ। ফুটিয়। উঠিগাছে । কবি ভরত 
নিজে কখন সে দর্শন ও বিজ্ঞান স্বীয় কাবোর 
মধ্যে প্রযুক্ত করিতে চাহেন নাই, কিন্ত 
তাহার জদয়ের উচ্ছাসের সহিত কথাণু 
কথায় ছন্দে ছন্দে তাহ প্রকাশ হইয়াছে । 
খোকা উচ্ছ। শক্তির স্বরূপ মনের 
মাঝারে দিয়া, কিবূপে, আপিল ? উদ্তর 
সে চিরকালের আশার" ছিল, “মাঘের, দিদি 
মায়ের পরাণে ছিল” । শুধু তাই নয়, গৃভদেখীর 
কোলের মধো অনেক কাল লুকাইয়। চিল । 
যৌবনের সঙ্গে মাতার তরুণ অঙ্গে সৌরভের 
মত" মিলাইয়। ছিল । 

সব দেবতার আদরের ধন 

নিত্যকালের তুই পুরাতন, 

তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী 

তুই জগতের স্বপ্ন হতে 


৫ সি 
ইন্তেছেন, 


হৃতয়া, 


১৬৮ 


এসেছিল, আনন্দ শোতে 
নৃতন হরে আমার বুকে বিকশি? 
সদানন্দ, চিরকৃমার আত্মার প্ররুতির ক্রোড়ে 
আন্মদর্শনের সুন্দর কথা । 
সাদানন্দ খোকার বিশেষ গোটাকতক লক্ষণ 
আছে তাহাতে তাহার জন্মরহস্য বুঝ! যাঁয়। 
আমরা, বদ্ধ সংসারী, 
না পাই যারে, চাহির। তারে 
আমার কাটে বেলা” 
কিন্ত খোকা, 
ঘ। পাও চারিদিকে 
তাহাই দার তুলি গড়ি 
মনের স্থখটিকে, 
এইত গেল নিলিপ্রভাব | কিন্তু খোক| নিপিপ্ত 
হউয়। অ্তঃপুরে থাকে কি করিয়া? * 
“খোকা থাকে জগৎ সংসারের 
অস্থংপুরে 
চরাচরের সকলকম্ম 
করে হেলা 
মা যে আসন খোকার সঙ্গে 
করুতে খেল।। 
খোকার তরে গন্প হবে 
বর্ম। শরং, 
খেলার গৃহ হয়ে উঠে 
বিশ্বজগৎ । 
কিন্ত আমর] থাকি 'জগং পিতার বিদ্যালয়ে? । 
আমাদিগের নিকট স্ুধাচন্দ্র ক্যেতিষশান্ছে 
মত চলিতেছে । বিশ্ব নীরব । নাগ কন্যার 
কথা গন্প মাত্র! আমাদিগের নিকট বিশ্বপ্তরু 
মহাশয় কঠিন হইয়। থাকেন। 
বদ্ধছগীবের জ্ঞান হইতে বহুদিন লাগে। 
কিন্তু এই যে মায়ার আগার জগত, মুক্ত 
খোঁকা তাহা জন্মিয়াই প্রতিপন্ন করিতে 
চাহে। এই বে নশ্বর পরিবর্তনশালী ক্ষণিক 
সুখ দুংখের বিষয়-পুত্তলিকা, খোকার নিকট 
তাহারা তৃচ্ছ। সেযাহ। দেখে তাহা ভাঙ্গিরা 
ফেলে। 
খোকার সাধ যে বড় হইলে সে খেরাঘাটের 
মাঝি হইবে । 


বঙ্গ? 'নি 


[ ১২ বর্ণ, আষাঢ়, ১৩১৯ 


“আমি কেবল যাব একটিবার 
সাত সমুদ্র তেরোনদী পার' 
কবির খেয়াঘাটের দিকে খুব টান। ভবনদী, 
ও সোনার তরী লইয়া! কবিমাঝি অনেক 
ছবি আকিয়াছেন। সে কথা পরে বলিব। 
আপাততঃ তাহার কাবাপটের দুরন্ত খোকার 
ভাবভঙ্গী দেখিয়। আমাদিগকে বিস্মিত হইতে 
হয়। দর্শনিক [7111০ কথায়, 106 081)৯৩৬- 
1205 711 11106 2110 ১১৭০৪, সরলভাবে ঘর ওর 
কথায় কবি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন £_- 
দাদ! হেসে কেন 
বল্পে আমায় “খোক] 
তোর মতন দেখি নেইক বোক|। 
টাদ যে থাকে অনেক দুরে 
কেমন করে ছুঁই ?” 
আমি বলি দাদা ভুমি 
জানন। কিচ্ছুই ! 
মা আমাদের হাসে যখন 
এ জানালার ফাকে 
তখন তুমি বল্বে কি, ম। 
অনেক দরে থাকে?” , 
খোকা ইহ] অপেক্ষাও একটি গ্ররুতর প্রমাণ 
দিতেছে। চীদ যে নিকটে আসিলে মন্থ বড় 
দেখাইবে, সেটা কোন কাজের কথা নতে 
মা আমাদের চুমো! খেতে 
মাথ| করে নীচু 
তখন কি মার মুখটি দেখায় 
মস্ত বড় কিছু"? 
এই থে স্তায়রত্ব খোকা, তার হৃদয় সে 
ভর।| বৃক্ষ, পুষ্প, সকলেই তাহার নিকট 
পাঠশালার ছাত্র। তাদ্রে পাঠশাল| মাটাঃ 
নীচে। খেলিন্ডে চাহিলে গুরুমহাশর, তাহা 
দিগকে দাড় করিয়। রাখে । তাদেরও ম। 
আছে। যার মেঘের মধ্যে থাকে. ভারাও 
থোকাকে ডাকে কিন্ক মৃতিবংসল খোক। 


-তাহাদিগের সভিত যাইতে রাজি নন্। 


শ্ীস্বরেন্্রনাথ মভুমদার। 


স্সপ সপপ সাপ 


বিলাতী কথা 


প্রথম যখন লগুনে পৌছি, তখন সন্ধ্যা 
সাতটা । সেদিন রবিবার ছিল। ঘরাসী 
দেশের তিভর দিয়া গিয়া, কেখলে হইতে 
ডোবারের পথে সঙ পার হইয়া, বিলাতের 
মাটিতে পা দি। ডোবার হইতেই পরিচিত 
বন্ধুদিগকে ভারে খবর পাঠাই। ভাবিয়া" 
ছিলাম তাঁরা কেউ না কেউ স্টেশনে 
আসিবেন। তখন জানিতাম না যে 
বিলাতে, বিশেষ লণ্ডন সহরে, রবিবারে 
চিঠি বা টেনিগ্রাম কিছুই বিলি হয়ুন|! 
অন্ততঃ মেকালে এ ব্যবস্থা! ছিল না; আজি 
কালি হইয়াছে। কাজেই ষ্টেশনে কেউ 
নিতে আসেনি। তবে ভাতে বড় আনিয়া 
যায় না। লগ্নে হোটেলের অভাব নাই। 
যে মে হোটেলেই ওঠা যায়। একটা 
হোটেলের নাম আমার জান। ছিল। খুব 
জীকালো না হইলেও, হোটেলটা ভদ্র- 
গোছের । সংবাদপত্রের লীলাতৃমি ফ্রী 
বাটে ইহার অবস্থিতি। নীম বল! মাত্রেই 
গাড়োয়ান এ হোটেলের পরিচয় পাইয়। 
আমাকে সেখানে লইয়। গেল। 

হোটেলে ঢুকিমাই তার আফিস। এই 
আফিসেই অভ্যাগতদদিগকে নাম সহি করিয়া 
গছন্দমত ঘর ভাড়া করিতে হয়। সকল 
ঘরের ভাড়া সমান নহে। ,ছোট বড় ও 
আসবাংবর তারতম্য হিসাবে ভাড়া 
বেশ কম হয়। দু'তালার ঘরগুলোর ভাড়া 
নকলের চাইতে বেশী। যত উপরে 'ওঠা 
যায়, ততই তাড়। কম হয়। আমি তেতেলায় 
একটা ঘর লইলাম। এ সকল হোটেলে 


ঘরের ভাঁড়। আলাহিদ। 9 খাঁর খরচ 
আলাহিদা দিতে হয়। ঘর ভাড়ার ভিতরে 
আলে! বাতি ও চাঁকর-চাকরাণীর কাজট। 
ধর! হয়, এর জন্য স্বতন্ত্র কিছু দিতে হয় না। 
কিন্ত চাকরচাকরাণীও বাড়ীর ভিতরকার 
কার্সই করিবে। বাহিরের কাজে পাঠানো 
যায় না। সে কাজের প্রয়োজন হইলে 
অন্ত লোক আছে। দ্বতত্ত্র য়ন! দিয়! 
তাদের পাঠাইতে হয়। তাহাদের জন্য 
যেমন স্বতন্ত্র পয়স। দিতে হয়, আ্বানের জনও 
নেইরূপ। আানট। সে শীতের দেশে একট। 
সখেরই মধ্যে গণ্য। ঠাণ্ডা জলে নান 
করিলে প্রতিবারে ছয় পেনি ও গরম জলে 
সান করিলে তার দ্বিগুণ_-এক শিলিৎ বা 
বারো আনা দিতে হয়। বে ম্নানের 
ব্যবস্থা অতি সুন্দর। প্রতিদিন নৃতন সাবান 
ও ধোওয়া তোয়ালে মেলে; আর স্নানের 
টব্ট। প্রত্যেক বারই নৃতন করিয়া! ঘসিয়! 
মাজিয়! দেয়। আহারটা হোটেলে দিনে 
একবার কর] চাই, নইলে দরভাড়। বেশী 
লাগে। সকালের খাওয়াটা, ইংরেজের। 
ইহাকে ত্রেকুফাষ্ট বলেন,_যাহ| কিছু হউক 
হোটেলের খাবার ঘরেই খাইতে হয়। 
খাবারের ছু'টা ব্যবস্থা আছে। একট! বাধা 
ব্যবস্থ।--সে দেশের কথায় ইহু।কে (101) ০, 
[০9) বলে। এ কথাটা! ইংরেজী নয়, 
ফরাসী। ইহার অর্থ হোটেলের টেবিলে যে 
দিন যেরূপ আহাধ্য রাখার ব্যবস্থা হয়, সে 
হিসাবে খাইতে পাঁওয়! যায়। এই ব্যবস্থায় 
অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদ থাকে। 


১৭০ 


ইংরেজীতে এই ভিন্ন ভিন্ন পদকে কোস” 
বলে। কোথাও বা হোটেলের টেবিলের 
খাওয়ায় তিন কোরসের কোথাও ব৷ পাঁচ, 
কোথাও বা সাত কোসে'র ব্যবস্থা থাকে। 
এটা পুর খাওয়া । 19 ৫, 7066 মতে 
খাইলে একটা বাধা দাম দিতে হয়। 
প্রাতঃকালেও খাওয়ার জন্য মীঝারি রকমের 
হোটেলে দেড় কি ছুই শিলিং__-আমাদের 
টাকার আঠারো আনা কি দেড় টাকা দিতে 
হয়) ব- বড় হোটেলে আড়াই শিলিং 
হইতে সাড়ে তিন শিলিংও লাগে। কিন্তু 
হোটেলে থাকিলেই যে [219 ৫, [০2 এর 
হিসাবে খাইতে হইবে, এমন কোনে। কথা 
নাই। প্রত্যেক পদেরও স্বতন্ত্র দাম ধর! 
থাকে । খাবার টেবিলে, একখানা কার্ডে 
জিনিসের নাম ও দাম লেখ! থাকে। যার 
যেমন পয়সা ও যেরূপ রুচি সেই হিসাবে, 
এই কার্ড দেখিয়া যে পদ ইচ্ছা লইতে 
গারেন। এ ব্যবস্থাকে 4& 15 08716 
বলে। কথাটা ফরাসী, অর্থ কার্ডের মাফিক। 
অনেক লোকেই প্রাতঃকালের খাওয়াটা 
কার্ড দেখিয়া, সংক্ষেপে চুকাইয়া থাকেন। 

আমি হোটেলের আফিসে নাম ধাম 
'লিখিয়া একট| ঘর লইলাম। অপরিচিত 
লোকে ঘর ভাড়া করিলে, ভাড়ার টাকাটা 
আগামই দিতে হয়। কিন্তু আমার সঙ্গে 
আমার বড় ট্রাঙ্ক ও অন্যান্য বাক্‌স্‌ ছিল 
বলিয়া, আমাকে আর আগাম টাক দিতে 
হয় নাই। সে রান্রে কেবল এক পেয়ালা 
চ৷ খাইয়াই শুইয়া পড়িলাম। 

আমার প্রত্যুষে জাগা চিরদিনের 
ক্মড্যাস। সেই অভ্যাস মত ভোরেই 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২খ বর্ষ, আধা, ১৩১৯ 


ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোক মেলিয়া দেখিলাম 
জানালার ফাক দিয়। ঘরে দ্দিব্যি আলে। 
ছুকিয়াছে। বাহিরে, রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার 
চলাচলের গোলও উঠিয়াছে। ভাঁবিলাম 
এখন ওঠা ভাল। কিন্তুঠাণ্ডা জলে মুখ 
হাত ধোঁওয়া! তে। চলে না, আর বিন! 
আগুনে ঘরে বদাও যায় না, তাই 
চাকরাণীর জন্য ঘণ্টা বাজাইলাম। 
একবার, দু'বার, তিন বার বারম্বার দড়ি 
টানিয়। ঘণ্ট। বাজাইতে লাগিলাম । 
কিন্ত কা কস্ত পরিবেদনা? কেউ যে 
সাড়। দেয় না। শেষে হতাশ হইয়। 
আবার শয্যায় আশ্রয় লইলাম। এদিকে 
ঘর আলোতে ভরিয়া উঠিল। বাহিরেও 
গাড়ীখ্োড়ার গোলমাল বাড়িতে লাগিল। 
তথাপি চাকর-বাকর কারো উচ্চ-বাচ্য 
নাই। মনে মনে ভারি বিরক্ত হইয়! 
উঠিলাম। একবার ভাবিলাম কালে! 
বলিয়া কি এরা তুচ্ছ করিতেছে? এত 
ডাকাডাকি, হাকাহীকি তবুও কেউ একজন 
এলো! না। তখন মনে বড় রাগ হইল। 
তাই খুব জোরে ঘণ্টার দড়ি নাড়িতে 
আরম্ভ করিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়! আবার 
ঘণ্টা বাজাইলাম। তখন একজন আসিয়া 
দরজায় ঘা দিল। আমি ক্রোধভরে 
বলিলাম--“এতক্ষণ ধরিয়। আমি ঘণ্ট। 
বাজাইতেছি, এক জনও তার উত্তর দিল 
না, এর মানে কি?” সে ব্যক্তি বলিল-_ 
“হোটেলের চাকরচাকরাণীরা আটটার 
আগে উঠে না; কাজেই 'কেউ দাড়া দেয় 
নাই। 'এখন সবে সাতটা বাঁজিয়্াছে।” 
কাজেই আমাকে তৃতীয় বার 


৩য় সংখ]। | 


কথ্লের আতিথ্য *গ্রহণ করিয়, চাঁকর- 
চাকরাণীদের শয্যাত্যাগের প্রতীক্ষায় পড়িয়া 
রহিতে হইল। লে দিন হইতে বুঝিলাম__ 
গ্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ করিবে-_শৈশবের এই 
শিক্ষ। আধুনিক সভ্যতায় আর পালন 
করা চলে না। সত্যতার জুলুমে গরিবের 
শৈশবের এ অভ্যাসটা কাজেই পরিত্যাগ 
করিতে হইল। 

সেই গ্রথম কদিন যা হোটেলে 
কাটাইয়াছিলাম, তার পর লগুন সহরে 
আর কখনো বেশিদিন হোটেলে কাটাই 
নাই। হোটেলে সুবিধা অনেক আছে বটে, 
কিন্তু খরচ বড় বেশী। ভালো হোঁটেলে 
স্চাহে ৩০৩৫ টাকার কমে একট শোবার 
ঘর মেলে না। বোর্ডি-হাসে এই ৩০৩৫ 
টাকায় সপ্তাহের যাবতীয় খরচ কুলাইয়া 
যায়। ছোট ছোট বোর্ডি-হাউসে ২০২২ 
টাকায়ও থাওয়! থাক। বেশ চলে। কিন্ত আমি 
কখনো বোর্ডিং হাউসে থাকি নাই। বোর্ডিং 
হাউমে কোনো! কোনো দিক্‌ দিয়! হোটেলের 
চাইতে বেশী বাঁধাবাধি আছে। আহারের 
একট। নির্দিষ্ট সময় আছে, সে সময়ে উপস্থিত 
না! ছইলে, আর খাবার পাওয়। যায় ন।। 
কিস্তুনা খাওয়ার দরুণ সাপ্তাহিক বিলের 
টাকা কমে না। তার গর বোর্ডিং-হাউসে 
নানা লোক বাস করে, তাদের সকলের 
সঙ্গে একত্রে খাইতে বদিতে হয়। এ সকল 
লোকের পূর্ব-পরিচন্ন কিছুই জান! থাকে 
না। তার অন্যও বোর্ডি-হাউসে থাকিতে 
কখনো প্রবৃত্তি হয় না। তৃতীয় কথ! এই 
যে বোর্ডি-হাউমে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা 
1 গাঁয়ই অতি জঘগ্ভক 1 খুব বড় বড় 


বিলাতী কথা 
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বোর্ডি-হাউসে অবশ্ঠ ভাল বন্দোবস্ত আছে; 
কিন্ত মে সকলের দাম প্রায় হোটেলেরই 
মত। অত টাক। দিয়! সে সকল উপ্চুদরের 
বোর্ডিং-হাউসে সকলের থাকা পোষায় না, 
আর ধারা সে টাকা খরচ করিতে পারেন, 
তাদের পক্ষে হোটেলে থাকাই শ্রেযস্কর। 

বোর্ডি-হাউসের খাওয়ার পরিচয়েই আমার 

পিত্ত উড়িয়। যাইত। বিলাতে সর্ধত্রই 
প্রধান খাদ্য মাংদ। আমাদের যেমন 
ভাত, পাগ্াবী-পুরবীয়াদের "যেমন রুটা, 
ইংরেজের তেমনি গোস্ত। আলু, কপি, 
শীকমবজী এ সকল উপকরণ মাত্র। আর 
সেখানে গোমাংসই বেশী চলে। বোর্ডিং 
হাউস মাত্রেই গরু-রোষ্টের নিত্য ব্যবস্থা 
আর সকল রান্নাতেই লার্ড বা শৃকরবসা 

বাবস্ৃত হয়। ঘি-জিনিসট। বিলাতে 
পাওয়া যাঁয় না। মাখম মেলে, কিন্তু 
মাখমের রাম্ন৷ অতি বিরূল। কোনে। কোনে। 

মাছ-রান্নায় মাখম ব্যবহৃত হয়, নতুবা লার্ড 
প্রশস্ত। আর গরু ও শূকর ছু'এর 
কোনোটাঁতেই কখন রুচি হয় নাই। যথাসাধ্য 
সর্বদাই বিলাতপ্রবাসকালে এ দুই বপ্ত 
বর্জন করিয়া চলিতাম। কাজেই এই 

কারণেও কখনে৷ বোর্ডি-হাউসে থাকি নাই। 

হোঁটেল এবং বোর্ডি-হাউস ছাড়া, 

বিলাতে থাকবার আর একট। ব্যবস্থ। আছে 

তাকে আ্যাপার্টমেন্ট (810970000) বলে 
অনেক জায়গায় সাজশয্যাসমেত ঘর ভাড়া 
করিয়। থাঁকিতে পারা যায়। এই সাজানো 
ঘরগুলোকে আযাপার্টমেপ্ট বলে। এক জন 
বাড়ীওয়ালী বড় একটা বাড়ী লইয়া, 

তাহাকে নীন। প্রয়োজনীয় আদবাব দি 
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সাজায়! রাখে, এবং একটা দুটী ঘর ভাড়া 
দিয়। তাহ! হইতেই আপনার জীবিক] তুলিয়া 
লয়। ঘরতাঁড়ার ভিতরে এ সকল স্থলে 
আলে বাতি ও চাঁকরচাকরাণীর খরচও 
ধরিয়। লওয়া হয়। আহারের ব্যবস্থা ইচ্ছ। 
করিলে বাড়ীতে বাড়ীওয়ালীর নিকটেও 
কর। যায়, আর বাহিরে যে সকল খাবার 
স্থান বা 182565080% আছে, সেখানেও 
করিতে পারা যাঁয়। বাঁড়ীতে খাবার ব্যবস্থা 
করিলে, রাগাবার়া সবই বাড়ীওয়ালী 
করিয়। দেয়। কেবল জিনিষপত্রের দাম 
তাহাকে ধরিয়। দিতে হয়। কখনো কখনে। 
হুকুম্মত খাদা প্রস্তুত করিয়! দেয়, ও তার 
অন্ত স্বতন্ত্র দাম লইয়! থাকে। 

আমার একটী বন্ধু লগ্ডনে প্রথমে 
আম।কে অ্যাপার্টমেপ্ট ঠিক করিয়া দেন। 
আমি নৃতন লৌক, সবে বিলাতে পৌছিয্াছি, 
তিনি তিন বৎসরকাল সে দেশে কাটাইয়া- 
ছেন; স্থৃতরাং আমি সম্পূর্ণরূপেই এ বিষয়ে 
তার হাতে আত্মসমর্পন করিয়া, বাড়ী 
খু'ঁজিতে বাহির হইলাম। বন্ধুটা স্বতাবতঃই 
অতি ধার, শান্ত ও নির্মল প্রকৃতির লোক! 
এ রকম সংযমী পুরুষ বিলাতে অতি কমই 
যান। কেবল সংযমী নন, কেহ কেহ 
তাহাকে একটু “অতিমাত্রায় স্ুরুচিগ্রন্ত 
বা গিউরিট্যান বলিয়াও মনে করিতে 
পারেন। প্রথমে আমরা একটা বাড়ীর 
জানালায়. আ্যাপার্টমেণ্ট খালি আছে 
এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া, তথায় ঢুকিলাম। 
যে চাকরাণী দরঞজ। খুলিয়া দিল, তার 
রূপযৌবনের ছটা ও চাল্চলনের ঘটা দেখিয়! 
আমর! উভয়েই একটু সঙ্কচিত হইলাম। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আধাঁট, ১৩০৯ 


বন্ধুটী বাংলাতে আমায় রলিলেন-_“বাড়ীট। 
স্থবিধামত মনে হয় না।” যা হউক যখন 
দরজ। খুলাইয়। ঢুকিয়াছি, তখন একবার ঘরট। 
ন! দেখিয় ফিরিয়| আসা ভাল নয় বলিয়া, 
দেখিয়া আসিলাম। কিন্ত আমাদের নিবার 
ইচ্ছা থাকিলেও, ভাড়া শুনিয়া চক্ষুস্থির 
হইয়া গেল। এক থানা মাঝারি রকমের 
শোবার ঘর, তারই ভাড়৷ সপ্তাহে এক 
পাঁউও বা পোনর টাঁকা। বন্ধুটী বাহিরে 
আসিয়৷ বলিলেন এ সকল বাড়ীতে এন্প 
ভাড়াই চায় বটে। আমি বুঝিলাম বিলাতে 
কেবল ঘরের গুণে ভাড়া হয় না, বাড়ীর 
চাকরচাকরাণীর শোতাসৌষ্ঠবেও ঘরের 
ভাড়া চড়িয়া যায়। এ কথাটা যে কত 
সত্য, পরে তার অনেক প্রমাণ পরিচয় 
পাইয়াছি। এই হতে বাড়ী খুঁজিতে যাইয়া, 
ঘরদোর দেখিবার আগেই চাকরাণীদের 
একবার ভালো! করিয়া দেখিয়! ।লইতাম। 
ষে স্থলে চাকরাণীদের রূপের চটকৃ বা 
প্রসাধনের কলাকৌশল একেবারে চখের 
উপরে আসিয়! পড়িত, সেখানে আর 
ঢুকিতায না। 

অনেকগুলি ঘরই দেখিলাম; কিন্তু 
পছন্দমত একটীও পাইলাম না। কোথাও 
বঝ| চাকরাণীর চাউনী দেখিয়া সরিয়! 
পড়িলাম, কোথাও বা ঘরের ব্যবস্থা দেখিয়া 
বিমুখ হইলাম।* আর যে যে স্থলে ঘর 
ও বাঁড়ীওয়ালী ছুই আপত্তিশৃন্ত মনে হইল, 
সেখানেও স্নানের ব্যবস্থা নাই শুনিয়া, বাড়ী 
ঠিক করা সম্ভব হইল' না। আগেই 
বলিয়াছি, স্বানটা ইংরেজদমাজে একটা! 
সখের মধ্যে গণ্য। স্তরাং সেকালে 


৩য় সংখ্যা ! 


মকল বাড়ীতে প্লানের কোনোই বন্দোবস্ত 
ছিল না। খাদের স্বান করার একান্ত ইচ্ছা 
হয়, তাঁর। নিজেদের ঘরে একটা ছোট্ট টবে, 
খানিকটা গরম জল ও ঠা জল লইয়া, 
এককূপ “কাকম্নান” করিয়। সে সাধ 
মিটাইতে পারেন। বাঙ্গালীর ছেলে, 
আজন্মকাল নিত্যন্নান কর। অভ্যাস। আমার 
এরূপ কাকল্সানে চলিবে কেন? কাজেই 
বানের বন্দোবস্ত যেখানে নাই, এমন 
বাড়ীতে ঘরভাড়া করা অসম্ভব হইল। 
অনেক কষ্টে, শোঁষ, একটা বাড়ী 
পাওয়া গেল। এখানে বাড়ীওয়ালী 
বর্ধীয়সী | চাঁকরাণীটী যুবতী হইলেও 
একান্তই কুৎসিৎ এবং সর্বপ্রকারের প্রসাধন- 
পটুতাশূন্য । ঘরগুলোর আসবাব, খুব দামী 
ও সৌখিনতাসাধক না হইলেও, চলনসহি 
রকমের। আর সর্ষোপরি এই পুরাতন 
বাড়ীতেও, কি তাগ্যগুণে জানি না, একটা 
সন্দর, পরিষ্কার আ্বানাগার ছিল। আর কথ। 
নাই। এত গুণের সমাবেশ অতি বিরল 
ভাবিয়া, একেবারেই এই বাড়ীতে একটা 
ঘর ভাড়া করিয়া ফেলিলাম। 

থাকবার স্থান তো হইল, স্ানেরও 
ব্যবস্থা হইল । এখন আহারের বন্দোবস্ত 
কি করা যায়। বাড়ীওয়ালী নিজে প্রায়ই 
দেখা দিতেন না। চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা 
করিলে, সে একখানা বড় কার্ড আনিয়া 
দিল। তাতে এরূপ ভাবে খাবার দর 
লেখ। ছিল £--» 
১। প্রাতরাশ বা ব্রেকৃফা ই 
২। মধ্যাহযাহার বা লঞ্চ, 
৩। বিকালের চ। 


১শিলিং। 
1১০ শিনিং। 
* ৬গেনি। 


বিলীতা কথা 


১৭ 


৪। রাত্রের আহার বা ডিনার ২ শিলিং। 

তখন লগ্ুনে আমি একেবারে নৃতন। 
কোনে কিছুই জানি না। আর কোন ইংরেজ 
যে কাউকে কখনো ঠকায় বা ঠকাইতে পাবে, 
এ জ্ঞানও জন্মায় নাই। কাজেই বিনা 
ওজরে, এই দূর মানিয়া লইয়া, বাড়ীতেই 
আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। প্রথম 
সপ্তাহটা মন্দ চলে নাই। জিনিষগুলো 
যেন টাট্কাই পাইতাম, আর রান্নাবান্নাও 
মন্দ হইত না। কিন্তু লগ্ডনের বাডীওয়ালী 


,একরূপ সেবিকা হইলেও, এদেশের প্রাচীন 


কথা_-সেবকান্তরে পুরাতনে-_পুরাণ হইলে 
চাকর আর চাউল ছুই ভাল হয়, এটী 


লঙগুনে খাটে না। যত দিন যাইতে লাগিল, 


ততই খাওয়া খারাপ ও তার সঙ্গে সঙ্গে 
আমার মনের শমতা নষ্ট হইতে আরম্ভ 
করিল। প্রাতরাশে-_আধসিদ্ধ ডিম, খান 
দুই রুটা-টোষ্ট, এবং এক পেয়ালা ককো 
ব! চা'এর ব্যবস্থা আমার ছিল। এরই জন্য 
আমাকে বারো আন। করিয়৷ দিতে হইত। 
ক্রমে দেখিলাম_-ডিম কেবলই পচিয়! যাঁয়, 
টোষ্ট পুড়িয়া উঠে, মাখন মার্জেরীন্‌ 
হইয়। বসে, এবং চাও ককে। ছুধ চিনির 
সঙ্গে মিলিয়াও কিছুতেই কবিরাজী পীঁচন 
হইতে আপনার স্বাতন্ত্রা রক্ষা! করিতে পারে 
না। ছু'এক দিন তো চাখ বুজিয়া এ 
অখাদ্যই গলীধঃকরণ করা গেল। ভাঁবিলাম 
হাতের পাচ আঙ্গুল যখন কোথাও সমান 
হয় না, তখন প্রতিদিনই যে টাট্কা ডিম, 
স্থপক টোষ্ট সুস্বাদু চা পাইব, এ তো ব্ড় 
মন্তব নয়। সর্ধত্রই নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘট । * এখানেও ভাই হাচ্ছে। কিন্ধু যখন 
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দেখিলাম--কনিষ্ঠাই পাঁচ ছাঙ্গুলের সকল- 
গুলিকে আপনার সমান করিয়া অঙ্গুলীসমাজে 
অলৌকিক সাম্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। 
আর যাহাকে নৈমিত্বিক ব্যতিক্রম ভাবিয় 
ছিলাম, তাহাই নিত্য নিয়মের আসন 
একাস্তভাবেই অধিকার করিয়া বসিয়াছে, 
তখন ধৈর্য রাখ। মুস্বিল হয়! উঠিল। কিন্ত 
ধৈর্ধ্য ভাঙ্গলে কি হবে? সভ্যতার বাঁধ 
তে। আর ভাঙ্গা যায় না! এদেশে চাকর- 
চাকরাণী অপরাধ করিলে, ছুটে গালিগালাজ 
দিয়া ভিতরকার বিরক্তির স্টিম্টা ছাড়িয়া 
দিয়া, কতকট। ঠাও। হওয়া যায়। সাহেব- 
মেমেদের তো গালগালাজ করা চলে না। 
চাকরাণী গুরুতর অন্যায় করেছে। চাই 
গরম চা, একেবারে ঠাণ্ডা চা আনিয়া হাজির 
করিয়াছে- তবুও ধগ্যবাদ দিয়! লইতে 
হইবে। পরে "19859 296৪ £5]) [০৮৮ 
অনুগ্রহ করিয়। নৃতন ক'রে তৈয়ার করিয়া 
আর এক পট চ/ আনিবে কি? এই 
বলিয়া প্রথমকার ভুল সংশোধনের চেষ্টা 
করিতে পার। কিন্তু গালাগালি দেওয়া, 
এমন ফি চেচাঁইয়া হুকুম করাও সে দেশে 
চলে না। একদিন বড় বিরক্ত হইয়া, 
একজন চাকরাণীকে একটু গরম ন্বরে 
বলেছিলাম “০৪ 1088৮ 0০ 16, 3০৮ 
10786 000%6 ০৮819 0910 107 1৮-% 
“তোমাকে এ কাজট। কর্তেই হবে; 
তুমি তুলে যাচ্ছ যে এ কাজের জন্যই তৃমি 
মাহ্য়ানা পাইতেছ।”--আর মে এমন 
কান! জুড়িয়! দিল যে আমি চো'কে কাণে 
গধ দেখিতে গাই নাই। সে ছুঙ্ মান 
কি করিয়। ভান্ে বক্ষ" আমায় অনন্বকর্খা 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আযাট, ১৩১৯ 


হইয়া তার উপায় ধ্যান করিতে হইয়াছিল,। 
এই যখন দেশের রীতি, সভ্যতার ইহাই 
যখন দত্তর, তখন কিল্‌ খাইয়া কিল চুরি 
করা ভিন্ন তো আর উপায়াস্তর নাই। 
অবশ্ঠ এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিতাম। 
কিন্তু যাই বাঁ কোথায়? বাড়ীর ভাব তো 
দেখা গিয়াছে। আর অন্যত্র যে এই দশাই 
ক্রমে ঘটিবে না, তারই বা কথা কি? 
এ সকল তাবিয়৷ চিন্তিয়া শেষট। বাড়ীতে 
আহার পরিত্যাগ করিলাম। 

ক্রমে দেখিলাম বিলাত যাইয়! যারা 
শুদ্ধ ঘর ভাড়া করিয়া 400870916 
থাকেন, তাদের পক্ষে বাহিরে আহারের 
ব্যবস্থা কন্াই সব চাইতে ভাল। আর 
এর জন্য বাবস্থাও কিছুই করিতে হয় না। 
বিলাতে সফল স্থানেই বিস্তর 799/20127% 
বা খাবার-স্থান আছে। উত্তম, মধ্যম, 
অধম, সকল রকমের খাদ্যই পাওয়া যায়। 
যার যেমন পয়সা ও যেমন অভিরুচি সেইরূপ 
আহীর্ধ্যই এ সকল 768৮7180(তে পাইতে 
পারেন। আর সামান্য জলযোগের সুন্দর 
পরিপাটা ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই রহিয়াছে । 
এরেটেভ, ব্রেড. কোম্পানী বলে একটা 
কোম্পানী আছে, সাটে ইহার নাম এ, বি, 
নি (&. 8.0.)। এই &, 9.0, দোকান 
অলিতে গলিতে সর্ধত্র আছে। আজি কালি 
এদের দেখাদেখি আরো! অনেক কোম্পানী 
হইয়াছে, ধারা সস্তায় খাবার বিক্রী করেন। 
এ, বি, দি দোকানে দুই পেনিতে 
একটা আঁধসিত্ধ বড় টাটকা ভিম, ছুই 
পেনিতে এক খান। খুব বড় মমাখন-টোস 
(994/8:00 $928) এবং আর ছুই পেনিতে 


৩য় মংখ)। ] 


টাট.ক। এক পেয়ান্ল। চ। বা ককে। পাওয়। যায়। 
স্থৃতরাং এই নকল দৌকানে ছয় পেনিতে ব| 
ছয় আনায় অতি স্থন্দর, তৃপ্তিকর, পরিঘার 
পরিচ্ছন্ন প্রীতরাহার মিলে। এ অবস্থাস্ 
পচা ডিম, পোড়। টোষ্, তিতো! চা"য়ের 
জন্য বাড়ীওয়ালীকে এক শিলিং বা বারে। 
আন! দেওয়৷ একান্তই বোকামী নয় কি? 
আর কেবল তাই নয়, তার উপরে আপনার 
্বতাবটী প্রতিদিন গুমরিয়! গুমরিয়া ক্রোধ- 
গোষণে বিকৃত হইয়া! যায়। আমি ক্রমে 
প্রাতরাহারের জন্য এ, বি, দির শরণাগত 
হইলাম। ইহাতে ভাল খাওয়া, মুক্ত হাওয়ায় 
একটু বেড়ানো ও মনের সস্তোষ সকলই 
মিলিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের আহারও 
এইরূপ বাহিরেই করিতে লাগিলাম। লগুনে 
নিরামিষেরও বেশ ব্যবস্থা আছে। সে কালে 
তিন চারিটা খুব ভাল নিরামিষ-আহারের 
স্থান বা ৮6£96)1থ7 2686018)6 ছিল। 


জেগে কাদ। 


১৭৫ 


সাগুদানার পায়স,--এরূপ তিন চারিটা 
পদের লঞ্চ, বা মধান্থাহার ছয় আনায় 
পাওয়। যায়, এট| 6৫19 0, 77069101701, 
তা ছাড়া & 17 000 1017013 আছে। 
ইচ্ছামত বাছিয় গুছিয়! খাইলে এক শিলিংএ 
অতি সুন্দর ও পরিতৃপ্ত আহার হয়। বাড়ী- 
ওয়ালীকে তার অখাদ্য লঞ্চের জন্য দেড় 
শিলিং দিতে হয়। ধারা একান্ত নিরামিষাশী 
মন, তারা দশ আনা বার আনায় মাছ বা 
মাংসও থাইতে পারেন। আগে কারি-ভাত 
বেশি গাওয়া যাইত না। এখন দশ আনায় 
অতি সুন্দর কারি-ভাত পাওয়া যাঁয়। রাত্রের 
আহারেরও ব্যবস্থা বাহিরে করিলে, 
খাওয়াও ভাল হয়, পয়সাও কম লাগে। 
ধারা সম্তায় বিলাতে থাকিতে চান, অথচ 
ভাল খাওয়ার দাওয়া হয় ইচ্ছা রাখেন, তাঁদের 
পক্ষে 4১0[8:8060$এ  থাকিয়। বাহিরে 
আহারের ব্যবস্থ। করাই শ্রেয়। অন্ততঃ 


এখানে মুস্থর বা মটর ডালের স্থপ, কপি আমি তাই করিয়াছিলাম। 

দিদ্ধ, বড়বটার কোপ্তা, আলু তাজা, বিলাত-ফেরত। 
জেগে কীদা 

তারি নব অঙ্করাগ গ্রতাতে মিশিয়া, বপ্-রাজ্য হ'তে রত্ব, আনিতে আহা 

উধায় তুনিয়াছিল, মধুর করিয়া, ভাসাইয়। দিয়াছিথ প্রণয়ের তরী) 

দিছিল পক্ষীকঠে, সঙ্গীত নবীন চলেছিন্ন গান গেয়ে বাঙজাইয়। বাশী, 

হৃদয়ে ফুটায়েছিল কণক নলিন, বহুবিধ রতনের হুইয় প্রয়াসী। 

্বপ্ন এনেছিল বহি সোণার কল্পনা, .' তুলেছি পল্মকলি, পদ্মের মণাল 


কেবল সংসারে ছিল, প্রেম-আলোচন! 
যৌবন উঠিয়াছিল, উল্লাসে ফুলিয়া 
নব ছন্দে, নব গীত, আলাপ করিয়া। 


পিয়েছিহ্ন পদ্মমধু সকাল, বিকাল; 
বীশরী ধৈবতরাগ, উগারি উগান্রি 
তুলিত হৃদমাঝে, কুহক লহরী, 


১৭৬ ঘঙ্গদর্শন 


নিদ্রা, জাগরণে যেন কথিন (পেইন 
নয়নে হথজিত তার মধুর শ্বপন। 
জাগরণে ছিল নিদ্রা নিত্রীয় মির, 
সুখের প্রাচুর্ধে ধৌহে হ'তাম অধীর, 
তর তর, থর থর, বেতদী কম্পনে, 
কীপিয়া উঠিত হিয়।, সতত সঘনে, 
: স্পর্শেম্পর্শে বিনিময়, ঈক্ষণে ঈক্ষণ 
হর্ষে হর্ষে, বিকিকিনিঃ মধুর কেমন ! 
দিবসে আনন্মভরা, নিশায় মাধুরী 
বসন্তের পিকের দ্বান, বর্ষায় দাছুরী * 
অধর আনিত বহি অধরের হাদি 
স্থখের বিলাসে স্থখ হইত উদাপী। 
নঘনে আছিল ভর| শীতল বিজ্বরী, .. 


রি 
মরম'বেদনা মরমে লুকায়ে 
রাধিয়াছি সাবধানে, 


কি যে ব্যাকুলত1, কেহ তাহ। নাহি জানে! 


বীণ। খানি লয়ে বসিয়৷ বিরলে 
চাহি-নব নব তানে 

আমার গোপন মরম কথাটি 
বিকাশি' তুলিতে গানে; 


সে গান কখন পশিবে ন। তার কাণে! 


২ 
যে গান নীরবে * ধ্বনিয়া উঠিছে 
আমার মরমতলে 
পারিতাম যদি শিখাতে বিহগ দলে ! 
প্রতি নিশাশেষে উষ! আনি হাপিঃ 
যখন দাড়ায় ভবে, 
তঘ্বপনের ঘোর ত্যজিয়া নয়ন 

মেলিয়া সে চাহে যবে,- 
শুনিত সে গান শত বিহঙ্গরবে। 
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মধুর মাধুরী ছিল সর্ব-অঙ্গ ভুরি, 
দিন পবন ভরে, নাচিয়া নাচিয়। 
যেতেছিল তরীখানি স্ুধীরে ভাসিয়! 
পুলকের আলোকের, মাঝারে সহ 
ঘনাইয়! মান-মেঘ ঢাকিল ভরসা, 
বাত্যা এনে অন্ধকারে ছাইল আকাশ 
ফ্লোহাচিত্তে 'আমিত্বের হইল বিকাশ 
কোথা হ'তে ব্যবধান বিতণ্তি প্রমাণ, 
আনিল মালিন্যরাশি অমার সমান, 
প্রেমেরে ঘ্বলিত ক'রে ধ্রাড়াল গৌরব, 
ক্জিল সম্ুথে এক ভীষণ রৌরব, 
উঠিল গর্কের ঝড় ডূবাইল তরী, 
স্বপন গিয়াছে ঘুটি, জেগে কেঁদে মরি | 
প্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী 





৩ 

কল্লোল তুলি” ক্ষুদ্র তটিনী 
সদরে বহিয়। যায়, 

গানটি আমার যদি সে শিখিত, হায় ! 

উপবনে আপি" বসি" নদীকুলে 
যবে দরিবা-অবসানে 

স্বপনে মগন থাকে সে চাহিয়া 
সন্ধ্যাগগন পানে, 

বুঝিত সে-নদী কি যে গায় কলতানে। 

৪ 


আমার এ গান পারিতাম যদি 
শিখাইতে সঘতনে 

মন্দ মধুর বযন্ত সমীরণে! 

সে যখন গৃহে থাকে আনমনে 
খুলি দিয়! বাতায়ন, 

গন্ধ বহিয়া আনি” দে পবন 
জাগাইয়া ফুলবন,- 

বেদন| আন্দার করিত সে নিবেদন। 


শ্রীরমণীমোহন ঘোষ। 


্ুরমৌপত্যক! সাহিতা-সম্মিলন 


প্রথম অধিবেশন 
করিমগঞ্জ 
১৩১০ বঙ্গাবক 


হনভ্ভাস্পভ্িন্স অভিজ্ভান্মণ 


রাঙ্গণেভ্যে। নমঃ। যাহার প্রেরণায় বাণীর 
মুরমোপত্যকাবাপী ভক্ত এবং অন্ররক্ত 
সেবকগণ ভগবতী ভ|রতীর পুজার ভন্ঠ আজ 
এখনে সমবেত হইয়াছেন, আন্বন, সকলে 
ভ্ভিপূর্ণ একাগ্রচিত্তে এবং আশ ও উতসাহ- 
পূণ স্বদয়ে সর্বাগ্রে সেই বিশ্বজননীর চরণে 
প্রণাম করি। 

অভ্/থন|-সমিতির মাননীপ্ধ সভাপতি 
মহাশয় ও সভ্য মহোদয়খণ, সমবেত ভ্রাতৃগণ, 
বন্ধুগণ এবং নেহাস্পদ ছাত্রগণ, মাজ আপনার! 
যে উদ্দেশে এখানে সমবেত হইয়াছেন, 
হা অতি উচ্চ এবং তাহার ফল অতি 
দূরব্যাগী। আপনার আজ যে মাতৃযন্তের 
মহানষ্টান করিতেছেন, তাহার আরম্ভ এবং 
. ক্রমোন্নতি আছে, কিন্তু শেষ নাই। জাতীর 
সাহিত্যের স্থিতি, পুষ্টি এবং উন্নতি-সাধনই 
আপনাদিগের উদ্দেশ্ত, এবং এই সমস্তই 
জাতীয় স্থিতির সমকালব্যাপী। কিন্ত পুষ্টি এবং 
উন্নতি ফু্ই দূরব্যাপী হউক, আরম্কে ছাড়িয়া 
দিলে কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। যে বিদ্যার 
আরম্ভ ককারাদি বর্ণজ্ঞানে এবং পরিণতি 
পেদ ও বেদাঙ্গাদি শাস্্জ্ে, কৃকার|দ 


বর্ণ ছাড়িয়৷ দিলে তাহার আঁগ্তত্বই থাকে 
৫ 


না। যে যৃত বড় এবং যত উন্ন গই হউক, আরস্ত 
তাহার সঙ্গে মঙ্গেই থাকিবে । আবার আবরস্তে 
যে প্রণালী, যে আদর্শ, থে প্রকৃতি অবলঘ্িত 
হইবে, পরিণতিতে ৪ সেই প্রণালী, সেই 
আদর্শ, সেই প্রকৃতি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া 
পরিণতি লাভ করিবে । উন্নতির অর্ধপথে 
অগ্রসর হইয়। যদি প্রণালী বা আদর্শ কি 
প্রক্কতির পরিবর্তন করিতে যাওয়! যায়, তবে 
নমস্তই ভার্দিয়। চুরিয়। একাকার হইবে, 
আরস্তের পধ্যন্ত অস্তিত্ব থাকিবে না, পরিণতি 
ত দূরের কথা। একখানি নৌকা বা একথানি 
গৃহ এক প্রণালীতে এবং এক আকারে নির্মাণ 
করিতে আরম্ভ করিয়! অন্ধ সম ন| হইতেই 
যদি তাহার গ্রথালী বা আকারের পরিবর্তন 


করিতে যাঁওয়। যায়, তবে তাহার কিরূপ 


দুরবস্থা হইতে পারে, একবার কল্পন! করিয়। 
দেখুন। বালকের বর্ণভ্ঞান-লাভের সময়ে যদি 
তাহার উচ্চারণের বিশুদ্দির দিকে দৃষ্টি রাখ! ন! 
যায়, তাহা হইলে তাহার সে দোষের আর এ 
জন্মে সংশোঁধন হয় ন1) ইহা আপনারা সকলেই 
জানেন। এই জন্য আবস্তটি যাহাতে বিচক্ষণ 
কারিকরের হাতে নির্দোষ এবং সর্বাঙ্-সুন্দর 
হয়, দে বিষয়ে সকলেরই যত্ববান হওয়া উচিত। 


১৭৮ 


আপনাদিগের অদ্যকার এই জাতীয় যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানে, জাতীয় সাহিত্য-গঠনের আরস্তে 
একজন স্থিরবুদ্ধি, ধীরস্বভাব, গন্ভ।র চিন্তাশীল 
এবং লন্ধব-সিদ্ধি সাহিত্য-শাধককে সভাপতির 
আসনে বনাইতে পারিণে ভাল হইত। কেবল 
বৃদ্ধ হইলেই কেহ এ আসনের যোগ্য হয় না। 
আমি জানি, জ্ঞানে, গাস্তীধ্ে, উৎসাহে এবং 
বাগ্রতায় আম। অপেক্ষ। যে/গ্যতর অনেক 
মহাত্মাই শ্রীহট্ে বর্তমান আছেন। এই 
আসনে ভাহাঁদের কাহাকেও অন্য বসিবার 
স্থুযগ দিলে তাহাদিগের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ পরামর্শ শুনিয়া এই আরস্তের 
শুভ সূচনা! এমন ভাবে করিতে পারিতেন, 
যাহাতে আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্ট কালক্রমে 
সথমম্পন্ন হইতে পারিত, প্রণালী বা৷ আদর্শের 
বিশুদ্ধতা সব্বন্ধে ভবিষ্যতে কখনও সন্দেহ 
মাত্র উপস্থিত হইবার সম্তাবন। থাকিত ন|। 
যাহ। হউক যখন এই অযোগাকেই আপনার! 
যোগ্য বলিয়৷ মনে করিয়াছেন, তখন ইহাকেই 
পুরোব্ভী করিয়া আপনাদের আরন্ধ মাতৃযন্ত 
সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে। 

সম্রাট এবং সম্রাট-প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ 

আমাদের মহামান্ত সমাট রাজ্যলাভ 
করিয়াই এবার ভারতে পদীপণ করিয়া প্রজা- 
বাৎ্মলোর নৃতন নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, 
এবং দিল্লীর সংহাসনে উপবিষ্ট হইয়। অনান্য 
বর-শাকোন সঙ্গে বঙ্গভাষাঁভাষী প্রজ্াদিগকে 
এক শনকের মধ'ন করিয়া রাখিবেন বলিয়া 
আশ্বস দিয়াছেন। তাহার ভাবতে আগমন 
এবং আমাদিগকে এই স্বভাবদত্ত অতুচ্চ অধি- 
কার প্রদানের জন্ত আমর! সকলেই দণ্ডায়মান 
হইয়া তাহাকে এবং ভাহার দয়াবভী সহ- 


বঙ্গদর্শন 


১২শ বর্ম, আষাঢ়, ১৩১৯ 


ধশ্সিণীকে সর্বাস্থঃকরণে, ধন্তবাদ প্রদান করি, 
এবং তাহাদের স্থাস্থাযুক্ত শান্তিময় সুদীর্ঘ 
জীবনের জন্য এবং ভারতের প্রতি ঠাহাদের 
সন্ভাবের স্থায়িত্বের জন্ত জগজ্জননীর নিকট 
একান্তচিত্তে প্রার্থনা করি। তাহার যে 
মহাম্ুভব ভারত-রাঞ্জ প্রতিনিধি এবং ভারত- 
সচিবের হুমন্ত্রণায় এই অভাবপীয় গনুগ্রহে স্াট্‌ 
ভারতকে কৃতার্থ ও পরিতপিত করিয়াছেন, সেই 
মহান্থভব ভারতবন্ধুদিগকেও আমাদিগের 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধ। ও কৃতজ্ঞত। প্রদান করি। 
প্রান্তবাসী বাঙ্গালী 

আমাদের সশ্মিলনের উদ্দেশ্ত সাহিত্যের 
চ্চ। ; রাজনীতির আলোচনার সঙ্গে আমাদের 
অদ্যকাঁর ভার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্ত 
গ্রজাৰ ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সম্মিলন, ব্যবসায়, 
বাণিজ্য, শান্তি এবং উন্নতি, এ সমস্তই রাজার 
অ।ঙ্বিত। রাজদৃষ্টি এবং রাঙ্জাঙ্ুগ্রহ ব্যতীত 
এ নকলের কিছুই নিরাপদে তিষ্টিভে ৭! 
সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। স্থৃতরাঁং 
প্রয়োজন হইলে ভাষা এবং সাহিত্য-চষ্চার 
সশ্মিলনকেও রাজান্গ্রহথের জন্য ভিক্ষার্থী 
হইতে হয়। 

বিগত ১৯শে চৈত্র ( ১লা| এগ্রল ) হইতে . 
্রাস্তবাসী বান্থালীর বড়ই ছুঃখের দিন উপস্থিত 
হইয়াঁছে। দুর্ভাগ্য যখন উপস্থিত হয় তখন 
সৌভাগ্যও ছুর্ভাগ্যেই পরিণত হয়-.“মাতৃ 
জজ্ঘ! হি বৎসন্য স্তসীভবতি বন্ধনেশ। থে 
ব্যবস্থ। ভারতের জনসাধারণকে আনান্দিত 
করিয়াছে, যে ব্যবস্থা ১৯শে, চৈজ্জে সম্মিলিত 
বঙ্গের ঘরে ঘরে হাস্ময়ী দীপমাল! গ্রজ্জলিত 
করিয়। কে কঠে সমাটের জয়ধ্বনি বিঘোধিত 
করিয়াছে, দুর্ভ।গ্যবশতঃ নেই ব্যবস্থাই সেই 


ঠয় সংখ্যা ] 


আননে'র দিনে গ্রান্তবানী সপ্ততিলক্ষ রাজভক্ত 
বাঙ্গালী প্রজার গৃহকে অন্ধকারে আবৃত 
রাখিয়। তাহাদের নয়ন হইতে শোকা শ্র-ধার| 
প্রবাহিত করাইয়াছে। আজিও সেই অন্ধকার 
এবং মেই অশ্রুপাত চলিতেছে, জা,ন না কৰে 
তাহার নিবৃত্তি হইবে, ম্থাস্থভৰ বড়ল!ট কৰে 
৭* লক্ষ বাঙ্গালীর গৃহের এবং হৃদয়ের মেই 
গাঢ় অন্ধকার ঘুচাইবেন, সেই বক্ষঃপ্র/বী অশ্রু 
মুছাইবেন! অন্তান্য প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর 
এ সম্বন্ধে কাহার কি বলিবার আছে, কাহ|র 
প্রাণে কিরূপ তীস্ষ শূল বিদ্ধ হইয়াছে ঠিক 
ভানি না? কিন্তু স্টায়-শাস্তে যুগান্তর-প্রনর্ভভক 
রথুনাথ শিরোমণির জন্ম-স্থান, পতিত-পাবন 
মহা প্রতু চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি, ভগবতকৃপায় 
জলস্ত বিশ্বস-গ্রদীপ্ত মঙ্থাপুরুষ অদৈতাচার্য্যে 
ঝণা-লীলা-নিকেতন শ্রীহট, আজ বঙ্গদেশ 
হইতে বিচ্ছিন, এ সকল ভারত-বিশ্রতকীন্তি 
বালী মনহ্াপুরুষদিগের শ্বঙ্জাতীপ় এবং 
স্বদৈশীয়েরা আজ বাঙ্গালী বলিয়। পরিচয় 
দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত! 'ব্রটিশ 
অধিকারের পূর্বে যে বাঁজ্ের বিধি-ব্যবস্থ। 
গ্র্জানাধারণের অবগতির জন্য বঙ্গভাষ।য় নিবদ্ধ 
হইত, যে হেড়ম্ব-রাজোর বঙ্গভাষায় লিখিত 
নগুবিধি বর্তমান থাকিয়া আজও বঙ্গভাষার 
গ্রাচীনত! এবং প্রভাব প্রচার করিতেছে, আজ 
কিনা সেই হেড়ম্ব-রাজ্যের বঙ্গতাষাভাধী 
গ্রজাবপ্র মহিমান্বিত ব্রিটিশ জাতির অধিকারে 
আসিয়! বাঙ্গালী জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে 
বসিয়াছে! দগ্চনৃদয় ব্যতীত এ ছুঃখ রাখিবার 
আর স্থান কোথাম্ন? এ দুঃখের কথ] মহামান্ত 
মমাটু এবং তাহার উদ।রচেত! প্রতিনিধি 
বাতীত আর কাহার নিকট নিবেদন করিব? 


সভাপতির অভিভাষণ 


১৭৯ 


কেহ কেহ বলিতেছেন, আর কাদিয়। 
ফল কি? প্রান্তবাপী বাঙ্গল'র অনৃষ্টে 
যাহ। হইবার হইয়। গিয়াছে, তাহার গন্য 
আর বৃথ! আক্ষেপ এবং বুখা আ.ন্দালনে 
কেবল মানসিক কষ্টেরই বৃদ্ধি। যেখ|নে 
অস্ত্রের লেখা, ব্যথা সেই খানে” এই মম্াস্কদ 
ব্যবস্থ। যাহাদের ভাগো ঘটিয়াছে, তাহারাই 
এই ক্রনদন এবং এই আক্ষেপের অর্থ বুঝে, 
অন্ঠে দুরে দীড়াইয়া তাহার কি বুঝিবে? 
কিন্তু আমাদের ক্ষীণকণের শ্ষীণস্বর উখিত 
হইয়া আবার বাঁতাসেই লীন হইয়! যাইতেছে; 
ধাহ]দের কর্ণে পছুছিলে এ দুঃখের প্রতীকার 
হইতে পারিত, তাগাদের কর্ণে আমাদের 
এ ক্রন্দন &্মমন ভাবে পঁহছিতে পারিতেছে 
না। গ্রান্তবাপী বাঙ্গালীর এই ক্রন্দন 
রাঁজকর্ণে পহুছিবার অন্তরায় অনেক । এই 
৭০ লক্ষ অধিবানীর বসতি একস্থানে নহে, 
তাহাদের বাসস্থান একটি সঙ্গীর্ণ রেখায় ন্যায় 
দূর-বিস্তার্ণ বঙ্গের প্রায় তিন দিক্‌ ব্যাপয়। 
রহিয়াছে, স্থৃতরাং তাহার এক প্রান্তের 
ক্রন্দনরোল অন্যগ্রান্তে পনুছে না আপনার! 
অদ্য এখানে যাহ! বলিতেছেন এবং যাহ। 
করিতেছেন, সাওতাল পরগণ। বা মানতৃম 
দিংহভূম প্রতৃতি স্থানের, বাঙ্গালীরা কখনও 
তাহার সংবাদ পাইবেন কি ন। সন্দেহ। 
তাহার পরে এই সকল ্রাস্তবর্ভা প্রদেশে 
একমাত্র শ্রীহট ছাড়া আর এমন একটি স্থান 
ন|ই যাহা শিক্ষ। প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণে 


বাঙ্গালার কোন জেলার সমকক্ষ হইতে 
পরে। সর্ধোপরি সভা-সমিতি ব| সংবাদ- 


পত্রাদির এমন কোন ব্যবস্থ। নাই, যদ্বারা 
তাহারা পরস্পরের অবস্থা এবং মনোভাব 


১৮৩ 
জানিতে পারে, গপরম্পরের সঙ্গে মিলিত 
হইয়া একযোগে কার্য করিতে পারে। 


কর-পদ্দের অশ্নুলীগুলি যতদিন মূলদেহের সঙ্গে 
যুক্ত থাকে, ততদিন তাহাদের দ্বারা মুূল- 
দেহের শোভ| এবং কার্ধ্য উভয়ই সম্পাদিত 
হয়; কিন্তু তাহারা যদি কখনও দৈৰ.দুর্বরবপ।কে 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তখন দেহের 
অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার শোভ| এবং কাঁধ্যে 
ব্যাঘাত ঘট্রেঃ পরন্থ, অদ্গুলীগুলির অস্তিত্ব 
একেবারেই বিলুপ্ণ হই যায়। প্রান্তবাসী 
বাঙ্গালীর বর্তমান বিচ্ছেদে সন্মিলিত বঙ্গের 
অগ্তিত্বের কৌন ব্যাঘাত ঘটিবে না বটে; কিন্ত 
এক দশমাংশ শক্তি ঘে কমিয়া গেল তাহা 
অবশ্যই স্বীকাঁর করিতে হইবে। আর এই 
বিচ্ছিন্ন অংশের অস্তিত্বই বা কতদিন থ|কিবে__ 
কতদিন এই বিচ্ছিন্ন অংশের অধিবাঁসিগণ 
বাঙ্গ।লী বলিয়া পরিচ্ দিবার অবকাশ 
গাইবে? এখন ইহার! শামন-সংরক্ষণ প্রভৃতি 
গবর্ণমেন্ট সম্পকার সর্ববিষয়ে বাঙ্গালী জাতি 
হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইল, কেবল বাঙ্গালীর 
মাতৃভাষাটাই ইহাদিগের বাঙ্গালী বলিয়া 
পরিচয় দিবার অবলম্বন হইয়! রহিল। ইহাও 
দীর্ঘকীল থাকিবে নাঁ। বৃহৎ শক্তির সঙ্গে 
ক্ষুত্র শক্তির সংস্ঘর্শ হইলে বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র 
শক্তিকে গ্রাম করিয়া ফেলে, অধিকমা্র জলের 
সঙ্গে বিদুমাত্র জলের যোগ করিয় দিলে 
নেই বিন্দু আর ক্ষণমাত্রও আপনার অস্তিত্ব 
রক্ষ। করিতে পারে ন|। এই ৭* লক্ষ ঝাঞ্গ।লী 
যে অল্পকাল মধ্যে আপনাদের অস্তিত্ব 
আনামব|সী এবং বিহারবাসীর অস্তিত্বে 
ডুবাইয়। দিতে বাধা না হইবে, এ কথ। দৃঢ়তার 
মহিত কে বলিতে পাবে? ব্যক্তিগত ভাবেই 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আষাঁট, ১৩১৯ 


হউক আর জাতিগত ভাবেই হউক, আপনার 
অস্তিত্বের বিলোপ কেহ আকাজ্ষ। করে না। 

আমরা আজ নৈরাশ্ঠের অপার সমুদ্ে 
পড়িয়া সম্তরণ করিতেছি । সন্তরণঘ্বারা যে 
কূল পাইব না, তাহ! আমরা জানি) কিন্ত 
সম্তভরণ ছাড়িলে যে জীবনের আশ! একেবারে 
যাঁয়, তাহ! বুঝিয়াই সম্ভরণ করিতে আম! 
বাধ্য। মানুষ জলে পড়িয়া! যতক্ষণ হাবুডুবু 
খায়, যতক্ষণ হপ্তপদ সঞ্চালন করে, ততক্ষণ 
ভাঁহার বাচিবার আশা, কারণ ততক্ষণই 
অন্থের দৃষ্টি-আকর্ষণ এবং সাহাধ্-প্রা্চির 
সম্তাৰন! থাকে, কিন্তু মে যখন মরিয়া ফুলিয়া 
ঢেপ হইয়া ভাদিতে থাকে, তখন লোকে 
তাহাকে দেখিলেই দ্বণায় চক্ষু ফিরায়, 
তাহাকে তুলিয়৷ লইবার জন্য কেহহস্ত প্রসারণ 
করে ন|। মানুষ বন্দুকের গুলি খাইয়। যতক্ষণ 
নড়ে চড়ে, যতক্ষণ হস্তপর্দের আক্ষেপ প্রদর্শশ 
করে, ততক্ষণই তাহাকে বাচাইবাঁর জন্ত 


চিকিৎসক প্রাণপণ চেষ্ট1! করেন, গুলি উদ্ধার 
করিবার জন্য নানাূপ কৌশল অবলম্বন 


করেন; কিন্তু যে মুহূর্তে তাহার নড়া চড়। 
এবং থেঁচুনী থামিয়া যা, সেই মুহুত্ডেই 
চিকিৎসকের যন্তও থামিয়া যায়। ডোমে' 
তাহাকে লোক-নয়নের অন্তরালে লগ 
ফেলিয়। দেয় । যাহারা আত্মরক্ষার প্ররুতির 
এইরূপ বিধানের কথা অবগত আছেন, 
তাহারা আমাদের এই হাহুতাথে, এই 
অঞ্রপাতে, এই আক্ষেপ-উতক্ষেপে বিরক্ ন। 
হইয়া ভরসা করি আমধদিগকে সহানুভূতির 
চক্ষেই দেখিবেন। এবং যাহার যতটুকু শক্তি 
থাকে, আমাদিগের সহায়তায় তাহার প্রয়োগ 
করিবেন। 


য় সংখ্যা ] 


জাতি এবং ধর্শা, এক হইলেও কেবল 
ভাষার পার্থক্যই বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাৰ 
প্রতৃতিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। যে 
দিন বাঙ্গালর ভাষা হইতে আমাদের ভা! 
পৃথক হইবে, সে দিন সহন্র চেষ্টাতেও আমরা 
আর বাঙ্কালীর সঙ্গে এক জাতি হইয়া 
থাকিতে পারিব ন1; যাহারা স্থুলভাবে 
দেখেন, তাহারা বলিবেন, যে দিন শ্রীহট্ট 
আসামের অন্ততুক্ত হইয়াছে, সেইদিনই 
শ্রহট্টৰাসী আলামবাসী-_আসামী হইয়! 
পড়িযছে। এ সন্ধে একটি ক্র দৃষ্টান্ত 
আমার মনে পড়িতেছে। কয়েক বংসর 
হইল হবিগঞ্জে কি একট! ক্ষুদ্র ঘটন। ঘটিয়াছিল, 
ক্লিকাতার কোন সংবাদপত্রের সংবাদ-স্তস্তে 
সেই সংবাদ এইরূপে প্রকাশিত হয় যে, 
পূর্ববঙ্গের হবিগঞ্জে অমুক ঘটন৷ ঘটিয়াছে। 
ঘটনাটি এতই ক্ষুদ্র ও উপেক্ষণীয় যে, তাহার 
কিছুমীত্র আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার 
অব্যবহিত পরেই পূর্ববঙ্গের কোন পত্রিকায় 
হাহার যে প্রতিবাদ হয়, তাহার গভীর স্মৃতি 
আজও আমার মনে রহিয়াছে। প্রতিবাদের 
মম্ম এই যে, কলিকাঁতার সম্পাদক নিজের 
অজ্ঞভাবশতঃ পূর্ববঙ্গের নামে একটা 
ধংবাদ প্রকাশ করিয়াছেণ। হাহার জান। 
উচিত ছিল যে, হবিগঞ্জ আসামে, পূর্ববঙ্গ 
নহে। একই কথা উপরে উপরে দেখিলে 
অনেক প্রময়ে হাসি পায়, কিন্তু আবার তলাইয়। 
দেখিলে তাহাতেই চক্ষের জলও আসিতে 
পারে। 
্রান্তবানী বাঙ্গালীর প্রতি স্থবিধ! এবং 
অনুগ্রহের জন্য রাজদ্বারে কাদিবাঁর যেরূপ 
আধকার আমাদের আছে, আমরা 


সভাপতির অভিভাষণ 


১৮১ 


সেইরূপে কাদিতে থাকিব, মহামান্য সম 
পঞ্চম জজ্ঞরর মহাবর এবং মহাঁবাকা আংশিক 
ভাবেও ব্যর্থ হইতে দিব না। যতদিন 
রাজার সানুগ্রহ দৃষ্টি অভিশপ্ত প্রান্তবাসী 
বাঙ্গালীর উপরে নিপতিত না হইবে। ততদিন 
পর্যন্ত কম্পন, স্পন্দন প্রভৃতি জীবনলক্ষণ 
আমর কখনও ছাড়িতে পারি না। কিন্ত 
রাজদ্বারে প্রতীকারের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মাতৃভাষার অন্তরাঁগ এবং অম্কশীলন 
যাহাতে শতগ্ুণে বদ্ধিত হয়, এখন তাহা 
নিতাস্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, 
গবণয়েন্টের বর্তমান কার্ধাধশতঃ মাতৃভাঁষার 
অনুশীলন আমাদের জাতীয় জীবন-কাঠি 
মরণ-কাঠি হইয়। উঠিয়।ছে। 
ষ্তযঙ্গের মঙ্গে যোগ রক 

শিশু যতক্ষণ মাতাঁর অঞ্চল ধরিয়া থাকে, 
ততক্ষণ সে নিজেও নিভাক। তাহার মাতাও 
পিশ্চিশ্ব। কিন্তু যুদি কেহ কথন সেই শিশুকে 
মাতার অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইতে যায়, 
তখনই প্ররকতরূপে বুঝিতে পারা যায় মাতার 
প্রতি শিশুর কিরূপ টান, শিশুর প্রতি মাতার 
কিরূপ মন্খচ্ছেদী আকর্ষণ। যুক্তবঙ্গ আমার্দের 
সেই ম|! এবং বর্গভানা আমাদের সেই মাতৃ- 
অঞ্চল, আমরা প্রাণপণে সেই অঞ্চলটুক 
অণকড়িয়। ধরিয়! থাঁকিয়। তারস্বরে, করুণকগে 
চীৎকার করিতে থাকিব, আমরা গ্রাণ 
থ|কিতে মা! এবং ভাইকে ছাড়িয়া! পৃথক 
হইয়! থাকিব ন|, প্রতিবাসীর জাতিত্বে 
আপনার জাতিত্বকে নিমজ্জিত করিতে 
পারিব না। বাঙ্গালার মধ্যে বাঙ্গালীর সঙ্গে 
আমর! সকলের ছোট হইয়। থাকি, সেও 
আমাদের গৌরৰ) ঝাঙ্গানী জাতি হইতে 


১৮২ 


ত্র হইয়া অন্তের মধ্যে গৌরবের উচ্চাসন 
লাভ করিলে৪ আমরা তাহাতে সুখী হইতে 
পারি না) শান্তি পাইতে পারি না। 
বলিয়াছি। বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে 
যোগ-রক্ষার এখন আমাদের প্রধান অবলম্বন 
ঝাঙ্গালাভাষ! এবং বাঙ্গালাস।হিত্য । বাস্তবিক 
ইহাই বর্তমানে উভয়ের মধো একমার্ 
বন্ধন-স্থত্র। প্রান্তপ্রদেশে এই বন্ধন দুঢ 
করিবাঁর পন্থা কোথায় কি অবলখ্িত হইতেছে) 
আমরা কিছুই জানি না, এবং জ|নিবার 
উপায়ও নাই; কিন্তু এই স্ুরমোপত্যকার 
মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা কিরূপে 
দিত হইতে পারে, মাতৃভাষার উন্নতি কিরূপে 
সাধিত হইতে পাঁরে, যুক্তবঙ্গ এবং প্রান্ত-বর্গের 
সাহিত্যসেবিগণ কি উপায়ে পরম্পরের সঙ্গে 
যোগরক্ষা করিয়া! চলিতে পারেন, আমাদের 
বর্তমান অবস্থায় তাহার নির্ধারণ এবং অবলম্বন 
একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়| উঠিয়াছে। 
বঙ্গ-ভারতীর মনীবী সেবকগণ বঙ্গীয় 
চতুর্দখ শতাব্দীর প্রারগ হইতে জাতীয় 
মাহিতিক তপস্যার বিশেদভাবে অগ্রসর 
হইয়া এ পধান্ত নান! উপায় অবলম্বন করিয়াছেন 
এবং করিতেছেন। বঙ্ীয়-লাহিত্য-পরিযৎ এবং 
সাহিত্য সভা বা্ষধনীর উচ্চমঞ্চে বণ্ডীয়মান 
থাকিয়া চারিদিকে সধত্র এবং সতর্ক দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছেন, বঙ্গভ।রতীর সাহিত্য 
সামাজ্যের সীমারেখ! কোন দিকে সঙ্ধীর্ণ না 
হয়, তাহার প্রভাবে কৌন দিকে ক্ষু্রত। 
ন| ঘটে, বুঝি বা ইহাই দেখিবার জন্য দৃষ্টিকে 


মজাগ রাখ্য়াছেন। আবার উত্তর-বঙ্গ 
স।চিতা পরিষ তারুণ্যের ম্বভাব-স্থলভ 
উত্সাহ এবং অনুরাগবশত: বঙ্গের 


বঙ্গদর্শন 


১২শ বর্ম, আষাঁঢ, ১৩১৯ 


পরান্ত-প্রদেশকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয় 
হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন; পরন্ত তাহাতে 
তৃপ্ত ন| হইয়! গ্রতিবাসী আস/মকেও নিত 
আপনার করিয়া লইবার জন্তই যেন ব্য 
হইয়াছেন। আমাদিগের প্রতি বঙ্গীয় ভ্রাতা, 
দিগের যখন এত নেহ এবং এত অনুরাগ 
দেখ। যাইতেছে, তখন আমাদের নিরাশ হইবার 
কোন কথা নাই, আমাদের এই মাতৃভাষ। এবং 
জাতীয় লাহিত্/রূপ বন্ধনরজ্ছুকে অবলঙ্গন, 
করিয়।ই তাঁহাদিগের সঙ্গে জাতীয় উন্নতি-গথে 
একযোগে চলিতে পারিব। 
সাহিত্যের আদর্শ 

সাহিত্যকে অবলগ্থন করিয়াই 
পতনের অবস্থা হইতে উত্থান করিতে হইবে 
তখন ইহার একটা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ আমার 
মনম্চক্ষের সম্মথে স্থির রাঁথা উচিত | বঙগ- 
সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা খায় 
অনেক সাহিত্যিকই যেন বৈচিত্র্যের জন্য বা 
হইচা পড়িয়াছেন। অবশ্য সাহিত্য যখন 
গুতা লাভ করে, তখন বৈচিত্র্য সংযোগে 
তাহার সৌন্দধ্য, মাহাআা এবং ষমৃদ্ধি বদ্দিত 
ভয়। কিন্ত আমার যেন বোধ হয়, ব্গ- 
সাহিত্যের সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। 
কেহ কেহ বঙ্গভাষাকে ব্যাকরণের নিগড় 
এবং বর্ণ-বিষ্ঠাসের শুঙ্খল হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়। পড়িয়াছেন, 
কেহ কেহ বা নিজ নিজ প্রদেশ্লর 
প্রার্দেশিকতার আব্জন! তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া 
দিয়! ভাষাকে অচল এবং অপরিচিত করিয় 
তুলিতেছেন। আবার' কেহ বা স্বাধীনতার 
ততদূর পক্ষপাতী না হইলেও ভাষার 
প্রসাদ-গুণকে নিতীস্তই অবজ্ঞ। করিতেছেন। 


যখন 


[ওয় সংখ্যা ] 


এই সকল লেখকের, ভাধায় এবং ভাবে কি 
জানি কি একট। তরলতা। একটা চঞ্চলতা, 
একটা অগভীরত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে 
গারি না। কাজেই বাক্যে প্রকাশ করা অনস্তব। 
এই সকল লেখকের লেখ তরতর করিয়! 
কাণের মধ্যে কি একটা মধুরতা, একটা 
ললিত্য, একটা ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ ঢাল্যি! দিয়া 
মায় তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় পর্যান্ত 
যে তাহ! প্রবেশ করে না, হৃদয়ে যে তাহার 
একট! দাগ অক্কিত হয় না, ছুই দিন পরে চেষ্ট 
কারলেও যে তাহ। আবার ্বতি-পথে আনিতে 
পার না, এ কথ! বুঝি। বঙ্গভাবায় লিখিত 
অনেক সুচিন্তিত স্থন্দর প্রবন্ধ প্রাদেশিকতার 
বিষে এমনই মৃচ্ছিত যে, প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর 
পক্ষে তাহার থাক। না! থাকা তুলা । আমার 
স্বরণ আছে, এক সময়ে বাঙ্গালার কোন 
প্রদেশে প্রায় দেড়শত বালককে শি 
প্রাথমিক পরীক্ষায় সরল শরীর পালনের 
মৌখিক পরীক্ষ। করিতে হইয়াছিল । লেখক 
ছাঁ্রদিগকে অবস্থ। বিশেষে পলতার ডালঅ| 
খাইবার ব্যবস্থা! দিয়াছেন। নিম্ন প্রাথমিক 
পাঠশালার শিক্ষকের! এই সকল প্রাদেশিক 
শব বুঝেন কি ন! জানিবার জন্য আমার 
কৌতূহল হইল, এবং বালক দিগকে এ দুইটি 
ণৰের অর্থ জিজ্ঞান! করিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, 
তথ ছুঃখেরও বিষয়, দেঁড়শত বালকের মধ্যে 
একজনও এ ছুটি শব্দের অর্থ বলিতে পাৰিল 
না। এই মকল পরীক্ষায় বালকের৷ পুত্তকের 
অর্থ বড় একট! বুঝে না, শিক্ষকের কথাগুলি 
মুখস্থ করিয়ই পরাক্ষায় উত্তীর্ণ, হয়। 
শিক্ষকেরা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এ 
ছুটি ক্ষুদ্র শবাকে উপেক্ষ। করিয়াছিলেন, 
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নতুব! তাহাদের শ্রুতিধর ছাত্রদিগের নিকুত্তর 
থাকিবার কোন কথ| ছিল না। অভিধানের 
মংগ্রহকন্তারা সাধারণতঃ সাধু ভাষায় প্রচপিত 
শব্দগুলিরই সপ্ধলন করিয়া থাকেন, এবং 
ইহাই সুসঙ্গত। প্রতি জেলার প্রাদেশিক 
শব যদি বাঙ্গীলার অভিধানে স্তান লাভ করে, 
তাহা হইলে তাহা যে শন্দকর্পদ্রমের কত 
গুণ বড় হইীৰে তাহা বল যায় না। সম্ভবতঃ 
শিক্ষকেরা অভিধান খুলিয়া দেখিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাতে পল্তাও পান নাই, ডাল্নাও পন 
নাই। গ্রন্থকার যদি “পলতার ডালা” ন! 
লিখিয়া,“পটোল পত্রের ব্যগ্রন” লিখিতেন, তাহ। 
হইলে নিতান্তই যে সরলতার ব্যাঘাত ঘটিত, 
এমন নহে; পরন্থ তাহার লেখার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইত, বাঙ্গালার সর্ধত্র সকলেই তাহার 
কথার অর্থ বুঝিতে গারিত। আকাল সরল 
লেখার একট। অর্থ হইয়াছে, সবল বর্ণের লেখা, 
যুক্তবর্ণের অভাব । মুক্তবর্ণ দেখিলেই 
অনেকে শিহরিয়া উঠেন) কিন্তু অর্থ বুঝিতে 
গ|রিলে বালকের! যে যুক্তবর্ণকে বড় একটা 
ভয় করে না, তাহা ভাবিয়া দেখেন ন। । 

যাহা! ভউক, এই সকল লেখক যে পথ 
প্রশস্ত মনে করিবেন সেই পথেই চলিবেন, 
আমাদের ক্ষত্ব চিৎকারে ,তাোহার| নিরস্ত 
হইবেন না। কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি 
একট! গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে; এবং 
বর্তমান অবস্থায় সেই গুরুত্ব শতগ্তণে বর্ধিত 
হইয়।ছে। আমরা বঙ্গর এক নিভৃত প্রান্তে 
পড়িয়। রহিয়াছি ; বঙ্গের সকল গ্রদেশের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া মিশিয়! তাহাদের সমস্ত 
প্রাদেশিক শবে'র সঙ্গে পরিচিত হইতে পারি, 
আমাদের সে সুযোগ বা ক্ষমত| নাই । এ 


১৮৪ 


অবস্থায় যেসকল এন গ্রাদেশিকতা-বঙ্ছিত 
এবং বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় লিখিত, যে সকল 
গ্রন্থের ভাব কর্ণে তরল মাধুর্য উৎপাদন 
অপেক্ষ। হৃদয়ে বিমল আনন্দ 'এবং তৃপ্রি 
সম্পাদনে অধিক সমথ, যে সকল গ্রন্থের ভাৰ 
কেবল ধুতি মাত্রে প্যবধিত ন। হইরা হৃদয়ে 
পাষাণাস্কবং স্থামী স্মৃতি মুদ্রিত করে, সেই 
রূপ গন্থকেহ আমাদের আঁদশ করিয়া লইতে 
হইবে। বৈচিত্রের চকে মুগ্ধ হইয়া নানা- 
্রস্থকারের * পশ্চাতে দৌড়িলে আমর 
কাহাকেও ধরিভে পারিব না, কাহারও গুণ 
আয়ন্ত করিতে পারিব না, স্থতরাং তাদের 
অন্থকরণ করিতে যাইয়া আমরাও ভাষায় 
বৃহস্পতি হয়৷ পড়িব, এক এক ক্জনে এক 
একটী খেচরান্ন প্রস্তত করিয়া বমিব। কিন্ত 
পূর্বেই বলিয়াছি, বন্দ-ভাব৷ এবং বন্গ-সাহিত্য 
এখন আমাদের জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি, 
এ সময়ে এহ জীবনের সম্বলাকে আমরা 
আমোদের, তামাসা ব| থেয়ালের শিষয় করিতে 
পারি না। জীবিত কাহারও নাম লইয়! 
বিপন্ন হইতে চাই না; কিন্তু মুতের না 
গ্রহণ নিরাপদ, কেননা তাহার! এখন ভিংস।- 
ঘ্বেষের বাহিরে, তাহার! এখন অপ্রতি্বন্দী। 
আমরা জীবন-গঠনের জন্যঃ জাতীয় অন্তিব- 
রক্ষার জন্য বঙ্গঈ'ভাষ| এবং বঙ্গ-মাহিত্যকে 
অবলম্বন করিতে যাইতেছি, সুতরাং ভাষা 
এবং সাহিত্যের আদর্শ অবলম্বন করিতে 
আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। 
বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার এবং তারাঁনাথ যদিও 
সংস্কতকে ভিত্ত করিয়া বাঙ্গাল! লিখিয়াছেন, 
যদিও তাহাদের অন্থকরণ অসঙ্গত এবং হস্য- 
কর হইবে, তথ।পি তাহাদের গ্রন্থ অতি আদর 
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করিয়া আম।দিগকে অধায়ন করিতে হইবে। 
্রদ্থপাঠ কেবল অন্থুকরণের জন্য নহে, জ্ঞানের 
ুষ্টিলাধনই ইহার প্রধান লক্ষ্য । আমি 
আশ| করি, এই উপত্যকার শিক্ষিতদিগের 
মধো এমন কেহই থাকিবেন না, যিনি জিজ্ঞাম! 
করিলে বলিবেন, কালীপ্রসন্পের মহাভারত, 
হেখচন্ের বাঁমায়ণ, মধুস্থদূনের মেঘনাদবত, 
হেমচান্ত্রর বৃতরসংহার, নবীনচন্দ্রের পলাশর 
যুদ্ধ, তারকনাথের স্বর্ণলতা, শ্রীণচন্দ্রের শ্তি- 
কানন ঝ| বঙ্কিমচন্দ্রের চক্্রশেখর পড়েন নাই। 
প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপাঠ করিব, 
তাহাদের নিকট জ্ঞানলাভ করিবার জস্ঠ; 
কিন্তু বহ্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থ পড়িব, তাহ।র জ!ন 
তাহার ভাব, এবং তাহার ভাষ। আয়ন 
করিবার জন্য। এই সঙ্গে বঙ্গীয়'সাহিত্য 
পরিষ্বদের প্রথম সভাপাত স্বীয় রমেশচন্ধ 
দত্বক্কেও বিন্বৃত হইতে পরি না । তাহার 
শতবর্য চিরদিনই বঙ্গীয় যুবকের চিত্তে স্বদেশ, 
প্রীতির উৎম উৎসারিত করিবে। কিছ 
আজিও বঙ্ষিমচন্দ্রই বঙ্গ-নাহিত্যে সমাটের 
আসনে আসীন বৃহিয়াছেন, কবে কোথায় এ 
আপনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী জন্মিবেন, 
তাহা অনুমান করা আমাদের সাধ্যাতীত। 
বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, জ্ঞ/ন এবং সর্বোপরি 
স্বদেশ-প্রীতি কেবল আমাদের কাণের ভিতর 
দিয়! তরতর করিয়া চলিয়া যায় না, কিশ্ব 
আমাদের প্রাণের মধ্যে কিছু না, কি 
অঙ্থিত করিয়া রাখিয়া যায়। সহজ, সরণ, 
অথচ বিশ্তদ্ধ সাধুভাষ বন্ধিমের লেখনী-মুখে 
গ্রস্ত হুইয়া আমাদের প্রাণকে স্পশ করে। 
এতক্ষণ কি গড়িলাম এবং কেন গড়িলাম? 
ইত্যাকার প্রশ্ন উদ্দিত হইয়! আমাদের মনকে 
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ব্থিত করে না। ,বঙ্কিমের সম্বদ্ধে কেবল 
একটা আপত্তি এই, তীহার উপস্তাসের ভানা 
পাঠ করিয়া তরলমতি যুবকেরা সহসা তাহার 
গভীর অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারে না, স্থৃতরাং 
যতট| উপকৃত হইবার কথা ততট! উপকৃত ও 
হয় না! কিন্তু বঙ্ষিমের লেখা বুঝাইবার জদ্য 
মময়ে সময়ে অনেক শক্তিশীলী লেখক লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন, স্থতরাং বন্িমচন্দ্রের 
উপন্যাসের সঙ্গে নে এ সকল সমালোচন! 
পাঠ করিলে যুবকদ্দিগের পক্ষে সে আশঙ্কা 
অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইতে পারে। 
ব্যাকরণের বন্ধন হইতে ভাষাকে মুক্ত 
করিবার প্রয়ান আলন্য-প্রহুত একটা রোগ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি ভরস| করি 
এই উপত্যকাবাপী কেহ এ প্রয়াসে যোগ 
দিবেন না। পরস্ত এ গ্রদেশের বালকের! 
বাল্যকাল হইতে যাহাতে ব্যাকরণে অভাস্ত 
হইয় ভাষাকে উচ্ছ লতার হস্ত হইতে রক্ষা 
করিতে পারে, আপনার তাহার চেষ্ট। 
করিবেন। বাঙ্গালাভা ষায় শুদ্ধবূপে লিখিতে ব! 
আলাপ করিতে যে পাঁণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে 
অগাধ পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন, তাহ! নহে; যে 
মে একখানা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ পড়িলেই এ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পাঁরে। মানবীয় সকল 
কাধ্যের এবং সকল বিষয়েরই একটা কিছু 
বিজ্ঞান আছে। ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞান। 
“তুমি ও” বলি কেন, “আমি যাও” বলি না 
কেন, ইহার হেতুবাদ ব্যাকরণে পাওয়া যাইবে । 
যাহার! লেখা পড় শিখে না, তাহার। গতানু- 
গতির অন্ুনরণ করে, কিন্তু যাহার! লেখাপড়া 
শিখিবার গর্ব্ব রাখে, তাহাদের নিকট হইতে 


এরপ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা অনন্ত নহে। 
ঙ 


সভাপতির অভিভাষণ 
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উচ্চারণ শিক্ষা 

বাঙ্গালার এক একট! ভ্বেলাকে উচ্চারণ 
সম্বন্ধে এক একটা গ্রদেশ মনে করা৷ যাইতে 
পাঁরে। এক জেল! ছাড়িয়।৷ অন্ত জেলা 
বেশ করিলেই প্রাদেশিক শবের বাবহাঁর 
এবং বর্ণগত উচ্চারণের পার্থকো বুঝিতে পাব 
যায় যে, একট। জেল! ছাড়িয়া এখন অন্ত 
জেলায় আসিয়াছি। নিকটবন্তা' জেলায় এই 
পার্থকা অতি অস্পষ্ট, বিশেষ প্রণিধান না 
করিলে এ পার্থক্য বুঝিতে পারা যাঁয় না। 
কিন্তু একট! জেলা মধ্যে ব্যবধান রাখিলে 
তাহার ছুই প্রান্তের ছুই জেলার ভাষাগত 
পার্থক্য বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। 
বাঙ্গালার মধ্যবর্তী কোন একট! জেলাকে যদি 
কেন্জ্ু বলিয়া] কল্পনা কর। যায়, তাহ! হইলে 
কেন্জ্র হইতে যে দিকে যতদূরে যাঁওয়। যাইবে, 
সেদিকে ততই কেন্দ্রের সঙ্গে এই পার্থক্য 
বাড়িতে থাকিবে এবং প্রান্তগ্রদেশে যাইয়া এই 
পার্থক্যট। মৃষ্তিমান হুইয্া দেখা দিবে। বঙ্গের 
উত্তর-পুর্ব্ব কোণে কাছাড় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে মেদিনীপুর অবস্থিত। এই ছুই জেলার 
ইতর লোকের মধ্যে যে পারিবারিক ভাষ। 
ব্যবহৃত হয়, তাহা! কতকট! উচ্চ।রণের দোষে 
এবং কতকটা গ্রাদেশিকতা-বাহুলে) এন্প 
জড়িত যে, কাছাড় এবং মেদিনীপুরের 
অশিক্ষিত লোকে তাহাদের পরস্পরের কথ৷ 
সহজে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যদি বিশুদ্ধ সাধু, 
বাঙ্গাল! ভাষায় কথা বলা যায়, তাহা উভয়েই 
অকেশে বুঝিবে। স্থৃতরাং প্রান্তবাসী বাঙ্গ।লীর 
পক্ষে সাধু বাঙ্গাল! ভাষা ব্যবহার করিবার 
অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এ অভ্য।ম এফ 
দিনে দুই দিনে হয় না। বালকদ্দিগকে যখন 


১৮৬ 


বর্ণমালা! শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন হইতেই 
এদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা কর্তবা। শিক্ষকপিগের 
অন্তান্ত গুণ-পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কণ্ঠে 
উচ্চারণগত জড় বর্তমান আছেকিন। 
তাহাও দেখ! কর্তব্য: দেণ। গিয়াছে, অনেকে 
ইচ্ছা করিলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কথ 
কহিতে পারেন, কিন্তু অনেক স্তলে সে 
ভাবে আল।গ করিতে হীহার! লজ্জাবোধ 
করেন। এ গজ্জার অর্থ বুবিতে পারি ন!। 
প্রাদেশিক গারিবারিক ভায| হইতে বিস্তদ্ধ 
মাধু ভায। যদি উতকৃষ্ট সতরাং প্রার্থনীয় হয়, 
তবে তাহার ব্যবহারে লজ্জার কার্ণ,কি? 
সাহিত্যিক ভাষ|র পরিচয় কাগজে কলমে এবং 
কথিত ভাষার পরিচম্ম কথাবার্তীয়। কিন্ত 
কথাবার্তায় বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতে খাদ 
লজ্জ। বা আলম্য হয়, তাহা হইলে মমাজের 
চলিত ভাষ৷ উন্নত হইবে কিরূপে? অবশ্ব 
সহি. : ভাঁষাঠিক কথিত ভাষারূপে ব্যবহৃত 
হইতে পারে ন!। কথায়-বার্ভায় সাহিত্যের শ্ঠাঁয 
গম্ভীর ভ ষা ব্যবহার করিতে গেলে হান্তাম্পদ 
হইনারই কথা) কিন্তু তাই বলিয়া বাঁক্যালাপের 
সয় কেবল যে সাধুজন-বজ্জিত এবং সর্ব- 
সাধার'ণর 'অপারচিত প্রাদেশিক ভাঁষারই 
ব্যব..র করিতে হইবে এমন কোন কথাই 
নাই। বাকতি-বিশেষ শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, 
তাহার ব্যবন্ধত ভাষাই তাহার পরিচায়ক । 
দেশ-বিদেশের ভাষা উন্নত কি অবনত, 
তদ্দেশবাসী জনসাধারণের কথাবা্কাই তাহার 
পরিচায়ক । শিক্ষিত লোকের সংখ)! যেমন 
দিন দিন বদ্দিত হইতেছে, তাহাদের ব্যবহৃত 
ভাষাও ষদি সেই সঙ্গে দিন দিন উন্নত হইতে 
থাকে তাহা হইলে প্রাদেশিকত! যে অনেক 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ম, আষাঢ়, ১৩১৯ 


পরিমাণেই বিদুরিত হইতে পারে, সে নিষয়ে 
সন্দেহ শাই। 
্ন্থ-নির্ববাচন 

কোন্‌ গ্রন্থের ভাষা আমাদের অনুকরণীয় 
কোন্‌ গ্রন্থের ভাব এবং উপদেশ আমাদের 
পৃঙ্ষে উপযোগী এবং মঙ্গলজনক, স্ৃতর|ং 
প্র।্নীয়। তাহা অবধ।রণ করিবার জন্য দেশের 
মধ্যে অন্ততঃ স্থরমোপত্যকাঁতে একট! ব্যবস্থ। 
থাক! উচিত মনে করি। গ্রন্থ বাহির হইলেই 
তাহার বিজ্ঞাপনের মধ্যেই সচরাচর একটা 
সমালোচনা বাহির হইয়। থাকে। ইহাকে 
বৈজ্ঞাপনিক সমালোচন! বলা যাইতে পারে। 
ইহাতে গ্রস্থের প্রকৃত দৌষ-গুণ, প্রকৃত মূলা, 
বুঝিতে পারা যায় না; স্থতরাং এই 
বিজ্ঞাপনের জীকজম্কে মোহিত হইয়া অনেকে 
আগ্রহ সহকারে পুস্তক ক্রয় করেন। কিন্ত 
তাহ! পাঠ করিয়া অর্থব্যয় সফল হইল বলিয়া 
মনে করিতে পারেন না। দেশের লোকের 
অবস্থা এমন নহে যে স্তপাঠ্য হউক আর নাই 
হউক বিজ্ঞাপন দেখিয়া! তাহারা সমস্ত পুস্তকই 
কিনিতে পারে। এ অবস্থায় যদি এমন একট! 
সভাঁসমিতি কিছু থাকে যে, ভদ্দারা নৃতন 
পুস্তকের ভাষা ও ভাব প্রভৃতির দোষ-গুগ 
সর্বাগ্রে আলোচিত হয় এবং সেই সভার মত 
লইয়া তবে সাধারণ লোকে গ্রন্থ ক্রয় করে, 
তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হয়। 
দেশের ভাষা এবং সাহিত্যকে উন্নত * করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে সাধারণের সম্মুখে ভাষা! এবং 
মাহিত্যের নির্দোষ আদর্শই. ধরিতে হুইবে। 
আমি ভরসা করি, আগনারা এই বিষটি 
বিশেষরূপে চিস্ত। করিয়। দেখবেন, এবং যদি 
আপনাঁদিগের অভিমত হয়, তাহ] হইলে ভাষা 


য় সংখ্যা | 


এবং ভাবের আদশ সম্বপ্ধে দেশের জন- 
সাধারণের উপকারের জন্য যাঁহ!তে উংকৃষ্ট 
গ্রন্থ নির্ববাচিত হইতে পারে, আপনার তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন। 
সাহিত/-গ্রচার 

প্রচারের একটা আকাজ্ষা মানবহদয়ে 
বোধ হয় চিরদিনই বর্তমান আছে। অবশ্য 
স্থানকাল বিবেচনায় প্রচারের প্রণালীতে 
পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়ে 
কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। 
প্রচার্ধয বিষয়ের মধ্যে ধর্মুহই শ্রেষ্ঠ আসন 
অধিকার করিয়। রহিয়াছে, তাহার পরেই 
রাজজনীতি। ধম্ম এবং রাজনীতি প্রচারের 
গুন্য কত লোক খাটিতেছেন, কত অথ ব্যয় 
হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধা। এই 
প্রচারকার্ধ্য ছুই প্রণাঁলীতে সিদ্ধ হইয়া থাকে; 
প্রথম বক্তৃতার ছারা, এবং দ্বিতীয় সাহিত্য 
ঘরা * জগতে যত গ্রন্থাগার আছে, তাহ 
হইতে যদি ধর্্ব এবং রাঁজনীতি-বিনয়ক গ্রন্থগুলি 


পৃথক করিয়া ফেলি, তাহা হইলে মৃল্যবান্‌ 


গন্থ অল্পই জবশিষ্ট থাকিবে । যিনি যে বিষয় 
উপলব্ধি করেন, ধাহার যাহ সমাজের মর্দলকর 
.বলিয়। ধারণ! হয়, তিনি তাহাই গরচার করিতে 
ব্যগ্র হন, তবে কৃতকাধ্যতা স্বতন্ত্র কথা । জ্ঞান- 
প্রচারের আঁকাজ্ষা! মাঁনবহদয়ে নিতান্তই 
স্বাভাবিক; তাহার উপরে এ বিষয়ে ধন্মশান্ত্রের 
নিদেশ * থাকাতে মণি-কাঁঞ্চনের যোগ 
ইইয়াছে। ধর্মুশাস্থ বলিয়াছেন, সংসারে 
যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞান লাভ করিয়া! পরকে 
তাহ! দান না করে, জ্ঞানরূপী ভগবান তাহাকে 
দমা করেন ন!। যাহা হৃদয়ের স্বাভাবিক 
স্পৃহা, তাহা ধর্মশান্ত্বের অনুমোদিত হইলে 


সভাপতির অভিভাষণ 
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তৎসম্পাঁদন বড়ই মধুর হইয়। উঠে। জ্ঞান- 
প্রচারের এই মাধুধ্য পুজ্পাদ মহ্িগণ 
পৃঃ রায় উপভোগ করিয়াছিলেন, ভাহাদের 
উচ্ছিভোী ক্ষুদ্র আম্র।এ সেই স্বাভাবিক 
পিপাসার তাড়নায় তাহাদেরই উপদেশরূপ 
উপাদেয় প্রসাদ মানবন্গাতির মধ্যে যথা- 
শক্তি বিতরণ করিয়া আপনাদি':কে বন্তার্থ 
মনে কাঁর। কিন্তু এ বিষয়ে এব) 
ব্যবস্থা, একটা উদ্যোগ, একটা 
থাঁকা নিতান্ত প্রয়োজন একা 'এব 
কার্য করে, আবার বহুলোক সমবেত হইয়াও 
কাধ্য কবে; কিন্তু এই কাথের “'ন এবং 
পরিমাণে তারভম্য কত। বুদ্ধিমান বাক্তিমাত্রেই 
তাহা বুঝিতে পারেন। বর্তমান যুগে 
সাধারণের জন্য এক|কী খাটিবার গ্রথ। একরূপ 
রহিত হইয়। যাইতেছে, অতি ক্ষুদ্র হইতে 
অতি মহৎ পধ্যন্ত সকল কাধ্যেই এক পরামে, 
এক উদ্দেশ্তে এবং এক থোগে বহলোকের 
সমবেতভাবে খাটিবার প্রথ। মভ্য জগতের 
সর্বত্র অবলম্বিত হইতেছে | সাধারণভাবে 
সর্বর্র, এবং বিশেষভাবে বন্তমান নময়ে এই 
উপত্যকায়, বাঁালা-নাহিত্যালোচনার কতদূর 
প্রয়জন হইয়া উঠিযাছে, তাহা যদি আপনারা 
চিন্ত। করিয়া থাকেন, ওাভা হইলে এই 
উপত্যকায় উৎক্ আদর্শ সাহিত্যের প্রচারের 
যে কতদূর আবশ্যকতা, তাহ! আপনারা 
সহজেই উপলব্ধি করিবেন। কোন্‌ কোন্‌ 
গ্রন্থ উৎকৃষ্ট, কোন্‌ গ্রন্থ কোন্‌ শ্রেণীর লোকের 
বিশেষ উপকারী, তাহ! সাধারণকে কেবল 
বলিয়া দিলেই আপনাদের কর্তব্যের পরিসমাধি 
হইবে না, কিন্তু যাহার যে গ্রন্থের প্রয়োজন, 
সেই গ্রন্থ লইয। তাহ।র দরে উপযাঁচকের 


গ্রণ।লী 
বাক্তিও 
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তায় আপনাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে। 
বৃহ বৃহৎ গ্রন্থ লইয। গ্রচারকার্য্য আরম্ত করিলে 
আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, পরিশ্রম ও 
সার্থক হইবে ন|। উদরান্নের জন্ত বর্তমান 
বুগের লোক এতই ব্যতিব্যস্ত যে, বৃহত গ্রন্থ 
পাঠের অবকাশ ভাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ 
ঘটে, এবং বৃহৎ গ্রন্থ ক্রয় করিবার অর্থও 
তাহাদের ভাগ্ডারে কদ।চিৎ জোটে। স্থতরাং 
বৃহৎ গ্রন্থ লইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াও 
তাহার অধির্ক ক্রেতা মিলিবে না। যে গ্রন্থ 
যত অধিক লোকে মাদর করে, তাহ।র প্রচার 
তত অধিক পরিমাণে হইল বুঝিতে হইবে। 
ক্ষুদ্র কষুত্র পুন্তিকার বারা এই কাধ্য সহজে 
সম্পাদিত হইতে পারে। ছুই চারি গয়সা, 
কি অন্ততঃ ছুই চারি আন| মূলোর পুস্তিকা 
কিনিয়া লইতে লোকের তেমন কষ্ট হুয় না) 
উহ গড়িতেও কাহারও অবকাশের অভাব 
হয় না। ক্ষুদ্র পুম্তিকার মহিম| যে কত, 
ষ্ট-ধন্ম-প্রচারকেরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিয়াছেন। এ মকল প্রচারকমণ্ডলীর 
কার্যবিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, তাহার! 
প্রতি বংসর এক এক খণ্ড পুস্তিকার লক্ষ লক্ষ 
খা মুত্রিত্ত করিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং 
তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ রৌপ্যমুদ্র ব্যয় হইতছে। 
এই কার্ষোর ফল কিরূপ হইতেছে, প্রত্যেক 
দশবাধিকী লে|কগণনার বিবরণ পাঠ করিলেই 
তাহ! হৃদয়ঙ্রম হইবে। আমদের সে শক্তি 
ন|ই, সে অর্থ বলও নাই; কিন্ত মানবের প্রতি 
আমাদের যে ভালবানা এবং নান। দুর্দেবে? 
ফলে আমাদের যে কষ্ট-সহিষ্ুঙ। আছে, 
তাহার সঙ্গে কিঞিৎ উৎমাহ এবং সমবেত 
চেষ্ট। যৌগ করিলে আমাদের অন্য/ন্ত সমস্ত 


ঙগদশন 
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অভাবের পরিপুরণ হইতে পারে। এই সকল 
গুস্তিকার যথোচিত প্রচার পুস্তক-বিক্রেতাণ 
দ্বার হইতে পারে না। পুস্তক-বিক্রেতা 
দে|কাঁন খুলিয়! একস্থানে বসিয়া থাকে 
বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় নিতান্ত দায়ে না 
ঠেকিলে কেহ ভাল পুস্তকের অনুসন্ধান লইতে 
তাহার দোকানে সচরাচর যায় না। পুস্তক 
লইয়া দ্বারে দ্বারে যাইতে পাঁরিলে বিমুখ হইয়। 
রিক্ত হস্তে ফিরিবাঁর কথা নাই। বেদেনীদের 
দৃষ্টান্ত দেখুন। গৃহস্থের ঘরে কিছুরই অভাব 


নাই, শ্বচ্ছনদে সংসার চলিয়। যাইতেছে। 


গৃহস্থ ষে সময়ে গৃহে উপস্থিত নাই, বেদেনীর। 
ঠিক সেই সময়ে ছাইভম্মের পশ্বরা মাথায় 
লইয়া ডাক হাক ছাড়িতে ছাড়িতে গৃহস্থের 
দরে উপস্থিত হয়, এবং গৃহিণীদিগকে সেই 
ছাইভম্মে সন্তুষ্ট করিয়! অনায়াসে প্রতি গৃহস্থের 
গৃহ হইতে দুই চারি আনা লইয়! চলিয়া যায়। 
যদি বেদেনীর ছাইভস্মে এত আদর হইতে 
পারে, তাহা হইলে আপনারা যে অমূল) 
ভালবাসার সঙ্গে অমূল্য জ্ঞানের খনি ক্ষুদ 
ক্ষদ্র পুগ্তিক! লইয়া! গৃহস্থের দ্বারে উপ. 
স্থিত হইবেন, তাহার কি অনাদর হইবে? 
কখনই না। 

ধ্গ্রচারই হউক, আর সাহিত্যগ্রচাঁরই 
হউক) পেট বাঁধিয়া--উপবাঁস থাঁকিয়া কে 
কিছু করিতে গারে না) সুতরাং আমাদের 
যুবকেরা যে বিনা অন্নে পেটকে বৃঝাইন। 
সাহিত্য-প্রচাঁরের জন্য খাটিতে পারিবেন, এমন 
আশাই কর! যাঁর না। কিন্তু এই কাঁদা 
ব্যবসায়ের হিসাবে অনায়াসে করা যাইতে 
পারে। গ্রন্থকারের৷ এই উদ্দেপ্ত মনে রাখিয়া 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্তিকা লিখিবেন, এবং প্রাণ 


৩য় সংখ্যা ) 


সভা-দমিতি এসকল পুস্তিকা ভাঁষা, বিষয় 'ও 
উপযোগিতা বিচার করিয়া! দেখিবেন। পুস্তিকা 
তাহাদের অভিমত হইলে প্রত্যেক উপবিভাগে 
করেক জন নির্দিষ্ট যুবক তাঁহার প্রচারের ভার 
লইবেন। গ্রন্থকারের! গ্রস্থবিক্রেতাদিগকে যে 
কমিশন বা দস্তরী দিয়া থাঁকেন, সেই দত্তরী 
এই সকল যুবককে তাঁহারা অনায়াসেই দিতে 
পারেন। ইহাতে গ্রন্থকার এবং বিক্রেতা 
উভয়েরই উৎসাহিত হইবার কখ|; বরং 
এমনগ আশ! করা যায় যে, লেখকেরা ধনা- 
গমের দিকে তেমন দৃষ্টি না! রাখিয়। প্রচার- 
'সীবর্ষযার্থ এই সকল পুস্তিকার মুল্য যতদুর 
সম্ভব অল্প করিরাঁই নির্ধারণ করিবেন। 
| পুস্থকালয় 

ক্ষুদ্র পুস্তিকা কিনিতে কষ্ট হয় না। 
গড়িবাঁর অবপর পাওয়া যাঁর। ইচ্ছা করিলে 
অন্টকে দিতে পারা যাঁয়। এক সময় হারাইয়া 
গেলেপ্ত কষ্ট হয় না; কিন্তু বড় গ্রন্থ সম্বন্ধে সে 
কণা থাটে না। একখানা বড় গ্রন্থ পড়িতে 
খনেক সমর লাগে, ভাঁহা কিনিতে অধিক অর্থ 
লাগে, স্থতরাঁং সচরাচর তাহা দান করা 
পোবাঁর না। আবার হাঁরাইয়। গেলেও কষ্ট 
| অথচ সা'হত্যে বড় বড় গ্রন্থেরও বিশেন 
প্রয়োজন রহিয়াছে, চুটুকি পুস্তিকাঁয় সে 
গ্রয়োজন কখনও সিদ্ধ হইতে পাঁরে না। এই 
ভ্ঠ গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয়ের ব্যবস্থা করির। 
তাহাতে প্রসিদ্ধ গরস্থকারদিগের বড় বড় গ্রন্থ 
নংগ্রহ কর। কর্তৃব্য। পুস্তকালয়ের নাম শুণিলে 
হনেকে ভীত হইতে পারেন। বড় বড় ন্গুরে 
মহত সতত্র টাকা খরচ করিয়া দে পুণুকালয় 
স্থাপন করা যার, তাহাতেই' যখন পুস্তকের 
অভাব দূর হয় ন|, পাঠকের পাঠস্পৃহা 


সভাপতির অভিভাষণ 
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পরিতৃপ্ত হর না, তখন ক্ষুদ্র গ্রামের অধি- 
বাঁসীদিগকে পুস্তকাঁলয় স্থাপনের উপদেশ 
দেওয়। উপহাস করা মাত্র। কিন্ত আমি 
বলিতেছি, গ্রামে গ্রানে পুস্তকালয় স্থাপন 
উপহাঁসের বিষয় নহে, অসশুব কথা নহে। 
যেক্ষুদ্র গ্রামে দুই চারি জন মাত্র শিক্ষিত 
ভদ্রলোঁক থ!কেন, সেই গ্রামের জন্য তাহাদের 
্রন্থগুলি আগে চিহ্নিত করিয়া! যদি একটা 
নিরাপদ কুঠারীতে রাঁখা যায়, তাহ! হইলে 
সেই গ্রামে পুস্তকাঁলয় হইয়া গেল মনে করা 
যাইতে পারে। কালী সিংহের মহাভারত, 
হেমচন্দ্রের রামায়ণ প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ ঘরে 
ঘরে না থাকুক, অনুসন্ধান করিলে হয় ত প্রায় 
গ্রামেই এক খাঁনা ঢুই খাঁনা পাঁওর| যাইতে 
গারে। ইহার পরে প্রাগুক্ত সমিতির 
অনুমোদিত বড় বড় গ্রন্থ অর্থ সংগ্রহ দ্বারাও 
ক্রয় কর! যাইতে পারে । গৃহস্থবিশেষের অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া এক পয়সা হইতে চারি আন 
পথ্য ভিক্ষা করিবার জন্য যদি গ্রামে গ্রামে 
একজন ছুইজন করিয়া ভদ্রলোক প্র্রস্ত হন, 
তাহা হইলে সভার অস্থমোদিত নৃতন নৃত্তন 
ঝড় বড় গ্রন্থ পুস্তকাঁলয়ে সংগ্রহ করাও কঠিন 
হইবে না। বাঞ্গালার সাহিত্য-ভাগার এখনও 
এনন মমৃদ্ধ হয় নাই নে, একটুকু যত্ত 
করিলেই তাহার সমস্ত উংকুষ্ট পুস্তক পাওয়া 
না ঘাইতে পারে । কয়েক বৎসর অতীত 
ভইল একটি বন্ধু আঁমার নিকটে ৫০০২ 
শত টাঁক। মূল্যের বাঙ্গালা উতকষ্ট গ্রন্থের একটা 
তালিকা চাহিপাছিলেন। কিন্ু তাহা দেওরা 
আমার শক্তিতে কুলায় নাই। আমার বোধ 
হর, খুব বিবেচনার গহিত গ্রন্থগুলি দেখিয়া 
শুনিয়া কিনিলে ২০০২ শত টাকার মধ্যেই 


১৯ ০ 


বাঙ্গালা পুস্তকের একটা উল্লেখযোগ্য পুস্তকালয় 
হইতে পারে। উদ্যোগী লোঁফ থাকিলে এক 
বৎসরে না হউক, অন্ততঃ ৫ বৎসরে যে কোন 
গ্রামে এই ২০০২ টাঁকা সংগ্রহ হইতে পারে । 
প্রয়োজন বুঝিতে না৷ পাঁরিলে ২২ টাঁকা ব্যয় 
করাও অপব্যয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দেশের 
সখ, সুবিধা এবং উন্নতি সম্বন্ধে সাহিত্যের 
উপযোগিতা লোকে যদি বুঝিতে পাঁরে, তাহা! 
হইলে পুস্তকালয়ের জন্য ২০২ শত টাঁকা৷ ব্যর 
অতিদরিদ্র গর'মও সার্থক মনে করিবে । কিরূপে 
পুস্তকালয়টি নিরাপদ থাঁকিবে, কি করিলে 
্রন্থগুলি বিনষ্ট ব' অপহৃত হইবে না, কি নিয়মে 
সকলে এ সকল গ্রন্থ লইয়া! পড়িয়! ফিরাইয়া 
দিলে পুস্তকালয়ের অপচয় হইবে না, অথচ 
লোকের জ্ঞান-ভাঁগার বিস্তৃতি লাঁভ করিবে, 
পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতাগণই তাহ! অবধারণ 
করিবেন, সে বিষয়ে অধিক বাঁক্যব্যর করিয়া 
সময় হরণ করা নিশ্রয়োজন। 
সাহিত্য-চচ্চার ফল 

কোন গণিতবিগ্ভাবিশাঁরদ পণ্ডিত জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন__« হোমরের নামে সকলেই 
পাগল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি। হোমর কি প্রমাণ 
করিয়াছেন?” ইহার উত্তরে হীরন্‌ নামক 
একজন পঞ্ডিত বলিয়াছেন “ হোমর যদি 
সমগ্র গ্রীকজাতির বন্ধন-রজ্ুন্বরূপ হইয়া 
তাহাদিগকে স্থথ। সমৃদ্ধি ও সভ্যতাঁর দিকে 
অগ্রসর করিয়া থাঁকেন, তাহা হইলে তিনি 
যথেষ্ট প্রমাঁণ করিয়াছেন” | আমাদের দেশের 
কোন পণ্ডিত কাব্যশান্্রকে ভবরোগের 
স্থথসেব্য ওধধের সঙ্গে তুলনা! করিয়াছেন। 
ধম্মসাধন সাধারণ লোকের পক্ষে তিক্ত 
কিন্তু কাব্যচ্চা করিলে সুমিষ্ট রস-উপভোগের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ম, আষাঢ়, ১৩১৯ 


সঙ্গে সঙ্গে ধন্মপাঁধন হইয়া যায়। পণ্ডিতের৷ 
কাব্য সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, সাধারণ সাহিত্য 
সম্বন্ধে সেই কথাই অধিকতর দৃঢ়তার সহিত 
বল! যাইতে পারে। এক গুরুর শিষ্য, এক 
দেবতার উপাসক, এক গ্রন্থের পাঠক প্রার 
একই স্বভাঁব সম্পন্ন হইয়া থাঁকেন। তাহাদের 
চিন্তা, বাক্য এবং কার্য প্রা একই প্রকৃতির 
হইরা থাকে, একই খাতে চলিয়! থাঁকে। 
ইংলগে যে সময়ে মধ্যযুগের অবসান হইয়া 
ন্বযুগের আরম্ভ হইল, বাইবেলের অনুবাদ 
পাঠ করিয়া ইংলগবাঁসী আবালবৃদ্ স্ত্রীপুরুষের 
ভাব, চিন্তা, আবেগ এবং আদর্শ একই প্রকৃতির 
হইয়া দড়াইল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিতে 
যাইয়ং ইতিহাস-লেখক বলিয়াছেন, "12081810 
109০8871611 1001)4 07 0001 810 1101 
7০9০01৫ ৬25 (173 [31019 অর্থাৎ মমঞ্জ ইংলও 
তখন একখানি মাত্র গ্রন্থের প্রভাবে অভিভূত 
হইয়াছিল, সেই গ্রন্থথানি বাইবেল্‌। বান্তবিক 
মনুষুসমাঁজে সব্গ্রন্থের প্রভাঁৰ যে কতঘুন 
গভীর এবং কতদূর বিস্তৃত বর্ণনায় কেহ তাহার 
ইয়ত্তা করিতে পারে না। যেজ্ঞানে জীর- 
জগতের মধ্যে মানবের অব্যাহত প্রভু, 
সাহিত্য তাহার সেই জ্ঞান-ভাগার । যে দেশের 
সাহিত্য ধত উন্নত এবং বিস্তৃত, আঁর যে দেশের 
লোঁক সেই সাহিত্যের প্রতি যত অন্ধুরক্ত? 
জগতে সেই দেশ এবং সেই জাতি তত স্তুখী, 
তত উন্নত এবং তত প্রভাবশালী--এ, কথার 
সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য দুরে যাইবার 
প্রয়োজ্পন হইবে না, এই ভারতবর্ষেই, আমাদের 
অতি নিক্টেই, যাঁহাঁদের একটা সাহিত্য আছে, 
আর যাহাদের কোন প্রকার সাহিত্য নাই 
এই উভয়ের মধ্যে প্রতেদদ কি, চারিদিকে 


ওয় সংখ্যা ] 


একবার দৃষ্টিপাঁত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা 
যাইবে । জ্ঞান, ধন্ম? রশ) শক্তি প্রভৃতি 
মানবের সুখের, মহত্বের এবং গৌরবের যে 
কিছু উপাদান আছে, তাহার জন্য মানব-সমাঁজ 
এই সাহিত্যের নিকটেই খণী। 

এই সকল সাহিত্যচষ্চার প্রত্যক্ষ মুখ্যফল। 
কিন্তু ইহা ছাড়া গৌণফল যে কত আছে তাঁহার 
অবধি নাই । ছুই একটার উল্লেখ কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হইৰে না । আমাদের পল্লীগ্রামগুলি 
এক সময়ে সৌহার্দ্য, শাস্তি এবং আনন্দের 
রঙ্গভূমি ছিল; পাশ্চাত্যদিগের ভাষায় যাহাঁকে 
জীবন-যুদ্ধ বলে, তাঁহার বাতাস তখন আঁমা- 
দিগের পল্লীগ্রামকে স্পর্শ করে নাই। তখন 
অন্ন আঁয়াসে জীবিকার সংস্থান হইত, স্থখ- 
ভোঁগের অল্প উপকরণে লোঁকের সন্তোষ জন্মিত 
এবং সান, পুজা, আহার, নিদ্রা সম্পাদন 
করিয়া যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাঁকিত, (লোকে 
তাহা 'গাঁন-বাগ্যের বিশুদ্ধ আমোঁদে অথবা 
রাঁমাঁয়ণ, মহাভারত ও অন্যান্যি পুরাঁণাঁদির 
শ্রবণ-কীর্ভনে অতিবাহিত করিত। এখন 
পূজাতে আর সময় নষ্ট হয় না, স্বচ্ছন্দে স্নান 
আহার এবং নিদ্রা করিয়াও প্রচুর সময় অবশিষ্ট 
"াঁকে। কিন্তু এই অবশিষ্ট সময়ের ব্যবহার 
পূর্বে যেরূপ হইত, এখন সেরূপ হইতে পারে 
না) এখন বিবাদ-বিসংবাঁদ, মাঁমলা-মৌকর্দামা, 
পরনিন্বা-পুরচর্চা এবং গ্রাম্যদলাঁদলি সেই 
বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ এনং সাহিত/-চষ্চার 
স্থান অধিকার করিয়াছে।  সাহিত্য-চ্চার 
ফলে, অর্থাৎ সর্বদা রাঁমায়ণীধব এবং মহাঁভারতীয় 
কথার আলোচনায় মনে যে সকল ভাবের 
উদ্রেক হইত, তদ্ধারা মাঁনবের চরিত্র উন্নত 


হইত এবং পরম্পরের সুখ-ছুঃখে ও সম্পদ- 


সভাপতির অভিভাষণ 


১৯১ 


বিপদে, পরম্পরের অকৃত্রিম সহানুভূতি ও 
সহায়তায় সেই উন্নতি, সেই সামাঁজিক সৌভাগ্য 
প্রকাশ পাইত। নিন্দাচ্চা, মাঁমলা-মৌকর্দামা) 
ঈর্ষা-নিন্দা এবং দলাঁদলির বৈরনির্ধযাতনে 
যাহাদের চিত্ত সর্বদা আন্দোলিত, তাহাদের 
হৃদয়ে সেই সকল দেবভাঁব কেমন করিয়া স্থান 
পাইবে, নারকীয় দর্গন্ধের মধ্যে মানবীয় 
সদ্াবরূপ স্বর্গীয় কুসুম কিরূপে বিকশিত হইবে ? 
এই সকল কারণে বঙ্গের... ল্লীগুলি এখন আর 
সেই নন্দন-কাঁননের শোভা ধারণ করে না, 
এখন সেগুলি শাশাঁনের চির, পিশাঁচের বিলাসি- 
ভূমি, নরকের আিনয় ক্ষেত্র। কিন্তু এখনও 
যদি আপনারা পল্লীগ্রামের মঙগল-সাধনে দু 
সঙ্কল্পের সহিত অগ্রসর হন, এখনও যদি 
সাহিত্যের দিকে পল্লীবাসীর অনুরাগ আকর্ষণ 
করিতে পারেন, তাহ! হইলে আমাদের 
পল্লীগুলি আবার সেই নন্দনকাননের শোভা 
ধারণ করিবে, আবার ইহা আমাদের চতুর 
সাধনের নিরুপদ্রব পবিত্র ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে। 

যেসকল বাঁলক-বালিকা যেরূপ সমাঁজে 
প্রতিপালিত হয়, তাহারা সেইরূপ সমাঁজের 
উপাদানে আপনাঁদিগের চরিত্র গঠন করে। ষে 
সকল শিশু সন্তান হিংসা-নিন্দা, ঝগড়া-বিবাঁদ) 
জন্মাবধি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ রুরিয়া বদ্ধিত হয়, 
তাহার! যৌবনে বা! বার্ধক্যে সাধু সদাচারী 
পবিত্র এবং সভ্ভাবসম্পন্ন হইবে, এরূপ 
প্রত্যাশা করা বাতুলতা । দেশের .মানুষ- 
গুলিকে যদি পবিব্র-চরিত্র, পরার্থ পর, সদ্াব- 
সম্পন্ন এবং প্রীতি-পরা়ণ দেখিতে চাঁহেন) 
তাহা হইলে শিশুগণ যে গ্রামের যে সমাজে 
প্রতিপাঁলিত হইবে, সেই গ্রাম এবং সেই 
সমাঁজকে সেইরূপ মান্য গঠিত করিবার উপ- 


১৯২ 


যুক্ত যন্ত্র করুন। মানুষকে মারিয়৷ পিটিগা 
বা উপদেশ দিয়। ভাল কর| যায় না, তাহার 
অনেক দৃষ্টান্ত আধুনিক শিক্ষ।গ্রণালীঠত্ এনং 
শিক্ষিতসমাজে গ্রত্যক্ষ হইতেছে । মানুষের 
চরিত্রগঠন যন্ত্রের সাহাঁম্যে বা বলের সাহান্যে হয় 
ন1). অনুকূল ক্গেত্রকে অনুকূল খতুতে উপযুক্ত 
রূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে 
যেমন রস-বাত-তাঁপাদির মহাঁয়তায় আশানু- 
রূপ শস্য জন্মে, সেইরূপ পল্লীগ্রাম এবং পর্লী- 
সমাজকে আদর্শের অনুকূলভাঁবে প্রস্তত করিয় 
তাহার মধো বাঁলকবাঁলিকাঁদিগকে ছাড়িয়া 
দিলে তাহারা সেই আদর্শের অনুরূপ হইবেই 
হইবে। আমার এ কথার কেহ উপভাস 
করিতেছেন কি না জানি না, কিন্থ আমার খুব 
বিশ্বাস, দেশে সাহিত্যের চর্চা বদ্ধিত করিলেঃ 
গ্রামে গ্রামে পুস্তকাঁলয় স্থাপন, সদ্গ্রন্থের সংগ্রহ 
এবং তংপাঁঠে সাধারণের আগ্রহ জন্মাইতে 
পারিলে আমাদের পন্নীর অবস্থা বাস্তবিকই 
নন্দনকাঁননের অনুরূপ হইবে) এবং তাঁভাতে 
ঘে সকল নরশিশু জাতি ও প্ররতিপালিত, হইবে, 
তাহারা ভবিষ্যতে আপন আপন চরিরে 
নিশ্চয়ই দেবত্ব লাঁভ করিতে পারিবে । 
মহিলাদিগ্নের সহায়ত। 

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা পুরুধ- 
দিগকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলা হইবাছে। 
কিন্তু কেবল পুরুষদিগের দ্বারা এই ম্ুমতৎ 
কার্ধ্য সম্পাদিত হইতে পাঁরে না। পুরুষেরা 
সভা-সমিতি স্থাপন করিতে পারেন, গ্রন্থ 
নির্বাচন করিতে পারেন, গ্রন্থ বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিতে পারেন, চাদ! দিয়া গ্রামে 
গ্রামে পুস্তকাঁলগনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন? 
কিন্তু শিশুকে শিক্ষা দিবার ভার, শিশুকে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৯ 


আদর্শের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবাঁন 
ভাঁর রমণীদিগের হাতে প্রাথমিক অবস্থা 
জননীই শিশুর ধাত্রী, শিক্ষঘিত্রী এবং উপদেশ- 
দাঁত্রী। সেই সময়ে জননী যদি শিশুর 
শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক 
প্রকৃতির দিকে তুল্যরূপে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে 
শিক্ষিত এবং গঠিত করিতে পারেন, তবেই 
একদিন শিশুর আদর্শচরিত্র লাভের সম্ভাবনা 
থাকে ; নতুবা প্রথম অবস্থায় ধরিয়াই যদি 
তিনি শিশুটির চরিত্রকে অঁকাবীকা কবিরা 
কুতসিতভাঁবে গড়িয়া ছাঁড়িরা দেন, তা! 
ভইলে সেশিশ্ুর পক্ষে সহস্র চেষ্টাতেও আঁর 
সেই আদর্শের অনুরূপ সঠজ, সরল, নির্শি, 
উন্নক্ত চরিত্র লাভ করিবার সম্ভাবন| থাঁকে না । 
কোঁন্‌ দেশের মান্ুষগুলি কিরূপ, সেই দেশের 
শিক্জদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখিলেই তা 
অনুমান করা যাইতে পাঁরে। এই ব্যবস্থ 
বিস্তুদ্ধ করিতে হইলে সর্ধাগ্রেই রমণীদিগের 
সহান্গভূতি এবং সাহচর্য্যের প্রয়োজন । এই 
সাহচর্য কেবল ইচ্ছা, যত্রবা অনুরাগ 
থাকিলেই হয় না। শিশুর সর্ধবিধ শিক্ষা 
কৃতিত্ব লাঁভ করিতে হইলে শারীরততব, 
মনন্তত্ব, নীতিতত্ব এবং অধ্যাত্বতত্বে জ্ঞান' 
থাঁকা চাই। কিন্তু পে নিতান্ত সহজ কগ! 
নহে। আঁমাঁদের সমাঁজের কথাঁয় কাজ কি। 
যে সমাজে স্্রীশিক্ষার বহুল বিগাঁর হইয়াছে, 
সে সমাজেও অধিকাঁংশ গৃহে এরূপ জননীর 
নিতান্ত অভাঁব। স্বুথের বিষয়, আঁমাদের 
রাঁমীয়ণ এবং মহাঁভাঁরত যেভাবে লিখিত, 
তাহাতে নীতিতত্ব এবং অধ্যাম্বতত্ব বৈজ্ঞানিক 
ভাবে অধ্যয়ন না করিলেও খী সকল গ্রন্ 
কেবল কাঁব্)ের মত পড়িয়া গেলেই নীতিতত্ 


ওয় সংখ্যা 


৪ অধ্যাত্ব-তত্ব অনন্ত থাকে না। অবশিষ্ট 
রহিল শারীরতত্ব এখং মনস্তত্ব। এই ছুই 
বিষয়ের যথাধথ অধ্যয়ন আমাদের মহিল।- 
দিগের বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে ; ভবিষ্যতে 
কখনও সম্ভব হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যং 
জাঁনে। কিন্তু ধাহাঁরা গ্রন্থ নির্বাচনের ভার 
লইবেন, তাহার| যদি বাঙ্গালার সাহিত্য 
ভাগার অন্বেষণ করিয়া এই সকল বিষয়ে) 
পুরনারীদিগের পাঁঠোপযোগী গ্রন্থ বাছির। 
বাহির করিতে পারেন ভালই যদি তাহা ন| 
পারেন, তাহা হইলে এ সকল বিষয়ে মহিলা- 
দিগের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন কর! তাহাদিগের 
কর্তব্য হইবে! এইরূপ সুব্যবস্থার ফলে 
বিশুদ্ধ বঙ্ভাষায় লিখিত ভাব-শুদ্ধ উত্কষ্ট 
গন্থলাভ করিয়া আমাদের মঠিলাঁগণ বদি 
একদিকে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়া অন্টদিকে 
সতর্ক ভাবে শিশুর শিক্ষা চালাইতে থাকেন, 
তাহা! হইলে অচিরেই আমাদের এই উপত্যকা 
ভাবার বিশ্ুদ্ধি, ভাঁবের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানের 
বিস্তার ও উন্নতি লাঁভ করিয়া অচিরেই ধন্য 
হইতে পারে। সমাজের এই সুন্দর আনন্দ- 
জনক চিত্র আজ কল্পনার বিষয় রহিয়াঁছে, কিন্ত 


আমাদিগের উৎসাহী যুবকের। বদি স্ব 


"সঙ্কপ্ল এবং অধ্যবসায় সহকারে এই কার্ধ্যকে 
একটা মহাত্রত মনে করিয়া ইহার সাধনে 
্রন্ত্ব ভন, তাহা হইলে আজ যাহা কল্পনা 
বলিয়। বোধ হইতেছে, তাহাদের জীবিত 
কালের ' মধ্যেই তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়। 
বিচিত্র নহে। সাহিতা-সবার উপরে 
ঈীবিকার জন্ত নির্ভর করিতে কাহাঁকেও 
উপদেশ দেই না। গ্রস্থ-বিক্রেতার ব্যবসায় 
লাভজনক হইলেও গ্রস্থকারের দারিদ্র্য জগতে 


সভাপতির অভিভাষণ 


চির প্রসিদ্ধ । যিনি প্রকৃতির তাড়নায় এই 
দারিদ্রা-ব্রত গ্রহণ করেন, তীহাঁর কথ৷ স্বতন্ত্র; 
কিন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য সাহিত্যের সেবা) 
পরিচর্যা এবং প্রচারে যীভারা আত্মশকতির 
গ্রর়োগ করিবেন) তাহারা জীবিকার জন্য অন্য 
একটা না একটা কিছু অবলম্বন করেন, এই 
আমার অনুরোধ | এই উপত্যকাবাসী 
শিগিত যুবকেরা জীবিকার জন্য যিনি যে 
পন্থাই অবলম্বন করুন, সাহিত্যের অনুরাগ 
তিনি ছাড়িবেন না, শ্াহিত্যের উপর হইতে 
তাহার সানুগ্রহ দৃষ্টি রাই লইবেন না, ইহাঁই 
আমার আশা । 


কয়েক মাস পুর্বে করিমগঞ্ধ হইতে 
প্রকাশিত “প্রভাত”' নাঁমক পাক্ষিক পত্রিকার 
্রীহট্টবাসী জনৈক যুবকের একখানি প্র 
গ্রকাঁশিত ইয়াছিল। তাহার সেই পরখাঁনি 
পড়িয়। আমি এই বার্দাক্যেও যেন যৌবনের 
উৎসাহ অন্ভব করিয়াছিলাগ। 'ইঈ পত্রের 
লেখক কে, এবং তিনি এই সভায় উপস্থিত 
আছেন কি না, জানি না। কিন্তু সই 
পরখথাঁনিতে তিনি যে উদ্যম-উৎসাহ) যে আঁশা- 
ভরসা, যে স্বদেশ-প্রীতি ও গৌরব-লিগ্পার 
আঁভাষ দিয়াছেন, তাহা আজও আগার 
অন্তঃকরণকে যেন আাঁলোকিত করিয়! 
রাখিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন। তিনি 'এবং 
তাঁগর সহকারী করেকটি বন্ধু নানা ভাঁষায় 
নানা বি্ভা শিক্ষা করিয়। এ সকল ভাধার 
সম্পদরাশি আহরণপুর্বক মাতৃভূমিকে 
গৌবৰুব মণ্তিত করিবেন। ভরস! করি, আঁজিও 
তাহারা দে সঞ্ষ্প বিশ্বৃত হুন নাই, দে 
অধ্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই। 


১৯৪ বঙ্গদর্শন [ ১২শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৯ 
এই সকল থুবক খন “দশের হিতে করিয়াছি। বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য 
প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া সঙ্ল্পিত ব্রত বিষয়ক সভা-সমিতির শীর্বস্থানীয় মনে করা 


পালনের জন্য কার্যাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, 
তখন তীহাঁদিগের অল্পসাহপী ভ্রাতারাঁও 
আঁর ঘরে বসিয়া থাকা সম্ভব মনে করিবেন 
না, অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও ত্বাচাঁদিগের 
অধিক অগ্রদর ভ্রাতাদিগের সঙ্গে যোগ 
দিবেন। আপনারা সমগ্র বঙ্গের জন্য থাঁটিতে 
না যাঁইয়া যে এই ক্ষুদ্র উপত্যকাঁতেই আমাঁদের 
বা্্যক্ষেত্র লীমাবদ্ধ “করিতে চাহিতেছেন। 
ইভা বড়ই মঙ্গলের কথাঁ। ইহাঁতে কার্য 
করিবাঁর বিশেষ স্বিগা ভইবে এবং কাঁ্যের 
গরিমাঁণও বেশী দেখাইিতে পারিবেন । সমস্ত 
বঙ্গের তুলনায় আপনাদের সংখ্যা এবং 
কার্ধ্যকরী শক্তি নিতান্তই ক্ষুদ্র; কিন্তু এই 
ক্ষুদ্র উপত্যকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাঁকিরা যদি 
আপনারা কার্ধ্য করেন, তাহা হইলে কার্ম্যটটা 
ঠিক শক্তির অন্ুরূপই হইবে, স্ৃতরাঁং কার্য 
করিয়া যেমন শখ পাইবেন, সেইরূপ ফলও 
গাইবেন । 
বঙ্গভূমির সঙ্গে ফোগরগ্ষ। 

আপনাদের উপত্যকাতে স্থায়ী ব! 
সাময়িক ভাবে যে “কাঁন সাহিত্যিক 
গনুষ্ঠান হউক, মূল বঙ্গদেশের সঙ্গে ভাতার 
(ঘোগ রক্ষা করা "একান্ত কর্তব্য! মাঁমি 
জনৈক বনদ্ধর নিকট শুনিয়াছি শ্রীহটে একটি 
স্থায়ী সাহিত্য-নভ৷ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আমি 
এই সংবাদে নিরতিশয় আনন্দ লাঁভ করিয়া 
আঁর একজন বন্ধুকে একখানি গর লিগিয়াছি। 
এবং উপত্যকাবামী মাত্রেই এই সভার সহ্য 
হউন আর নাঁই হউন, হার কার্যকলাপে 
মগ দিয় খাঁটিবার জন্য বিশেষ 'অ্তুরোধ 


যাইতে পাঁরে, সুতরাং ইহার সঙ্গে যোগ 
রাঁগিলেই বঙ্গদেশীয় অন্যান্য সমস্ত সাহিতা- 
বিষয়ক সভা-সমিতির সঙ্গে যোগ রহিল 
বলিয়া মনে করা অন্যায় নহে। বঙ্গদেশে 
'জলাঁয় জেলাঁয় এইরূপ সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া স্বাধীনভাবে স্ব স্ব জেলার জন্য কা্ধা 
করিবে, এবং বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সর্বোপরি 
অধিষ্ঠিত থাঁকিয়। সমস্ত সাহিত্যিক সভা-সমিতির 
যোগস্তত্র . এবং নিষ়ামকরূপে বর্তমান 
থাঁকিব্ন। এইরূপ ব্যবস্থাই আগার নিকট 
নিতান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বাঙালী 
আঁজি৪ বিষয়-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সকলে 
একযোগে কার্ধয করিবাঁর তেমন পরিচয় দিতে 
গাঁরেন নাই; আমাদের আশা) অন্ততঃ 
সাহিত্য-বিভাঁগে এক উদ্দেষ্টে এবং এক 
যোগে কার্ধা করিয়। বাঙ্গালী আঁপন জাতীর 
একতাঁর প্রমাণ দেখ ৷ আপনাঁদিগের 
মধ্যে খন কোন সাহিত্যিক উৎসবের অনুষ্ঠান 
হইবে, তখন আপনারা বঙ্গের সাহিত্যিকদিগকে 
সাদরে ও সাহলাদে নিমন্ত্রণ করিবেন) এবং 
বঙ্ছদেশে যখন এই শ্রেণীর কোন অনুষ্ঠান 
হইবে, তখন, আমি ভরসা করি, আপনারা, 
সেইরূপ নিমন্ত্র পাইবেন । এইবপ পরস্পরের 
ঘাঁতায়াত, আলাপ-আপ্যায়ন। এবং পরম্পরের 
সঙ্গে জদয়ের ভাঁব-বিনিময় রক্ষা করা সর্কা- 
কাঁলেই বিশেষরূপে প্ররোজনীয়; বিশেষত: 
এই, বিচ্ছেদের দিনে, স্থুরমা-উপত্যকার এ 
দুর্দিনে সেই প্রয়োজন শতগুণে বদ্ধিত 
হইয়াছে । আপনারা মনে করিবেন না ফে) 
এই বিচ্ছেদ-ব্যাপাঁরে কেবল আঁপনারাঃ 


ঠয় সংখ্যা ) 


বাধিত হইয়াছেন | কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে 
পরকর্তৃক বিচ্ছেদ ঘটিলে ন্নেহণীল জোষ্ঠাতা 
_নরূপ ব্যথিত হন, আজ প্রান্তবাঁসী বাঙ্গালীকে 
বিচ্ছিন্ন দেখিনা সমগ্র বাঙ্গালীজাঁতি সেইরূপ 
বাথিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের বহুস্থানে 
আঁমাঁর সর্ব! যাঁতারাঁত আছে, বহু বাঙ্গালীর 
সঙ্গে আমার প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে) 
সৃতরাঁং আমাদের সঙ্গে এই শাঁসন-বিষয়ক 
বিচ্ছেদে তাঁহারা কিরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, 
আাঁমাঁর তাহা অবগত হইবাঁর বিলক্ষণ সুযোগ 
রহিয়াছে। বা্গালাঁর সংবাদপত্র পাঁঠ করিয়! 
আপনারাও ইহাঁর পরিচয় পাঁইতেছেন; তবে 
যে আন্দোলনের তৈদন তীব্রতা গ্রত্যঙ্ 
করিতেছেন না, তাঁহার কারণ, আমাদের স্যার 
শাভাদেরও বিশ্বাস আছে, মহাঁমনা পঞ্চম 
জজ্জের রাজত্বে, মহান্ুতব লর্ড ভার্ডিগ্রের 
শামন-কালে) ৭* লক্ষ নিরপরাধ রাঁজভন্ত 
বাঙ্গাণী প্রজার এই নিরর9ক নিগ্রহ) এই 
শিক্ষারণ হদর ক্ষত কখনও স্থারী হইবে না। 
আগার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, ব্গবাসী বাঙ্গালীর 
সঙ্গে প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর আন্মীরতা এবং 
ঘনিষ্ঠতা রঞ্ষিত ও বদ্ধিত করিবার জন্য 
মাঁপনারা ঘে কোন সঙ্গত এবং ট্ বাবস্থা 
অবলম্বন করিবেন, আপনারা তাভাতে সমহা 
বাঙ্গালী জাতির পূর্ণমা্র সঙ্ান্থৃতি এবং 
সহযোগিতা পাইবেন । 

ও সাহিত্যের ইতিহাস 

'আঁপনারা যখন সাভিতাকে অবলব্বন 
করিয়া জাতীন্ন. উন্নতি সাধন করিতে অগ্রসর 
হইরাছেন, তখন সাহিত্যের ট্রতিহাসকে 
আপনারা উপেক্ষা করিতে পারেন না। 
বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য এবং তাহার 


সভাপতির অভি ভাষণ 


১৯৫ 


ইতিহাঁস আলোচনা করা যে আপনাদের পন্গে 
নিতান্ত প্রয়োজীর। এ কথা বলিবার 
আবশ্যকতা দেখি না। কিন্ত কেবল বাঙ্গাল 
সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই 
যথেষ্ট হইল না! জআাপনাদের অনেকেই 
ইংরাজী ভাষার সুশিঙিত; ধাহার! বঙ্গভাঁমায় 
শরন্থাদ প্রণয়ন করেন, ইংরাজীতে তাহাঁদিগের 
অনভিজ্ঞত। প্রায়ই দেখা যাঁর না । যাহার। 
মাতৃভামার সাঁহিত্য-সেবার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছেন। তাঁহাদিগের প্রতি জীমার বিনীত 
নিবেদন, তাহারা যেন ইংরাজ, ফরাসী, 
জম্মণ্‌ জাপানী প্রভৃতি জগতের উন্নত জাঁতি- 
দিগের সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিতে 
বিশ্বৃত না হন । 'শী সকল জাতি কিরূপে বর্তমাঁন 
ম্যতার উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন, 
তাহাদের জাতীর ইতিহাসের স্তাঁ় তাহাদের 
সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁহার আভাস, তাহার 
মূলত দেখিতে পাইবেন | এ ভন্ঠ শী সকল 
জাতির ভানা এবং সাভিত্য-সমুদ্ধে অবগাহন 
না করিপেও কাধ্যাসদ্ধি হইতে পারিবে, 
অনুসন্ধান করিলে ইংরাঁজী ভামাতেই এ মকল 
উন্নত জাতির সাচ্চিত্যের ইতিহাস দেখিতে 
পাইবেন! 
অনুবাদ 

(দশের ভাঁনা এবং সাহিতাকে সমৃদ্ধ 
করিতে গেলে অনুবাদ অনিবার্ধ্য। জগতের 
মে দেশে থে জাতির মধো যে বিষয়ে যেটুকু 
উন্নতি হইয়।ছে। তাহাতে সমগ্র মানবজাতির 
অধিকাঁর জন্মির। গিয়াছে, সমস্ত গানব-মগ্তলী 
তাঁভার ফল উপভোগ করিতেছে । বাম্পীয় 
যাঁন এবং তাড়িতবার্ভা আমাদের দেশের) 
আমাদের জাতির কেহ আবিষ্কার করে নাই; 


১০৯৬ 


কিন্তু বিদেশীর আবিষ্কৃত সেই সম্পদ সুদূর 
ভারতের সুদূর বঙ্গের এক নিভৃত কোণে 
থাঁকিয়া আমরাও তুল্যরূপে উপভোগ 
করিতেছি । জড়ঙ্গগতের উন্নতি সম্বন্ধে যে কথা! 
অন্তর্জগতের উন্নতি সম্বন্ধেও সেই কথা । কিন্তু 
সেই উন্নতি আয়ত্ত করিবার প্রণালী স্বতন্ব। 
বাম্পীয়যাঁন এবং তাড়িতবাত্্। পাইবার জন্ 
আমাদিগকে ভাবিতে হয় নাই, পয়সার 
লোভে বা কার্ষ্ের স্থবিধাঁয় যে গরজ মনে 
করিরাছে, সে ইশুলি বিনা প্রার্থনায় আনিয়া 
আমাদিগের দাঁরে উপস্থিত করিয়াছে! এগুলি 
এখন আমাদের দেশের সম্পদ, জাতীয় সম্পদ, 
কেননা আমর! নকলেই তুল্যরূপে এ সকলের 
সুবিধা ভোগ করিতে পরিতেছি। যাহ! 
ভোগ করিবার অধিকার বা সুবিধা তুল্যরূপ 
নহে, তাহাঁকে জাতীয় সম্পদ বলিতে পারি না 
সাহিত্যকে তখনই প্রকৃত জাতীয় সম্পন বলিতে 
পারিব, যখন তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ 
এবং অধিকার জতীর আপামর সাধারণ 
সকলের তুল্যরূপ হইবে। বাপ্পীরমান এবং 
তাড়িতবার্ত। এদেশে যে ভাবে আসিয়াছে, 
ইংরাঁজের সাহিত্য-সম্পদ, সাহিত্যের ইতিহাস 
সে ভাবে আঁদিতে পারে না। দেশে সে সম্পদ 
আনিতে হইলে অন্বাঁদ দ্বারা শাঁতৃভাঁধার 
ভিতর দিয়া তাহাকে আঁনিতে হইবে, তবে 
তাহাতে সকলের অধিকার জন্মিবে, সকলে 
তাহা! উপভোগ করিবার স্থযোঁগ পাইবে । 
সত্য বটে ইংরাজী ভাঁধা শিক্ষার 'গুণে এখন 
আপনারা অনেকেই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ 
করিরা উপকৃত হইতেছেন ; কিন্তু যে পর্য্যস্ত 
সকল উপাদেয় গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া স্বজাতীয় 
সর্বলাঁথারথ্র 


দরে উপস্থিত করিতে না 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আঁষাঁঢ়, ১৩১৯ 


পাঁরিতেছেন? সে পর্যান্ত সে সম্পদ আপনাদের 
জাতীয় সম্পদ নহে, আপনাদের দেহ-পাতের 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহাঁর গ্রভাঁব এবং অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইবে। যে ভাঁষা আরত্ত করিবাঁর জন্ট। যে 
সাহিত্যের চিত্র, সৌন্দর্য্য এবং প্রভাব উপলব্ধি 
করিবার জন্য আপনার! বাল্যকাল হইতে 
এত যত পরিশ্রম, এত অর্থব্য়। এত 
রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, তন্বারা যদি 
স্বজাতির উন্নতি করিতে না পারিলেন, সেই 
কাষ্টোপাঙ্জিত সম্পদ যদি স্বজাঁতিকে উপহার 
দিতে না পাঁরিলেন, তাহা হইলে আপনাদের 
সেই কষ্ট, সেই জ্ঞান, সেই আহত সম্পদ 
সার্থক হইল, কেমন করিরা বলিব? 
হিন্দুমুসলমান 

মাতভাবার এবং মাঁতৃভাবার সাহিত্যে 
হিন্দু-মুসপমানের স্বার্থ এবং অধিকার এক। 
বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে কাহাঁরও স্বার্থ বা অপি 
কারের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এশাঁনে 
উচ্চ-নীচ, স্্ী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র হিন্দুংমুসলমাণ 
সকলেরই সমাঁন স্বার্থ, সমান অধিক।র এবং 
সমান সুযোগ । পঞ্ডিত এবং মূর্খেরও অধি- 
কার এবং স্বার্থ এক, তবে ভাষাঁর বিশুদ্ধি- 
সাধনে এবং সাহিত্যের উন্নতিবিধাঁনে পঞ্ডিতের 
অর্থাৎ শিক্ষিতের যে পরিমাণ সুবোগ আঁছে, 
মূর্গের মে পরিমাণ স্ুঘোঁগ নাই, এইমাঁণ 
প্রভেদ! 

হিন্দুর হ্টায় আনেক মুসলমাঁনও, বধ 
সাঠিত্যের সেবা করিয়াঁছেন। বঙ্গ-সাঁভিতোর 
পুষ্টি-সাঁনে যথেষ্ট সহা়ত। করিয়াছেন। 
বঙ্গীয-সাছিত্য-পরিষৎ এবং উত্তরবগ-সাহিতা- 
পরিষৎ অনেক মুপলমান গ্রন্থকারের গ্রন্থববিবরণ 
9. জীবন বৃত্তান্ত গ্রকাশ করিদা হামাদের 


৩য় সংখ্যা ] 


ধ্বাদ-ভাঁজন হইয়াছেন । কতিপর মুসলমান 
যুবকের মধুর কবিতা পাঠ করিলে কাহার 
জদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত না হয়? মীর 
মুশারেফ হোঁসেনের অগাঁধ বিষাঁদদ্রব “বিষাঁদ- 
সিন্ধু” গাঠি করিলে কাহার চক্ষে জল না 
আইসে»কোন্‌ পাধাণদ্রবীভূ্ত নাহয়? মুসলমান 
সম্পাদকের সপরিচালিত, মুসলমান পুরুষ 
ও রুমণীর সুচিন্তিত প্রবন্ধ-নালাঁর সমলক্কত 
« কোহিনূর ৮ যেরূপ উন্নতমস্তকে পদবিক্ষেপ 
করিয়া বাঞ্গালার সাঁময়িক-সাহিত্য-সমাঁজে 
চলিতেছে, তাহাতে কাহার জদয় আঁশাঁর 
আনন্দে উৎফুল্ল না হয়? আবার সহ্দয়, 
স্থলেখক, শাস্তস্বভাঁব) মিষ্টভাঁষী ও সুন্দর- 
চরিত, দরিদ্র মুন্সী তালিমুদ্দীন সরকারের 
স্টার কত উৎসাহী মুসলমান বন-জাত কুস্থদের 
নত লোক-নয়নের অন্তরালে থাকিয়া কেবল 
জীবন-যুদ্ধেই জীবনান্ত হইতেছেন, আপনার 
মন্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ একটুকু হাসা, এক 
বিন্দু অশ্রু কিন্ব। একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও স্বদেশের 
মচিত্য-ভাঁগাঁরে রাখিয়া যাইতে পাঁরিতেছেন 
না, তাহার গণনা কে করিবে? 

কোন কোঁন মুসলগাঁনের সাঁধ। বঙ্জ-ভাষার 
'আমনে উদ্দ,ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেন । তাহারা 
বঙ্গ-ভাঁধাঁকে মাতিভাঁষা বলিতে চাহেন না 
ঠাহাঁদের অভিধানে বাঙ্গালী-শবটি হিন্বৃণন্দের 
এতিখবমাত্র। কিছুদিন পূর্বে কোন কোন 
িদুও মনে করিতেন, সংস্কৃতই আমাদের 
শাঠভানা, কেবল সংস্কৃত সাহিত্যই পাঠের 
'খাগা » বঙ্গ ভাষা, কেবল অশিক্ষিত নিয়্রেণী 
এবং স্্ীলোকের ভাষা, কেবল নিত্য-ঝ্যবহার্যয 
বর্মরোচিত ভাষা । কিন্তু এখন ভার দে দিন 
পাই) এখন মহাঁমভোপাধ্যায় পঞ্ডিতরাঁজ 


সভাপতির অভিভাষণ 


১৯৭ 


্রীযুক্ত বাদবেশবর তর্করত্বের স্তাঁয় দেশ-পুজা 
পঞ্ডিতও বঙ্গ-ভাঁবাকে অবলম্বন করিয়া 
আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ 
বাগ্সিত্বের পরিচয় দিতে কষ্ট? লজ্জা বা অপমান 
বোঁধ করেন না। 

সৌভাগ্যের বিষয়, এই অস্বাভাবিক সংস্থ 
রীতি বা উ্দুগ্রীতি এই প্রান্ত-প্রদেশে 
প্রবেশ করে নাই ;-এই স্বদূর নিভৃত 
উপত্যকাঁটি অনেক কুরাতাঁস হইতেই রঙ্গ 
পাইয়। আসিতেছে; ভরসা করি, ভবিষ্যতেও 
অনেক কুবাঁতাসই ইহাকে স্পর্শ করিতে 
পারিবে না । 

ংস্কৃতি এবং উদ্দ। আমাদের পরম 
আদরের জিনিস বটে? সংস্কৃত না শিখিযা 
হিন্দু, বা উর্দ, না শিখিরা মুসলমান শিক্ষিত 
হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারেন ন।, 
সত্য; কিন্কু স্ুপুল যেমন যেখানে যাহা 
উপাঞ্জন করেন, জননীর হস্তে তাহা সমর্পণ 
করিয়া কৃতার্থ হন) সেইরূপ দেশের ধিনি 
সন্তান, তিনি যে ভাঁমাঁই অধায়ন করুন) আর 
ভিন্ন ব। মুসলমান যে জাতিই হউন, তিনি 
যেখানে যে সম্পদটুকু পাইবেন, ভ্তাভাই য় 
করিয়া জননী জন্মভূগির সাতিত্য-ভাগ্গারে 
সঞ্চম করিবেন, তাহাই দ্থিরা মাতিভালার 
লৌন্দর্যা, শ্বর্যা এবং গৌরব বদ্ধিত করিবেন, 
আমাদের জননী জন্মভূমি এই প্রত্যাশা 
করেন | 

ধনবানের সাহিহ্য-সেৰ। 

লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বিরোধ চির-গ্রসিদ্ধ ! 
এ বিরোধ কেবল এ দেশে নহে, সর্বত্র! 
লক্ষী এবং সরস্বতী যদি পরম্পর পরস্পরের 
মপতী না হইতেন) তাহা হইলেও এ বিরোধ 


১৯৮ 


থাকিয়া যাইত, কারণ এ বিরোধ লক্ষ্মী এবং 
সরম্বতীর--ধন এবং জ্ঞানের গ্রক্কৃতিগত। 

গল্প আছে, সমাটু তৈমুর যখন সমর- 
খণ্ডের অধিপতি, তখন নেই রাঁজোযে একজন 
গ্রসিদ্ধ কবি বর্তমান ছিলেন। (কোন রূপবতী 
রমণীর গণুদেশে একটি তিল-চিহ্ন ছিল, 
তাহাতে সেই রমণীর সৌন্দর্য যেন আরও 
বদ্ধিত হইরাছিল। কবি এ রমণীর রূপ 
বর্থনা করিতে করিতে একেবারে আত্মহারা 
হইয়া পড়েন। এবং বর্ণনার একম্থলে বলিব! 
ফেলেন, “আমি এ তিলের দৌন্দর্ঘাটুকু 
পাইলে সমরখণ্ডের রাজত্ব দিয়া ফেলিতে 
পারি” কালক্রমে তৈমুর একদিন শী 
কবিতা শুনিতে পাইয়া কবিকে ডাকিয়া 
গাঁঠান। কবি উপস্থিত হইলে তিনি ক্রোবভরে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এত আম্পদ্ধা 
যে একট| স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে 
আমার রাঁজ্যটা দিয়া ফেলিতে চাও?” তখন 
কবি শীস্ত ও বিনীতভাবে যুক্তকরে নিবেদন 
করিলেন, «“রাঁজন ! কবির! চিরকাল এইরুপ 
অমিতব্যযী, তাই তাভাঁদের দরিদ্রত। 
ঘুচে না।” 

এই গল্পটার মধ্যে--লক্ষী-সরম্বতীর চির- 
প্রসিদ্ধ বিরোধের মধ্যে একটা বিজ্ঞান প্রচ্ছন্ন 
আঁছে। যাহারা জ্ঞানের সেবা করে, তাহারা 
স্বতাঁবতই ধনকে অসাঁর ক্ষণস্থারী তৃণবৎ মনে 
করে, সুতরাং ধন উপার্জন করিলেও সঞ্চয় 
করিতে পারে না। আর মাঁহারা ধনের সেবা 
করে) তারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি 
করিলেও তাঁহার ভাঁদর করিতে পাঁরে না 
গাছে দরিদ্র হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তাঁহার 
কাছে ঘে'সিতে চায় না। এই হইল সাধারণ 


বঙ্গদর্শন 
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নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রমু অল্প স্থলেই দেখ। 
যাঁয়। 

জ্ঞান-সেবকের হ্বদয়ে গাথিব সম্পদের 
উচ্চাভিলাৰ কুজাপি দ্রেখা যায় না। কেবণ 
অন্ন-স্্ের চিন্! হইতে নিষ্কৃতি গাইলেই তিনি 
হদয়ের অবিভক্ত অনুরাগ জ্ঞান-সেবাঁয-- 
সাহিত্য-চ্চায় উৎসর্ন-করিতে পারেন। কিন্ধ 
ছুঃখের বিষয়, অনেকের ভাগ্যে এই সামা 
অন্ন-বন্ত্রের চিন্তাই সাহিত্য-সেবার ঘোঁধ 
প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। অন্নচিন্তায় কালিদাসের 
কবিতাও কুত্িত হইরাছিল। ন্নাভাবে লেঙ্গ, 
পীয়রকেও হরিণ চুরি করিতে হইয়াছিল। 
আর অন্তে পরে ক! কথা । 

এ্টথাঁনে ধনবাঁনের একটি কর্তবা দেখ 
যাইতেছে । ধনবাঁন বলিতেছেন, জাতীন- 
জীবনীশক্তি সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত, জুতরা' 
জাতীয়মঙ্গলের জন্য জাতীয়সাভিতোর 
গরিপোঁধণ করা তীহার পক্ষে নিতান্ত উচিত। 
প্রত্যক্ষ ভাবে, স্বরং লেখনী ধারণ করিয়া 
ঘদি সরস্বতীর অর্চনা করিতে পারেন 
ভালই? কিন্তু যদি তাহা না৷ পাঁরেন। ত্বাহ 
হইলে প্রতিনিধি বা পুরোহিতের দ্বারা- 
বাঁহাঁরা সাহিত্য সেবার জীবন উৎসর্গ করেণ, 
তীভাঁদের সহায়তাদ্বারা--এ অর্চনা! সম্পাদন 
করিতে পারেন। কত রাঁজা, কত মহাঁরাঁচ, 
বিলাসের ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া, মণি 
মাঁণিকো দেহ খচিত রাখিয়া, ্ণ-রৌগো 
গড়াগড়ি দিতে দিতে, স্তাবকবর্গের আঃ 
মধুয স্তবলহরী শুনিতে শুনিতে ভবনাটাশাণ 
হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাহারা সকণে! 
বিশ্বৃতির গাঁ অন্ধকারে বিলীন হা 
গিয়াছেন) নিজের নামটি পর্য্যন্ত জন-সমা 


৩য় সংখা | 


রাখিয়। যাইতে গাঁরেন নাই। কিন্ত মে সকল 
পৌভাগাশাঁলী ধনী খ্বার্গেবীর সেবকদিগকে 
মার অর দিয়া সাহিত্য-সবাঁয় সহায়তা 
করিঘাছিলেন, তাহারা মানব-ম্মৃতিতে অন্যাঁপি 
্রীবিত রহিঘ়াছেন, মাঁনৰাঁতি কৃতজ্ৰতাভরে 
গাঁজিও তীহাদের নাণকীর্তন করিতেছে। 
সাহিত্য সেবায় সহাঁয়তা করিলে যুগপং 
দেশের মঙ্গল-সাঁধন এবং নিজের নামকীর্তন 
ও মশোলাভ হয়; ক্ষণস্থারী সংসারে নশ্বর 
দেত্ধাঁরী মানবের পক্ষে ইহা কি সামান্য লাভ? 
শ্রীহট-সন্মিলনী 

আপনাদের সাহিত্য-সেবার মহানুষ্ঠানে 
মাগার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র কথা মাভা বলিবাঁর 
ছিল তাঁভা বলিলাম । উপসংহারে শ্রীহট্র- 
সশ্মিলনী সম্বন্ধে গোটা ছুই কথা বলিয়! 
বক্তব্যের শেষ করিব। শ্রী স্গিলনী 
ব্দিন ভইল স্থাপিত হইয়াছে। বর্গদেশে 
খনেক, জেলায় এইরূপ সম্মিলনী স্থাপিত 
হইয়াছে, কিন্ত আমাদের এই সম্মিলনী বোঁধ 
হয় তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম | ঠা শ্রীহট্রের 
গঞ্ষে গৌরবের কথা বলিয়া মনে করিতে 
গরি। আজ আপনারা থে উদ্দেস্তে এখাঁনে 
মিলিত হইয়াছেন) বিবেচনা করিতে গেলে 
শ্রীচ্টসম্গিলনীর উদ্দেশ্ঠ তাা হইতে অভিন্ন। 
খধাকে এবং সাহিত্যকে উন্নত করিতে 
হলে কেবল আমাদের ঘত্বে তাহা সিদ্ধ 
হবে না) তাহার জন্য শিশুর ধাত্রী এবং 
পিত্রীস্বরূপিণী জননীকে প্রস্তুত করিতে 
£ইবে।  বিপুল-অর্থব্যয়সন্কল স্কুল-কলেজ 
স্থাপন দ্বারা আধ্যসমাজে যাহার সম্পাদন 
গসম্তব, শ্রীহর-সম্মিলনী অতি অল্পমান্র ব্যয়ে, 
কিব্ল নিজের উৎসাহ এবং অন্থ্রাঁগের বলে) 


সভাপতির অভিভাষণ 
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সেই ছুরত অন্তঃপুরশিক্ষার রতগ্রহণ করিয়াছেন। 
উৎসাহ এবং অন্থ্রাগে যতদুর সম্তব, যুবকেরা 
তাহাই করিতে পারেন; কিন্তু এই গুরুতর 
কার্যে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ পরামর্শ, যেরূপ 
বাবস্থা এবং যে সামান্ত অর্থব্যয় অনিবার্য) 
যুবকেরা তাহা কোথ|র পাইবেন? দেশের 
এবং সমাজের জ্ঞান-বৃদ্ধ নেতৃগণ দূরে দীড়হিয়া 
কেবল তাগাঁসা দেখিলে এই গুরুতর কার্য 
সুদম্পন্ন হইবে না। যুবকেরা এই শুভকার্য্য 
হস্তক্ষেপ করিয়া, এই ধিনা-বেতন্ছনর চাঁকরি 
স্বে্ছার স্বীকার করিয়া আঁপনাদিগেরই কার্ধ্য 
করিতেছেন। আপনারা ইহাঁদিগের সঙ্গে 
যোগ " দিলে ইচাঁদিগের উৎসাহ) অনুরাগ 
এবং কার্য্যকরী শক্তি শতগুণে বদ্ধিত তইবে। 
আমার বিনীত প্রার্থনা, আপনারা এই সুযোগ 
ছাড়িবেন না। ইতারা যে অন্তঃপুর-শিক্ষার 
পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাদের 
অভিজ্ঞতা এবং পরিণত চিন্তা-শক্তির সহায়ত! 
পাইলে ইহারা আজ বহু চেষ্টাতেও যতটুকু 
করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাহার শতগুণ 
কার্য করিতে পাঁরিবেন। আমাদের পারিবারিক, 
জীবনে তাহার শতগুণ-সফলত! দেখাইয়া, 
শতগুণ মঙ্গল সাধন করিয়া ধন্য হইতে 
পারিবেন ।  কর্থধার-বিহীন শুরণীর ন্যায় 
আছ শ্্রীহট্রলশ্িলনী বিব্রষ্ঠ। তাহার ভুল- 
ভ্বান্তি থাকে, ব্যবস্থায় দোষ থাকে, প্রণ|লীতে 
ত্রুটি থাকে, আপনার! অগ্রদর হইয়া উপদেশ 
দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া দিন) কিন্ত 
তাঁহার কার্যকলাপে উদাসীন থাকিয়া অথবা 
ভ্রম-ক্রুটির জন্য তাছাকে ত্বণার চক্ষে দেখিয়া 
এই মঙ্গলকাঁধ্য হইতে বিরত থাকিবেন না। 
আজ আপনাদের উদাসীনতা ভগ্রন্ৃদয় 
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লইয়! যুবকেরা কার্ধ্য করিতেছে, তাই পদে পদে 
তাহাদের কর্মে বিন ঘটিতেছে,তাহার! আশান- 
রূপ ফল পাইতেছে না। আপনাদের সহান্বভৃতি 
পাইলে, আপনাদের সহাস্য মুখ দেখিয়া, 
আপনাদের আশীর্বাদ এবং পদধূলি মাথায় 
লইয়। যুবকেরা যখন এ কার্য প্রবৃত্ত হইবে) 
তখন তাহার ম্থফল সমাজে এবং পরিবাঁরে 
প্রত্যক্গ করিয়া আপনারা আনন্দিত হইবেন । 
যাঁহা অনিবার্য, তাহার প্রতিকূলতাঁয় কোন 
ফল না, তাহার স্ুপরিচাঁলনই বিজ্ঞত| এবং 
বুদ্ধিমত্তার কার্ধা। আগাঁদের সমাজে স্ত্ীশিক্ষা 
প্রবেশ লাভ ক্ষরিয়াছেণ তাহাকে আর জোর 


বঙ্গদর্শন 


[১২শ বর্ম, আষাঢ়, ১৩১৯ 


করিয়া দুরে তাঁড়াইয়।৷ দিবাঁর সম্ভাবনা নাই! 
এ অবস্থায় যাহাতে সেই শিক্ষা স্থপ্রণালীতে 
এবং স্ুবাবস্থাঁয় পরিচালিত হয় যাঁহাঁতে তাহা 
কুফলের পরিবর্তে সফল উৎপাদন করিতে 
পারে, যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার গুণে আমাদের 
ভাঁষ| পরিশুদ্ধ এবং সাহিত্য উন্নত হর, যাহাঁতে 
আঁমাঁদের বাঁলক-বালিকাঁদিগের শারীরিক 
স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে উন্নত পৰি 
চরিত্র গঠিত হইতে পারে, আপনারা তাহাঁরই 
ব্যবস্থা করুন, সেইদিকেই মনোযোগ প্রদান 
করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থন! । 


শ্রীশরচন্দ্র চৌধুরী । 


মহাভারতী 


পুথি পর্র বন্ধু নাহি আজ সাথে 
ভাবিয়াছি একবার 
পড়িব লিখন, নীলান্বর পাতে 
পুরাবৃত্ত সমাঁচার। 
শুনিব পবনে ভুবন বাহিনী 
পুণ্য ভাগবত গান 
পড়িব পৃথথীর পুরাণ-কাহিনী 
স্টাম শঙ্পে দিনমান । 
শুনিব বর্বর বাদল বর্ষণে 
মেঘের মাঁদল রবেঃ 
বজু বিছ্বাৎ অন্ত্র ঘর্ষণে 
করকাতাঁড়িত ভবে 
মহাভারতের, সমর উল্লাস, 
শ্রীহবির শঙ্খনাদ। 
শরশধ্য। পরে ভীম্মের নিশ্বাস 
অভিমন্থ্য পরমাদ । 
খতু পর্যায় জানাঁবে শোভায় 
অবতার জন্মকথাঃ 
গ্যামের শ্টামল তন্নর ছায়ায় 


রাধিকা মাঁধবী লতা ! 


রুদ্র নিদাঘে রৌদ্র ববে জলে 
তীব্র পরশুর মত, 

পরশ্রামের ব্রহ্মতেজ বলে 
হবে পুী পরাহত। 

করুণা ধারায় প্রাবিয়! ধরার 
বারি ঝরে বরষার 

করুণা আধার মনে পড়ে তায় 
যিনি বুদ্ধ অবতার । 

নির্মল উদার প্রশান্ত সংযত 
শরতের নীগান্বর 

দেখাবে রামের তপস্বীর মৃত 
ত্যাগরিক্ত কলেবর ! 

কুরামা ঝাঁপিয়া আবে তিমানী 
অশ্রু প্লাবিত বুকে, 

কৌরব জননী ধৃতরাষ্ট্র রাণী 
গান্ধারী আৰৃত মুখে! 

স্তব্ধ সংগ্রাম, সাঙ্গ অভিনয় 
জীর্ণ পত্র মরমরে, 

'হাঁপ্রয়াণের জানাঁবে সময় 

রাজ্য ধন তুচ্ছ করে? ! 


রপ্রিয়ম্যাদা দেবী ' 


ফলিত জ্যোতিষ | 
(গল্প) 


উপযুক্ত পরিশ্রম সব্বেও বার বার 
তিনবার এফ. এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে 
অনৃষ্টের রহস্তোত্েদে স্বতঃই আগ্রহ জন্িয়া 
থাকে । সুতরাং বিফল মনোরথ অন্থকূল 
যে পড়াশুনা ছাড়িয়া বন্ধুর সাহায্যে 
"জ্যোতিষরত্বাকরের” রত্বোদ্বারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। 

অনুকূলের পিতৃৰোর ইচ্ছা! ছিল যে যখন 
অন্ুকুলের পক্ষে জননী সরম্বতীর মন্দির- 
প্রবেশের পথে এমন একটা ছুবতিক্রম 
বাধাই উপস্থিত হইল তখন দ্বারে বসিয়া 
সময় নষ্ট না করিয়া! অনুকূলের পক্ষে তাহার 
্পত্বীর এসাদ লাতের চেষ্টা করাই 
সুব্যবস্থা । কিন্ত «গ্রত্যক্ষফল প্রদ” 
ল্ল্যোতিষ শাস্ত্রের আম্বাদ লাত করিয়! 
অনুকুল পিতৃব্যের কথায় কর্ণপাত করিল 
না। 

অধ্যবসায়শীল অনুকূল অল্প দিনের 
মধ্যেই “লগ্রমান' “পতা কীচক্র :গ্রহবলাবল?। 
'সপ্তবর্গসাধন' “গ্রহগণের শক্রমিত্র কথন 
প্রভৃতি অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয় বন্ধু সাহায্যে 
আয়ত্ব করিতে লাগিল। “ভাবস্ফুট” 
“ভাবসন্ধি” প্রভৃতি সুক্্স গণনাও তাহ।র 
অপরিচিত রহিল না। কিন্তু প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়৷ ফল নির্ণয় করিতে গি্না 
অনুকূলে ক্রুত উন্নতি কিছু বাধা পাইল; 
তাহার জীবনে প্রত্যক্ষ লব্ধ ফুলের সঙ্গে 
কোষ্ঠী নির্দিষ্ট ফলের কেমন যেন একটা! 
“নৈসর্গিক শক্রতার” ভাঁব দেখা যাইতে 
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লাগিল। যেমাসে সে ধন লাভের «যোগ? 
দেখিল, সেই মাসেই রজক তাহার মূল)বান 
কোটটাকে ছি'ড়িয়। লইয়। আসিল এবং ষে 
মাসেই সে “স্ত্রীলাতের” সপ্তাবন। দেখিয়! 
শ্বশুরালয় গমনের আশায় প্রলুৰধ হইয়। 
রহিল সেই মাসেই তাহার শ্বশুর মহাশয় 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে' সম্পূর্ণ বিশ্বৃত 
হইলেন। “যান বাহনের শুতযোগে”র 
ফুলেত বেচারাকে এক সপ্তাহ শধ্য/তেই 
থাকিতে হইল। মানলাতের পরিবর্তে 
রায় মহাশয়ের দ্রুত চালিত “টম্টম্‌” 
তাহার পায়ের অঙ্গুলির উপর দিয়াই 
চলিয়! গেল। এরূপ অবস্থায় জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের “প্রত্যক্ষ ফলের” প্রতি কিছু 
সংশয়স্ার অশ্্ঠন্তাবী। সুতরাং অনুকূল 
জ্যোতিষ শিক্ষা ব্যাপারে কেবলমাত্র বন্ধুর 
উপর নির্ভর করিতে পারিলনা। সে 
উপযুক্ত গুরুনাতের জন্য ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। এমন সময়ে একদিন বসন্ত 
গায়াহে তাহার অন্ধকার জীবনে জ্যোতির্শয় 
ধ্রবতারার মত এক তেঞ্জঃ পূপ্ত সন্ন্যাসী যেন 
তাহারই প্রতি কৃপা করিয়া কল্যাণপুরের 
বটরৃক্ষতলে দর্শন দ্রিলেন। সন্যাপীর কাছে 
মে শুনিল__তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্র যাহ। 
কিছু আছে তাহা তির্বত এবং নেপালেই 
আছে? গুরু কপাব্যতীত সে বিদ্যা লাভ 
করিবার সম্ভাবন| নাই। 

গুরু-রুপালাত সময়সাপেক্ষ জানিয়া 
অনুকুল আপাততঃ নিঙ্গের জীবনের 


২০২ 


ফলাফলট। জানিয়া লইবার জন্য উৎসুক 
হইয়া! একদিন সন্যাপীকে জোর করিয! 
ধরিয়। বসিল। সন্ন্যাসী অনুরুদ্ধ হইয়া 
একান্তভাবে তাহার জন্মকুণ্ডলী, করবে] 
এবং ললাটফলক পরীক্ষ। করিয়। দেখিলেন ; 
ক্ষণমধ্যেই সন্না।সীর প্রশান্ত যুখমণ্লআনন্দে 
প্রদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্নগাসী হাসিয়া 
বলিলেন “অতিপ্রবল রাজযোগে তোম।র 
জন্ম। তারতরর্ষের একছত্র সম্রাট এইযে।গে 
জন্মগ্রহণ করিক়াছেন। 'তোমার জীবনে 
অতুল সম্পদ এবং অসীম উন্নতি 
অপ রহাঁধ্য।” 

ভূষিষ্ট হইয়! সন্নযাসীকে প্রণাম করিয়া 
অনুকূল বলিল “ভাগ্যোদয়ের স্ত্রপাত কবে 
হইতে?” সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিলেন 
“চৌত্রিশ বর্ষ সাত মাস একুশ দিনে তোমার 
ভাগ্যারস্ত। এই প্রবল উন্নতি আমরণ 
স্থায়ী হইবে ।” 

সপ্তাহান্তে সন্যাসী গ্রামত্যাগ করিয়। 
গেলেন। নবোগ্ভমে অনুকুল “শঙ্ধুনির্মাণ” 
“সর্ববদেশীয় লগ্মান আনয়ন” পরবিভুক্তি” 


“সপগ্ডশলাকা বিচার” এগভ্‌তি গভীর 
গবেষণায় চিত্ত সমর্পণ কবিল। 
অন্ুকূলের সৌভাগ্যখ্যাতি দেখিতে 


দেখিতে গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইয়! গেল । 
যুবতীগণ দলে দলে আসিয়। অন্তরাঁল হইতে 
অন্থকূলকে দেখিয়া চঞ্ষু পরিতৃপ্ত করিয়া 


গেলেন। বাপিকারা আসিয়া তাহাকে 
মালা পরাইয়া৷ গেল। প্রবীণারা মুক্ত কণ্ঠে 
তাহার রূপগণের প্রশংসা করিতে 


লাগিলেন। যুবকের! তাহাকে বন্ধৃতাবে 
গাইবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতে 


বচদর্শন 


[ ১২শ বর্ম, আষাঢ়, ১৩১৯ 


লাগিল। ভট্রাচার্ধ্য মহাশয় তাহাকে 
জানাইয়! গেলেন যে তাহার জন্য নিতান্ত 
নিষফাম ভাবে তিনি আজ এক বৎসর কাল 
নারায়ণকে তুলসী দিয়া আসিঠেছেন এবং 
কবিরাজ মহাশয় উচ্চকে বলিয়া গেবেন 
যে তিনি যে এতদ্দিন ধরিয়া বহু পরিশ্রমে 
১০০২ টাক! ভরির “যডগ্ুণবলি জারিত 
মকরধবজ” কাহার জন্য প্রন্থত করিয়! 
আমিতেছেন তাহা এইবার গ্রামের 
অদুরদর্শী লোকেরা অচিরেই জানিতে 
পারিবে। 

এইরূপে চারিদিক হইতেই যখন অন্থু- 
কুলের মাসন্ন দৌভাগ্য চিত হইতেছিল, 
সেই সেই সময়ে অনুকূল তাহার শ্বশুর 
মহাশয়ের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়া 
ধৈর্য্য হারাইল। 

অন্থকুলের শ্বশুর মাখন লাল চত্রবর্তি 
পুলিম বিভাগে দারগার কাজ করিতেন। 
সুতরাং মনুষ্য চিত্র সম্ধে তাহার একটা 
স্বতাবগত অনাস্থা জন্মিয়াছিল। জামাতার 
তাবী সৌভাগ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান দারগা 
সহসা আস্থা স্থাপন করিতে পরেন নাই। 
সেই জন্য তিনি তাহার অধীনস্থ একটি 
জমাদারের পদ শূন্ত হওয়ায় জামাতাকে 
লিখিয়াছিলেন যে তাহার বিবেচনার আগা- 
ততঃ অন্ুকুলের সেই পদটি গ্রহণ করা! কর্তব্য। 
পুলিস বিতাগে তাহার যেরূপ গুতিপত্তি আছে 
তাহাতে অন্থকুল একবার এ কাযে? গ্রবেশ 
করিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাহাকে 
দ্রারোগার পদে উন্নীত করিয়া দিতে 
পারিবেন।' ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া 
এ বয়সে অলস ভাবে বসিয়া থাক1 উচিত 


৩য় মংখ্য। ] 


নয়। রাজত্ব হাতে আঁসিলে চাকরি ছাড়িয়া 
দেওয়া কঠিন প্যযাপার নহে, কিন্তু একবার 
বয়স উত্তীর্ণ হইয়া! গেলে চাকরি পাওয়া 
সম্পূর্ণ অসম্ভব। 

ভবিষ্যতে অতুল সমৃদ্ধির অধীশ্বর কোন্‌ 
ব্যক্তি এরূপ পত্র পাইয়া ধৈর্য রক্ষা করিতে 
পারে? অন্ুুকুল-_অতুল সম্পদের অধিকারী, 
অসীম উন্নতির সাধক--অন্থুকুল ১০. টাকা 
বেতনের জমাদারের পদ গ্রহণ করিবে? 
এরূপে তাহার মানহ।নি করিবার অধিকাঁর 
কাহারে৷ আছে ? অনুকূল পত্র হাতে করিয়। 
গর্জিতে গঞ্জিতে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া! 
বলিল --«“দেখ দেখি একবার তোমার বাবার 
আক্কেল! আমাকে কি না৷ জমাদারের কাজ 
করতে লিখছেন। আমাকে এ রকম করে 
অপমান করার কি প্রয়োজন ছিল?” 

পত্বী তিলোত্তম। ইতিমধ্যেই লক্ষীর অগ্র- 
দূত রূপে স্বামীকে উপযু্ণপরি দুই কন্তা 
উপহ|র দিয়া আপনার মাতৃত্বের অধিকার 
পাকা করিয়া লইয়াছিলেন এবং উত্তরাধি- 
কার সুত্রে বোধ হয় পিতার অবিশ্বাসও 
তাহার চিত্তে কিয়ৎপরিমাণে সংক্রামিত 
হইয়াছিল; সুতরাং পত্বী স্বামির তর্জনে 
তীত না হইয়া বধুজনোচিত সঙ্কেঁচ ত্যাগ 
করিয়া হাসিয়া বলিলেন "রাজ্য লাভের ত 
এখনো ৭ বৎসর দেরি; তিন “তরুতলে” 
রাজত্ব না করে কোন একটা কাজ কর্ম 
করলে এমনিই বাকি ক্ষতি?” 

অনুকুল আর সহ করিতে পারিল ন|। 
সেইদিনই সে খুড়িমাকে বলিয়া পত্দী ও 
কন্যাত্বয়কে তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়। 
দিশ। 


ফলিত জ্য।তিষ 
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কন্তার মুখে সকল কথ শুনিয়! মনুষ্য 
চরিত্রজ্ঞ মাখন বাবু বলিলেন “তা হলে 
বাবাঞ্জির অদৃষ্টে অনেক ছুঃখ আছে 
দেখচি।?) 

সুখে ছুংখে আশায় নিরাশায় পাঁচবৎসর 
কাটিয়া গেল। গ্রামের বারোয়ারি পুজার 
অবসানে অন্কূলের কতকগুলি নিকর্মা 
বন্ধু তাহাকে বলিল-__"ভাই তোমার শুভ- 
দিনত নিকট হয়ে এলো। এই সময়টা 
দ্বিনকতক আমোদ" করলে হয় না?” 

বদ্ধুবৎ্সল অনুকূল কহিল “বেশত, বল কি 
করতে চাঁও।” বন্ধুরা বলিল-_"যাত্রার দল 
করলে হয় ন1? যাত্রার দলে যেমন পয়স। 
তেমনি আমোদ । মতিরায় তযাত্রার দল 
করে, রীতিমত জমিদারি করে গেল ! দিব্যি 
এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়ান যাবে। খাওয়া 
দ্াওয়ারও জুত আছে। কি বল তাই? 
রাজার পার্ট তোমার বাধ! রহিল।” 
কথাটা তাহারও নিতান্ত মন্দ লাগিলন]। 
যতদিন আসল যাত্রা না হওয়। যায় ততদিন 
রাজার পাট করিয়। চাল্লচলনট] পাক1 করিয়া 
লইলে ক্ষতি কি? মাসখানেকের মধ্যে সে 
উদ্যোণী বন্ধুবর্গের সাহায্যে পৈতৃক জমি জমা 
বধ! দিয়। এবং মহাজনের কাছে হ্াগুনেট 
কাটিয়! হাঁঞ্ার টাকা সংগ্রহ করিল। 

উদ্যোগ পর্বট| পরম উল্লাসেই কাটিয়া! 
গেল। ছোকরা? সংগ্রহ, গায়ক বাদক 
পরীক্ষা, পোষাক খরিদ প্রভৃতি ব্যাপারে 
দিনগুল! নদীর খরআোতের মত দ্রুতবেগে 
বহিয্া। চলিল। 

কিন্তু অবশেষে যমন সমস্ত আরোজন 
সম্পূর্ণ হইল তখন দেখা গেল যে সংগৃহীত 
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মূলধন প্রায় নিঃশেধিত হইয়াছে, গুনিয় 
বিস্মিত অনুকূল বলিল_সে কি? তাহলে 
দল চলিবে কি করে? উদ্যোগী মন্মথ বলিল 
আর সে জন্য তাবনা নেই। ন্ুুমুখেই 
আশ্বিন মাস। ছুটে! একটা বায়না! জুটে 


গেলেই সব ঠিক হয়ে যাঁবে।” অন্ুকূল 


বলিল “সে কি মন্মথ? এখনে গান বাজনা 
কিছুই ঠিক হয়নি। এ অবস্থায় বায়ন! 
পেলেই বা নেবো কি করে?” চতুর মন্মথ 
হাস্য করিয়া বলিগ-_সে জন্য তোমার কোন 
ভাবনা নেই। সে তার আমার উপর রইল, 
তুমি কেবল হরিশ্চন্্রের পাঠটা ঠিক করে 
নাও।” রা 

বন্ধুর উৎসাহে আনন্দিত অনুকূল সকল 
কর্ম ছাড়িয়া নির্জন প্রান্তরে অপরাহ্ছের 
সর্ধ্যের দ্রিকে চাহিয়। চাহিয়া! 'হা বিবশ্বান 
হায় হূর্য্যবংশের কুলপতি_আজ এখনি 
উদ্দিত হ'লে! নিজের অকৃতী সন্তানের 
সর্বনাশ দর্শন করতে তোমার এত আগ্রহ 
কেন দেব 1”-_বলিয়! প্রাণপণে আপনার 
“পার্ট” মুখস্থ করিতে লাগিল । 

|. 

মন্মথনাথের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহে 
__অন্ুকূলের “দলের” এক বায়না! জুটিল। 
গন্তব্যস্থান পন্মাপারের এক জমিদার গৃহ। 
পরম উৎসাহে নৃতন হ্যাগ্তনোট কাটিয়। 
পাথেয় সংগ্রহ করিয়া অন্থকুলের যাত্রার 
দল বিশ্মিত গ্রামবাসীর নিমিষহীন নেত্রের 
উপর দিয়! কল্যাণপুরের ঘাটে নৌকারোহণ 
করিল। বেচার। অন্থকুল সমস্ত পথ “পার্ট” 
মুখস্থ করিতে করিতে চলিল এবং অবসর 
মত “হরিশ্চন্দ্রের দীড়াইবার, রোদন 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ পর্ষ, আধাট, ১৩১৯ 


করিবার ভাবতঙ্গী কিরূপ হইলে ঠিক 
স্বাভাবিক হয় মণে মনে তাহাই ভাবিয়া 
লইতে লাগিল। 

তিন দ্বিনের পর অবদন্নদেহে প্রজ্জলিত 
জঠরে মুঘূর্য, মানবসন্তানগুলি “মৌন, মূক 
ধীরা মাতৃভূমির” তটলাভ করিয়া আশ্বস্ত 
হইল। গ্রামের লোকে পরম সমার্দরে 
তাহাদের অত্যর্থন। করিয়া লইয়া গিয়া 
জমিদারের সুব্হং গেশালায় তাহাদের জন্য 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়৷ দিল। 

নিশীথরাত্রে মোটা চাউলের অন্ন, জলবং 
তরল দাইল এবং মশক সন্কুল, গোমৃত্ 
সুরভিত গোশালার তৃণ শয্যায় শয্যা গ্রহণ 
করি] অন্কুকুলের সৌভাগ্য গর্ব অনেকট! 
লঘু হইয়া াসিল। 

তাহার পর রাত্রি ছুইটা বাঁজিতে ন! 
বাজতেই ঘখন গ্রামের অবশিষ্ট দ্লগতিগণ, 
নাসিক! গঞ্জন সহকারে নিদ্রা! দিবার জন্য 
তাহাদের ডাকিয়া আন! হয় নাই বলিয়া ছুু- 
স্থল বাধাইয়৷ দিল এবং অন্থুকূল তাহাদের 
অতদ্রতায় প্রতিবাদ করিব! মাত্র যাত্রার 
দলের লোকদের পৃষ্ঠের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য 
তীত্র আকাঙ্ প্রকাশ করিল,তখন হতভাগ্য 
অনুকূলের পক্ষে শুভাদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস 
রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। চক্ষু 
মর্দন করিতে করিতে এবং অদ্ষ্টকে ধিকার 
দিতে দিতে সে শযা] ত্যাগ করিল। 

রাক্রি তিনটা হইতে যাত্রা আরন্ত 
হইল। , 

একেই পার্ট, তাল করিয়! তৈয়ারি 
হয় নাই, তাহার উপর পতশ্রমে এবং 
অনিদ্রায় সমস্তই আরও গোলমাল হইয়া 


৩য় সংখ|। 


গিয়ছিল ; সুতরং যাত্রা করিতে গিয়া 
অভিনেতার! ক্বাপনাপন ভূমিকা ভুলিয়া 
গেল, বালকদের এঁক্যতান সঙ্গীত তাল ও 
রাগিনীর মর্ধ্য।দা রক্ষা করিল না, ঢোল 
“চগভপ” করিতে লাগিল এবং ছড়ি” 
লাগাইবা মাত্র বেহাল। করুণ আর্তনাদ 
করিয়! উঠিল । ূ্‌ 

যাত্র! ভাঙ্গিবামাত্র গৃহস্বামী“অধিকারী”কে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। কম্পিত বক্ষে 
অনুকূল গৃহস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। 
বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “মাপনিই এ দলের 
অধিকারী 1” অন্ুকূপ নীরবে ঘাড় নাড়িয়। 
সম্মতি জানাইল। বাবু বলিলেন “আজ 
৩০ বৎসর আমাদের বাটাতে যাত্রা 
হইতেছে কিন্ত এমন সুন্দর যাত্র। কখন 
শুনি নাই। আমার ইচ্ছা আপনাকে এজন্য 
উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করি। 

অধিক্ণারীর পুরস্কারের ব্যবস্থা দেখিষ্ধা 
দলের লোক ণ্যঃ পলায়তি স জীবতি” 
তাবিয়া যে যেখনে পাইল সরিয়] 
পড়িল। 

তৃতীয়-দিন নিশীথরাত্রে বিদীর্ধ্যমান 
হদ্দয়ে অবসন্ন সর্বস্বাত্ত অনুকুল চোরের মত 
আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল। রাজা 
হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যস্ুখ তাহার ভাগ্যে 
ঘটিবার পূর্বেই ভাগবিপর্ধযয়ের অন্বটা অভি- 
নীত হইয়৷ গেল। এখন অনুকূলে র আশ।-_ 
হরিশচন্দ্রের প্রথম অঙ্কের নিরবচ্ছিন্ন 
সৌভাগ্যস্ুখ বুঝিবা তাহার জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছে । | 

সেই অনুকূল অবস্থার জন্য অনুকূল 
আশাপথ চাহিয়৷ রহিল। 


ফলিত জে/তিষ 


কিন্তু _- 
আশাপথ চেয়ে চেয়ে দিন ত কুরায়ে গেল!? 

ভাগ্যোদয়ের শুভদিন অতীত 
হইয়। গিয়াছিল। ব্যাপার কি বুঝিবার 
জন্য অনুকুল আর একবার ভাল কারয়া 
জন্মনক্ষত্রের “তোগ্যদণ্ডের পরিমাণ” এবং 
গ্রহগণের চক্র ও মন্দগতি পরীক্ষা করিয়! 
দেখিল, কিন্ত কোথাও কোন ক্রটি বুঝিতে 
পারিলনা। * 

মহাজনের ইতি পূর্বেই তাহার বিরুদ্ধে 
একতরফা ডিগ্রি কখিয়া লইমাছিল। 
* শ্বশুর জনার্দন চক্রবত্তী লিখিয়াছিলেন__ 
স্মরণ করিও যে তোমার স্ত্রী কন্যাকে গ্রহণ 
করা না করা একমাত্র তোমর ইচ্ছা ব!1 
অনিচ্ছার অধীন নহে। তোমার পরিবার- 
বর্গের তরণ পোষণ করিতে তুমি আইনতঃ 
বাধা। অতএব যদি তুমি সত্বরে তোমার 
হীন চরিত্র বন্ধু বান্ধবের কুসংসর্গ পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ স্ত্রী কন্াসববন্ধে সুব্যবস্থা! ন! 
কর, তাহা! হইলে আমি অধিক দিন 
তোমাকে জামাতা বলিয়। ক্ষমা করিতে 
পাগ্ি না।” 

পিতৃব্য জানাইয়াছিলেন যে তিনি 
প্রাচীন হইয়াছেন, চিপ্কাল সংসারে জড়িত 
থাকিয়৷ পরকালের পথে কণ্টক রোপন কর! 
তাহার অভিপ্রেত নহে। তাহার ইচ্ছা 
অগগামী বৈশাখের প্রথমেই তিনি বন্দাবন 
বাস করেন। 

চারিদিক হইতে এইরূপে বিপন্ন হইয়া 
সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্থকূল চিন্তামগ্রচিত্তে 
নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল। 


২০৬ 

তবে কি অনুকূলের অৃষ্ট বলিয়াই 
জ্যোতিষও প্রতিকূল? ফলিত জ্যোতিষও 
ফলে ন1? 

সহসা জ্যোতম্সালৌকিত বৃক্ষতলে 
ূর্বদৃষ্ট সন্্য।সী-মূর্তি দেখিয়া সে বিশ্ময়ে 
শিহরিয়। উঠিল। 

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া 
বলিলেন “তোমারি নাম অনুকূল না? 
আমাকে তোমার কোষ্ঠি দেখা ইয়াছিলে ?” 
অনুকূল সন্ন্যাসীত্ক প্রর্ণাম করিয়া বলিল 
“আজ্ঞা হ11” 

সন্ন্যাসী বলিলেন «এইখানে বস। 
আমি তোমার জন্য আবার এখানে আসি- 
য়াছি। আমি তোমার 'রাজযোগে'র, কথ। 
বলিয়াছিলাম না? আমার গণনায় কিছু 
ভ্রম হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া! জ্যোতিষ- 
চর্চ/। করি নাই। গতবংসর একদিন 
হিমালয়ে বসিয়া ঝুলির মধো কি খুঁজিতে 
খুঁজিতে তোমার লগ্নকুগুলীটী বাহির 
হইয়া পড়িল। আর একবার ভাল করিয়! 
গণন| করিয়া দেখিলাম “ভাবস্ফুট? সম্বন্ধে 
সামান্য একটু ভ্রম হইয়াছে।” রুদ্ধ 
নিশ্বাসে কম্পিত বক্ষে অনুকূল বলিল “কি 
ত্রম, ঠাকুর?” সন্নাপী বলিলেন “আর 
কিছু নয়। তোমার 'তুঙ্গী বৃহস্পতি “ভাগ্যা- 
ধিপ" না হইয়া “অষ্টমাধিপ” হইয়াছেন। 
ইহার ফলে তোমার "রাজযোগ” ভঙ্গ 
হইয়াছে। কিন্তু রাজযোগ ভগ্ন হইলেও 
তোমায় কোষ্টিতে অতি এবল 'তীরথমৃত্যু 
যোগ ঘটিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ তীর্থে 
তোমার মৃত্যু অবশ্তস্ভাবী। এই পথ দিয়া 


ৰ্ীদশ, 


১২শ বৰ, আয।ট, ১৩১৯ 


ত্রিবেণী যাইতেছিলান, মনে করিলাম 
তোমার সংবাদটা দিয়া যাওয়া ভাল।” 

গুনিবামাত্র সমস্ত বিশ্বতক্গা্ড অনুকূলের, 
চক্ষে বিদ্ুৎবেগে ঘুরিয়৷ উঠিল। অনুকূল, 
ব্যথিত মন্তিস্ক স্থির করিবার জন্য মাথায় 
হাঁত দিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বগিয়! রহিল। 
তবুও জ্যোতিষশান্ত্র যে মিথ্যা নয় ইহা 
বুঝিয়। কতকটা সে সোয়াস্তি অনুভব 
করিল। 

প্রহরা তীত রাত্রে অনুকূল গৃহে পৌছিয়া 
শুনিল আদালতের পেয়াদ! সন্ধ্যা হইতে 
তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাকে 
দেখিয়াই পেয়াদা! তাহার হাতে এক 'নোটিস্‌? 
দিল। “নোটিসে' কেন তাহাকে গ্রেপ্তার কর! 
হইবে লা তাহারই কারণ দেখাইবার 
জন্য নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ ছিল। 

সমস্তরাত্রি অনিদ্র।য় কাটাইয়া সকল 
দিক ভাবিয়া দৈববিড়ঘিত অগ্থৃকল সন্যাসী 
বেশে কাণী যাত্রাই এ অবস্থায় একান্ত 
কর্তব্য বলিয়! স্থির করিল। 

পরদিন হইতে আর অনুকূলকে 
কল্যাণপুরে দেখা যায় নাই। “তাহার অদৃষ্টে 
“তীর্ঘমৃত্যু” ঘটয়াছিল ফি না সে সংবাদ 
পাওয়া যাঁয় নাই। তবে তাহার বৃদ্ধা পিশি 
আক্ষেপ করিতেন__যাত্রায় রাজা! সেজেই 
তার অনুকূলের রাজযোগ থণ্ডে গেল। 
আর, ষারা তার ছেলেকে সখের রাজা 
সাজাইয়াছিল, তারাই যত নষ্টের 'যূল 
তাবিয়।, বৃদ্ধা কেবলি তাহাদিগকে 
অভিসম্পাত করিতেন। 

' শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত । 





জ্ঞানদাম। 


(পূর্ব-প্রকাশিত্ের পর) 


আমরা জানদাসের নৌকা-বিহার ও 
রাসগীগা-দঘন্ধীয় পদগুলিতে গু অগুঢ়, এই 
ছুই প্রকার ব্যগ্গের অনেক পরচয পাইতে 
পার। কেবগ শব্-ব্যঙ্গ নয়, অর্থবাঙ্গও 
সে গুলিতে অনেক আছে। 

কর্ণধারবর চড়িয়া তরণীপর 
আওল রাইক পাশ। 
চড় সভে পারে  উতারব এ ধন 
কছু নাহ ভাব তরাস॥ 
মানস গঞ্গার জল ঘন করে কল কল 
দুকুল বহয়া যায় ঢেউ। 
গগনে উঠিগ্ন মেঘ পবনে বাউল বেগ 
তরণী রাখিতে নারে কেউ 
দেখ সখ নবান কারী শ্যামরায় 
কুখন ন৷ জানে কাপ, বাহবার সন্ধান 
জানয়। চ'়ন্থু কেনে নায়॥ 
নায়ার নাহিক ভয়, হাসিয়। কথাটী কয় 
কুটিগ নয়নে চাহে মোরে। 
ভয়েতে কাপিছে দে এ জাল! সহিবে কে 
কাগারী ধরিয়। করে কোরে ॥ 
অকাজে দিব গেল নৌক। নাহি পার হৈল 
পরাণ হৈল পরমা । 
জ্ঞানদধাঁস কহে সথ স্থির হৈয়| থাক দেখি 
এখনি না ভাবহ বিষাদ ॥ 
“নৌক। বিহারের ও বাঁস-লী 1র" মধো 
যে গুঢ় অর্থ আছে তাহা সকলেই বুঝাতে 
গারেন। এখানে তাহার বাখার্‌ প্রয়োজন 
নাই, কেবল নৌক।-বিহারবিষয়ক আর 
একটী পদ এই খানে উদ্ধত করিব। এই 


পদে শুধু শবের ও অর্থের ব্যঞ্জনাশক্তিই 
প্র্থাশিত হয় নাই, ছন্দের আস্মপ্রকাশিক! 
শক্তিও বিশেষরূপে উদান্বত হইয়াছে। 

একি দায় দেখ দেখ ওগে। বড়ি মা । 
জীরণ শীরণ আস ভিন্ন 


অতি পুরাতন ন1॥ 
| * গভীর ধার 
অগাধ নাহিক যা। 


বিধিব ঘটন আপিয়া পবন 
উপঞ্জিল বহু ব|॥ 

পাইয়া আশ্রয় দিয়া জয় জয় 
যমুনা কাড়িছে রা। 

কল কল কল হিল্লোল কল্লোল 
দেখিয়। হালিছে গা ॥ 

হেলিছে ছুগিছে তুলিয়া ফেলিছে 
চল কল আোত সা। 

জানদাসের কেবল তরস! 
ও রাঙ্গা ছুখানি পা॥ 

এ সকল শ্রীরাধার উক্তি; পবন চঞ্চল, 

কাল যমুনার জলে গ্রীরাধার জীর্ণ তরী 

হেলিতেছে ছুলিতেছে, যযুনা গভীর-_অস্থির 

মগাধ জল অবসর পাইয়া কল্লোল তুলিয়। 

হিল্লোল স্বজন করিয়া! খর আোতে বহিয়! 

যাইতেছে; একট] বিপদ-সন্কুল অথচ সুন্দর 

দৃশ্ঠ আমাদের নয়নের কাছে উত্ভিন 

হইতেছে। দৃশ্বটা করুণ, কিন্তু ইহা সৌন্দর্ঘ্য- 

রসদ্ব।র! অর্দীকৃত। তাহার উপর ভক্তির 

একটা সুন্দর আঁবরশে কবি ইহার 

ভয়ানকত্ব ঢাকিয়া ফেলিয়ছেন। আমি 


অথির নীর 
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বলিয়!ছি যে এ সক্ষল চিত্রে একটা গৃঢ় ভাব 

নিহিত আছে__শ্রীরুঞ্ের উত্তরে সেই ভাবটা 

পরিশ্কুট হয়; কবি তাহার মধ্যেও শব্দ- 

বাঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গের অবতারণ! করিয়া রহস্- 

জালে আবৃত করিয়া তাহ।কে আরও 

মনোরম করিয়।ছেন। 

করে তুলি কেলি করি ডুবিল ডুবিল তরী 
ফের হাল থসি পইল জলে। 

পবনে পাতিল ঝড় , তরঙ্গ হইল বড় 
বুঝি আঞ্জ কি আছে কপালে ॥ 

একুল ওকুল ছুকুল নিরাকুল 

তরঙ্গে তরণী স্থির নয়। ূ্‌ 

আমি কিকরিববল  উথলে যমুনা জল 
কাগডার করেতে নহি রয়॥ 

এত দিন নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি 
যুবতীর যৌবন এত ভারি। 

নিজ অঙ্গ বাস ছাড় যৌ ন পাঁতল কর-__ 

তবে জে বাহিয়া যাইতে পারি ॥ 
নৌকা-বিহারের শেষ পাদ এতংসন্বন্ধীয় 
পদ্দাবলীর তাৎপর্য্যার্থ কবি নিজে পরিষ্কার 


করিয়। দিয়াছেন £-_ 
ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিম]। 
নাম নৌকায় নিরবধি পার কর তবনদী 


তব আগে কি ছার যমুনা! । 
চরণ তরণীযার যে করে তোমারে সার 

কিবা তার পারের ভাবন! ॥ 
অতএব শ্রীরকুষ্জের ভক্তির মর্দ্দ গ্রহণ করা 
মহজ হইয়া পড়ে। বাসনার বোঝা না 
নামাইতে পারিলে জলন্নোতে যে তরণী 
ডুবিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই শ্রীকৃষ্ণ 
রাধিকাকে “যৌবন পাতল” করিতে 
বলিয়াছেন। যৌবনেই বিষয়-বাঁসনা, ভোগ- 


বজদশন 


| ১২শ বর্ণ, আষাঢ়, ১১১৯ 


বাসন! প্রবল হইয়। দড়ায়; তাই বিষয়- 
বাসন বোঝাইবার জন্য *যৌবন” শবের 
ব্যবহার করা হইয়াছে। শবের লক্ষণাশ্রিত 
ব্যঞ্গনা-শক্তির পরিচয় এই স্থানে ভাণরূপে 
আমর] পাইতেছি। দানলীলায় উপস্থিত 
হইয়। আমরা ইহার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় 


পাইব। একটা মাত্র উদাহরণ দিলেই 
চলিবে। 
অমূল্য রতন করিয়! গোপন 


রেখেছ হিয়ার মাঝে। 
নিঙ্গ ভাল চাহ খসাই দেখাহ 
ইথে কি আবার লাজে ॥ 
এ চারিষ্্রী ছত্রের মধ্যে অনেক সুন্দর ভাব 
বুকাইত আছে, “খসাইয়া' দেখিতে পারিলে 
তাহ৷ জ্বেখিতে পাওয়। যাইবে। প্রথম 
সাদাসিদে অর্থটাই দেখা! যাউক। অবশ্ঠ 
সে অর্থ আজকালকার রুচির সম্পূর্ণ অন্ু- 
মোদিত হইবে না, ন! হইলেও কবির বাক্য- 
রচনা-শক্তির পরিচায়ক বলিয়া আমবা 
তাহ বিবৃত করিতে কুন্টিত হইলাম না। 
কেবল বাক্যার্থ ধরিলে এই বুঝিতে হইবে 
যে দাসী সন্দেহ করিতেছে যে যাত্রীর হৃদয় 
মধ্যে কোনও ধন গুপ্ত আছে, তাই সে তাহা 
খুলিয়া দেখিতে চাহে। আক্কালকার 
0০৮01 ০7০৪1 যেমন যাত্রীর সমস্ত 
বাস্ক পেটর! খুলিয়া দেখিয়া! লয়, ইহাও 
এক রকম সেইরূপ দেখিবার দাবী । কিন্ত 
আমর! বেশ বুঝিতে পারি যে কবির 
অভিপ্রেত অর্থ অন্য রকম; তিনি শব্দের 
ব্যঞ্রনা-শকিত্ব।রা৷ বুঝাইতে চাহেন যে কৃষঃ 
রাধিকার বসনাৰৃত স্তনযু্গল দেখিতে 
চাহিতেছেন। এই ত। গেল সহজ ব্যঞ্জনা) 


৩য় মংখা। ] 


যদি কবি জ্াঁনদ।স বৈষ্ণবকবি না হইয়া 
সাধারণ কবি হইতেন, তাহা হইলে ইহার 
অধিক আমরা আর কিইহ দেখিতে ব1 
বুঝিতে চাহিতাম না। কিন্তু আমর! জানি 
যেজ্ঞানদাসের গীতি ইতর ইন্দ্রিয়পর।য়ণের 
গীতি নহে, তুচ্ছ কামর্গাথা নহে । যদি তাহ 
তাবিতাম তাহা হইলে জ্ঞানদাসের পদাবগী 
লইয়া এতটা বকাবকি করিতাম কিন! 
সন্দেহ। অতএব এই চরণ কয়টার যথার্থ 
প্যাখ্য করিবার চেষ্টা করিব। আমরা এখন 
যে অর্থ করিব তাহাঁও শব্দ প্রয়োগচা তুর্য্য- 
ধাঙ্জক এনং সেই জন্যই এই স্থলে সে 
ব্যাথার অবতারণা অপ্র।সগ্গিক হইণে না। 
আমাদিগকে এই স্থলে বৈষ্বকবির 
বথার্ স্বরূপের প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিতে 
হইবে, নচেৎ এ চরণের অর্থ পরিষ্কুট হইবে 
ন1। বৈষ্ণবকবির কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও স্রীরাধা 
প্রণয়ী প্রণয়িণী মাত্র নহেন, তাহাদের কাছে 
নত ভগবান্‌ ন্বরং' এবং রাধ। ভুক্তিময়ী__ 
তগবানের হলাদিনী শক্তি? শ্রীকৃষ্ণ পরমাস্তা 
_্রীরাধা জীবাত্ব।। এইটুকু মনে রাখিয়া 
উদ্ধ ত কবিতাংশের ব্াখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেই 
উহার তাৎপর্য আর ঢাঁক| থাকিবে না। 
কবি দদীনলীলা” বর্ণনা করিয়াছেন 
অর্থাৎ পরমাস্মা জীবাত্মার কাছে তাহার 
প্রাপ্য দান বুঝিয়া লইতেছেন, ভগবান্‌ 
তক্তের কাছে আত্মসমর্পণরূপ দান গ্রহণ 
করিতে আসিয়াছেন। তিনি দ্েখিয়। লইতে 
ঠাহেন যে তক্ত তাহাকে কতদূর পর্যয্ত 
খিখাস করিতে পারে, কত খানি আত্ম- 
সমর্পণ করিতে পারে। ভগখান্‌ বুঝিতছেন 
যে এই জীবাসত্মা এই ভক্ত তাহ।রই অস্বেষণে 
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ঘরে? খাহির হইয়।ছে, ইহার গদয়ে ভগবত 
প্রাপ্তির, ভগবানে আত্মসমর্পণের, আত্যস্তিঝ 
আগ্রহ বিরাজমান রহিয়াছে; ভক্তিরূপ 
মুক্তা তাহার হৃদয়ে ঝলকিতেছে, তাই তিনি 
বলিতেছেন__ 
অমূল্য রতন করিয়া গোপন 
রেখেছ হিয়ার মাঝে। 
যখন তক্ত প্রথম ভক্তির পথে অগ্রসর 
হয়, তখন তাহার অনেক বাধাবিপত্তি 
উপস্থিত হয়; তখম তাহার মন একদিকে 
ংসারের টান আর দিকে ভগবানের টান, 
এই ছুই বিপরীতমুখী বৃত্তির মধ্যে পড়িয়। 
সংপয়ে দোলাপমান হয়। সংসার বলে 
আমাকে ঠেলিয়। কোথায় যাও, আমিই 
তোমার সব, আবার তক্তি বলে তুমি এ কি 
করিতেছ, তুচ্ছ সংসারমোহে পড়িয়া আসল 
জিনিষ অবহেল! করিতেছে । এইরূপ দ্বিধা 
তাবাপন্ন হইয়। জীবাত্মার হৃদয় সংশয়াকুল 
হয়। সে সংসারও ছাড়িতে পারে না, অথচ 
ভগবন্কে ছাড়িবাঁর প্রবৃত্তি তাহার হয় না। 
যতক্ষণ এইরূপ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাহার 
অনেক লুকোচুরি থাকে,অনেক বিমিশ্র তাৰ 
থাকে, লজ্জা ঘৃণ] ভয় তাহ।কে চঞ্চল করিয়। 
তোলে! এমন অবস্থায় সংসারাসক্তি আসিয় 
তাহাকে চাপিয়৷ ধরে, “শু কুলটা হম বর 
কুলকামিনী নিকটে ইত্যাদি।” তখন 
মনে হয় ঘে ভক্তির গ্ররোটনা সকল বুঝি 
খাটি নয়, এমন সংসারকে কি (চনা যায়? 
ভগবানের বাক্য তখন “ইহ সব কুবচন”? 
বলিয়া! উড়াইয়া দিবার ইচ্ছাও না জাগে 
তাহ! গহে। নব অনুরাগ জাগিয়াছেঃ 
আমার হাহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
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হইতেছে না, সংসারান্থুরাগরূপ বসনে তাহা 
যেন ঢাক1 পড়িয়া গিয়াছে তাই হৃদয়ের যে 
অমূল্য বদ্ধ তক্তি তাহা হৃদয়ে গুপ্ত তাবে 
রহিয়াছে, তক্ত অমূল্য রতন গোপন করিয়া 
হিয়ার মাঝে রাখিয়াছে। 

কিন্তু দাসী আজ আঁ তাহা গোপন 
করিয়। রাখিতে দিবেন না। 
যং করোধি যদক্নাঁসি 
যজ্জ,হোষি দদামি যৎ। 
ষন্তপন্সি কেউত্তেয়' 
তৎ কুরুষ মদর্পণম্‌ ॥ 
যদ্দি আমাকে পাইতে চাঁও, তবে আমায় 
সব অর্পণ কর, ইহাই তাহার চিরদিনের 
প্রতিজ্ঞা । কথায় বলে 'লঙ্ঞা ঘ্বণা ভয়; তিন 
থাকৃতে নয়। শ্রীরাধার হৃদয়ে এখনও 
এই তিনই বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি 
কৃষ্ণ প্রেম চাহেন, কিন্তু সেই প্রেমে এখনও 
আত্মহারা হইতে গারেন নাই, এখনও 
সংসারের প্রতি তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টি 
রহিয়াছে ;_-তগবানের গতি তীত্র আকর্ষণ 
আবার সংগারের প্রতিও অনেক প্রকার 
আসক্তি বিদ্যমান্‌ রহিয়াছে । তগবদাসন্ত 
জীবকে লোকে পাগল বলে, সাংসারিক 
লোকে “কুল” বলিয়। এহণ করিয়৷ সেই 
কুলরক্ষার জন্য বাস্ত হয়। জীবাম্মার এই 
মোহ তাঙ্গে কিসে? তগবান্‌ নিজে 
বলিয়াছেন ৫. 
দৈবী ছ্োষ। গুণমফ়ী মম মায়া দুরতায়।। 
মামেব যে প্রপদাস্তে মায়ামেত!ং তরস্তি তে। 
ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের মায়াবরণ 
ঘুচাইয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে 
প্সশ্থত। তবে তাহার সেই কৃপালাভের 


পীদ শন 


[ ১২এ বষ, আঁধাট, ১৬১৯ 


জন্য তক্তকেও সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন 
করিতে হইবে, কিছু ঢাফ্িলে চলিবে না, 
পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে । তত্ত' 
যদি নিজের ভাল চায়, তবে তাহার হৃদয় 
কোনও প্রকার আবরণে ঢাঁকিয়! রাখিলে 
চলিবে না; যদি সে, হৃদয়ের সমস্ত ভাব, 
সমস্ত বৃত্তি তগবচ্চরণে ঢালিয়। দিয়া লজ্জা 
তয় ত্যাগ করিয়। তগবানের শরণাপন্ন হইতে 
পারে, যদি সেই মহাদানীকে সমস্ত দান 
করিতে পারে তবেই তাহায় শ্রেয়ঃ ; তাই 
শ্রীকৃষ্ণ তক্তিরূপিণী নিঙ্গের রসাশ্বাদগ্রাহিণী 
শক্তির গ্রতিযু্তি আনন্দময় শ্রীরাধাকে সেই 
লচ্জা ভয় তাগ করিতে বলিতেছেন, 
সংসারাঙ্রাগর্ূপ বসন খসাইয়া তাহার 
হদয়ে কি কি মহাতাঁৰ আছে তাহাই 
দেখাইভে বলিয়াছেন__ 
নি্জ তাল চাহ খসাইয়! দেখাহ 
কিন্তু এই যে খপাইয়া দেখান, এ কি 
সহজ গা? মানুষ সব করিতে পারে, কিন্তু 
সংসারের নিন্দান্ততিকে অবহেলা করিতে 
পরে না। তাহ মানুষ সর্বদা আত্ম. 
গোপনে তত্পর, যতক্ষণ ন1। ভগবতকৃপায় 
ভগবনে সম্পুর্ণবূপ আত্ম নিবেদিত হয় 
ততক্ষণ সে কিছুতেই সাংসারিক লঙ্জ 
ছাড়িতে পারে না। কিপ্ত এ লজ্জ। ন] 
ছাড়িলেও তে ভগবতপ্রাপ্তির উপায় নাই; 
তাই শ্রীকৃ্চের ঢরম উপদেশ, চরম 
প্ররোচনা 
ইথে কি আবার লা্জে? 

হয় তো ইহাতেও ফল ফলিতে না পারে; 
তাই “ছুই বাহু পসারি” ভগবান্‌ তাহার পথ 
আগলাইলেন । বদি এ পথে আসিয়াছ 


ওয় পংখ] | 


তবে আমকে ছাড়াইয়। আর যাইও না,-_ 
ঘাইতে পারিবৈ না, আম!র দান আমাকে 
দয়া য1ও। কয়টী ছত্রে কবি জ্ঞান্দাস 
একটা মহান্‌ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; 
কিন্তু দেই তাবরপ অধুল্য রব তাহার 
বাকোর হৃদয়ের মাঝে গোপন ভাবে বিরাজ 
করিতেছে, তাহাকে আমাদের খসাইয়া 
দেখিতে হইবে--“ইথে কি আবার লাজে”। 
হয় তো অনেকে ইহাকে আঁধ্যস্মিক ব্যাখা 
মনে করিয়া গায়ে অরের প্রকোপ অন্থুভব 
করিবেন, কেহ বা এই চরণের ঠিতর হইতে 
এ ব্যাখ্যা আসিতে পারে তাহা ভ।বিতেও 
গারিবেন না, কেহ চরণটীকে অশ্নীগ 
শাবি মুখ কিরাইবেন। যে যে ভাবেই 


ফোয়ারা! 


২১১ 


ইহাকে গ্রহণ করুন্‌ কেহই কিন্তু অস্বীকার 
করিতে পারিবেন না যে, এই চরণে কবি 
বাকোোর ব্যঞ্জনাশক্তির নিপুণ ব্যবহার 
করিয়াছেন। 

আমরা জ্ঞানদাসের শব্দপ্রয়োগ পরিচয় 
দিতে গিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর মূলসথত্রে 
আসিয়া পড়িয়াছি--সময়ে এই স্ৃত্রের 
অন্ুপরণ করিব; আপাততঃ তাহার গদা- 
বলীর সন্ধে অপরাপর কথা বলিয়। ক্ই। 
এখনও আমরা জানদাসে পদাবলীর তাব 
সমন্ধে কোনও কথ! বলিবার অবসর পাই 
নাই, অতঃপর তাহার তাথের পরিচয় গ্রহণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইব । (ক্রমশ) 

শ্রীজিতেন্দলাল বন্। 


ফেয়ার *% 
(সমালোচনা ) 


ব্বামী কলেজের প্রফেসর শ্রীস্পিত- 
কমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। গ্রস্থ- 
কণ্তার এই পরিচয়, পুস্তকের কভ]রেই 
পাওয় যায়! পুস্তকের ভিতরে একন্থ।নে 
কোকিল প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্তা নিজের অন্তরূপ 
পরিচয় ইঙ্গিতে দিয়া সংসাহসের পরিচয় 
দিয়াছেন। গরন্থকারের বাকী পরিচয় গ্রস্থ- 
খানিই দিবে ; আর দিবে তাহার পরবর্গী 
টনাসমূহ! আমরা এখন পুস্তকখানির কিছু 
পরিচয় দিব। 

_ খ্র্থকারের মতে ছুইটি কারণে সূচর।চর 

* ভীদেবেন্্নাথ ভট্টাচাধা কর্তৃক ৬৫ নং কলেজ 
লট ভটাচাধ্য এও মল্স হইতে প্রকাশিত। 

1 ফোয়ারা ১৫৯ পৃঃ ১*ম লাইন। 


গ্রন্থকারগণ পুস্তক প্রকাশ করেন,_একটি 
সুকুমার মতি বালকবালিকাগণের শিক্ষা- 
সৌবধ্যার্থে দ্বিতীয়টি বন্ধুবর্গের সনির্বনধ 
অন্রোধে ।” কথাটা সত্য বটে, এ যেন 
কতকটা! বৃদ্ধ জননীর নিতান্ত গীড়াপীড়িতে, 
তৃতীয় পক্ষে দার পরিগ্রহ,_ অথবা প্রথম ও 
দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে মেয়েদের মানুষ করার 
লোকাভাবে বাধা হইয়৷ বিবাহরূপ গলগ্ 
করা! 

নিবেদনে গ্রগ্নকার বলেন এই দ্বইটির 
কোন কারণেই তিনি গ্রন্থ * একাশ করেন 
নাই। শুধু তার মনের তৃপ্তির জন্ত ! আরও 
একটা কারণ এখানে বলেন নাই, কিন্ত 
 * অন্ততঃ এ পুন্তক। 
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ইহার কিছু পূর্বেই সঙ্কোচের সহিত 
নিবেদনের প্রথমেই বলিয়াছেন--“বালুক। 
কষ্করময় মরুভূমিতে স্থানে স্থানে ফোয়ারা 
আছে, শিক্ষকের শুফ জীবনেও মাঝে 
মাঝে ভাবের ফোয়ারা থেলে; এই 
ফোয়ারায় আধি ব্যাধি শোক তাপ ক্রি 
সংসার-পথিকের একদণ্ডের তরেও কি শ্রান্তি 
কান্তি দূর হইবে না?” 

গ্রন্থ সমালোচন।য প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই 
বলিয়া রাখি *গ্রন্থকারের এই আশায় 
আশঙ্কার কোন কারণ নাই! তার গ্রন্থ 
প্রকাশ পাথক হইয়াছে। 

কথা উঠিতেছে, শিক্ষকের জ'বন কি 
শুক্ধ! যেজীবন শত শত জীবনকে সরস 
করিয়। দেয়, তাহ] কি শুফ। হিন্দুর আদর্শ 
ব(ল-বিধবা, ধিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, 
যিনি সংসারে বহু জীবনকে সুখ শান্তিময় 
করিয়া রাখেন সেই বিধবার পবিত্র জীবন 
কি শু? অন্যের পক্ষে যাহা সরস, নিজের 
পক্ষে তাহ! সেরূপ না৷ হওয়া কি অসম্ভব? 
কিন্তু সে অনেক কথার কথা! ইহা তর্কের 
বিষয় নহে, অনুতবের। শিক্ষকের জীবন 
অনেকটা হিন্দুর ঘরের বাল-বিধবার্ মত, 
কিন্তু এ প্রসঙ্গ তুপিয়া, গ্রন্থের সমালোচনারূপ 
'টেকনিকালিট'তে 'মোকদ্রমা নষ্ট করিলে 
তচলিবে না। “মেরিটে' বিচার করিতে 
হইবে। সুতরাং এ সকল প্রসঙ্গে আর 
কাজ নাই। 

মরুভূমে ওয়েসিস্‌ ছুটে, পাষাঁণে 
ফোয়ারা ফুটে এ কথ খুব সত্য । উপস্থিত 
প্রমাণ ললিত বাবুর এই ফোয়ারা । 
ফোয়ারায় অধিকাংশই রসের উৎস, তাহার 


বজাদশন 


[ ১২শ বর্ম, আষ।ট, ১৩১৯ 


যোলটি ধারা। ঠিকই হইয়াছে, অন্ধে 
ষোড়শ ব্যঞ্জন বড় তৃপ্তিকর। “রমণীর ষোড়শ 
বৎসর বড় মধুর, আবার ষোলকল। ভিন্ন 
সুধাকরের পূর্ণত1 ঘটে না। কিন্তু, হাতের 
পাচ অঙ্গুল সমান হয় না। ফোয়ারার 
যোলটি রচনাই যে, সমান রসের ফোয়ার। 
তা বলিতে পারি না। বারাণসী-দর্শনে 
কবিতাটি এ গ্রন্থে দেওয়ার কোন প্রয়োজন 


ছিল না, বরং না দিলেই ছিল ভাল, ইহাতে 
রস নাই, বরং একটু কস আছে; তবে 
গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন প্রাণীজগতের 
হ্যায় সাহিত্যজগতে অপত্যন্সেহ অন্ধ। ইহার 
উপরে আর কথ! চলে না। তারপর তীর্থ- 
দর্শন। লেখাটি বেশ,কিন্তু এগ্রন্থে উহা 
তেমন খাপ খায় নাই। আর বিরহ"? 
বিরহে লেখার নৃতনত্ব আছে, মুল্সিয়ান। 
আছে, ভাবুকত! আছে, কিন্তু এ গ্রন্থের পক্ষে 
বড় গুরুপাক। বারের মজলিসে “মনে 
কর শেষের সে দিন ভত্বঙ্কর,” এ সঙ্গীত-_ 
হইলেনই বা বর বড় সুক্-_-বরের পক্ষে 
শোতন হয় না; এ ক্ষেত্রেও বিরহে সেই দোষ 
ঘটিয়াছে। আর বাকি তেরটি রচনা, সত্যই 
রসের ফোয়ারা। এই রসের সঙ্গে আবার 
নান] মূল্যবান উপলখণ্ আছে। এই সকল 
রচনায় লেখকের পাঙিত্য, গবেষণা, বন্ধ- 
দর্শিতা। প্রভৃতি বহুগুণের সমাবেশ বেশ 
্চ্ছন্দতাবে মিশিয়া গেছে, অথচ বিদ্যা 
জাহির করিবার লেশমাত্র চেষ্টা আছে 
বলিয়া! কুত্রাপি মনে হয় না। ললিত বাব 
বিছা! দেখা ইয়াছেন, রও দিয়াছেন, তাহার 
বিদ্যারত্ব উপাধি সার্থক । 

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে খুঁত নাই 


৩য় নংখয। ] 


এমন বলি না, স্থানে স্থানে এক আধট 
অসাবধানত1 আছে, প্রবাসের সুখে" অত্যা- 
চারের অত্যাচার আছে, দুই একট। ফুট 
নোটেও রসিকতা একটু 'মেঠো” হইয়াছে । 
তা এ সকল ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। 

ফোয়ারা রচনায় পাণ্ডিত্য 'আছে, এ 
কথা বলিয়াছি, কিন্তু পাঞ্তিত্যের চেয়ে 
সরপতার জন্যই ফোয়ারার আদর বেশী 
হইবে। 

ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, পৃথিবীর তিন 
ভাগ জল, এক ভাগ স্থল; মে বোধ হয় 
মান্ধতার আমলের নির্দেশ; সকল দেশের 
কথ| ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু এখন 
বাঙ্গালার নদ নদী খাল বিলের অবস্থা 
দেখিলে গষ্টই বোঝা যায়, লের পরিমাণ 
বাড়িতেছে। পৃথিবীতে রসের ভাগও 
এইরূপে ক্রমেই কমিতেছে। কি গ্রকৃতিতে 
কি মানবহৃদয়ে সর্ধত্রই সরসভা কমিয়া 
কাঠিন্য বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং স।হিত্য- 
জগতে যে ইহার বৈলক্ষণ্য ঘটিবে ইহা 
বিচিত্র নহে। অন্য দেশের সাহিত্যের কথা, 
জোর করিয়! বলিবার সাধা আমার নাই, 
কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে আঙ্জকাল হান্যরসের, 
পরিহাসরমিকতার বড়ই অভাব । বাঙ্গালা 
দীননন্ধু, মাইকেল বঙ্কিমবাবুর “কমলাকাস্ত? 
যে ভাবে হাসাইয় গিয়ছেন, সে হাসি আর 
কেহ হসাইতে পারে না। কয়েক বৎসর 
পুরে কোন নাধুনিক কমলাকান্ত প্রয়াগে 
দেখা দিয়াছিগেন, কিন্তু প্রয়াগে হিন্দু 
পূর্বপুরুষের 'জন্য যাহ] “দান” করিতে যান 
নবীন কমলাকান্তও স্বর্গীয় কমঙ্গাকান্তের 
বা বঙ্গ রস-সাহিহ্যের তাহাই “প্রদান” 


ফোয়ারা ২১৩ 


করিয়াছিলেন মাত্র । রবীন্দ্রনাথ এখন আর 
রহশ্য আলোচনা করেন ন!, তিনি এখন 
খধিত্বে অগ্রসর ; অমৃতগালের অমৃতধারাও 
ক্ষীণ হইয়াছে । দ্বিজেন্দ্রলাল এখন রস্‌ 
গরিপাক করিয়া “নাটক” জমাইতেছেন-_ 
আর ছুই একজন যাঁরা রসের পাক 
চাপাইয়াছিগেন তারাও বসিয়। গিয়াছেম, 
তাই আঙ্গ বঙ্গসাঠিতোর এই বসহীনতার 
দিনে ললিত বাবুর ফোয়ারায় আমর! 
তৃপ্ত এবং আশাগ্িত হইফাছি। 

ফোয়ারায় যোলটি মূল প্রবন্ধের মধ্যে 
১৮টি চুটকি,আর খ।নিকটা চুটকি সাহিত্য-_ 
সেটাকে আধখান] রচন। বলিলেই চলে-_ 
সৃতরাং মোটের উপর সাড়ে আঠারটি 
চুটুকি আছে। অক্ষয় বাবুর «সাঁধারণী” 
সাড়ে আঠার ভাজার এ্সঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
ইহাতে মন আছে, এমন কি আধখানা 
লঙ্কাও আছে, নাই কেবল একটু জল 
অর্থাৎ রস। কিন্তু আমাদের ললিত 
বাবুর এই সাড়ে আঠার ভাজার লঙ্কাও 
আছে আবার জল বা রস তাও ঢালাও । 
যদিসে রস কেহ খুঁজিয়া না পান তবে 
বুঝিব তাহার রসাস্বাদনের দ্রিন কাল 
গিয়াছে। 

আমরা মনে করিয়ীছিলাম, গ্রন্থ হইতে 
কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব, কিন্তু “কৃপে গশ্ব 
পয়োনিধাবিব জলং গুহ্াতি তুল্যং ঘটং” এ 
রসের সাগরের পরিচয় ঘটের সাহাযো কি 
বুঝাইব? 

যিনি এ রসের পরিচয় ষোল আন! 
গাইতে চান, তিনি বারো আন! খরচ করিয়া 
পাঠ করুন, হাতে হাতে চারি আনা লাভ 


২১৪ 


পাইবেন। আমর! ফোয়ারার আর বেশী 
সুখ্যাতি করিতে কিছু সঙ্কুচিত হইতেছি, 
কারণ ফোয়ারার ধোলটি মূল প্রবন্ধের মধ্যে 
বঙ্গদর্শনে' চারিটি বাহির হইয়াছিল, সু হবাং 
ফোয়ারার সুখ্য/তিতে আমাদের কিছু 
আগ্মপ্রশংসা আপিয়া পড়ে। শ্রীক্ঞ্চ নাকি 
বলিয়াছিলেন আন্মহত্যা ও আনম গ্রশংস! 
ছুইই সমান। ললিত বাবুর জন্য আমা- 
দিগকে শেষ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে 
হইল! এমন *স্বার্থভ্যাপ সাহিতাজগতে 
কি ছুলত নহে? 

ফোয়ারার কয়েকটি র5ন। বঙ্গসাহিত্য- 
সম্মিলনের অধিবেশনে গঠিত হইয়াছিগ, 
আমর ভাগলপুরের মন্সিলংন উপস্থিত 
ছিলাম, ললিত বাবুর “বর্ণমালার অভি- 
যোগ" প্রবন্ধ শ্রবণে সভায় কি হাশ্তলহরী 
উঠিয়াছিল, কি আনন্দের উচ্ছাস খেলিয়া- 
ছিল, কি প্রশংসার হাওয়া বহিয়াছিল, 
তাহ]! যিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন না) 


বজদ"ন 


[ ১২শ বর্ম, আষাট, ১৩১৯ 


তাহাকে বুঝান শক্ত। ললিত বাবু এক 
স্থানে বলিয়াছেন যে রহস্য রচনারপ 
রঙের সাত ক্রফ করিয়া বদরগ্গের টেকা! 
জিতিয়। নিলে হয় না? “উড়,পেনাম্মি সাগরং” 
আরকি! -সত্য সত্যই ললিতবাবুর অনেক 
রচনা অনেক টেক্ক(কেও টেক। দিয়। থকে 
ফোয়ারার যথাযথ সমালোচন। আমরা 
করিতে পারিলাম না, কারণ আমর! রসিক 
নহি। ললিতবাবু আমার্দগকে এ গ্রন্থ 
উপহার দিয়া ভূশ করিয়াছেন, কারণ তিনি 
ত জানেন-_ 

“অরসিকেধু বহস্তণিবেদনমূ 

শিবুমি মা লিখ ম] লিখ ম। লিখ।” 
সমালোচক সম্বন্ধে সে আক্ষেপ করিতে 
হইলেও, আমরা আশা করি,_বাঙ্গালার 
গাঠক সম্গাজ সম্বন্ধে এ প্রকার অভিযোগ 
করার কোন কারণ গ্রন্থকারের ঘটিবে ন।? 
_ফেোয়ারার নূতন সংস্করণে আমর। শীদ্ই 
ভাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিব। 





১ম, ২য়, ওয়। ৫। ৯৭ ৭ম, ফর্মা। আর সি চৌধুরা কর্তৃক বিজয়া প্রেসে, ৪র্থ ফর্মা কৃষ্ণচন্দ্র 
আইচ কর্তৃক কলিকাত! কমার্শিয়াল প্রেসে ও ৮ম ও ৯ম দর্মা এবং কভারিং 
২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ সীট ব্রাহ্মমিণন প্রেসে, শ্রীঅবিনাশচন্্ 
সরকার দ্বার। মুদ্রিত। 


চরিত-চিত্র ৯২৩১. 
বরেজ্্রনাথ 


আধুনিক র।দ্বীয় কর্মজীবনে সরেন্্রনাথের স্থান 


স্বরেন্্রনাথ বাঙ্গালী। কিন্তু তাঁর 
প্রতিছার প্রেরণা ও স্থুদীর্ঘ কর্মজীবনের 
প্রভাব বাংলার সীম! অতিক্রম করিয়া, সমগ্র 
ভারতবাষ্্কে অধিকার করিয়া আছে। 
আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে আরও 
অনেক শক্তিশালী লোঁকনাঁরক আছেন। 
ইঞ্াদের মধ্যে কেহ কেহ কোনও কোনও 
বিষয়ে স্থরেন্্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও 
অস্বীকার কর! সম্ভব নহে। কিন্তু তাদের 
মকলের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠই আপন আপন 
প্রদেশেতে আবদ্ধ । লাল! লাঙপত, রায়ের 
নাম ভারতবিশ্রুত হইলেও, কর্মক্ষেত্র, গ্রকৃত 
পক্ষে, পঞ্চনদের সীমা অতিক্রম করে নাই। 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও সেইরূপ কেবল 
এলাহাবাদ ও আগ্রার যুক্ত-প্রদেশের রাষীয 
জীবন্মেই কতকট! নেতৃত্ব-মর্ধ্যাদ1 পাইয়াছেন, 
ভারতের অন্থান্ত প্রদেশের লোকে অনেকেই 
তার নাম জানে, কিন্তু কেহই এ পর্যন্ত তার 
গ্রতিার বা কর্মজীবনের প্রেরণা অনুভব 
করে নাই। স্যার ফিবোজস|হ মেহেতাঁর 
আদনুবন্ধুবর্গ যাঁহাই বলুন না কেন, তাঁর 
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রাষীয়-নেতৃত্বও বোদ্বাইএর পাশা ও গুদ- 
রাটের বেনিয়। সশ্রদায়েই সাক্ষাৎ্ভাবে স্বীকৃত 
হয়) বোম্বাই প্রদেশের মহারাস্্রীয় সমাজ, 
কিম্ব। বাংলার কি পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায় 
এ পর্যান্ত তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করেন নাই। 
তবে কন্গ্রেসে বা জাতীয় মহামমিতিতে 
কিছুদিন পর্যন্ত যে তাঁর একট! অনন্ঠপ্রতিদন্দী 
প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়|ছিল, ইহাঁও অস্বীকার 
করা যাঁয় না। আর ইহার হেতুও একরূপ 
চক্ষের উপরেই পড়িয়| আছে। জন্মাবধিই 
কন্ধোন স্যার ফিরোশ|ই মেহেতা, স্বীয় 
উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এল্যান্‌, ও 
হিউম্‌এবং স্যার উইপিয়াম ওয়েডাব্বর্ণ, ইহাদের 
অর্থেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। 
অনেক সময় কন্গ্রেসের অপরাপর নেতৃবর্গ 
কন্গ্রেসের ব্যয় সংকুলনের জন্য আপনাদের 
প্রতিশ্রত চাদদা যথাসময়ে আদায় করেন 
নাই বা করিতে গারেন নাই বলিয়া এই 
চারিজনকেই বহুদিন পর্যন্ত এই অনাঁদায় 
টাকার দায়ভারও বহন করিতে হয়। এ 
অবস্থায় ফাহাদের কার্পণ্য বা গুদাসীন্তে স্যার 
ফিরোজশ।হ মেহেতাকে বতনর বৎসর এত 
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টাকার ঝুঁকি বহন করিতে হইয়াছে, 
তাহাদের পক্ষে কন্গ্রেসের কার্যকলাপে 
মেহেতা সাহেবের অভিগ্রায়ের প্রত্যক্ষ 
প্রতিবাদ ব| প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। 
. মেহেতা সাহেবের নিকটে কন্গ্রে:সর এই 
দীর্ঘকালব্যাপী অন্নখণ স্মরণ করিয়াই, 
অপরাপর নেতৃবর্গ কন্গ্রেসের কার্ধ্য পরি- 
চালনায় তার অভিমত ও আব্দার যানিয়া 
চলিয়াছেন। কন্গ্রেসের অন্থতম উত্তম 
বলিয়াই কন্গ্রেদ্‌-মগ্ুপে দ্র ফিরোজশাহ 
নেহেত।র একট! প্রতাপ ও প্রতিপত্তি গ্রতি- 
ষ্টিত হয়। নতুবা কন্গ্রেসের বাহিরে, দেশের 
মাধারণ রাষ্ট্রীম কর্মাকর্খবের উপরে, কিনব 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রর্দেশের আধুনিক-শিক্ষা- 
প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিন্তে মেহেতার চরিত্রের ব! 
প্রতিভার কোনোই প্রভাব কখনই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়।ছে বলিয়া মনে হম না। ভারতবর্ষীয় 
ব্যবস্থাণক সভায়, কোনো কোনো বিষয়ের 
আলোচনায়, অপরাপর সভ্যগণের তুলনায়, 
কখনো কখনো, অনাধারণ মাহদিকতার ও 
বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ প্রদান করিয়া, শ্রীযুক্ত 
গোপ।লকুষ্জ গোখেলে ভারতষ্যাপী একট! 
খাতি ও মর্ধ্যান। লাভ করিয়াছেন, সত্য। 
আর এ খ্যাতি ও মর্ধ্যাদা তার পগিত্য ও 
চরিত্রের উপরেই যে অনেকটা প্রতিষিত, 
ইহাও অতিশয় সত্য, গোখেলে সধ্বিদ্বান, ও 
কোনে কোনে। বিদ্যায় স্বপ্পবি স্তর বিশেষজ্ঞত। ও 
তাঁর আছে? মুরোপীর অর্থনীতি-শান্তে 
গোখেলের যে পরিমাণ অধিকার জদ্মি়াছে, 
ভারতের আর কোনে! লোক প্রদিদ্ধ বাহ্ীয 
কর্মনায়কের তাহা আছে কি না সন্দেহ। যে 
প্রণালী অবলম্বনে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিকেরা 
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বিবিধ রাষ্ত্ীয় বিষয়ের বিচার-আলোঁচন| করিয়া 
থাকেন, নেই প্রণালী অবলম্বনে পরমত- 
খণ্ডন ও স্বমত-প্রতিষ্ঠায় গোখেলে একরপ 
সিদ্ধহ'্ভ। ইংরেজের চিরাভ্যন্ত বাঁদ-বিদ্যায় 
ইংরাজ্জিতে ইহাকে ডিবেট (৪৭:6) বলে__ 
লাট কাঙ্জনের মত ' পাঁরদর্শা লোক 
ইংলা.ওও এখন কম। অথচ কখনো কখনে। 
এই লাট কার্জনকেই এ বিষয়ে গোখেলের 
নিকটে হার মানিতে হইয়াছে। আর 
আপনার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বদেশের সেবাঁতে 
জীবন উৎসর্গ করিয়া, গোখেলে এ পর্যান্ত 
যে একান্তিকী নিষ্ঠা সহকারে এই সেবাব্রত 
উদযাপন করিতে চেষ্ট! করিঘ্বা আমিয়াছেন, 
ভারতেম্ন অন্ত কোনো লোকনায়কের মধ্যে 
সেরূপ একান্তিকী নিষ্ঠাও দেখা যায় নাই। 
গোখেঙ্লের মধ্যে যে সকল গুণের সম।বেশ 
হইয়াছে, সে সকল গুণ এদেশের অন্য 
কোনো প্রসিদ্ধ লোকনায়কের মধ্যে সে 
মাত্রায় দেখ! যাঁয় নাই; ইহ! সত্য বটে, কিন্ত 
তবুও গোখেলের বর্তমান ভারতব্যাপী খ্যাতি 
যেকেবশ্স তারপ।িত্য ও চরিত্র বলেই অর্জত 
হইয়াছে, এমন কথাঁও বলা যাঁয় না। স্বায় 
মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যদ্দি গোখেলেকে 
হাতে ধরিয়া না তুলিতেন; পুনার সার্বজনীন 
ভা যদি, রাণাঁডের অনুরোধে, গোখেলেকে 
ওয়েল্বী কমিশনের সম্মুখে আপনাদের 
গ্রতিনিধিরূপে প্রেরণ না করিতেন; শ্রথম 
বারে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, 
বিলাঁতী সংবাদপত্রে, প্লেগবিধানের প্রবর্তন 
স্ন্কে পুনার ইংরেজ সৈন্যগণের বিরুদ্ধে 
যে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছিলেন, 
গোখেলে যদি জাহাজ-ঘ|টেই সর্রবোতোভাবে 
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তার প্রত্য।খা।ন "করিয়া ঝোশ্বাইএর রাজ- 
পুরুষদিগের অন্ুগ্রহভাজন না হইতেন 
ফিরোজশাহ মেহেতার শিষ্যত্ব ও আংনুগত্য 
ত্বীকাঁর করিয়া, তাহারই প্রসাদে, যদি তিনি 
বোশ্বাই-ব্যবস্থাপকসভার বে-সরকারী সভা- 
গণের প্রাতিনিধি হইয়। বড় লাঁটের বাবস্থাপক- 
সভায় না আসিতেন; সেখানে লাট কঙ্জন 
আপনার ম্বভাবসিদ্ধা ওদাধ্যগুণে যদি 
গোখেলের বিচারযুক্তির যথাসাধ্য খণ্ডন 
করিতে চেষ্ট। করিয়াই, যদি তার মেধার ও 
পাণ্ডিত্যের সম্বর্ধনা না করিতেন) ভারতের 
রাষীয় কর্মক্ষেত্রে তথাকথিত চরমপন্থীদিগের 
অস্থাদয় হইলে, মিন্টো ও মলে প্রভৃতি 
ভারতশাসনযস্ত্রের শীর্বস্থানীয় রাজপুরুষেরা 
ঘদি এই নৃতন রা্ীয়-শক্তিকে সংযত ও 
গ্রতিহত করিবারজন্য গোখেলে ও তার দলের 
লেঁকনায়কগণকে লোক-চক্ষে বাঁড়াইয়! 
তুলিতে চেষ্টা না করিতেন) এই সকল 
বাহিরের ঘটনাপাত না হইলে) গোখেলে 
যে শুদ্ধ আপনার প্রতিভার ব। চরিত্রের 
বলে, ভারতব্যাপী এই খ্যাতি লাভ করিতে 
গ|রিতেন, ধীরভাবে সকল বিষয্কের বিশ্লেনণ 
করিয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত 
করা যায় না। কিন্তু এসকল যোগাযোগ 
সত্বেও গোখেলে যে সমগ্র ভারতের আধুনিক- 
শিক্ষু-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব-মর্য্যাদ| লাভ 
করিতে পারেন নাই, ইহাও স্বীকার করিতেই 
হইবে । কেবল এক নুরেন্্নাথই এই দেশে, 
এই কালে, এই অনন্গ্রতিযোগী নেতৃত্বের 
দাবী করিতে পারেন। | 

যে সকল বাহিরের ঘটনা ও অবস্থার 
যোগাযোগে এ দেশের অপরাগর রায় কর্ধ- 
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নায়কগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিঠিত 
হইয়াছে, স্বুরেন্্রনাথের কর্শজীবনের প্রথমা- 
বস্থায় এবং তাহার পরেও বহুদিন পর্যান্ত) 
তাহার ভাগ্যে সে সকল যোগাযোগ ঘটে 
নাই। রাঁজপুরুষদিগের আঁসব্সংসর্গপাঁভ 
এ দেশের রাষ্ীয় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের 
একমাত্র প্রশন্ত পথ। আর এ দেশে ধনবলে 
ও পদবলেই রাঁজপুরুষদিগের গ্রসাদলাঁভ 
করিতে পারা যায়। আঁজ* লোকে বলে, 
স্থরেন্ত্রনাথ লক্ষপতি হইয়াছেন। কিন্ব তার 
কর্জীবনের প্রারগুসময়ে স্থরেন্ত্রনাথের 
এ ধনপরিবাদ ছিল না। গোথেলেকে 
রাঁণাডে নিজের হাতে ধরিয়া বাঁড়াইয়া দিয়া 
ছিলেন। বাংলার তদানিস্তন লোকনাঁয়ক- 
গণের মধ্যে একজনও এরূপভাঁবে শুরেন্- 
নাথকে রা্ীয় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
চেষ্টা করেন নাই। বাঁংলার ধনী ও পাস্থ 
লোকেরা আজ সুবেন্দরনাথের সাহাধ্য ছাড়া 
কোনো স্বাদেশিক অনুষ্ঠানে ্ুতী হইতে সাহস 
পান না। কিন্তু ইন্গাদের জোষ্ঠেরা৷ একদিন 
রাজদ্বারে-লাছিত স্বেন্্রনাথকে অশ্পৃশ্ত মনে 
করিয়া, তাহ! হইতে দুরে থাকিতেন। বহুদিন 
পর্যন্ত বাঁজপ্রসাদলোলুপ ব্রিটিশ ইত্ডিরান্‌ 
এসোসিয়েশনের সভাগণ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন- 
আলোচনায় স্থুরেন্্রনাথের সঙ্গে এক মঞ্চে 
উপবেশন করিতেও শঙঞ্ষিত হইতেন। আঁজ 
স্থবেন্রনাথ ইংরেজরাঁজপুরুষদিগের দারাঁও 
কিযৎপরিমাণে সম্থার্দত হইতেছেন'। কিন্ত 
একদিন তিনি এই বাঁজকর্চারী সম্প্রদায় 
নিকট লাঞ্ছিত হইয়া রাঁজকর্ম হইতে 
অপসারিত হইয়াছিলেন। আর  'বছদিন 
পর্যন্ত সৈ লাঞুনার কথা এ দেশের ইংরেজী- 
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রাজপুরুষের! বিশ্ৃত হন নাই। প্রত্যুত ধতই 
স্বরেন্্রনাথ রাষ্ট্রীয় আন্দোঁলন-আলোচনায় 
দেশের জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া, আপনি সেই 
শক্তি সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, 
ততই তাহার! সেই প্রাচীন লানাঁর স্মৃতিকে 
প্রাণপণে জাগাইয়া রাখিবাঁর জন্য চেষ্টা 
করিয়|ছিলেন, ইহাঁও সকলেই জানেন। 
সেই রাজপুরুষেরাই, আঁজিকার অবস্থাধীনে, 
আপদ-বিপদে, শতিপদেহ দেশের গ্রজামতের 
পোঁষকতা-লাভের লোভে, স্থরেন্দ্রনাথের 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। যে কন্গ্রেসের 
কাজকন্শা আজ স্থুরেনতরনাথকে ছাড়িয়া 
কিছুতেই চলে না| ও চলিতে পারে না; 
একদিন, কন্গ্রেসের জন্মকাঁলে, তাহার জন্ম- 
দাতা ও ধাত্রীবর্গ সকলে প্রাণপণে সেই স্থরেন্র 
নাথকে তাহার বাহিরে রাখিতে চাহিয়াঁছিলেন, 
এ কথাঁও মিথ্যা নয়। ন্বর্গীর় উম্শেচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার্‌ ফিরোজশাহ মেহেতা 
উভয়েই স্ুরেন্ত্রনাথকে কনৃগ্রেসের কর্শে 
আমন্ত্রণ করিতে চান নাই। হিউম সাহেবও 
প্রথমে তাহাদের মতেই মত দিয়াছিলেন। 
হিউম ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন। 
ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে স্ুরেন্্নাথের 
গ্রতি যে অশ্রদ্ব৷ বহুদিন হইতেই জাগিয়াছিল, 
হিউমের মনেও যে তাহ! ছিল না, এমন নহে। 
তার উপরে যখন উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মেহেতা প্রভৃতি কনৃগ্রেসী নেতৃবর্গ স্রেন্্র- 
নাথের সাহাঁষ্যগ্রহণে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিলেন, 
তখন হিউম যে সেই মতে সায় দিবেন, ইহা 
আর বিচিত্র কি? কিন্তু কনৃগ্রেসের দিতীয় 
অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্য হিউম যখন 
কলিকাতায় আমিলেন এবং স্থুরেন্ত্রনাথকে 


বঙ্গদর্শন 
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ছাঁড়িয়া বাঁংলা দেশের লেকমতকে কন্গ্রেসে 
টানিয়া আনা যে একান্তই অসস্তব, ইহা 
দেখিলেন ও বুঝিলেন, তখন ওর মত ফিরির। 
গেল এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেত৷ প্রভৃতির 
আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, গুণগ্রাহী হিউম স্বয়ং 
স্বরেন্্রনাথকে কন্গ্রেসের কর্ম-নেতৃত্বে বরণ 
করিয়া লইলেন। আজ স্থুরেন্্রনাথের অনেক 
সহায়-সম্পদ লাভ হইয়াছে। আজ তিনি দেশের 
রাজপুরুষ ও রাজারাজড়ার দ্বারা সম্বদ্ধিত ও 
সম্মানিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তাহাকে 
নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় “শেথের 
শেয়ালার” মত, দেশের রাষ্ট্র কর্মমআোঁতের 
ঘাটে খাটে ফিরিতে হইয়াছিল। আর আজ 
তিনি আধুনিক ভারতের রা্ীয় ইতিহাসে 
যে অনন্যপ্রতিযোগী প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিয়াছেন, 
তাহা কোঁনো প্রকারের অনুকূল ঘটনাঁপাতের 
ফল নহে। এ কীত্তি অর্জনে কেহ তাহাঁকে 
কোনো প্রকারে সাহাধ্য করে নাই। ইহা 
সর্ধতোভাবেই তার স্বোপার্জিত। কেবল 
আপনার প্রতিভা ও পুরুষকাঁরের বলেই 
স্বরেন্্রনাথ এ দেশের বর্তমান রা্রীয় কর্ম- 
জীবনে এই অনন্তগ্রতিযোগী নেতৃত্ব-মর্য্যাদা 
লাঁভ করিয়াছেন। এইখানেই ত।র বিশেষত্ব 
ও মহত্ব 


স্বরেন্্রনাথের চরিত্র 


অশেষ প্রকারের প্রতিকূল অবস্থার ভিতর 
দিয়া স্রেন্্রনাথের কর্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। 
আর এই সকল গ্রৃতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম 
করিয়া তাঁর এই কর্ধজীবন যে এমন অদ্ভুত 
সফলতা লাভ করিয়াছে, ইহাঁতে সুরেন্্রনাথের 
অসাধারণ মানসিক বলেরই প্রমাণ প্রদান 


৪র্থ সংখ্যা ] 


করে। কিন্তু" প্রকৃত পক্ষে স্বুরেন্্নাথ 
বীর পুরুষ নহেন। আমরা সচরাচর 
যাহাকে বীরত্ব বলি, তাঁর অন্তরালে অনেক 
সময় একট! ফলাঁফল-বিচাঁর-বিরহিত এক- 
গুয়ামো লুকাইয়া থাকে৷ এই প্রকারের 
একগুয়ামো স্বরেন্্রনাথের মধ্যে নাই; 
থাকিলে, স্থরেন্দ্রনাথ যে সফলতা লাভ 
করিয়াছেন, তাহা কখনই পাইতেন না। 
স্বরেন্্রনাথ যে খুব সাহসী পুরুষ, এমনো! বল! 
যাঁয় না। যে অসমসাহসিকতা৷ অসাধ্য সাধনের 
প্রয়াস করিয়া, সর্বস্বান্ত হইয়া, পরিণামে 
নিঃশেষ নিক্ষলত| মাত্র লাভ করে, সুরে 
নাথের মধ্যে কখনো সেরূপ অসমসাহসিকতা 
দেখা যাঁয় নাই। কিন্তু অবিচলিত ধৈর্য্য যে 
বীরত্বের লক্ষণ, আঁর নিন্দা-স্ততি উভয়কে 
সমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার অভীষ্ট 
পিদ্ধির পথে চলিবার শক্তির ভিতরে যে 
সাহসিকতা লুক্কায়িত থাঁকে, সে বীরত্ব ও সে 
সাহস স্ুরেন্্রনাথের মধ্যে সর্বদাই দেখা 
গিয়াছে। যে মনের বল থাকিলে লোকে 
বিরোধী শক্তির আঘাঁতে বরং ভাঙ্গিয়া যাঁয় 
কিন্তু কখনোই তাহার নিকটে নত হয় না)-- 
এই আত্মঘাতী মানসিক বল স্ুরেন্্রনাথের 
কখনো ছিল না। কিন্তু যে মনের বল আপনার 
রুচি ও প্রবৃত্তি, মান ও অপমান, আয়াস ও 
অমুক্রেশ, এ সকলকে অগ্রাহ করিয়া, সকল 
অবস্থাতেই, সেই অবস্থার সঙ্গে যথাসম্তব সন্ধি ও 
সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, আপনার, লক্ষ্যের 
অনুসরণ করিতে পারে, স্ুরেন্্রনাথের সে 
মানসিক শক্তি যে পরিমাণে আছে, আমাদের 
আঁর কোনো লোকপ্রসিদ্ধ রাষীয়-নায়কের 
মধ্যে তাহা নাই। যে নিগুঢ় কৌশল-সহায়ে 


চরিত-চিত্র 
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জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে 
পড়িয়াও) প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুযাঁধী, 
আত্মরক্ষায় ও আব্মচরিতার্থতাঁলাঁভে সমর্থ হয়, 
স্থরেস্্রনাথ অতি আশ্চর্য্যরূপে সে কৌশলটা 
লাভ করিঘাঁছেন। , এই কৌশলটী যে জীব 
লাঁভ করিতে পারে, সেই কেবল বিশ্বব্যাপী 
নির্মম জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিধা আত্মরক্ষা 
ও বংশরক্ষা করিতে পারে। এই কুশলতা- 
গুণেই সরেন্দ্রনাথ গ'জীবন-মংগ্রামের জয়টীকা 
ললাটে ধারণ করিয়া, ভারতের আধুনিক রাষট্ীর 
ইতিহাসে আপনর অঙ্ষয় কীষ্ি প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিয়াছেন। 


সুরেন্সনাথের রজঃপ্রাধান্য 


স্থরেক্্রনাথের অস্তঃপ্রক্কৃতি যে খুব সান্রিক 
তাহা নয়। নির্শালত্ব, ভাম্বরত্ব ও অনাময়ত্ব, 
এ সকলই সত্বেরে লক্ষণ। সাত্বিক 
প্রকৃতির লোকের বুদ্ধি অতীন্দ্রিম বস্ত- 
ধারণায় তৎপর হয়; চিত্ত বিকারশূন্য ও কর্ম 
নিষ্কাম হয়। এ সকলের কোনো লক্ষণই এ 
পর্ত্ত স্থরেন্দ্রনাথের চিন্তায় ও চরিত্রে 
গ্রকাঁশিত হয় নাই। তাঁর স্বদেশের সভ্যতা ও 
সাধনা, যুগণুগান্তব্যাগী তপস্তার ফলে, বহুদিন 
হইতেই সত্তপ্রধাঁন হইয়া আছে, সত্য। কিন্ত 
স্বরেনরনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে 
কালে কর্ণবশে এই সমাজের পুবীস্স্ত 
সাত্বিকতাঁও ঘোঁর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্রই যুগন্ধিকাঁলে এইরূপ 
হইঘ্া থাকে। এইজন্য যে শিক্ষা ও সাধনায় 
এই সাত্বিকীভবি ফুটিয়! উঠে, স্রেক্্নাথ সে 
শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। স্থরেন্্নাথের 
বাল্যকাঁলে কলিকাঁত। ও তন্নিকটবর্তীঁ স্থানের 
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মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে, 
নূতন ইংরাঁজী শিক্ষার প্রভাবে, স্বদেশের 
সনাতন ভাব ও আদর্শের প্রতি অদ্ধা- 
ভক্তি একেবার্ইে লোপ পাঁইতেছিল। সমগ্র 
দেশই তখন ঘোরতর ঞ্ঁতামসিকতার দ্বারা 
আচ্ছন্ন হইয়া, নিজেদের প্রাচীন সভ্যতার ও 
সাধনার প্রাণহীন ও অর্থশূন্ঠ বাহ্িক ক্রিয়।- 
কলাপের অস্থসরণেই নিযুক্ত ছিল। তার 
তিতরকার সতোত ও মহত অনুভূতি, সাধু- 
সন্নযাসিগণের মধ্যে কুচিৎ থাঁকিলেও) সাধারণ 
গৃহস্থদিগের মধ্যে একেবারে ছিল না বলিলেই 
হয়। তার উপরে, স্থরেতরনাথের পিতা 
ডাক্তার ছূর্গীচরণ বন্দে)াপাধ্যায়। যুরোপীর 
সভ্যতার ও সাধনার প্রবল রাঁজসিক আদর্শের 
দ্বারা একান্তই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
তার সমসাময়িক ইংরেজীশিঙ্গিত বাঙ্গালী 
মাত্রেরই স্বপ্নবিস্তর এই দশা ঘটিয়াছিল। 
ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্্রনাথকে কেবল 
ইংরেজী শিখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইংরেজের 
চাঁলচলন অভ্যাস ও ইংরেজের চরিত্র লাভ 
করিবার জন্ট তিনি অতি অল্প বয়সেই স্থুরেন্তর- 
নাথকে ডভ্টন স্কলে প্রেরণ করেন। এইরূপে 
স্ুরেন্রনাথ একরূপ বাল্যাবধিই কলিকাঁতার 
ইংরেজ ও ইউরেশীয় বালকগণের সংসর্ে 
থাকিয়া স্কল কালেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। 
তার পরে, বিলাঁতে যাইয়া এই অদ্ভুত প্র্চ্য/ 
উদ্যাপন করিয়৷ সিবিলিয়ানী-পদ লইয়া, দেশে 
ফিরিয়া আসেন। আজিকালি বিলাত ও 
ভারত যেন এঘর ওগ্ঘর হইফা পড়িয়াছে, 
সত্য। কিন্তু স্বরেন্ত্রনাথ যখন শিক্ষার্থী হইয়া 
বিলাত গমন করেন, তখন এইরূপ ছিল না। 
সেকালে বিলাত ধাওয়া এত সহজ ছিল না 
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বলিয়া, বিলাতপ্রত্যাঁগত হিন্দুদিগের নিজেদের 
প্রাণে একটা প্রবল অহঙ্কার এবং কোনো 
কোনো দিক্‌ দিয়া সমাঁজেও তাহীদের একট। 
অনন্যসাধারণ মর্যাদা ছিল। সে কালের 
বিলাতি-প্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুদের সঙ্গে, 
তাহাদের প্রাচীন পৈতৃক সমাজের কোনো 
প্রকারের যোগাঁোগ প্রারই থাকিত না। 
সমাঁজও তাহাদিগকে পতিত বলিয়৷ বাহিরে 
ফেলিয়৷ রাখিত। আর তাহারা নিজেরাও 
সাহেব সাজিয়া, সহধন্মিণীকে গাউন পরাইয়া 
মেম সাঙ্জাইয়া, “নেটিভূদের” সঙ্গে প্রমুক্তভাবে 
মেশামেশি করিলে কি জানি এই সদ্যলন্ধ 
সভ্যতার মর্য্যাদাভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, সেই ভয়ে 
আপনাদের সমাজ হইতে যথাসস্তব দরে 
থাকিতে চেষ্ট। করিতেন। স্ুরেন্রনাথও প্রথম 
বয়সে তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁর বিধাতার 
চক্রান্তে ও তার স্বদেশের সুক্কতি বলে, 
স্থুরেজ্্রনাথের সিভিলিয়ানী-পদ যদি খসিয়া 
ন।পড়িত, তাহা হইলে আজি পর্যন্তও তিনি এই 
ভয়াবহ পরধর্টের বোঝাই বহন করিয়া 
চলিতেন। ৬্তএব এই সকল ঘটনাবশে 
স্থরেন্্রনাথের ভাগ্যে যে স্বদেশের ও স্বজাতির 
সভ্যতা ও সাধনার নিগুঢ প্রক্কতির সাক্ষাৎকার 
লাঁভ ঘটে নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। 
স্থরেন্্রনাথের প্রাণের টান্টা পুরাঁদমেই 
স্বদেশাভিমুণী হইব্ও তাঁর মত, প্রকৃতি এবং 
ভিতরকার ভাব ও জাঁদর্শ যে সত্যই স্বদেশী, 
এমন বলা! যায় না। শুদ্ধ সান্বিকী প্রকৃতিই 
আমাদের স্বদেশী চরিত্রের চির্তন আদর্শ। 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন লৌকে সব, ₹জঃ, তগঃ এই 
তিন গুণের কোনও না কোনও একটা গুণ 
অপর ছুই গুণকে অভিভূত করিয়া, তাহাদের 
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প্রকৃতিকে বিশেষভাবে সান্বিক। বা রাঁজসিক, 
বা তাঁমসিক করিয়া তোলে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির প্রকৃতিতেও গুণ বিশেষের প্রাধান্ 
ঘটিয়! থাকে । কোঁনও জাতি বা এই জন্য 
তাঁমসিক, আর কেহ বা রাজসিক,আর কেহ বা 
সাত্বিক প্ররুতির হয়। কোনও জাতির সভ্যতা 
ও নাধন। রজ:ঃ-প্রধান। আর কাহারও বা 
তমো প্রধান, আর কোনও জাতির সভ্যতা ও 
স!ধনা বা সন্ব-প্রধান হইয়া থাকে। মুরোপের 
সভ্যতা ও সাঁধনা রজঃ-প্রধান। ভারতের 
সভ্যতা ও সাধনা সত্বপ্রধ'ন। মুরোপের 
সাধনাঁতেও সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেরই 
প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আছে। রঙ্জঃগুধান 
বলিয় মুরোপীয় সাধনা তামসিকতা নাই, বা 
সাত্বিকতা ফুটে নাই, এমন নহে। জীব 
সাধন-বলে কখনও কখনও এই গুণত্রয়কে 
অতিক্রম করিয়া যাইতে পাঁরে বটে, কিন্ত এরূপ 
মুক্ুলোক সর্বত্রই অতি বিরল। সাঁধারণ 
মানুষের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সত্ব, রজঃ, 
তমঃ সর্বদাই এই গুত্রয় বিদ্যমান থাকে। 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাঁধনাঁর এবং সভ্যত|য়ও 
সর্বদাই এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে £ ভাঁরত- 
বর্ষেও অনেক তামসিক এবং রাঁজসিক লোক 
আছেন। ভারতের বহুমুখী সাধনায় রাজসিক 
এবং তাঁমসিক উভয় প্রক্কৃতিরই যথাযোগ্য অন্ু- 
শীলনেরও ব্যবস্থ! আছে। কিন্তু এ সকল সত্বেও 
ভারঞ্তর সভ্যতার ও সাধনার বৌঁক 
সাত্বিকতারই দিকে। শুদ্ধ সাত্বিক চরিত্রই 
আমাদের দেশের আদর্শ চরিত্র। মুরোপীয় 
সাধনার ঝৌঁক রাজসিকতারই দ্িকে। এই 
জন্য ৰাঞ্জসিক চরিত্রই সে দেশের আদর্শ চরিত্র । 
সথরেন্্রনাথ বাল্যাবধি মুরোপীর সভ্যতা ও 
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সাধনার এীকাপ্তিক প্রভাবের ভিতরে বাড়িয়া 
উঠিয়াছেন বপিয়া, এই মঘুরোপীয় আদর্শের 
রাজসিক চরিত্রই লাভ করিয়াছেন । 

আর স্থরেন্্রনাথের প্রক্কৃতি ও চরিত্র শুদ্ধ 
সাত্বিক নয়, কিন্তু একান্তই রাঁজসিক, ইহা 
কোনোই নিন্দার কথাও নহে। ফলতঃ 
গ্রকৃত সাত্বিক প্রকৃতির লোক এ সংসারে 
অত্যন্ত বিরল। অন্ত দেশের তো কথাই 
নাই, আমাদিগের "এই সন্স-প্রধান সভ্যতা 
এবং সাধনাতেও বিশ্তন্ধ সাত্বিক চরিত্র 
যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। সচরাঁচর 
লোকে যাহাকে সাত্বিকতা৷ বলিয়! মনে করে, 
অনেক সময় তাহ। কেবল ঘোরতর তামসিক- 
তারই রূপাস্তর মাত্র। সত্ব এৰং তমঃ উভয়েরই 
কতকগুলি বাহিরের লক্ষণ' এক প্রকারের 
বলিয়া অতি সহজেই এইবপ ভ্রম হইয়! থাকে। 
সাত্বিকতার বৃদ্ধিতে অনেক লোকের মধ্যে 
কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা আদিয়৷ 
পড়ে, যাহাঁতে তীহাদিগকে সর্বপ্রকাঁরের 
বাহিরের কর্মচেষ্টা হইতে বিরত করে। এই 
কর্ধচেষ্টাহীনত। তমোগুণেরও লক্ষণ । তবে এই 
সান্বিকী শিশ্চেষ্টতার অন্তরাঁলে ভগবনির্ভর আর 
তামসিকী নিশ্চেষ্টার অন্তরালে নিদ্রালন্ত 
গ্রভৃতি জড়গুণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু 
এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, লোকে 
অনেক সময় এই নিদ্রালস্য প্রভৃতি জড়ধন্ম- 
সম্তৃত নিশ্চেইটতাকেই সান্বিকতার লক্ষণ 
বলিয়া ভ্রম করে। প্রত্যেক বুগসন্ধিকালে 
পূর্বতন যুগের বিধিব্যবস্থা ও রীতি নীতি 
যখন লোকের একান্ত অভ্যস্ত হইয়া তমোধশ্মা- 
ক্রান্ত হয়, তখন, সন্বপ্রধন সমাজেও, এই 
জাল সাত্বিকতার প্রভাব অত্যন্তই বাড়িয়। 
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উঠে। এই জাল সাত্বিকতাঁতেই আমাদের 
দেশটা এখন ছাইয়া! ফেলিয়াছে। এ অবস্থায় 
লোক-দমাজে পুনরায় সত্য সাত্িকতার প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জনগণের অন্তরস্থিত 
রজোগুণকেই আগে বাড়াইয়া তোলা আবশ্তক 
হয়। সুরেন্রনাথ আচরণ ও উপদেশের দ্বারা 
আপনার দীর্ঘ কর্মজীবনে এই যুগপ্রয়োজন 
সাধন করিয়!ই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
এরূপ অক্ষয় কীন্ধি অজ্জন করিতে পারিয়াছেন। 

স্থরেন্্রনাথ যখন রাই্রীয় কর্দক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন যদি তিনি লোক- 
চক্ষে কোনো উচ্চ সাত্বিকী আদর্শ ধরিতে 
যাইতেন, তাহা হইলে তাহাতে দেশব্যাপী 
তামসিকতারই প্রভাব বাড়িয়া যাইত, প্রকৃত 
সাত্বিকত। লোকচরিত্রে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে পারিত না। দেশের কল্যাণের 
জন্য সে সময় রজোগুণের প্রেরণারই বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। আর সমাজপ্রকৃতির এই 
অন্তঃপ্রয়ো্জনের অনুরোধে সে সময়ে সর্ব 
প্রকারের লোকহিতব্রতই বিশেষ ভাবে 
রজোধশ্শাক্রান্ত হইয়াছিল। স্বরেন্দ্রনাথ 
ধর্শনংস্কারক নহেন। স্বদেশের ধর্মজীবনে 
শক্তির করিবার জন্ বিধাতা তাহাকে 
ডাকেন নাই। সাঁমাশিক, এবং বিশেষভাবে 
রাষ্ীয় বিধিব্যবস্থার সংস্কার সাধনব্রতেই 
ভগবান গাহাকে বরণ করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহার সমসাময়িক ধর্মসংস্কারকগণও তখন 
দেশের ধর্শদ্রীবনের মধ্যে একটা প্রবল 
রাজগিক ভাঁবই জাগাইয়া তুলিবার চেষ্ট। করিয়া- 
ছিলেন। সে সময়ে এইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন 
এবং তাহাই অত্যন্ত স্বভাবিক ছিল। 
অতএব কানধর্বশেই স্রেন্দ্রনাথের প্রকৃতি 
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ও চরিত্র রাঁজমিক হইয়াছে । এরূপ না হইলে 
ঘিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহ! কখনই 
করিতে পারিতেন না। লোভ, প্রবৃত্তি, আ.রন্ত, 
অশম ও স্পৃহা এই সকলই রাজনিকতাঁর 
প্রধান লক্ষণ। ধনমানাদি লাভ হইতে আন্ত 
করিলে, তাহ! উত্তরোত্তর আরও অধিক 
পরিমাণে লাভ হউক, এই যে অভিলাষ 
তাহারই নাম লোভ। পরদ্রব্যাদিতে যে 
ললমা৷ তাহাকেও লোভ বলে বটে, কিন্তু সে 
লোভ নিরতিশয় নিকৃষ্ট বস্তু, অতি নিন 
অধিকারের ধর্ম এই লোভকে প্রশ্রয় দেয় 
না। এই সোভ রাঞ্মিক বস্ত নহে। কিন্ত 
ধর্্মানুমেঁদিত উপায়ে উত্তরোত্তর ধনমানাদি 
বুদ্ধি করিবর যে আকাজ্জা, তাহাই রজো- 
গুণের লক্ষণ। নিয়ত কন্ন করিবার যে 
ইচ্ছা, ভাহ|রই নাম প্রবৃত্তি । কোনে! বিষয় 
বা প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুণিবার যে উদ্যম, 
তাহাই আরম্ত। ইহা করিয়া, পরে উহা 
করিব, এইরূপ সংকল্প-বিকল্পাত্মিক| যে বুদ্ধি, 
তাহাই অশম। সর্ব প্রকারের সামান্য বস্তরতে 
যে তৃষ্ণ তাহাই স্পৃহা। এই লোভ, প্রবৃত্তি, 
আরম্ত, অশম ও স্পৃহা, শাস্ত্রে এই সকলকেই 
রঞ্গোলক্ষণ বলিয়াছেন। সুরেন্ত্রনাথের মধ্যে 
এই নকল লক্ষণগুলিই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
আর এই পক্লের দ্বারাই তাঁর প্রকৃতির 
রজৌ প্রাধান্য প্রমীণিত হয়। এই রাজসিকতাই 
স্থরেন্ত্রনাথের জীবনের ও চরিত্রের একা|॥কে 
বলের ও অন্যদিকে ছুর্বলতার হেড 
হইয়া আছে। তাঁর ভাল ও মন্দ, উৎকর্ষ ও 
অপকর্ষ, উত্ভয়ই এই রাঞ্জমিক প্রর্কৃতি হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । 

আপনার কর্মজীবনের প্রারস্তেই সুরেন্্র- 
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নাথ যে ঘোর বিপাকে পতিত হন, পেরূপ 
ধপাকে পড়িয়া! অতি অল্প লৌকেই আবার 
মাথা তুলিয়! দঁড়াইতে পারিত। ধন-মানের 
আশ! করিয়াই দংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
সহসা ধন-মান-পদ সকল হাঁরাইয়া, নিরতিশয় 
দারিদ্রের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। যাহ! কিছু 
পৈতৃক সম্পত্তি ছিল,তীহার পদচ্যুতির আদেশের 
বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করিতে যাইয়া, তাহাঁও 
একবপ নিঃশেষ হইয়। গেল। পৈতৃক 
ভদ্রীসনের নিজের অংশটুকু মাত্র অবলম্বন 
করিয়! দারিদ্র্যের বিভীষিক! মাথায় লইয়া, 
সথরেন্্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিয় 
দীড়াইলেন। স্থরেক্্রনাথ রাজকর্ম্েই জীবন 
অতিবাহিত করিবেন ভাবিয়!) তাহারই উপ- 
যুক্ত শিক্ষ/ লাভ করিয়াছিলেন; কোনো 
প্রকারের ব্যবসায়িকবিদ্যালাভ করেন নাই। 
রাঁজদ্বারে লাঞ্ছিত হইয়! অন্যত্র তীহার বিদ্যার 
ও যোগাতার উপযুক্ত কর্ম লাভ করাও তখন 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু পদচ্যুত এবং একরূপ 
হৃতসর্বস্ব হইয়াও স্রেন্্নাথ কিছুতেই 
দমিয়া গেলেন না। আপনার পুরুষকারের 
প্রভাবে সমুদায় প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা 
করিয়। নৃতন ক্ষেত্রে নৃতন কম্মজীবন গড়িতে 
আরম্ত করিলেন। কিছু দিন পূর্বের যে বাক্তি 
আসিষ্টযাপ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে ইংরেজ রাজপুরুষ- 
দিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন, তিনিই এখন 
সামান্য বেতনে মেট্পলিটন কাঁলেজে 
অধ্যাপকের কর্শ গ্রহণ করিয়৷ আপনার জীবিকা 
অর্জন করিতে লাগিলেন। এপ অবস্থায় 
পড়িলে অনেক লোকই একেবারে ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া যাইত। পুনরায় আপনাকে প্রতিষ্টিত 
করিবার যে শক্তি ও উদ্যম আবশ্ক, 
২ 
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অনেক লোকেই তাহ! আর সংগ্রহ করিতে 
পারিত না। কিন্তু দমিয়া যাওয়। কাহাকে 
বলে, স্থরেন্দ্রনাথ ইহা একেবারেই জানেন 
না। জীবন-সংগ্রামে স্থরেন্দ্রনাথ সময় সময় 
হটিয়! গিয়াছেন, কিন্তু কখনই পরাভূত হ'ন 
নাই। ইহা তাহার প্রকৃতিগত উচ্চ অঙ্গের 
রাজসিকতারহ ফল। জীবের জীবনী-শক্তি 
একদিকে ব্যাঘাত পাইলে যেমন আর এক- 
দিকে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা 
করে, স্থরেন্্রনাথের বলবতী কর্ম্প্হাও এই 
রূপে যখনই একদিকে প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা 
প্রত্যাহত হইয়াছে তখনই অপূর্বব কুশলতা 
সহকারে, আপনার অস্তঃপ্রক্ৃতির প্রেরণাতেই 
যেন, অজ্ঞাতসারে নৃতন পথে যাইয়া আত্ম- 
চরিতার্থতা৷ লাভের চেষ্টা করিয়াছে। রাজ- 
কর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশায় স্থরেন্্র- 
নাথ প্রথম সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
সে আশ। ঘখন অকালে সমূলে উৎপািত 
হইয়া গেল, তখন তিনি ম্বদেশের রাষ্ীয 
জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আপনাকে 
গ্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সেই দিকে 
আপনার শরীর মনের সমুদায় শক্তি নিয়োগ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। 
স্বরেন্বনীথের যোগসিদ্ধি 

স্থরেন্্রনাথের মধ্যে কখনে। ধর্মজীবনের 
কোনো প্রকারের বাহু আড়ম্বর দেখা যায় 
নাই। তিনি ঈশ্বর মানেন) কিন্তু সার্থক বা 
নিরর্থক ঈশ্বর-প্রসঙ্গে কখনো কালাতিপাত 
করেন বলিয়। শুনা যায় নাই। স্বদেশের বা 
বিদেশের ধর্মশাস্ত্রের ব| তত্ববিদ্যার সঙ্গে 
তাহার যে কোনে! প্রকারের সাক্ষাৎ ও 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বা আছে, এমনও কোনে 


২২৪ 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পূর্বজন্মের 
স্থকৃতিবলেই হউক, আর অহেতুকী ভাগবতী- 
কপাগুণেই হউক, স্থুরেন্ত্রনাথ আপনার কর্ম 
'জীবনের ভিতর দিয়াই যে এক প্রকারের 
যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহাও একেবারে 
অস্বীকার করা যায় ন|। স্থরেন্দ্রনাথ রাগদ্ধেষ- 
বিমুক্ত হ্বরোগী পুরুষ নহন। পুত্রদার- 
গৃহাদিতে ত1র আসক্তি নাই এবং এ সকলের 
ইষ্টানিষ্টলা চে তীরু চিত্ত (চলিত হয় না, 
এমনও নহে। প্রতুযুত তার মত গ্রীতিশীল 
পতি ও সন্তানবৎমল পিতা আমাদের দেশেও 
সর্বঘ| সর্বত্র দেখা! যায় না। কিন্তু তাহার 
কর্মজীবনের আহ্বানে, নলিনীদলগত জল- 
বিন্দুর স্যায়, এই সকল স্সেহমমতাঁর আসক্তি 
তাহার চিত্ত হইতে সর্বদাই অনায়াসে ঝরিয়া 
পড়িতে দেখিয়াছি। প্রথম জীবনে নবীন 
পুত্রশোক এবং শেষ জীবনে নিদারুণ পত্তী- 
বিয়োগ, এ সকলের কিছুতেই ক্ষণকালের 
জন্যও তাহার স্বাদেশিক কম্মচেষ্টার কোনোই 
ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। ভারত-সভার 
গ্রতিষ্ঠাদিনে স্থরেন্্রনাথের পুত্র-বিয়োগ হয় 
বন্ধুগণ যখন তাহাকে সভাস্থলে আসিবার জন্য 
ভাকিতে যান, তখন স্থরেন্দ্রনাথ নিদারুণ পুত্র- 
শোকে অধীর হইয়া, ছিন্নমূল কদলীর ন্যায়, 
ধুলায় লুষ্ঠিত হইতেছিলেন | কিন্তু ভারত- 
সভার প্রতিষ্ঠার জন্য সভাস্থলে তাহার উপ- 
স্থিতি একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে শুনিয়া 
সেই শোকাহত স্থরেন্দ্রনাথ তখনই শোকবেগ 
সংবরণ করিয়া, চক্ষের জল ও অঙ্গের ধূলি 
মুছিয়া, উঠিয়া দাড়াইলেন | এইরূপ খৈধ্য ও 
হম পূর্বজন্মলন্ধ ঘোগশক্তির প্রভাবেই প্রাকৃত 
জনে সম্ভব হয়। আবার বিগত কংগ্রেসের 
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প্রা্ধালে, এই বৃদ্ধ বয়সে, পন্দীবিয়োগবিধুর 
স্থরেন্দ্রনাথ এক দিনের জন্যও যে আপনার 
দৈনন্দিন কর্দ্দ হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই 
ইহা দেখিয়াও তাহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়াই 
মনে হয়। এই মুক্তভাব সাধনালন্ধ নহে, 
কিন্তু সহজসিদ্ধ। ইহাই তাহার কর্শ- 
জীবনের মূলস্ত্র। আর মেই কর্মজীবনে তিনি 
যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠ।লাভ করিয়াছেন, এই 
সহজসিদ্ধ মুক্তভাবই তাহার নিগুঢ় হেতু । 
এই মুক্তভাব আছে বলিয়াই, স্বরেন্্রনাথ 
কখনও অতীতের নিক্ষলতার ম্থৃতিকে ধরিয়া 
ভূতলে পড়িয়া থাকেন নাই। ইহার জন্যই 
তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কখনো 
আত্মহারা হন নাই। আর এই জন্যই সময়ে 
সময়ে অশেষ প্রকারের নিন্দা ও অপবাদের 
ভাগী হইয়াও, স্রেন্্রনাথ কখনই আপনার 
অভীষ্ট কর্্পথ পরিত্যাগ করেন নাই। 
স্বরেন্ত্রনাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক হইয়াও 
কোনো দিনই লৌক-নিন্নার হাত এড়াইতে 
পারেন নাই। বরং সময়ে সময়ে তিনি 
এতটাই লোক-নিন্দার ভাগী হইয়াছেন যে, 
অন্য লোকে সেই অপবাদ মাথায় লইয়া 
আবার কখনও লোক-নেতৃত্বের দাবী করিতে 
সাহদ পাইত কি ন। সন্দেহ। রাজকণ্ম 
হইতে অপন্থত হইয়া, নিতান্ত বিপন্ন 
হইয়া পড়িলে যে বিদ্যানাগর তাহাকে 
অযাচিত আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, স্থুরে্জ- 
নাথ যখন সেই বিদ্যানাগরের মেট্োপলিটন 
কালেজের প্রতিদ্ন্দী সিটি কালেজে কণ্ম গ্রহণ 
করেন এবং অল্পদিন মধ্যে আপনি সেই 
মেটে পলিটন কালেজের আর একটা প্রবল 
প্রতিবন্দী, রিপণ কালেজের, প্রতিষ্ঠা করেন 
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তখন তাহার ্কুযশে বাংলার শিক্ষিত সমাজ 
মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত স্থরেন্দ্রনাথ 
নীরবে সেই নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করিয়। অল্প- 
দিন মধ্যেই জনসাধারণের চিত্তে আপনার 
পূর্বতন প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ইহার কিছু দিন পরে তাহার রিপণ কালেজের 
আইন বিভাগের অবৈধ আচাঁর আচরণ 
লইয়া, একটা বিষম গেল বাঁধিয়া উঠে 
এবং এই কালেজ একেবারে উঠিয়া যাইবার 
আশঙ্কা পর্য্যস্ত উপস্থিত হয়। আর যে ভাবে 
তখন স্বরেন্রনাথ এই আসন্ন বিপদ 
হইতে আপনার কালেজটী রক্ষা করেন, তাহা 
লইয়াও শিক্ষিত বঙ্গসমাজের সর্বত্র তাহার 
যে কুষশ রটন! হয়, সেরূপ কুষশকে ঠেলিয়া 
অন্ত কোন লোকনায়ক স্বাদেশিক কর্ম- 
ক্ষেত্রে অটল ভাবে দাড়াইয়া থাকিতে 
পারিতেন কিনা সন্দেহ। আর শোকে 
সংঘম, বিপদে ধৈর্য, নিন্দাঅপবাদে উপেক্ষা, 
প্রত্যক্ষ নিক্ষলতার মধ্যেও অসাধারণ কর্ো- 
গম, এ সকলই স্থরেন্্রনাথের পূর্বজন্মসিদ্ধ 
যোগশক্তির প্রমাণ প্রদান করে। স্থরেন্দ্র 
নাথের জীবনের কৃতিত্বের পশ্চাতে এই যোগ- 
শক্তিকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার গ্ররুত 
মর্ম ও মূল্য বোঝা অসম্ভব হইবে। 
স্ুরেন্্নাথের এই সংযম, এই উপেক্ষ। ও এই 
কন্মোছ্যম, এ সকল উচ্চতম রাজপিকতারই 
লক্ষণ। এ সকলে স্থুরেন্্রনাথের অসাধারণ 
পুরুষকারেরই প্রমাণ পরিচর প্রদান করে। 
সথরেন্রনাঁথের কর্মজীবনে পুরুষকার ও দৈন 
কিন্তু এ সংসারে পুরুষকার যতই কেন 
প্রবল হউক না, দৈবের সঙ্গে যুক্ত না হইলে, 
তাহা কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। সর্ব 


চরিত-চিত্র 
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বিষয়ের সিদ্ধি দৈব ও পুরুষকারের শুভ 
যোগাযোগের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে। 
স্থরেন্্রনাথ আপনার কম্মজীবনে যে অসাধারণ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহ! কেবলই তাহার 
অননাপাথারণ পুরুমকারের ফল নহে। 
পুরুষকার আমাদিগের ভিতরকারই কথ|। 
আমাদের অন্তঃপ্রকূতিকে অবলম্বন করিয়াই 
তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুরুষকারের 
দ্বার আমাদের *জীবনের, বাহিরের অবস্থ।ও 
ব্যবস্থার সৃষ্টি বা মোগাযোগ সাধিত হয় না। 
এ সকল যোগাযোগ দৈবই সংঘটন করিয়া 
থাকেন । নেপোলিয়ানের অসাপারণ পুরুষকার 
লোক প্রসিদ্ধ । কিন্তু ফরাদীবিপ্লবের তরঙ্গমূখে 
না পড়িলে, আর যে সকল আদর্শের প্রেরণায় 
এবং যে সকল রাষ্ীয় ও সামাজিক শক্তি-সংঘর্ষে 
সেই মহাবিপ্লবের স্চন| হয়, তাহার 
অশ্ুকুলতা না পাইলে, মে অলোকসামান্ত 
পুরুষকার কখনই স্করিতহইত ন| এবং স্কুরিত 
হইলেও কখনই আপনার সম্যক্‌ চরিতার্থতা 
লাভে সমর্থ হইত না। আর যে সকল ঘটন।- 
সম্পাতে ও যে সকল ব্যবস্থা ও অবস্থার 
যোগাযোগে নেগোশিয়ানের পুরুষকার ম্ষ,রিত 
ও কুতার্থ হইয়াছে, তাহ। তাহার স্বরুত নহে, 
কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই দৈবরুত। স্থরেন্্রণাথের 
পুরুষকারের আত্মপ্রতি্ঠাতেও এই দৈবের 
কার্ধাই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে । 

যে নকল বিশেষ অবস্থা ও ব্যবস্থাদির 
যোগাযোগে  স্থরেন্রনাথের প্রতিভা ও 
পুরুষকার আত্মপ্রকাশের অন্কূল এবং সময়ো- 
চিত অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহ! দৈবেরই কার্য্য। 
এরপ ক্ষেত্র ও অবসর ন! পাইলে স্থরেন্ত্রনাথের 
কর্মজীবন যে অসাধারণ সফলতালাভ 
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করিয়াছে, তাহা কখনই লাভ করিতে পারিত 
না। ফলত: স্বরেন্্রনাথের প্রতিভা অতিশয় 
অলোকসামান্ত, কিম্বা তাহার পাগ্ডিতোর 
গভীরত। বা প্রসার যে খুবই বেশী, 
তাহা নহে। তাহার অপেক্গ। শ্রেষ্ট মনীষী 
তাঁর পূর্বেও অনেকে এই বাংলাদেশে জন্মিয়া- 
ছেন; তার জীবনকালেও অনেকে ছিলেন 
এবং আছেন | কৃষ্ণদাসের মত রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি 
কিম্বা রাজেন্্লালের মতৎপাণ্ডিত্য স্থরেন্তর 
নাথের কখনই ছিল না । এমন কি কোনো 
কোনে দিক্‌ দিয়া শিশিরকুমারের 'প্রতিভাও 
স্থরেন্্রনাথের প্রতিভা অপেক্ষা শ্রেষ্ট ছিল 
বলিয়াই মনে হয়। অথচ স্থরেন্ত্রনাথ আধুনিক 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে অক্ষয় কীন্তি অঞ্জন 
করিয়াছেন, ইহীদের কেহই সে কীত্তি অর্জন 
করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার প্রধান 
কারণ এই যে স্থরেন্্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষ- 
কারের সঙ্গে দৈবের যে অনুকূল যোগাযোগ 
স্থাপিত হইয়াছে, এ দেশের তার সমসাময়িক 
কিন্বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্য কোনে। লোক- 
নায়কগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই । কৃষ্ণাস, 
রাজেন্দ্লাল, শিশিরকুমার আপন আপন শক্তি 
অশ্ু্সারে সকলেই স্বদেশের সেবা করিয়। 
গিয়াছেন। ইহাদের সাধনবলে বাংলার আধুনিক 
রাষ্টীয়জীবন অনেক পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। 
কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতের ভবিষ্যৎ 
ইতিহাসে ইহাদের কাহারে। নাম থাকিবে 
কি না সন্দেহ। পণ্ডিতসমাজে অসাধাব্র্ণ 
প্রতিভাশালী প্রত্বতত্ববিদ্‌ু বলিম্না অনেক 
দিন রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি থাকিবে। বাংলার 
আধুনিক রাষ্ীয়জীবনের ক্রমবিকাশের ইতি- 
হাসে কুষ্ণদাসের এবং শিশিরকুমারের নামও 
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কতকটা থাঁকিবারই কথা । উন্মবিংশ শতাবীর 
ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহানেও এই 
ছুই বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকের নাম কতকটা 
থাকিয়া যাইবে। কারণ “হিন্দুপ্যাটি রট” 
ও “অম্ৃত-বাজার”কে উপেক্ষা করিয়া 
এদেশের আধুনিক নংবাদপত্রের ইতিহাস 
রচনা, করা! সম্ভব নহে। কিন্তু আধুনিক 
ভারতের ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের 
জীবনে ও চরিত্রে স্থুরেন্্রনাথের প্রতিভ৷ 
ও পুরুযকার যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, 
কষ্দাস কিম্বা রাজেন্্রলাল কিন্বা শিশিরকুমার 
হইতে তাহা হয় নাই। স্ুরেন্্নাথের 
অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি ইহার একটা প্রধান 
কারণ বটে; কিন্তু কেবল এই বাগ্সিতা- 
প্রভাবেই স্থরেত্রনাথ এই কৃতিত্ব লাভ 
করিতে পারিতেন না । 
সুরেনত্রনাথের বাগ্সিতা-শক্তি 

সত্য বলিতে কি, স্থরেন্্নাথের বাগ্মিতা- 
শক্তিও যে অত্যন্ত উচ্চ-অঙ্গের এমন কথাও 
বলা যায় কি না সন্দেহ। স্ুরেন্্নাথের 
ইংরেজী-বন্তৃতার শব্ধ-সম্পদ অতি অদ্ভুত, 
ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের 
বক্তাদের ত কথাই নাই, ইংরেজবাগ্মিগণের 
বন্তৃতাতে৪ এরূপ অসাধারণ শব্সম্পত্তি 
অতি অন্নই দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুললিত শব্- 
যোজনার স্ুরেন্বনাথের বাগ্সিতা যে অনন্য- 
সাধারণ দরক্ষতাঁলাভ করিয়াছে, চির্তর 
গভীরতায় কিম্বা! ভাবের মৌলিকতায় অথবা 
যুক্তিপরম্পরা"প্রয়োগে কোনো সিদ্ধান্ত বিশেষের 
প্রতিষ্ঠার নিপুণতায় সেরূপ শ্রেষ্টত্ব লাভ 
করে নাই। স্বরেন্্নীথের বাগ্মিতা বহুল 
পরিমাণেই ধবন্তাত্বক। সঙ্গীতের শক্তিও 


৪র্থ সংখ্যা ] 


এইরূপই ধ্বন্তাত্বক |, আর সঙ্গীত যেমন 
ধনাত্মক স্বরগ্রামের দ্বারাই মানবের 
চিন্তকে বিবিধভাব।বেগে উদ্বেলিত করিয়া 
তুলে, স্থরেন্্রনাথের বাগ্সিতাও সেইবূপ 
শক্তিশালী শব্দপ্রবাহের বলেই শ্রোতৃবর্গের 
চিত্তে তড়িৎ-সঞ্চার করিয়। থাকে । সঙ্গীতের 
স্বরগ্রাম যতক্ষণ কর্ণপটাহে আহত করিতে 
থাকে, ততক্ষণই যেমন তার প্রভাব চিন্তকে 
অভিভূত করিয়া রাখে, কিন্ত সে স্বরলয় 
প্রবাহ যখন বন্ধ হইয়া! যায় তখন তার অশরীরী 
শ্বৃতিমাত্র পড়িয়। থাকে, কিন্তু তার মধ্যে ধরিবার 
চু'ইবার বড় বেশী কিছুই থাকে না? ্রেক্র- 
নাথের বাগ্সিতার শব্দপ্রবাহও সেইরূপ 
ফলই উৎপাদন করে। যতক্ষণ তাহার 
কম্বর কানে বাজিতে থাকে, ততক্ষণই 
তার উল্মা্দিনী উদ্দীপন! চিত্তকে চঞ্চল 
করিয়! রাখে, কিন্তু কর্ণের সঙ্গে সেই শব্ধ- 
শ্রোতের যোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
মে উদ্দীপনার নেশাও ধীরে ধীরে ছুটিতে 
আরস্ত করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তার 
স্বতিমাত্রই জাগিয়! রহে, কিন্তু সে বক্তৃতার 
চিন্তাযুক্তির প্রভাব শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান 
ও চরিজ্রকে অধিকার করিতে সর্র্থ 
হয় না। অতএব স্থুরেন্ত্রনাথ কেবল 
আপনার অনাধারণ বাগ্সিতাবলেই যে 
আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অনন্য- 
প্রতিদ্ষদী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এবূপ 
দিদ্ধান্ত করা যায় না। " 

আর স্থরেন্ত্রনাথের বাগ্মিতার এই 'অদ্ভূত 
শবসম্পদও প্রকৃতপক্ষে সহজগ্গিদ্ধ নর। 
যে সকল সাহিত্যিকের শন্সম্পদ সহজসিদ্ধ, 
তাহাদ্দের শব্ববিন্যাসের অন্তরালে সর্বদাই হয় 


চরিত-চিত্র 


ভাবরাজ্োর কিন্বা জ্ঞানরাজ্জ্যের কিম্বা বাহিরের 
বিষযঙ্গগতের কিঞ্ব। সামাজিক ও এঁতিহাসিক 
অভিজ্ঞতার একট। অসাধারণ বস্ততন্্রতা বিদ্য- 
মান থাকে । এই বস্থতন্্ত। হইতেই মহজগিঙ্গ 
সাহিতিকের শব্ধণক্তি উৎপন্ন হয় । যে 
সকল লেখক এ বক্তার শব্দসম্পদ্‌ সহজসিদ্ধ। 
তাহাদের রচন। ব। বক্তৃতার প্রভাব সাময়িক 
উদ্দীপনাতেই পর্যবসিত হয় না) কিন্ধ 
পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানেও জীবনে সর্বদাই 
বল্নবিস্তর স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে | 
ধাহাদের শব্ষসম্পদ মহজসিদ্ধ নয় কিন্ক কঠোর 
সাধনালনধ, তাহাদের সাহিত্যচে্। অনেকসময় 
বস্ততন্ত্রতাহীন হইয়! এই স্থায়ী ফললাভে অসমর্থ 
হয়। স্ুরেন্দ্রনাথের শব্সম্পদও সাধন-লন্ধ। 
তাহার ম্থৃতিশক্তি অসাধারণ। এই স্থৃতিবলে 
অনেক খব্সম্পর্দশালী ইংরেজ-লেখকের 
গ্রন্থ তাহার কগস্থ হইয়া আছে। এই 
সকল ইংরেজ-লেখকের শব্সম্পদ আয়ত্ত 
করিযাই স্থরেন্্রনাথের বন্তৃতা এমন সম্পত্তি- 
শালী হইয়াছে । আর পরধনপুষ্ট বলিয়াই হ্থবেন্ত্র- 
নাথের বাগ্সিতার শব্দশক্তির পশ্চাতে সর্বদা 
কোনও সজীব বস্বৃতন্ত্রত। বিদ্যমান থাকেন| 
এবং এই কারণেই ভাশার উদ্দীপনাও স্থারী 
হয় না। কিন্ধএ মকল সত্বেও প্রধানতঃ আপনার 
বাগ্সিতা বলেই স্ুরেন্্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের 
রাষ্ট্রীয় চিন্তার ও কশ্মজীবনে যে স্থায়ী প্রতি- 
পত্তিলাভ করিয়াছেন, তাহার পুরুষকারই ইহার 
একমাত্র হেতু নহে, ইহার অন্তরালে 
দৈবগ্রভাবও প্রত্যক্ষ হয়। 

দেশকালের যথাযোগ্য ঘে।গযোগ ব্যতীত 
এ জগতে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক 
কোনে। প্রকারের সাঁধনাতেই লোকে সিদ্ধি 


২৮ 


লাভ করিতে পারে না। আর দৈবর্ৃপায় 
স্ুরেন্বনাথের কর্মজীবনে এই যোগাযোগ 
ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি এতট। সফলতা লাভ 
করিতে পারিয়াছেন। স্রেন্ত্রনাথ আজি 
পর্যন্তও তার স্বদেশের প্রাণবস্তর সংস্পর্শ 
লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। 
তার কর্মজীবনের প্রথমে যে তিনি এই প্রাণ 
শৌতের একান্ত বাঁভিরে পড়িয়াঁছিলেন, ইহা 
অন্ব'কার করা অসন্তব। কিন্ত তার সমসাময়িক 
ইংরেজিশিক্ষিত স্বদেশবাসিগণের সকলেরই 
এই অবস্থা ছিল। সেকালে ইংরেজিশিক্ষিত 
বাঞ্গালীগণ ইংরেজিতেই কথাবার্তা ও পত্র- 
ব্যবহার করিতেন, ইংরেজি ধরণেই চিন্তা 
করিতেন) ইংরেজি সাহিত্যের অলঙ্কারাদি 
অবলম্বনেই নিজেদের ভাবার্গদাধনের চেষ্টা 
করিতেন। ইংরেজসমাজের আদর্শে নিজে- 
দের সমাজকে এবং ইংলগ্ডের রাষ্্রতত্ত্ের 
অনুযায়ী আপনাদের রাষ্থ্ীয় জীবনকে গড়িয়া 
তুলিবার জন্ত ইহারা সকলেই স্বক্পবিস্তর 
লালাধ়িত ছিলেন। এই অবস্থায় যে স্থুরেন্্র- 
নাথের ইংরেজি-শবদ-সম্পদ-পুষ্ট, ইংরেজি- 
অলঙ্কার-ভূবিত, ইংরেজি ভাবে অন্থপ্রাণিত, 
মুরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টান্ত উদ্দীপিত বাগ্সিতা 
তীহার স্বদেশের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
প্রাণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, ইহা কিছুই 
ৰিচিত্র নহে । 

ই*রাজি-শিক্ষা, স্বাধীনচিন্ত। ও ব্যক্তিত্।ডিমান 

ইংরেজিশিক্ষা এদেশের শিঞ্ষিত সম্প্- 
দায়ের প্রাণে একট! প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান 
জাগাইতেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ খুষ্ট 
শতান্দীৰ মুরোঁপীয় সাধনা এই ব্যক্তিত্বাভি- 
মাঁনকেই সত্য স্বাধীনত।র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


করিয়াছিল, প্রাচীন যুগ্রে যুরোপীয় সাধনায় 
এই ব্যক্তিত্ববো ধ__ ইংরেজিতে যাহাকে 5978৫ 
0৫ 0075008)10 বলে-__ভাঁল করিয়া ফুটিগা 
উঠে নাই । শ্রীসীয় সাধনা জনসমাজকে 
অঙ্গীবূপে এবং সেই সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন 
ব্যক্তিকে অঙ্গরূপেই দেখিয়াছিল। অঙ্গীকে 
ছাড়ি! যেমন অঙ্গের কোনই সার্থকতা নাই ও 
থাকা সম্ভবে না, সেইরূপ সমাঞ্গকে ছাঁড়িয়াও 
সমাজান্বর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কোনো 
স্বতন্ত্র সার্থকতা যে মাছে বা থাকিতে পারে, 
গ্রীণীয় সাধনায় এই জ্ঞান পরিস্কুট হয় নাই। 
সুতরাং গ্রীসে যে সকল ব্যক্তি সমাঁজ জীবনের 
পরিপুষ্টিদাধনে একাস্ত অসমর্থ হইত, তাা- 
দিগের বাঁচিয়া খাকারও কোঁনো প্রয়োজন 
ছিল না! সমাজের একাস্তিক আন্ুগত্যই 
সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র ধর্ম বপিয়া 
পরিগণিত হইত | যেমন গ্রীসে সেইরূপ 
প্রাচীন ইন্ছদায়ও কোনো! প্রকারের ব্যক্তিধ- 
বোঁধ জাগিতে পাঁয় নাই । ইনুদীয় সাধনা 
জনসমাঁজের সমষ্টিগত সার্কতাই উপরন্ধি 
করিয়াছিল! ব্যষ্টিভীবে সমাজের অন্তর্গান 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যস্তিরও যে একটা নিজন্ব লঙ্গণ ও 
সার্থকত| আছে, এই জ্ঞান ইছদীয় চিন্তাতে 
ভাল করিয়া ফুটিয়। উঠে নাই। প্রথম যুগের 
খৃ্টায় সাধনা এক দিকে ইহুদীয় এবং অন্যদিকে 
শ্রীদীয় ও রোমক সাঁধনাঁর উপরেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সুতরাং রোমক ব্যবহার-তত্বের গ্রুভাবে 
এই নূতন খুষ্টার সাধনার কিয়ৎ-পরিমাণে পাঁপ- 
পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কারসম্বন্ধে একটা ব্যক্তিত্ব 
বোধ জাঁগিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত 
ব্যক্তিত্বমর্ষ।দা প্র/তষ্ঠিত হয় নাঁই। ইহুদীয় 
লমাজতন্ত্র এবং গ্রীপীয় ও রোমক রাষ্ট্রতন্ের 


৪র্থ সংখ্যা ] 


স্থানে নূতন ৃষটীয় সঙ্ঘৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়] খুষ্টীরান 
জনমগ্ডলীর ব্যক্কিত্বাভিমানকে এখানেও 
চাঁপিয়া রাখিতে লাগিল ৷ ইনুদায় ও গ্রীসে 
ঘেনন সমাঁজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে একান্ত 
াঁবেই সমাজশক্তির ও রাষ্ট্রশক্তির অধীন 
করিয়া রাখিয়াছিল, (প্রথম যুগের খৃষ্টীয় াধনাও 
মেষটরূপই খুষ্টীয়ান জনসাধারণকে একাস্তভাঁবেই 
(1010এর বা খুষীয় সঙ্ঘের অধীন করির়া 
রাঁখে। গ্রভুশক্তির রূপান্তর ও নামান্তর হইল 
মার, কিন্তু জনমগ্ডলীর এঁকান্তিক পরাদীনতার 
কোঁন* পরিবর্তন হইল না । এইবূপে যেমন 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমক তন্ত্ে, সেইরূপ নূতন 
খু্ীয় তন্ত্রেও জনগণের ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদার 
প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বহু শতান্দ ব্যাপিয়া এক 
দিকে পৌরহিত্য-প্রধান রোঁমক খুষ্টীয় সঙ্ঘ ও 
অন্যদিকে স্বেচ্ছাঁচারী প্রজারঞ্জনবিমুখ খুষ্টায়ান 
ভূপতিবর্গ, উভয়ে মিলিয়া যুরোপীয় জনমগ্ডুলীর 
অন্তর্বাহ্হ সর্বপ্রকারের স্বাবীন চেষ্টাকে 
একান্ত ভাঁবে অবরুদ্ধ করিয়া, তাহাদের প্রাণ- 
গত ন্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে নিতান্ত নিজ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন | ধর্মের প্রীমাণ্য- 
বিচারে ্বাভিমতের এবং বাষ্্রীর-শাঁসন-ব্যাঁপারে 
'লোকমতের কোনই অধিকার ও মর্ধ্যাদা ছিল 
না। রোমক সঙ্ঞের প্রধান পুরোহিত বা! 
গোপ একদিক দিয়া লোকের ধর্ম্জীবনে 
আপনাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়! 
প্রতিষ্িতণ করিয়াছিলেন । অন্যদিকে খুষ্টীয়ান 
রাগন্যবর্গও জনগণের স'ংসারিক কর্মজীবনে 
ই্থরিক মর্যাদার দাবী করিয়া তাহাদিগকে 
শিজেদের পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
যোড়শ খুষ্টীয় শতাব্দীতে রোমান ক্যাথালিক 
দৌরহিত্যের অতিপ্রাকুত গ্রতুত্বের প্রতিবাদ 


চরিত-চিত্র 


২২৯ 


করিয়া মার্টিন লুথার খুষ্টায় জগতে ধর্মে 
গ্রামাণ্যবিচারে জনগণের স্বাভিমতের প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত করেন । তখন হইতেই খুষ্টায় সমজে 
স্বাধীন চিস্তার ব! 1700 1)001)/এর উন্মেষ 
হইতে আরম্ভ করে। মার্টিন লুখার রোমক 
সজ্বের অধিপতি পোপের অতিগ্রারুত 
প্রভুত্বের দাবীই অগ্রাহথ করেন; কিন্তু খুষটীয 
ধর্মশান্ত্র বাইবেলের অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য 
অস্বীকার করেন নাই।, বাঁইক্রেলর প্রামাণ্য 
স্বীকার করিয়া তিনি প্রত্যেক খুষ্টায়ান্‌ 
সাধক ও যজমাঁনকে, ভগবত প্রেরণাধীন 
হইয়া, আপনাদের ধর্শগ্রন্থের যথাযথ মর্ম- 
নিদ্ধারণের অধিকার প্রদান করেন। রোঁমক 
খুষটারমগ্ডলী মধ্যে অতিপ্রারুত শাস্ত্র 'এবং সেই 
শাস্ত্রের মন্মনির্ধারণের জন্ট অতিপ্রাকৃত শক্তি- 
সম্পন্ন গুরুরই কেবল প্রতিষ্ঠা ছিল, কিন্তু 
সাধারণ খুষ্টীয় সাধক ও সাঁধনা্থা জনমগ্ডলীর 
স্বভিমতের কোনোহি স্থান ছিল না। মার্টিন 
লুথার যে সংস্কৃত খুষ্টধর্শের প্রচার করেন, 
তাছাতে শাস্ত্র ও স্বাভিমতেরই প্রতিষ্ঠা হয়, 
কিন্ত সদ্গুরুর কোনো! স্বাঁন হয় নাহি। ধর্শ- 
শংস্ মাত্রেই প্রাচীন কালের ধর্মাজীবন ও 
অধ্যাত্বিক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
হইয়। আছে। সুতরাং এই সকল শান্ধের 
প্ররুত মর্ম উদ্ঘাটন করিতে হইলে দীর্ঘকাঁল- 
ব্যাপী তপন্তার বলে তাহার অনুরূপ 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অজ্জন করা আবশ্যক হয়। 
সর্ধপ্রকারের গভীর আধ্যাত্মিক-অভিজ্ঞতা- 
বিহীন প্রাকৃত জ্গনের পক্ষে কেবল ব্যাকরণের 
বাৎ্পত্তির কিন্ব৷ লৌকিক স্/য়ের যুক্তির বলে 
অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্পদসম্প্ন ধর্ম 
প্রবর্তকগণের উপদেশের প্রকৃত মর্শ উদঘাঁটন 


২৩৪ 


কর একান্তই অসম্ভব। সে অদ্ভূত চেষ্টা সর্বদাই 
বন্ধ্যার পুত্রশোকের ব্যথার ন্যায় কল্পিত ও 
অলীক হইবেই হইবে । কেবল সন্তানবতী 
রমণীই যেমন আঁপনাঁর অন্তরের "1ৎসল্য রসের 
অভিজ্ঞতার দ্বারা অপরের মাতৃ-ম্েহের বিবিধ 
প্রকাশের প্রকৃত মন্ধম শির্ধারণ করিতে পারেন; 
সেইরূপ অনন্যসাঁধারণ সাঁধনসম্পদ-সম্পন্ন সদ্‌- 
গুরুগণই নিজেদের গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞ- 
তার দ্বারা পুরাতন শাস্ত্র প্রকৃত মর্ম উদঘাটন 
করিতে সদর্থ হন। প্রত্যেক বিদ্যার শান্মই, 
বহুকাঁলব্যাপীসাধন! দ্বারা ধাহাঁরা সেই বিদ্যাকে 
প্রকৃতভাবে অধিগন্ত করিয়াছেন, সেইরূপ 
অধ্যাপক ও আচার্ধ্যগণের শিক্ষার সত্যাসত্যের 
সাক্ষ্য দেয়; আর এই সকল অধ্যাপক এবং 
আচার্য্যগণও পিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
বলে আপনাদের বিদ্যাসন্বন্ধীয় শান্তর সত্যা- 
সত্য নির্ধারণে সমর্থ হন । অতএব ধর্্ম- 
শাস্ত্রের মন্ত্র উদঘাটনে সব্গুরুর প্রামাণ্য ও 
প্রয়োজন নাই) এ কথা বলিলে চলিবে কেন? 
'থচ মার্টিন নুথার-প্রবর্তিত 17018504110 খু স্টী 
সাধন! ধর্শসাধনে যেন শান্মের ও ম্বাভি- 
মতের সেইরূপ সদ্গুরুরও যে একটা সঙ্গত 
স্থান ও অধিকার আছে, ইহা অন্বীকার করে। 
ইহাঁর ফলে প্রথমে ধর্মশিন্ত্রের মর্মনির্দারণে 
প্রাকৃত জনের অসংস্কত বিচারবুদ্ধি এবং 
লৌকিক ন্যায়ের ইন্ত্রির-গুতক্ষ অনুমান ও 
উপমাঁন এই প্রমাণঘ্বয়ই একমাত্র কষ্টিপাথর 
হইয়া দাড়ায় এবং ক্রমে প্রা্কত বুদ্ধি বিচারের 
প্রাবল্য হেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্যমরধ্যাদাটুকু 
একেবারে নষ্ট হইয়া যায় | এই রূপেই 
মুরোপে অষ্টাদশ ও উনবিংশ খুষ্ট শতাব্দীর 
স্বাধীচিস্তার বা [76 ন্যাম '[10এর এবং 


বঙ্গদর্শন 


[১২শ বর্ষ, শ্রীবণ ১৩১৯, 


যুক্তিবাদের বা চ২381979190এর প্রতিষ্ঠা 
হয়। এই স্বাধীনচিস্তা ও যুক্তিবাদ প্রবল 
হইয়াই মুরোপীয় লোৌকচরিত্রে একটা অসংঘত 
ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগাইয়া তুলে। 
এই ব্যক্তিত্বাভিমানই ফরাসীবিপ্রবের তর্- 
মুখে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে আত্ম. 
প্রতিষ্ঠার ও আত্মচরিতার্থতালাভের চেষ্টা 
করে। আমার বুদ্ধি যাহা সত্য বলে তাহাই 
কেবল সত্য, সত্যের আর কোনো বাহিরের 
প্রামাণ্য নাই, আমার সংজ্ঞ।ন বা! 007501070 
যাহাকে ভাল বলে তাহাই ভাল,__ইহার উপরে 
ভালমন্দের আর কোনে! উচ্চতর বিচাঁরক 
নাই__এই বস্তকেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
ধু শতাবীর যুরোগীর সাধন। স্বাধীন চিন্তার 
আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। এই স্বাধীন 
চিস্কার প্রভাবেই মুরোপে স্বাধীনতার নামে 
একট! অসঙ্গত ও অসংযত ব্যক্তিত্বাভিমান 
জাঁগিয়া উঠে, এবং ইহার ফলে ক্রমে সমাজের 
গ্রন্থি শিথিল, ধর্মের প্রভাব মান এবং 
আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি ও সত্য ক্ষয় পাইতে 
আরন্ত করে। 
আধুনিক ভারতে ধর্ম ও সমাজসংস্কার 

ইংরেছিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
নব্যবিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেও এই মুরোগীয় 
্বদীনচিন্ত/র ও যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত 
প্রবল ভইয়া উঠে এবং তীহাদের প্রাণে 
স্বাধীনতার নামে একটা অসংযত খ্বযক্তিত 
ভিমান জাগিয়া অ|মাদের বর্তমান ধর্ম ও 
মমাজসংস্বারের স্থত্রপাত করে। এই ধর্ম ও 
সমাজসংস্কার-চেষ্ট।র বহুবিধ ভ্রম-ক্রুটী এবং 
অসম্পর্ণতীসত্বেও আধুনিক ভারতের বাজি" 
গন ও সামাজিক জীবনগঠনের জন্য তাই! 


৪র্থ সংখা! ] 


যে একান্তই প্রয়ে/ন ছিল, কিছুতেই এ কথা 
স্বীকার করা যায় না। পূর্বসংস্কারবঞ্জিত 
না হইলে কেহ এ জগতে সত্যের সাধন! 
করিতে পারে না। এই সংস্কারবর্জনের নামই 
চিন্শুদ্ধি। কি বাক্তি কি সমাজ উভয়েরই 
আত্মচরিভার্থতাঁলাঁভের জন্য এই চিত্তশুদ্ধির 
আবশ্যক হয়। 'নেতি”র ভিতর দিয়াই “ইতি”তে 
যাইতে হয়। ব্যতিরেকী পন্থ।র পরেই অন্বদী 
পন্থার প্রতিষ্ঠা । ইহ।ই আমাদিগের প্রাচীন 
বেদোন্তের শিক্ষা । ইংরেজ মনীষী কালণইল, 
11010081100) ি৪ঠ (0 100617701০৮ 
এই স্থত্রে আমাদের এই প্রাচীন উপদেশেরই 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন | সমাজের সকল 
অযৌক্তিক বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যত হইয়া, 
ধন্ধের শান্বদ্ধ সকল অনুশাসন অগ্র।হা করিয়া, 
কেবল আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও 
ধজ্ঞানের উপরে দড়াইত্রে যাইয়া, আমাদিগের 
দেশের আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায় এই 
নেতি বা “না”এর পথ ধরিয়াই, নিজেদের ও 
সমাঞ্জের চিন্তশুদ্ধিনাধনের চেষ্টা! করিয়াছিলেন। 
আধুনিক বাঙালী শিক্ষিত সমাজ যেরূপ আগ্রহ 
সহকারে যতট! স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া 
এই নৃভন ধন্ম ও সমাজসংস্কারের পথ ধরিয়া 
চলিয়াছিলেন, ভারতের আর কোনো প্রদেশের 
লোকে সেরূপ বরেন নাই। আর এই 
সাধনবলেই আধুনিক স্বাধীনতার আদর্শ 
বাংল খদ্‌শে যতট। ফুটিয়া৷ উঠির।ছে ভারতের 
আর কোথাও সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। 
বাংলার স্বাধীনতার ও স্বদেশ-চর্্যার আদর্শ 
ফলতঃ যে যাহাই বলুন না কেম বাংলার 
নিকট হুইতেই যে ভারতের অপরাপর প্রদেশ- 
বামিগণ বহুল পরিমাণে এই আধুনিক 


চরিত-চিত্র 
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স্বাধীনতার ও স্বদেশচর্য্য।র উদ্দীপন! লাভ 
করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করাযায় না । সমগ্র 
ভারত যখন নিদ্রিত, কেবল বাংলাই তখন 
জাঁগিয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের অন্ত 
কোন প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষথ্ীয় 
স্বাধীনতার আকাজ্ষার সঞ্চার হয় নাই, 
বাঙালী তখনও এই মুক্তিমন্ত্রাধনে নিযুক্ত 
ছিল। আর এই জন্টই বাংলার স্বাধীনতার 
আদর্শের পূর্ণতা "& সজীকুত! বাঙালীর 
স্বাদেশিকতাঁর ধর্মপ্রাণতা ও একনিষ্ঠা এবং 
বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তি ও শুদ্ধতা। 
এ সকল এ পর্য্যন্ত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে 
দেখা যায় নাই। অন্যন্ট প্রদেশের ধর্ম 
স্কার-চেষ্টা একদিকে নুতনকেও নিঃসক্কোৌঁচে 
আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং 
অন্থদিকে পুরাতনের সনাতন প্রাণ-বস্তরকে 
অবলম্বন করিরা তাহ।কেও সজীব ও সময়োপ- 
যোগী করিফা তুলিতে পারে নাই। কিন্ত 
নৃতনের কুযুক্তি এবং পুরাতনের কুসংস্কারের 
মধ্যে একটা খিচুড়ী পাকাইবারই চেষ্ট 
করিয়াছে । সমাঁজ-সংস্কারচেষ্টাতেও অন্তান্য 
গ্রদেশে এইরূপ অসঙ্গতিদোষ দেদীপ্যমান 
রহিরাছে | সমাজ-সক্কার করিতে যাইয়া 
বাংলা আপনার বিচার-বুদ্ধির অনুযায়ী শুদ্ধ 
শ্রেয়ের পথই ধরিতে চাহিয়াছে, প্রেয়ের পথে 
চলিবার জন্য ব্যস্ত হর নাই, কিন্ু অন্যান্য 
প্রদেশের ' সমাজ সংস্কারের চেষ্টাতে ন্যায়ের 
প্রেরণা অপেক্ষা স্থগের গ্রলোভনই বলবত্তর 
হহন। আছে। সত্যের আম্গগত্য অপেক্ষা 
সুবিধার অধেষণই তাহাতে বেশী। অন্ঠান্য 
প্রদেশের রাষ্ট্রীয় চেষ্টার মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত 
একটা সঙ্ধীর্ণ প্রাদেশিকতা বিদ্যমান 


২৩২ 


রহিয়াছে। কিন্তু বাঁংলাঁর বাঁীয় আদর্শ চির 
দিনই সমগ্র ভারতের মৌলিক একত্বের উপরে 
আপনাকে গড়িরা তুলিতে চেষ্টা করিয়ছে। 
সেইরূপ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রকৃত 
স্বাধীনতার আদর্শও ফুটিয়া উঠে নাই, কেবল 
বাংল! দেশেই তাহা ফুটিয়াছে। আর তন্টান্য 
প্রদেশের স্বাদেশিকতাও একদিকে ভারতের 
সনাতন সভ্যতা এবং সাধনার উপরেও 
প্রতিষ্ঠিত হয়*নাই, আঁর অন্যদিকে আধুনিক 
জগতের শ্রেষ্টতম মানব-হিতৈযা ও বিশ্ব 
কল্যাণ-ক।মনার সঙ্গেও যুক্ত হয় নাই | এই 
স্বাদেশিকতা কোথাও বা একটা অন্ধ,অযৌক্তিক 
স্থবির ও গতানুগতিক রক্ষণশীতার, আঁর 
কোথাও বা একটা শ্রেয-্ঞানশূন্ঠ প্রেয়-সন্ধিতযু 
বিজাতীয় পরজাতিবিদ্বেষেরই নামান্তর ও 
রূপান্তর মাত্র হইয়া আঁছে। অনেক স্থলেই এই 
স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার যথো- 
পযোগা সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । কেবল বাংলা 
দেশেই আধুনিক স্বার্দেশিকতাঁর বা [4৮০/- 
19,এর সত্য ও পূর্ণ আদর্শ অনেকটা ফুটিয়া 
উঠিযাছে | আর ইহার কাঁরণ এই যে 
ইদ্ানীস্তন কালে বাঙালী শিগিত সমাজ 
স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার যে উন্নত শিক্ষা 
ল|ভ করিয়াছেন) ভারতের অন্য কোন প্রদেশ- 
বামিগণ এ পর্যন্ত সে শিক্ষা লাভ করিবার 
অবসর গান নাই। বাংলার এই আধুনিক 
স্বাধীনতার :ও স্বাদেশিকতাঁর আঁদর্শকে 
ুটাইয়া তুলিবার জন্ট নানা দিকে নান! লোক 
নানা চেষ্ট। করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই নূতন 
সাধনার প্রথম যুগের প্রধান দীক্ষাগুরু ও 
শিক্ষাপ্ুরু. তিনজন,_ রামমোহন) কেশবচন্্ 
ও সুরেন্্রনাথ। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ধ, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


পরযুগ্নের যুগ-আদর্শ ও 'পাজা রামমোহন 

বাংলার এবং বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষেরই, 
আধুনিক ধর্শজীবন ও কর্মজীবনের প্রথম গুরু 
রাঁজা বীমমোহন। ইংরেজি শিক্ষার ইংরেজের 
শাসনে, যুরো'পীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে 
এদেশে যে অভিনব আদর্শ ফুটিতে আস্ত 
করে, রাঁমমোহনের অলোঁকসামান্য প্রতিভাই 
সগ্যক্রূপে তাহার সাক্ষাৎক!র লাভ করিয়া, 
সেই আদর্শকে স্বদেশের পুরাতন সভ্যতা ও 
সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া, কিরূপে তাহার পুরণত। 
সাধন করিতে হইবে, ইহ! দেখহিয়! গিয়াঁছে। 
রাজা! রামমোহন ফিরূপে সগ।জজীবনের 
সকল বিভাগে এই নূতন যুগধর্মুকে প্রতিষিত 
করিতে হইবে, তাহাঁর পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। 
তিনি আঁপনার জীবনে ও উপদেশাদিতে নে 
সর্বীক্গসুন্দর স্বাদেশিকতার আঁদর্শকে ফুটাইয। 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে, 
নানা দিক্‌ দিরা, খাজু কুটিলভাবে, বিগত 
শত বতসর ধরিয়া, দেশের শ্রেষ্টজনের। নিজ 
নিজ শক্তিসধ্য অনুসারে সেই আদর্শের 
সাধন! করিয়া আঁসিয়াছেন। এই শতাবব্য।পী 
সাধনার বলে সেই আদর্শ ক্রমে ক্রমে ম্কটতর 
হইয়া উঠিযাছে সত্য) কিন্তু এখ নও সগ্যক্রূণে 
আয়ত্ত হয় নাঁই। 

কিন্তু রামমোহন সম্পর্ণ যোগ-আদর্শ 
প্রত্যক্ষ এবং প্রকাঁশিত করিয়াও আপনার 
কর্মজীবনে বিশেষভাবে তাঁধ ততবাঙ্গ 
(090000 8106ই ফুটাইয়! তুলিয়া ছিলেন । 
পূর্বতন যুগের সঞ্চিত কর্ণক্ষয় ও তাহার প্রাণ 
হীন সংস্কার ও অর্থহীন কর্শজগ্জাল পরিষ্ধার 
করিবার চেষ্টাতেই তাহার সমুদার সদয় ও 
শক্তি নিয়োজিত হয়। রাঁগমোহনের শি্ছা 


£র্থ সংখ্যা ] 


মমাজজরীবনের প্রুল অঞ্জকেই অধিকার 
করিয়াছিল সত্য । একদিকে যেমন ধর্মের তত্বাঙ্গ 
ও সাঁধনাঞ্গ, উভয় অঙ্গকেই তিনি সুশোভিত ও 
নুংস্ক ত করিয়া) 'প্রাচীন খষিপস্থা অবলন্বনেই 
তাহীকে সত্যোপেত ও মময়োপযোগী করিয়া 
তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে 
সমাঁজজীবনেও যে সকল অহিতাঁচার পুষ্তীকৃত 
হইরা উঠিয়াছিল, তাহারও সংস্কারসাধনে 
মময়োচিত যত্র করিতে ক্রটী করেন নাই। 
আঁর দেশের রাষ্্ীয় জীবনেও যাহ|তে প্রজা- 
সাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্প্রমারণ হয়, 
রাজা রাঁমমোহন মে দিকেও যথযোগ্া যত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্মজীবনের 
এই ব্যাপকতা! ও বহুমুখীনতা সত্বেও রাম- 
মোহন বিশেষভাবে ধর্ম্সংক্কারক বলিয়াই 
গরদিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । কোনও একান্ত 
র্ধপ্রাণ সমাজে কোনও নৃতন আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, দর্ধাদৌ তাহাকে 
ধঙ্শের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, 
নতুবা নে আদর্শ সে সমাজের মর্্্কে স্পর্শ 
করিতে পারে না। এই জন্য রাঁজ| রামমোহন 
নবযুগের সর্বঙগীন আদর্শের সাক্ষাৎকার লাভ 
,করিলেও তাহার কর্দের ঝৌক যে ধর্ের 
সং্কারকার্য্যের উপরেই বেশি পড়িয়াছিল, ইহা 
কিছুই আশ্চর্য্য নহে। 
রাজার স্বাধীনতার আদর্শ 

স্বাধীনতা রাজা রাঁমমোহনের শিক্ষা ও 
সাধনার মূল মন্ত্র ছিল। ধর্মের তত্বাঙ্গে ও 
সাধনাঙ্গে এই ছুই দিকেই রাঁজা বিশেষভাবে 
এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িরা তুলিতে চেষ্টা 
করেন। কিন্তু একদিক দিরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
যুরোগীর সাধনার স্বাদীনতাঁর আদর্শের সঙ্গে 


চরিত-চিত্র 


২৩৩ 


রাজার আদর্শের ঘোঁগ ও মিল থাঁকিলেও, 
ইহা সর্বতোভাবেই সেই আদর্শ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর ও পুর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের 
সনাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে রাজার যে 
গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই তাহার 
স্বাধীমতার আদর্শের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। 
রাজ! বৈদান্তিক সাধনের একান্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন। এইজন্য বৈদাস্তিক মুক্তির আঁদর্শের 
সঙ্গে রাজা রামযোহনের স্বাধীনতার আদর্শের 
অতি নিগুঢ় যোগ ছিল।. বেদান্ত মার্স 
অবলম্বন করিয়া, ইদং প্রতায়বাঁচক সর্ববিধ 
অনাস্ত্-বস্তর একান্তিক অধীনত। হইতে, অহং 
গ্রত্যর বাঁচক আত্ম-বস্তকে মুক্ত করাই রাঁজা 
রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। 
তাহার ধর্মের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা 
সকলই এই আদর্শের অনুযায়ী ছিল। রাজার 
বহুমুখী সাধনার প্রত্যেক ও সকল বিভাগের 
সঙ্গেই একটা অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ মোক্ষ- 
সম্পর্ক ছিল। আর এই মোগ্গ-সন্বন্ধই রাজার 
আঁদর্শকে আধুনিক মুরোপীয় সাধনার 
সাঁদাঁজিক ওরা্ীয় পীবনের আদর্শ হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া বাখিরাঁছে। রাজার দেশ-প্রচলিত 
কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র গ্রতিবাঁদ তাহার 
এই বৈদাস্তিক আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াঁছিল। কিন্তু বেদান্ত সিদ্ধান্তের একান্ত 
পক্ষপাতী হইয়াঁও রাঁজা সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর 
বেদান্তের মায়াবাঁদ গ্রহণ করেন নাই। অন্ত 
দিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সপ্তণ ব্রহ্গবদকেও 
একান্তভাঁবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর 
সিদ্ধান্ত ও রাঁগ|ননজ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা 
সাঁমঞ্্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, ভাঁরতের 
প্রাচীন খষিপন্থার সঙ্গে আধুনিক যুরোপের 


২৩৪ 


উচ্চতম সামাজিক আদর্শের একটা অপূর্ব 
সঙ্গতিসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রাঙ্গ 
সম!জের পরবন্তাঁ আচার্ধ্যগণের ন্যায়, রাঁম- 
মোহন কি তত্ববিচাঁরে কি ধর্মসাঁধনে একান্ত- 
ভাবে শান্্গুরুর অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রা্ 


করেন নাই। কিরৎ-পরিমাণে মাঁটিন লুথারের 


মত রাঙ্গা রাঁমমোহনও শান্ত্রনিদ্ধরণে প্রত্যেক 
ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধি- 
কার প্রতিঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী 
ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের স্যাঁয় শাস্ত্রের প্রামাঁণা ও 
অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাঁই। 
তণবাঁর অগ্যদিকে লুথারের স্তায় রাঁজা শান্বার্থ- 
নিপ্ধীরণে সদ্‌্গুরুর প্রয়োজন অগ্রাা করিয়া, 
কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শান্ত্রোপ- 
দেশের মত্যাসত্য নির্ণয়ের ভাঁরও অর্পণ করেন 
নাই । এইজন্তই প্রোেষ্টা্ট খুষ্টায় সিদ্ধান্তে 
শাস্ত্র ওস্বান্থভৃতির-_-3০9:7৪ এবং সান০ 
যঘএঘ্রাণও0াএর মধ্যে যে সামশ্ুস্য প্রতিষ্ঠ। 
হয় নাই, রাঁজা আপনার সিদ্ধান্তে, শাঙ্ধার্থ 
বিচারে, সদ্গুরুর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকাঁর 
প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সাঁমগ্রশ্য 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আঁর এই- 
রূপেই রাজ! রামমোহন তত্ববিচাঁরে ও ধর্ম- 
স।ধনে ভারতের প্রাচীন এবং যুরোপের 
আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে 
একটা অতি সুন্দর সঙ্গত স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। 
রাজার সামাজিক সিদ্ধ 

যেমন তত্ববিচারে ও ধর্শসংস্কারে) সেইরূপ 
আঁপনা'র সামাজিক দিদ্ধান্তেও বাঁজ। রাঁম- 
মোহন প্রাচীন ভাঁরতেরও আধুনিক যুরোপের 
সাধনার মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


করিয়াই আমাদিগের বর্তমান যুগ-আদর্শকে 
সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও একই জঙ্গে 
স্বাদেশিক ও সার্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
করেন। সমাঁজ-জীবনের শৈশবে জগতের 
সর্বত্রই সমাজের কর্ম বিভাগ বংশ-মর্য)াদাঁর 
অনুসরণ করিয়া চলে। যে যে বংশে জন্ম 
গ্রহণ করে, সেই বংশের পুরুযানুক্রমিক কম্ম 
ও অধিকাঁরই সমাঁজ-জীবনে তার নিজেরও 
কর্ম ও অধিকারি হয়। যখন পিত। বা পিতৃব্য 
বা তাহাদের অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই প্রত্যেক 
শিশুর একমাত্র দীক্ষাগ্ুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, 
পরিবারৈর বাহিরে যখন বাল্যশিক্ষার কোনো 
বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন 
কোনো ব্যক্তির পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসায় পরি- 
ত্যাগ করিয়া, ব্যবসাপ্ান্তর গ্রহণে জীবিকা 
উপার্জন করা একান্ত অসাধ্য না হইলেও, 
নিতান্তই ছুঃসাধ্য ছিলি, সন্দেহ নাই। দে 
অবস্থার ব)ক্তিবিশেষের কুলধর্শাই সমাজ-দেভে 
তাহার বিশেষ স্থান ও কন্ম নির্ধারণ করিত। 
আঁর সে সময়ে জনগণের কর্ম ও অধিকাঁর- 
তেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃত পক্ষে গুণ-কর্ধ- 
বিভাগের উপরেই প্রতিষিতও ছিল। সমাজ 
বিজ্ঞানের এই এ্রতিহাঁসিক তত্বকে লক্ষ্য 
করিয়াই ৬গবাঁন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন £__ 
চাঁতুর্বণ্যম্‌ ময়! সষ্টম্‌ গুণকম্মবিভাগশঃ। 
এই সাধারণ সমাজতত্বের উপরেই হিন্দুর 
বর্ণ-বিভাগ প্রতিঠিত। কিন্তু হিন্টুঃ এই 
স্বাভাবিক কর্মমবিভাগের সঙ্গে আশ্রম চতুষ্টয়কে 
যুক্ত করিয়া এই বর্ণভেদের ভিতর দিরাই থে 
অভেদ শিঞ্গারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন) জগতের 
আর কোনো জাতি সমাজ-জীবনের শৈশবে 
ও কৈশোরে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন 


৪র্থ সখ্যা ] 


নাই। স্ৃতরাঁং এই আশ্রমধশ্মই প্রাচীন হিন্দু 
সাধনার সমাঁজতত্বের বিশেষত্ব । কিন্তু কাল- 
ক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্মও যখন সাঁমাঁজিক উন্নতি 
ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়া 
তাহার অস্তরাঁয়ই হইয়া উঠিতে লাগিল, 
যখন ব্রাঙ্ষণ ব্রক্ষ-স্বভাবস্থবলভ সত্বগুণ, 
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতিস্থলভ রজোগুণ হাঁরাইয়াঁও 
কেবল জন্মের দোহাই দিয়াই ব্রাঙ্গণত্বের বা 
গত্রিয়ত্বের অধিকাঁর ও মর্ধ]াঁদ। দাবী করিতে 
লাগিলেন) তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের 
কল্যাণার্থে প্রাচীন কুলধর্মকে অতিক্রম 
করাই আবগ্তক হইয়। উঠিল। এই জন্তই 
গীতার ভগবান প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন 
করিয়াঁও শেষে, গৃহাঁদপি গৃহ্যতম যে ধর্মতত্ব 
তাহার অভিব্যক্তি করিয়া বলিলেন 
সর্বধন্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহংত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিষ্যানি মা শুচ ॥ 
অতএব বর্ণাশ্রমপ্রধান হিন্দুর সমাঁজ- 
তত্বেও সর্বকর্মন্যাসপুর্বক,  মহাজন-পন্থ। 
অবলম্বন করিয়া, এই বর্ণাশ্রমের অধিকার 
অতিক্রম করিবারও প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । আর ইহাই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর 
সমাজতত্বের ও সমাজনীতির শেৰ শিক্ষা ও 
শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত । রাজা এই সিদ্ধান্তের 
উপরেই আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠ 
করিয়া ইহার সঙ্গে আধুনিক মুরোপীয় 
সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক 
সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাধন করিরাছিলেন। কশ্ম- 
সাধনই সাঁমাঁজিক জীবনের উপজীব্য কর্মের 
ভিতর দিয়া ব্রহ্ষকে লাভ করাই, সমা্জ- 
জীবনের লক্ষ্য ৷ এই লক্ষ্য লাভের জন্ঠ প্রথমে 
ধকান্তিক সমাজানুগত্য, তৎপরে সমাজের 


চরিত-চিত্র 


২৩৫ 


এই আনুগত্য স্বীকার করিয়াঁও ভগবাঁনে 
সমাজবিধি-নির্দিষ্ট সর্ধপ্রকারের কর্খার্পণ, তার 
পরে মহাঁজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাঁজান্গ- 
গত্য বর্জন ও নিষ্কাম কর্মযোগ সাঁধন,_এই 
ব্রিপা্দেতে হিন্দুর কর্মসিদ্ধান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । কিন্তু মধ্য-যুগের হিন্দুরানী নিষ্কাম 
কর্ম বলিতে এ্রহিক ও পাঁরলৌকিক সর্ববিধ 
ফলভোগ বামনা পরিত্যাগ করিয়া, লোঁক 

গরহার্থে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্মান্ঠানই বুঝিয়া 
আসিয়াছে । এখনও অনেকে নিষাঁম কর্ম 
বলিতে ইহাই বুঝেন। রামমোহন মধ্যযুগের 
হিন্দুয়ানীর আশ্রম-বিরহিত স্থৃতরাং ধর্মহীন 
বর্ণভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্শজীবনের সংস্কার 
সাধনার্থে, প্রাচীন খষিপন্থা অবলম্বন করিয়।ই, 
লোক-শ্রেরকে একমাত্র প্রকৃত নিষাম কর্ম 
বলির! ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন 
হিন্দু কর্মতত্বকে একদিকে সত্যোপেত 'ও বস্ত- 
তন্ত্র এবং অন্যদিকে সত্যভাবে স্বদেশী ও সার্ক 
জনীন করিরা তুলিবার চেষ্টা করেন। কি 
তত্ববিচারে ও ধশ্মসাধনে কিন্ব। সামাজিক 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে, রামমোহন 
কোনো বিষয়েই আপনাকে স্বদেশের শান্ত ও 
সাধনা, সংস্কার ও সিদ্ধান্ত হইতে একান্ত ভাবে 


বিচ্ছিন্ন করেন নাই। 
কিন্তু এই উন্নত, উদার, একই সঙ্গে স্বদেশী 
ও সার্বজনীন যুগ-আদর্শ সাধনের যোগাতা 
এবং অধিকার তখনে। দেশের লোকের জন্মায় 
নাই। রাঁজ। আদর্শটীই দেখাইয়া দেন, কিন্ত 
সেই আদর্শ যেরূপ ক্ষেত্রে সাধন করিয়া আয়ত্ত 
করা সপ্তব, তখনও সে অনুকূল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা 
হয় নাই । আর একদিক দিয়ী কেশবচন্ত্র এবং 
অন্যদিকে স্বরেন্্রনাথ এই অনুকূল ক্ষেত্র গঠনের 

বিশে সাহাধ্য করিয়াছেন । (ক্রমশ) 

শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল । 


তরুণ-রবি 


( পূর্ববপ্রকাশিতের পর) 


দার্শনিক শিশুর ছুইটী গান ঘুমপাড়ানে|। 
(১ 'াতভাই চম্পার গান জগদিখ্যাত। 
সকল দেশের কাব্য কিংবা পুরাণেই (২07০ 
198৮ ) ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে, 
(২) “বিষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বাণ» 
এবং 'শিবঠাকুরের বিয়ে ও “তিন কন্যের' 
কথার তত্ব এখনও অন্যদেশের স্ত্রীমহলে 
প্রচারিত হয় নাই। 


"ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং 
যত্রেসা বিশ্বভৃবনাধিতস্থুঃ 
(খ্েদ--১ম মণ্ডল ১৬৪ স্থক্ত ) 


কোন্‌ কালের মহাপ্রলয়ের পর এই বিশ্ব- 
তুবনের ত্রিলোকম্বরূপ নাভিচক্রের সহিত 
শিবঠাকুর সংযুক্ত হইয়াছিলেন তাহ! নির্ণয় 
কর! দুঃসাধ্য। কিন্তু সেই মৌলিক জন্ম- 
বৃত্তান্তের সহিত শিশুর নিগুঢ স্থৃতির সম্বন্ধ 
আছে বলিয়াই সে তাহা! শুনিয়া মনত্মু্ধবৎ 
ঘুমাইয় পড়ে। 


“কবে বিষ্টি পড়েছিল 
বাণ এল সে কোথা? 
শিবঠাকুরের বিয়ে হল 
কবেকার মে কথা; 
তিন কন্তে বিয়ে করে 
কি হ'ল তার শেষে? 
নাজানি কোন নদীর ধারে 
নাজানি কোন দেশে! 


কোন ছেলেরে ঘুমপাড়াতে 
কে গাহিল গান 
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, 
নদী এল বাণ ” 
এই অতুল গৌরবময় আধ্যাত্মিক জন্ম- 
কাহিনী কবি পরে প্রকৃতি ও পুরুষত্বে 
বুঝাইবেন। এখন কেবল শিশু তাহার 
কবিতা! শুনিয়া! বিস্মিত হউক । 
বনুপূর্বেব বৈদিক খধিগণ আদিত্যের 
সপ্তপুত্রকে দেখিয়াছিলেন, 
স্বতপৃষ্ঠো অন্তত্রাপশ্তং বিশপতিং 
মণ্ত পুত্রৎ ( ১ম মণ্ডল-_১৬৪ সুক্ত ) 
কৰি পূর্বেই বলিয়৷ গিয়াছেন যে তাহার! 
মাতার (প্রকৃতির ) মনের মধ্যেই ছিল। 
“মাত। পিতর মৃত বাজ ধীত্যাগ্রে 
মনসা সং হি জন্মে? 

(১ মুগডল--১৬5 স্ুক্তঃ খগ্থেদ ) 
এই বে আদিত্যের রশ্মিকণাস্বরূপ কুমারগণ 
তাহাদের সঙ্কল্প কি? 

£জেনে। ম| এ স্থখে দুঃখে আকুল সংসারে, 
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ, 

ত| বলিয়া অভিমানে অনন্ত তীহারে 
কোরে! না কো”রো ন| অবিশ্বাস। 

আবার, . | 

ভূষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল 
উক্কাধার| করিছে বর্ষণ, 

শ্তামল আশার ক্ষেত্রে করিয়া নিক্ষল 
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে 
মেলি ছুটি সকরুণ চোখ, 
পড়,ক দু ফোটা অশ্রু জগতের পরে, 
যেন ছুটী বাল্সিকীর শ্লোক। 
ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে 
করুণার অমৃত নিঝরে, 
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে 
দয়া হবে মানবের পরে । 
সহআধিক বৎসর পূর্ষে করবলার ক্ষেত্রে 
স্বীর পুত্রকন্া আত্মীযস্বজনবেষ্টিত' মহম্মদীয় 
ধর্মের দ্বিতীয় ইমাম হুসেনের তৃষ্ণা, শোণিত 
দিয়াও মিটে নাই। ক্ুশবিদ্ধ ঈশ্বরের 
সন্তান যীশুর তৃষ্ণ! এখন ধশ্মজগতের রহস্যময় 
কথা, চিতোরের জলম্ত চিতায়ও যে তৃষ্ণার 
সামগ্নস্ত হয় নাই, এই স্বার্থপূর্ণ জগতে সে 
তৃষ্ণ। কে মিটাইবে? 


মাতার করুণা । 


তবে মাতা পাষাণী কেন? চারিদিকে 
নৃশংসতার হানাহানি কেন? 
“এই কল্পোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ 


পরিপূর্ণ একটি জীবন |? 


এই পরিপূর্ণ জীবন, পরিপূর্ণ সংসার এবং 


সমাজ অলক্ষ্যে আসিতেছে। শিশু তাহা 
পরে দেখিবে। 
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তরুণ-রৰি 


২৩৭ 


টেনিসনের ইহাই ভবিষ্যদ্বাণী । কিন্তু এ পথে 
£91016 1160 0০৭ »1]] 90109062710 50909 
এই খুনাখুনি ছাড়। কি সম্পূর্ণ জীবনের 
অন্বা পথ নাই। এ শাক্ত মন্ত্র ছাড়া কি কোন 
বৈষ্ণবী মন্ত্র নাই? 
ভারতবর্ষ তাহ! জানিত এবং সমগ্র 
জগতের ভারতবর্ষের নিকট তাহ। লিখিতে 
বাকি আছে। 
“যেদিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন 
সে দিক হেরিবে সবে পথ! 
অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে, 
মানে না বাহুর আক্রমণ ! 
একটি আলোকশিখ। সমুখে ধরিলে 
নীরবে করে সে পলায়ন। 
অনন্তের মাঝখানে দরড়াও ম। আমি 
চেয়ে দেখ আকাশের পানে 
পড়,ক বিমল বিভা পূর্ণ রূপরাশি 
স্বমুখী কমলনয়ানে 1 
শিশুর বাসনা করুণা-বিজড়িত, 
'াত্র! করি স্বর্গময়ী করুণার পথে 
শিরে ধরি সত্যের আদেশ ! 
যাত্র। করি মানবের হৃদরের মাঝে 
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক । 
এই প্রেমের পথেই বি আদশ শিশুকে 
অঙ্কে লইয়া অফুরাঁণ পথে বাইতে চাহেন। 
সে পথ বসন্তময়, জরাশোক বঙ্ভিত। 
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২৩৮ বঙ্গদর্শন [ ১২শ বর্ম, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


করুণাময়ী মা শিশুকে ক্রোড়ে লউন। 
যখন মায়াতরবারি লইয়া বিশ্বগৃহ-প্রাঙ্গণে 
ভাই ভাই খুনাখুনি করিবে তখন মাতার 
অশ্রু দেখিয়া তাহারা তুলিয়! যাইবে। খুনা- 
খুনির মধ্যে আমরা জ্ঞান এবংবিজ্ঞান,ঃআত্মার 


এবং জড়ের অমরত্ব দেখিতে চাহি না। মহা 
ভারতের আমল হইতে আমর৷ কৃষ্ণের জীব। 
কৃষ্ণ যছুবংশ প্রভৃতি ধ্বংস করুন। আমর! 
যেন অচল আয়তনের মধ্যে থাকি । কবি যেন 
সেট! ভূলিয়। না যান। 

শ্ীস্থরেন্্রনাথ মজুমদার; 


সস পপপ 


দবিপ্রহর-_-বর্যানিশ! 


«১ 
দ্িগ্রহর ; বর্যানিশ!) 
অন্ধকার দশ দিশা, 
দুর্গদ্বারে একা সান্ত্রী মত, 
জীবনে জাগিয়! অবিরত ! 
খ 
প্রতি পলে, প্রতি শ্বাসে 
জীবন গুটায়ে আসে-_ 
বুঝিতেছি অতি পরিষ্কার ! 
উঠি, বসি, চলি বার বার। 
৩ 
নিশা না পোঁহাঁতে চায়, 
জীবন ন! ছুট পা! 
দুরে বাঁজে রাজার তোরণে 
তৃতীয় প্রহর__-কতক্ষণে ! 
৪ 
একে একে, গণি গণি-_ 
ম্লা'ল ঘটিকা-ধনি 
দুলে ছুলে সমীরে, তিমিবে, 
নদীপারে অবণ্যের শিরে। 
৫ 
দ্বিগুণ নিস্তব্ধ সব) 
করিতেছি অন্তব-” 


নিশ্বাস হ'তেছে ক্গীণতর, 
বাঁড়িছে মৃত্যুর পরিসর । 
৬ 
কিছুতে কাটে না কাল, 
রচিতেছি চিন্তাজাল 
কত কি যে জড়ায়ে-_জড়ারে, 
“গুটা” সম, আপনা হারায়ে। 
৭ 
মাঝে কোথ। ভূলে যাই__ 
আকাশের পাঁনে চাই 
অভ্যাসে জুডিয়া ছুই কর। 
শূন্ত দৃষ্টি__কি শুন্য অন্তর ! 
৮ 
পেচক ডাকিল দূরে, 
বাছুড় পলাল উড়ে, 
ফেরুপাল করিল চীৎকার । 
অচল অটল অন্ধকার । 
৯৯ 
নাহি আশ, নাহি ত্রাস, 
, খুলে দেছি বক্ষোবাঁস, 
এস মৃত, নির্মম বিজয়ী ! 
প্রতীক্ষা শত মৃত্যু সহি। 


শ্রীঅক্ষয়কুমাঁর বড়াল 


মিলন * 


প্রিয়তম, 

আজ ছেলেবেলার একটা খেলা মনে 
গড়িয়াছে। তোমার সঙ্গে কন্তদিন সে 
খেল! করিয়াছি। আজ এসসেঈ খেলা 
খেলি, আজ তুমি আর ইহলোঁকে নাই-_ 
কিন্তআমি মনে কৰিব যেন তুমি বাচিয়া 
আছ, আর আমি তোমাকে এতিদিন 
সন্ধ্যার সময় পত্র লিখিব_যেন তুমি 
পড়িবে । কেন জান ?_-এ সংসারে আমার 
দুঃখের কথ! বলি_-এমন কেহ নাই. তুমি 
বাচিয়া থাকিতে বা আমাদের আপনার 
বলিবার কে ছিল? 

প্রিয়তম, যখন 'বরের ধারে দাড়াইয়া, 
কফিনের উপর তোমার নাম পিলাম, 
তখনও আমি দে ভীষণ সত্য মম্পূর্ণ 
ধারণ। করিতে গারি নাই! আমার সমস্ত 
হবদয় যেন অসা$ হইয়| গরিয়াছিল-_শামি 
যেন সমস্ত অন্ুতব-শক্তি হারাইঘ়াছিলাম-_ 
শোক, দুঃখ কিছুই মনে আসিতেছিল ন। 
গ|দরী যখন গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পড়িতেছিলেন 
তখন আমি তার হাতের দিকে চাহিয়া 
ছিলাম এবং গত গরমেও যে কেন তিনি 
গরম দৃস্তানা গড়িয়াছেন_তাই ভাবিতে- 
ছিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম_-তুমি বপিতে 
যে পাদরী সাহেবের মুখ খানা যেন ছযাকড়া 
গাড়ীর ঘোড়ার মত। তুলনাটা মনে 
করিষ়। হাসি আসিতেছিল। পাশে দেখি 
তোমার পিনি চোখ রগড়াইয়া রগড়াইয়। 
অনেক চেষ্টার পর এক ফৌটা জল বাহির 


 * ইংরাজী হইতে অনুদিত। 
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করিয়া চারিদিকে দেখিতেছিলেন_কেহ 
তার চোখের জল দেখিল কি না । তখন 
আমার বেশ একটু আমোদ বোধ 
হইতেছিল । আমার মনে হইতেছিল যেন 
আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখিতেছি - ঘুম 
তালে দেখিব জান্ঠলা দিয়া রোদ 
আসিতেছে তুমি পাশেই শুইয়া আছ-- 
তোমাকে জাগাইয়] সবপ্নেঞ্ট কথা বলিয়! 
দু'জনে খুব হাসিব। 

হঠ!ৎ মাটি পড়ার শব্দে আমার চমক 
ভাঙ্গিল__মব কথা মনে পঠিয়া গেল-__হা 
জগদীশ্বর ! তবে ইহা স্বপ্ন নয়--সব সত্য! 
আ।মি আব থাকিতে পারিলাম না-তোমা'র 
পার্খে ধাইবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছিলাম-_ 


কে আমার হাত ধরিল। চাহিয়া 
দেখিলাম তোগার তগিনী ইদা-গমে 
পাশে দাড়াইয়! কাদিতেছিল। সকলেই 


কাদিতেছে! আর আমি, আমি হতভাগিনী 
_যে তোমাকে জীবনে প্রাণ ভরিয়। তাল 
বাপিয়ছে_ আমার পোড়া চোখে এক 
ফোটা জল নাই! আর যারা কাদিতেছে 
ভার! কি তোমাকে আমার মত তাল 
বাসিত! 

কাতরকণ্ে ইর্দাকে বলিল।ম, “অ।ম|কে 
ছাড়_আমি আর ঘরে ফিরিন না-শামি 
আমার প্রিয়তমকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব 
না! আঙ্গ তিন বংসর আমাদের বিবাহ 
হইয়াছে--এক দিনও সে আমাকে ছাড়িয়া 
থাকে নাই-_মাজ সে একলা কেমন করিয়া 
থাকিবে! তাহারই পাশে আমার স্থান |”, 
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ইদ1 আমাকে জড়াইয়া ধরিয়। টানিয়। 
লইয়া! গেল, বলিল,__“এত অধীর হয়ো না, 
একটু শীস্ত হও, তুমি সহমরখে যাবে না 
কি?” 

ঠিক কথা, সহমরণে যাওয়ার প্রথা ত 
আমাদের নাই! হৃদয় চুর্ণবিচর্ণ হউক, 
কিন্তু সঙ্গের বিধি ত টলিব।র নয়-সে ত 
'নির্মম_অটল। তারপর কি হইল ঠিক 
মনে নাই । সকলে বাড়ী ফিবিয়! খানায় 
বসিল_-আমাকও বসতে হইল; সকলের 
মঙ্গে হাসিমুখে কথাও কহিতে হইল-__ 
আহারের ভানও করিতে হইল । জগতের 
কাছে ইহারই নাম “ধৈধ্য'_নিমন্ত্রিতদের 
খাতির আমার প্রথম কাজ_-নববৈপব্যের 
ছঃখ-সে ত পরের কথা! ইহাই 
সামাজিকতা ! কিন্তু কে যেকি বলিল আর 
আমি যে তার কি উত্তর দিলাম__তাহ 
জগদীশ্বরই জানেন, আমার একটুও মনে 
নাই! 

তারপর আমি পাশ কাটাইয়া তোমার 
ঘরে গেলাম! পে ঘর তেমনিই অপরিষ্কার 
হইয়া রহিয়াছে ! তুমি যেখানে যে জিনিষট। 
রাখিয়া গিয়াছ, তেমনিটিই রহিয়াছে! 
দাসী জানিত সে ঘরের কোঁন জিনিষে হাত 
দেওয়া আমি পছন্দ করি না-তোমার 
ঘরট আমি নিজে গোছাইতাম তুমি 
হাদিতে। আজো তেমনি সব অগোছানো 
হইয়! রহিয়াছে। একটা আরাম-কুর্চির 
উপর তোমার গল্ফ খেলার ছড়িটা। একটা 
চেয়ারের উপর ফে।টো গ্রাফ তোলার যন্ত্রটা, 
একটার উপর কতকগুলে। ছবির কাগজ ! 
আর টেবিলের উপর তোমার গল্ফ খেলার 


বঙাদশএ 
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জামাটা গড়িয়া আছে। আমি জামাটাতে 
মুণ লুকাইয়া, সেটাকে বার বার চুম্বন 
করিলাম। আমার চোখে কিন্তু জল ছিল 
না। কেবল বিধাতাঁকে মনে মনে 
অভিসম্পাত দিলাম--এট| কি পাপ! 

এত গেল কালকের কথা। আজ 
সকালে আশি তোমার কবরের কাছে 
গিয়াছিলাম। চারিদিক নিঞ্জন নিপুদ্ধ- 
গরভা ভালোকে হাসিতেছে। ক্ষণেকের জন 
আমি অ।মার দুঃখ ভুলিয়া গেলাম, বিধ।তার 
উপর রাগ করিতে ভুলিয়া গেলাম, 
অনেকক্ষণ তোমার কবরের কাছে দাড়া! 
রহিল|ম__ভাপিঠেছিলাম তুমি আমার 
আস! জ।নিতে পারিয়াছ কি না? হয় তরাত্রে 
একঙা এসলা৷ তোমার খুব কষ্ট হষটয়াছিল, 
তাই ভাবিতেছিলাম। এমন নির্বোধ 
আমি! আমি জানি তোমার 'নিম্পাঁগ 
আস্ম৷ চিরসুথের বাঁজ্যে চলিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত আমি ত কেবল তোমার আত্মাটিকেই 
ভাল বাসিতাম না_আমি যে তোমার 
হাসিছুষ্ট,মিমাথ|। মুখখানি__ তোমার সর্ব- 
শরীরকে ভাল বাসিহাম। তোমার সেই 
নুন্বর সহাস্ত মুখখানি মনে করিয়৷ বিধাতার 
উপর আরশ ফিরিয়া আসিল। জগতে 
এত কদাকার, এত পাপী থাকিতে আমার 
প্রিয়তমের সে দেবদূররত সৌনাধ্য নষ্ট 
করিবার তার কিসের অধিকার!  « 

আত্মীয়-স্বজনের মনে করিলেন এ 
সময়ে .একা থাকা আমার পক্ষে ভাল 
নহে_তাই,পিসিমা আমার কাছে রহিয়া 
গেণেন। আমকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য 
তিনি নানান বই পড়িয়া শুনাইতে 


র্থ সংখ ] 


লাগিলেশ ! তিনি চণিয়া গেশে যে মামি 
কত সুখী হইতাম _তাহা তিনি বুঝিলেন 
না। 
প্রিয়তম, আজ 'এখণ বিদায়! আামি 
শুইতে যাইতেছি। কিন্তু বারান্দাটা নড় 
অন্ধকার, আমার ভর করিতেছে তোমার 
ত মনে আছে অন্ধক্চারে আমার বড় ভয় 
রাত্রে ঠোমার আগে শোবার ঘরে যাইতে 
হইলে আমি নানা ওর করিরা তোখ।ব 
জন্য বশিয় থাকিতাম। রাত্রিতে আমার 
বঢভয়! কাল রাত্রে আমি এ"বারও 
ঘুমাই নাই, সমন্ত রাত ঘড়ি বাঙ্গা 
শুনিয়াছি। এত ছুঃখেও আমি জগবীখ্বরকে 
ডাকিতে পারি নাই --যে এত নিষ্টুর, তাকে 
ডাকিয়। কি হ£বে। 
তোমার আদরের 
হেলেন। 
(২) 
বুধবার 
আমার প্রিয়তম, 
আজ বৈকালে পাদরা মাহেব আসির়া- 
ছিলেন_-প্রায় একঘণ্ট| ধরিয়া তোমার 
সন্ধে বন্তৃত দ্রিলেন_-খলিলেন তুমি বড় 
ভাল লেক ছিলে। আমার একবার মনে 
হইল জিজ্ঞাসা করি-__“আাপনি কেন 
করিয়া জানিলেন?”? কিন্তু কিছু বলিলাম 
না_"বলিলে অভদ্রত.হইত। তারগর তিনি 
আমাকে সান্বনা- দিয়া বলিলেন, 
“জগদীখ্বর যাহা করেন ভালর জন্যই ।” 
“ভালর জন্য!” এই যে তানি তোমার 
মত বলিষ্ঠদেহ; কর্মক্ষম ব্যক্তিকে যৌবনের 
পূর্ণ উদ্যমের -মধ্যে সংসার হইতে কাড়িয়া 


মিলন 
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লইলেন, ইহা€ কি ভাগর জন্য-_আমাকে 
কি ইহ।ই বিশ্বাস করিতে হইবে! আমি 
আর ধৈর্য রক্ষ। করিতে পারিশাম না, 
বলিলাম,_“আমাকে ওসব কথ! বলিয়। 
কোনে। ফল নাগ । তোমরা যে বল 
পরমেথর দয়।ময়, তাহা! মিথ্য।; কেবল 
মানুষকে ভূল।ইব।র উপার মাত্র। তিনি 
দ্রমাময় হইলে আঙ্গ আমার প্রিয়তম 
আমকে ছাড়িয়া 'যাইতেন না-আমার 
এমন ঈথরে শার বিন্দুমাত্র বিথাস নাই ।” 

দেখিলাম বৃদ্ধ আমার কথায় অতাম্ত 
আঘাত গাইলেন_কি করিব, তিনি 
বিশেষ ছুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন 
শমিও থাকিতে বলিলাম না। আমার 
চায়ের টেবিলে স্থান ন৷ পাওয়ার গন্ত কিবা 
অবিশ্বাসের জন্য তার বেশী দুঃখ হইল-__ 
বৰঝিলাম না। না, একথা আমার বলা 
তাল হইল না, আমি বড় দুষ্ট, আর 
এমন কথা বলি ন।; প্রিয়তম, আমার 
দোষ লইও না। 

পিপিমা আজ সন্ধার সময় চলিয়া 
যাইবেন। আজ তিনি আমার উপর বড় 
চটিয়া গিয়ছেন। আহারাদির পর আমি 
চুপ করিয়া বসিয়। তোম|র কথা তাবিতে- 
ছিলাম, তাঁর ইচ্ছা মামি তার সঙ্গে একটু 
তাঁস্‌ খেলি, আমার কিছু ভল লাগিতেছিল 
মা। তিনি একটু কর্কণ স্বরে বপিলেন-_ 
“দেখ, দিন রাত কি ছুঃখ পুষে রাখবে? 
মনকে স্থির কর-বাহা আমার স্বর্গে 
গিয়াছে-_সে এখন স্থথেই আছে।” “এখন 
কেন, সে ত আমার কাছে, জীবনেও সুখী 
ছিল! তুমি কেমন করিয়। জানিলে যে সে 
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সবর্ণেই সুখে আছে! তার কথা, তোমার 
মুখে আমার তাল লাগ না। তুমি স্বর্গের 
কি খবর রাখ?” 

পিসিমা ত চটিপা আকুল__ একেবারে 
ঘরে গিয়া বাক্স গোছাইতে বসিলেন। 
আমি জানি এতটা রূঢ় কথ! আমার ভাল 
হয় নাই। কিন্তু পিপিমা যখন চোঁখছুটো 
আকাশের দ্দিকে করিয়া মুখটা অন্ধকার 
করিয়া স্বর্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন, 
তখন আমি কোন মতেই ধৈর্য রক্ষা করিতে 
পারিলাম না। যেন ন্বর্গটা তার ইজারা 
মহল-_যেন তিনি সেখানে 'কট। বাড়ী 
ভাড়া করিয়৷ রাখিয্জাছেন এবং এই শীতে 
বেড়াইতে যাইণেন বলিয়া টিকিটও খরিদ 
করিয়াছেন। 

আজ বাঁড়ীটা একেবারে নিস্তব্ধ। 
তুমি যে নাই আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি, 
তোমার আগার আশায় বপিয়া আছি? 
যেন এখনি তোমার পায়ের শব্দ শুনিব। 
তুমি যখন আিতে দুম্দাম্‌ করিয়া দরজা- 
গুলো! খুলিয়া, একসঙ্গে ছু'তিন সিড়ি 
লাফাইয়। একেবারে ঝড়ের মত আমার 
ঘরে ঢকিতে! আমি বড় রাগ করিতাম-_ 
তুমি হাসিয়া ব্লিতে_-“রাগ করে! না, 
লক্ষমীটি! আমি সামলাইতে পারি ন|-_ 
আমি চিরকালই ঝড়ের যত দুরস্ত।” 

আর অ।জ! আজ তুমি পাথরের মত 
স্থির! 

হাঈখর! এমন করিয়া আর কত 
দিন বাচিব! প্রিয়তম, আঙ্জ আর লিখিতে 
পারিতেছি না, আমার সর্ব 
কাপিতেছে। তোমারই হেলেন। 


বতীদ শন 


১২ এষ, আবণ, ১৩১৯ 
(৩) । 

প্রিয়তম, 

আজ্ঞ তোম।র সেই ছোট ডায়েরীখানি 
পড়িতেছিলাম। এই ক্ষুদ্র লাল বইখানি 
লইয়। তোগার সঙ্গে কত কাড়াকাড়ি 
করিয়াছি, মনে আছে? তোমার মৃত্যুর_- 
ন। না, তুমি চলে যাওয়ার পর এ পর্য্যন্ত এক 
দিনও আমি চোখের জল ফেলি নাই, আগ 
তোমার ডায়েরী পড়িতে পড়তে প্রাণ 
ভরিয়] কাদিয়াছি। 

তোমার অসুখের আগের দিন পর্যন্ত 
তোমার লেখা আছে। 

“আজ বৈকাঁলে টেনিস্‌ খেলিলাম। 
*.: *. সন্ধ্যার হেলেনকে লইয়া থিয়েটারে 
গিয়াছিলাম, খুব ভাল লাগিল।” 

এ কথায় কাদিবার কি আছে? 

“মলবার ২৬শে-আঙঞ হেলেনের 
শরীর ভাল নাই, আমিও কোথাও যাই 
নই, খেল! বন্ধ । দ্রিনট। বড় খারাপ ।৮ 

“বুধবার ২৭শে-_আঁজ হেলেন ভাল 
আছে। আঙ্জগ দিনটা খুব আননে 
কার্টিয়াছে। সমপ্ত দিন বৃষ্টি আমি ছেলে- 
গুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলিলাম।” 
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ত্রিশবৎসর বয়সেও তোমার ছেলে- 
মানুষী যায় নাই-তুমি বালকের মতই 
সরল ছিলে। আমার একটু মাথ] ধাঁরয়া- 
ছিল তাই খেলাধূলা! বন্ধ করিয়াছিলে, আমি 
তাল আছি সেই আনন্দে তুমি সহিসের 
ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতে গেলে । 


আজ সমস্ত জগৎ আমার কাছে অন্ধকার, 


৪র্থ পংখ)! , 


কোন আশা, কোন আলে] দেখিতেছি 
না। জানি না তোমাকে হারাইয়া এমনি 
দুঃখের ভিতর কতদিন বঝাচিতে হইবে। 
হা ভগবান_ আমার কি কোন উপায় 
নাই !_না,না তগবামকে ডাকিব ন।-- 
তিনি ত নিষ্ঠুর! 

হেলেন। 

(৪) ূ 

শুক্রবার 
প্রিয়তম, 

কাল সমস্ত রাত তেবে ভেবে আমি 
একট| উপায় স্থির করেছি! আচ্ছ।, 
আমার কদার কি দরকার। তুমি চলিয়! 
গিয়াছ এখন এ জীবন ত আমার -ইহা 
রাখি না রাখি আমার হাত! বেশ কথা! 
কথাট। লোকে ভাল বলিবে না, গানি। 
কিন্তু মনে কর, ডাক্তার আমার ঘুমের জন্য 
যে ওষুধটা দিয়েছে__সেইটি যদি একটু বেশী 
করে খাই_-খেয়ে একবারে ঘুমিয়ে পড়ি__ 
তারপর, যখন জাগিব-দেখিব তোমার 
কাছে পৌছিয়াছি ; বেশ মজা হয়! আমি 
কি বোকা, এ সেজা কথাটা আগে কেন 
মাথায় আসেনি? 

অ'জ মিসেস ওয়েলস্‌ আসয়াছিল, 
সমস্ত ক্ষণ কেবল তোমার গুণগান করিল__ 
তোমার মত ভদ্রলোক না কি সে কখনও 
গেখে নাই ! কি মিথুক ! তেমার ত মনে 
আছে যে একদিন তোমার সঙ্গে দেখ! 
করিতে আসিয়াহিল, তুমি চাকরকে বলিলে 
-ধ্বল গে আমরা ছুঃঞ্নেই মরিয়! 
গিয়াছি।” দ্ররজাটা খোল! ছিল, মিসেস্‌ 
ওয়েলস্‌ সব কথা শুনিতে পাইয়াছিল। 


মিলন 
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আর গাজ সে আসিয়াছে তোমার সুখ্যাতি 
করিতে? সে কথা যাকৃ। 
তোমার সঙ্গে খাবার দেখা হইবে, এই 
আনন্দে আমার হাদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। 
কদিন তোমাকে দেখি নাই, তাই বসিয়া 
বসিয়া তোমাকে মনে আনিতেছিল।ম। 
মনে পড়িতেছিল তুযি যেন টেনিস খেলিয়া 
ফিরিতেছ-_সাদা ফ্রানেলের পোষাকে 
তোমার বলিষ্ট দীর্ঘ দেহ আরো সুন্দর 
দেখাইতেছে! তুমি যে নদী হইতে 
স্নান করিয়া ফিবিতেছ _সর্বঙ্গ ঠোয়ালে 
জড়ান_ মাথার চুলগুলো! এলো মেলো-__ 
আজ তোমার সেই 'ভীমকান্ত'প্ূপ মনে 
পড়িতেছে। 
আচ্ছা, তুমি কিজানিতে আমি তোমাকে 
কতটা ভাল বাদি? না! আমি ত তোমাকে 
সব বলিতে পারি নাই। পুরুষ মানুষ য্- 
টুকু বুঝিতে পারে, তুমি ততটুকু বুঝিতে 
-তার বেশী নয়! 
তোমার ঘরে, তোমারই টেবিলে 
বসিয়া আমি লিখিতেছি। তুমি চিরকালই 
অগোছালে-_টেবিলের চারিদিকে কাগজ 
পত্র ঘর ছড়ান, তুমি যে বইখান৷ পড়িতে- 
ছিলে, সেখ|না তেমনি খোগাই পড়িয়া 
রহিয়াছে। . 
কাল তোমার জন্মদিন! আজ ত 
আমার মরা হবে না। কাল সকালে যে 
তোমার গোরটি ফুল দিয়ে সাঁজাইতে হইবে। 
আমাদের মিলন আর এক দিন পিছাইয়! 
গেল। এ একদিন_-কি করিয়া কাটাইব? 
তোমার আদরের 
হেলেন। 


২৫১ বঙ্টান" ১২শ। পন, আ্রাবণ, ১৩১৭ 
(৫) খাইয়। আত্মহতা। নরির।ছি, ডাক্তার 
শনিবার আসিয়া বলিবে_আমার মাথা খারাপ 
প্রিয়তম, হইয়াছিল। কিন্ত এ কথায় ত পরযেশ্বরকে 
আঞ্ সকালে তোমার কাছে ভুলান যাইবে না। তবে কি করিব! না, 
গিয়াছিলাম। নান। বংষের চত্্র মল্লিকায় আমাকে মরিঠেই হইবে-তোম|কে 


তোমার গোর সাঁজাইয়া আসিয়াছি__ 
“আমাদের নুখের |দনের জন্মোৎসন ম্মরণ 
করিয়।- আবার (প্রয়তমকে এই ফুলগুণি 
উপহার দিলাম রা 
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আর কয়েক ঘণ্ট। দেরী, তারপর 
তোমার সঙ্গে দেখা হহবে। 

তোমার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছি। 
গত বৎসর এমনি দিনে তুম-এই চেয়ার 
থানায় (বসিয়াছিলে। সে কি আনন্দের 
দিন_খে দিনের কথা মনে পড়িতেছে। 
তুমি নিঙ্জে চা তৈয়ার করিয়া আশাকে 
দিলে এ ংচা খাইয়। চুরোট ধরাইয়৷ গল্প 
করিতে বসিলে। আজো যেন সে চুরোটের 
গন্ধ ঘরট|র মধ্যে রহিয়াছে। সুখের দিনের 
ছোটখাট সামান্ ঘটনার স্তি ছুঃখের দিনে 
কেন কষ্টকর- বলিতে পার? 

যাক্‌সে কথা--আর ত ঘণ্ট। কক 
আছে! 

* 

এখন রাত্রি ১*টা। হঠাৎ আমার 
একটা অয়ন্কর চিন্তা আলিয়া জুটিয়াছে। 
আচ্ছা, আমি যে আত্মহত্যা করিৰ_-তারপর 
তোমার সঙ্গে দেখা হইবে ত। আত্মহত্যা 
যদি পাপ হয়, তবে "ত মৃত্যুর পর তোমার 
কাছে আমি যাইতে পারিব না। তবে! 
কাল যখন লোকে জানিবে আমি বিষ 


ছাড়িয়া এজী“ন প্রত মুহুর্তে বড় কষ্ট+র 
হইয়া উঠিতেছে! প্রিঘতম। মি এ সময় 
যদি একবার এক মুহুর্তের জন্যও আসিতে ! 
জগদীম্বর, আমি তোমার অনম্ত দয়া, 
অপার করুণা সকলই বিশ্বাস করিব। 
পাদরী সাহেব যে বলিয়াছিলেন_যে তুমি 
যাহ! কর সবই ভালর জন্ত- আরম তা?ও 
ঞ্ব সত্য বঝালয়! মানিয়া লইব-_কেধল 
একবার মাত্র--এক মিনিটের জগ্তঠ আমার 
গ্রিয়ত্তমকে আমার কাছে অ।সিতে দাও, 
আমি শুধু একটা কথ। জিজ্ঞাসা করিব _ 
কেবল এই সমস্ত।র মামাংন। করিয়। লইব! 
আমি আর এ প্রার্থন। কৰিব না, আর কিছু 
চাহিব না! 

প্রিয়তম এক বার এম! একবার মাত্র! 
এ নিবানন্দ গৃহে এ নিক্জণতা আখার 
অসহ হইয়। উঠিয়াছে, আর ত পারি না। 
একবার এস, গ্রয়তম। হেলেন। 

(৬) 
রবিবার 

প্রিয়তম, এ 

কাল তুমি ্বপ্নে আমার কাছে আসিয়- 
ছিলে। তুমি আমার হাত ছুটি ধরিয়া, 
কাঁণের কাছে"মুখ নিয়! আমাকে 'বলিলে, 
_-হেলি, এমন ছেলেমান্ুষি করণে ত 
চলবে না। তোমাকে একটু শক্ত হ'তে 


৪র্থ খা ] 


হাবে। মনে রেখো- আমরা আবার সুখী 
হ'ব, আমাদের ম/ব।র মিলন হ'বে-হয় ত 
খুব শীঘ্রই হ'বে।” 

আমি যেন তোমার গলা জড়াইয়। 
তে।মাকে আদর করিতে গেল|ম_-এমণ 
সময় মার সে সুখের স্বপ্ন মিলাইয়া গেগ 
ঘুম ভাঙ্গিরা গেল! তুমি আম।কে শক্ত 
হইতে বলিয়াছ_-আামি শক্তই হইব। 
তাগ্যে কাল রাত্রে সে ওষুধট! খই নাই 
_তা? হালে ত তোমার কথার অবাধ্য 
হইতাম। আমি তোমার কথাই শুনিব-_ 
আমি মনকে দৃঢ় করিব। আমি হাসি 
খে তোমার সঙ্গে মিণনের প্রতীক্ষা 
করিব। পরমেখর আমার অপরাধ ক্ষম। 
পরিবেন- মার আমি তার নিন্দ। করিব না। 
আমি শক হইব-যেন তোমার সে দেখা 
হইলে তুমি আমার উপর রাগ করিবে না। 

আজ কি সুন্দর দিন,-সমন্ত পৃথিবী 
আজ আলোকে ভতিয়! উঠিয়াছে---আকাশে 
মেঘে কি রংয়ের বাহার! এমন দিন 
অসিলে তুমি বলিতে _অ।জ গল্ফ খেল|র 
দ্রিন-তুমি চিরদিনই এমনি অকবি! 

কাল মালী দলের গাছগুলে| দেখিবার 
জন্য বলিতেছিপ--আমার উৎসাহ ছিল 
না। তুমি ডাফোডিল ফুল বড় তাল 
বাসিতে-এশর ডাফোডিলে বাগান শালো 
হইমু। উঠিবে । দেখে,-আমি নাগাণ্টিকে 
কেমন সুন্দর করিয়। তুলিব। 

ক ্ ং ক, 
রবিবার সন্ধ্যা। , 

প্রিয়তম, | 

আমি ঠিক কবেছি কাল লগ্নে যা"ব। 


মিলন 


২৫ 


দিন কতক গিয়া ইদার কাছে কাটাইয়া 
আসি। তুমি ত জান নতেম্বর মাসে 
কুয়াসায় আর বৃষ্টিতে এ জায়গাটা কেমন হয় 
_-প্রাণ যেন ইাপিয়ে আসে, সারাদিন কান! 
পায়। আর কি আমার কীদা উচিত-_- 
আমি যে হসমুখে থাকিব তোমার 
কাছে স্বীকর করেছি। ইদার সেই বড় 
ছেলেটিকে মনে আছে। কেমন কৌকড়া. 
কৌকড়া চুল, বড় বড় হাসিমাথা চোখ 
দ'টি। তোমার নাগ তার লাম। তার সঙ্গে 
খেলা করে আমার দিন বেশ কাটবে-_ 
হয়ত আমি অনুরোধ করলে ইদা তাকে 
মাঝে মাঝে আম।র স্ঙ্গে এখানে আসতেও 
দেবে। 

আজ সন্ধার সমঘ় আমি গিঞ্জায় 
গিয়াছিলাম_তখন খির্জার ভিতরে গান 


হইতেছিল। আমি স্তব্ধ হইয়া! তোমার 
গোরের পাশে দাড়।ইয়াছিলাম-_ 
পাহাড়ের উপর নীল আাকাশে চাদ 


উঠিতেছিল, স্নিগ্ধ শুত্র চন্দ্রকিরণে সব যেন 
স্প্ররাঙ্গের মত দেখাইতেছিল। দুরে 
হথরণের ঝোপে একট। নাইটিংগেল সঙ্গীত- 
শোতে আকাশ ভাসাইয়া দিতেছিল। 
গার আমি তোম।র গোরের প|শে দাড়াইয়া 
কাদিতেছিলাম--কিন্তু কীদিয়া এমন শাস্তি 
একদ্রিনও পাই নাই। ঃ 
আজ তবে আ।সি, প্রয়তম, আবার 

কাল লঙুনে গিয়া তোমাকে পত্র লিখিব। 

তোমার আদরের 
হেলেন। 


চর ্ সং এ 


বৃদ্ধ ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন__ 


২৫৬ 


“জীবনের কোনো আশ। নাই।” বলিয়। 
তিনি রেল-সংঘর্ষে অন্তান্ত আহতদ্দিগকে 
দেখিবার জন্য চলিয়া! গেলেন। চার পাচ 
ঘণ্টা পরে হেলেনের একবার জ্ঞান হইল-- 
ক্ষীণত্বরে ছ্িজ্ঞাসা করল, আমি 
কোথায় ?? স্ুু্ষাকারিণী বলিল “ভয় 
নাই, আপনি ইাসপাতালে__” 

“তয়! আমার মৃত্যুতে কোনে] তয় 
নাই।” 


বঙগদশন 


[ ১২শ পর্ন, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


মৃত্যুর পুর্ধেব হেলেনের আর একবার 
জ্ঞ!ন হইয়াছিল__তার মুখে দিব্য আনন্দের 
জ্যোতি ফুটিয়। উঠিয়াছে। “প্রিয়তম, কে 
জানিত এত শীঘ্র আমি তোমার কাছে 
খাইতে পাইব। ভগবান, তোমার বড় 
দ্য়া।” বলিয়! হেলেন চক্ষু মুদিল। মব 
ফুরাইয়৷ গেল। 


আীন্থবোধচন্দ্র মজুমদার । 


ভাদ্র শ্রী 
টোপর পানায় তরল ভোব৷ নধর লতায় নয়ান্‌-জুলী, 
পুজা-শেষের পুষ্পে পতায় ঢাকৃল যেন কুগগুলি। 
তাজ আতার ক্ষীরের মত পুবে বাতাস লাগছে শীতল, 
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁতরে বেড়ায় কাংলা-চিতল। 


ছাতিম গাছে দোল্ন! বেঁধে ছুল্ছে কাদের মেয়েগুলি, 
কেয়া ফুলের রেণুর সাথে ইল্শে-গ'ড়ির কোলাকুলি; 
আকাশ-পাঁড়ার গ্তাম-সায়রে যায় বগাক1 জল সহিতে, 
ঝিল্লি বাজায় ঝ।ঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে ! 


কল্‌্কে ফুলের কুঞ্রবনে জবল্ছে আলো খাস্গেলাসে, 
অন্্র-চিকণ টিকলি জলের ঝল্মলিয়ে যায় ৰাতাসে ) 
টোকার টে।পর মাথায় দিয়ে নিড়েন্‌ হাতে কে ওই মাঠে? 
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কার! ছিটায় গায়ে জলের ছাঁটে? 


নকুলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে? 
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে; 
ক'নের মুখে মনের সুখে উঠছে ফুটে শ্তামল হা”, 
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠছে বেজে আশার বাশী। 


বাশের বাশী বাজায় কে আজ? কোন্‌ সে রাখাল মাঠের বাটে? 
অগাধ ঘ!সে দাড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে। | 

_ আজ দৌপাটির বাহার দেখে বিজ লী হ'ল বেউা-পিতল, 
কেয়! ফুলের উড়িয়ে ধবজ্জা পৃবে বাতাস বইছে শীতল । 


ভ্রীসত্ন্দ্রনাথ দত্ত। 


জগমীথের “নবকলেবর” 


এবার জগন্নাথের নবকলেবর হইবে, 
পাঞঙারা “নবযৌবন"  কথাটাও ব্যবহার 
করেন। জগন্নাথের আবার নবকলেবর 
ও নবযৌৰন -কথাটা আমাদের বিদেশীয়- 
তাবে অত্যন্ত কাণে অতান্তই বাজে। যিনি 
প্রিকাল(তীত, শিত্যও নিরাময়, তার আবার 
নধকরেবর ও নবযৌবন কি? একদিন 
ভাবিতাম হিন্দু বুঝি ভার কর্ধ-কাণ্ডের এ 
সকল বাপকত্ কিছুঈ বোঝে না। 

কিন্তু গগনানের যে কোনে! তৌঠিক দেহ 
নাই, সুতরাং সে দেহের উত্পত্তিলয়াদি 
থে অসন্তণ, এ সকল কথা কোন্‌ হিন্দুন। 
অনে? আর এ সকল কথা মমন ভাল 
করিয়| পানে ও বোঝে বলিয়ই হিন্দু শান] 
মুবির এবং নানা বিগ্রহের পৃ্গা অর্চনা 
করিয়াও, প্রকৃত পক্ষে কথনই সাকারব।দী 
বা জড়োপাসক হয় মা । 

হিন্র দেবতা আর সে দেবতার মুষ্তি 
এক নহে। নিথ্রে আত্মবন্ত্কে হিন্দু অতি 
গ্রাগন কাল হইতেই দেহ হষ্টতে পৃথঃ 
'বলিয়া জানিয়াছিল। আর তার নিগ্গেণ দেহ 
যেমন তার আত্ম! নয়, কিন্তু আত্মা হইতে 
তিন, দেহের রোগশোক উৎপত্তি বিনাশ 
প্রস্তুতিতে সেই আত্মাকে স্পর্শ করে না) 
সেইরপ*্তার দেবতার যে যৃদ্তি নিজের 
হাতে হিন্দু গড়িয়া তোলে, স মূর্তি বা 
বিগ্রহ€ যে প্রকৃত দেবত| নয়, এ কর্থীও 
হিদু বেখই জানে। আর এ কথা জানে 
বলিনাই, হিন্দুর ধর্মে যৃত্তিপুজা, কোনও 
কোনও সিদ্ধান্তে, নিকৃষ্ট বলিয়। পরিগণিত 


হইলেও। কখনও পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ 
হয় নাই। ইনুদীর,। মোহগ্মদীয় ও থুষী 
ধর্মে মূর্তিপূজা মহাপাপ। ইহার কারণ 


এই যে অতি প্রাচীনকালে, ইনুদীয় 
ও আরব প্রভৃতি জাতির সাধনাতে, 


ম|ন্ুবের আত্ম। যে তার দেহ হইতে স্বতন্ত্র 
এজ্ঞান ফুটিয়া উঠে নই। 

ছিন্দু চিরদিনই তার আম্মাকে নিত্য ও 
দেহকে অনিত্য, অহংঘস্তকে অবিনাশী ও 
দেহাদ যাবতীয় ইদংবন্তকে নখর বলিয়া 
জানে। সুতরাং দেহের পরিণামে আঞ্জার 
যে কোন প্রকারের পরিবর্তন হয় না, 
এ বিশ্বাস তা? মর্ধে মর্মে গাথিয়া আছে । 
তর দেবতা জড় নহেন, অজড়; অনাস্মা 
নহেন আম্ম।। তার নিঙ্গের আত্মা যেমন 
কর্মবূশে বিদেহী হইয়াও দেহ ধারণ করে, 
হিন্দুর দেবতাও সেইরূপ অমূর্ভ হইয়াও 
সাধকের হিতার্থে,র সাধনার সাহাধ্য 
করিবার জন্য, মুঞ্তিতে অধ্যাদিত হইয়া 
থাকেন। কিপ্রদেবতা নিঞ্জে সেই মূত্তি 
নহেন। সুতরাং মূর্তি জলে তাসাইয়া, 
শশানে ফেলিয়া, আগুণে খোড়াইয়াও, 
হিন্দু আপনার দেবতাকে নষ্ট করিল, এমন 
করপনা করে না। বরং মোহবশে কখনো 
কখনো তার নিজদেহে আত্মবোধ জন্মে 
বটে,কি্ত কদাপি তার দেবতার মুর্তিতে 
নিষ্ঠাবান হিন্দুর কখনও দেবতা-জ্ঞান 
জন্মে না। 

এই জ্ঞান বা অজ্ঞন কখনো গন্মে না 
বলিয়াই, জগন্নাথের নবঞলেবর বা নব- 
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যৌবনের কাহিনী শুনিঘা, হিন্দু তাহাকে 
একট! একান্ত উপহাগ্তম্পন ব্যাপার 
বলিয়াও ভাবে না। 

জগন্নাথকে দাঁরুত্রন্ষও বলে। পুরীতে 
যে জগন্নাথ-বিগ্রহ আছেন, তাহার উপাদান 
মৃত্তিকাও নয়, ধাতুও নয়, কিন্তু কাঠ। 
আর এই মূর্তির অগপ্রত্যঙ্গাদি গড়াও নয়, 
খোদাও নয়; কেবল রং করা মাত্র। এই রং 
যতই কেন পক হউক না, প্রতিদিন তৈল- 
চন্দনাদির দ্বারা অতিথিক্ত হইলে ক্রমে 
নিশ্রভ হইয়া যাইবেই যাইবে । এই 
জন্য অন্ততঃ বংসরে একবার করিয়! 
ইহার নৃতন রং করা আবশ্তক হয়। জগ- 
ননাথের স্নানযাত্রার পরে, রখযাত্রার পূর্বে 
এই নৃতন রং দেওয়া হয়। এই কারণে 
এই একমাস কাল জগন্নাথের মূর্তিকে লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে রাখ! হয়। মাসান্তে, রথের 
দিনে, আবার নবরঞ্জিত দেবমূর্তিকে রথারঢ 
করাইয়া, তার রথযাত্রা হইয়া থাকে। 

কিন্তু কাঠ তে আর চিরদিন থাকে না। 
সুতরাং জগন্নাথের মূর্তির কেবল রং 
বদলাইলেই চলে না,মাঝে মাঁঝে দারুখা নাও 
বদলাইয়৷ নৃতন কর! আবশ্তক হয়। এই 
দ্রারবদদলান-ব্যাপারকেই জগন্নাথের নব- 
কলেবর বা৷ নবযৌবন বলে। পৃর্ণিম! দিন 
জগন্নাথের ন্নানযাত্রা হয়। পরবর্তাঁ অমাবস্তা- 
রাত্রে, জগন্নাথের পুরাতন দেহ “শ্মশানে” 
লইয়| গিয়া ফেলিয়! দেওয়া হয়। মন্দিব- 
প্রাঙ্গণের ভিতরেই একটা স্থান আছে, 
যাহাকে জগন্নাথের শ্মশান বলে। স্বানযাত্রার 
পরবর্তী অমাবস্তা-রাত্রে “দৈতপতি” নামে 
এক বিশেষ গোত্রের পাণ্ডা, সপরিবারে 


ণচাদশন 


| ১২শ বর্ম, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


জগন্নাথের পুরাতন দারুকে নারায়ণ-বিগ্রহ 
বা শালগ্রামশীলার সঙ্গে এক ছোট রথে 
চড়াইয়৷ প্রথমে মন্দির প্রদক্ষিণ করায়, 
পরে সেই শ্মশানে লইয়া গিয়া! দারুখণ্ডকে 
ফেলিয়৷ দেয়। সে দিন সন্ধ্যা হইতে মন্দির 
একেবারে বন্ধ থাকে। দ্বৈতপতি পাও ও 
তার পরিবারের লোক ব্যতীত আর কেহ সে 
রাত্রে মন্দিরে প্রবেশ করিতে বা মন্দিরের 
ভিতরে থাকিতে পারে না। এইরূপে জগ- 
ন্নাথের পুরাতন কলেবর শ্বাশানে ফেলিয়! 
দিয়, নারায়ণকে সেখান হইতে শ্রীমন্দিরে 
ফিরাইয়া আনিয়া যথাস্থানে রক্ষা করা 
হয়। এই নারায়ণই নিত্য বস্ত। ইনিই 
দারুত্রন্ছের আত্মাম্বরূপ। দারু কালবশে জীর্ণ 
হইয়। যখন পরিত্যাগধোগ্য হয়, তখন 
তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আস! হয়? কিন্ত 
তার আত্মান্বরূপ নারায়ণের তে। আর বিনাশ 
নাই। সুতরাং নারায়ণকে শ্বশীন হইতে 
ফিরাইয়া আনিয়া রাখা হয়। নুতন মৃত্ি 
যখন আবার গঠিত হয়। তখন এই নারায়ণই 
তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাকে আপনার 
বিগ্রহ করেন। তখন আবার এই সামান্ 
কাঠের বস্তই দেবতার দ্রেহরূপে অগ্চিত: 
চর্চিত পুজিত সেবিত হইয়া থাকে। এই 
রূপেই জগন্নাথের “নবকলেবর” বা “নব 
যৌবন” হয়। ভক্তের এ ব্যাপারকে লীল! 
বলেন। তুমি আমি ইহাকে রূপক' বলিতে 
পারি। কিন্ত হিন্দু যে আপনার দেবতার 
রোগে, মৃত্যুতে ও পুনজন্মে বিশ্বাস করেঃ 
তার ফ্েবতার যে সত্য সতাই নবযৌবন বা 
নবকলেবর হয় বলিয়া মনে করে? এমন 
সিদ্ধান্ত কর। যায় না। 
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ফলতঃ যত হিন্দুদেবতা-বিগ্রহ আছেন, 
তার মধ্যে মনে" হয় জগন্নাথের এই 
বিগ্রহের রূপকত। যেন সর্বাপেক্ষা অধিক। 
এক দিক দিয়া] দেখিতে গেলে, জগন্নাথের 
এই বিগ্রহের কোনও বিশিষ্ট রূপ নাই, 
এমনও বল। যাইতে পারে। শিশুরা 
যেমন ছুইটা! তিনটা রেখা যেন তেমন 
তাবে এদ্দিক ওদিক টানিয়া৷ বলে, এটা 
কেমন মানুষ বা কেমন ঘোড়া, বা কেমন 
হাতী দেখ? জগন্নাথের এই দারুঘূর্তি যেন 
অনেকটা সেই ভাবেই রচিত হইয়াছে । 
শিশু-হস্তাঞ্ষিত মানুষ বা ঘোটক বা হস্তীর 
চিত্রের মান্থুযত্ব বা ঘোটকত্ব ব৷ হস্তিত্ব যেন 
সে নকল চিত্রেতে নাই, আছে কেবল 
চিত্রকরের নিজের মনে, এ সকল চিত্রের 
মানুষত্ব প্রভৃতি যেমন একান্তই মানস- 
বস্ত, কিন্তু সত্য সত্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নয়) 
জগন্নাথ-মূর্তিরও অনেকটা! দেইরূপ। পুরীর 
এই জগন্নাথবিগ্রহ কত দিনের, কবে ইহার 


প্রথম প্রতিষ্ঠা বা প্রচার হয়, পঙ্ডিতেরা 


পে কথ! বলিতে পারেন। সে প্রত্বতত্ের 
বিচার এ প্রসঙ্গে নিশ্রয়োজন। তবে 
. এ কথ। নিঃসঙ্কোচে বল! যাইতে পারে যে 
যখন পুরী-তীর্ঘ প্রথমে স্থাপিত হয়, পুরীর 
মন্দির সর্বব প্রথমে যখন নিপ্মিত ও এই 
জগনাথ-বিগ্রহ রচিত হ্য়, তখন হিন্দুজাতির 
শিতান্তৎ শৈশবাবস্থা নহে। সুতরাং 
শৈশবের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা হইতে 
এই জগন্নাথ-মৃত্তির সৃষ্টি হয় নাই।, যে 
মন্দিরে এই যূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়, সেই 
মন্দিরের স্থাপত্য, ভান্কধ্য ও চিত্রাবলীই 
সেকালের হিন্দু চিত্রকলার অসাধারণ উৎ. 


জগন্নাথের নবকলেবর 
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কর্ধের প্রকট প্রমাণ; আর যারা অন্দ্দিক 
দিয়া এমন কলাকুশলতা পূর্ণ চিত্রাদি রচনা 
করিতে পারিত, তারা যে নিতান্তই অজ্ঞতা 
বা শক্ষমতা-হেতু এ অন্তুত জগন্নাথ-ৃত্তিটা 
নির্মাণ করিয়াছিল, ইহা কল্পনা করাও 
যায় না। বরং এই মুন্তিটীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা৷ মাত্রই মনে হয় যেন কোনও নিগুঢ় 
উদ্দেশ্ত সাধনের জন্তই ইহার কারিকরেরা 
এমন তাবে বোকা সাজিয়া এ অপরূপ 
দেবমূত্তিটী গড়িয়াছিলেন। 

বন্ততঃ জগন্নাথকে মূর্ত না অমুর্ভ বলিব, 
অনেক সময় তার এই বিগ্রহ দেখিয়া এই. 
প্রশ্নই যনে জাগে । আমাদের ইংরেজি 
শিক্ষার অঞ্জনরঞ্রিত চক্ষে যাহ! জগন্নাথ- 
ৃত্তির দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহাই কি 
তার সর্বাপেক্ষা বেশী গুণের কথাও নয়? 
আমরা ইহাকে কিন্তৃত-ক্মাকার ভাবি। 
গ্রীসের দেবমূর্তি সকল কেমন সুন্দর, 
কেমন চিত্তাপহারক, কেমন ভাবে আমাদের 
রঞ্ধিনীরত্তিকে তৃপ্ত করিয়া সে মূত্তি সকল 
অপূর্ব রসে প্রাণমনকে পূর্ণ করিয়! দেয়! 
ঠিনাস বা এপলো, জুনো বা এক্রডাইটিস 
আমাদের চক্ষে আর দেবতা নন। কিন্তু 
তখাপি এ সকল প্রাচীন মৃত্তির যতটুকু 
নির্ঘষকালতরগ্গাভিঘাত বহন করিয়া 
আমাদের নিকটে আপিয়া পৌছিয়াছে, 
তাহাতেই কত না দেবভাব আমাদের মধো 
জাগাইয় দেয়। মূর্তিপূজা যদ্দি করিতেই 
হয়, তবে এমনি সব মু্তিরই পুজা করা 
যায়, আমরা যুরোপীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়] 
অনেক সময় এরূপই মনে করি। আর 
এ সকল গ্রীশীয় দেবমুন্তির তুলনায় আমাদের 
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দেবতা সকল অনেক সময়ই কত অদ্ভুত, কত 
উদ্ভট, কত ভয়ানক ও বীঠ্স বলিয়। 
বোধ হয়। আমাদের এই মূত্তিপুজা কতই 
না গ্রোটেস্ক (291650০ ) বলিয়া মনে 
হয়। সুতরাং জগন্ন।থের এই ন্যড়! ও নুলো 
মুত্তিকে যে আমর! উদ্ভট ও £70919500৩ 
বলিয়। ভাবিব ইহা আর বিচিত্র কি? 

কিন্তু গ্রীশ তার দেবব।দ ও মৃত্তিপৃঞ্জার 
ভিতর দিয়া যে বস্তুর সনে গিয়ছিল, 
হিন্দু যে সে বস্তর সন্ধান পায় নাই। 
স্থতরাং তাদের উত্তয়ের চেষ্টা কখনও 
এক রকমের হয়া সম্ভব নহে। গ্রাক 
রূপের সন্ধানে যাইয়া তার দেবমুগ্ি 
সকল গড়িয়াছিল। হিন্দু অরূপের সন্ধানে 
যাইয়া তার দেবতার মূর্তি কল্পন| করিয়/ছিল। 
ছু'এর মধ্যে এই আকাশপাতাল প্রভেদ 
ছিল। গ্রীক রূপের উপাসক ছিল। হিন্দু 
আঙ্নমকাল অরূপেরই সাধনা করিয়া 
আসিয়াছে। গ্রীক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই যে 
অতীন্দ্রিয়ের সঙ্কে * ও সন্ধান আছে, তাহাই 
ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা *রিয়াছে। হিন্দ 
অতীন্ভ্রিয়ের মধ্যেও যে ইন্দ্রিয়গুণাত1স 
আছে, তাহাই, সাধনসৌকার্ধ্য।র্ে, হন্দিয়জ 
রূপরসাদির সঙ্গে কায়ক্েশে মিশাইবার 
চেষ্টা করিয়াছে । সুতরাং তার অতীন্দ্রিয় 
দেবতাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধ্যান করিতে 
যাইয়াও, হিন্দু সর্দদাই সে দেবতার 
শতীন্দিয়ত্ব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে 
চেষ্টা করিয়াছে। গ্রীশীয় দেবমূত্তি সকলের 
ধনে সাধু ও স্বধীজনের চিত্তে যতই 
উন্নত ও পবিত্র ভাবের উদয় হউক ন| 
কেন, প্রাকৃতজনের প্রাণে তাহাতে ইন্জিয়- 


বজণশন 


১২৭ এন, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


ভোগলাপসার উদ্রেক না হওয়া একরূপ 
অসন্ভব। মইলোর ভিনাসের ভাঙ্গা মৃততিট 
দেখিয়া "অসাধারণ আধ্যাত্বিকসম্পদ সম্পন্ন 
পঙ্ডিতদের চিন্তবিকার উপস্থিত হউক ঝা 
না] হউক, সাধারণ লোকের যে তাহ। হয়, 
ইহা অন্বীকার করা যায় না। আর 
গ্রীশের উত্তরাধিকারীস্থত্রে ধারা এই 
কশান্ুগলনতত্গরতা লাঁত করিয়া, আধুনিক 
মুরোগীয় কলাশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
তাদের শ্রেষ্ঠতম স্যর মধ্যে যেগুলিতে 
এই ইন্ত্রিয়তোগ-লাল"ার উদ্রেক করে, 
জনপাধারণে সেগুঘিকেই সকলের চাইতে 
বেশি গছণ্দ করে, ইহাও কে না জানে? 
অন্টদিকে হিন্দুর দেবমুত্তিতে এরূপ কোনও 
কিছুর আভাস গাওয়া যাধ না। আর 
এই ইত্রিয়রসঞ্জে শু করিবার জন্যই 
যেন, মনে হয়, হিন্দুদেবমূর্ির মধ্যে 
অশেষবিধ অগ্রাককশুহের সমাবেশ হইয়াছে। 
আমাদের দুর্গা, কালী, লক্ষী, স্বরস্বতী, 
প্রভৃতি দ্েবীমুত্তির দর্শনে ও ধ্যানে কাম- 
ক্লোধাদি উদ্দি্ত না হইয়া, আপন! 
হইতেই প্রশমিত হইয়| যায়। আর এ 
কলের অপ্রাকৃতত্ব বা অতিগ্র।কৃতত্বই ইহাব, 
প্রধান কারণ। 

জগ্নাথযুর্ডিতে কালী হূর্গা প্রভৃতি 
মূর্তির ন্তায় কোনও প্রকারের অগ্রাকৃত্ 
বা অতিপ্রাকৃতুত্ব নাই। কিন্তু অগদিকে 
ইহার মধো অতীন্দ্রিয-সক্কেতটী যেরূপ 
ভাবে ফুটাইয়। তুঁলিবার চেষ্টা হইয়াছে, 
আর কোনও হিন্দুদেবমূত্তিতে সেরূপ হয় 
নাই। জগন্াথমূর্তিকে কতকট। নিরাকার, 
মুদি বলিলেও চলে। আমরা সচরাচর 


৪র্থ গংখ] ] 


নিরাকারের যে অর্থ করি, 
নিরাকারবাদ তার শৃন্যবাদ মূলে এক 
হইয়াই যায়।* যার আকার নাই, মোট।- 
মুটি আমর। শাগাকেই নিরাকার বণি। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরাকার তাহাই যার 
কোন বিশেষ অ।কার নাই। যে বস্ত 
কোন বিশেষ আকারেতে আবদ্ধ হয় 
না, হইতেই গারে না, তাহাই সত্যসত্য 
নিরাকার। আর একই কাশে যাহা 
বহুবিধ আকারে থ[কিতে পাবে, তাহারই 
কোনও বিশেষ আকার নাহ। আর 
তাহাই সত্য সতা নিরাকার। আচাশ-বন্ত 
এছ জন্য নিরাকার। অথ, এই আকাশই 
একই সময়ে ঘটপটাদিতে স।কার?প ধরয়াও 
থাকে। প্রাণবন্ত নিরাকার; কারণ 
সর্বদাই দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও, কোন 
বিশেষ দৈহিক আকারেতে গাগ আবদ্ধ 
হয় না। যে্রাণ বহুদিন পূর্ব্বে এ?রতি 
অপোগণ্ড শিশুর অঙ্জ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে 
ছিল, আঙ্গ তাহা পরিণত বয়সের পরিপক্ক 
অস্থিপঞ্কর ও লোল পেশিচন্জাদির মধোও 
সমভাবেই বিগ্ভম।ন বহিয়ছে। মহা 
জনের বলেন দেহান্তেও এই প্রাণ থাকিবে 
ও ত্রমে কর্মবশে দেহান্তর গ্রহণ করিয়! 
আবার শারীর চেষ্ট। প্রক্কাণ করিবে। 
এই প্রাণ-বস্তর যদ্দি কোনে! একটা বিশেষ 
আক্লার থাকিত, কোনো এক সাকার 
দেহের সঙ্গে যদি তার এমন একাস্তিক 
যোগ থাঁকিত যে, সে যোগ নষ্ট হইলে সে 
প্রাণও নষ্ট হইয়া যাইত, তৃবেই কেবল 
সে প্রাণকে সাকার বগা যাইতে পারিত। 
কিন্তু বিবিধ আকাবেই এণ-বন্ত থাঃক ও 


জগন্নাথের নবকলেবর 


২৫ 


তাহাতে থাকিতে পারে বলিয়াই তাহাকে নিরাকার 


বাল। আব এই অর্থে জগন্নাথ সাকার 
নহেন, কিন্তু তাও যতই ঘুত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক 
না কেন, তিনি সর্বদা, সব্বেতোভাবেই 
নিরাকার। কারণ যার কোনো আকার- 
বিশেষ নাই, যুগপৎ যে বন্ত বু আকাবেতে 
প্রকাশিত হইতে ও প্রতিঠিত থা?তে পারে, 
সেই প্রকৃত নিরাকার। নতুবা কোনো 
আকারের ভিতর দিয়! এ্রকাশিত হইতে 
গেলেই যার নিজত্ব*ও বস্তন্ নষ্ট হইয়া যায়। 
সে বন্ত শুগ্ত হইতে পরে, কিন্ত সত্যিকার 
নিরাণর পারে না। কারণ 
নিরাকারের গ্রকৃত অর্থ মব্লাকার। 

আর জগন্নাথমূর্তির মধ্যে এই সর্ধবকারন্ব 
যতটা পরিম|ণে একাশিত ও প্রতিষিত 
করিবার চেষ্ট। হই[ছে, আর কোনও হিন্দু 
দেবমুর্ডিতে তাহ! হয় নাই। ইহাই জগন্নাথের 
হ্যাড়া-নুলো ছবির ভিতরকার কথ|]। একপিক 
দিয়া জগণাথের কোনো রূপ নাই । শিশুরা 
যেমন বানুকামৃষ্টি ধরিয়। বলে, এই নেও 
পোলাও বাপারম। যে মাধক জগনাথের 
মূর্তি গড়িয়াছেন, তিনিও সেইপ্পই যেন 
বলিতেছেন, এই নেও তোমার ঠাকুর । 
আঙ্গ জগন্নাথকে বৈষ্ণবেরা বিশেষভাবেই 
দ্রখণ করিয়া বসিয়ছেন, কিন্ত জগন্নাথের 
মস্তি সঙ্গে বিঞু-যুঙির কোনই সাদৃশ্য নাই। 
বিষুর চতুতূজ। জগন্নাথের চার হাত নাই। 
শ্রীকৃষ্ণের এক শ্রেষ্টতম, গৃহাতশ, দ্বিভুজ 
মুর্তি আছে বটে; কিন্তু সে দিতুজ মূর্ডিও 
ত্রিতগ ও মুন্শীধর। জগন্নাথের সঙ্গে তারও 
কোন মিল নাই। অগচ এই জগন্নাথকে 
বৈষবমাধক ও 


হইতে 


দেট্য়াঠ চগে সগে 


২৫২ 


ক₹ষ্ণতক্তগণ কৃষ্ণদর্শন-সুখসৌভাগ্য সন্তোগ 
করিয়াছেন। রথের দিনে এই জগন্নাথের 
মূর্তির অগ্নেই মহাপ্রন্ু প্রেমাবেশে নাচিতে 
নাচিতে গাহিয়াছিলেন-__ 
সেই তো পরাণ নাথ পাইন্থু 
ধার লাগি মদন দহনে ঝুরি গেন্ু। 
আর রথার্ঢ জগন্নাথ-ূর্তি দেখিয়] কুরুক্ষেত্র 
অজ্জুন-সারথির রূপ মনে করিয়া, এই 
মৃন্তিতেই সেই রূপ গ্রত্যক্ষ করিয়া, আর এক 
রসের উচ্ছাঁসে পুরাতন শ্লোক আবৃত্তি 
করিয়া বলিয়াছিলেন__ 

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্র 
্‌ স্াপা 

স্তেচেন্ীলিত মালতী স্থুরতয়ঃ প্রোঢা 
কদন্বানিলাঃ। 

স৷ চৈবাম্মি তথ|পি তত্র স্বরতব্যাপ|র- 
লীলাবিধো 

রেবারোধ সিবেতন্বী তরুতলে চেতঃ . 
সমুৎকণঠতে ॥ 
আর বৈষ্ণবের| জগণাথকে ঝিষণমুর্তি বলিয়। 
যতই ধরুন ও প্রচার করুন না কেন, 
শৈবেরাও তহ।কে নিজেদের ইঠ্টদেবতাঃ 
লোকনাথ বলিয়াই দেখেন। এই জন্য 
্রীক্ষেত্র বৈষ্ণব) শৈব, সকল সম্প্রদায়েরই 


বজশন 


1 ১২৭ বন, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


এই ছুই লীলার সাক্ষী নীলাচল, পুরীধামের 
ধুলিকণ। হইতে মন্দিরচুড়া পর্য্যন্ত দকল যেমন 
চৈতন্থলীলা-মুখরিত হইয়। আছে; পুরাতন 
কালে সেইরূপ এই নীলাচল শ্রীন্তগবান 
শঙ্করাচার্য্যের জীবনের সঙ্গেও জড়িত হইয়] 
ছিল। সাকারবাদী বৈষ্ণব ও শান্ত, 
নিরাকারবাদী নানকপস্থী ও কবীর- 
পন্থী, জ্ঞানপথাবলম্বী বৈদান্তিক ৪ তত্কি- 
মার্গচারী বৈষ্ণব, সকলেই এই পুরীধামকে 
তীর্থস্থান বলিয়। পুজা করেন। এখানে 
শঙ্কর) নানক, কনীর সকলেরই মর্ধ্যাদাও 
বিগ্ভমান রহ্য়াছে। আর ইহার একট। 
প্রধান কারণ বোধ হয় জগন্নাথ-মুর্তির 
বিশেষত্ব। 

এই মৃর্ধি ঠিক সাকারও নয়, ঠিক 
নিরাকারও নয়। ইহাতে ইন্জিয় নাই, অথচ 
ইন্দ্রিয়ের আতাস মাত্র আছে। জগন্নাথ 
মুর্তি দেখিয়। মনে হয় যেন ক্রুতি যাহাকে 
'অপাণিপাদো যবনোএহিতা”-_“সর্বেন্দিয়- 
গুণাভাসং সর্বেন্দ্িয়বিবর্জিতম্‌.” বলিয়৷ 
ব্যক্ত করিতে চ[হিয়াছেন, সেই শ্রুতিনির্দেশ 
অনুযায়ীই কোনও ততভ্তসাধক এই অন্তত, 
উদ্ভট, অস্ফুট মুর্তির ভিতর দিয়! সেই 


গীঠস্থান হইয়া আছে। আধুনিক কালে পরমতন্বকেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
যেমন শ্রীগৌরাগ মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্ত, করিয়াছেন। 
জ্ঞান্দাম * 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গ্রায়ই বলিতেন যে 
শকুনি আকাশে উঠিলেও তাহার দৃষ্টি থাকে 
ভাগাড়ের উপর, তেমনি অনেক সমালোচক 
বৈষ্ুব-কবির ভাবের কথা বলিতে গিয়াও 


তাহাদের কবিতার কেবল অশ্লীলাংশ__ 
তাহাদের মতে যাহ অন্লীল_সেই সব অংশ 
বাছিয়া বাহির করিয়া! খুব গম্ভীর স্বরে 
মত প্রকাশ করেন যে, এই সকল 


৪র্থ সংখ্যা ] 


আদ্দিরসের ছড়াছড়ি আছে বলিয়াই 
বৈষ্ণব-কবির প্রভাব বঙ্গনাহিত্যে বড় 
প্রবল ভাবে এখনও বিদ্যমান বহিয়াছে। 
এই মতের সমর্থনার্থ বৈষণব-কবির শ্রীকুষ্ণকে 
তাহারা কামাতুর যুবক, রাধিকাঁকে 
কামাতুর! নায়িকা ও সখীগণকে দৃতীতে 
পরিণত করিয়াছেন। এই মতকি সত্য? 
বৈষ্ণব-কবির পতাবের কি ইহাই একমাত্র 
হেতু? 
আমরা জ্ঞানদাসের পদ।বলীর যৎকিঞ্চিৎ 
আলোচন! দ্বারা গ্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিব যে এই অতিমঠের ভিতর সারাংশ 
নিতান্ত অন্প। অবশ্য আমর এ কথ! বলিব 
না যে যাহা সাধারণ লোকচক্ষে অশ্লীল 
ব1 আদ্বিরসঘটিত বলিয়া বোধ হয়, এমন 
ংশ বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে অথবা 
আমাদের আলোচ্য বৈষব-কবির পদা- 
বলীতে নাই, আছে সঠ্য; কিন্তু বৈষ্ণব- 
কবির গানের প্রতিষ্ঠ৷ তাবে, ইন্দ্রিয়পরতায় 
নহে। এই মীমাংসায় উপশীত হইতে 
হইলে বিশেষ কোনও পরিশ্রমের প্রয়োজন 
নাই, প্রয়োঞ্জন কেবল রসসংগ্রহণেচ্ছু 
হৃদয়ের সহিত বৈষ্ণব-কবির চর্চ|। যিনি 
কেবল তাহাদের বিষয় লিখিবার জন্য 
বা বলিবার জন্য তাহাদের কবিতা পাঠ 
করেন, তাহার দ্বার] বৈষব-কবির _ বৈষ্ওব- 
কন্বির বলি কেন, কোনও কবির যথার্থ তাৰ 
গ্রহণ করা অসম্ভব। কবির হৃদয় কবির 
হৃদয় দ্বারা ধর] পড়ে, আর কিছুতেই নহে। 
বৈষ্ণব-কবির পদাবলী মুখ্যতঃ ভক্তির 
গান, প্রেমের গান ; গৌণতাবে তাহার! 
ভালবাসার গান। অতএব বৈষ্ণব-পদাবলী 


জ্বানদাস 
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ভালবাসার সকল লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে 
তাহাতে বৈচিত্র্যও নাই। এই যেইন্দ্িয় 
দ্বারা প্রিয়সন্তোগব্যাপার তাহাকে ভাল- 
বাসার রাজ্য হইতে একেবারে তাড়াইয়। 
দেওয়া যায় কি? তাহা যদি না যায়, 
তাহা হইলে সত্যতত্বজ্ঞ বৈষণব-কবি যদি 
তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন তো 
তাহ।তে এমন অন্ঠায় কিছু হয় নাই যে 
জন্য বৈষ্ণব-কবির, মাথা, তুলিতে লজ্জা 
হইবে। জ্ঞানদাস ভালবাসার শাস্ত্রে 
স্ু্ডিত তাই তিনি স্থত্ররূপে কহিয়াছেন-__ 
রূপ লাগি আখি ঝুরে, গুণে মন তোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে, 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ 
এবং ইহারই রূপান্তর রবি বাবুর 
প্রতি অঙ্গ কাদে তব প্রতি অঙ্গ তরে। 
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন ॥ 
তবে প্রতেদ এই যে রবি বাবু শুধু স্ত্র 
লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, দৈহিক মিলনের 
বর্ণনা করিতে পাবেন নাই, বৈষ্ণব-কবি 
তাহ। করিয়াছেন। ববি বাবুর সময়ের শিক্ষা 
ও দীক্ষা অন্যরকমের, বৈষ্ণব-কবির শিক্ষা 
ও দীক্ষা অন্থরকমের। ববিবাবুর সময় 
ও বৈষ্ণব-কবির সময়_-এই ছুই সময়ের 
মধ্যে বিস্তর পার্থক্য হইয়াছে। সেক্ষপীয়র, 
কাপিদাস, বায়রণ, গেটে যাহা লিখিতে 
পারিয়াছেন, এখনকার কোনও মুরোপীয় 
বা ভারতবর্ধায় কবি তাহা লিখিতে 
সাহস করিবেন না, লিখিলেও তাহাকে 
আঞ্জকাল বৈষ্ণব-কবির মত সমালোচকের 
হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইত। সময়ের গুণে 
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মন্ুষ্ের আস্বাদ-শক্তির পরিবর্তন হয়, তাই 
বৈষ্ণব-কবির মময়ে যাহা দোষ বলম্ব। 
গণ্য হইত না এখন তাহা দোষ বলিয়। 
পরিত্যক্ত হয়। এই জন্য বৈঞণব-কবি 
দৈহিক সন্তোগ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই; এখন যদি কেহ তাহা 
করে তাহা হইলে তাহাকে সে লেখা 
পোড়াইয়া ফেলিতে হইণে। কিন্তু দৈহিক 
মিলনবর্ণনারও একার আছে। বৈষ্ঃব- 
কবির দৈহিক মিলন কামুকের দেহ-সন্তোগ 
নহে, ভালপাসার যে স্বাভাবিক পরিণতি, 
এ দেহ-সন্তোগ তাহাই, তুচ্ছ ইন্দ্রিয় 
পরিতৃপ্তি মাত্র নহে। সেক্ষপীয়রের তীনস 
এবং এডোনিলে ভীনসের অথবা বায়রণের 
ডন জুয়ানের নায়ক-নায়িকাগণের কিম্বা 
বিদ্যসুন্দরের নায়ক-নায়িকার মত বৈষ্ণব- 
কবির নায়ক ও নায্বি+ কেবল ইপ্রিয় 
চরিতার্থ করিবার জন্যই দৈহিক সম্ভোগ 
খোঁজেন নাই। এই সন্তোগব্য।পার 
আজকাল অশ্লীল মনে হইলেও ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, ইহার সহিত অনেক 
পরিমাণে হৃদয় মিশ্রিত আছে। কারণ 
আমরা দেখিতে পাই যে এই সম্ভোগস্থত্রে 
রাধাকৃ্ণের প্রেম পরিপকতা৷ লাত করিয়াছে, 
নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই মিলন হইতেই 
রাধাকৃষ্ণের পূর্ণ মিলন সাধিত হইয়াছে_-এ 
মিলনে অবসাদ নাই বরং উল্লাস আছে। 
যাহা কেবলই ইন্দ্রিয়পরতা, তাহ। ক্ষণিক 
উত্তেজন! মাত্র, সেই উত্তেজনাস্তে উপতোক্ত- 
দয় হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে, ক্রুটজার 
সোনাটায় (17500295০99) কাউন্ট 
টলষ্ট্য় তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব- 


পারনি 
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কবির নায়কনানিক।র হস উপতোগ দ্বার। 
রপের সঞ্চার, ভাবের বিকাশ হইগনাছে__ 
পাসবিতে নারি কাল! কান্নুর পিরীতি । 
সোউরিতে গ্রাণ কান্দে করিব কি রীতি ॥ 
হিয়ায় হইতে গিয়া শেজে না শোয়ায়। 
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥ 
তনু তন্নু পরশ লাগি মাতরণ তেজে। 
চরণে বাপক রবে দেখি পাই লাঙ্গে॥ 
নিশি অবসান জাগি কাতর হইয়া । 
দৃঢ় করি বান্ধে মোর তুজলতা দিয়! ॥ 
অরুণ উদয় দেখি পড়ি শ্মেফাদে । 
মুখে মুখে দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে। 
ঘরে আসিপার কালে পরে প্রেম ফাস। 
তেঞ্ি সে এমন দেখি কাদে জ্ঞানদ!স। 
ধীহ!র হৃদয় আছে, ভাবান্ুপন্ধান প্রবৃত্তি 
ও রসগ্রাহিষ্ঠা আছে, তিনি বুঝিয়। দেখুন 
এই যে সগ্থেগ-রসোদ্‌গার তাহা কত 
উপাদেয়, একবার তাশিয়! দেখুন যে বৈষ্ণব. 
কবির সন্তোগ কোন্‌ জাতীয়। 
তার পর আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে 
জ্ঞানদাসের নায়ক-নায়িকার চিত্তের কোন্‌ 
ভাব এই মিলন ঘটাইয়াছে। তাহ। কি 
কেবণই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়াকীক্ষা অথবা যথার্থ 
ভালবাস।? বৈষুব-কবির অতএব জ্ঞানদ।সের 
নায়ক-নায়িক। রূপ গুণ ছুই দেখিয়া ভাল- 
বসার জালে জড়ি ত। রূপঞ্জ প্রণয় যে কেবল 
ইন্দ্রিয়ের মোহ তা নয়, ইহা হইলেই অগ্গাধ 
গ্রেমের উৎপত্তি হইতে গারে। সেক্ষপীয়রের 
রোমিও এবং জুলিয়েট,কালিদাসের শকুত্তলা, 
গেটের মার্গারেট, তিকূটর হিউগোর লা 
এস্মেরাও। ইহার সকলেই রূপ দেখিয়। 
ভুলিয়াছিল, রূপে ভুলিয়া ভাল বাসিয়াছিল, 
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ভালবাসিয়৷ কেহ প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিয়াছিল, 
কেহ বা অনন্ত বিপৎস।গরে পতিত হইয়া- 
ছিল। প্রথম দর্শনে যে প্রেমের উৎপত্তি 
সে প্রেম অনেক সময়ে ধৈবান্ুশাপন স্বরুপ, 
ইংরাজীতে যাহাকে 
তাহাই । সেই দর্শনেই যেন জন্মঞন্মান্তরের 
বিশ্বৃত ভাবাবগী, চির পুরাতন প্রেম নৃতন 
হইয়। উঠিয়া! জীবনের স্রোত ফিরাইয়। দেয়। 
এক কোন গুভক্ষণে, এক মূহুর্তে একটী 
চাছনির তিতর দিঘ়া,_-আঁকাজ্জার পথে 
দুইটী প্রাণ এক হইয়! যায়। রাধাকুষ্ের 
তালবাসা বৈধ্ব-কবি এই ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। গ্রথমদর্শনেই হীরাধার অস্তার 
যে মপূর্ব্ব অনুরাগ জাগিয়াছে, যে আকাজঙ্ষার 
রাশি পু্তীভূত হইয়াছে, যে সব-ভুলানে! 
তাব জাগিয়াছে, যে তালবাসা_-প্রিয়ের তিল 
মাত্র বিচ্ছেদ সহনাক্ষম ভাঁলবাস1--আপন 
অধিকার বিস্তার করিয়াছে, দেহের মিলন, 
প্রাণের মিলন এই উত্য় বিধ মিলনের জন্য 
যে তীব্র বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, শিল্পকুশল 
কবি জ্ঞানদাস যেন সে সকল তাঁব অনুভব 
করিয়া, শ্রীরাধার সেই ব।সনাকধিত' দিব্য- 
মুত প্রত্যক্ষ করিয়া! তাহার ছবি তুলিয়াছেন__ 

সহজে ননীক পুতলি গোরী। 

জারল বিরহ আনলে তোরি ॥ 

বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ। 

শ্বামরি সোঙরি তোহারি নাম ॥ 

শুনহ মাধব কহন্তু তোয়। 

শমতি না দেই ধিন রজনী রোয়॥! 

অরুপ অধর বান্ধুলি ফুল। * 

পার তৈ গেল ধুতুর ফুল ॥ 

ফুরল কববী উবহি লোল। 


19৮09120101 বলে 


জ্ঞানদাস 


২৫৫ 


স্থমেরু উপরে চামর তোল! 
গলায় এ গঞ্জ মোতিম হার। 
বদন বহিতে গুরুয়৷ ভার ॥ 
অঙ্ুর অঙ্গুলি বলয় তেল। 
জ্ঞান কহে দুঃখ মদন দেল ॥ 


এমন প্রণয়ে অঙ্গসঙ্গাসক্তি থাকিলেও 
মনের কার্য্যই বেশী, ভাবের প্রাবল্যই বিশেষ 
ব্ক্ত। তাই জ্ঞানদাস বলয়াছেন _ 


কাঙগর বদন চমক্কি চাও | 
ভাবে বেয়াফুল ওর না পাও ॥ 
কপোলে পুলক বেকড় দেখি। 
প্রেম কলেবর ততহি সখি ॥ 


প্রীরাধার প্রণয় কেবল ইন্জিয় হ্বারা 
উপতোগের জন্য লালায়িত নহে, সর্ববন্থ 
সমর্পণ করিতে উদ্ভত, ইহা কামপরতন্ত্রার 
ইন্দরিয়লালগা নহে, বিগ্ভার চঞ্চল উচ্ছ লত। 
ইহার মধ্যে নাই? সংসারে যাহা কিছু 
লোকে জড়াইয়! ধরিয়া থাকে, বিশেষতঃ স্ত্ী- 
জাতির পক্ষে যাহা! কিছু সংসারের সার 
শ্রীরাধার প্রণয় এ সকলকেই তুচ্ছ করিয়া 
সেই প্রিয়তমের দিকে ছুটিয়। চলিয়াছে_ 
এ প্রেম গভীর, স্বার্থহীন আম্মনিবেদন-- 


শ্ত।মরূপ দেখিয়া আকুণ হুইয়া 
ছুকুল ঠেকিলাম হাতে। 

ভুবন ভরিয়া অপযশ ঘোষণা 
নিছিয়! লইন্থু মাথে॥ 

মজনি কি আর লোকের তয়। 

ও চাদ বদনে নয়ান ভূলাল 
আর মনে নাহি লয়॥ 

অপযশ ঘোষণা যাক দেশে দেশে 
সে মোর চন্দন চুয়া। 


২৫৬ 


শ্তামের রাঙ্গা পায় এ তনু সপেছি 
তিল তুলসী দিয় । 
কিমোর সরম ঘর ব্যবহার 
তিলেক না সহে গায়। 
জানদাস কছে এ হনু নিছিন্তু 
হামের ও রাঙ্গাপায়। 
যে প্রণয়ে হৃদয়ে এমন তাবের 
উৎপন্ন হয়, এমন নিরবচ্ছিন্ন আআ্মোৎসর্গের 
প্রনৃত্তি জন্মায়, যে তালবাস।য় আপনার ৰলিয় 
কিছু বাখিবার' ইচ্ছা পর্যন্ত নুগ্ত হয়, সেই 
প্রণয়ের ভাব কি একজন সামান্ত দূতর 
উপলব্ধি কর! সম্ভব? যদি তাহা না 
হয়, তবে যাহার! সেই ভ।ব বুঝিয়া দৌত্য 
কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, তাহাদের সামান্য 
ঢুতী বলা চলে না। বৈষ্ণব কবির-সখী 
ইতর দুতী নহে, তাহারা রাধাপ্রেমে 
আত্মত্যাগিনী, রাধার সুখে সুখী, ছঃখে দুঃখী, 
রাধার সুখের জন্য তাহার। সব করিতে পারে, 
সব ছাড়িতে পারে, সব ভুলিতে পারে 
তাই শ্রীরাধার হৃদয়ে যখন এমন সর্বগ্রাসী 
প্রেমের উদয় সথী বুঝিতে পারিল, যখন সে 
বুঝিল যে ভালবাস! তিন্ন রাধার আর কোনও 
নুখ নাই, তখন সে কৃষ্ণের কাছে দৃতীগিরি 
করিতে চলিল-_সীহার হৃদয়ে মাধু্ধ্যান্ুভূতি 
আছে তিনি কবি জ্ঞানদাসের সখীর এই 


দৌতে)র মর্ম বুঝিয়া আনন্দিত হইবেন-__ 

মন্দির মাঝে বৈঠল বর সুন্দরী 
দিনকর ছুপর ঠানে। 

যব হাম পুছল পিরীতি সম্ভাষণ 
প্রেমজলে তরল নয়ানে ॥ 
মাধব ! তুয়! অনুরাগিণী রাধা। 

তুয়া পরসা অঙ্গ সব পুলকিত 
ন। মানয়ে গুরুজন বাধা ॥ 


বা 


[ ১২শ বধ, শ্রাবণ, ১৩১৯ 


ভাবে তরল তন্থু পুনঃ পুনঃ কম্পিত 
পুনঃ পুনঃ শ্তাম্ি গোবী। 
পুন পুছত পুন দ্রিগ মৈহারত 
ভূঁয়ে শুতয়ে পুন বেরি ॥ 
ফুরল কবরী উরহি লোটারত 
কোরে করত তুয়৷ ভানে। 
জ্ঞানদাস কহে তুছ' তালে সমঝত 
কোন করব চিতে আনে ॥ 
শ্রীরাধার ভাবের কি সুন্দর পরিচয় এই 
দূতীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে! জ্ঞানদাসের 
কাব্যে সখী কখনও দুতী, কখনও সেবিকা, 
কখনও বন্ধু, কখনও মন্ত্রী ;-- সর্বদাই ইহারা 
রাধার মন্মগ্রাহিণী, রাধার ভাবে বিভোর, 
ভাঁবের তাবিনী। রাধার হৃদয়ে থত তাবের 
উদয় হয় তাহারা সব ধরিতে পারে, সব 
কহিতে পারে। 
কত কত ভাব পেখন্ু হাম তাই। 
ধনি ধনি তুহু ধনি রসবতী রাই ॥ 
মিলনের পুর্বে রাধিকার হয়ে কত 
অপুর্ধ ভাবেরই উদয় হইয়াছে তাহা এই 
সখীরাই জানে ও বুঝে! 
হাসি রহল করে বসন ঝাপাই। 
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই ॥ 
আন দিনে শ্রবণে না দেই পরথাব। 
আজু আপনে ধনি কহিলি সুধাব। 
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ । 
কমণিনী কয়ল তুয়া পর সঙ্গ ॥ 
প্রীরাধার মনে এত উল্লাস, 
আকাজ্ষা, এত তাব, কিন্তু তিনি সবই 
বুকাইয়। রাখিতে চাহেন, এত যে অন্তরঙ্গ 
সতী তাহাদের ,. অনেক সময় সেই সকল 
ভাব অনুভবে বুঝিয়া লইতে হয়, ইঙ্গিতে 


এত 


৪র্থ, এ 


অগ্গুভব করিতে হয়। 
জানদাস কহিয়াছেন,.- 
রসের বেতার লুক না যায়। 
তাই সখীদের জানিতে বিলম্ঘ হয় ন| 
যে রাধার হৃদয়ে কোনও এক অভিনব 
ভাবের উদয় হইয়াছে; তাহাদের সহ: এভূতি- 
সম্পন্ন হৃদয় রাধার অন্তরের নৃতন ভাব 
নুকান থাকিলেও ধরিয়। ফেলে-_ 
ক্ষণে ধনী চমকায় ক্ষণে উঠে কাপ। 
কর পরশিলে নহে এত অঙ্গ তাপ॥ 
মনের যুকতি কেহ লখিতে ন। পারে। 
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে ॥ 
সবে এক দ্রেখিয়৷ করএ পরতীত | 
কাল। নাম শুনিয়া চকিত হয় চিত ॥ 
কাল! কাল। বরণ দেখিয়া! তালবাসে। 
জ/নদাসে বণে কল! কান্থুর ভাবে আছে। 
যাহারা এমন মর্মজ্ঞা, এমন অন্তরঙ্গ তাহা- 
দের কাছে মনের ভাব গোপন করিবার 
প্রয়াস বৃথা, তাই রাধার মুখ কুটে, প্রাণের 
আবদ্ধ যাতনা আকাঙ্ষা নৈরাগ্ত সন 
উন্ক্ত পথে ছুটিয়। বাহির হয়। 
আগে মুগ জানিলে যাইতাম না 
কদঘ্বের তলে। 
চিত হরিয়৷ নিলে ছপিয়। নাগর ছলে ॥ 
প্ূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়। গেল। 
ঘরে*্যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ। 
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ। 
চন্দন চাদের মাঝে মৃগমদে ধান্দা। * 
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রইল ব্ব।ন্ধা! | 
কটি গীত বসন রসনা তাহে জড়|। 
বিধি নিরমিল কুলকলম্বের কোড়া ॥ 


প্রেমতত্বজ্জ কবি 


জামদংস 


২৫৭ 


জাতি কুলশীল মোর হেন বুঝি গেল। 
ভুবন ভরিয়া মে।র ঘোষণ। রহিল ॥ 
'কুলবতী সতী হইয়া দুকুলে দিন্নু ছুখ। 
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ 
যে আপনার জন তাহার কাছে একবার মুখ 
খুলিলে সব প্রক!শ হইয়! পড়ে, তাই রাধার 
মনের সকণ কথ। একে একে সখীর কাছে 
ব্যক্ত হইয়াছে__ 
মনের মরম কথ। তোমারে কহিয়ে এথা 
শুন জন গরাণের 'ঈই। 
স্বপনে দেখিন্থু যে গ্তামল বরণ দে 
তাহা বিন্নু আর কার নই॥ 
সমবেদনাময়ী সখী আর স্থির থাকিতে পারে 
না, তাই তাহাকে আমরা দৃতীর কার্ধেয রত 
হইতে দেখি। 
যেমন নায়িকার ভাব তেমনন নাঁয়কেরও 
তাব,_ইহাতেও দৈঙ্গিক মিলনের আনন্দ 
বঙ্জিত হয় নাই, কিন্তু প্রাণও মিশিয়! 
আছে। 
চিত পুতলি সম দেহ। 
মরম ন] বুঝয়ে কেহ ॥ 
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি। 
নিঝরে ঝরে ছুন আখি ॥ 
নায়ক-নায়িকার এমন অবস্থায় মিলন 
অবশ্যন্ত/বী তাই কবি জ্ঞানদাঁস কহিয়াছেন-_ 
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার। 
করহ গমন উপচার ॥ 
এই মিলনে ঘে রস উঠিয়াছে তাহা বর্ণন! 
করিতে করিতে কবি বিহ্বন হইয়াছেন__ 
যে কয়টা পদ্র এই উল্লসিত অবস্থায় তিনি 
স্ষ্টি করিয়াছেন সেগুলি কৰিত্বের পরাকাণ্ঠা 
বলিলেও অত্যুক্তি হর না। যদি স্থান থাকিত 


২৫৮ বছ দর্শন, 


তাহা হইলে সবগুলি তুলিয়া দেখাইভাম ; 
স্থানাতাব সত্বেও কতকগুলি এখানে উদ্ধ'ত 
করিয়া দ্রিল'ম, রসন্জ পাঠক সেগুলির 
ভাবপ্রবণত ও প্রণয়ৈ করসতায় মুগ্ধ হইবেন 
সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের গ্রেমোল্লাম ও 
একাগ্রতা এই পদগুলিতে উজ্জল মূর্তি 
ধারণ করিয়াছে__ইহাদের প্রত্যেক চরণ, 
গ্রত্যেক বাক্য, ভাবের এক একটা প্রত্রব 
ছুটাইয়াছে। 


। ১২৭ পন, আীবণ, ৩১৯ 


নয়নে নয়নে মোরে প্রিয়ে। 
পিরীতি আরতি দেখি , হেন মনে লয় সখি 
আমি তারে চাহিলে সে জীয়ে ॥ 
আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি । 
কি দিয়া হধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি ॥ 
রদিক নাগর যে নিতুই হুয়ারে সে 
বিন। কাজে কত আসে যায়। 
জ্ঞানদাস তবে কয় তোমার চরিতে যেব। লয় 
তাহ বা ক হব! তুমি কায়॥ 


শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে কিন্তু ইহা কেবল গর্কেখ তাবই নহে, ইহার 
পরাণে পরাণ লেহ । সহিত গ্রিয়তমের মাধুর্য ও সৌনদরধ্য-স্বৃতিও 
না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল জড়িত আছে, তাই এ পৌভাগ্যমদে তীব্রতা 


তিন ভিণ করি দেহ] ॥ না মাসিয়! ভাববিহ্বনতা আসিয়াছে 


সই কিবা সে পিরীতি তার। হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া 
আলস করিয়া পাসরিতে নারে মধুর কথাটী কয়। 
কি দিয়া সুধিব ধার। ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে 
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পথের নিকটে রয় ॥ 
গীতবাস পরে শ্য।ম। আলো সই মে জন মানুষ নয়। 
প্রাণের অধিক করের মুরলী তাহার সঙ্গেতে পিরীতি করয়ে 
লইতে আমার নাম ॥ কি জানি কি তার হয়॥ 
আমার অঙ্গের বরণ সৌরত সহজে রসের আকার সে থে 
যথনে যে দিকে পায়। ভাবের অস্কুর তায়। 
বাহু পাসরিয়। বাউল হইয়া বাতাসে বসন উড়িতে আপন 
তখনে সে দিকে ধায়। অঙ্গেতে ঠেকাইয়! যায় ॥ 
লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিনি চমক চলনি ওগিম দোলনী 
যে পদ সেবিতে চায়। বমণী মানস চোর। 
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাঁগরী জ্ঞনদাস কহে সো পিয়া পিরীতি 
পিরীতে কিনিল তায় ॥ মরমে পশিল তোর ॥ 


ভাবের নেশা--ভাঁলবাসার তন্ময়তা প্রেমাদ্রী 
কত “আমিত্বের” তরল ও সরণ গ্রসার 
এমন মধুরভাবে আর কোথাও বণিত হইতে 
দেখিয়াছি কি না জানি না। 


প্রিষ্বের প্রণয়ে রাধার হদয়ে কি মধুর গর্ব ! 
প্রিয়ের প্রণয়-কীর্ডনে তাহার কি আনন্দ, 
কত উল্লাস! 


যব দেখ! দেখি হয়ে হেনতার মনে লয়ে 


৪র্থ ॥:৭]| ] 


যাহা আ্রীপাধ।র মুখে ব্যক তাহাই কৰি 
্রীকুষ্ণের মুখেও ব্যক্ত করাইয়ছেন-_ 
সুন্দরি অ রে কহিছ কি। 


তে।মার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে 
বিভোর হইয়াছি॥ 

থির নহে মন সদ| উচাটন 
সোয়াখ নাহিক গাই। 

গগনে ভূবনে দশ দিশ গণে 
তোমারে দেখিতে পাই ॥ 

তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া 
গিরি নদী বনে বনে। 

খাইঠে শুইতে আন নাহি চিতে 


সদাই জাগয়ে মনে ॥ 
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী 
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা। 


অনুপ্রাসের জধিকারবিচার 


২৫৭৯ 


একই পরাণ দেহ তিন ভিন 
জ্ঞান কহে গেল ধান্দা ॥ 
এমন «পিরীতিতে” যিনি ভোর না হইতে 
পারেন তাহার পক্ষে বৈষ্ণব-কবির পদাবলী 
লইয়৷ নাড়/চ।ড়া করা বিড়ঘন] যাত্র। কোন 
ইত্চিয়পরতন্ত্রার মুখে কোন ইন্দিয়পরাভূত 
কামূকের মুখে এমন ভাব প্রকাশিত হইতে 
পরে কি? বৈধব-কবির গান ইন্দ্রিয় 
সুখের গান কহে, তাহা আত্মবিলোপকারী 
ভাবোন্মাদের হৃদয়োখ ধ্বনি- কোথাও 
চঞ্চল, কোথাও বিহ্বল। কোথাও বেদনাময়, 
কোথাও আবার আনন্দ-মুখরিত। কৃত্রিমতা 
কোথাও নাই, তাগা নহে, তবে তাহা! এত 
বিরল যে তাহাকে অগ্রা্হ করিতে পারা 
যায়। (ক্রমশ) 
শ্রীজিতেন্দ্লাল বনু । 


ন্ুপ্রামের অধিকার-বিচার * 


অনেকের বিশ্বাস, অন্ুপ্রাস জিনিসট) 
নিতান্ত কৃত্রিম, সর্বসাধারণের শ্গাভাবিক 
ভাষার সহিত অনুপ্রাসের সম্পর্ক অত্যন্ত 
অন্প। কিন্তু আজ আমি দেখাইব, শুধু 
সাধুভাষায় নহে।1 সাধারণ কথাবার্তার 
ভাষায়ও অন্ুপ্রাসের অন্ুগাত কম নহে। 
এক কথায়, অন্ুপ্রাস তাষা-শরীরের অচ্ছেগ্য 
[ » উরাগহিতাসনিলনে পটিত। ৮ 

1 ভ'বাতত্ব হিসাবে, সাধুভাষায় অপেক্ষ। সাধারণ 


কথাবার্তীর ভাঁধায় বাবহৃত অনুপ্রাসের দৃষ্টান্তগুলিই 
অধিকতর মূল্যবান্‌। কেননা সেগুলি আদিম ও অকৃত্রিম। 


অঙ্গ। ভাষাগঠনে অনুপ্রথদের 
অত্যন্ত অধিক। 

অনুপ্রাসাত্মবক শব্দসঘন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয় 'ধবন্যাত্বকণ শব, 
বাংলা শবদ্বৈত' ও 'ভাষার ইঙ্কিত” এই 
প্রবন্ধত্রয়ে প্রসঙ্গ ত্রমে আলোচনা করিয়াছেন 
(তত্প্রণীত শব্বতত্বনামক পুস্তক দেখুন। ) 
ইহার ভিতরকার কথাটাও তাহার সুক্ষ দৃষ্টি 
এড়ায় নাই। তিনি বুঝাইয়।ছেন__“মিলের 
দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘ। 
দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে-__-একটা 


প্রভাব 


২৬০ 


শবের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর 
একটা শব্ধ গড়িলে সচকিত মনোযোগ 
ঝন্কত হইয়া উঠে, জোড়ামিলের প্রম্পর 
ঘাতপ্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিশ্না তোলে 
_সে সুরের সাহ।যো অনেকখানি আন্দাঞ্জ 
করিয়া লয়।” (ভাষার ইঙ্গিত)। আমার 
বক্তব্য বিষয়ের অনে€চ মশলা তাহার 
সচিত্তিত প্রাবন্ধ তিনটি হইতে সংগৃহীত। 

১। খাঁটি সংস্ক* কন্ধুণ, কিছ্কিণী, কল্পেল, 
কাঁক, কুনুট, কুকুর, কেকা, কোকিল, 
গণগগ, গর্গর, ঘর্থব, চর্চরী (হাততালি! ), 
ছুছুন্দরী, ঝঞ্চা, মন্ত্র, মুশ্নুর, বর্বর, বুদৃবদ, 
গ্রাতৃতি শবে অনুগ্রাসের বঙ্কার সুস্পষ্ট । 
সম্ভবতঃ এগুলি মূলে ধ্বন্যাত্বক শব্দ 
(0100108601050০)$ তবে বৈয়াকরণেরা, 
অন্য উপায়ে পদগুলি সাধিয়া দিবেন কি ন] 
জনি ন1। বাঙ্গালায় প্রাণীর সংজ্ঞা, কুকুর? 
কুকড়ো, ঘুঘু, ছ'চে টা, তোতা ঘুরঘুরে 
(পোকা), টুনটুনি, বুলবুলি, টিকটিকি, 


গিরগিটি ও বাদ্যযন্ত্র ডুগডুগি, চড়কড়ে, 


প্রভৃতিও সম্ভবতঃ এই গোত্রের । 

ইহা ছাড়া আর৪ অনেকগুলি শব্দ 
ধ্বন্ঠাত্ক ন1 হইলেও অন্ুপ্রসাত্মক। 
সুবিধার জন্য সেগুলিও এই অনুচ্ছেদে 
দিলাম । যথা - ্‌ 

(/-) খাটি সংস্কৃত__অরহর, অবয়ব, 
অহহ, আশীষ, কন্কর, কন্কাল, কণ্টক, 
কনীনিক!, করকা, করম্ক, কলক্ক, কর্কট, 
কর্কশ, কল্ধী) কাকু, কার্তিক, কুদ্কুম, কুহক, 
কেতকী, গুগুল, তাত, তারতম্য, 
তিস্তিডী, দদ্ধ, ননান্দ, পর্পটা, পল্পল, 
পিপীতিকী, পিপীলিকা, পিপ্লল, মর্ম মাম, 


বজধগন 


১২৭ বন, শ্রীবণ, ১৩১৯ 


যোজন, ববাব, রৌরব, ললিত, লাঙ্গল, 
লাঙ্গল, লালা, লীলা, লো, বর্বা,ল, বন্ধল, 
নড়বা, শশ, শন্য, শাল্সলী। শিরীষ, শিশু, 
শিংশপা। শীর্ষ, শেষ) শোষ) শ্লেষ, শ্লেম। 
শ্বশুর, স্ব, শ্শান? সদস্তঃ সর্ষণ. সহসা, 
সাহম, সামঞ্রস্, সীপক, স্বনা। 

এবং (%* ) চলিত বার্গ।লা, বাবা, 
মাম!) ক|কা, দাদা, দিদি, ননদ, (চাচা, 
নানা, ফু, ) এভ্‌তি সম্পর্কস্থচক শব্দে; 
কাকাতুয়া, কীকড়া. চামচিকে, বিবি, 
পাপিয়া, বাব্‌ই, স্তশুক, প্রভৃতি জীবগন্তর 
সংজ্ঞায়; আমআদা, কর্টিকারি কাকরোল, 
কাকুড় কিসমিস, ঘলঘসে, চিচিজে, 
ক্েঁতুল, পেঁপে, মর্ভমান। বরবটি, শশা, 
শুশুনি, সর্ষে, গ্রভৃতি উদ্ভিদের সংজ্ঞায়? 
আনান, ককান, কড়কান, কৌকড়ান। 
কৌচকাঁন, কৌতকান, খেঁকাঁন, খেচকান, 
গগান, গেঙ্গান, গেঁগান, গোণান। ঘনাণ, 
টাচা, চেঁচান। ছোঁচান। ছ্েচড়ান 
ঝাঁজান, টাটান, টুটা, তাতান, তোতলান, 
থতান, থিতোন, থেঁ তলাঁন, দাড়ান, ধাঁদান, 
নলান, নিকোন. নিবোন। নিড়োন, 
নিংড়োন, নেটান, নেয়ান, পানান, ফেণান, 
ফৌফাণ, ম্য।মান, বানান. বিশোন, বুলোন, 
রগড়ান, শাণান, শাসান, শিষোন, শোষা। 
প্রতি ক্রিয়াপদে, এবং আরও বহুতর শবে 
অনুগ্রাস আছে। ॥ 

যথা, আড়গোড়া, অ|লথাল্লাঃ উনান, 
একবার, কতক, কয়েক) কক্ষে কাকাল, 
কাধাব, কঁহাতক। কুক, কুকি, কুলকুচো, 
কেলেঙ্কারি, কৌতকা, খয়েবখা, খামখা, 
খামখেয়ালি, খিরকিচ, খিটকেল, গুণোগার, 


৪র্ঘ মংখযা 


ঘোঘো, চামচে, চা, চাচি, চৌচ। চৌচা) 
টেচ।লি, জঞ্জাল, জবরক্বঙ্গ, জবাব, জরুরী, 
জাজিম, জা"হাবাজ, জুজু, জেরবার, বঞ্চাট, 
টাটকা, টোটকা টু'টি, টোটা, টাট, টাটা, 
ট্যাটা, ঠাট্টা ঠু'টো, ঠোট। ডাণ্ডা, টেটরা, 
তফাত, তরিবত;তীত, তৃতে, দফারফা, দরদ, 
দাদ, দ|গ|মা, দালাল, দ্রিগদারি, দেদর, 
দেদ, নণন।১ নাস্তানাবদ, নেয়ান, পাপস। 
পাঁপর, পাগড়ী, মখমল, মলমল,মলম,মরমুম। 
মহরম, মামদে, ম!মলা, মামুলি, মালামো, 
মালুম, মুসলমান, রড়, রগড়, রোক্ড়, 
রোবকারী, রোজগার, বন্দোবস্ত, বরাধর। 
বিলকুল, বোদ্ধেটে, সরফরাজী, সরগরম, 
সরকার, সরবরাহ, সরেস, সালসা, 
স[মসারা, সাড়াশী, হরকরা, হামেহাল, 
হিমসিম। ইহার মধ্যে অনেকগুলি আরব 
পারমী হইতে গুহীত 

(৩*) ইংরাজী হইতে গৃহীত- কেক, 
কোক, কোকেন, কোকো, কুইনাইন, 
টিকিট, ডিসমিস, লঞ্ঠন, রবার । 

২। খাঁটি সংস্কৃত বীগ্ষাত্মক শব্দ্বৈতে 
অনুগ্রাস স্প্রকাশ। যথা অঠরহঃ, পুনঃ- 
পুনঃ, যুনুযু ছঃ, শনৈঃ শনৈঠ ভূরিভূরি, তর 
তন্ন, মৃদু মৃদৃ, ইত্যা্দি। এগুলি বাগ।লায় 
চলিত আছে। আবার সংস্কৃত বারংবারং, 
মন্দং মন্দং) প্রভৃতির অপত্রংশ বারবার, 
মন্দমন্দু, ঘনঘন, লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝা'কে, 
কালোকালো, শাদা শাদা, দুষ্ট দুষ্ট, 
প্রভৃতিও অনু গ্রাসের উদ্দাহরণ। পড়গড়, 
মবমর। হাঁজাহাক%, গলাগলা ধরাধর! 
(গন্ধ), বাধবাধ, ছাড়ছাড়, ইত্যাদিও আর 
এক শ্রেণীর শব্দ। বাঙ্গালা থাকিয়! 


অনুপ্রাসের অধিকাঁরবিচার ২৬, 


থাকিয়া, রহিয়া রহিয়া, গড়িয়। পড়িয়া, 
প্রভৃতি বোধ হয় সংস্কৃত পীত্বা পাত্বা, শ্বারং 
স্মারং প্রভৃতির অনুরূপ ঘরে ঘরে, পথে 
পথে, জলে জলে, জন্ম জন্ম (সপ্তমী বিভক্তির 
লোপ ), ঝোপে ঝোপে। হাতে হাতে, গায়ে 
গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে 
পাশে, কে।লে কোলে, বুকে বুকে, মানুষে 
মানুষে, প্রভৃতি রকম রকমের বহুতর 
উদ্দাহরণ শ্রীযুক্ত রণীন্রনাথ বাবুর 'বাংলা 
শবটদ্ত' প্রবন্ধে আছে। এ সকল স্থলেই 
অনুপ্রাস অধিকার বিস্তার করিয়৷ রহিয়াছে! 
সার।ৎসার, পরাৎ্পর, গয়ংগচ্ছ, সব্বসর্ব্বা, 
সচরাচর, ইত্যাদিতে অনুপ্রাদের রেশ! 


৩। এক্ষণে অন্ুপ্রাপাত্মক কয়েক- 
শ্রেণীর শব্দের কথা৷ বলিব। ইহার মধ্যে 
অনেকগুগ্লি ধ্বস্ঠাত্মক; কতকগুলির এক 
অংশ অর্থযুক্ত হইলেও অপর অংশ অর্থশূন্য, 
কথার মাত্র! হিসাবে ব্যবহৃত। 

(%*) একটি শব্দেরই অবিকল 
দ্বিরুক্তি। সংস্কৃত মকমক, কলকল ইহার 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । চাকচক্যও বোধ হয় এই 
শ্রেণীর। বাঙ্গালায় কন্‌ কন্‌, কড়কড়, 
ঝন্‌ ঝন্‌, চক্‌ চক্‌, চিক চিক্‌, তাই তাই, ধেই 
ধেই. টো টো, প্রস্থৃতি ইহার উদাহরণ। 
রবীন্দ্র বাবুর শব্দতত্বে বহুতর দৃষ্টান্ত মঞ্কপিত 


হইয়াছে। এখানে আর পুনরাবৃত্তির 
গ্রয়োজন নাই। এগুলি দবই ধ্বন্যাত্মক | 
(%* ) এই সকল শবের দ্বিতীয়তাগের 
শেষে একারযেগে বিশেষণ গঠিত হয়, যথ। 
চট্চটে, তুলতুলে, গুড়গুড়ে ইত্যাদি। 


এবং আনি যোগ করিয়া বিশেষ গঠিত হয় 


যথ। টনটনানি, ফরফরানি। 


২৬২ 


(৪০) দ্বিরুক্তিকালে দ্বিরুক্ত অংশের 
পূর্বে আকার আগম। এই শ্রেনীতে ধ্বন্য।ত্বক 
ছাড় অন্তরূপ শব্ও আছে। সংস্কৃত ভাষায় 
ফলাফল, যোগাযোগ, মতামত, এই শ্রেণীর 
বলিয়া মনে হয়। বৈয়াকরণেরা অনন্ত 
এগুলি নঞযোগে সিদ্ধ বলিবেন। ' হলাহল' 
'থাযথ” দেখিতে এইরূপ, তবে অবশ্ত 
অন্য গুকারে ব্যুৎপন্ন। বাঙ্গালায় খবরাখবর, 
শরীর অশরীর (9) এই শ্রেণীর । খ্বন্য।আবক 
শব্দে বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা কপাকপ, 
গবাগব, সগাসপ। (বরাবর অবশ্য এ দলের 
নহে )। রবীন্দ্র বাবুর শব্দতত্বে অনেক 
উদাহরণ আছে: থমথমা, রবরবা, গড়গড়ণ, 


চটচটা, ঝনঝনাতে আকার সর্বশেষে 
ব্সিয়াছে। সংস্কৃত হলহল এই শেণীর 
নহেকি? 


(1০) দ্বিতীয়।্দের শেষে ইকার আগম। 
যথা, খড়খড়ি, গড়গড়ি (উপাধি) চড়চড়ি) 
সড়সড়ি, টিকটিকি, ধুকধুকি ৷ জরজারি একটু 
নিয়মতঙ্গ করিয়াছে। 

(1/০) প্রথমার্ধের শেষে আকার ও 
দ্বিতীয়ার্দের শেষে ইকার আগম। সংস্কৃত 
তাষায় এরূপ নিয়ম আছে, যথা, দস্তাদস্তি। 
নখানখি। এইরূণ বাঙ্গালায় কাণাকাণি। 
অনেক স্থলে প্রথমার্ধের আকার পূর্বব 
হইতেই আছে, যথা ধাকাধা্ধ, রশারশি, 
জানা, হান প্রভৃতি ক্রিয়। হইতে নিপ্পন্ন 
জানাজানি, হানাহ।নি, মারামারি । অনেক 
স্থলে আকার উচ্চারণে ওকার হইয়া যায় 
যথা, ছুটোছুটি, উঠোউঠি, হুলোহছুলি। 


খুনোখুনি, মুখোমুখি প্রভৃতি একটু স্বতন্ত্র 


রকমের। ছুনোছুনি, ঘু'ষোঘু'ষি প্রভৃতির 


ব্জণশন 


পস, আবণ, ১৫১৯ 


ওকার পূর্ব হইতেই আছে। এই অনুচ্ছেদে 
বণিত শব্দগুলি ধ্বন্ঠাত্বক নহে। রবীন্ 
বাবুর বছুতর দৃষ্টাস্ত আছে, অতএব 
মিছামিছি বকাবক্চি করিব না। পূর্ববার্দের 
একার দ্বিতীয়ার্দে ইকারের মত উচ্চারিত 
হয় যথা] টেগাটিপি, মেশামিশি (কখন কখন 
এরূপ উচ্চারণ ঘটে না, যথ! ঘে'সাঘেসি ); 
এইরূপ পূর্বার্দের ওকার দ্বিতীয়ার্ধে উকারের 
মত উচ্চারিত হয়,যথা মোটামুটি, রোখারুখি, 
খোলাধুলি পৌটলা পু টশি, বৌচকাব,চকি. 
রোয়ারুয়ি, 

(1৮০) দ্বিতীয়ার্দে শ্বরের অন্যরুপে 
পরিবর্তন। এ শ্রেণীতে ধবস্ঠাত্বক শব; আছে। 
শন্য শ্রেণীর শব্দও আছে। প্রথমার্ধে যে স্বরই 
থাকুক না! কেন, দ্বিতীয়ার্দে তাহ! আকারে 
পরিবর্তিত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। 
যথা।_টিপিয়া টাপিয়া, ঠিকঠাক, ঝেশাপ 
বাপ, মিটমাট, যুত্যাৎ, যো যা, যোগে যাগে, 
গোছগাছ, গোলগ।ল, হুকুমহাকাম, (ধবন্া- 
ত্বক গুপগাপ), চুপচাপ, ধৃমধাম, শুকনা 
শাকনা, খোলাখালা, চুণাচাণা, । চুণো 
উচ্চারণ ), তন্লীতল্লা, ইত্যাদি বছ উদ্দাহরণ 
পাওয়া যায়। স্বরের অন্রূপ পরিবর্তনও 
ঘটে। যথা কাপোকোলে।, থাটোখোটো, 
গ্যাগ। গ্যাটমগোটম, গ্যাটাগোটা) গ্যামা- 
গোমা, ঘাঁটঘো'ট, ঘাঁতঘে।ত, ঘেরাঘোর।। 
ঘ! ঘো, ছ্যাকছোক, টায়টোয়, টানটোন, 
ঠারেঠোরে। ঢ্যাবাঢোবা। দাগণোগ 
ফারফোর, ফাকেফোকে, . তাতেভোতে, 
ভাবেভোরনে, মাফসোফ, (এ গুলিতে ওকার 
কাতুকুতু,কারিকুরি ( গাইগুই, জাবীছুরী, 
ফারিফুরি, ঝেড়েঝুড়ে, ভালডুল, তাড়াতুড়ি, 


৪র্থ সংখা। ] 
নাদুসনুূস, (এগুলিতে উকার )। ডামডিমে 
ইকার। ভাজাভূজজোয় খেষ আকারের 
উকা'র উচ্চারণ। মানুষ মুনিষে দুইটি স্বরের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে 

(1০) দ্বিতীয়ার্ধে ব্যঞ্জনের বা 
অসংযুক্ত স্বরের অন্য ব্যঞ্রনে পরিবর্তন। 
এইটী বাঙ্গালা ভাষার একটী বিষম 
মুদদাদোষ। সাধারণতঃ ট বা ফ বসাইয়। 
শবের দ্বিরুক্তি ঘটান হয়; যথা-_-শালটাল, 
সাপটাপ, বইটই, শশাফণা, নিষ্টাফিষ্ঠা, 
( ধবন্ঠাম্ক ছটফট, ধড়ফড়, হাসফীস, উত্তম- 
ফু্তম, হেলাফেল1 )1 ইহার উদাহরণ দিয়া 
'শেষ করিবার যো নাই। কতকগুলি স্থলে 
মবাব বসাইয়া শব্দের দ্বিকুক্তি করা হয়; 
যথা-কটমট, কচমচ। ডগমগ, থতমত) 
ছিনিমিনি, তোধামোধা, গ্যাডম্যাড, ইাউ- 
মাউ (খাউ) ইত্যাদি ধ্বন্যাত্বক শব্দ ও 
ঘোলামোলা, শেষমেষ হত্যা; চাকরবাকবঃ 
অর্দলবর্দল, এংবেং, আব্তেব্যন্তে (?)* 
কীচ্ছাবাচ্ছ। * কাগুবাঁও, খড়েবড়ে, টাটা- 
ঝাটী, * তাগবাগ, তাতরাত, আকাবাকা, 
শোধবোধ, সুদিবুদি, €) ইত্যাদি ও আগডুম 
'বাগডুম। তড়বড়, দড়বড়, নড়বড়, কলবল, 
কিলবিলঃ খিচিবিচি, ঢুলবল, চুরবুর, চডউ বড়, 
চিড়বিড়, হিজিবিজি, হিপিবিলি উত্যাদি 
ধবশ্ঠাত্মক শবব। ইহারও উদাহরণ দ্রিধ। শেষ 
করিবার যো নাই। অন্তান্স ব্যপ্জনে 
পরিবর্তনের উদাহরণ দিতেছি। | 

অ- অঙ্গলঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), আন্ধসন্ধি) * 
অলিগণি, * অবরেসবরে। ১ 


* এ সকল স্থলে দ্বিতীয় শবটি আসল, প্রথমটি 


তাহার বিকার। অতএব ঠিক এ? নত্র পাঁটে না। 


অনুপ্রাসের অধিকার বিচার 


২৬৩ 


আ--আইঢাই, আকুর্পাক, আঁটাসা"টা, 
আগেতাগে (?), আটেকাটে (), আতালি- 
পাতালি, আপাভোলা, ( বা ভুলো), আনু- 
থালু, আনচান, আশপাশ, * আবোলতাবোল 
আলেডালে, *। 

উ--উলঢুল, উলকে।ফুলকো, উসধুস, 
উত্বধুস্ক। 

এ- এবড়োখেবড়ো। 

ও--ওরঘোর। ॥ ৮ 

থ--খাওয়া দাওয়া (দাবী দাওয়ার 
দাওয়া নহে-খাবার দাবার তাহার 
প্রমাণ) 

চ-_ চটপট, চ্যাভ্যা। 

ছ-_ছটেগটে, ছাতুনাতু, ছারখার । 

জ-_জড়সড়, জবুথবু। 

ঝ-_ঝালাপাল]। 

ত--তচনচ, তখ্ষিগন্থি) তড়িঘড়ি। 

ধ_ধানপান (তাম্,ল নহে, ধানাই- 
পানাই, ধাইপাই, ধুকপুক, ধেড়ছেড়। 

ন--নঙচড়? নড়াচড়া, (আরোহণ চ'়্া 
নহে), নাড়াচাড়া, নটঘট, নিড়িকচিড়িক, 
নিটপিট, নিশপিশ? শ্যাতাক্যাতা | 

গ--পড়েধড়ে ধেরিয়া ?), পোড়াখোড়া, 
পাকশ|ক (শাকানন নহে )। 

ফ-- ফষ্টিনষ্টি, ফাটকিনাটকি। 

ত--ভাবসাব। 

ম- মোটাগেটা, মোটাসোটা । 

য-_যবেস্থীবে (জলে স্থলের দেখাদেখি 1), 
যো সে। 

র-_ রকমগনম, রুণুঝীণু। 


তির: ইবি 
₹ এসকল গুলে দ্বিতীয় শবটি আমল, প্রথমটি 


তাহার বিকার । অতএব ঠিক এই স্তর খা'ট না 


২৬৪ 
ল- _লওভঙ, লুটেপুটে । 
ব -বকাঝকা, বদলসদল, বাদসাদ বা 

ছাদ, বুদ্ধিস্দ্ধি (শুদ্ধি বোধ হয় নহে, “বুঝে 

সবঝে' দেখুন ), বেয়েছেয়ে, বেঁটেখেটে। 


শ ন-_শিকুটিবিকুটি, শসিাকস্যি, 
স্থিততিত। 
হ-হঘিগন্ি। হবেদরে। হাউচাউ, 


হাড়গোড়। হাবীজাবী (পূর্ববঙ্গে), হাবৰা- 
তাবব, হানপাঁন, হাতেনাতে, হাসফাস, 
হিললীদ্দিন্লী, লস্থুল, গেরফের, হেস্তনেন্ত, 
হেজিপেজি, হৈচৈ, হৈরৈ, হোমরাচোমরা। 

এই স্থত্রের একট| (বশেষ বিধি আছে। 
কতক গুলি স্থগে দ্বিতীয়ার্ধের স্বরও বাঞ্জনের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যথা? অযুধ বিধুধ 
(বধুধ হইল না), আটিম্টি, অষ্টাকটি, 
জঁকজৌক, আছাড়িপিছাড়িঃ উবদৌখাবদা 
উবদোপাবদা, আমলাফয়লা, কাটচিট, 
কাপড়চোপড়, কামালেজোমালে, নিকুলে- 
চুকুলে, কষ্টেস্ষ্টে, খুটিলাটী, গিনীধশী বা 
গিন্নীবারী, গিরগিটি, গোলমাল? চাঁধাভূষোঃ 
চুরমার, চোটপাট, চেঁচামেচি। ছেলেপিলে, 


ছুতোনাতা, কটাপটি, টোটামুটি, ডাকাবুকো, 


থিওসফি ও বৌদ্ধধর্ম 


মিঃ সিনেট বলেন__“আদি বুদ্ধের অর্থ: 
সেই সর্ধাদিম জান, অতিগ্রাচীন সংস্কৃত 
্স্থাদিতে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে”; স্বর 
৭) নী-বুদ্ধদিগের অনুরূপ মর্ত্যলোকের মানব- 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ম, শ্রীবণ, ১২১৯ 


তুতিয়েগাতিয়ে, থরহরি, নিন্দাবান্দা, 
নেকড়াচোকড়া, পিঠানাটা, পাখীচুখী, 
কাকিজুঁকি, মাপযোপ, মিলেগুলে বা 
মিপেজুলে, মিশে গুশে। মেখেচুখে, যোটপাট, 
যোড়াতাড়া; রাক্ষলখোক্ষন। লুঠপাট, 
লেখাযোখা; বাসনকোমন, বিয়া (বিয়ে) 
থাওয়া স।জগোজ, সাগকো।প' সেজেগুজে 
সোখাদাগা, হাবাগোবা, হাবজাগোবজা, 
হাবুডুবু, হাডুডুড়ু, হাড়গোড়, হুড়পাড়। 
(০) নিয়লিখিত শব্গুলিতে বী্গ। 
ঘটিয়াছে। কিন্তু বড় অনিয়ম । কান্নাকাটি 
কারাকিৎ, কারকারব।র। ক্যা কটকট, 
খৈখেক্লাঃ গরিবগুরবো, গালিগালাজ, গো, 
গুস্তি, ঘুরঘুটি, ঝগড়াবাটি, টইটম্বুর, টান- 
মারটাল, ঠিকঠিকানা, তরীতরকারী,ত|কতথি, 


তাশতোবড়া, তুচ্ছতাচ্ছল্য। ধনধো কড়া, 
ধূমধারাকা, পাখীপাখালী, ফণিফস্যি 
(ফণিভাম্য 1), ফাইফরমাশ, তরাভগি, 
ভুজোভাং, ভূলোভাটক, মোটমাটারি, 
যোগসাযে।গ, রাজাধাজড়া, বনিবনাও, 
বরাবড্ডে, বুড়োহাবড়া, সময়শিরে। 


সাহেবস্ুবো, হাবরহাটী। (ক্রমশঃ) 


শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বুদ্ধগণ 7; এই মানব-বুদ্ধগণ ধ্যনী-বুদ্ধগণ 
হইতেই” উদ্ভুত) তাহার পর, স্বীয় 
বোধিসত্বগণ ; জ্ঞানের অভিব্যক্তিত্বরূপ_ 
অবলোকিতেশ্বর ; পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধের অনুরূপ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পঞ্চ মানব-বুদ্ধ; এই পঞ্চ মানব-বুদ্ধের 
মধ্যে চতুর্থ বুধ শাক্যযুনি; এত্যেক 
মহাপ্রলয়ের পর এক এক বুদ্ধ পৃথিবীতে 


আগমন করেন। ঈশ্বত্বের সহিত অহ্‌ং- 
আত্মার যোগ হয়। এই সমজ্ত কথা 1মঃ 
সেনেটু বিবৃত করিয়াছেন। আমরা 


দেখিয়াছি, এই সমস্ত মতবাদ, «“যোগাচর্যয” 
শাস্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে । সিনেট যে 
বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও 
আদিবুদ্ধের উল্লেখ আছে, আমর! 
শুধু তাহার সেই উক্তির প্রতিবাদ করিব । 
১০]17760005010809 09০১, 13010901 
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সকলেই একবাক্যে এই কথা অস্বীকার 
করেন। তাহাদের মতে এই আধিবুদ্ধ- 
বাদ অপেক্ষাকৃহ আধুনিক, ইহা! আদিম 
বুদ্ধধর্মনের অন্তর্গত নহে। আর? যে ব্রাহ্গণ্য- 
ধর্ম বুদ্ধধর্শ্ের আরও পূর্ববর্তী, এই মতবাদ 
সেই ব্রাঙ্গণ্যধন্ম্ের অন্তর্গত ত হইতেই 
পারে না। 

প্রথমে আমরা দেখাইব, বৌদ্ধধণ্ম 
হইতে গৃহীত এই মতবাদগুলি, যে দর্শন- 
, শান্তর হইতে নিঃস্থত হইয়াছে সেই দর্শনশান্ত 
অম্মতযুগের দশম শতাকীতে তিববৎদেশে 
আবিভূতি হয়। তাহার গর আমরা 
সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, এই মতবাদ- 
গুলি প্রাচীনকালের যেকোন ধর্মপদ্ধতি 
হইত্তে গৃহীত হইতে পারে। প্রথমতঃ 
সিনেট যে গুপ্ত মতবাদের কথা একটা 
ধহস্তের আবরণ দিয়া আমাদের নিকট 
উপস্থিত করিয়াছেন, উহ। অতীব গ্রাচীন- 
কালেও সমস্ত গ্রাচ্যথণ্ডে বিদ্যমান ছিল। 


খিওসফি ও বৌদ্ধধর্ম 


২৬৫ 


সত্যতার পথে যাহার] সব্বাগ্রগামী, সেই 
মিশরবাসীদিগের মধ্যে, দীক্ষিতদিগের 
মন্দিরাদি ছিল। চ্যান্ডীয়, ধিন্দু, পারসীক, 
চীনীয়, ইহুদি-ইহাদের মধ্যেও ছিল। 
এই সকল গ্জাতির মধ্যে প্রচলিত গুপ্ত 
মতবাদগুলি মূলতঃ অতিন্ন। [.4০-1১৩।-র 
14৩ মতবাদ এবং ভারত ও (মশরের বিশ্ব- 
ব্রহ্ম মতবাদ যে সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
ইন্ুদীদিগের “কাবাল”-্ন্থ্বর এ একই 
সিদ্ধান্তের উপর গ্রাতষিত। ' আর, স্থষ্টি- 
গ্রকরণসত্বন্ধেণ কি মিশরীয়, কি চাল্ডীয়, 
কি হিন্দু, কি ইহুদি, কি গ্রীস এই সকল 
জ|তির মধ্যে যে সাদৃশ্ত দেখা যায়, তাহাতে 
উহাদের সাধারণ উৎ্পত্তিই সপ্রমান হর। 
সিনেট নিজেই ত্বীকার করিয়াছেন__ 

“এই গ্রন্থে, অত বৌদ্ধদিগের যে স্থৃষ্টি- 
তত্বের কথা আমর] বিবৃত করিয়াছি, উহা 
দীক্ষিত ব্রাহ্গণদিগেরই পদ্ধতি । বুদ্ধ 
জন্মগ্রহণ করিবার বহুপূর্বের ব্রান্ষণদিগের 
মধো উহ! প্রচলিত ছিল।” 

জীবপ্ধ্যায়ের পদ্ধতি, বোৌদ্ধদিগের 
বিতিন্ন স্বর্গ, যাগার অন্ুুরূপ- চিত্তপুদ্ধি ও 


ধাঁনসমাধির বিতিন অবস্থা, এই সমণ্ত 
বৌদ্ধেরা! ব্রাঙ্গণ্যধর্মা হইতে হণ 


করিয়াছে; অবশ্ত উহার কিছু কিছু 
পরিবর্তন ও করিয়াছে । 

অতএব, কিসে যে থিয়োসফি বিশেষ- 
রূপে বৌদ্ধধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা! আমি 
বুঝিতে পারি না। 

«বৌদ্ধ গৌতম এই মতবাদের পুর্ণতা- 
বিধান কল্পে এতটা করিয়াছেন যে ইহ! 


তাঁহারই নিজস্ব হইয়া পড়িয়াঁে”__ এই 


-২ই৬৬ 


বিশ্ব(সের উপর ভর করিয়াই তিনি উক্ত 
প্রকার দাবী কঠিয়!ছেন। কিন্তু আমর! 
পূর্বেই দেখাইয়াছি, থিয়োসফির মতবাদ- 
গুলি আদিম বৌদ্ধধর্মের মতবাদ মহে। 
তা ছাড়া আমরা ইহাও দেখাইধ যে, শাক্য- 
মুনির দর্শন-পদ্ধতি থিষোসফির দর্শন পদ্ধতি 
নহে। ল্যাসেন, বুণু'ফ,, প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
প্রাচাতব্ববেত্ারা৷ সগ্রমাণ করিয়াছেন যে 
বৌঞ্জধন্মের দর্শনপদ্ধতত কপিলের সাংখ্য 
সিদ্ধান্ত হইত বিকাশলাত করিয়াছে। 
এ কথা সকল প্রাচ্যতববেত্তারাই স্বীকার 
করিয়া থাকেন। এ সধ্বন্ধে বৃণুফ. এইরূপ 
বলেন_-“শাকামুনি ধর্মাজীবনে প্রবেশ 
করিয়া, নাস্তিক সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি 
হইতে যাত্রী আরন্ত করিঘ়াছিলেন। সেই 
সিদ্ধান্তগুলি এই ঃ__ঈশ্বরের অসরৃভাব, 
মানব-আত্মাসমূহের বহুত্ব ও নিত্যত্ব। 
ব্রিগুণাত্মক প্রকৃতির নিত্যত্ব। সেই প্রকৃতিও 
রূপান্তরিত হইয়া! থাকে; এবং তাহার 
কতকগুলি উপাদান আছে) সেই উপাদান- 
গুল দিয়া, প্রকৃতি, সংসরচক্রে ভ্রাম্যমান 
মানবআত্মাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়। 
রাখেন। এই মতবাদ হইতে শাক্যমুনি)_ 
ঈশ্বরের নাস্তিত্ব,। মানব-আ।আ্বার বনৃত্ব, 
যোনিভ্রমণবাদ, নির্বাণ-যুক্তি_ এই সমস্ত 
গ্রহণ করেন। এই নির্ববাণ-মুক্তির কথা 
সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মণ্যিক দর্শনেই প্রাপ্ত 


হওয়। যাঁয়।” ৰ 

সিনেটের গুহ্াবৌদ্ধধর্পের মধ্যে এই 
সকল মতবাদই আমরা দেখিতে পাই। 

যে কর্মবাদ থিয়োসো্ষর একটি পধান 
আলোচ্য বিষয়, উহা কি বৌদ্ধধর্শা, কি 
ব্রাঙ্গণা ধর্ম _উভয়েরই মনুভূতি। 


বঙ্গদর্শন 
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থিয়োসফির মতান্ুসারে, যে সকল 
উপাদানে মানুষ গঠিত, তন্মধ্যে আমর। 
প্রথমেই দেখিতে পাই “রূপ” | এই রূপ- 
শব্দের অর্থ আকার; সমস্ত হিন্নৃদর্শনেই 
ইহ।ধ উদ্লেখ আছে। 

থিয়োসফির তৃতীয় তত্ব_ এআ্যাষ্্রাল 
বডি” অর্থাৎ “লিঙগশরীর”। কিন্তু এই 
সংজ্ঞাটি সাংখাদর্শনের সংজ্ঞা । কতকগুলি 
বিশুদ্ধ উপাধি লইয়া এই শরীর গঠিত, _- 
ইহাই সাংখ্যদর্শনের “হ্ন্্রশরীর”। 

পঞ্চম উপাদান_-“মনঃ৮”। কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে মনঃ কি? না) অন্তঃকরণ। বৌদ্ধ 
ও শ্রাঙ্গণ উতয়েরহই মতে, ইহা চক্ষু 
কর্ণা্ছির ন্যায় আর একটি ইন্দ্রিয়। 

যষ্ঠ উপাদান «বুদ্ধি? । ক বৌদ্ধ, কি 
ব্রাহ্মণ উতয়ের তাষাতেই ইহার অর্থ_যে 
মনোরৃত্তির দ্বার মনুষ্য জ্ঞান লাঁঃ করে। 

সপ্তম উপাদান__আত্মা। বৌদ্ধদিগের 
এই আত্মা, এই আমি, জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও 
পঞ্চভূতাদি সংযুক্ত ব্যক্তিগত দেহ নহে। 

উপরে যাহা বল! হইল তাহা হইতে 
প্রতিপন্ন হয়, কত প্রকার বিভিন্ন উপাদান 
লইয়া থিয়োপফি গঠিত। ইহার আরও অন্ান্ত 
প্রমাণ দেওয়। যাইতে পারে। থিয়োসছি 
বৌদ্ধধর্শ্ের উপর দাবী কিয়ংপরিমাণে 
সপ্রধাণ করিতে পারিলেও বৌদ্ধধন্নের 
প্রবর্তক শাক্যমুনির সহিত কোন «প্রকার 
যোগ নিবদ্ধ করিঠে পারিবে না। 

পরিশেষে, মিঃ সেনেটের গ্রন্থের কতক" 
গুলি ভ্রম, প্রদর্শন করিব। এই ভ্রমগ্ুণি 
উপেক্ষ। কর! যায় ন1)' কাঁরণ, তিনি “মহ! 
ধীণন্তি সম্পন্ন সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত সংস্কৃত 


৪র্ঘ সংখ/। ] 


বাদ্ষণ” শঙ্করাচার্ম)কে প্রমাণ মানিয়া এই 
সকল ভ্রমের অবতারণা করিয়ছেন। 
শঙ্করাচার্য্যের উল্লেখ করিয়া! তিনি বলেন, 
শঞ্চরাচার্যা বুদ্ধেরউই এক অবতার; এবং 
তাহার মতে বুদ্ধের মৃত্যুর ৬০্বংসর পরে, 
শঙ্কর[চার্যয জন্ম গ্রহণ করেন। আরও তিনি 
এই কথ। বশেশ-“শঙ্করাচাধ্য_(বদা্ত 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, যদিও তিনি ব্যাগের 
শস্থাদদি হইতে ইহার পোষকতা প্রাপ্ত হইয়- 
ছিলেন: বেণান্তের প্রকৃত অর্থ_গ্গানের 
চুড়ান্ত মংশ। শঙ্করাচার্যাকে সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ব্রাঙ্মণ্িক দর্শন বেদান্তের সংস্থাগক 
বলায়-_এমন কি সাংখোরও পূর্ব 
বলায় মিঃ সিনেট একট] কুজটি কার স্থষ্ট 
করিয়াছেন। স্বয়ং ব্যাস যিনি দ্বিতীয় বেদাত্ত- 
দর্শনের সংস্থাপক; প্রাচীন বেদান্ত-দর্শনকে 
সমর্থন করাই ধাহার উদ্দেশ্ত ছিল, সেই 
ব্যাস বৌদ্ধধর্মের বনু পূর্ববর্তী । সেনেট, যে 
শঙ্করাচার্য্যকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াছেন, 
তাহাকেই আবার এমন এক দরশন-তন্ত্রের 
গ্রধান প্রবর্তক ধলিয়াছেন যাহা বেদের উপর 
প্রতিষ্িত। বস্তুত, কোল্ক্রবের মতে, ব্যান 
ব| বেদব্যাসের অর্থ "বেদের সঙ্কণন কর্তা 1” 
বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়। এই দর্শনের 
গাম “বেদান্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 
শাক্যমুনি, শুধু যে বেদের প্রামাণ অগ্রাহা 
করিয়াছেন তাহা! নহে, তিনি বেদান্ত 
দর্শনের সেই বিষম শক্র কপিলের দর্শন 
হইতে ঠাহার দর্শনতন্ত্র গ্রহণ কারয়াছেন। 
প্রত কথা __শঙ্করাচার্ধ্য,,, বৈদাস্তিক 
ম্প্রদায়ের, একজন গ্রপিদ্ধ দাশনিক, ব্রহ্গ- 
স্বরের একজন গ্রখাত ভাষাকার। পেত 


থিওসফি ও বেদ্ধন্ছ 


২৬৭ 


ভাষাগ্রন্থে, তিনি বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন 
করিয়াছেন। ব্রন্ধস্তত্র-_যাহ| বৌদ্ধদিগের 
আদিম দর্শনগুলির পরবর্তী সেই ব্রহ্গ- 
সথত্রের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দর্শনগুলি ভ্রান্ত ইহাই 
সপ্রমাণ করা । কেননা, ভাহার মতে, ঈশ্বর 
পৃর্ণরূপে এক ও সখণ্ড এবং জগৎ বাস্তবসত্য 
নহে। সুতরাং ইহ] শাকাসিংহের প্রচারিত 
মতব।দের ঘম্পূর্ণ বিপরীত কথা। এই 
বেদাস্তদর্শন যে বৌদ্দিগের প্রতিপক্ষ, 
তাহার প্রমাণ__ব্্মান খালে বৈদাত্তিক 
ব্রাহ্মণের, জৈননামক হিন্দুসম্প্রদায়ের 
বিরোধী তাহারা বলেন, যে প্রকাবেই 
ভৌতিক পদাথের যোগাযোগ কর না কেন, 
তাহা হইতে জ্ঞানবন্ত কখনই উৎপন্ন হইতে 
পারে নাঃ এবং ভৌতিক পদার্থের দারা 
মনোৰৃত্তি ও মানসিক ব্যাপারেরও ব্যাথা 
হইতে পারে না। 

অতএব শক্করাচাগ্য শোৌন্দিগের 
প্রতিপক্ষ 7; স্থতরাং তিনি বুদ্ধের অবতার 
হইতে পারেন না। 

মিঃ সিনেট ব্রন্মের যে উৎপত্তি দিয়াছেন 
তাহাতেও বড় একট। কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই। শুনি বলেন, “র্গ শব্দ "ৰ? 
ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে--যাহ।র অর্থ, 
গ্রসারিত হওয়া, বদ্দিত হওয়।, ফলগ্রস্থ 
হওয়া ।” 

পক্ষান্তরে 151001916 এব ব্যাকরণ 
অনুসারে ব্রহ্ষশব্দ “ব-র-হ” ধাতু হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে_-যাহার অর্থ ধারণ কর]। 
বস্তত, ব্রহ্ম বিঞ্বিধরণ বলিয়া অভিহিত 
হইয়া থাকেন। এই ব্রদ্ম পরিপূর্ণ, নিজ 
সরূপে পর্ণভাবে অবস্থিত। ঠিনি পেই 


২৬৮ 
আধ্যাত্মিক রসম্বরূপ, 'যনি পবিত্র বাক)কে 
বাক্য ৯ইঠে উদ্ধে উত্তোলন করেন, যিনি 
বাক্যের অভ্যন্তরে সত্যন্ধপে বিরাজ করেন 
সেই জগ্তই, €)10৩101)01 বলেন,“যিনি পবিত্র 
বাক্য অবগত হইয়াছেন, তিন্ইি একটি 
আয় লাত করেন, কেননা ব্রর্দই সকলের 
আশ্রয় ও অবলন্বন।” 

পরিশেষে মিঃ সেনেটের “একটি স্পর্দা- 
বাক্য এইখানে উদ্ধত করিব-_-“কোন 
গ্রামাণিক বৌদ্ধলিপি আমাকে কেহ দেখান 
দেখি যাহাতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে 
এই মতবাদটি এইরূপ শিক্ষা! দেয় যে, কোন 
জীববিবর্তনক্রমে একবার মানব-বাঞ্যের 
অস্তভুক্তি হইবার পর গাবার কোন সময়ে 
পণুরাজ্যে ন|মিয়! আমিতে পাবে। আমি 
স্পর্ধ৷ করিয়। বলিতেছি। এরূপ বাক্য কখনই 
কেহ দেখা ইতে পারিবে না।” 

আমি মিঃ সেনেটকে এই সম্বন্ধে একটি 
প্রামাণিক বৌদ্ধ বাক্য প্রদর্শন করিব। ইহা 
সংস্কত “দিব্য-অবদানের”? অন্তর্গত “সংঘ- 
রক্ষিতার” কাহিনী । তিব্বতীয়দিগের 
«])01-৪৮ গ্রগ্রের মধ্যেও এই কাহিনীটি 
দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা অতি 
প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অস্তভূতি। বুর্ণুদ 
এইরূপ অনুবাদ করিয়।ছেন,_“মাননীয়। 
সংঘরক্ষিতা ভগবান বুদ্ধকে সদ্দোধন, করিয়া 
এই রূপ বলিলেন--“প্রভো, আমি এই 
জগতে এমন সকল জীব দেখিয়াছি যাহাদের 
আকৃতি গ্রাগীরের ন্যায়, স্তস্ভের ন্যায়, বৃক্ষের 
হায়, পুপ্পের সাম, ফণের ন্যায়, রজ্জুর ন্যায়, 
সন্মার্জনীর স্তায়, ঘটের ষ্টায়, উদৃখলের ন্যায়, 
কটাহের ন্যায়) আমি এমন ঞাবত্ত 


বঙ্গদর্শন 
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দেখিয়াছি যাহার দেহ মধ্যস্থণে বিতক্ত 
হওয়ায়, যাহারা কেবল মাংসপেশীর ভরে, 
বিচরণ করে। প্রতো, কিরূপ কর্মফলে জীব 
এইরূপ বনপান্তর প্রাণ্ত *য় ?” ভগথান উত্তর 
করিপেন--“সংঘ-রক্ষিতা, তুষি প্রাচীরাকৃতি 
যে সকল জীবকে দেখিয়াছ, তাহারা সম্ুদ্ 
কাগ্তপের শ্রোতৃধর্গ। উহারা নিঠীবনের 
দ্বারা সংঘারামের গ্রাচীরকে কলুষিত 
করিয়াছিল! এই কর্মফলে উহার! 
প্রাটারের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ 
কারথেই, অন্য শ্রে হাদিগের মধ্যে কেহ বা 
বৃক্ষকরে; কেহ বা উদ্খলের আকারে, কেহ 
ধা কটাহ আকারে পরিণত হইয়াছে।” ইহা! 
অপেক্ষা সুশ্পই উদ্ধি আর কি হইতে 
পারে? 

এইখানে আমি উপসংহার করিব। 
বড় বড় প্রাচ্/তত্ববিদদিগের গ্রন্থ হইতে 
অনেক বাক্য উদ্ধত করিয়া, আমি যে 
বৌদ্ধধর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছি, উহা! প্রধানত 
ব্যবহারিক ধর্মনীতির সংহিতামাত্র । 
সকল জনসম!জের মধ্যে, বিশেষতঃ নিয়- 
শ্রেণীদিগের মধ, সাধুতা চিত্ত শুদ্ধি, মাধুরধ্য 
মৈতী প্রভৃতির জ্ঞান উন্মেষ করাই ইহার 
উদ্দেশ্য । এই জন্যই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
বুদ্ধ শান্ামূনি, “ধর্শমমিত্র” ও “মানব-মিত্র” 
বলিয়। অভিহিত হইয়া থাকেন। মুক্তির 
জন্য তিনি সকলকেই আহ্বান করিতেছে । 
তিনি বলেন, “আমার এই ধর্ম সর্কজনের 
মুক্তির গন্য ।” অনেক পণ্ডিত এই বলিয়। 
বৌদধর্দের প্রতি দোষারোপ করেন যে, 
বৌদ্ধধণ্ম জ্ঞানান্থশীলগ্রে উচ্ছেদ করে, 
দতাভার উন্নতি ও বিকাশের পথ রুদ্ধ করে, 


৪র্থ সংখা। ] 


এক কথার, মাঞ্গষকে সামজিক ও রাষ্টিক 
জড়তার দিকে লইয়া যায়। কিন্তু আমার 
বোধ হয়, শাক্যঘুনির প্রকৃত উপদেশের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে; এইরূপ দোষারোপের 
কোন ভিন্তি থাকে না। জ্বলন্ত উৎসাহ- 
পূর্ণ করুণসদর বুদ্ধ, যতটা সম্ভব, মানুষের 
ছুঃখ নিবৃত্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়|ছিলেন। 
সর্বপ্রথমে তিনি পার্থিব সুখসস্তোগকে 
আক্রমণ করিলেন । তিনি দেখাইলেন, এই 
সকল শ্তখ অতীব অসার। তাহার পর, 
যে অহংবুদ্ধি আমাদগকে জীবনের প্রতি 
আসক্ত করে ও আমাদের অন্তরে ভবতৃষ্ণ[র 
উদ্বেক করে, সেই অহংবুন্ধিকে মাঁনৰ- 
অন্তর হইতে উন্মূলিত কারতে চেষ্টা 
করিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার 
জন্ত, তিনি যোনি-ন্রমণবাদের আশয় গ্রহণ 
করিলেন, এবং সকগকে এই শাশ্বাস দিলেন 
যে, যে ব্যক্তি নির্বাণের অনুসরণ করিবে 
সেই চরম যুক্তি বা মোক্ষলাতে সমর্থ হইবে। 
এক কথায়, তিনি মন্গুযের হৃদয় হইতে 
স্থখের অতাব-বোধ হিরোহিত কবিয়।, 


মাগ্ষকে পার্থিব সুখ হইতে বিষুক্ত 
করিয়াছেন। মানসিক ও সামজিক 
উন্নতির উচ্ছেদে হউক ব। যাহাই 


হউক, তিনি মানুষের পরম কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কি দ্রীনহীন 
ছুঃখগীড়িত মানবমণ্ডলীর পরম কল্যাণ 
সাধিত হয় নাই? তিনি যখন কারিগর- 
দিগকে, -শুদ্র্দিগকে, দীনদরিদ্রদিগকে, 
অম্পশাদিগকে আপনার নিট আহ্বান 
করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারকালে তখন 
এই সকল নিম়শ্রেণীর লোকদিগের কথাই 


থিওসফি ও বৌদ্দধর্মম 


২৬৭৯ 


তাহর মনে হইয়াছিল, উচ্চশ্রেণীর কথ! 
তাহার মনে হয় নাই। পক্ষান্তরে, আমরা 
যাহাকে উন্নতি বপি, সভ্যত' বলি, 


তাহাতে এবশয মান্ুমের জ্ঞানসম্পদ 
বর্দিত হইতে পারে, কিন্তু সে 
একপ্রকার তৌতিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক 


জ্ঞান নহে। উদ্দাম প্রবত্বি-সমূহ দমন করা 
দুরে থাকুক, তথাকথিত উন্নতি এমন-সব 
নৃতন অতাবের হৃষ্ট করে, যাহা কখনই 
পুরণ হইতে পারে ন।। পাশ্চাত্য সত্যতা 
ম[নুষের বুদ্ধিবৃত্তি, মানুষের হৃদয়-ভাব, 
মানুষের অতাবসমূহ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দিত 
করিয়া, মানুষকে অতি সুর্গাচেত। করিয়! 
দিয়া, গেই সঙ্গে তাহার ছুঃখবোধও তীব্র 
করিয়। তুলে। আমাদের যেরূপ ভৌতিক 
ব1 বৈষয়িক সত্যতা, তাহাতে দারুণ জীবন- 
গ্রামের উদ্ভব হয়। দীনহীন দরিদ্র 
ও ছুর্বলের প্রতি দারুণ নির্দয় এই যে 
সত্যতা, ইহা সামজিক সংগ্রাম-উত্গাদন- 
কারীর সহিত যূলধনীয় বিরোধ, পররাজোর 
সহিত যুদ্ধ, পরদেশাক্রমণ প্রবৃত্তি এই সমস্ত 
উত্তেজন করে। এই সমস্ত আয়াসের 
বিনিময়ে মানু পায় কি? ততটুকু শিক্ষা 
পায় যাহাতে করিয়। মানুষ তাহার অবস্থার 
হীনতামাত্র অন্তব করিতে পারে এবং মেই 
বিলাসম্থুখের আন্বাদ পায় যাহ তাহ।কে 
কখনই পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি দিতে পারে ন|। 
প্রকৃত কথা, বাসনাহীন প্রশান্ত 
ধ্যানাম্বক নৌদ্বজীবন--পেই জালাময়, 
অত্যুত্তপ্ত পাশ্চাত্য মানব-জীবন অপেক্ষা কি 
বাঞুনীয় নহে, যে জীবন তৌতিক সত্যতার 
ভীষণ আবর্তে গড়িয়া দতঠ বিক্ষুব্ধ 


২৭০ 


হইতেছে? সুখ দ্রিতে না পারুক, অন্ততঃ 
কিয়ৎ পরিমাণে ছুঃখ নিবৃত্তি করিতে 
পারিলেও, বৌদ্ধধন্মকে মাঁনবমগ্ুলীর পরম 
হিতকারী সুস্ৃং বলিতে হইবে। এই 
ম্তয্ীবনের বিশেষত আমাদের সভাতার 
চিরসহচর দরুণ ছুঃখ-কষ্টেব সহিত সংগ্রামে 
হতাশ হইয়| “সমাঞ্গের হতত। ] অপায় 


বঙ্গ দর্শন 


১২শ বর্ষ, আঁবণ) ১৮১৯ 


যে সকণ্গ ব্যক্তি আত্মহত্যার দ্বার। মৃত্যুকে 
পর্যন্ত বরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাহার! 
'কি পরিশেষে সেই পরম কল্যাণময় বিরামের 
আকাঙ্ফা করিবে না, যে বিবামকে কপিল- 
বস্তর মধুর-প্রকৃতি শ।কাযুনি “নিববাণ”- 
অ।খা। প্রদান করিয়।ছেন ? 
শ্রীজ্যোতিরিন্রন'থ ঠাকুর । 


পপ 


আধুনিক 'শক্ষার গাদর্শ ও জবরদক্তির (লাকশিক্া ! 


বত প্রকারের সামাজিক সমস্ত। আছে, 
তার মধ্যে লেকশিক্ষার সমস্যাই বোধ হয় 
সর্বাপেক্ষা জটিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান 
ও সমাজবিজ্ঞান এই জটিল সমন্তাকে আরও 
জটিল করিয। তুপিয়াছে। এই লোকশিক্ষার 
সমস্তার অসাধারণ গুরুত্ব ও জটিলতা৷ প্রত্যক্ষ 
করিয়া, একান্ত সর।সরি তাবে, শুদ্ধ একটা! 
সদিচ্ছার উৎসাহে, ইহার মীমাংসা করিতে 
সাহস হয় না। | 
যথাযোগ্য অনুশীলনের দ্বারা মানুষের 
যাবতীয় স্বাতাবিক শক্তি ও বৃত্তিকে ভাল 
রূগে ফুটাইয়া তুলিয়া, *তাহাদের সাহ[বো 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে, নিজ নিজ সমাজের 
বিচিত্র কর্মজীবনের ভিত দ্িরা, আপনার 
জীবনের বথ/সম্ভব সার্থকতা লাতে সমর্থ 
করাই-আধুনিক শিক্ষার আদর্শ। এই 
শিক্ষার ছুইটী মুখ্য অঙ্গ । এক অঙ্গ মানুষের 
ব্যক্তিগত জীবনকে, ও অপর অগ তাহার 
সামাজিক জীবনকে অধিকার করিয়! 
আছে। এই শিক্ষার বাক্তিগত অঙ্ক যনে! 
বিজ্ঞানের উপরেই বিশেষ ভাবে প্রতিঠিত 


হইতেছে, আর ইহার সামাজিক অঙ্গ 
সমাজতক্কের উপরেই গড়িয়া উঠিতেছে। 


জগতের প্রাচীন সাধনা সকলে সকল 
স্থানে জোকশিক্ষার এই ব্/ক্তিগত অঙ্গকে 
লক্ষ্য করি! দেখে নাই।'আজিকালি আমরা 
ব্যক্তি বলিতে যে বস্ব বুঝি, ইংরেজীতে 
যাহাকে 17010] 1১015019110) বলে, 
প্রাচী সাধনায়, ভারতবর্ষের;বাহিরে, তাহার 
জান কোথাও ভাল করিয়! ফুটিয়। উঠে নাই। 
স্বৃতরাং ভারতবর্ষের বাহিরে, মানবের 
অন্তঃগ্রকৃতিকে তাল করিয়া ফুটাইয়। 
তুলিব।র চেষ্ট(ও কুব্রগি হয় নাই জগতের 
প্রাচীন সাধনায় মানবপ্রক্ৃতির অশেষ 
জর্টিলতার জ্ঞানও ভান করিয়া ফোটে 
নাই। মানুষের প্রকৃতিতে ভাল ও মন্দের 
মধ্যে যে একটা নিত্যবরোধ জাগিয়। অখছে, 
তাহ।র জ্ঞানই প্রাচীন কালের লোকচিত্তকে 
অনেক "স্থলে একান্ত অভিভূত করিয়া 


বাখিয়াছিল।” আর এই বিরোধের জ্ঞান 


এমন একটা প্রবল দ্বৈততাব জাগাইয়। 
তুলিয়াছিল যে, সাহাতে মানবপ্রককতির 


৪র্থ সংখ্যা | আধুনিক শিক্ষার আদর্শ ও জবরদস্তির লোকশিক্ষ। 


মৌলিক ও অনতিক্রমনীয় একব্বের জ্ঞানকে 
তান করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর দেয় 
নাই। সুতরাং সে কালের লোকশিক্ষার 
আদর্শ অতিপ্রাকৃত শান্ত্রবিণেষের আদেশের 
কিবা ব্যক্তিবিশেষের অন্নুশাপনের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত হইত। সে আদর্শ সর্বতোতাবে 
মানুষের নিজের প্রকৃতির উপরে এবং সেই 
প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়। গড়িয়া উঠিখার 
অবসর গায় নাই। সে কালের লোকশিক্ষা 
বাহির হইতে কি তাল এবং কি মন্দ তাহার 
প্রামান্ঘলক্ষণ সংগ্রহ করিয়া, উপর হইতে 
সেই বাহিরের আদর্শকে জনগণের উপরে 
চাপাইবার চেষ্ট! করিত এবং মানুষের 
আপাত তালকে বাড়াইয়া তাহার 
আপাত মন্দকে নিরম্ত করিবার গ্রয়াসেই 
আপনার সফলত। অন্বেষণ করিত। 

এ শিক্ষার প্রকৃত মূল্য ও সত্য সার্থকতা 
যাাই হউক না কেন, উহা যে অনেকট। 
সহজ ছিল, এ কথা৷ মাণিতেই হইবে। কিন্ত 
এ কালের মনোবিজ্ঞান মানবপ্রক্কতির অশেষ 
বৈচিত্র্য ও আপাত-বিরোধের মধো থে 
অনতিক্রমণীয় একত্ব আছে, তাহাকে যতই 
আয়ত্ব করিবার চেষ্টী করিতেছে, ততই 
পুরতন দ্বৈতবোধ নষ্ট হইয়া, আধুনিক 
শিক্ষার সমস্যাকে ক্রমশঃই অত্যন্ত ৪টিল 
করিয়! তুলিতেছে। মানবপ্রকুতি স্বরূপতঃ 
এক,*্যদিও অশেষ প্রকারের রূপের ভিতর 
দিয়! সেই প্রকৃতি আপনাকে প্রকাশিত ও 
গ্রতিঠিত করিয়া থাকে । ছায়াতপেক্র সায় 
তাল ও মন্দ মানুষের মধ্যে মিলিয়া৷ আছে। 
মান্ধষের তালোর মধ্যেই তার মন্দ এবং 
মন্দের মধো তার ভাল লুকাইয়া আছে। 


২৪১ 


আাত্যান্তিক ভাল বা! মাত্যগ্তিক মন্দ, দুয়ের 
কিছুই তাহার মধ্যে নাই। ম্বতরাং মানব- 
প্রকৃতির কিছুই একান্ত ভাবে উপেক্ষণীয় বা 
পরিত্যজ্য নহে। প্রাচীন কালের শিক্ষা 
মানুষের প্রকৃতির ভাল ও মন্দের প্রত্যক্ষ 
বিরোধকে জাগাইয়। রাখিয়া ও ফুটাইয়া 
তুণিয়াই আপনার আদর্শলাভে চেষ্টা 
করিত। আধুনিক শিক্ষা এই বিরোধকে 
বিবর্তনের একটা প্রক্রিয়া মাত্র মনে করে, 
এসং এই বিরোধের ভিতর' দিয়াই মানব- 
প্রকৃতি যে সামঞ্ধস্তের দিকে যাইতেছে, 
তাহাকেই লক্ষ্য করিম! চলে। সুতরাং 
আধুনিক শিক্ষা! মন্দে৫ ভিতর পিয়াই ভালকে 
বাড়াইয়া তুলিয়া এবং ভালোর ভিতর দিয়! 
মন্দকে শোধিত করিয়| ম|নুষের প্রকৃতিকে 
পূর্ণভাবে ফুটাইয়। তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। 
অনেকগুলি ভিন্ন তিন যন্ত্রের সুর মিলাইয়! 
কলাবিশারদ বাগ্করেরা যেমন একটা! 
অপূর্ব সঙ্গত করিয়া তোলেন, সেইবপ 
মানুষের ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি আপাত- 
বিরোধী বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সকলের যথাযোগ্য 
অনুশীলন করিয়া, তাহাদের মিলনে একট। 
অপূনি সঙ্গত করাই আধুনিক শিক্ষার 
শ্রে্তম আদর্শ। মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা 
(কছু ভাল মন্দ সেই প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত 
হইয়া আছে, তাহার সকল গুলিকে 
মিপাইয়াই এ সঙ্গত করিতে হইবে। এ 
সকলের মধ্যে কোনে বৃত্তিকে ছাড়া ইয়া 
এ মঙ্গত পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিবে না। 
একটীকে খাটে করিয়া অপর কোনোটাকে 
বাড়াইয়া দিলে এ সঙ্গত নষ্ট হইয়! যাইবে। 
প্রত্যেক বৃত্তির এক একটা নিজন্ব লক্ষ্য 


২৭২ 


আছে। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির এই নিগুন্ব 
লক্ষাটীকে পেক্ষা করিলে চলিবে ন1। 
প্রতেক বৃত্তি আপনার নিজস্ব লক্ষ্যেরই 
অন্থুদর্ণ করিবে, অথচ তারই তিতর দিয়া 
সকলে মিলিয়া সমগ্র প্রকৃতির যে লক্ষ্য, 
তাহাকেই বাড়াইয়া দ্দিবে। ইহাই গাঁধুনিক 
শিক্ষার ব্যক্তিগত মঙ্গের উৎকৃষ্ আদর্শ । মার 
এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াই এ কালের 
মনোবিজ্ঞান বর্তমান যুগে লোকশিক্ষার 
সমস্তাকে এমন বিষম জটিল ক'রয়া তুলিয়াছে। 

প্রাচান সাধনা সকলে অনেকস্থলেই মানব- 
প্রকৃতির এই জটিণতার জ্ঞান ভাল করিয়া 
ফুটিয়া উঠে নাই। সে সকল সাধনা মানুষের 
ভিতরে একট৷ আত্যন্তিক দ্বন্দ কল্পন। করিয়া, 
কতকগুণি বৃত্তিকে তাল আর কতকগুলিকে 
মন্দ ভাবিয়।, ভাল বৃত্তিগুপিকে সতেজ ও 
মন্দগুলিকে নিস্তেজ করিবার জন্য, লোক- 
শিক্ষার নামে মানুষের উপরে অশেষবিধ 
অন্বাভাবিক শাসনসংযমের বোঝ! চাপাইরা 
দিয়। তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে নিপ্পেষিত 
করিত। স্ুশরাং সে কালের লোকশিক্ষাতে 
মানবপ্রকৃতিকে সাহাধ্য কর।র চেষ্ট! অপেক্ষা 
শাসন করার চেষ্টাই বেশী ছিল। তিতর 
হইতে, যথাযোগ্য অনুশীলনের দ্বারা, মানবের 
প্রকৃতিকে ফুটাই॥ তুলিয়া, সেই প্রকৃতির 
সম্পূর্ণ চরিতার্থভা সম্পাদনের চেষ্টা অপেক্ষা, 
সেকালের লোক্শিক্ষাতে মানুষের উপরে 
কতকগুণি বাহিরের বিধিনিষেধ চাপাইয়া 
দিয় সেই প্রকৃতিকে সর্ববদ। সন্কুচিত করিয়। 
রাখিবার চেষ্টাই অধিক ছিল। আধুনিক 
মনোবিজ্ঞান লোকশিক্ষার যে নৃতন আদর্শ 
কুটাইয়া তুলিতেছে, তাহ! এই প্রাচীন 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, শ্রাবণ ১২১৯ 


আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ আদর্শে 
£ণচীন শাসনের স্থলে নৃতন স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়ছে। এ আদর্শের প্রেরক 
ও পরিচালক অপরের আদেশ নহে, কিন্ত 
নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি। এই আদর্শ শিক্ষাকে 
কঠিন ও ক্লেশকর না করিয়া সর্ধবতোভাবে 
সহন্গ ও সুখকরই করিতে চাহে। এই 
আদর্শের অনুসংণের জন্য জনগণকে প্রবৃত্ত 
করিবার মূল মন্ত্র ভয় নহে কিন্তু লোত। 

অতএব আধুনিক আদর্শের লোকশিক্ষা 
কোথাও প্রবর্তিত করিতে হইলে, সকলের 
আগে সে শিক্ষা সম্বন্ধে জনগণের রুচি জন্ম/ন 
আবগ্তক। আর তাহা করিতে গেলেই বর্ণ- 
জ্ঞানপ্রচারের জন্ ব্যস্ত না হইয়া, আগে 
জনমঞ্জলীর প্রাণে বস্তজ্ঞানলাভের জন্য যাতে 
একটা বলবতী আকাজ্ষার উদয় হয়, তারই 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। আমাদের দেশের 
জনপাধ|রণের স্বাভাবিকী বুদ্ধিবৃত্তি অপরাপর 
দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় 
কোন অংশেই হীন নহে। সুতরাং জ্ঞান- 
উপাঞ্জনের মূল যন্ত্র আমাদিগের জন- 
সাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই সক্ষম হইয়া 
আছে। যে গ্েত্রে এই যন্ত্র প্রয়োগ কৰিতে 
হয়, অম।দিগের যা! কিছু অভাব, কেবল 
তারই । সুতরাং বর্তমান সময়ে আমাদের 
দেশে এই হ্গেত্র-প্রতিষ্ঠাই লোকশিক্ষার 
প্রথম কর্ম। কতকগুলি পাঠশাল! খুলিয়। 
দেশের সর্বসাধারণ শিশুদিগকে সেখানে 
পাঠাইখেই এই উদ্দেশ্ঠ সাধিত. হইবে না। 
বরং সাক্ষাত্ভাবে শিক্ষার্থীদিগের অভি- 
গাঁবকদিগের প্রাণে এবং পরোক্ষভাবে 
শিক্ষার্থীদিগেরও মধ্যে এই জবরদন্তির 


৪র্থ সংখ্য। ) আধুনিক শিক্ষার আদর্শ ও জবরদস্তির লোকশিক্ষ। 


ব্যাপারে শিক্ষালাতে অনুরাগ ন। জন্মাইয়া 
বিরাগই উৎপাদন করিবে। অতএব দেশের 
জনন।ধারণের মধ্যে সংশিক্ষ|বিস্ত/রের পথ 
অবাঁধ ও প্রশস্ত রাখিবার জন্যই এই জবর- 


দ্স্তির লোকশিক্ষার ব্যবস্থ যাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত ন! হয়, সর্বতোভাবে তাহা চেষ্টা 
করা কর্তৃব্য। 


আর জনমগ্ডলীর প্রাণে জ্ঞানপিপাসার 
উদ্রেক করিতে হইলেই ঠাহাদের প্রকৃতির 
অনুসরণ করিয়! তাহার যথাযোগ্য উপায় 
অবশ্ন করিতে হইবে। কারণ সকল 
মানুষের একৃতি সমান নয় বলিয়। স+গ 
বিষয়ে সকলের সমান কুতুহলও জন্মে না। 
এই জন্য সকলে সকল বিষয়ের অনুশীলন 
এবং অধ্যয়ন করিতেও পরে না। এই 
কারণেই কেহ বা গণিতের, কেহ বা জড়- 
বিজ্ঞ/নের, কেহ বা জীবতত্বের। কেহ বা 
ইতিহাসের, কেহ বা কাব্যের, কেহু বা 
মঙ্গীতের, কেহ বা স্থাপত্যের, আর কেহ ব! 
তাঙ্বর্যের অন্ুশীলনেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
রস পাইয়া থাকে এবং যে যে বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা অধক রস পায়, সে সেই বিষয়ের 
অধ্যরণ ও আলোচনাতেই সর্বাপেক্ষা অধক 
কৃতিত্বও লাভ করিয়া থাকে । যার যে বিষয়ে 
স্বাতাবিক অনুরাগ নাই, জোর করিয়া 
তাহাকে সেই বিষয়ের অধ্যয়নে 
নিয়োগ করিলে, তাহাতে মযথ। শক্তিক্ষয় 
হয় মাত্র। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান এই অযথা 
শক্তিক্ষয় নিঝারণের জন্য সকল শিক্ষার্থীকে 
সর্ধবিধ শিক্ষিতব্য বিষয়ের অধয়নে নিযুক্ু 
করে না। কিন্তজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করিয়া 
বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে তাহ।দের নিজ 
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নি কচি, প্রবৃত্তি ও পূর্বশিক্ষা অনুসারে 
বিশেষ বিশেষ জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত বরিয়। 
থাকে । 

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞণ ব্যক্তিগত শিক্ষা 
সম্বন্ধে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর কচ ও 
অত্যাস ও শক্তি অনুয|ঘী তাঁহার শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া থাকে; সেইরূপ জাতীয় 
শিক্ষা সধ্বন্ধেও জাতিরু প্রকৃতি ও কুচ, 
তিতরকার ও বাহিরের প্রয়োজন ও 
আয়োজন তাহাদের পৃনদশিক্ষারই অনুসরণ 
করে। সকল লোকের রুচি ও গ্রবৃতি, 
সংস্কার ও অত্যাস যেমন সমান নহে, 
সেইরূপ জগতের সকল জারির রুচি ও 
প্রবৃতি, সংস্কার এবং অভা|স সমান নয়। 
ইংণ্জের রুচি ও প্রবৃত্তি আমাদের রুচি ও 
প্রবৃত্তি হইতে তিন্ন। যে সকল বিষয়ে 
সচরাচর ইংরেঙ্জ জনসাধারণের অসাধরণ 
কুতুছলের উদ্রেক হইয়া থাকে, সে মকল 
বিষয়ে অনেক সময়েই আনাদের দেশের 
লোকের বিন্দু পরিমাণ কুতুহলও জন্মে না। 
যে রস ইংরেজকে মাতাইয়। তোলে, সে বস 
অনেক মময় হয় তআমাদিগে জনগণের 
চি্কেম্পর্ণ করিতে পারে না। আবার 
আমর যে রদে সহঞঙ্জেই মগ্র হইয়া বাই, 
ইংরেজ হয় ত সে রসের স্বাদ কিছুই জানে 
না। সুতরাং যে উপায়ে ইংরেজসমাঞ্জে 
লোকশিক্ষা বিধান করা সম্ভব ও সহজ, সেই 
উপায়ে, সেই সকল বিষয় অবলম্বনে ও সেই 
রূপ প্রণ।লীব অনুসরণে, আমাদের দেশে 
লোকশিক্ষা বিধানের চেষ্ট। কখনই ফলবতী 
হইতে পারে ন1। 

ইংরেজের আইন আদাপতের উদ্যত- 
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শাসনদণগ্ডের তয় দেখাইয়!, দেশের জন- 
সাধারণকে বর্ণজ্ঞ করিয়া যে লোকশিক্ষা 


বিস্তারের জন্য অনেকে ব্যন্ত হইয়া 
পড়িয়াছেন তাহা যে দেশের লোক- 
প্রকৃতির এবং জনমগুলীর পুাগত 


সত্যতা ও সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে, তাহ।র কোনোই সম্ভাবনা নাই। 
সরকারী আইনের সাহ।য্ যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যে ইংরেজ- 
রাজের আপনার স্বজাতির শিক্ষা ও সাধনা, 
অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস এবং তাহাদেরই রুচি 
ও প্রকৃতির স্বল্লবিস্তর অন্ুপরণ করিবে, ইগ! 
অবশ্ন্তাবী ও অনিবার্ধ্য! 

আর লোকশিক্ষাণ সঙ্গে মর্ধত্রয দেশের 
রা্ট্রশক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। এই 
জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশের 
বাষ্টরশক্তি ধাহাদের হাতে থাকে, তার! 
সর্বদাই জন্মগুলীর শিক্ষার ব্যবস্থাকে 
সর্ধতোভাবে আপনাদিগের করতলগত 
করিয়া রাখিতে চাহেন। সুতরাং ইংরেজ- 
রাজ আপনার রাঞ্জবিধানের তাড়নায় 
দেশের সর্বসাধারণ শিশুম এলীকে পঠশ।লায় 
পাঠাইয়া, তাহাদের শিক্ষার তার আমাদের 


মহাভারতের 


মহাভারতীয় ইতিবৃত্তের বিভাগ 
মহাভারতের সমাজ কাল্পনিক না৷ 
হইলেও তাহাঠে যখন মহাতারত ইতিহাস 
ন। হইয়া! ইতিহাসবাদ-পদবাচ্য হয়, তখন 
মহাতারতের ইতিবৃত্ত সত্য কি না অন্থুসন্ধেয়। 
পাগুবগণের কার্য্যকলাপ-বর্ণনা মহাভারতের 


বঙ্গদর্শন 
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হাতে ছাড়িয়। দিয়! নিশ্চিন্ত হইবেন, এমন 
কল্পনাও করা যায় না। ইংরেজ আইন 
কারয়। যর্দি এ দেশে কখনে৷ সার্বজনীন 
লে।কশিক্ষ।র বাবস্থা প্রবর্তিত করেন, তাহ! 
হইলে শিক্ষিতব্য বিষয় নির্ধারণ এবং শিক্ষার 
প্রণালী নিন্বাচন,_-এই নৃতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
সকল কর্মই_-একান্ত তাবে আপনার হাতেই 
রাখিবেন। ইহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক 
ও নীতিঘগত। আর তাহাই যদ্দি হয়, তবে 
আমাদের বর্তমান উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার 
যেমন আমাদের জাতীয় শাস্ত্রে ও 
সাহিতো। সত্যতার ও সাধনার, অভ্যাসের ও 
অধিজ্ঞতার সঙ্গে কোনোই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
নাই; সেঃরূপ এই সার্বজনীন লোকশিক্ষার 
দঙ্গেও দেশের সত্যিকার প্রাণবন্তর কোনোই 
সম্পর্ক থকিবে না। উচ্চশিক্ষা পাইয়া 
অ।মরা যেমন বহুল পরিমাণে স্বদেশের প্রাণ 
হইতে সরিঘ়্া পড়িয়াছি, দেশের সর্বব- 
সাধারণের ভাগ্যেও এই জবরদস্তির 
লেখাপড়ার ফলে ক্রমে তাহাই ঘটিবে। 
এই বিপদ নিবারণের অন্য এই উংকট 
সংস্কারচেষ্টার প্রতিরোধ করা আবশ্তক। 
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাঁল। 


এঁতিহামিকতা 

প্রধান উন্দেশ্ট হইলেও ব্যাসদেব চন্দ্রবংশের 
আমূল পরিচয় দিয়াছেন। অজযোনি হইতে 
জনমেজয় পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে । এই ইতি- 
বত্কে প্রধার্নতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা 
যায়। প্রথম দার্শনিক, দ্বিতীয় লৌকিক। 
পন্মযোনি হইতে বুধ পর্য্যন্ত দার্শনিক। 


৪র্থ সংখ্য। ] 


পুরূণবা হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত শৌকিক। 
লৌকিককে আবার ছুইভাগ করা য!ইভে 
পরে - প্রাচীন ও সমপাময়িক। পুরুরব। 
হইতে প্রতীপ পর্যান্ত প্রাচীন। শান্তনু 
হইতে জনমেঞ্জয় পর্যন্ত সমগাম়িক। 
গ্রাচীনাংশকে আবার লৌকিকালৌকিক ও 
শুধ্ুলৌকিক এই ছুই শাখায় বিভাগ কর) 
যাইতে গারে। 
দার্শনিক অশ 

দার্শনিক অংশ এই পণন্ধের প্র।সঙ্গিক 
নহে বলিয়। তংসম্বন্ধে গালোচনার আবশ্রক 
নাই। কিন্তু ইহা ন! বলিয়। থাকিতে গারি 
ন| যে, উহা! উপকথ| নহে, উহ।তে গভীর 
সথ্তত্ব নিহিত] ব্রদ্জাই দার্শনিকের 
অহক্করতত্ব;ঃ সনক, সনাতন, সনন্দ, 
সনতকুমার প্রভৃতি গেই তন্বের পুত্রীভূত 
মনপ্তত্বের ইচ্ছোপসক্জনক্রানের ভিন্ন ভিন্ন 
বুঙ্তি, মরীচ্যাদী মনের জ্ঞ/নে|গসক্জন- 
ইচ্ছশন্তির বিকাশ। কণ্ঠপ মনোধর্ধা- 
খংকরের গারচালক। দক্ষ স্থষ্টিকৌশল, 
ব্রহ্মার জ্ঞানেচ্ছোপপজ্জন কর্মের ফগ। 
তাহার পত্রী প্রস্থতি ক্রিয়াশক্তি। তাহার 
* পঞ্চশটা কগ্ঠা৷ সেই ক্রিয়াশক্তির ভিন্ন তিন্ন 
্রস্থানতেদ। চতুদ্দণ প্রিয়ণক্তির সহিত 
মিলিত হইয়া কণ্ঠপ সুক্ষ সান্বিক দেব- 
মর্গ, হুক্মরজসিক গন্ধববাদি-দেবযোনিসর্গ, 
সুগ্লাতঞাসিক অন্ুরসর্গ, স্থুলতামসিক পশত- 
পক্ষি্র্গ করেন। ব্রহ্মার ইচ্ছাণক্তির বিকাশ 
অত্রি হইতে হচ্ছাশক্তির ব।সনারূপ অংশই 
চঞ্। কামনামগ্ুলই চন্দ্রের 'অধিকার। 
জীব যত দিন পাঁমী, হুতর্দিনই কামনা- 
মগডলে বুর্ণায়মান। তাই গাঁতায় বলা 


মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 
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হইয়াছে "তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য 
নিবর্ভতে ।” সেই চন্দের পুত্র বুধ কামকামীর 
বুদ্ধি। একে মন্তু ষ্টার মনীষা । তাহার 
কন্ঠ! ইপাই পৃথিবী বা গার্থিবভাব। ঠিন 
বখন বুধের সহিত মিলিত তখনই কামকামী 
মানববংশ পৃথিবীতে প্রবর্তিত। 
লৌকিক।লৌকিক জংশ 

পুরূরপা মর্তাধামে চন্দ্রবংশের আদি- 
পুরধ। অবগত যান্ববংশের পুর্পরিচয় 
দিতে গেলে এরূপ একস্থুলে না একস্থলে 
দাড়াইতেই হইবে যাহার পূর্বের আর যাওয়া 
চলে না। দর্মগ্রণ গাচ্লেখক দেবভ। 
হইতে মেই আদিপুরুষের জন্ম বলেন। 
প্রতীচ্যগণ ঠাহাকে ব্যান্রাদির ছুপ্ধে পাঁধিত 
বলেশ। চন্দবংীয় নৃপগণের বংশ 
পুরূরবার পূর্ৰে আর লইয়া যাওয়া যায় না, 
এইভাবে গ্রহণ করিঠে চান গ্রহণ 
করুণ, আর পুরববাকে দেবতার পুঞরই 
বলুন উ্য়ের কোনটীতেই পুরুরবার অস্তিত্ব 
লোগ হয় না। তিনি একরপ আদিমনুষা, 
অতএব তাহাতে অনেক অমান্বভ!ব 
আরোপিত হইয়।ছে। অপ্সরা উ্ববধা তাহার 
রূপে দুগ্ধ হইয়। তাহাকে বণ করেন এবং 
সেই অপ্ধরার গর্ভে তাহার আয়ু, ধীমান্‌, 
অমাবস্থ। দৃট়ায়ুং বলাঘুত ও শতায়ু নাষে 
বট্পুল্র জন্মে। এই ব্যাপারের যদি 
এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে উর্ধবশীসঘৃশ 
উর্বশী নায়ী কোন রূপবতী তাহার কে 
বরমাল্য দেন, তাহা হইলে ইতিবৃত্তের অলৌ- 
কিকতা যায়। পিতার চরিত্রে অলৌকিকত। 
থাকিলেও পুর আয়ু খান্তধ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। ন্বরানবীর গর্ভে তাহার নহুষ, বৃদ্ধশর্মা, 
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রজি এবং অনেনাঃ নামক চারি পুত্র হয়। 
নহুষ প্রনল পরাক্রমশালী রাজচক্রবস্তী। 
ইন্দ্রত্াদি অমানুষিক ব্যাপার মর্ত্যধাম 
পরিত্যাগ করিবার পর ঘটায় নভুষের 
মর-লীল। অসশুবপর নহে। অবশ্য নহুষের 
ভ্রাতা রজির চরিত্র পুর!ণে যেরূপ অঙ্কিত 
তাহা! অপভ্তব। কিন্তু মহ।তারতে সেই 
অলৌকিকতা না থাকায় মহাভারতের 
ইতিবৃত্ত সে দোষে দুষিত নহে। নহুষের 
যট্‌পুন্রব_যতি, যযাতি, সংযাতি, আঘাত, 
অযতি ও পরব । যতি ক্ষণিক তোগ ছাড়িয়া 
চিরানন্দকর যোগে নিমগ্ন হন। স্থৃতরাং যযাতি 
সিংহাসন পান। তিনি শাসন গুণে প্রজাপুঞ্জকে, 
যাগযজ্ঞাদিদ্বার। দেবগণকে, অধ্যয়নাদিদ্বার] 
খষিগণকে সন্তষ্টী করেন। পশাগর] ধূরণি 
তাহার অধিকারভুক্ত হয়। তাহার ছুই 
পত্বী__গুরুকন্তা দেব্যনি ও অসুররাজ 
বৃষপর্ববার কন্ঠ শর্শিষ্ঠা। দেব্যানির গর্ভে যছু 
ও তুর্বন্থ নাষে দুই ও শক্ষিষ্ঠার গর্ভে দ্রন্থা, 
অণু এবং পুরু নামে তাহার তিন পুত্র হয়। 
গুরাগরধ্যের মহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়। 
শর্ষিষ্ঠাকে বিবাহ করায় কবি তাহাকে 
অভিসম্পাত করেন যে অচিরে জবা গ্রস্ত হও। 
খধির চরণে গতিনত হইলে তিনি রাজাকে 
্ জরা যে কোন পুতে সংক্রটিত 
করিবার শক্তি দেন। তদনুসারে যযাতি 
ক্রমে ক্রমে যহ্‌, তুর দ্রহ্য ও অন্ত্ুকে 
স্বীয় জরা বিনিময়ে তাহাদের যৌবন দিবার 
জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু অবাধ্য 
পুত্রগণ কেহই পিতৃবাক্য রক্ষা করিতে 
চাহিলেন না। কনিষ্ঠ পুরু নিজের যৌবন 
বিনিময়ে পিতার জর! লইয়৷ আপনাকে ধন্য 
জ্ঞানকরিলেন। পিতা সহত্র বর্ষ পুত্রের 
যৌবন লইয়া তোগ করতঃ যখন দেখিলেন 
যে তোগবাসন। কমল ন। তখন হঠাৎ 
তাহার নির্বেদ হইল। নির্ধেদের ঘঙ্গে সঙ্গে 
জ্ঞান জন্মিল। তখন অবাধ্য পুত্রচতুষ্টয়কে 
নির্বাসিত করিয়া! কনিষ্ঠ পুরুকে সিংহাসনে 
বসাইলেন ও স্বয়ং বাণগ্রস্থাশ্রম অবলম্বন 
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করিলেন। যয।তির সহঅবর্ভোগ ও 
গরা সংক্রমণ ইত্যাদি সম্ভধপর না হইলেও 
উহার মূলে সত্য থাক! সম্ভব । 
লৌকি কালৌকিকাংশের সতাতাবিচার। 
অংশের সত্যতা নিথাকরণ কর! 

অত্যন্ত দুরূহ ৷ পুক্নরব প্রত্বতি এত প্রাচীন 
যে সেই সময়ের ০ লেখা নাই। 
নিখিল পৃথিবার প্র/চীনতম গ্রন্থ খ্থেদেও 
পুরূববার উপাখান আছে। এ উপাখণান 
গাথাতে চিররক্ষিত হইয়া পরে মহাভারত 
ও পুরাণে গ্রাথত হয়। ক্রমে উহ। সস 
নাটকে ও কাব্যে প্রচলিত হইল। 'শর্মিষ্ঠার 
উপাখ্যান লইয়। বঙ্গকধিও কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। খণ্েদ অত্রান্ত বলিয়া 
যদিও বিখাপ শ করেন, উহার উপাখ্যান- 
গুলি যে সত্যমূপক নহে তাহার কোন 
প্রমাণ নাই। আবার যদি দেখি সেই 
প্রবাদ কেবল মুখে না থাকিয়৷ বহুকাল যাবৎ 
লিখিত্ত গ্রন্থে পুরুষপরম্পবাক্রমে চলিয়া 
আপিয়ছে, তখন উহ] বিশ্বাম করিবার সঙ্গ ৩ 
কারণ আছে বলিতে হইবে । এই অংশ যে 
গাথামূলক তাহ? মহাভারত ও পুর[ণাঁদিতে 
ল্পষ্ট বুঝা যায়। যযাতির পুপ্র সম্বন্ধে নিয়- 
লিখিত অন্ুবংশঙ্লেক সকলেই ধরিয়।ছেন 
যদুঞ্চ তুর্বন্ঞ্ধেব দেবযানী ব্যজায়ত। 
দ্য নুধ্চ পুরুঞ্চ শশ্মিষ্ঠ। বাপর্বণী ॥ 
যযাতির নিবে্বিদসম্বন্ধে 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শায্যতি। 
ইত্যাদি গাথাও উদ্ধৃত হইয়াছে। 

এঁ গাথাগুলি অবিশ্বাস করিবার কোন 
কারণ নাই। স্থৃতরাং ততপ্রতিপাগ্য রা 
ভিত্তিহীন নহে এই পর্য্যন্ত বলা যাই 
পারে। 

শুদ্ধলৌকিক অংশ 

পুরু হইতে প্রতীগ পর্য্যন্ত নৃণতিগণকে 
শুদ্ধলৌকিকসংশতুক্ত করা যাইতে পারে। 
যু, তুর, দ্র গ অনুর বংশ পুরাণে 
বিশদবূপে দেওয়া'আছে। মহাতারতে তাহা 
প্রাসঙ্গিক নহে বঙগিয়৷ দেওয়া হয় নাই। 
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পুরুর পূর্ণবংশও মহাভারতে নাই। কেবল 
যেশাখা হইতে জনমেজয়ের উৎপত্তি সেই 
শা? বঙঈগীয়সংস্করণের আদিপর্ধের ৯৫ 
অধ্যায়ে আস্থপূর্বে দেওয়া] হইয়াছে। পূর্ণ 
অধ্যায়ে পুরুর প্র'থতবংশধর প্রবীর, মনস্থ্, 
বৌদ্রাশব প্রভৃতির পরিচয় আছে। জনমেজয় 
তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া স্বীয় বংশের 
আমূল পরিচয় চাহিলেন। তদ্ুত্তরে 
বৈশম্পায়ন দক্ষ হইতে গারন্ত করিয়] 
পরীক্ষিৎ পর্ধ্স্ত বংশাবলী দিলেন। এ 
অধ্য।য় মতেই শুদ্ধলৌকিক অংখ দেওয়া 
গেল। পুরু কৌশলা। নায়ী পত়াতে 
জনমজয় নামে পুর জন্মে। জনমেজয় তিন- 
বার অশ্বমেধ যক্জ ও একবার বিশ্বঞ্িৎ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মধুবংণীয়া অনন্ত। 
নায়ী ভার্যাতে তাহার পাশীন্বান্‌ নামক 
পুত্র হয়। প্রাচীন্বান প্রবল পরাক্রান্ত 
নরপতি ছিলেন। নিখিল গ্রাচীদিক্‌ গয় 
করায় তাহার প্রাটীম্বান্‌ আখ্যা হয়। তিনি 
যবংশীয়। অশাকীকে বিবাহ করিয়। সংযতি 
নামে পুত্র লাভ করেন। সংযতি দৃদ্ধৎ 
বাঙ্জার পুত্রী বরাঙ্গীর পাণিগ্রহীতা। 
তাহার পুত্র অহংযাঁতি কৃতবীর্য্যের দুহিতা! 
তান্থমতীকে পতীত্বে গ্রহণ করিয়! সার্বতৌম 
নামে পুত্র পান। সার্বভৌম কেকয়বংশীষা 
স্থনন্দাকে ক্ষাত্রধন্মানুম।রে স্বয়ন্বর সভা 
হইঠে বলপ্রকাশ পূর্বক হরণ করিয়! বিবাহ 
করেন। এ বিবাহের ফল জয়ংসেন। 
তিনি বিদর্ভবংশীয়। সুশ্রবার গর্ভে অবাচীন 
নামে পুত্র পান। অবাচীনের পত্বীও 
বিদর্ভবংখায়।। ঠাহার নাম মর্যাদা । ভাহাঁর 
গর্ভে অবাচীনের অরিহনামক পুত্র হয়। 
তিনি মগ রাজকগ! আঙ্গীকে বিবাহ করিয়া 
মহাতৌমের জন্ম দেন্ব। বিষ্ণপুরাণে 
দেখিতে পাই যে অন্ুবংশীয় "বলির 
স্গঃ বঙ্গ, কলিঙ্গ। সুক্ধ ও পু& নামে 
পাঁচটা ক্ষেত্রজ পুত্র হয়। পঞ্চ ভ্রাতার 
অধিকারই অঙ্গ বঙ্গ; কলিগ, নুক্ধ ও 
পা নামে প্রথিত। রামায়ণে প্রসিদ্ধ 


নহাভারতের এঁতিহাসিকত। 
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দেশরথের সখা অঙ্গরাজ রোমপাদ অঙ্গের 
গোত্র, দিবিরখের প্রপৌর।  মহাভৌম 
প্রসেনজিতের কন্য। সুযজ্ঞার পাণিগীড়ন 
করিয়া তাহার গর্ভে অযুতনায়ী নামক পুত্র 
উত্পাদন করেন। অধুত পুরুষমেধযজ্ঞ 
করায় উহার নাম অযুতনায়ী হয়। তিনি 
পৃথুশবার কন্য। কামাকে বিবাহ করেন। 
কামার গর্ভে জাত অযুতনায়ীর পুত্র 
অক্রোধন কলিঙ্গবংশীয়া করস্তার স্বামী। 
তাহাদের পুএ দ্েবা'তথি বৈদেহী মর্যাপার 
গর্ভে আহ নামক »পুত্র গ্লান। অরিহই 
পুরাণের রৌদ্রাশ্ব। এবং মহাভ/রতেও 
রৌদ্রা নাম আছে। অগ্র|জব-শীয়া দেবার 
গর্ভে অরিহের খনক্ষনামে পুত্র হয়। খক্ষই 
বোধ হয় ৯৪ অধ্যায়ের অনাধৃষ্ট। তিনি 
তক্ষকদুহিতা জালার গর্ভে মতিনার নামক 
পুত্র পান। পুরাণে মতিনারের পরিবর্তে 
রন্তিন।র নাম দেখা যায়। মতিনার স্বরস্ব তী- 
তীরে দ্বাদশবারধধিক যজ্জ করিলে সরম্থতী 
গ্রীত। হইয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন, 
ইহা গ্রবাদ্। পেই পত্বীতে মতিনারের 
তংসু নামে পুত্র জন্মে। মতিনার অশ্বমেধ 
রাজস্র প্রভৃতি মহ।যজ্জের অনুষ্ঠঠন করেন। 
তংসু ব্যতীত মহান্‌, অতিরথ ও দ্রহ্থা নামক 
তাহার আরও তিনটা পুত্র হয়। তংশগর পত্রী 
কলিসবংশীয়া। কিন্তু তাহার নাম নাই। 
তংস্থ নিখিল বসুন্ধব] জয় করিয়। সম্রাট হন। 
ঠাহার পুত্র ঈপিনের পঞ্চ পুত্র-ছুত্বন্ত, শুর, 
ভীম, প্রবন্থু ও বস্ু। কালিদ[খের কৃপায় 
ুম্মন্ত আমাদের পকলের স্বিদিত। তিনি 
অপ্রতিরথ সম্রাট হন। বিশ্বামিত্র-দুহিত! 
কথের পালিতা কন্য। শকুত্তলার গর্ভে তাহার 
পুত্র ভরত জন্মে তরত হইতে ভরঠবংশ। 
ভরত যেমনি ঘুদ্ধবীর তেমনি দানবীর । 
স্বন্বদক্ষিণযজ্জে তিনি তাহার সাম্রাঙ্জ্য 
কথমুনিকে দান করেন। তরতের চারিটা 
সত্রী। তিনটাতে তাহার নয়টা পুত্র হয়। 
পুত্রগণ অপদার্থ ছিল। তিনি সংপুত্রের 
জন্য ভরদ্বাজের সাহায্যে যজ্ঞ করিলেন। 


২৭৮ 
সেই যজ্ঞস্থলে সুনন্দার গর্ভে ভূমন্থা 
জন্মে। সেই পুত্রই বংশের গৌরব। 


তিনি দাশাহবংশীয় 
করেন। বিয়ার গে ভূমন্থার সুহোত্র, 
স্থহোত।, সুহবিঃ, সুযুজুঃ ও দিবিরথ 
নামক পঞ্চ এবং পুক্ষরিণা নায়ী পত্বীর 
গর্ভে খচিকনামে এক পুত্র হয়। সুহোত্র 
সাম্রাজ্য পান। তিনি ইক্ষাকুবংশের 
স্থবীকে বিবাহ করেন। স্ুবর্ণার গর্ভে 
তাহার হস্তীন।মক পু জন্জে। সেই হস্তীই 
হস্তিনাপুরের স্থ/পয়িত]। হস্তী ব্রিগর্তদেশীয়া 
পড়ী যশোধরার গর্ভে বিকুনের জন্ম দেন। 
দ্াশাহ স্ুদেবার গণ্ে বিকুষ্ঠনের অগ্জরমীঢ় 
নাষে যে পুত হর ।” তাহার যশোরাশি 
সকল পুরাণে গীত। অজমীঢ় হইতে 
চতুর্র্ণের প্রবৃত্তি। ধৃতরাষ্ট্র প্রস্ভুতিকে 
আজমীঢ় বলিয়] মহা ভারতে প্রায়ই সন্বোধন 
করা হইয়াছে । অজমীটের কৈকেয়!, 
গান্ধারী, বিশাল, খক্ষিণা প্রভৃতি অনেক 
তার্ধ্যার অনেক পুত্র হয়। পুরাণে উরিখিত 
আছে যে তাহার কেশিনী নয়ী পত্বীতে 
যে কথনামে এক পুত্র হয় তাহার বংশধরগণ 
কাথায়ন দ্বিজ হন। অজমীটের আর 
এক পত্রীর সম্ততি কতক নীপ ও কতক 
পৌরব নামে অতিহিত। তাহার নীপিনী- 
নায়ী পত্ঠীর বংশই পাঞ্চাল আখ্যা পান। 
এ বংশেই সোমকের পৌত্র, পুষতের 
পুত্র দ্রপদ জন্মে। ধূমিশী-নামক পড়ীতে 
অঙ্জমীঢ়ের খক্ষ নামে এক পুত্র হয়। যদ্দিও 
মহাভারতের ৯৫ অধ্যায়ে থক্ষের নাম নাই, 
পূব অধ্যায়ে তাহার নাম আছে এবং 
ধবরণ যে তাহার পৌত্র তাহাও ৯৫ অধ্যায়ে 

ইঙ্গিতে বল। হইরাছে। অজমীঢ়ের বংশধর 
সংবরণ এইরূপ বলায় সংবরণ যে পুত্র নহে 
তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত উভয় 
অধ্যায়ের মধ্যে বিরোধ নাই। সংবরণ 
সুর্য্যের তপস্তা করিয়। স্র্যাহিতা তপতীকে 
পরীত্বেলাভ কবেন। আদিপর্ব্বের চৈত্ররথো- 
পাধ্যানে গন্ধবর্ব চৈত্ররথ অর্জুনকে কেন 
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তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহার 
ব্যাখ্যামুখে তপতী এবং সংবরণের সহিত 
তাহার বিবাহের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। 
আদিপর্বের ৯৪ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে 
বরণের বাঁজাকালে অনাবৃষ্টি ছুর্ভিক্ষ ব্যাধি 
প্রভৃতি দ্বার প্রজাক্ষয় হইলে পাঞ্চলরাজ 
দশ অক্ষোহিণী সেন। সহ তাহাকে আক্রমণ 
করেন। তাহাতে সংবরণথ পরাজিত হইয়া 
পলায়ন করেন ও সিদ্ধৃতটস্থপ্র্বতাণকুগ্নে 
আশ্রর লন। পরে তিনি বশিষ্ঠের কপার 
পৈতৃক সিংহাসন লাত করিতে মমর্থ হন। 
তপতীর উপাখ্যানেও বশিষ্ঠ যে সংবরণ 
কর্তৃক পৌরহিত্যে নিধুক্ত হন তাহ প্রকাশ। 
মংবরণের পুত্র কুক্ক ধর্্মাগ্র। তপস্বী। তাগারই 
শামে রাজ্যের নাম কুরুজাঙ্গল গয়। তাহার 
তপস্ার গেত্রই ধর্ম্ক্ষেতর কুুক্ষেত্ররূপে 
অভিহিত। কি দৈব বিড়ম্বনা! ভবিষ্যতে সেই 
ধর্মাঙ্ষেত্রই, সেই শান্তিনিকে তনই, ভারতের 
ুদ্ধক্ষেত্ররগে পরিণত হয়। হস্তিনাপুরের 
সিংহাগন জন্য সমগ্র খারতবর্ষের বীর এ 
ক্ষেত্র শোণিতে প্লাবিত করেন। এ ক্ষেত্রেই 
ভারতের ক্ষত্রিয়বীব্য নির্বাপিত হয়। পরে 
আবার এ ক্ষেত্রেই পুথ্বিবাজের সময়ে কাল- 
চক্রে হিন্দুর গৌরবরবি ডুবিয়াছে। এ ক্ষেত্রেই 
পাঠান, মোগল ও মহারাষ্ট্রের গৌরবও 
অস্তমিত। যাহাই হউক কুক দ্াশাহ্‌নন্দিনী 
শুভাঙ্গীঞ্চে বিবাহ করেন ও বিদুরথ নামে 
পুত্র পান। পুরাণের মতে তাহার সধন্থবা, 
নুধন্ব। জহ.ও পরীক্ষিৎ নামে তিনটী পুত্র 
হয় এবং বিদূরথ জঙ্কু,র পৌত্র। বিদুরথ 
যহবংশীয়। সুপ্রিয়া নায়ী পত্বীতে অনশের 
গন্ম দেন। অনশ্বের ওরসে মগধবংশীয়া 
অমৃতের গভে-জাত পরীক্ষিৎ বাহুদাবংশের 
স্থযশাকে বিবাহ করেন। তাহাদের সত 
ভীমসেন কেকয়বংশীয়া কুমারীর গঞ্ডে 
প্রতিশ্রবানামক পুত্র উৎপাঁদন করেন। 
প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ গিরিনন্দিনী স্থন্দার 
গর্ভে দেবাপি, শান্তন্থ ও বাহ্লীক নামে তিন 
পুত্রের জন্ম দেন। (ক্রমশঃ) 


শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী । 
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ফরাী পরিষদের সহিত ভিক্টর হুগোর 
গ্রথম পরিচয়, অর্থাৎ যশন্বী হইবার সুচনা, 
বড়ই কৌতুকাবহ ও চিত্তাকর্ষক । ১৮১৭ 
সালের পরিষদের পুরঙ্কার-কাব্র বিষয় 
ছিল--“জীবনের সর্বাবস্থায় অধ্যয়নলত্য 
সখ।” ভিক্টরের বয়দ তখন সবে পনর বৎসর 
ও তখন তিনি বিগ্ভালয়ের ছাত্র। কিন্তু গ্রতিভা 
চিরকালই আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন ও আত্ম-নি ভরর- 
শীল। ভিক্টর মনে করিলেন, এই প্রতি- 
যোগিতায় একবার চেষ্ট। করিয়া দেখিলে হয় 
ন1? যেমন সম্কর, সঙ্গে সেই তাহার কার্ষে 
পরিগতি। তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে তিন শত 
বিংশতি ছত্র সমন্বিত খণ্ড-কাব্য পিখিয়া প্রস্তত 
করিলেন । 

প্রতিযোগিতার জন্ত কাব্য ত লেখা হইল, 
কিন্ত এক মহা সঙ্কট উপস্থিত। রচনাটি 
পরিষদের সম্পদকের হস্তে দিবার উপায় কি? 
ভিন্টর তাহার এই সঙ্বল্নের কথ। কাহাকেও 
বলেন ন[ই-__তাহার মাতাকেও না, তাহার 
অগ্রজ ইউজিন্কেও না। লর্ড ঝাইরন লিখিয্া- 
ছেন--“একদিন্‌ প্রাতে শয্। ত্যাগ করিয়া 
উঠিয়া অকস্মাৎ দেখিলাম, আম বধস্বী হইয়া 
উঠিয়াছি।” ভিন্টর হুগে! বোধ হয় কতকট! 
এইরূপ অতর্কিত ভাবে সহসা! যশস্বী হুইবার 


মানস করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিগ্রায় 
এইপ্ধূপ ছিল যে, যদি সফলোগ্যন্ন হই, তাহ! 
হইলে অকন্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে যশহ্বী 
হইয়। সকলকে চমকিত করিয়! দিব) আর, 
যাহা অধকতর সম্ভব, যদি বিফলমনোরথ 
হই, "তাহা হইলেও এই প্রতিযোগিতার কথ! 
কেহই জানিবে না বলিয়া কাহারও কাছে মাথা 
হেট হইবে না। 

রহ! হউক, ভিক্টর ভাবিয়া চিস্তিয। কূল- 
কিনার! দেখিতে পাইলেন না। ছাত্রাবাসে 
অবস্থানকারী ছাত্রের রবিবারে বাহিরে 
যাইতে পারিত বটে, কিন্তু পরিষদের 
সম্পাদকের অফিস্‌ পে দিন বন্ধ। তত্বতীত, 
কবিতা-রচন। সমাপ্ত হইল এক সোমবারে) 
তাহার পরবত্তুণ বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার 
রচনা গ্রহণের শেষ দিন। অগত্যা! তিনি 
তাহার বন্ধু বিস্কারাকে সব কথ! খুলিয়! 
বলিলেন। বিস্কারা! প্রথমতঃ যেন আকাশ 
হইতে পড়িল--পনর বৎসরের বালক ফরাপী- 
পরিষদের পুরস্কার-রচনায় প্রতিযোগিত। 
করিতে সাহস করে! কি অভাবনীয় কথা ! 
এমন অসম্ভবও কি সম্ভব! তার পর তাহার 
অতিগ্রিক্ন নবীন বন্ধুর অভাবনীয় ও 
£সাহমিক উদ্মে সে মুগ্ধ ও আনন অধীর 


২৮৪ 


হইল) বলিল-__“ইহাঁরই জন্য তোমার এত 
ভাবন! ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক,সব আমি করিয়! 
দিব” ভিন্টর আশ্বস্ত হইলেন। 

মৌভাগাক্রমে সেই বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ 
রচনা-গ্রছণের শেষ দিন, ছাত্রদিগের বহি- 
অর্মণের দিন। অধিনায়করূপে বিস্ক।রা ছাব্র- 
দিগকে লইয়া! বহির্িত হইলেন ও পরিষৎ- 
মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর ইইলেন। পরিষং- 
ভবনের সন্ুথে উপস্থিত হইয়া বিষ্কার! 
সহসা থমকি| দঁড়াইবেন-যেন স্বার্থ 
সিংহের মূর্তি দেখিয়া তিনি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া- 
ছেন। ফোয়ার| হইতে জল-ধার1 অতি সুনার 
ভাবে উৎপারিত হুইতেছিল) ছাত্রগণ মুগ্ধ 
হইয়া তাহ! দেখিতে লাগিল। এই অবসরে 
বিষ্কার! ভিক্রকে শইয়! ত্বরিত পদে ভিতরে 
প্রবেশ করিলেন। দ্বাররক্ষকের ঘরে প্রবেশ 
করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিষদের সম্পাদক 
মছাশয়ের কঙ্গ কোন্‌ খানে? তার পর ছুটিয়া 
উপরে উঠিলেন। ভিন্র তখন ভাবিলেন, 
বিস্কারাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথ! বলিয়া 
বড়ই ভাল কার্য্য হইয়াছে; তিনি নিজে ত 
এমন ছুঃসাহসের কাধ্য কিছুতেই করিয়া 
উঠিতে পারিতেন না। 

বিস্কার৷ সম্পাদকের ঘরের দরজা ঠেলিয়। 
প্রথমে প্রবেশ করিলেন) স্পন্দিত হৃদয়ে 
তির তাহার অনুসরণ করিলেন। একটি 
ক্ষদ্র টেবিলের উপর রাণীকুত কাগজ) 
তাহার সন্দুখে বসিয়৷ পণিতকেশ, অতি-গন্ভীর 
ও ভীষণ-মৃত্তি এক বৃদ্ধ। কম্পিত হস্তে ভিক্টর 
তাহার কাব্য '৪ শীলমোহর-আট! চিঠিথানি 
তাহার হাতে কোন প্রকারে দিলেন, কিন্ত 
বাকান্ফ্তি হুইল না। বিষ্কার। কতকট! 


ব্টাদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৯ 


আত্মস্থ ছিলেন; তিনি জড়িতকঠ্ে আবশ্তুকীয় 
ছুই একটা বথা কেন রকমে বলিয়! 
উভয়ে তথ! হইতে নিষ্ান্ত হইলেন। বাহিরে 
আসিয়া! উভয়েই যেন একটা অসাধা সাধন 
করিয়াছেন মনে করিয়া! সানন্দগর্বের গ্রফুল্লত] 
অনুভব করিলেন। উভয়েই মনে করিলেন, 
যদ দৃঢচিত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝি 
পূর্বের সুর্য্যকে পশ্চিমে উদ্দিত করাও যাইতে 
পারে। 

গুরু শিষ্য উভয়ে তীহাদের সার্থক 
ছুঃদাহমিকতার জন্য পরস্পরকে অভিনন্দিত 
করিতে করিতে যেমন সিঁড়ি হইতে 
নামিয়াছেন, অমনি দেখিলেন, সম্মুখে ভিন্টরের 
জোষ্ঠ ভ্রাতা আবেল্‌। আবেল বলিলেন__ 
“াঁ়াও! তোমরা এখানে কি জন্ত 1 

[ভিন্টরের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বিশস্কারাও 
হাতে নাতে ধর! পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়। কিছুই 
গোঁপন করিতে পারিলেন না । ব্যাপারটা 
সমন্তই ভাঙ্গিয়া বলিলেন। ভিন্টর আশঙ্কা 
করিতেছিলেন যে, এই ওদ্ধত্য ও দুঃসাহসিক 
অপকর্দের জন্ত নিশ্চয়ই ভর্খনিত হইতে 
হইবে। কিন্তু সেরূপ কিছুই হইল না। 
তাহার জ্যেষ্ঠ আবেল, পনর বংলরের বালক. 
নহেন, ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রও হেন; পরিষদের নামে তাহার হৃ্‌- 
কল্প হইবার নহে। পরিষদের পুরষ্কার" 
রচনায় ভি্র যে প্রতিযোগিতা করিয়াছে, 
ইহাতে তিনি 'দোযাবহ বা অন্তায় কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না__ইহ। তাহার কাছে খুবই 
স্বাতাবিক'বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তথাপি 
ভিন্র তাহীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, 
ব্যাপারট। যেন প্রকাশ কর! ন| হয়। আবেগ 


৫ম সংখ্যা ] 


বলিলেন-_“তূমি নিশ্চিন্ত থাক । এ কথ! আমি 
ছাদের উপর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘে।ষণ|। করিব ।* 
কিরূপ সশঙ্ক উদ্বেগে -বিস্কার৷ ও ভিক্টর 
পরিষদের অভিমত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, 
তাহা বর্ণন। কর! নিশ্রয়োজন। তখনকার 
ফরামী-পরিষদ্‌ কবি-যশঃ-প্রার্থীদিগের ভাগা- 
বিধাতা । তাহাদের প্রদত্ত প্রশংস! বা নিন্দা 
ব্দবাকোর ন্যায় অন্রাস্ত ও সর্বজন গ্রাহা 
হইয়। থকে। ভিক্টরের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ 
এই প্রতিযোগিতার ফগাঁফলের উপর নির্ভর 
করিতেছিল। কিন্তু গ্রতিষেগিতার ফলা. 
ফলের জন্ত যতই কেন উদ্বেগ থাকুক না, 
তির তাহার খেলা-ধুল! ভূলেন নাই। এক 
দিন তিনি খেলায় উন্মত্ত, এমন সময় দেখিলেন 
ফঁহার জোষ্ঠ ভ্রাতা আবেল দুই জন সঙ্গী 
মমভিব্যাহারে তাহারই দিকে আমিতেছেন। 
তাহাদের গুরক্ুগন্তীর মূর্তি দেখয়া ভিন্রের 
মনে কেমন একটা অল্প সন্দেহ জাগিয়! 
উঠিল। আবেগ ডাকিয়! বলিলেন--“এদ্দিকে 
এস ত, নির্বোধ!” ভি্টর ভয়ে ভয়ে, যেন 
কতকট! অভিভূত ভাবে অগ্রসর হইলেন। 
'আবেল বলিলেন-*তুমি একটি অদভূত জীব! 
তোমার পুরস্কার-রচনায় ওরূপ পাগল।মি 
লিখিতে গিয়াছিলে কেন? তোমার বয়স 
কত, তাহা কে জানিতে চাহিয়াছিল? তাহার 
জন্য কাহুর মাথা ব্যথ! পড়িয়া! গিয়াছিল? 
পরিষদ মনে করিয়াছেন, তুমি ভাহাদের সঙ্গে 
প্রতারণা করিয়াছ। তুমি যদি তোণার 
বয়সের উল্লেখ ন। করিতে, তাহ! হইলে 
পুরস্কার ত তোমারই প্রাপ্য হইয়াছিল। 
তুমি একটি আন্ত গর্দভ! যাহা হউক, 
তোমার কাবোর সদন্মন উল্লেখ হইয়াছে।” 


ভিক্টর হুগের কথা 


২৮১ 


এইরূপে ভিন্রর ছগে! তাঁহার কাব্যোগ্ঠমের 
সফলতার সংবাদ প্রথম অবগত হইলেন। 
আবেলের কথ গুলি তীব্র হইলেও তাহার 
চোখ মুখ হর্যোৎফুল্ল দেখিয়া ভিক্টর মাখস্ত 
হইলেন। তবে তীহার নিজের অবিবেচনাতেই 
যে পরিষদের পুঃস্কারলাভে বঞ্চিত হইলেন, 
এজন্য কিছু ক্ষুব্ধ অবশ্যই হইয়াঁছিলেন। 

ব্যাপারট| এই--ভিক্টর হুগো তাহার 
পুরস্কারকাব্োয  লিখিয়াছিদেন--“আমার 
বয়স সবে পনর বৎসর মাত্র ।”* তাঁহার 
কাবা যখন সর্ব সমক্ষে পরিষদের সম্পাদক 
কর্তৃক পঠিত হয়, তখন “ডিডোর+ প্রণয়- 
ব্যাপারের বর্ণন| শুনিয়া সকলেই, বিশেষ তঃ 
মহিলামগ্ডলী, ধন্ত ধন্ত করিয়াছিল। 
পরিষদের মন্তব্যে লিখিত হইয়ছিল-__ 
প্রচয়িতা তাহার কাব্যে নিজের বয়ঃক্রম 
পনর বৎসর মাত্র বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন 
যদ্দি সত্যই তাহার বয়ন এত অল্পই হয়” 
ইত্যাদি। পরিষদ্‌ তাহার বয়সে সন্দিহান হইয়া 
প্রকারান্তরে তাহার অপাধারণ কবি প্রতিভার 
গৌরব কীর্তনই করিলেন বটে, কিন্তু পুরস্কার 
তিনি পাইলেন না। 

না পান, কিন্তু প্যারিসের সংবাদপত্র- 
মহলে তাহ।র জয় জয়কার পড়িয়া! গেগ। সে 
সময়ে ফরাপীপরিষদ্‌ কর্ৃক কোন রচনার 
সসম্মান উল্লেখ একটা! অপামান্ত ও স্মরণীয় 
ঘটন| বলিয়! পরিগণত হইত-_পনর বৎসরের 
বাকের রচনার পক্ষে তাহ! অচিস্থনীয় 
ঘটনা । 
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নিজের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি 
করিয়াছিলেন, তাহাতে যে পরিষদের সদস্ত- 
গণ বিশ্বীস স্থাপন করেন নাই, তজ্জন্ত তির 
ত্বতাবতঃই ক্ষু্ধ হইয়াছিলেন। পরিষদ 
কর্তৃক তাছার রচনার সসম্মান উল্লেখ জঙ্ঠ 
কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক এক পত্র ও তৎসছ তাহার 
জন্মের সন তারিখের নিপর্শনপত্র পরিষদের 
সম্পাদকের নিকট প/ঠাইয়। দিলেন। 
পত্রোত্তরে সম্পাদক' মহাশয় তাহার সহিত 
দেখ কারবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । 
পত্র থানি ভিন্উটর তাহাদের বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ কর্ভিয্র সাহেবকে দেখাইলেন। তিনি 
ভিক্টরকে নিজেরই ইচ্ছান্থমারে যে কোন 
দিন যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। 
তদনুারে ভিক্টর সম্পাদকের সহিত দেখা 
করিবার জন্য একদিন পরিষদ্মন্দিরে গিয়া 
উপস্থিত হুইলেন। বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয় 
ইতিপূর্ব্বে ভিন্টরকে পঞ্চদশ বর্ষের বালক 
বলিয়। বিশ্বাম করেন নাই; 
তিনি তাহার বালকত্বে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় 
বিশ্বাম করিলেন, অর্থাৎ ভিন্টরকে একবার 
বসিতেও বলিলেন না। তারপর অতি 
হিতৈষী মুরুব্বির মতন তাহাকে বুঝাইয়! 
বলিলেন যে, পরিষদ তাঁহার বয়সের বিষয়ে 
অবিশ্বাস করিয়! গ্রকারাস্তরে তাহার অনুকূ্ 
মন্তবাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, এত অন্ন বয়সে 
পরিষদের পুরস্কার ন! পাওয়াই তাহার পঙ্গে 
ভাল হইয়াছে এবং এত অর বয়সে পরিষদের 
পুরস্কার পাইলে তাঁহার ম্তিষ-বিকৃতি ও শ্রম- 


বিমুধতার সন্তাবন! ছিল---ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এই ব্যাপারে ভিন্টরের পক্ষে দুইটি সুফল 


ফলিল। প্রথম, তাহার অধ্যাপক ডেকোটি, 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, তাব্্র, ১৩১৯ 


ধিনি কবিতারচন! বিয়য়ে ভি্রের গ্রতিদবদ্দী 
হইবার দুরাশ। এতদিন করিয়া! আসিতে. 
ছিলেন, তিনি নিরম্ত হইলেন। ফরাসী 
পরিষদের সদস্তের৷ যাহার কবিতার সসম্মীন 
উল্লেখ করেন, তাহার সহিত গ্রতিযোগিত 
করিতে যাওয়! যে বাতুলত| মাত্র, তাহা তিনি 
মর্দ্ধে মর্মে অনুভব করিলেন। ঈীর্ষযানল 
নির্বাপিত হউক বা না হউক, তাহার বিস্তার 
রুদ্ধ হইয়া গেল। আর একট! সুবিধা এই 
হইল যে, ভিন্টরের পক্ষে ছাত্রাবাস হইতে 
বাহিরে গমনাগমন বিষয়ে আর কোন প্রকার 
বিধি-নিষেধ রহিল ন-_সেট! তীহার সম্পূর্ণ 
ইচ্ছাধীন হইল। যে বিদ্যালযনের ছাত্র 
পরিধৎ কর্তৃক সম্মানিত, সে বিদ্যালয়ের যে 
কত গৌরব তাহ অধ্যক্ষ করডিয়র সাহেব 
সগর্কে হৃয়ঙ্গম করিলেন। আর যে ছাত্রের 
ফরামীপরিষদের সম্পাদকের সহিত পত্র 
ব্যবহার চলে, তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত 
করিবার চেষ্টা ত ছুঃসাহসিকতা। অতএব 
ছাত্রাবাসে খাকিয়াও ভিন্র এখন সপ্ূর্ণ 
স্বাধীন হইলেন। 

পরিষৎসম্পর্কিত এই ব্যাপারের আরও 
একটু কৌতৃহলজনক অন্ুবৃত্তি আছে। 
ফরামীপরিষদের একজন প্রাচীন ও সম্মানিত 
সদস্ত ও ধর্থোপদে্ট। নুফ,সতে। নিজেও 
তের বতমর বয়দে কোন প্রাদেশিক গরিষা্‌ 
হইতে পুরস্কারলা করিক়াছিলেন,ও তখনকার 
ইউরে।পীয় সাহিত্যের সম ভল্‌টেযার স্বয়ং 
তাহাকে পত্র লিখিয়! সংবদ্ধিত করিয়াছিলেন। 
সেই পত্রে ভল টেমার লিখিয়ছিলেন-_“আমার 
স্থলাভিষিক্ত হুইতে পারে এমন একজনের 
প্রয়োজন আছে? তুমি অ/মার স্থান অধিকার 


৫ম সংখ্য। ] 


করিতে পারিবে মনে করিয়া আমি গ্রীতিলাভ 
করিতেছি ।”* আজি আবার সেই গৌরব 
মণ্ডিত অতীতের স্থৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই 
তের বদরের বালকের কথা ও এই পনর 
বদরের বালকের কথা তুলন! করিয়া বিদ্বৎ- 
সমাজে জল্পনা হইতে লাগিল ধে, কালে ভিন্টর 
আর একজন নৃফ..সতো। হইয়। উঠিবে। 

শুদ্ধ ইহাই নহে। ভল.টেয়ার তাহাকে 
তাহার বাল্যরচনার জন্ত যেরূপ অভিন[ন্দত 
করিয়াছিলেন, আজ নুফ২সতোও একজন 
উদীয়মান নবীন কবিকে সেইরূপে অভি. 
নন্দিত করিবার অবসর পাইয়। আনন্দিত 
হইলেন ও তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন। ইহা অবগত হইয়। ভিক্টর এক 
দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। 
ইহার পর উভয়ের মধ্যে অভিননান-কবিতার 
বিণিমর় হইল। ভিক্টর তাহার অভিনন্দন- 
কবিতায় অনেক মহহিমাকার্তনের পর শেষে 
লিখিয়াছেন--““হে নুফসতো, তুমি একদিন 
ভলটেয়ারের আশাস্থণ হইয়াছিলে।; এখন 
তুমি তাহারই অলীম গৌরবের উত্তরাধিকারী। 
আজ তুমি দয়া করিয়! আমার নবীন বয়নের 
আশ্রয় ও অবলম্বন হও ।'” প্রতুযুত্তরে অনেক 
গ্রশংসাবাদের পর নুফ২দতে। লিখিয়াছিলেন 
_আমি বৃদ্ধ) এশংসাবাদের ঘর! গ্রশংস।- 
বাদের খণ পরিশোধ করিব না। প্রতিদানে 
অ।মার সাধ)ানুপারে সহুপদেশ ঘার! তোমাকে 
সন্বর্ধত করিব।” রর 

ইহার অনঠিবিলম্বে নুফুবমতে! এক দিন 
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ভিক্টর হুগোর কথা 
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ভিন্টরকে তোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন । বল! 
বাহুল্য ষে ডেকোটির বিদ্যালয়ের গৌরবের 
মীম! রহিল না। পরিষদের এই বৃদ্ধ ও 
গৌরবান্বিত সদস্ত তৎকালে 16528 এর 
01] 01599 নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের 
একটি সংস্করণের সম্পাদনকার্ধে ব্যাপৃত 
ছিলেন। একটা কথা লইয়! এই সময়ে 
তিনি কিছু ফাঁপরে পড়িয়ছিলেন। একজন 
জেন্ুইট তাহাকে রলিয়াদ্িল যে, লেসেজের 
এ উপন্াসখানি আদৌ মৌলিক রচনা নহে; 
উহা একখানি স্প্যানিশ, ভাষায় লিখিত 
উপন্টাসের অনুকরণ মাত্র | কথাটার সত্যা- 
সত্য নির্ণয় না করিলেই নয়) অথচ তিনি 
নিজে স্প্যানিশ, ভাঁষাও জানিতেন না, সেই 
পুস্তকের ফরাসী অনুবাদও ছিল না। স্থৃতরাং 
নুফতসতে! কিছু বপন, একটু দিশাহারা, 
হইয়। উঠিয়াছিলেন। 

ভিইর বলিলেন--“আমি ম্পানিশ. ভাষা! 
জানি।” নুফসতে। হষ্টচিত্তে. বলিলেন__ 
“বটে ! তুমি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়! 
পুস্তক খানি পড়িয়া, জেস্থইটের কথাট! সত্য 
কি ন! আমাকে বলিতে পার, তাহ! হইলে 
আমার বড়ই উপকার করা হুয়।” 

যে বান্তি ভলটেয়ারের স্থলাতিষিজ, 
তাহার সনির্বন্ধ অনুরোধ যথাবথরূপে রক্ষা 
করিতে তিনি একাস্তিক আগ্রহের মহিত 
নিযুক্ত হইলেন। পরদিনই তিনি স্প্যানিশ 
উপন্তাসখনি সংগ্রহ করিলেন । অতি মনোঁ- 
যোগের সহিত তাহা পাঠ করিয়। উভয় 
গ্রন্থের একটি বিস্তৃত তুলন! ও সমালোচন! 
লিখিলেন। তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, 
এই ছুইখানি উপন্তাসের মধ বিশেষ কোনই 
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সাদৃশ্ত নাই-লেসেজের উপন্তাম সম্পূর্ণ 
মৌলিক। বৃদ্ধ অতিরথ বালক ভিন্টরের 
এই সমালোচনার উৎকর্ষে এতটাই বিমুগ্ধ 
হইলেন যে, ইহার একটি শবও পরিবর্তিত 
না করিয়। সমগ্র নিবন্ধটি তাহার গ্রন্থের 
অন্তভূক্ধি করিলেন ও তাহাতে নিজের নাঁম 
দ্বাক্ষর করিলেন। পনর বৎসরের বালকের 
পক্ষে কি অচিন্তনীয় গৌরব! প্রতিত। কোন 
কালেই অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে ন|। 

ভিক্টরের ছাত্রাবস্থার আর একটি অপূর্ব 
কীর্তির কথ1 এই স্থলে উল্লেখ করিতে 
হইতেছে। তাহার জোষ্ঠ আবেলের কয়েকটি 
বন্ধু সাহিতাচ্চ।' করিতেন ইউজিন্‌ ও 
ভিন্টরের সহিত ইহাদের পরিচয় হইলে 
সকলেই অল্প/ধিক সাহিত্যান্ুরাগী ও সাহিত্য- 
সেবী বলিয়া পরম্পরের ঘনিষ্ঠত| সত্বরই 
বিলক্ষণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অনতিবিলম্বে 
তাহার! সকলে মিলিয় ক্ষুদ্র একটি সাহিত্য- 
সভার প্রতিষ্ঠ। করিলেন। গ্রতি মাসের গ্রথম 
দিনে এই সভার একটি করিয়৷ অধিবেশন 
হইত; যতকিঞ্চি২ আহারের ব্যবস্থাও 
থাকিত। আহ্রাস্তে গ্রতোকেই এক মাসের 
সাহিতাচেষ্টার কিছু কিছু নমুন। সর্ধবসমক্ষে 
পাঠ করিতেন। একদিন তাহাদের মধ্য এক 
জন সহস| বলিয়| উঠিলেন-__“আমার মনে 
একটা মংলবের উদয় হইয়াছে।” 

কি ?+ 

“আমরা সকলে মিলিয়। একখানি গ্রন্থ 
লিখিলে কেমন হয়?” 

*তোমার মত্লবটা| খুলিয়া! বল 1» 

“মনে কর ধেন কতকগুলি সেনানী 
কোন যুদ্ধের প্রাকালে একত্র মিলিত হইয়! 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৯ 


নিজ নিজ জীবনকাহিনী দিবৃ্ত করিতেছে। 
“সকলেই মরিবার ও মারিবার জন্ত মম্পূর্ণ 
্রন্তত; ইহাঁতেই উপন্াস গুলির মধো একট! 
একতা! থাকিবে । আর প্রত্যেকের রুচির 
পার্থক্য ও শক্তির তারতম্য হেতু উপন্াস- 
গুলির বৈচিত্র্য সম্পন্ন হুইবে। মুদ্রিত পুস্তকে 
গ্রন্থকার বলিয়া কাহারও নাম থ|কিবে না। 
নানাবিধ রুচি ও শক্তির একত্র সমাবেশ 
দেখিয়া পাঠক সাধারণ অবশ্থীই মুগ্ধ হইবে।” 
সকলেই বলিয়! উঠিল-_/বাহব| ! অতি 
উত্তম কল্পনা ।”' প্রস্তাবট! সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হইল। প্রত্যেক গল্পের আয়তনও 
স্থিরীকত হইল; কেননা গ্রন্থ বৃহদায়তন 
হইলে মূল্য$ অধিক করিতে হইবে? কিন্ত 
তাহা বঞ্নীয় ও যুক্তিদিদ্ধ নহে। সত! ভঙ্গ 
কালে সকলকে সপ্বোধন করিয়! আবেল 
বলিলেন-__ ত শির হইল; এখন 
যাহাতে আমরা অনলস হইয়া কার্ধো নিবিষ্ট 
হই, তজ্জন্ত উপন্থা'স লিখিয় সম্পূর্ণ করিবার 
একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া! আবশ্তক। 
আন্মন, উপন্তাস লিখিতে কতট| সময় দেওয়| 
যাইবে তাহা স্থির করা যাউক।”। 
ভিন্টর বলিলেন-_“এক পক্ষ |” 
আর সকলে হতবুদ্ধি হইয়৷ পরস্পরের 
মুখ চাওয়াচাওয়ী করিতে লাগিল। এক 
পক্ষের ভিতর একখানি উপন্তাদ লিখিয়া 
শেষ করা--ভিক্টর,কি রঙ্গ করিতেছে, না, 
পাগল হইয়াছে? ভিক্টর তাহাদের মনের 
ভাব বুঝিয়! দৃছস্বরে বলিলেন-_-“আমি এক 
পক্ষের মধ্যেই আমার উপন্তাস লিখিয়! শেষ 
করিব।” ্‌ 
কেহ কেহ বলিল--“অসম্ভব !” 


৫ম সংখ্যা 
ভিক্টর বলিলেন--"যে বাজি রাখিতে 
ইচ্ছা কর তাছাই স্বীকার করিতেছি ।” 
“বাজি, সকলকে একদিন খাওয়ান” 
ভিক্টর ঝলিলেন-__“তাই স্বীকার ৮ 
পনর দিনের দিন গ্রাতে ভিক্টর সকলকে 
সংবাদ দিলেন যে, তাহার উপন্তাঁন সমাপ্ত 
হইয়াছে। উপন্তাসের আয়তন লইয়। পাছে 
কেহ ছল ধরে, সেই জন্য তিনি তাহার উপ. 
স্তাসকে একখানি গ্রস্থেরই আয়তন প্রদান 
করিয়াছেন। সেইদিনই রাত্রি আটটার 
সময় যদি তাহার! একটি নির্দিষ্ট গৃহে সমবেত 
হইতে পারেন, তাহা হইলে ভিন্টর তাঁহার 
উপগ্থাস সর্বমমক্ষে পাঠ করিবেন। 
সকলেই অতিমাত্র কৌতৃহলপরবশ হইয়! 
নিদিষ্ট মময়ের পূর্বেই নির্দিষ্ট গৃহে গিয়! উপ- 
স্থিত হইলেন। ভিন্টর তাহাদিগকে পড়িয়া 
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শুনাইলেন তার ম্থবিখ্যাত ও সর্বজন সমা- 
দূত উপন্তাম “316 7712৭112। | 

সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে, 
বাজি তাহারা হারিয়াছেন ও তোজের 
উদ্বেগ করিতে তাহারা প্রত্যেকেই বাধ্য 
গ্রাথম দিন ভোন দিলেন ভিক্টরের জোষ্ঠ ভ্রাতা 
আবেল। বাজির ইহাই শেষ ভোঙ্জ হইল, 
কেনন! আর সকলের অর্থাভাব। ভিন্টরের 
এই উপন্তান খানি ছাড়া আর কোন উগন্তাস 
লিখিতেও হইল না, 'কেননাঁ আর সকলের 
মময়াভাব। সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার 
সন্কন্নিত উপগ্টাসসংগ্রহ গ্রন্থ আর লোক- 
লোচনের গোচরীভূত হইল না বটে, কিন্তু 
ফরামী সাহিত্য একখানি উপাদেয় উপন্থাসে 
সমল্কৃত হইল। 

শ্রীন্দ্রশেখর মুখেপাধ্যায়। 





অন্ুপ্রামের অধিকারবিচার 


(২) 


এ পর্য্স্ত ধবন্তাভ্ক ও ৰীগ্নাআ্বক শব্দের বিচার 
করা গেল। এ গুলির হয় ছুই অংশেরই অর্থ 
নাই অথব1 এক অংশ অপর অংশের (পরিবর্তিত) 
পুনরাবৃত্তি । এক্ষণে এমন কতকগুলি যোড়া- 
শবের দৃষ্টান্ত দিব, যে গুলির প্রত্যেক 

ধশ্রেরই গ্বতন্ত্র সত্তা ও অর্থ আছে। অথচ 
অনুপ্রামের অন্্রোধেই সে গুলির উদ্ভব, 
এরূপ অনুমান অদঙ্গত নহে। এ ,গুলিকে 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি (১) সমার্থ 
(২) সমপর্য্যায় (৩) বিপরীতার্ঘক ব! কার্ধা- 
কারপ-সম্বন্ধবিশিষ্ট। কতকগুলি উদাহরণ 


রবীন্ত্রবাবুর “ভাষার ইঙ্গিত” প্রবন্ধে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিষং-পত্রিকা, 
সপ্তমতাগ, তৃতীয় সংখ্যায় (১৩০৭) আমিও 
বহুসংখাক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। এবার- 
কার ফর্দ তদপেক্ষাও পূর্ণাঙ্গ । 

শ্রেণীবিভাগে হয় তো অনেক ত্রুটি আছে। 
অনেকগুলি শবযুগা সমার্থ শ্রেণীতে ধরিব ঝ! 
সমপর্ধ্যায় শ্রেণীতে ধরিবঃ সে একটা সমস্ত! 
কেননা শবদ্বয়ের মধ্যে অর্থের প্রভেদ অতি 
সামান্ত । সমপর্ধ্যায় শ্রেণী ও বিপরীতার্থক 
বা কাধ্যকারণ-সম্বন্ধবাচকশ্রেণী লইয়াও 


২৮৬ 


গোল আছে । এক হিদাবে ধরিলে “সাধন! 
ও সিদ্ধিঃ সমপর্যযায়, আবার আর এক হিসাবে 
ইহাদের মধো কার্ধ্যকারণসত্বন্ধ । এক হিসাবে 
ধরিলে 'ইতস্ততঃ” বা 'কুলীন ও কাপ দম- 
পর্যায়, আবার অন্য হিসাবে বিপরীতার্থ- 
বোধক। এ সব ক্রটি সর্বত্র সংশেধন 
করিয়া! উঠিতে পারি নাই। 

শবাযুগগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচন! করিলে 
অনেক রহস্ত ধর! পড়ে উপদর্গ-পরিবর্তন 
ব| প্রত্যয়পরিবর্তন ব! নঞফোগে অনেক 
অনুপ্রাসাত্মক শবযুগক নির্মিত হয়_যথা 
আবর্তন-বিবর্তন, অনুচর-সহচর, আপদ্‌-বিপদ্‌ 
ক্রিয়াকর্, ওতপ্রোত। এই প্রকারের 
উদ্ধাহরণ নিঃশেষ করিয়! দেওয়া অসম্ভব। 
কতকগুলি শবধুগ্মে ছইটিই সাধুভাষার 
শব, যথা--আমোদ-আহ্লাদ, জন-মানব, 
ক্রিয়াকাণ্ড; কতকগুলিতে একটি সাধুতাষার 
শব্দ ও অপরটি সংস্কৃত শবের ( হয় তে! সেই 
শবটিরই ) অপত্রংশ, যথা ছন্ন-ছাড়া, বাল- 
বাচ্ছা, অতিথ-অভ্যাগত, কিছু কিঞ্চিৎ; 
কতকগুলিতে ছুইটিই সংস্কৃত শবের অপন্রংশ, 
যথ। ঝড়ঝাপটা, মাথামু্ু, আকুলি বিকুলি, 
গা গতর। কতকগুলিতে একটি সংস্কৃত শব 
অপরটি মুদলমানী শব্দ, যথ! কাজিয়া! কলহ, 
তত্ব তল্লান; কতকগুলিতে একটি সংস্কৃত শবের 
অপত্রংশ অপরটি মু্লমানী শব, যথা ধর 
পাকড়; আবার কতকগুলিতে ছুইটিই মুসল- 
মানী (বা দেশজ?) শব) যথ| জমিজায়গা, 
জোতজমা) মামলামো কদ্দম]। 


(১) সমার্থ শব্যুগ্ 
অনুপ্রামের অনুরোধ এত অধিক যে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বধ, ভাদ্র, ১৩১৯ 


সমার্থ শবধুগা ব্যবহার করিয়া পুনরুক্তি-দোষ 
(৮59(91025) অগ্রাহা কর! হয । 

অ--অতিথ*অভ্যাগত, অনুচর-সহচর, 
অন্থুনয়-বিনয়। অনুরেধ-উপরোধ, অন্ুখ- 
বিস্থখ। অলঙ্কার-গ্রাতকার (2)। 

আ--আকুলি বিকুলি, আদর আপ্যায়িত, 
আদর আবদার, আদর আহ্বান, আপদ্‌ বিপদ্‌, 
আমোদ আহ্লাদ, আমোদ প্রমোদ, 
আবেদন নিবেদন, আলাপ পরিচয় (মধ্যে প), 
আশ। ভরসা । 

ই-_ইশার! ইঙ্গিত। 

উ--উদ্যম উৎসাহ। 

এ--এলোমেলে! ( এলান মেলান )। 

ক-_কটুকাটব্য (1), কথাবার্তা, কথে|গ- 
কথন, কর কর্ম, কাকুতি মিনতি, কাজিয়! 
কলহ, কাওকারখান|, কাযকর্শ, কালো! 
কিট ( কৃষ্ণ), কায়দাকান্থন, কিছু কিঞ্চিত, 
কুড়ী কুষী (কুষ্ঠ ), কুট কচালে, কুল কিনারা, 
কৃষ্ণবিষণণ, কেউকেট!, কেঁদে ককিয়ে, ক্রিয়া- 
কর্ম, ক্রিয়াকাণ্ড। 

থ-_খবর বার্ড, তির নাদারত, থান!" 
থন্দ, খালবিল, খেলাধূলা, ( রবীন্দ্র বাবুর মতে 
ধুলা! ধুলি নহে, দেয়াল! ) খোদ্ধধবর, খোল! 
খাবরা। 

গ__গয়না গাট (৯), গল্প গুজব (1), 
গ! গতর ( ছুইই “গান্রশবের অপত্রংশ ), গুগ 
জ্ঞান (?), গেঁড়িগুগলি, গেঁড়ে গর্ভ। * 

ঘ-্ঘরণী গৃহিণী, ঘর গৃহস্থালী (1), 
ঘরবাড়ী। , | 

চ-_চড়চাঁপড়, চীচাছোলা, চালচলন, 
চালাকচতুর, চিঠিচপাটি, চোরছেঁচর | 

ছ-_ছন্নছাড়া (দ্বিতীয়টি প্রথমটির অপ- 


৫ম সংখ্যা] 


অংশ) 

ছোকর|। 
জ-জন্ত জানোয়ার, জমি জায়গা, জমি 

জিরেড জাকজমক, জীবজন্ত, জোতজমা, 


জ্ঞাতগুঠি ( জ্ঞাতিগোগঠি ) জ্ঞাতগোত্তর 
(জ্ঞাতিগোত্র ) জ্ঞান গোচর (?)। আল! 
যন্ত্রণা । 
ঝ-_ঝাড়ঝাপট! (ছুই ঝঞ্চার অপভ্রংশ?) 
ড--ডল|মলা, ডেঙ্গাডহর 
ত-_তত্বতল্ল।স, তর্কবিতর্ক, তর্্জন গর্জন, 
তাড়া হড়!। 
দ-দরদাম, দাবীদাওয়া, দীণদরিদ, 
দীনছুঃখী, দীনহীন, দেখাসাক্ষ।ৎ (থ ক্ষ)। 
ধ_ ধরপাকড়, ধনদৌপত | লাট)। 


ছলছুতা, * ছালচাঁমড়া, ছেলে 


ন-নাড়ীভূড়ি, ভ্াকাবোকা, নষ্টদৃষ্, 
্যাড়ামুড়ে | 
প--পরিষ্কাণ পরিচ্ছণ্ন,। গাঁকাগোজ, 


পকে প্রকারে, পাখীপাখালী। 

ফ--ফেরফফর, ফৌতফের।র। 

ভ--ভরপুর, ভয়ভীত। ভাইভায়াদ, তুল 
্রাস্তি, ভূতপ্রেত, ভ্রমপ্রমাদ । 

ম-_মাঝে মিশেলে, মাথামুডু, মান অভি- 
মান, মানমধ্য|দা, মানসন্ত্রম, মামল! মোকদ্দমা) 
মায়ামমতা, মিলে মিশে, মৃছমনা | 

যল্্ষাগ যজ্ঞ। 

র7-রঙ্গ ভঙ্গ (ভঙ্গ 'ব্যঙ্গ'র অপত্রংশ 1) 

ল--লম্ক ঝম্প, লাঠি ,ঠেঙ্গা, লালন 
পালন, লীল! খেলা। 

ব--বন বাদাড়, বদ্ধু বান্ধব, রা বাদলাঃ 
বল বিক্রম বল বীর্য, বসবাস, বাকী বকেয়া, 
বাজন। বাণ্তি, বাদ বিচার, বাদ বিসংবাদ। বাধা 
বিদ্ব, বাধা ছশাদা, বাল বাচ্ছা, বিচার বিতর্ক, 

২ 
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বিজ্ঞ বিচক্ষণ, বিদেশ বিতৃম, বিপদ আপদ্‌, 
বিবাদ বিনংবাদ, বিষয় সম্পত্তি, বুঝ সমজ, 
বৃষ্টি বাদলা, বেঁচে বর্তে, বেটে বজ্র, বাগ 
বিদ্রপ, ব্রাঙ্মণবটু। 

শ- শক্ত সমর্থ, শক্কিশেল, শক্তি সামর্থ্য, 
শক সবজী, শালা! সন্বন্ধী, শিক্ষ। সহবৎ, শুর 
বীর, শৌধ্য বীর্য, শ্রান্ত ক্লান্ত। 

ব--ষণ্ড। গুণ, ষাঁড় গাঁড়।। 

স--মচরাচর (), মতী সাপরী, সদাসর্ববদা, 
সন্ধান হুনুক, সভ সমিতি, সভ্য তব্য, সন্মান 
সন্ত্রম, সর্বদাকলা (1), দল! পরামর্শ, সাড়াশব, 
সাধ আহলাদ, দাজ সজ্ঞা॥ সাজ সরঞ্জাম, 
সাক্ষী সাবুদ, সুখ শাস্তি, সখ সম্পদ, স্ুখ- 
সৌভাগ্য, সুখ স্বস্তি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, স্থুখে 
স্বচ্ছন্দে, সেব! শুশ্রাষা, সেবাগ্রস্থ, ( নুস্থৃত| ব1 
শুঞধার অপত্রংশ ), সৈ স্তাঙ্গাতি, স্তব স্তুতি, 
স্তন স্তোত্র, স্বত্ব ব্ব।মিত্ব। 

হ--ইাক ডাক, হাঙ্গামা! ছজ্জুৎ। হাব 
ভাব। 

(২) সমপর্য্যায় শব্দযুগ্া 

সম-পর্যযায় বুঝাইতে অনুপ্রথসের শরণ 
এহণ ন| করিলে রম জমাট বাধে না। 

অ--অন্ন প্রত্যন্গ, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, অজর 
অমর, অধ্যয়ন অধ্যাপন, অন্নব্যঞ্জন, অনুকরণ 
ও অন্ুপদরণ, অন্ত (অন্তর?) দত্ত, অভাব 
অভিযোগ, অধুত নিধুত, অবছেল! অপমান, 
অশন বসন, অন্তর শঙ্র, অআগ্পৃষ্টে 
( ওষ্ঠেপৃষ্ঠে? )। 

আ--আইন আদ।লত, আইন কানুন, 
আঁকার গ্রকার, আকাশে বাতাসে, আকৃতি 
প্রকৃতি, আগে ভাগে, আগ্রহ আকাজ্ঞা, 
আচার বিচার, আচার ব্যবহার, আঁচড় 
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কামড়, অণচান ছেচান, আত্রেমী মৈত্রেযী, 
আদর আহ্বান, আধি বাঁধি, আনা নেওয়া, 
আপিন আদালত, আম জাম, আমীর ওমরা, 
আয় পয়, আবর্তন বিবর্তন, আলা ভোলা, 
আসন বাসন, আপসাসোট!, আহার বিহার, 
আহার ব্যবহার। 

ই-_ইট পাটকেল, ইন্দ্র চন্্র, ইরাণ তুরাণ। 

উ-_উকিঝুকি (ঝুঁকিয়! পড়া), উচ্চ- 
বাচ্য (1), উড়ে পুড়ে, উৎসাহ উত্তেজনা, 
উনিশ বিশ, উপত্যক। অধিত্যকা, উল্ল! মুলল। 
উল্লুক ভন্গুক, উদুখল মুষল, ( রঙ্গপুরে উড়,ন- 
গান ), উড়, উড়, ছাড় ছাড়। 

খখদ্ধি ও বৃদ্ধি ( কন্দদ্বয়), খঞ্ধি 
সিদ্ধি। 

এ একতাল! দৌোতালা, একলা 
দৌঁকলা, একমনে একধানে, এখন তখন 
অবস্থা, এলাচ লঙ্গ। 

ও- ওতপ্রোত। 

ও-_ ওদার্য্য গাসতীর্ধয। 

ক--কচু ঘেচু, কছু কুমড়ো, কণাদ 
কপিল, কফ কাসী, কড়। ক্রাস্তি, কর্তা কর্ম 
ক্রিয়া,কল কবজা, কল কাঠী, কল কারথানা, 
কল কৌশল, কলাকৌশল, কলা মূলা, কপূর 
পৃগ, কাকুতি মিনতি, কাকে কোকিলে, 
কাকে বকে, কাগজে কলমে, কাছা কৌচা, 
কাঠ কয়লা, কাঠখড় (লাট ), কাণা কুঁজো, 
কাণ! খোঁড়। (লাট ), কানাই বলাই, কাপড় 
চাদর, কামক্রোধ, কামরূপ কামাখ্যা, কামার 
কুমার, কালিয়। কাবাব, কোপ্তা কোর্থা, 
কালিয় পোলোয়!। কালী কলম কাগজ, 
কালী কলম মন, কালীঝুলি (ঝুল),কা্ঠ লো 
কাশ কুশ, কাশী কার্ধী, কুস্কুম কত্তরী, কুচ 
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কাওয়াজ, কুঁচকি কঠ্া,ক্কুল বেল, কুল নীল, 
কুড়িয়ে বাড়িয়ে, কেন কঠ, কেন! কাটা, 
কেযুর কুগডল, কোদালে কুড়লে ( মেঘ), 
কোশ!কুশী (কোশী), ক্ষীর চিড়ে, ক্ষীর সর। 

থ-_খড় দড়ি, খস্তা কোদাল (লাট), 
থাই আর শুই, খাজা গজ! জেলাপি, খাতা 
পত্র, খাতির নাদারত, খাড়! বড়ি থোড়, খান 
পিনা, খাল বিল, খুন থাবাঁপি, খুন জখম, 
খেতাব থখেলত, খেলাধৃল! ( দেয়াল ?), খৈ 
দৈ, খোরাক পোষাক, খোল করতাল (লাট)। 

গ-গড়ন পিঠন, গণ পণ,গণা গাথা, গণ্য 
মান্ত, গণ্ডে পিও্ডে, গরু গাধা, গয়া গঙ্গ। 
গদাধর। গাইগোত্র,। গাওন| বাজনা, 
গাছ গ্লাছড়া, গাঁজা গুলি, গাড়, গামছা, 
গাল গলা,গুড় চিড়ে, গুড় মুড়ি, গুয়ে গোবরে। 
গুরু গন্তঃর, গুরু পুরুত, গুল গোলা, 
গে! গর্দিত, গে। গবয়, গৌলাই গোবিনা, গ্রহ 
উপগ্রহ, গ্রাহক অনুগ্রহ, গ্রীষ্ম বর্ষ।। 

ঘ.-. ঘট পট, ঘটা বাটী, ঘর দর, ঘর 
বর, ঘাট মাঠ হাট বাট, ঘাড়ে গর্দানে (লাট)। 
ঘোর ফের, ঘোরা ফের! । 

চ-_ চর চুষা, টাচ। ছোলা (লাঁট), চাকুরী, 
ও কুকুরী, ঠাচী পু'চী, চাপ! চন্দন, চা 
চিড়ে, চা”ল কলা, চাল ডাল, চা”ল চুলো, 
চাল জল, চাষ বাস, চিঠি চপাটি, চিড়ে 
মুড়কি, চুরি চাঁমারি, চুষা চন্দন, চেয়ে চিন্তে, 
েঁচে গুঁচে, চেষ্টা চরিত্তির চরিত্র ?), চৈতন 
চুটকি, চোখ মুখ, চোখোলো। মুখোলো, চোর 
ছেচড়। , 

ছ--ছকড়া নকড়া, ছয় নয়, ছলে বনে 
কৌশলে, ছ'ট কাট, ছাতা! ছড়ি, ছখদনদড়ী 
গোঁদানড়ী, ছিট! ফোটা, ছিন্ধি ভিদ্ধি, ছিন্ন 
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ভিগ্ন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ছিরি (শ্রী) ছণাদ, ছোড়া 
খোড়! (খণ্ডিত), ছেড়া! ছুটে! (1), ছোট 
থাট, ছোলা কল!। 

জ--জগাই মাধাই, জট! জুট, জটিল! 
কুটিগা, জপ তপ, জমি ₹ মা, জল কয়লা, জল্পনা 
কল্পনা, জলে জঙ্গলে, জা জীবন্ত, জাত- 
জন্ম (জাতি), জাতী যুখী, জান ওমান, 
জান৷ গুনা, জানু ভানু কুশানু, জামাই বেহাই, 
জাম! জোববা, জাম[যেড়া, জীর্ণ শীর্ণ, জীবন 
যৌবন, জুত| ও গুতা, ভুতা ছাতা, ভুত] জামা, 
জুতা মোজা, জেলে মাল! ( মালে), জৈত্রী 
জায়ফল, জর জালা, অরবিকার। 

ঝ-ঝড়তি পড়তি, ঝাড়ে গোড়ে 
(গোড়ায়), ঝালে ঝোলে অন্থলে, ঝোড় 
জঙ্গল ( লট ), ঝোঁড় ঝাড়, ঝোপ ঝাড়। 

ট-টীক! টিপ্লনী, টেনে বুনে, টাক! 
কড়ি। 

ড-_ডাঁকাবুকে। (), ডাকিনী যোগিনী, 
ডাল ঝোল, ভাঁল ডালনা, ডিখ ডবিখ, ডের! 
ডাগ্ডা) ডোম ডে।কলা। 

ঢ-ঢাকঢোল, টিল পাটকেল, ঢোলক 
তবলা। 

ত-_তাউই মাউই, তামাক টিকে, তামা 
তুলপী, তাঁল বেতাল, তাল বেল, তালুক মুলুক, 
তিত (ত্যক্ত? তিক্ত?) বিরক্ত, তি 
ততুল, তাশ পাশ! শতরঞ্চ, তুরী ভেরী, তুল- 
রাম খেন্ারাম, তেড়ে ফুঁড়ে, তেল তামাক, 
তেলি তামুলি, তেলি ম[লী, 'তোড় যোড়, 
তৈল তরুণী, ত্রিধ ব্রিশ (বিশ)? 

দ--দণ্ড মুণড, দরধি ছুগ্ধ, দর "স্তর, দল 
বল, দলিল দত্ত।বেজ, দয়। মায়, দয়! দাক্ষিণ্য, 
দশ পচিশ ( খেলা), দশ বিশ, দড়াদড়ি, 
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দাগ| ফ্যাসাদ, দ।ঙগা হামা, দান ধ্যান, 
দানা পানি, তে ভ।তে, দায় দৈব, দারচিনি 
কাবাবচিনি, দাবী দাওয়1, দিগ, দেশ, দিল্লী 
লাহোর, ছুধ দই, ছুলী মালী, দেব দ্বিজ, দেশ 
ও দশ, দৈত্য দান! (দানব ), দোল ছুর্গোৎ 
মব, দৌড় ধাপ (লাট), ছন্দ দ্বেষ, দ্বীপ 
উপদ্বীপ। 

ধ--ধড়। চূড়া, ধন ধান্ত, ধন জন যৌবন, 
ধন মান, ধর! বাধা, ধরম করম, ধর্ম কর্ম, 
ধর মার, ধবলী শামণী, ধুতী' ফেতা, ধৃপ 
দীপ, ধুপ ধূনা, ধূগ! বালি, ধোপা নাপিত, 
ধ্যান জ্ঞান, ধ্যান ধারণ|। ? 

ন-_নদ নদী, নদী উপনদী, নয় ছয়, 
নর বানর, নদী নালা) নাক কাণ, নাকানি 
চুবানি, নাকে মুখে চোখে ( কথা), নাড়ী 
ভুঁড়ি, নাড়ী নক্ষত্র, নাতি পুতি, নাল ঝেল, 
নাম ও কাম, নাম ধাম, নিতাই নিমাই, 
নিত্য সতা, নিদ্র। তন্ত্রা, নিপট কপট, নিম 
নিপিন্দে, নুনে ফেনে, নুন নেবু, নেত্র শোত্র। 

প--পত্র পল্লব, পত্র পুষ্প, পদ পসার, 
পরশু তরণু, পর্যায় পটী, পরিবর্দিত পরি" 
বদ্ধিত পরিবর্জিত, পশু পক্ষী, পসার প্রতি- 
পত্তি, গাঁজি পুঁথি, পাইক পে়াদ, পা 
স্থপারি (প)) পায়েস পিঠে, পাল পার্বণ, 
পাষণ্ড তওড ব্রিপও্, পাহাড় পর্বত, পিঠে 
গুলি, পিত। মাতা (বাঙ্গালা), পীর পয়গম্বর, 
পুঁজি পাটা, পুড়ে ঝুড়ে (ঝুড়িভাজ। হইয়!), 
পুলিশ পাহারা, পূজা! পাঠ, পোকা! মাকড়, 
পুজ। পার্বণ, প্রায়শ্চিত্ত পুরশ্চারণ। 

ফ--ফল ফুল, ফাট| চটা, ফ'সী শুলী, 
ফুটকড়াই মুড়কি, ফুটো ফাট|, ফুল ফল। 

ভ--তক্তি মুক্তি, ভক্ষ্য ভোজ্য, ভঙ্গন 
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পুজন, ভয় ভাবনা, তই ভগিনী ভাই ভায়াদ, 
ভাত তরকারী, ভাতে হাতে, ভাব ভঙ্গী, 
ভাঁব তক্তি, ভিটে মাটা, ভূত ভবিষাৎ। 

ম-_মক্কা মদিনা, মঠ মন্দির, মজুর মিন্্ী, 
মণি মাণিকা, মণি মুক্তা, মণ মিঠাই, মতি 
গতি, মত্ত মাংস, মদ মাতসর্ধ্,, মদ মাংস, ম্য 
মাংস, মনঃ প্রাণ, মন্ত্র তন্ত্র, ময়ল| মাটি, মল 
মূত্র, মশা! মাছি, মাছ মাংদ, মাঠ গেঠ, 
মাঠ ঘাট, মারী মাল।, মাদ্রাজা মুখতাব 
মুশাফিরখান!, মান মাথুর, মান্ত গণা, ম! 
মাসি, মার! ধর!, মাল মশলা, মাসি পিসি, মুগ 
মুনুরী, মুচি মুসলমান, মুটে মজুর, মুড়ি 
মুড়কি, মুণ্ডক মাও,ক্য, মৃদ্গ মদিরা, 
মেথর মুদ্দফরাঁন, মেষ বুষ (রাশি), মেল 
মুয়াজ্জিন। 

য- বক্ষ রক্ষঃ, যক্জন যাজন, যম জামাই, 
যথ। তথা, যন্ত্র তন্ত্র, যা তা, যাছু মাধু, যান 
বাছুন, যীশা মুশা, যুড়ে কেড়ে, যুত্বরাত, 
যেথ। সেথা, যেন তেন প্রকারেণ, যে সে, 
যোড়া তাড়া, যোগাড় যন্ত্। 

র-_রঙ্গ বেরজ, রদ বদল, রণে বনে, রয় 
ৰয়, রয় সয়, রম কষ, রাখ ঢাকা, রাজ! 
রুজী (উজীর?), রাজ! মহারাজা, রান! 
বান্না (বাটনা?), রামা শ্ঠামা, রীতি 
নীতি, রূপ রস, রেখে ঢেকে, রেশম পশম। 

ল-_লতা পাতা, লাগান ভাঙ্গন, লাঠি 
সোটা, লুচি কচুরি, লুচি চিনি, লোক লঙ্কর, 
লোঁহ! লৰড়, লাঞনা গঞ্জনা, লাটু ও লেটি। 

ব--বউড়ী ঝিউড়ী, বন্দুক বারুদ, বনে 
বাদাড়ে, বর্ণ চর্ঘ, বল বুদ্ধি, বসন ভূষণ, বাঁগ. 
বিতণ্ডা, বাঘ ভালুক (লাট), বাঙ্গালা 
বিহার, বাছ গোছ ( গোছান ), বাছ বিচার, 
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বাত পিত্ত, বাঁ বিচার, বাদ বিতও1, বাধ! 
বিশ, বাধা ধরা, বাড়,গগো মুখুজো চাটুজো, 
বালক বালিকা, বাষু বরুণ, বার ব্রত, বিকি 
কিনি, বিড়ে বারণ, বিছছে বুদ্ধি, বিদ্ে সাধ্য, 
বিদায় আদায়, বিধি বিষু শিব, বিন্দু বিদর্গ, 
বিশ ও ঝিগ, বিশ ত্রিশ, বিষয় আশয়, 
বুদ্ধি বিবেচন1, বেইমান বেতমিঞ্জ, বেয়ে 
ছেয়ে, বোল চাল, ব্যয় ভূষণ ( ব্যদন?), 
ব্যবসায় বাণিঞ্য, ব্যাকরণ অভিধান, বর্গ! 
বিষ শিব, ব্রাঙ্মণ বৈষ্ণব, ব্রঙ্গণ বৈদ্য। 

শ--শঁকুনি গৃধিনী, শত সহত্র, শয়নে 
স্বপনে, শরৎ শীত, শরম ভরম, শাক ন্ুক্ত, 
শশাথা শাড়ী, শাদা সিধে, শান্ত দাত্ত, শান্ত 
সংযত, শাস্তি স্বস্তায়ন, শ।লী শালাজ, শিক্ষা 
দীক্ষা, শিষ্য সেবক, শুক সনক, শুক শারী, 
শুচি শুদ্ধ, শুদ্ধ বুদ্ধ, শেল শৃগ শরাদন, শোর! 
বসা, শৌচ আচমন) শ্মশ।নে মশানে, আদ্ধ 
শান্তি, শ্রাদ্ধ সপিগ্তীকরণ, শ্রীদাম স্ুুদাম, স্বাদ 
কাস, শ্বশুর ভাঙ্গুর। 

স--সই সুপারিশ, নত চিৎ, সত্য ত্রেতা, 
সত্যং শিবং সুন্দরং, সময় সুযোগ, সময় ও 
সুবিধা, নরিৎ সাগর ভূধর, সর্দি কাসি, সহায় 
সম্পদ্‌, সহায় সম্পত্তি, সহায় সামর্থ্য, সহি 
মোহর, স।ঙ্গোপাঙ্গ, সাড়া শব, সাত সতের, 
সাধ সেমস্তন, সাধু সজ্জন, সাধু ॥ন্নযাসী, 
সাবান সোডা, সিপাই শাস্ত্রী, সখ সৌভাগা, 
সুযোগ স্থবিধা, সুশীল ও সুবোধ, দু সুতা, 
সোণা. দানা, শষ স্থিতি সংহার, সৈন্ত সামন্ত, 
স্থির ধীর . গম্তীর, স্যা্ট পুষ্টি, স্তি নতি, 
নন দান, স্বাহ! শ্বধা, স্কুল কলেজ (ল)। 

হ-'হরিৎ পীত লোহিত, হ'য়ে বয়ে, 
হর্তা কর্তা বিধাতা, চ্ব্য কব, হরে দরে ( 
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হড় গুড়, হাওলাত বর ত, গাপ্গাম। হজ্জুং, হাট 
ঘাট বট মাঠ, হাড় চামড়1, হাড়ি ডোম, 
হাড়ি কুড়ী (কুণ্ডী), হাড়ি বেড়ী: ভঁড়ি সরা, 
হাঁড়ি হেঁশেল, হাড়ে নাড়ে, হাতে হেতেরে) 
হায়রাগ পেরখান, হারাণে পরাণে, হাসি খুসি, 
হাসি তামানা, হ! হুতাঁশ ( হতোহন্মি ), হিসেব 
কিতেব, হীরা জহরৎ, হুক! কলিকা!, সৃষ্ট পুষ্ট, 
হেন তেন, হেন! তেন।, হেমন্ত বসস্ত, হেল! 
ফেনা, হেলে দুলে, হোড়া পোঁড়।॥ হোমেন 
হাসান, হেজে যা'ক ম'জেযা'ক। 

(৩) বিপরীতার্থক শব্দযুগ্ম 

বৈপরীত্য, (2116016515 ) ও কার্ধ্য- 
কারণ-সন্বন্ধ বুঝাইতে অনু প্রাসের আশ্রস়্ 
নালইলে ভাব ও ভাধা ঘোরালে! হয় না। 

অ--অজলে অস্থলে, অনলে অনিলে 
মলিলে, অনুকুল প্রতিকূল, অনুকরণ না 
হণৃকরণ, অনুরাগ বিরাগ, অনুলোম প্রর্ঘিলোম, 
অন্নলোম বিলোম, অন্থবাদ না হনুবা, অর্থা 
গ্রত্যরথী, অবস্থা ও বাবস্থা ৷ 

অ-_-আগাগোড়।, আদান প্রদান, আন! 
গোন1! (আস! যাওয়। অর্থ নহে কি?) 
আপন পর, আমা ও ঝাম|,আয় ব্যয়,আলোকে 
আঁধারে, আবালবৃদ্ধবনিতা, আবির্ভাব 
তিরোভাব, আশা আশঙ্কা, আসমান জমীন 
(স্বর্ম মর্তা? ), আসল ও নকল, আও হয় 
অও হয়। 

ই-_ইতন্ততঃ, ইতোত্র্টস্ততোনষ্টঃ | 

উ--উচ্চ নীচ, উচ্চাবচ, উৎকর্ষ অপবর্ষ, 
উতকষ্ট নিকৃষ্ট, উত্তম মধ্যম অধম, উত্তরাঁপথ 
দক্ষিণাপথ, উন পতন, উন্নতি অবনতি, 
উপায় অপায়, উল্টো পাণ্টা। 

উ-উদ্ধ অধঃ। 


অনুপ্রাসের অধিকারবিচাঁর 


২৯৯ 


এ--( হয়) এস্পার (ন| হয়) ওম্পার। 

ও--ওস্তাদ ও সাক্রেদ, ওপলে ঝোলে 
(থেও না )। 

ক--কড়ি ও কোমল, কথ! বনাম কাধ, 
»কাচ ও কাঞ্চন, কার্য কারণ, কাগ ধলা, 
কুলীন ও কাপ, কোরাণ পুরা, ক্রল্ন বিক্রয়, 
কোমল ও কঠের। 

থ-_খাগ্চ খাদক । 

গ--গতায়াত, গণ্য পুদা, গমুনাগমন, গরু 
ও জরু, গুণনীয়ক ও গুণিতক। 

ঘ-ধর বা'র, (ন1) ঘরক! (না) 
ঘাটকা, ঘরে বাইরে, ঘোড়া ডিঙ্গে ঘাস, 
ঘোড়া ভেড়ার একদর, ঘু'ষ ঝা থুঁষি। 

চ-চকোর ও চাতক, চড়াই উতরাই, 
চাঁদ ও চকোর, চোরে কামারে। 

ছ-_ছায়! ও কায়া (কায়)। 

জ-_জল স্থল, জয় পরাজয়, জীব ও জড়, 
জীব ও শিব, জীবে শিবে, জীবাস্মা পরমায্মা, 
জীবন মরণ, জীবিত মুত, জেলে ও হেলে, 
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। 

ট- টান পড়েন। 

ঠ। ঠাকুর কুকুর, ঠেকে শেখ আর 
দেখে শেখ। 

ত--তাত (তাপ?) ও বাত, তিলে তাল, 
তুষ্টি ও রুষ্টি, তেলে জলে, ত্যাগী ও ভোগী, 
তীর তুন্ধ, তালে আর ঘোলে। 

দ--দানব মানব, দেওয়া! থোওয়া, দেন। 
পাওন!, দেব দৈত্য, দিলে নিলে, দেশ বিদেশ। 

ধ--ধলা ও কাল|। 

ন-_-নরম গরম, নর নারী। নিগ্রহ অনুগ্রহ, 
নিন্দা ও বন্দনা,নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নেড়। নেড়ী। 
নূতন পুরাতন। 


২৯২ 
প-্পতঙ্গ ও মাতঙগ, পত্তী ও পেত্বী, 
পাপ তাপ (কার্যযকারণ ), পাপ পুণ্য, পাপ ও 


প্রায়শ্চিত্ত, পিতাপুত্র, পেয়াজ পয়জার, পীযূষ 
ও বিষ, পূর্ব্ব পশ্চিম, পুরুষ ও প্রকৃতি, পুলক 


ও আতঙ্ক, পূর্বাপর, পেটে পিঠে, গ্রক্কতি ও. 


বিকৃতি, প্রকৃতি ও প্রতায়, প্রজ। ও জমীদার, 
প্রবীণ ও নবীন, প্রবৃতি ও নিবৃত্তি, প্রাচীন ও 
নবীন, প্রাচী ও প্রতীচী, পাতাঁচাপা কপাল 
আর পাথরচাপ| কপাল। 

ত--ভর্ত' 'ও ডাক, ভক্ত ও ভণ্ড, ভয় ও 
ভক্তি, ভয় ও ভরসা, ভাব ও ভাষা, ভিতর 
বাহির, ভূত ভবিষ্যৎ, ভূলোক দ্যুলোক। 

ম--মরণকাঠী জীয়নকাঠী, মর্দা। ও মাদী, 
মাগী মিদ্দে, মান অপমান, মায়ে ছায়ে, মায়ে 
পোয়ে, মিছ! সাচা, মুড়ি মিছরি, মেয়ে মর্দি 
মেষ ও মহিষ। 

ঘ--যাতায়াত, যুক্ত ও মুক্ত, যোগ বিয়োগ, 
যোগী ও ভোগী। 

র--রক্ষক ভক্ষক, রূসা কয ( কষার়), 
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রাং রূপা, রাজ! প্রজা, রাম রহিম, রাঁম 
রাবণ। 74 

ল--লাঁভ লোকমন (নোস্ক'ন ), লাল 
কাল!, লেন দেন] । 

ব--বর বধু, বাঘে গরুতে, বাধে ছাগে, 
বাঁঘে বকরীতে, বাদী প্রতিবাদী, বাপে বেটায়, 
বাঘে বলদে, বাহাল বরতরফ, বিধি নিষেধ, 
বিপদ্‌ সম্পদ, বাস্ত সমস্ত। 

শ--পন্ত্র ও শাস্ত্র, শিক্ষা! ও পরীক্ষা, শিয়া 
ও স্থপ্লি, শিব-সতী, শিশির ও সমুদ্র, শুন্ত ও 
পূর্ণ, শৃদ্র ভদ্র, শ্রেরঃ ও প্রেয়ঃ, শ্রেযঃ ও হেয়। 

স-সংসার ও সন্ন্যাস, সকাল বিকাল, 
সদর জনার, সত্য মিথ্যা, সরেশ নিরেশ, সাঁঝ 
মকাল, সাবিত্রী সত্যবান্‌, সান্ত অনন্ত, সামনে 
পিছৰে, সাধন! ও সিদ্ধি, সুথ ছুঃখ, নুয়ে! ছুয়ো। 
নুর নর, সুরু হইতে শেষ, স্থূল ও সুষম 

হ--হনু ভানু, হরণ পুরণ, হয বিষাদ, হ'ল 
আর গেল, হরিদ্বার আর গঙ্গা নাগর। (ক্রমশ) 

শ্রীললিতকুমা'র বন্দ্যোপাধ্যায়। 


বয়কট ও হিন্দু-জাতিভেদ 
( নামাজিক প্রবন্ধ ) 


চিন্তাশীল বাক্িমাত্রেই এ কথা স্বীকার 
করেন যে, কোনে না কোনে! আকারে 
পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই জাতিভেদ প্রথা 
গ্রচলিত আছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই 
এই প্রথার স্ষ্টি হয় এবং বিভিন্ন দেশের 
সভাতার প্রকারতেদে ইহ! বিভিন্ন প্রকারের 


আকার ধারণ করে। শুধু পণ্ড গল কীট 
পতঙ্গ প্রভৃতি ,ইতর প্রাণীর স্ব-শ্রেণীর মধো 
জাতিত্দ দেখ! যায় না, অথবা! আমাদের 
চক্ষে ধর পড়ে না। নিয়শ্রেণীর অসভ্য 
লোকদিগের মধ্যেও জতিতেদের প্রভাব 
দেখিতে পাওয়া! যায়। তবে হিন্ুজাতির 
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মধো জাতিভেদ যে আকার ধারণ করিয়াছে, 
পৃথিবীর আর কোনে! জাতির মধ্যেই সেরূপ 
আকার প্রাপ্ত হয় নাই; ইহার নাম ম্পর্শ- 
দেষজনিত জাতিভেদ। ভিন্ন জাতির কি! 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের স্পৃ্ট অন্ন খাইলে 
জাতি যাইবে, এমন কি, জল খাইলেও জাতি 
যাইবে, জাতিভেদের এরূপ বন্ধন পৃথ্থবীতে 
আর কোথাও নাই। আমাদের বিদেশীয় 
বন্ধুগণ এবং পাশ্চাত্য-ভাবাপর স্বদেশী সমাজ. 
হিতৈষিগণ মনে করেন, ইহ! একাস্তই সাম্য- 
মৈত্রীর বিরোধী এবং অসভ্যতাঁর পরিচায়ক। 
এট হিন্দুর উপরে একটা ভীষণ আভিযোগ,_ 
যাহ! কোথাও নাই, তাহ! তোমার মধ্যে কেন 
থাকিবে? 

উত্তর এই যে, ইহা অসত্যতার লক্ষণ নহে; 
কেননা, পৃথিবীর কোনো! দেশের কোনে! 
অসভ্য জাতির মধ্যেই এরূপ ম্পর্শদোষজনিত 
জাতিভেদ-গ্রথা প্রচলিত নাই। যদি ইহা 
অসভ্যতার লক্ষণ হইত, তবে কোনো ন৷ 
কোনো! অসভ্যঙ্জাতির মধো ইহার নিদর্শন 
পাওয়া যাইত। আর এরূপ প্রথ! অন্তত্র 
গ্রচলিত নাই বলিয়াই যে এই প্রথাট। জঘন্য, 
ইহাও যুক্তিযুক্ত কথা নহে। তবে সামা- 
মৈত্রীর নাম যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার 
উত্তর দিতেছি। 

প্রত্যেক মমাজেই সমালশাসনের জন্য 
একটা “বয়কট-প্রথা*, প্রচলিত থাকা 
আবশ্তক। প্রথাটার এ দেশী নাম এক-দ/রে 
কর|। কিন্তু আজকাঁল বয়কট শবটা আমাদের 
দেশের লোকের এতই হদয়গ্রাহী হইয়াছে 
যে, প্রয়োজনীয় স্থলে উহাকে পরিত্যাগ কর! 
যায়না । এই দ্বদেশী আন্দোলনে সকলের 


বয়কট ও হিন্দুজাতিভেদ 
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মুখেই প্বয়কট কর, বয়কট কর”, এই শব্ধ 
ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর উচ্চারিত হইয়াছে। 
ধাহারা জাতিভেদের নিন্দা! করেন, একঘরে 
করাকে ঘ্বণিত আচরণ মনে করেন, তাহারাঁও 
বিদেশী দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতাকে বয়কট 
করিতে বালবৃদ্ধযুবক এবং মহিলা ও 
বালিকা সকলকে মাতৃভূমির নামে, ঈশ্বরের 
নীম, আরাধ্য দেবতার নামে শপথ 
করাইয়াছেন। বলা বাঁঠ্ল্য ধে, গভর্ণমেন্ট 
আইন করিয়! বাধ ন| দিলে এখনও সেই 
প্রতিজ্ঞার স্রোত খরবেগে প্রঝ/হিত থাকিত। 
এ কথা৷ সকলেই বুঝিযাছেন যে, সমাজ" 
দ্রোহীকে শাসন করিতে হইলে বয়কটের 
একান্ত প্রয়োজন। 

এ দেশের বয়কট কি আকার ধারণ 
করিয়াছিল, তাহ! মকলেই জানেন। অমুক 
বাবসারী বিলাতী কাপড়ের চালান আনিয়া- 
ছিল, তাই তাহাকে বয়কট কর! হুইল 
অর্থাৎ তাহার গুরু পুরোহিত, ধোপ! নাপিত 
বন্ধ কর! হুইল, তাহার স্পৃষ্ট অক্লজল পরিত্যক্ত 
হুইল, সমাজে সে একঘরে হইল । এক্ষণে 
বিবেচনা করিয়। দেখিতে হইবে যে, যে শক্কি 
মুহূর্তের মধ্যে একজন ধনী বা সন্ত 
ব্যক্তিকে অনাথ ও অপমানিত করিতে পারে, 
এই শক্তির মূল কোথায়? মূল এ অন্নঙ্জলে, 
মূল এ স্পর্শ-দোষের মধ্যে নিছিত রহিয়াছে। 
অপরাধী ব্যক্তির অরনজল পরিত্যক্ত হুইল, 
ষে তাহার অন্নজল গ্রহণ করিবে, তাহারও 
অন্জল অব্যবহার্্য হইবে; সুতরাং গুরু গেল, 
পুরোহিত গেল, চাকর গেল, চাকরাণী গেল, 
দে একটা হোটেল ঘরে ঢুকিয়া ভাত পাইতে 
পারে নাঃ কেননা, লে ঘরে ঢুকিলে ঘরের 
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অল্নজজল নষ্ট হইবে। কি বিষম বন্ধন! কি 
ভীষণ শাস্তি! 

আজকাল সমার্জ-শৃঙ্খল| ন1 থাকায় এবং 
দেশে হিন্দু ভিন্ন অপরাপর জাতির বসতি ও 
আধিপত্য হওয়ায়, লোকের সমাল-ভয় কমিয়! 
গিয়াছে। এখন কোন ধনী লোককে বয্ধকট 
কর! ঝড়ই কঠিন কার্য); 'কেননা, দে গুরু- 
পুরোছিতের কাঙ্গাল নছে, সামাজিক অনু- 
ানের ধার ধারে না, পৃজাস্পার্বণ-শর।দ্ধাদিকে 
আপদ জ্ঞান করে, তাহার মিলিবার মিশিবার 
অন্ত তাহারই সায় উচ্ছ্ঙ্খল-ম্বভাব বন্ধুজনের 
অভাব নাই এবং আহারের জন্ত গ্রাণ্ 
ছোটেল কি গ্রেট ইঞ্টরণের দ্বার খোল! আছে। 
আর মদি ঘরে রান্না বান্না করিতে হয় তাঁহার 
জন্ত হিন্দু পাঁচক ফি হিন্দু চাকরের দরকার 
নাই ;তাই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের 
বয়কট-ব্যাপারে রাঙ্গধানী পেক্ষ! কষুত্র মহর, 
সহর অপেক্ষা মফঃস্বল এবং পশ্চিম বঙ্গ জপেক্ষা 
পূর্ববঙ্গ সমধিক জয়যুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ 
যেখানে যেখানে সমাজের বন্ধন যেমন দৃঢ়, 
সেইখানে মেইথানে বয়কট ততট! কৃতকাধ্যত| 
লাভ করিয়াছে। 

এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পৃথিবীর 
যে সকল দেশে হিন্দু-জাতিতেদের স্ায় জাতি- 
ভেঙ-গ্রথ| নাই, অর্থাৎ যে সকল দেশে স্পষ্ট 
অন্নজল পরিত্যাগ কর! সামাজিক শাননের 
অঙ্গ নহে, সে সকল দেশে কি “্বয়কট”হয়না? 
“বয়কট” শব্ষের উৎপত্তি ইউরোপেই 
হইয়াছে। এ কথার উত্তর এই যে, সে সকল 
দেশের বয়কটের প্রণালী স্বতন্ত্র আমাদের 
দেশে যেখানে “কদস্নে পুগুরীকা ক্ষ, সেদেশে 
সেখানে “প্রহারেণ ধনতঁয়ঃ।” আসল কথ! এই 
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যে, সে দেশে যদি কাহ!কেও বয়কট করা হয় 
এবং যদি কোন ব্যক্তি সেই বয়কট-ব্যক্কির 
সাহায্য করে, অথবা কোনরূপে তাহার প্রতি 
কিঞ্চিন্াত্র সহান্থভূতি দেখায়, তবে বয়কটকারী 
জনমগ্ডলী সেই ব্যক্তির বাড়ী ঘর ঘেরাও 
করিবে, তাহার ঘরে আগুন দিবে এবং 
তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে হয় প্রাণে 
মারিবে, নতুবা তাহাকে বিবৃতাঙ্গ করিবে। 
আমেরিকার শ্বেতাঞ্গগণ যখন ইংলগ্ডের *া, 
বয়কট করিয়া! ছিল, তখন বয়কটকারিগণ তুলায় 
আপকাতরা মাখাইয়া৷ সঙ্গে রাখিত এবং 
বয়কটের বিরুদ্ধবাদী কোনে! ব্যক্তিকে রাস্তায় 
দেখিতে পাইলে, তাহার চোকে মুখে 
আচগ্বিতে সেই আলকাতরা-ম।থা তূল! চাপিয়| 
লাগাইয়। দিত) সে দব দেশে বয়কটের 
সময় অন্ান্ত যে দমকল ঘটন| ঘটিয়াছে, গে 
সকণের তুলনায় এই প্রথাটিকে বিশেষ 
শিষ্টত! ও সভ্যতাব্যপ্রকই বলিতে হুইবে। 
আমি পাশ্চাত্য বয়কট প্রথার মমালোচন! 
করিতে চাহি না। আমি শুধু বলিতে চাই 
যে, আমাদের দেশে ও পাশ্চাতামগুলে বয- 
কটের যে বিভিন্ন মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে, 
এই উত্তয়ের মধো আমাদের জন্য কোন্টা 
বাগনীয়? পাশ্চাত্য বয়কট প্রণালীতে বয়কট" 
বাক্তি বিপক্ষের নিকট হইতে কোনো! সাহাযা 
পায় না কিন্তু আমাদের দেশে যাহাকে 
একঘরে করা হয়, কেহ তাহার বাঁড়ীতে 
আহার করে না বটে, কিন্তু পে ব্যক্তি বিগ 
কি বুতুঙ্ষু হইয়া আপিলে, সকলেই তাহাকে 
দ্ধের সহিত অন্পজল প্রদান করে। এদেশের 
একান্ত কঠোর শাদনও দয়াকে কখনই 
অতিক্রম করে নাই। কিন্ত পাশ্চাত্য মম" 
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সংস্থানে স্থুপ্রণ।লীক্রত্মে একঘ+রে করার উপায় 
ন! থাকায় সে দেশের বয়কট-প্রথা একান্ত 
বাহুবলের উপর ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উহা 
ভীষণ সংহারক মুক্তি ধারণ করিয়! ধর্ম ও 
রাজ-বিধি উভয়কেই লজ্ঘন করে। ইহা 
পাশ্চাত্য মণ্ডলে নিত্যা-নৈমিত্তি ক ঘট না। 

আমদের দেশের গ্রাচীন গামা পর্চায়েখ 
প্রথাকে আজকাল অনেক চিস্তাণীল ইংরাজও 
প্রশংসা করিয়া থাকেন। যখন এদেশের 
গ্রাম্য পঞ্চায়েতপ্রথা বর্তমান ছিল, তথন 
সামাজিক শাদনই সেই প্রথার মূল শক্তি 
ছিল এবং সেই শক্তির মূশ-মন্ত্র ছিল সামাঞ্জিক 
বয়কট অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তির পৃষ্ট অন্নজল 
পরিত্যাগ কর! । যদি বল যে জরিমানা করার 
প্রথ-ও প্রচণিত ছিল, একটু ভাবিষ্না 
দেখিলেই বুঝা! যাইবে যে সাধাজিক শাপনের 
তয়েই লোকের! জরিমানা দিত, নঙুব! 
দিবে কেন? 

আমি এই প্রবন্ধে এই মাত্র দেখাইতেছি 
যে, সমাজ-শাগনের গন্ত যদি বয়কট এথার 


জগ্তানদাস 


২৯৫ 


আবশ্তক াকে (যাহারা উহা! অস্বীকার 
করেন তাহাদিগকে কিছু বলিবার নাই) 
তবে হিন্দুবয়কট-প্রথ| অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তির 
পৃষ্ট অন্নজগল পরিত্যাগ করাই সর্বোৎকৃষ্ট 
প্রথা । পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের প্রচলিত 
প্রথা অপেক্ষা উহ শিষ্ট ও নিরীহ অথচ 
সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন । যদি কেহ 
এতদপেক্ষা উৎকুষ্টতর প্রথার আবিষ্ষার 
করিতে পারেন, আমরা 'অবস্ঠঈ মাথা পাতিয়া 
তাহার কথ! গ্রহণ করিব। * 
শ্ীমনোরপ্রন গুহ ঠাকুরতা। 
* নুনাধিক ২, বৎসর ূর্ব্বে বরিশালের ৃষ্টান 
মিশনের অন্তর্গত বাগধা ও আস্বর গ্রামের আলোক ও 
কালীচরণ নামক ব্যক্তি ব্রান্মধন্ম গ্রহণ করিলে 
খষ্টানগণ তাহাদিগকে একঘ?রে করিল, কেবল যে 
তাহাদের অন্জল পরিতা!গ করিল এরূপ নহে,তাহাদের 
ক্ষেতের ধান ক।টিল না, তাহাদের জীর্ণঘর মের।মত 
করিল না, এই প্রবন্ধ লেখক কোন একজন, স্থপ্রসিদ্ধ 
ইংরাঁজপত্বীকে এ কথ! জানাইলে তিনি উত্তর করিলেম 
যে এরূপ শাসন-প্রণালী অবলগ্বন ন। করিলে তীঙ্থার। 


তাহাদের মণলীর শৃঙ্খল! রক্ষা করিতে পারিধেন না। 
লেখক। 





জ্ঞানদাস 


বৈষবকেবির মিলন-সীতিও কেবল ইন্জিয়ের 
চর্চামাত্র নহে, এ মকল গাঁচনও ভাব-বাছুল্য 
বিশেষরূপেদৃষ্ট,হইয়'ছে। 
ন৷ পু না পুছ সখি পিয়ার পিরীতি। 
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচতি ॥ 
হিয়ার উপর হইতে শেজে না শোয়ায়। 


বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥ 
৮ 


নিদ্রার আলমে যদি পাঁশ মোড়া দিয়ে। 
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥ 
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান। 
নাসিক নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান ॥ 
ইথে ঘি মুগ তেজিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাসে। 
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥ 
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি ছু'হে এক মেলি। 
ভ্ঞান্দা কহে এঁছে নিতি নিতি কেলি ॥ 


৯৬ 


জঞানদাসের রাঁধা-চরিত্র আলোচন! 
করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, জ্ঞানদ[সে 
বিদ্যাপতি ও চত্তীদাসের সমন্বয় হইয়াছে। 
বিদ্যাপতির র।ধিক1 রঙ্গিকা, চঞ্চল|, সরল!, 
স্কুটিত-মাত্র-যৌবনা, প্রণয়রদ-মুগ্ধা, দৈহি ক-ুখ- 
প্রিক়া নাফ্িকা_-চণ্তীদাসের রাধিক] যৌবনে 
যোগিনী, মনো ময়ী, দেহবৃদ্ধিহীন1। বিদাপতির 
রাধিকার মন লুকাইয়! কাজ করে, দেহবৃত্তি 
স্বপ্নকাশ; চতীদাসের রাধিকার দেহ আছে, 
তাহ বুঝিবার যে! নাই, মন ও ভাব স্বত্তঃ- 
বিকশিত। বিদ্যাপতির শ্রীরাঁধা লালসাময়ী, 
চণ্তীদাসের রাধিকা পাগলিনী। ব্দ্যাপতির 
ও চণ্তীদাসের রাধিকা-চরিত্রের বিছিন্নতা 
এই ক্ষুদ্র লেখক অপর এক প্রবন্ধে সবিস্তারে 
বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছে ।* এই কারণে 
বিদ্যাপতির রাধিকার মিলনে আনন্দ, বিক্ফেদে 
মিলন-_আ।র চণ্ভীদাসের রাধিকার সম্তোগে 
বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদে দৈন্য। জ্ঞানদাসের রাধিকা 
ভাঁবমত্রী, পূর্বরাগে অনেক পরিমাণে চণ্ডী- 
দাসের রাঁধিকাঁর মত বেদনাময়ী, কিন্ত দেহ- 
বুদ্ধিহীন| নহে; এইজন্ সম্ভোগে আননময়ী 
ও ভাবমন়্ী, বৈচিত্রাাুসম্ধানময়ী। মিলনেই 
কৰি রালীলা দোললীলা, ঝুপন প্রভৃতি 
নানাবিধ সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। 
জ্ঞানদাসের শ্রীরাধ! কিন্ত বিদ্যাপতির রাধার 
মত তীব্রলালসাময়ী নহেন, তাই বিরহে 
তাহার বিদ্যাপতির রাধিকার তুল্য একাগ্রতা 
নাই। বিদ্যাপতির রাধিক। বিরহে অনুক্ষণ 
মাধব মাধব চিস্ত/ করিতে করিতে “ভেল 
মাধাই”; চিন্তার এমন প্রথরতা আমর! 
ভ্ঞান্দাসে ব| চতীদ।সে দেখিতে পাই না। 


৬ উদ্বোধন--শ্র(বণ, ১৬১৮। 


বদরশন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাত্র, ১৩১৯ 


কিন্ত জঞনদাসের শ্রীরাধার আসঙ্গলিগ্া! ছিল 
বলিয়া বিরহে উাছার হ্বদরে চগ্তীদাসের 
শ্রীরাধা 'অপেক্ষা বেদনার প্রাথ্য্য আছে। 
এইরূপে জ্ঞানদাসে বিদ্বাাপতি ও চণ্ডীনাসের 
কথঞ্চিৎ মামঞ্জস্ত হইয়াছে। 

কিন্তু এমন মধুর মিলনে বিরহ কেন? 
ইহার মোজামুর্জি উত্তর-_পুরুষের অনেক 
কাজ, শুধু প্রেম লইয়া বায়! থাকিলে, তাহার 
চলে না, কাজেই বিচ্ছেদ অশ্্ন্তাবী। এমন 
উত্তরে কিন্তু বৈঝ্ণব-কবির বিরহ বুঝ! যাইবে 
না; এইখানে আবার তাহাদের পূর্ববকথিত 
মূল হুত্রের মনুনরণ করিতে হইবে. আমরা 
বলিয়া্ছ যে, বৈষ্ণব-কবির গানে একটা 
গৃভাব নিহিত আছে এবং অল্প পরিমাণে 
তাহ! বুষ্ঝ ইবারও চেষ্টা করিয়াছি । জ্ঞানদাদ 
নৌকাবিহারের পদে তাহা কতক পরিষ্কার 
করিয়াই বলিয়াছেন। আমর! যখন বুঝিব 
যে, বৈষব-কবির গান পরমাত্ম। ও জীবাত্মার 
মিলন-সঙ্গীত, ভগবান্‌ ও তক্তের প্রেমলীল! 
বর্ণন, তখন এই বিরহ বোঁঝ| সহজ হইবে 
শ্রীমদ্ভাগবত কহিয়াছেন যে, ভগবৎপ্রেম- 
লাভে গোগপীদিগের হৃদয়ে, বিশেষতঃ যে 
গোপী-প্রধানার কথা ভাগবতে আছে, এবং 
ঘিনি শ্রীরাধা ভিন্ন আর কেহই নহেন, তাহার 
হৃদয়ে গর্বের উদয় হইয়াছিল। আমরাও 
দেখিয়াছি ফেজ্ঞানদ!সের শ্রীরাধাও প্রিযুতমের 
প্রেমলাভে একটু গর্বশালিনী, একটু আমিত" 
ময়ী হইয়াছেন 


আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়! 
গীতবাঁস পরে শ্তাম। 
প্রাণের অধিক করের মুরলী 


লইতে মামারি নাম ॥ 


৫ম সংখ্যা ] 


আমার অঙ্গের বরণ সৌর 
যখনে যে দিকে যায়। 
বাহু পাসরিয়] বাউল হইয়। 
খনে সেদিকে ধায়॥ 

ইছাতে বেশ একটু «আমার আমার” ভাব 
মাছে । “আমি যে রুষ্ণকে একেবারে বাঁধিয়া 
ফেলিয়াছি” এ রকম ভাব ইহাতে দেখিতে 
পাওয়া যায়। আবার-_ 

পিরীতি শারতি দেখি, হেন ধনে লয় সখি 

আমি তারে চাহিলে সে জীয়ে। 
বেশ প্রেম-দর্পের পরিচ্র দিতেছে । এদর্প 
মিষ্টতা-বর্জিত নহে ? কিন্তু দর্গ যেমনই হউক, 
তাহা ভাল নয়; লৌকিক কবিও 
গাহিয়াছেন-_ 
প্রেম সরু হতে বাঁধাবধি 
বাতাসের হে] তর সবে না। 

হাই শ্রীরাধার এট ভালবাসার দর্পে-এই 
মৌভাগামদে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে। 
শরীরাধার হৃদয়ে প্রেম পরিপূর্ণমাত্রায় ছিল 
বলিয়া তিনি আবার প্রিয়তমকে ফিরাইয়া 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু দে বড় কষ্টের, অনেক 
'মাধনার পরে। এমন দানা ভিন্ন, সম্পূর্ণ 
রূপে আমিত্ব-বর্জিত না হইতে পারিলে, 
দেহ, মন, প্রাণ, সংসার-স্থখ, লোকনিন্া, 
লজ্জা, দ্বণা, ভয়-_এ সকল 'একেবারে ত্যাগ 
করিয়! 'পূর্ণমাত্রায় তদেকচিত্ত না হইতে 
পারিলে, ভগবানকে পাওয়। যায় না 
ভগবান্‌কে বাঁধা' যায় না: তাই শ্রীরাপার এই 
বিরই-পরীক্ষা। ভাগবত বলিয়াছেন যে, 
যখন ভগবান গোপীদিগের চিত্তে এই দর্প 
দেখিলেন, তখন তিনি সেই গর্ব শান্ত করিবার 
অন্ত এবং তাহাদিগকে কপা করিবার অগ্ত-_ 


জ্ঞানদাস 


২৯৭ 


“প্রশমায় এসাদায়” অন্তহিত হুইলেন। এ 
বিরহ ভক্তের প্রন্তি ভগবানের মন্থুগ্রহ-সঞ্জাত। 
এই বিরহ হইতেই শ্রীরাধার শ্রীকষ্ণ-চরণে 
সর্বর্থ্পণ। এই সর্বন্বারণ-প্রবৃত্তি তাহার 
হদয়ে প্রেমোৎপত্তির সঙ্গে নঙ্গেই আপিয়াছিল, 
কিন্তু কার্ধাতঃ তাহা হয় নাই, অনেক 
বাধা-বিপত্বি, অনেক আততায়ী ভাব তাছ। 
হইতে দেয় নাই; এই বিরছেন, পরে তাহ! 
কার্ষো পরিণত হইতে পারিয়াছিল। মিলনে 
চপলগা আছে, মান আছে, অভিমান আছে; 
এহভিক্ন মিলনে এছিকতার প্রতি দৃষ্টি 
আছে; এমন একট! ভাব আছে যে, কৃষ্ণ 
ব্তিরেকেও আমার এমন আন্রও অনেক 
জিনিষ মাছে, যাহ! রাখা প্রয়োজন; এ 
কথাও তখন মনে আসে যে, ক ও 
ংসার ছুই রাখিতে হইবে। কিন্তু বিরহাস্তে 
মার শ্রীরাধার কিছুই নাই__কেবল শ্রীকৃষ্ণ 
ভিন্ন আর কিছুই নাই। ভাই ভাগবত 
বলিয়াছেন-_- 

প্রশমায় গ্রসাদায় তন্রৈবাস্তরধীয়ত। 

ভক্ত বৈষ্ণব-কবি এইজন্ত বিরহচিত্র 
আকিতে বড় উৎসাহী ও বড় নিপুণ। 
লৌকিক কবির কাছে যাহা কলামাত্র, বৈষ্ব- 
কবির কাছে তাহাসাধনায় উন্নীত হইয়াছে__ 
অশ্র-জল-সক্ত হইয়! চিত্রগুলিও পবিভ্র 
হইয়াছে। 
মুড়ীব মাথ।র কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ 

যদি সেই পিয়া নাহি আইল। 


এ ছেন যৌবন পরশ রতন 
কাচের মমান ভেল ॥ 
গেরুয়া বলন অঙ্গেতে পরিব 


শঙ্ঘের কুগুল পরি। 


২৯৮ 


যোঁগিনীর বেশে যাব সেই দেশে 
যেখানে নিঠুর হরি ॥ 
মথুর! নগরে প্রতি ঘরে ঘরে 
খুঁজিব যোগিনী হঞ। 
যদি কার ঘরে মিলে গুণনিধি 
বাদ্ধিব বসন দিয়: ॥ 
আপন বদ্ধু়। আনিব বান্ধিয়া 
কেব! রানিবারে পারে। 
যদি বাখে কেউ তাজিব এ জীউ 
নারী বধ দিব তারে॥ 
পুন ভাবি মনে বান্ধিব কেমনে 
সে শ্তাম বন্ধু! হাতে! 
বাদ্ধিয়! কেমনে ধরিব পরাণে 
তাই ভাঁবিতেছি চি্ছে॥ 
জ্ঞানদাঁসে কহে বিনয় বচনে 
শুন বিনোদিনি রাধ!। 
মথুর! নগরে যেতে মানা করি 
দারুণ কুলের বাধা ॥ 
শুধু ভগবান্‌ নয়, আজ কবিও একটু 
পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা রাখেন। কিন্ত শ্রীরাধার 
এখন আর কোনও বিষয়েই অনুরাঁগ নাই, 
মুখে হাদি নাই, দেহে বেশবিন্যাস নাই, 
কোনও সুখে মাকাজ্ষা নাই__ 
পিয়। পরদেশে বেশ গেল দূর। 
হাস রভদ সবহ' ভেল চুর ॥ 
মুগমদ চন্দন লেপন বিখ। 
মন্দ প্রবন জন্গু আনল শিখ ॥ 
শ্রীরাধার এখনকার অবস্থা বৈষ্ণব-কৰি 
জ্ঞানদাসের প্রত্যক্ষীকৃত স্বরূপ ; এমন সাত্বিক 
অবস্থা মহা প্রভৃর জীবনে অহরহঃ দেখা দিত- 
কানু কানু করি ক্ষিতিতলে মুরুছলি 
সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ ॥ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাত্র, ১৩১৯ 


এক সখী তৃুরিতহি' কোরে আগোরল 
কহতহি' আগোরত কাল। 


শুনইতে প্রন বচন রসায়ন 
পাওল জীবন দান ॥ 
চেতন পাই হেরই পুন দশদিশ, 


অতি উৎকঠিত হোই। 
কাহ! মঝু প্রাণনাথ কহি ফুকারায় 
অবনথ' ন! আওল সোই॥ 
রোয়ত হসত খসত মণি যোজত 
পশ্থহি' নয়ন পদারি। 
সহই নাপারি জ্ঞান পুন তৈথনে 
মথুরা নগর সিধারি ॥ 
ফবি জ্ঞানদাস বিরহের বড় মনোরম 
চিত্র আকিয়াছেন; কারণ, তিনি বি্যাপতির 
শিষা। বিদ্ভাপতির বিরহচিত্রের মধ্যে যে 
উপাদান আছে, জ্ঞানদাসের চিত্রেও দেই 
সকল বর্তমান। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার 
বিরহের সম্ভবনা নাই? কারণ, তিনি দেহের 
দ্বারা প্রিয়োপভোগের ধার ধারেন না, 
ভাবরসে বিভোর হইয়া আছেন। জ্ঞান" 
দাসের রাধা যেমন ভাবে বিভোর, তেমনি 
অঙ্গ-সঙ্গ-রসান্বাদিনী, তাই তাহার বিরহে 
মর্মান্তিক ক্রন্দন ফুটিয়াছে; আবার ইহা 
হইতেই তাহার দেহবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া চিত্ত 
পরিশুদ্ধ হইপাছে, হৃদয়ে শ্রিয়তমের প্রতি 
নির্বিকল্পচিত্তে সর্ক্থাণের গ্রবৃতি প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছে। তাই বিরহের পর 
মিলনে অমৃত উঠিয়াছে। আর তাহার 
ঘর নাই, সংসার নাই-_ 
শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া। 
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগ 
আর ন। দিব ছাড়িয়া ॥ 


৫ম সংখ্য। ] 


তোমায় আমায় একই পরাণ 
ভালে দে জানিয়ে মামি। 
হিয়ার হৈতে বাহির হইয়| 
কিরূপে আছিল তুমি ॥ 
যে ছিল অ।মার মরমের ছুখ 
সকল করিনু ভেগ। 
আঁর'না করিব আখির আড় 
রহিব একই যোগ । 
খাইতে শুইতে .  তিলেক পলকে 
আর না যাইব ঘর। 
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে 
আর কি কাঁহাকে ডর॥ 
এতছ' কহিতে বিভোর হইয়া 
পড়িল শ্যামের কোরে। 
জ্ঞ!নদাস কহে রসিক নাগর 
ভাগিল নয়ান লোরে ॥ 
শ্রীকাধা এখন বুঝিয়াছেন যে তীহার 
নিজন্ব কিছুই নাই) তাহার গর্ব এখন 
নিজেকে লইয়! নয়, সে গর্ধে আর অহমিকা 
নাই। তাই যিনি বলিয়াছিলেন__ 


মামার অঙ্গের বরণ লাগিয়! 
গীতবাস পরে শ্যাম। 
প্রাণের অধিক করের মূরলী 


লইতে আমার নাম। 
তিনি এখন বলিতেছেন__ 
বধু তোহারি গরবে গরবিণী আমি 
রূপসী তোহারি রূপে। 
হেন মনে'লয় চরণ যুগল | 
সদ! ধ'রে রাখি বুকে ॥ 
এই যে বধুর গর্বে গর্ব, বধুর রূপে 
রূপ, এই যে চরণযুগল দা বুকে ধরিয়া 
রাখিবার প্রবৃত্বি-ইহাই আত্মসমর্পণ ) 


জ্কানদাস 


নন 


আধখানা নহে, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ । এই 
গর্বে, এই বূপান্থভৃতিতে, এই আকাঙ্ষার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির চূড়ান্ত দেখা যাইতেছে; 
কারণ, ইহা কোনও ইন্দ্রিয় জীবের 
ক্লেদময় গর্ব নভে, জালামমী আত্মতৃপ্তির 
আকাজ্ষা নহে; ইহা যেমন প্রেমিকার 
সর্বস্ব।প্ণ, তেমনি আর এক দিকে ভক্তের 
আত্মনিবেদন। ভক্তের ভগবান্‌ ভিন্ন আৰ 
কেহই নাই; তাহার কাছে প্রাণ ভগবানের 
তুলনায় অকিঞ্চিতৎকর-- 


অগন্তের আছয়ে নেক জন! 
আমার কেবল তুমি । 

পরাণ হইতে শত শত গুণে 
প্রিয়*ম বলি মানি ॥ 

নয়নের অগ্রন অঙ্গের তৃষণ 
তুমি হে কালিয়! টাঁদা। 

জ্ঞানদাসে কহে তোমারি পিরীতি 


অন্তরে স্তরে বাদ্ধা ॥ 

এই আত্মবিলোপন কত স্থন্দর! 
ধরিয়! লইলাম, জ্ঞানদাসের কোনও 
আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই; তাহা হইলেও 
কি এই অত্যন্ত আত্মত্যাগ, এই নির্ব 
আত্মসমর্পণ, «ই একান্ত নির্ভরশীলতা, 
গভীর প্রেমের পরিচায়ক নহে 1--ভাবের 
বিকাশ করিতে সক্ষম নহে? এ আত্ম- 
ত্যাগে, চুক্তি নাই, দেনা-পাওনার হিসাব 
নাই, লাভালাভের খতেন নাই, এ ত্যাগ 
যথার্থই মর্বন্ব-ত্যাগ ) জাতিত্যাগ, কুলত্যাগ, 
এমন কি, ধর পর্যাত্ত ত্যাগ। তোমার 
জুলিয়টই ভালবাঁমার খাতিরে প্রাণ পর্য্ত 
ত্যাগ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু চুক্তি 
ছাঁড়িতে পারে নাই; প্রথমেই সে 


৩০০ 


চুক্তি করিয়া লইয়/ছিল--তাহার লৌকিক 
ধর্ম বজায় রাখিয়াছিল। সংসারের যাহা 
কিছু ভাল-_নামধাম, কুলশীল, ধর্ম্ধর্্ম_- 
সব বিসর্জন দিয়া যে প্রেমে আত্মহারা 
হয়। তাহাকে সমাজে পতিত হইতে 
হউক, লোকে কুলটা| বলিয়া গালি দিক্‌, 
কিন্তু সেই যথার্থ ভাল বাপিয়াছে, সেই 
যথার্থ প্রেমিক! । «এমনি সর্বনাশী প্রেম 
হৃদয়ে না জাগিলে ভগবান্কে বাধ! যায় 
না। তাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরকীয়া নায়িকার 
এত কদর; তাই মহীপ্রভূ সনাতনকে 
বলিয়। পাঠাইয়াছিলেন যে, পরবাপনিনী 
নারী যেমন সকল সময়েই সংসারের কার্য্য 
করিতে করিতেও, প্রেমিকের নবসঙ্গরূপ 
রসায়ন উপভোগ করে, ভঞ্জের ভগবান্‌ 
সম্বন্ধে ঠিক সেই রকম ভাব হওয়! চাই। 
ভাবে ঢল ৮, অনুরাগে বিহ্বল হইয়া 
ভগবান্‌ কে ভালব1স ; সংসাঁর কি বলে, তাহার 
দিকে কান দিও না; সংসারে কত কি 
হার/ইলে, তাহ! দেখিতে যাইও না) শুধু 
ভালবাস, কেবল ভাবরসে সেই ভাবের 
ভাবুককে ধরিয়! রাখ, যে তাহাকে এমন 
করিয়া ভালবাসে, যে জ্ঞানদাসের রাধিকার 
মত তাহাকে সর্বময়, সর্বাধিঠিত ভাবিয়া 
বলিতে পারে--গ্রাথ ভরিয়! বজিতে পারে-_ 
আমার কিছুই নাই, সবই তোমার, আমি শুধু 
তোমায় ভাপবাঁসিতে জানি, যে বলিতে পাঁরে-_ 

বধুহে আর কি ছাড়িয়! দিব। 

এ বুক চিরিয়! যেখানে পরাণ 
সেখানে তোমারে খোব॥ 
ওটাদ বদন সদা নিরখিব 
সুখ ন! চাহিব আর। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৯ 


তোমা হেন নিধি িলাওল বিধি 
পুরিল মনের সাধ ॥ 
প্রেম ডোর দিয়া রাখিব বান্ধিয়া 
ছুখানি চরণারবিন। 
. কেবা নিতে পারে কাহার শকতি 
পাঁজরে কাটিয়া সিধ॥ 
যে বলিতে পারে__ 
ওহে নাথ কি দিব তোমারে। 
কি দিব কি দিব করি মনে করি মামি। 
ঘে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 
তুমি যে মামার নাথ আমি যে তোমার। 
তোষার তোমাকে দিব কি যাঁবে আমার ॥ 
যতেক্ বাদন! মোর তুমি তার নিধি। 
তোমা! হেন গ্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥ 
ধন জন দেহ গেহ দকলি তে|ম14| 
যে ভালবাদ। দিতে জানে, নিরাবিল, 
নিরবচ্ছিন্ন এখর্ধ্য জ্ঞান-রহিত ভালবাস! দিতে 
জানে, তাহার প্রতি ভগনানের উত্তর জ্ঞান- 
দাসের কথায় এই__ 
তুয়া অন্তুরাগে হাম নিমগন হইলাম | 
তুয়৷ অনুরাগে হম গোলক ছাড়িগাম ॥ 
তুয়া অন্থ্রাগে হাম কাননে ধাই। 
তুগ। অন্থুরাগে হাম ধবলী চর|ই ॥ 
ঞ্ ৪ পু রস ঞ 
ভুয়া অনুরাগে হাঁম তুম়াময় দেখি। 
তুয়। অনুরাগে মোর বাক! হইল আখে। 
নায়ক ও নায়িকার এই প্রকার আত্ম- 
সমর্পণে ভ্ঞানদানের কাধোর পরিসমাপ্তি 
হইয়াছে এই স্বার্থহীন প্রেম কি ইন্দ্রিয়" 
চপলতার পরিচয় দেয়? না, আমরা ইহার 
ভিতরে ভক্তের এরকাস্তিক আত্মসমর্পণের এবং 
অমানী ও মানদ এবং তৃণের চেয়েও নীচ 


৫ম সংখ্যা ] 


ধদয়ের মধুর স্বার্থহীনতা'র ন-বাতাস অন্থভব 
করিয়া আমাদের সংসার-কিষ্ট, আত্মন্খান্বেষী 
রিপুবনীভূত অন্ধ হৃদয়কে একটু উন্নত, একটু 
আনন্দময়, একটু নিঃন্বার্থ ও আমিত্ব-ব্জিত 
করিতে পারি। “এই শীতি-কবিতা গুলি 
আমর! ইংল্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য- 
গ্রদর্শনীতে লইয়। দেখাইতে পারি--আত্ম- 
গরিমার রাজ্যের অধিবাসিবুন্দকে আত্ম- 
বির্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে 
গারি।”% 

“বৈষুবের গান স্বাধীনতার গান। তাহ! 
জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই 
উচ্ছখগতা সৌন্দরধা-বর্ধানে নিয়মিত। তাহ! 
অন্ধ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ততা৷ মাত্র নহে।৮1 

অতএব যদি বৈষ্ণব-কবির চিত্রিত প্রেমকে 
দাধাসিদ্ধ প্রেম বলিয়াও ধরা যায়, তাহা 
হহলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রেমের 
এমন মধুর, এমন গভার মৃত্তি, এমন ছূর্দমনীয় 
বেগ আমরা আর কোথাও চিত্রিত দেখিয়াছি 
কিনাসন্দেং। ৭বৈষ্ণব-কবির সেই স্বাধীন 
প্রেমের গভীর ছুমিবার আবেগকে সৌন্দর্য্য- 
ক্ষেত্রে, অধ্যাত্বলোকে বহমান করিয়| তাহাকে 
অনেক পরিমাণে সংদার-পথ হইতে মানস" 
পথে বিক্ষিপ্ত করিয়! দিয়াছেন।” 1 

বৈষ্ণব-কবির প্রভাবের ইহাই মূল কারণ 
এবং এইজন্তই বলিয়াছি যে, সংসার-বিক্ষিপ্ত 
ধায়ে বৈষ্ব-কবির সরল সতেজ-আত্মতযাগ- 
ময়ী পেমগীতি এক-অনির্ব্চনীয় ভাবের কজন 
করিয়া যেন জীবনীশক্তি ফিরাইয়| ' দেয় 

* দীনেশ বাবু__বঙ্গভাব ও সাহিতা। 

1 রবিষাবৃ--গ্রামা নাহিত্য। 

1 রবিবাবু-গ্র।ম্য সাহিত্য । 


জ্ঞানদ।স 
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তাপদগ্ধ শ্রান্ত ও ক্লান্ত চিত্রে শাস্তি-সধার 
প্রঅবণ খুলিয়া দেয়। 

জ্ঞানদাসের প্রেমসঙ্গীতের সমালোচন। 
এইখানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু জ্ঞানদাসে 
এতদরিক ও কিছু আছে, যাহ! দ্বার! বিদ্াগতি 
ও চণ্তীদাস ও জ্ঞানদাসের সমসাময়িক কবি 
গোবিন্দ-দাসের পদ্।বলীতে যাহ! নাই তাহ! 
আমরা জ্ঞানদাসে দেখিতে পাই। প্রেম- 
পদাবলীর ভিতর তাহার নূতনত্ব বংশীশিক্ষ1! ) 
কিন্তু ইহার আভাস তিনি চণ্ডীদাসে পাইয়া" 
ছিলেন। সখারসের চিত্রাবলী তাঁহার নিজন্ব। 
চৈতন্ত-পূর্বববন্তী বৈষ্ণব-কবিগণ মধুর রস ভিন্ন 
অন্ভরসের সাধন করেন নাই। মহাপ্রভু 
গ্রথমে সকল রসের সাধনার আদর্শ বৈষব- 
গণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সেই স্ুশিক্ষার 
ফলে বৈষ্ুব-কবিগণ সখা-বাৎসল্যাদি রসের 
মাধুর্যাও অনুভব করিয়া তত্তৎ রস বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। মধুর রদ সকল রসের 
শ্রেষ্ঠ ; কারণ, ইহাতে অন্ঠান্ত সকল রসের 
অস্তিত্ব আছে এবং ইহাতে যেমন আত্মমমর্পণের 
ভাব আছে, তেমন আর কোনও রসে থাকিতে 
পারে না, বাঁৎসল্যেও নয়। তাই বৈষ্ব-কবি 
মধুর রসের সাধনায় উৎসাহী ও কৃতী। কিন্ত 
তা বণিয়! জ্ঞানদাসের সখারসের চিত্রাবলী 
নিতাস্ত অবহেলার বস্ত নহে। ইহাদের 
রসবত্ত। স্বতংস্র্ত, নির্মল ও হৃদয়গ্রাহী। 
সখার কাছে সখার আব্দার, সখার উপর 
সখার জোর বড় উপাদেয় ভাবে এই পদ- 
গুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের 
গোপালগণের সধ্য নিরাবিল সখ্য) ইহাতে 
শ্বর্যয ভ্ঞান-জনিত সন্কোচ নাই, খোঁসামুদি 
নাই, কেবল আছে প্রাণঢাল।৷ তালবান!। 


৬০২ 


এইজন্ত বৃন্দীবনবাঁপীদের কৃষে। রতিকে বৈধ ব- 
শান্ছে “কেবলা রতি?” বলে। এই গোপ- 
বালকদের হ্বদয়ে এমন ভাব পাই যে, আমরা 
একজন মহামহিমান্ি ত বাক্ির লছিত সখান্থত্রে 
আবদ্ধ, অতএন আমরা খুন মস্ত লোক) 
তাহারা জানে, গোপাল তাহাদের সাথী, 
তাহাদের সখা; এতদ্বযাতিরিস্ত আর তাহার! 
কিছু জানে না, জানিতে চাহে না। তাই 
ইহাদের কত জোর-__ 
গোপাল যাঁবে কি না যাবে আজি গোঠে। 
এক বোল বলিলে আমরা চলিয়! যাই 
গোঁধন চলিয়! গেল মাঠে ॥ 
কিন্তু ইহাদের প্রাণে স্নেছ অগাধ; ইহারা 
রাগ করিয়া চলিয়! যাঁইবার ভয় দেখায়, কিন্ত 
পাঁরে না। কানাই ন! হইলে, তাহ।র। খেলিয়। 
সুখ পায় ন, প্রাণে আনন্দ পায় না 
একেল! মন্দির মাঝে, আছ তুমি কোন কাজে 
এ তোমার কোন্‌ ঠাকুরাঁণ। 
ষ্দি বা এড়িয়া যাই অস্তরেতে বাথ! পাই 
যাইতে কেমনে প্রাণ ধরি। 
না জানি কি গণ জান সদাই অন্তরে টান 
তিল আধ ন| দেখিলে মরি। 
এমন সথা পাইয়! গোপালেরও আননের সীমা 
থাকে ন|; তাহাদের সহিত মিশিয়া, তাহাদের 
মত হইয়া, তাহাদের সধ্যরসাসম্বাদ পরিতৃপ্ত 
করিয়া, গোপালের হৃদয় স্থথে উছলিয়! উঠে। 


গিরিধর লাল  গিরিপর থেলল 
তরু হেলয়। পদ পঙ্কজ দোলনীয় | 
অতি বঙ্গ সুবল মহাবল বালক 


কান্ধে ছান্দ করে ভাঁঙ দোহনিয়| ॥ 
গিরিবর নিকট খেলত শ্ঠামন্ুনদর 
ঘুর্ণিত নয়ন বিশাল। 


বঙ্গদর্শন 


[১২শ বধ, ভাদ্র, ১৬১৯ 


নৌতুন তৃণ হেরিয়। যমুনা ভট 
চঞ্চল ধায় গোপাল ॥ 
মখাগণ সঙ্গে রক্ষে নন্দননান 
উপনীত যষুনাতীর। 
পঁচনি বেত্র বাম কক্ষে দাবই 
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর॥ 
গোপালের এই বালক দখাগণ একান্ত ত্‌গত- 
প্রাণ) ইহারা তাহার কোনও কষ্ট সহিতে পারে 
ন1, অন্ন মাত্র অদর্শনে আকুল হইয়া উঠে) 
গোপাল তাহার্দের কোমল হৃদয়ের একমাত্র 
সম্বল, একমাত্র ভালবাসার অবলম্বন। 
ছিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্ধন লাগ 
মলিন হইয়াছে মুখশশী। 
আম| সভ। তেয়াগিয়। কোন্‌ বনে ছিলা গিয়! 
তোমা! ভিন্ন সব শৃন্ত বাদি ॥ 
নবঘনশ্তাম তম্থ ঝামন হইয়াছে জন 
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়। 
বনে মআসিবার কালে হাতে হাতে দ'পে দিবে 
ঘরকে গেলে কি বলিব মার ॥ 
খেলাব বলিয়। বনে আইলাম তোমার মণে 
বদিয়৷ তরুর ছায়। 
বনে বনে উচাটিয়। তোর লাগি না পাই! 
আম! দভ। গ্রাণ ফাটি যায় ॥ 
জ্ঞানদাদ কহে বাণী শুন ভাই নীলমণি 
এ কোন চরিত তোর বল। 
আমাদের ফেলে বনে . যাও তুমি (অন্ত স্থাণে 
তুমি মোদের এক যে সম্বল ॥ 
বিমল উজ্জল সৌন্দর্য্য ,গোপবালকগণের 
হৃদয় পরিপূর্ণ ॥ ইহাদের সথ্ খাদ নাই, ইহা 
খাটি সোনা। “এই কি করিলাম, বুৰি 
বাঁড়াবাড়ি হইল” এমন ভাব ইহাদের মনে 
আমে না; ইহারা খালি ভালবাসিতে জানে, 


৫ম সংখ্য। ] | 


ভালবাসা দিতে জানে, আর কিছুই জানে ন|। 
মহাপুরুষ মর্জভুনও কৃষ্ণকে সখ| বলিয়া! অপর।ধ 
হইয়াছে বলিয়া নিজ অপরাধ ক্ষালনের প্রয়ম 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গোপশিশুরা 
অবিমিশ্র সখ্যরসে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণের 
র্ষে/র প্রতি ভ্রাক্ষেপও করে নাই। ইহাকেই 
বলে “কেবল! রতি” এবং তাহা বৃন্দাবনে্ 
সম্ভব হইয়াছিল। যশোদ।র বাৎলল্যেও এইরূপ 
নির্মল ও পবিত্র স্নেহের পরিচয় পওয়! যায়) 
তাহার ভিতরও কোনও প্রকার সঙ্কোচের বাধা- 
বিদ্ন নাই। যশোমতী গোপালকে কেবল স্নেহ 
দিতে চান--সেই স্নেঘরসে তাহার গোপালকে 
আগত করিয়াই তিনি তৃপ্ত। ইহাতে কেবল 
ঝাংল্য-রতি। এইরূপ অবিমিশ্র ভালবাস! 
ভগবান্কে উল্লসিত করিতে পারে, বৈষ্ণব-কৰি 
জানদ।স তাহাই বুঝাইয়াছেন। তিনি আনন্দমন্ন 
তক্তিময় হৃদয়ের মধুর আবেগে এই সকল 
বিভিন্ন রমের চিত্র আকিয়। ভক্তের হৃদয়ে 
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আনন্দ ও আশার সঞ্চ।র করিয়াছেন-_বঙ্স- 
সাহিত্যক্ষেত্রকে ভাবোব্বর করিয়।--বহুফল- 
শালী করিয়া, আমাদিগকে চিরকৃজ্ঞতাপণে 
বন্ধ করিয়াছেন। জ্ঞানদ।গের পদাবলী ভাব- 
মর্বন্ব ভাবের সার মাত্র নহে; ইহার! প্রেম- 
পুলকিতচিন্ত ভক্তের ভগবংপদে সচন্দন- 
তুলসীন্বরূপ, অশ্রপিক্-নির্মালা-স্বরূপ, স্সিগ্ধ ও 
কোমল, সরল ও পৰিভ্র। শীবর্নি যে ভাবেই 
ইহাদের গ্রহণ করুন, ইহারা কাহাকেও বঞ্চিত 
করিবে না; ভক্ত ইহাদিগের কাছ হইতে 
তক্তি ভিক্ষা ল্টবেন, রসিক ইহাদিগকে রসের 
আকর বলিয়! গ্রহণ করিবেন, ভাবুক ইহা- 
দ্বিগকে ভাবপরিপোধক বলিয়! গ্রহণ করিবেন। 
ফলতঃ জ্ঞানদাসের পদাবলী নির্দোষ ন। 
হইলেও, বহুগুণসম্পন্ন; সে বিষয়ে নিতাস্ত 
পরীবাদপ্রিয় সমালোচক ভিন্ন আর সকলেই 
স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 
শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্থু। 
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লৌকিক অংশ গ।থামূলক 


এক্ষণে বিচার্ধ্য যে, উক্ত বংশাবলী প্রাম।ণিক 
কিন1। ইহাতে কোন অলৌকিকতা নাই। 
ইহাও যে গাথামূলক এবং কবির স্বকপোল- 
কন্সিত নচ্ছে, তাহ! ৯৫ অধ্যায় পাঠ করিলেই 
বুঝ| যাঁয়। তংসুর ও হুম্মন্তের ও শান্তনুর 
উপাথানে প্রাচীন গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। 
তংস্থর উপাধ্যানে যে অলৌকিক 'ব্যাপার 
অর্থাৎ সরস্বতীর তংম্থকে পতিত্বে বরণ, তাহা 
বিশ্বা না৷ করিলেও, এইরপ ভাবে তাহার 
ব্যাখা! করিতে পারা যায় যে, সরম্ব তী-তীরে 
ঘ্বাদশবার্ধিক-যঞ্ঞফলে তংস্থু সরস্বতীর বরে 


সরস্বতীর অংশতৃত। সরশ্থতী নায়ী কোন পত্ধী 
লাভ করেন। মুছ।ভারতে ছম্বস্তোপাখ্যানে 
ছুর্ধাস। নাই। তাহার অভিসম্পাতবশতঃ 
ুম্ন্তের স্থৃতিলোপ ও অন্গুরীয়ক দর্শনে পুনঃ- 
স্থতির কথাও নাই। ইন্ত্রের সাহাযা জন্য 
ুম্মস্তের স্বর্গে গমনও মহাভারতে বণিত হয় 
নাই। কালিদাম এ সমস্ত অলৌকিকতা 
কতক পদ্মপুরাণ ও কতক স্বীয় কল্পনা! হইতে 
পাইয়াছেন। মহাতারতে অলৌকিকতার মধ্যে 
এই মাত্র আছে যে, ষখন ছুম্বন্ত শকুন্তলাকে 
পরিণীতা জানিয়াও, লোকলজ্জার ভয়ে স্বীকার 
করেন নাই, তখন দৈববাণী হয়. 
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“ম।ত| ভন্্া পিতুঃ পুতে। যেন জাত ন এব সঃ। 
তরন্ব পু্ং ছুয়ন্ত! মাবমংস্থ! শকুস্তলামূ ॥ 
রেভোধাঃ পুহ উন্নতি নরদেব যমক্ষয়াৎ। 
ত্বঞ্চন্ত ধাত| গর্ভম্ত সত্যমাহুঃ শকুন্তল1 ॥ 

মাতা তন্ত্র বা চ্পুটক স্বর্ূপ। পুত্র 

পিতারই মম্পত্তি। যাহার গরসে যার জন্ম, 
সেই তাহার। হে হক্নন্ত! পুত্রকে ভরণ 
কর, শরুস্ত'॥কে অবমাননা করিও ন1। ছে 
নরদেব ! রেতসোৎপন্ন পুত্র যমগৃহ হইতে 

(পিতৃগণকে ) উদ্ধার করে, তুমিই এই 

গর্ভের ধাতা। শকুন্তলা! সত্যই বলিয়ছেন। 

ধ দৈববাণীর পর দুম্মন্ত সভাদদ্গণকে 
বললেন যে, দেবগণ যাহ! বলিলেন)আপনারা 
শুনিলেন ত? শকুন্তলা যথার্থই আমার পত্রী, 
ভরত আমার বীজোৎপন্ন। এক্ষণে আপনার! 
অনুমোদন করিলে, আমি শকুন্তলাকে লইতে 
পারি। তাহার! একবাক্যে অনুমোদন করায় 
ু্ন্ত পত্রী ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। এই 
আধ্যানে হগ্মন্ত রামচন্দ্রের স্ায় যে প্রজাবঞ্জক, 
তাহা বুঝায়। যদি আকাশবাণীতে বিশ্বাদ না 
থাকে, তাহ! হইলে রাজ! যে গ্রজ।গণের অন্ধু- 
মোদন লইয়! গোপনে বিবাহিতা! পত্তীকে গ্রহণ 
করেন) ইহাই দৈববাণীর ব্যাখ্যা করিতে 

পারেন। সুতরাং অলৌকিকতা প্রযুক্ত এ 

বংশ।বলী অবিশ্বাস-যে।গ) হইতে পারে না। 

এ ঘংশবলী প্রক্ষিগ্ত কি ন।? 
কিন্তু বংশাবলী গ্রহণে ত্ুইটা আপত্তি 
হইতে পারে। একটী এইযে, এ্বংশাবলী 
মহাভারতের বঙ্গীয় সংস্করণগুলিতেই দেখা 
যায়, কিন্তু দাক্ষিণাত্য পুস্তিকাবলমনে কৃত 
নির্ণন-মাগর প্রেমের সংস্করণে মাই। বঙ্গীয় 
সংস্করণ গুলির ৯৫ অধ্যায়ই বোস্বাইএর দংস্রণে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৯ 


নাই। ন্থৃহরাং উহ! তীক্ষবুদ্ধি কোন বহীয় 
মহ।রথের সুচতুর রচনা ও পরে প্রক্ষিপ্ত, ইহ 
বোধ হয় কোন মহাত্মা বলিবেন। ততুত্তরে 
বক্তব্য এই যে, বোম্বাই সংস্করণের পাঠ 
সমীচিন নছে। জনমেজয় স্বীয় বংশের আমুধ 
পরিচয় বৈশল্পায়নকে জিজ্ঞ(সা করেন, তাহ! 
এন-স্করণেই গ্রকাঁশ। যযাতির উপাখান 
সমাপ্ত হইলে উক্ত পুস্তকে জনমেজয়ের মুখে 
এই দুই শ্লেক দেওয়। আছে-__ 
পুত্রং যযাতেঃ গ্রব্ুহি পূরুং ধর্মভ্‌ তাং বরম্‌। 
আনুপূর্ববোগ যে চান্তে পৃরোর্কংশবিধদ্ধিনাঃ। 
বিস্তরেণ পুনর্হ দৌন্মন্তের্জনমেজয়াৎ। 
ষংবভূব যথা রাজ! ভরতো দবিসন্তম॥ 
যযাতির পুত্র ধান্মিকগণের অগ্রগণা পুর 
বিষয় ও অপর যে সকল পৃক্ুর বংশধর জম্মেন, 
তাহাদের বিষয় বিশদরূপে বলুন। আরও 
হে দ্বিজবর! দুষ্মন্ত হইতে রাজা ভরত যেরূপে 
জন্মলা্ত করেন, তাহাও সাবিস্তর বলুন। 
এই প্রশ্নের উত্তরে পুরু হইতে জনমেগ 
পর্য্যন্ত অখণ্ড বংশধারাই দেওয়া উচিত। 
কিন্তু বোদ্বাই সংস্করণে যে বংশাবলী আছে, 
তাহা খণ্ডিত। উহাতে কেবল প্রপিদ্ধ পুরুষ" 
গণেরই উল্লেখ হইয়াছে । শুতরাং বঙ্গীয় 
হস্করণে যে অগ্রে ৯৪ অধ্যায়ে গ্রথিত বংশধর" 
গণের উল্লেখ করিয়া, ৯৫ অধ্য]য়ে অথ$ 
ংপাবলী দেওয়। হইয়াছে, তাহা! যুক্তিযুক্ত। 
শহ।ত।রতের সহিত পুরাণের বিসন্বদ ও সামগ্রনত 
মহ।ত|রতের আদিপর্বের ৯৫ অধ্যায়ের 
ংশাঁবলী স্বীকারে দ্বিতীয় আপত্তি এই হইণে 
পারে যে, এ দন্বন্ধে মহাভারতের দহিত 
পুরাণের বিসম্বাদ দৃষ্ট ছয়। সেই বিদথঘা 
দেখাইবার জন্ট উভয় বংশাবলীই দেওয়া গেণ। 
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যায় যে, কচিৎ কোন কোন পুরুষ সম্বন্ধে 
এক নামের পরিবর্তে অন্য নাম 'মাছে। 
যথ। আরাবীর পরিবর্তে আরাধি__ 

পুরাঁণের বংশাবলী-মতে পুরু হুইতে 


_ কুরু পর্যাস্ত ২৬ পুরুষ, কিন্তু মহাভারতের 


ংশাবলী মতে ২৮ পুরুষ। পুরাণ-মতে 
কুরু হইতে শীস্তম্থ পর্যাস্ত ১৫ পুরুষ, মহা- 
ভারত মতে ৮ পুরুষ। স্ৃতরাং কুরুর অধস্তন 
পুরুষে ঘতদূর উভয়ের মগ্ন, ততদূর 
উদ্ধতন পুরুষে নাই। এই অংশেই উভয়ের 
মধ্যে নিশ্চয় একটীতে ভ্রম আছে, বলিতে 
হইবে। মহাভারতে কে কোন্‌ বংশীয়াকে বিবাহ 
করিয়া! কি পুত্র উৎপাদন করেন, ইহ| বিশদ- 
ভাবে লিখিত আছে। পুরাণে তাহ! নাই। 
স্থতরাং পুরাণেই লিপিকর-প্রমাদ থাকা 
সম্ভব। পুরাণের অংশে যে লিপিকর-প্রমাদ 
আছে, তাহ! পুরাণ হইতে দেখ! যায়। পুরাণ- 
মতে জরাপন্ধ কুরুর পুত সধন্থ বা সুধবনর 
ংশে এবং যুধিষ্ঠির কুরুর পুত্র জহর বংশে 
জাত। জরাদন্ধ ও যুধিঠির যে সমসামগ্জিক, 
তাহ! পুরাণ এবং মহাভারত উভয়েই স্বীকার 
করেন। উন্তয়ের মতেই জরাসদ্ধ ভীম 
কর্তৃক হত হন এবং জরাসন্ধপুত্র সহদেব 
ত।রততযৃদ্ধে পাগবপক্ষে যুদ্ধ করেন ও নিহত 
হন। ব্রদ্ধাণ্ড পুরাণের অনুষঙ্গ পাদে স্পই 
লিখিত হইয়াছে। | 
“সংগ্রামে ভারতে ভন্মিণ সহদেবে! 
নিপাতিতঃ ॥৮, 
সেই ভারত-সংগ্রমে জে।রাসন্ধি) সহদেব 
নিহত হন। পুর|ণে জরাসদ্ধকে কুক হইতে 
অষ্টম পুরুষ বল! হইয়ছে। যথ!-_কুরুর 
পুর সুধনূ ঝা সুধবন্থা, তৎপুত্র সহো। তৎপুত্র 
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চ্যবন, তৎপুত্র কৃতক, তৎপুত্র উপরিচর বন্ধ, 
তৎপুত্র বৃহজখ ও তংপুত্র জরাসন্ধ। এক্ষণে 
বিচার করুন যে, কুরু হইতে জরাসন্ধ যদি 
অষ্টম পুরুষ হুন, তাহা! হইলে ভীছার সম- 
স।ময়িক যুধিষ্ঠির কুরু হইতে অষ্টাদশ পুরুষ 
হইতে পাবেন কি না। সাত পুরুষের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠের ধারা হইতে কনিষ্টের ধারা কখনই 
এত বৃদ্ধি পাইতে পারেনা যে ১০ পুরুষের 
পার্থক্য হইয়া! পশ্দেন মহাভারতের বংশাবলী- 
মতে কুরু হইতে যুধিঠির একাদশ পুরুষ। জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার অধস্তন অষ্টম পুরুষ কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
একাদশ পুরুষের সমসাময়িক হইতে পারে। 
সুতরাং কুরুর অধস্তন বংশ সম্বন্ধে পুরাণের 
পরিচয়ে যে ভ্রান্তি আছে, ইহ! পুরাণমতেই 
স্থির। অন্ত দিক হইতেও দেখিতে গেলে, 
এই সিদ্ধান্ত অনিবার্ধ্য। উপরিচরবন্থুর 
রেত ভক্ষণে মংস্তগর্ভে সত্যবতীর জন্ম। 
সেই সত্যবতীর কানীন পুত্র বেদবাস। 
 সতাবতী পরে শাস্নুর বৃদ্ধীবস্থার ভার্মযা 
হন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য তাহার পুত্র। 
স্থতরাং উপরিচর শান্তন্ূর পিতা গ্রতীপের 
সমসাময়িক হন। মহাভারতের বংশাঁবলী 
হ্বীকার করিলে তাহাই ঘটে; কারণ, কুরু 
হইতে প্রতীপ সপ্তম পুরুষ এবং পুরাণ-মতে 
কুরু হইতে উপরিচরবন্থ ষষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং 
পুরাণে যে কুরু হইতে শাস্তম পর্যাস্ত পঞ্চদশ 
পুরুষ ধরা হইয়াছে, তন্মধ্যে সপ্ত পুরুষ 
নিশ্চয়ই অধিক ধরা হইয়াছে। একটু 
গ্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝ! যায় যে, সার্ব- 
তৌম হইতে খক্ষ পর্ধ্স্ত সপ্ত পুরুষ লিপি- 
করের দোষে কুরুর অধস্তন হইয় পড়িয়াছেন। 
ই সপ্ত পুরুষই কুরুর উর্ধতন হইবেন। কিন্ত 
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কুরু হইতে মতিনার, পর্যন্ত উহাদের স্থান 
নাই, কারণ, এ অংশে মহাভারতে ৫ 
পুরাণে কেবল বৃহতক্ষেত্র ও বিতথ এই ছুই 
পুরুষ ভিন্ন কোনও বিসম্বাদ নাই। অতএব 
নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারে যে, মতি- 
নারের পূর্বে এ দপ্ত পুরুষ যাইবেন। মহা, 
ভারতে তাই দেখ! যায় যে, অহংঘাঁতির পুন 
মার্ধতৌম ও পৌত্র জয়সেন। অতএব 
পুর/ণের সার্বভৌম ও জয়গেনকে পুরাণের 
অহত্য।তির পরবর্তী বল! যুক্তিযুক্ত। পুরাণের 
অধুতামু, অক্রোধন ও দেবাতিথি যে মহা 
ভারতের অযুতনায়ী, অক্রোধন ও দেব|তিণি, 
এ ধ্ষিয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। পুরাণের 
ংশাবলীতে উহাদের স্থান জয়সেনের পর 
হওয়! উচিত। পুরাণের আরাঁবী ব। আরাধি 
মহাভারতে অক্রোধসেনের পৌত্র অরিহ বলিয় 
বোধ হয়। স্থৃতরাং পুরাণের ৩৬ নং খ্গ 
যদি অবাচীন বাঁ মহাতৌমের মধ্যে কেহ 
হন, তাহা হইলে সংযাতি হইতে দেবাতিথি 
গর্যান্ত মহাতারতের ও পুরাণের বংশাবলী মিল 
হয়। পুরাণের রস্তিনারই মহাভারতের 
মতিনার, এ বিষয় সন্দেহ নাই। রস্তিনারের 
পিতা খক্ষেয়ুই যে মতিনারের পিতা খ্, 
ইহাও ঠিক। থক্ষেযুর পিতা রৌদ্রাঙ্বই 
মহাভারতের মতিনারের পিতামহ অরিহ। ৯৪ 
অধায়ে রৌদ্রাঙ্থের নাম আছে, এই অধ্যায়েই 
খ্রী ব্ক্তিরই , অপর নাম 'অরিহ দেওয়! 
হইয়াছে । পূর্বকালে এক নৃপতির ছুই 
তিনটা করিয়া! নাম পুরণ ও তাশামনাদি 
হইতে দেখিতে পাওয়। যায়। এক্ষণে দেখুন 
যে, মংযাতি হইতে শান্তনু পর্য্যস্ত মাতারতে 
বাকি রহিল অবাচীন, মহাভৌম, বিকুঠন, 
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অনশ্বা ও পরীক্ষিত প্রাচজন; পুরাণেও বাকি 
রহিল পাঁচজন বিতুখ, বৃহতক্ষেত্, জহ,, স্থুরথ 
ওখক্ষ। মোট সংযাতি হইতে শাস্তন্থ পর্যাস্ত 
মহাভারতে ৩১ পুরুষ, পুরাণেও ৩১ পুরুষ। 
সুতরাং পুরাণের অবশিষ্ট ৫ জনকে মহা- 
ভারতের অবশিষ্ট ৫ জন স্বীকার করিতেই 
হইবে। তাহ! হঈলে সংযাঁতি হইতে শাস্ততন্থ 
গর্যান্ত কোন বিসম্বাদই রহিল না। সংযাতির 
উর্দতন পুরুষে যে পুরাঁণের সহিত বিরে|ধ, 
তাহাও লিপিকর গ্রমাদ-ঘটিত বটে। পুরু, 
জনমেজয় ও প্রাচীন্বান মচাভারতে এবং 
পুরাণে আছে। পুর।ণে প্রবীর, মনম্থ্, 
মভযদ, সদায় ও বনুগব এই ৫ পুরুষ অধিক 
আছে, মহাভারতের আদিপর্কের ৯৫ অধায়ের 
বংখাবলীতে তাহাদের ন।ম নাই। কিন্তু পূর্ব্ব- 
অধ্যায়ে মহাভারতে 'গ্রবীর, মনন্থ্া, ও তৎপুত্র 
অন্বগৃভানু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সুছায়ের 
উল্লেখ শাস্তিপর্বে পাওয়! যাঁয়। সুতরাং ৯৫ 
অধ্যায়ে লিপিকরের প্রমাদবশতই উহাদের 
স্ঘঘ্ধে যে পাঁচটা বাঁকা ছিল, তা পড়িয়া 
গিয়াছে বলিতে হইবে । এই পিদ্ধান্ত যে 
সঙ্গত, তাহার নিদর্শন মহাভারতের ৯৫ 
অধ্যায়েই আছে। এ অধ্যায়ে লিখিত আছে 
যে, অহ্ংযাতি কৃতবীর্ষ্ের কণ্ঠ! ভান্ুমতীকে 
বিবাহ করেন। পুরাণে দেখিতে পাই, 
রুতবীধূ্য বছু হঈতে দ্বাদশ পুরুষ) যথ!_ 
১। যু, ২। সহশ্রজিৎ ৩ | শতজিৎ, ৪। 
হৈহয়, ৫ ধর্ণানেত, ৬। কুস্তি, ৭। জ্মাহঞি, 
৮। মহিম্মান, ৯। ভদ্রশ্রেণা, ৯০। ছুর্ঘম, 
১১। ধনক ও ১২। কৃতবীধ্য। পুরাণের এই 
ংশাবলী মহাভারতে ধারাবাহিক ন! থাকিলেও, 
হৈহয়গণের উল্লেখ আছে। কুতবীর্ধ্য যে 
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হৈহয়ের বংশধর, তাহ! বহু স্থলে বল! হইয়'ছে। 
মাহিম্মতী যে কার্তবীর্ধ্যার্জুনের রাজধানী, 
তাহাঁও দেখা যায়। তরী মাহিম্মতী যে মহিষ্মান্‌ 
নুপের নামে ইহাও বুঝ! যায়। সুতরাং 
পুরণে কৃতবীর্যোর বংশাবলী মহাভারতের 
দ্বীকৃত বলিতে পারা যায়। মহাভারতের ৯৫ 
অধ্যায়ের বংশাবলী-মতে অহংয।তি যছুর ভ্রাত। 
পুরু হইতে পঞ্চম পুরুষ হন। তিনি কখন বছুর 
দ্বাদশ অধস্তন পুরুষের কমষ্ম্কর্পববাহ করিতে 
পারেন না। প্রবীর, মনস্থা প্রস্তুতি পঞ্চম 
পুরুষ অহংযাতির উর্ধতন হইলে, অহংযাতি 
পুরুর দশম পুরুষ হন এবং ষদুর দ্বাদশ অধস্তন 
পুরুষের কন্ঠাঁর স্বমী হইতে পাঁরেন। সুতরাং 
মহাভারতে ও পুরাঁণে বিরোধ--বিরোধাভান 
মাত্র, যথার্থ বিরোধ নহে । 
মহাভারতের বংশ।বলীর প্রামাপিকতা 

মহাভারতের বংশ বলী যে প্র।মণিক, তাহ! 
চ'লুকাবংশোডূত রাজরাজ! পরনামা শ্রীবিধুঃ- 
বধন মহীপতির দানপত্র ও উক্ত রাজরাজের 
অনুজ চালুক্যবীর চোড় মহীপতির দানপত্র 
প্রভৃতি তামশাসন হইতে প্রকাশ পায়। 
প্রথম দানপত্র 
১৪ ভাগে ৫*_-৫৫ পৃষ্ঠায় আছে, রাজরাজ 
৯৪৪ শকে সিংহাসনে অধিরঢ় হন ও ভরদাজ 
গোত্রসস্ভূত চীড়মার্ধ্যকে চন্তরগ্রহণে এীদানপত্র 
দ্বার! কোরূম্লি নামক গ্রাম দান করেন। 
দ্বিতীয় দাঁনপত্র খানি 3০৪) 1700127 
1750705107এর ১ম ভাগে ৫৩--৫৭ পৃষ্ঠায় 
মুদ্রিত। ধীখানির কাল ১০০১ শক। এ 
ছুইখানিতে চালুকাবংশ চন্দ্র হইতে উৎপন্ন 
বল! আছে এবং ন্ধা হইতে শান্ত পর্য্য্ত 
নিয্নলিখিত বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে-_ 
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৩০৮ 
বর্ষা দেবকি 
দা ধক 
রা | তে 
রা ডা 
গুরূরবা কাশ্ায়ন 
রা রী 
ট রর 
্যাতি শি ক 
পৃ রথ 
] 
জনমেজয় ্তী 
প্রাচীন বচন 
টি অজমীঢ় 
হয়পতি সংবরণ 
নাতে: সা 
টা মেজরয় রীকসিৎ 
মহাভৌম ভীমমেন 
এশানক রি 
শান্ত 


পা 


এই বংশ।বলী যে মহাভারতের বংশাবল 
অবলম্বনে লিখিত; তথ্বিযয়ে কোন সংশ 
হইতে পারে ন|। প্রাচীনই গ্রাচিদ্বান, 


বঙ্গদর্শন 


[১২শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৯ 


সৈল্তযাতিই সংযাঁতি, হ্য়পতিই অহংঘাতি, 
সার্বভৌমন্ুত জনমেজয়ই জয়মেন। তান 
শাঁগনে অয়সেনের পর্ন অবাচীন ও মরিহ 
এই ছুই পুরুষ ছাড়িয়। মহাতৌমের নাম 
দেওয়া! হইয়াছে। এ্রগানকই যে অযুতনাযী, 
দেবকিই দেবাতিথি, খতুকই অবিহ, মতি- 
বরই মত্তিনার, কাত্যায়নই ঈলিন, ইহা 
স্পষ্ট বুঝ! ধায়। তুমন্থ্যর পর স্ুৃহৌত্রকে 
ছাড়িয়! তাত্রশানে হস্তীর নাম উল্লেখ করিয়া 
বিকু্নের নামান্তর বিরোচন দেওয়। 
হইয়াছে। পরে তাম্শ/সন-লেখক কুরু ও 
বিদুরথকে ছাড়িয়। সধন্থার নাম দিয়ছেন। 
এইকুপ মধো মধো যে ছুই এক পুরুষ ছাড়ি 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা জানাইবার জন্যই 
লেখক দাঁনপত্রদ্বথ্ে অমুকের পুত্র অমুক ন! 
বলিক়! অমুকের পর মমুক বলিয়/ছেন। দান- 
পত্রের বংশাবলী হইতে ইহা মুক্কণে বন! 
যাঁয় যে, মহাভারতের বংশাবলী আধুনিক 
কোন বঙ্গীয় পঞ্িত আমাদিগের চক্ষে ধূলি 
দিবার জন্য প্রক্ষিপ্ত করেন নাই) উহা! মহন 
বংসর পূর্বেও দাক্ষিণাত্যে চন্ত্রবংশ বলিয়। 
খ্যাত চালুকাবংশীয়গণের মধ্যে প্রচগিত 
ছিল। একারণ এই পর্যন্ত বল! যাইতে 
পারে যে, গাথা ও লেখো রক্ষিত প্রাচীন 
লোৌঁকিকাংখের ইতিবৃত্ত অবিশ্বাদ কর! 
ছঃনাহসমাত্র। (ক্রমশঃ) 
শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ী। 


সালিশ-নিপ্পত্তি 


পবন মুখুযোর খিড়কীরাস্তার ধর এসং মধু 
মোড়লের পুকুরের পাড়, এই দো-মীমানার 
উপর একট! আমগ!ছ লইয়৷ আজ পাঁচ 
বংমর ধরিয়া বিঝদ চলিতেছে। লোকে 
বলে, গাছটার মূল্যের বিশ গুণেরও অধিক 
টক এ বিবাদে বায় হইয়! গিয়াছে । 

যে বারে প্রথম এ গাছে আম পাকি ল-- 
পবন মুখুযো তার ক্কষাণ লইয়া! আম গাড়িতে 
গেল। গোটাকতক আম পাড়ার পর মধু 
মোড়ল খবর পাইয়া লাঠি হাতে ছুটিয়া 
আদিল এবং অভিধধানবহিভূতি ভাষায় 
ঝাঙ্গণের কষাঁণকে নামাইয়! দিল। ব্রাহ্মণ তখন 
অনন্ঠোপার হইয়। তাহাকে ভীষণ অভি- 
মম্পাত দিতে আরম্ভ করিল এবং উপবীত 
ছিড়িবার ভয় দ্েখাইতে লাগিল। কিন্ত 
অভিশাপের মাত্রা যখন ক্রমশঃ চড়িতে 
গাগিল, মধু মোড়ল তখন ব্রহ্মপাপের জন্য 
কিছুমাত্র উদ্ধিগ্ন না হুইয়! তাহার সুদীর্ঘ 
বংশদণ আন্দোণিত করিয়া! যাহা বলিল, 
তাহাতে ব্রাহ্মণতনয় সেখানে আর অধিকক্ষণ 
থাক! সদ্যুক্তি মনে করিল ন1। মুক্তকচ্ছ 
পবন অুখুষ্যে পবনবেগে একেবারে জমী- 
দরের কাছারীতে গোমস্তার নিকট উপস্থিত 
হইল। ৃঁ ৃ 
গোমস্ত। হলধর রাগ ওরফে হুল! নাপিত 
তখন তামাক টানিতে টানিতে জমা-ওয়াশীল- 
বাকীর কাগজ লিখিতেছিল) এবং মধ্যে 
মধ্যে অন্তমনস্ক হইয়! উপরি-পাওনার উপায় 
ডাবিতেছিল। এমন সময় পবন মুখুযোকে 


এ ভাবে দৌড়াইয়। আদিতে দেখিয়! ভবিষাৎ 
আয়ের গন্ধ পাইয়! সে পুপকিত হইয়া উঠিল, 
এবং সসম্তরমে উঠিয়া দাড়াইয়া__"্বাদাঠাকুর) 
পেন্নাম হই'” বলিয়া আভুমি প্রণত হইল। 

হল] নাপিত অনেকশ্জোশী' মারিয়া তবে 
চিকিৎসক হইয়াছে । যেদিন পাঠশাল! 
ছাড়িয়া জমীদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষা দিয়া 
পুরস্করস্বরূপ সে জ্মসেরেস্তার মোহরের 
পদ পাইল, সেইদিন হইতে তাহার কপাল 
ফিরিয়াছে। ক্রমে জাতিম্থলভ চতুরতার 
গুণে সে আজ তিনথান! গায়ের গোমস্তা 
কেহ কেহ তাহাকে “নায়েব মশায় বলিয়! 
থাকে। হল! নাপিত আজ হুলধর রায় এবং 
সে দেশের সমস্ত মামলা-মোকর্দিমার পরামর্শ- 
দাতা এবং তদ্বিরকারক। 

পবন মুখুষ্ে বহুক্ষণে শ্বাদক্ঠ শাস্ত 
করিয়।৷ যখন সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিল, 
তখন হলধর বলিল--”"তার আর তয় কি, 
দাধাঠাকুর? আমি এখনি এর ব্যবস্থা 
কর্চি। দশ টাক। থরচ হবে, ত বলে ত/ 
কেউ আর নিজের হুক্‌ ছেড়ে দেয় না! 
দ্বেখে নেবো কেমন বেটা চাষ!” তার পর 
নানাবিধ শলা-পরামর্শ করিয়া! কতকটা শান্ত 
হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিল। 
সন্ধ্যার পর মধু মোড়লও গোমস্ত। মহা- 
শয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়৷ যথোপযুক্ত উপ- 
দেশ পাইল। পরদিন পবন মুখুষ্যে মহ 
কুমায় গিয়া জোর করিয়! ফল কাড়িয়। লওয়! 
ও মারপিটের ভয় দেখান ইত্যাদি অজুহাতে 


৬১০ 


ফৌজদারি কোর্টে দরখাস্ত পেশ করিল। মধু 
মোড়লের পক্ষ হুইতেও একজন মোক্তার 
ফল চুরির জন্ত পবন মুখুষ্যের নামে নালিশ 
দায়ের করিল। গোমস্ত। হল্ধর রায়ও 
সেদিন 'ট্যৈবক্রমে' মহকুমায় উপস্থিত-_তার 
না কি মুন্দেফকোর্টে কি একট! কাঁজ ছিল। 

এমনি করিয়া! মোকর্দিম। বাধিল। পবন 
মুখুযো একে বৃ, তায় কালা ) কাজেই একটু 
বেদী । তাঁর উপর একট! চাষা তাঁকে 
এমনতর অপমান করিয়াছে; এর গ্রতীকার 
না করিতে পারিলে গে আর গ্রামে বাদ 
করিবে কোন্‌ মুখে? মধু মোড়ল চাষার 
গোয়ার, তার উপর ছু'পয়সার সংস্থান আছে; 
- সেকি একট! মোকর্দিম| লড়তে ভয় পায়? 
গর্বোপরি ক্ষৌরকার-নন্দন উভয়েরই হিত।. 
কাজ্ষী পরামর্শদাতা। এহেন মণিকাঞ্চন- 
সংষেঃগে উভয় পক্ষের ফৌজদারী মোকর্দমা 
বেশ জেদের সঙ্গেই চলিতে লাগিল। 

ডেগুটিবাবু উভগ্পক্ষের মোক্তারের 
দীর্ঘ বঞ্জত| গুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত 
হইলেন না) এবং কেছই যাহাতে শাস্তিভঙ্গ 
করিতে না! পারে, সেজন্ত উভগ়নপঙ্ষকে, মুচ- 
লেকায় আবদ্ধ করিয়! দেওয়ানী আদ।লতে 
আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার আদেশ 
দিলেন। একে দারোগ!র উপর হুকুম 
হইল--ধে পর্যন্ত না দেওয়ানী আদালতে 
স্বত্বের মোক্রমার নিপ্পত্তি হয়, ততদিন 
দারোগা গাছের. ফল পাড়াইয়! নিজের হেফা- 
জাতে রাখে। 

মে আজ পাড বছরের কথ|। কিন্ত কোন 
পক্ষই এ পর্যন্ত দেওয়ানীতে ম্বত্বের মোকর্দমা 
রুজু করে নাই) কেননা, যে নালিশ করিবে, 


বঙ্গদর্শন 
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প্রমাণের ভার তার উপর। এদিকে দারোগ 
বাবু আদালতের হুকুম মত চৌকিদার দিয় 
আম পাড়।ইয়া বিশেষ হেফাজাতে রাখিলেন 
-সেবারকার মত বিবাদ মিটিল। পর 
বংসর আবার আম পাকিবার পূর্বে উয় 
পক্ষের দরখাস্ত পড়িল। আবার পূর্বের 
মতই হুকুম হইল। এমনি করিয়! প্রতি 
বৎসরই মোকর্দম! দায়ের হইবামাত্র শান্তি- 
তঙ্গভয়ে দারোগা বাবু গাছের আমণগুলি 
পাড়াইয়া লইতেন--কেননা, স্বত্ব. সাঁবাস্ত 
না হওয়1 পর্যন্ত ত কাহাকেও তাহ! দেওয়। 
যায় না। আর তিনি গভর্ণমেণ্টের নিমক- 
হালাল কর্মচারী হইয়া কেমন করিয়। শান্তি 
ভঙ্গের প্রশ্রয় দিবেন? ফলগুলি কাজেই 
তাহাকেই বাধা হইয়। সাম্লাইতে হইত । 
আম-পাঁড়া হইয়। গেলে উভয় পক্ষ শাস্তভাব 
ধারণ করিত; এবং বৎসরাস্তে আবার যথা" 
সময়ে ধথারীতি বিবাদ স্বর হইত। এমনি 
করিয়। পাঁচ বতমর কাটিল। বিবাদীদের 
স্বত্ব স্থির হউক বাঁন| হউক ক্রমে এগাছের 
আমের উপর দারোগা বাবুর 'দথলীশ্বতব', 
পাক! হইবার উপক্রম হইল। 

শেষে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধৈর্য হারাইয় 
দেওয়ানীতে নাণিশ করিতে কৃতসঙ্ক্প হইণ। 
গোমস্তার পরামর্শে দারোগ! বাবুর নিঃস্বার্থ 
উপদেশ সব ভমিয়। গেল। মুখুয্যে এবার 
কাহারও কথ। ন| গুনিয়! মুন্স্্ী আদালতের 
আশ্রয় লইল। এবার পাক! রকমের 
মোকর্দমা চলিবার সুত্রপাত হইল। 

বিবাদের হেতু ও বিবরণ শুনিয়া! মুন্দে 
বাবু সাঁলিশ-নিপত্তির উপদেশ দিলেন। 
কিন্ত প্রথমে উভয় পক্ষকে রাজী করা শত" 
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হইল। অবশেষে মুন্সেফ বাবুর তাড়নায় 
এবং গ্রতিবেশিগণের পরামর্শে উভয়ে তাহাতে 
স্বীকৃত হইল এবং আদালতের নির্ব্বাচনে 
এক জন কমিশন নিযুক্ত হইলেন। 
হুকুম হইল-_তিনি সরেজমিনে তনন্ত করিয়া 
রিপোর্ট দিবেন, উভয় পক্ষ তাহার ফিস্‌ ও 
পাথেয়াদি বহন করিবে। 

এই হুকুমের সপ্তাহ পরে একদিন পলী- 
বাদী বালক-বালিক এবং বধূবৃন্দের সবিশেষ 
কৌতুহল উৎপাদন করিয়া উকীল বাবুর 
গান্ধী গ্রামের মধ্য প্রবেশ করিল। নিরপেক্ষ 
উকীল বাবুর বিবাদীদের কাহারও গৃহে থাকা 
সন্ধে বিশেষ আপত্তি? কিন্তু তিনি ব্রাঙ্গণ, 
এবং গ্রামে এক পবন মুখুয্যে ভিন্ন আর 
ব্রাহ্মণ নাই,_-মগত্যা তিনি সকলের বিশেষ 
অন্থরোধেই মুখুয্যে মহাশয়ের গৃহে থাকাই 
স্থির করিলেন। দেখিতে দেখিতে পবন 
মুখুষ্ের চণ্তীমণ্ুপ লোকে ভরিয়া গেল এবং 
গ্রামবাসীর! সবিশ্ময়ে উকীল বাবুর চোগা 
চাপকান ও স্বর্চেনশোভিত বরবপু এবং 
চশমাবিমগ্ডিত গম্ভীর মুখমণ্ডল গিনিমেষ-নয়নে 
দেখিতে লাগিল। 

এদিকে মধু মণ্ডল ছুটি গোমস্তা 
মহাশয়ের গৃছে উপস্থিত। উকীল বাবু 
পবন মুখুষ্যের গৃহে অধিষ্ঠান করায়, তাহার 
মব আশ্বা ভরস| উড়িয়! গিয়াছে; তাই সে 
হলধরের নিকট কিংকর্তব্য স্থির করিতে 
আিয়াছে। 'লধর গন্ভীরতাবে বলিল-_ 
“এখন কিছু বণ! যায় না। আমি বৈকালে 
দেখা কর্ব) তার পর অবস্থা বুঝয়! 
ব্যবস্থা।” মধু মগ্ুল চিন্তিত হইয়! গৃছে 
ফিরিল। 


সালিশ-নিষ্পত্তি 
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পরদিন প্রাতে উকীল বাবু মহাধুমধামে 
গ্রামের মাতব্বরদিগকে একত্র করিয়া 
তাহাদের সমক্ষে সরেজমিনে তদন্ত আরন্ত 
করিলেন। রশি ধরিয়া নানাদিক হইতে 
মাপ হইতে লাগিল; উকীল বাবুর বিদ্াবুদ্ধি 
এবং সর্বোপরি তার নিরপেক্ষত| দেখিয়! 
লোকে বিন্মিত হইয়া গেল। কিন্ত সেদিন 
কিছুই স্থির হইল না। «কেননা, একবার 
মাপিয়া লাইন ফেলিতে গিয়া "আম গাছটা 
এবং মুখুযোর বাড়ীর আধখানা মধু মণ্ডলের 
পুকুরের সামিল হইল) দ্বিতীয় বারে সেট! 
এবং তৎসঙ্গে আরও ছু পাঁচট। গাছ, যাহ! 
মধু চিরকাল নির্বিবাদে ভোগ করিতেছে, 
সে গুলাও পবন মুখুয্যের জমীর মধ্যে পড়িল। 
কাজেই সেদিনকার মত কাজ বন্ধ রহিল। 

মধ্যস্ত্ের অটল নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়া 
গ্রামবানীরা যেমন মুগ্ধ ও বিশ্মিত হইল, 
বিবাদীরা! তেম্নি শঙ্কিত হইয়া উঠিল। 
গোমস্তা হলধরের পরামর্শে সেই রাব্রে 
আথারাদির পর পবন মুখুয্যে মরিয়া হইয়া 
উকীল বাবুর নিকট একটা নীতিবিগঞ্ঠিত 
প্রস্তাব করিয়। বসিল। ফলে বাবুর মেজাঞ্জ 
গরম হুইয়! উঠিল? তিনি ভদ্রভাষায় ব্রাহ্মণকে 
বিশেষ ভতলন! করিলেন। বিপরীত ফলের 
ভয়ে ব্রাহ্মণ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। 

দ্বিতীয় দিন আবার মাপ আরম্ত হইল। 
সেদিনও কি একটা গোল বাধিম্না গেল-- 
কিছুই স্থির হইল না। দন্ধ্যার সময় উকীল 
বাবুর প্রিয় ভূত্য ফকির টাদ আমিয়! খবর 
দিল--উকীল বাবুর বিবাহের দরুণ ১০ 
টাকা মূলোর অঙ্ুরীয়টি আমতলায় হারাইয়া 
গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ২। ২৫ জন 
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লোক খিড়কীর রাত হইতে পুকুরের পাড় 
সর্বত্র খুঁজিতে লাগিয়! গেল। কিন্ত 
কোনে।খানে সে হারানিধির দর্শন পাওয়া 
গেল না। 
আমিল এবং নানাপ্রকারে আন্তরিক ছুঃখ 
ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে লগিল। 

মধু মণ্ডলও এই আকম্মিক ঘটনায় 
চিন্তিত হইল ॥.লিক্গ*্সে চিন্তা অন্য প্রকারের | 
কই, কালব! আঙ্গ প্রাতে সে ত উকীল 
বাবুর হাতে এই বছুমুলা আংটিটি দেখে 
নাই । সে তখন তাহার সচিবপ্রবর হলধরকে 
এই সন্দেহের কথ! জানাইল। হলধর, 
ভাবিল,_-কথাটা ত ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে তার 
উর্বর মস্তিষ্কে একটা অভিনব গল্যানের উদয় 
হইল। প্রাতেই হলধর নিজের “বুদ্ধি” ও 
মধু মণ্ডলের “কড়ি” লইয়! কলিকাতা! র9ন1 
হইয়া! গেল। * সেখানে না কি হাইকোর্টে 
জমীদার বাবুদের একটা মৌকর্দমার তদ্ির 
আবশ্তক। রওনা হইবার পূর্বে হলধর 
কমিশন বাবুর শ্রীচরণকমল হইতে বিদায় 
লওয়ার উপলক্ষে তাঁর শ্রীকরপল্লব পর্যবেক্ষণ 
করিতে ভুলিল না। 


বঙগবর্শন 


সকলে পরিশ্রাস্ত হইয়া! ফিরিয়া. 


[ ১২খ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৯ 


পরদিন মন্ধার সময় মধু মণ্ডলের রাখাণ 
পুকুরের “গাবায় উকীল বাবুর আংটিটি 
কুড়াইয়া পাইল এনং মধুমণ্ডল আসিয়া উকীল 
বাবুকে তাহা সমর্পন করিল। উকীল বাণু 
তাহাকে বিশেষ ধগ্ব।দ দিয়া হার।ণো অ।ংটি 
হাতে পরিলেন। 

তারপর সাঁলিশের রিপোর্টে এবং মুন্সেখ 
বাবুর বিচারে আম গাছটি মধু মণ্ডণের 
সম্পত্তি বলিয়া সাব্যস্ত হইল। এতদিনের 
বিবাদের এইবার নিষ্পত্তি হইল দেখিয়! 
গ্রামের লোক সকলেই সুখী হইল। 
মোড়লদের দ্রাওয়ায় এবং বারোয়ারীতলায় 
“কমিশন” বাবুর কথ! লইয়! প্রায় 
আন্দোলন হইত, এবং গ্রামবৃদ্ধগণ তাহার 
নিরপেক্ষতার তারিফ করিয়া মন্তবা প্রাণ 
করিত--“এমন ন| হলে আর জজে সালিশি 
কর্তে পাঠায়! মধু মোড়ল কিন্ত এ 
আলোচনায় যোগ দিত না; সে গম্ভীরভ।বে 
তামাক টানিতে টানিতে ভাবিত--'একট। 
আম গাছের জন্তে পাচ কুড়ি টাকা! 


শ্ীস্থবোধচন্দ্র মজুমদার 


০ আত 


বহ্কিমচন্দ 


বঙ্কিমচন্তর সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধে (লাহিতা, 
কার্তিক, ১৩১৮) বলিয়াছিলাম, “বাঞ্কিম বাবুর 
সমন্ধে কোন কথ! বলিতে যাঁওয়! এখন এক- 
রূপ ঝকমারি হইয়| উঠিয়াছে”', সে ঝকমারি 
ত আছে, তাঁহার উপর আমি এইবার ঝক্‌- 
মারির মাসুল দিতে বঙ্গিলাম। 

পর্ব প্রবন্ধে এইটুকু দেখাইবাঁর চেষ্টা 


করিয়াছি, এফিনি এক সময়ে বাঙগালাগণের 
সায়েণ সা সম্রাট হন, তিনি, আঠার বতর 
বয়ূদ পর্য্যন্ত দেই তী্র্য/মগ্জ গপ্ভের আলোচন! 
করেন নাই, প্রত্যুত একান্ত অবহেলা করিয়া" 
ছিলেন। *** বাঙ্গাল! সাহিত্য বলিতে 
তখন: সাঁধারণে বাঁঙ্কালা কবিতাই বুঝিত। 
সে-সাহিত্যে তাহার অবহেল! ত ছিলই ন1, 
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গুপ্রের শিষ্যত্ব শ্বীক্ররেই সে কথার যথেষ্ট 
পরিচয় পাওক্া গিয়াছে। সংস্কৃত সাহিতাও 
তিনি তখন কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন । 
আর ইংরাজি কবিতা, সেকাপিয়র হইতে 
বায়রণ, তিনি বিশেষ করিয়। অনুশীগন করেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সৌনরধ্য দেখিতে 
অন্যান্ত হইয়। তিনি কবিচার সৌনর্ধ্য উপ- 
ভোগ করিবার শক্তি ল।ভ করেন। মরা গান 
কীর্ভনের কথা এখন বলিব না ।” 

সেবার বলি নাই, এবার বণিব--বস্কিম- 
চন্রের পিতা যাঁদবচন্দ্র চট্টেপাধ্যায় মহাশস় 
একজন মহাপুরুষ ছিলেন। এমন 'রাঁশভারি' 
লোক আমি অল্পই দেখিয়ছি। অনেক 
দিন, তাহাকে একটি প্রণাম করা পর্যন্ত 
আম|র তাহার সহিত আলাপের সীহা, তবে 
মাগাপের দিন একাদণী হলেই বড় গেলে 
গ্ড়িতাম। মেইদিন, অতি যত্বে, অতি 
মাদরে, আমার উপর পুক্রাধিক শ্নেছে। ভিনি 
কাছে বসিয়া আমাকে “'জপ' খাওয়াইতেন। 
'এটি খা, “ওটি খাও, করিতেন, ফল- 
ননেশের স্বাহুতা বর্ণন করিতেন । নিজে রস- 
গ্রাহী লোক ছিলেন, অন্তকে রসগ্রহণের 
পদ্ধতি-প্রকরণ দেখাইয়া দিতে আনন্দ বোধ 
করিতেন। একদিন প্রদ্প একাদশীতে 
আমি রসগোল্লা লইতে ইতস্তত করিতে ছিলাম, 
তিনি হান্ত করিয়া! বগিলেন, “এ কি তোম।র 
ও পারের ফিরিঙ্গি-মুলুকের রদগোল্প। পেয়েছ, 
যে, স্ুজীর বান দিবে ?-এ পারে সে' নকল 
হবার যো নাই, তুমি ম্বছন্দে খাইতে পার।” 
এই যে 'রাশভারি গোকের রহস্তে রদাস্বাদ 
--সেটি বড় অপূর্ব পদার্থ। চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের রস“পরিএ্রহ না কি সকলবিষয়েট দম।ন 
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ছিল। কেবল খাইতে খাওয়াইতে নয় । তিনি 
সঙ্গীত-সাহিত্যের রস বিশেষ উপভেগ 
করিতে পারিতেন, এবং স্বপ্ং বিপুল অর্থ 
ব্যয় করিয়! নিজ ভবনে সঙ্গীতাদির আয়োজন 
করিয়া! আপামর সাধারণকে রম উপভোগের 
সুচার সুবিধা দান করিতেন। অতি বালক" 
কাল হইতেই বঙ্কিম বাঁবু উৎকৃষ্ট যাত্রা গান, 
কবি, কীর্তন -কথকতার রদ উপভোগ 
করিবার বিশেষ স্ুবিধীষ্*য়াইয়াছিলেন। 
অনেকের আবৃষ্টে সেরূপ স্থবিধা প্রায়ই 
ঘটির। উঠে না। 

আমাদের ওপারের রান বাহাছুরদের 
বাড়ী ছিল যাত্রা-গান-মহে।ৎসবের মিলন- 
মন্দির। এতদঞ্চলের একরপ টাউন হুল,। 
গ|লিপার্কণ ত ফাঁক যাবেই না, অন্ত সময়েও 
উৎসব আছে। ছুর্গো ংসবে, কৃষ্ণনগর ঘুণির 
উংকৃষ্ট কুপ্তকার শশী পাল ঠাকুর গড়িবে, 
উৎকৃষ্ট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরটাদ 
সত্রধর চিত্র করিবে। প্রতিম। সর্ববাজ-নুন্দর 
হইবে। জগমোহন স্বর্ণকাঁরেপ্ চণ্ডীর গানে 
উচ্চ কে মাম! রবের মোহিনী শক্তি। 
অথবা নীলকমলের প্রদিদ্ধ রামায়ণ গান। 
যাত্রা অঙ্গে বদন অধিকারীর তুককো! ব! 
গোবিন্দ অধিকারীর “কালীয়দমন” গান। 
দাখরথী রায়ের কথার ছটা-ঘটা * সঙ্গে সঙ্গে 
তিনকড়ির স্থুরে তালে মাখামাথি গান; 
ফরাঁদডাঙ্গার জগতগনমোহিনীর চপ; বর্ধ- 
মানের সহচরী ও যাদুমণির কীর্তন) মধু" 
কানের গান) এইরূপ ছোট বড় মাঝারি 


*দাশরথি সপ্বন্ধে বঙ্কিম বাবু আমা একদিন 
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কতরূপ গান প্রায়ই হইত। এই ধরণীর 
কথকতা! ক্রমাগত তিন মাস চলিয়ছে। 
এ সকলের আর কত পরিচয় দিব? বন্ধিম 
বাবুর গ্রস্থপমূহ-মধ্যে কীর্ডভনের ও সহজ গানের 
সামান্ত পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু হার 
সংগ্রহ ছিল বিস্তর, তিনি আমাদিগকে দিয়! 
গিয়ছেন, তাহার ক্ষুদ্র অংশ মান্র। 

ব্ষিমন্ের,! শিক্ষার আ|র 'একরূপ উপ- 
করণ, তাহাদের ভবনে প্রতিঠিত রাধাবল্ হজী 
ও তাহার নিত্য সেবা । এই বিগ্র্থের প্রতিষ্ঠা 
সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। 'বঙ্কিম জীবনী? * 
হইতে দেই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 
*১৭৪৮ খুষ্টাকে একদা অপরাহে জনৈক 
জটাজুটধারী সন্নাসী দশিষা কাটালপাড়ায় 
আসিয়া উপনীত হুইলেন। অতিথিশ।ল! 
নাই, সন্ন।াসী বাধা হইয়া 'অর্জুনার তটে 
বটচ্ছায়াতলে বিআমার্থ উপবেশন করিলেন। 
তাহার কাধে একটি দীর্ঘ বিলম্বিত ঝুলি। 
ঝুলির ভিতর “রাধাবল্লতজীউ” ছিলেন। 
সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইঃ! তরুছায়ায় উপবেশন 
করিলেন। 

বিশ্রামাস্তে যখন সন্ন্যাসী ঝুলিটি তুলিতে 
গেলেন, তখন তাহ! আর তুলিতে পারিলেন 
ন|। ক্ষুদ্র বিগ্রহ তুলিতে সন্ন্যাসীর সামর্থো 
কুলাইল না। সঙ্যামী বুঝিলেন, ঠাকুরের 
সেস্থানে থাকিতে ইচ্ছ! হইয়াছে । তিনি 
তখন (সেই গ্রামের সঙ্গতিপন্ন বাক্কি ) রঘু- 
দেব খোঁষালকে ঠাকুর-সেবার ভার গ্রহণ 
করিতে অনুরোধ করিললেন। রঘুদেব তনুহূর্তে 
স্বীকার পাইলেন। সন্যাসী অর্জুনার 





* স্বর্গীয় বঙ্গিমচন্ত্র চট্টোপাধা।য়ের জীবন-চরিত-- 
জীশতীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। 
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সন্নিকটে একন্থানে একথানি কুদ্্ চাঁল 
তুণিয়া ঠ'কুরকে গ্রতিষিত করিয়! স্থানান্তরে 
চলিয়! গেলেন। 

কয়েক মাস পরে সনযাসী ফিরিয। 
আয়া এক দাঁনপত্র রঘুদেবকে প্রদান 
করিলেন। দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ 
কর্তৃক্ক রাধাবল্পভজীউ বরাবর লিখি। 
দানের সম্গনি সামান্ত কয়েক বিঘ! ভূমি 
মাত্র। বর্তমান চট্রোপাধায়-বাটী, রাধা, 
বল্লভ-মন্দির প্রভৃতি এই দানপ্রাপ্ত ভূমির 
উপর দণ্ডায়মান ।৮ * * * তাহার কয়েক 
বৎসর পরে ১৬৭৫ শ্বকে রঘুদেব কর্তৃক মন্দির 
নিশ্ষ্িত হইয়াছিল। মন্দিরগাত্রে লিখি 
ছিল £_- 

বাণ সপ্ত কল! নাকে রঘুদেবেন মন্দিরমূ। 

রঘুদেবের দৌহিত্র রামহরি চট্টোপ|ধা।য় 
মাতাম্হের বিষয় পাইয়া কাটালপাড়ায় বাম 
করেন। রামহরি বঙ্িমচন্ত্রের গ্রপিহামহ। 

বন্ধিমচন্ত্রের বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের 
এবং অতিথি*মভ্যাগত-সেবার স্বন্দর বনোবন্ত 
ছিল, এখনও অনেকটা আছে। সেই নুন্দর 
বিগ্রহ ও তাহার একাস্তিক সেবা সনশনে' 
অত্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বয়সকালে কৃষ্ণভক্তি- 
পরায়ণ হইয়াছিলেন। 

কেবল কৃষ্ণতক্তি নহে। শ্রীরুষের 
ঈশ্বরত্বে বিশ্বাম তিনি আপনার গ্রন্থমধো 
লিখিয়! গিয়াছেন, সে ত সকলেই জানেন ১ 
আমি বলিতেছি--এই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের 
অলৌকিকত্ে তিনি সন্পূ্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। 
এই সন্ধে আমি তীহাকে ধীরে ধীরে একটু 
জেরার ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম-_তিনি 
প্রথমে প্রফুল অন্তঃকরণে সহানবদনে, 


৫ম সংখ্য। ] 


বলিতে থাকেন “তোমাদের চুঁচুড়ার একটি 
সব্ণ-বণিক-মহিলা, বিশ ত্রিশ জন স্ত্রীলোকের 
সঙ্গ এ পারে আমাদের এই ঠাকুর দেখিতে 
অ।সেন।” বলিতে বলিতে তাহার চোখে 
জল আসিল, বলিতে লাগিলেন “কিন্তু 
সকলেই ঠাকুর দেখিল। তিনি দেখিতে 
পাইলেন না; আমরা বাড়ীতে ছিলাম, 
মকলেই তাহার কাছে গেলাম, সমস্ত লোক 
জন সরাইয়। দিয়া, তাহার ভাল করিয়! 
দেখিবার নুবিধ! করাইয়। দিলাম, অভাগিনী 
কিছুতেই ঠাকুরকে দেখিতে পাইল না, 
উচ্চৈঃস্থরে কাদিতে লাঁগিল”-_বঙ্কিম বাবুও 
কীদিতে লাগিলেন, আর বল! হইল ন1। 
তাহার বিগ্রহ-ভক্কি দেখিয়া আমিও অভিভূত 
হইলাম। 

বালক-কাল হইতেই বঞ্িমবাঁবু ভক্তি- 
চর্চায় অভ্যস্ত হন। কৃষ্ণটরিত্রে সেই 
তক্ষির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের হিন্দু 
মতে মানুষে মানুষে তারতম্য হয়__ত্রিবিধ 
কারণে ১) সংস্কারে, (২) শিক্ষায়, (৩) 
মাধনায়। 
এই সংস্কার অর্থাৎ পূর্বজন্মাঞ্জিত কর্মের 
গ্রভাৰ যুরোপ আমেরিকা বুঝেন না, 
কাজেই মানেন না। এটি তাহাদের 
মাংশিক বর্বরতার পূর্ণ পরিচয়। আমাদের 
দেশেও থে কোন কোন নব্য সশ্রদায় এই 
সংস্কার স্বীকার করেন না, সেটা ব্ববল 
অন্ৃকরণের বিষময় ফল মাত্র। এই যে ছুই 
সহোদরের মধো বৃদ্ধি-বিবেচনার বিষম বৈষম্য 
দেখ! যায়, ইহার কি কোন কারণ নাই? 
যদি শিক্ষাবৈষমো ওরূপ বৈষম্য ঘটে,_ 
তাই বা কেমন করিয়া! বলি? সর্ব শিক্ষার 
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অগ্রে বালক বঙ্কিম, একদিনেই পঞ্চাশৎ বর্ণ 
লিখিতে বা পড়িতে পারেন, এট! কি কেবল 
£০7195 কথ! দ্বারাই বুঝা যাইবে? ন! 
জিনিয়স্‌ শবের প্রকৃত অর্থ বোধ করিয়া 
বুৰিতে হইবে 2 00105 সেই 'জন; ধাতু, 
আর পূর্বজন্মজাত সংস্কারও দেই 'জন” ধাতু। 
পূর্বাজন্মের কথা মূরোপের শিক্ষার্দাত্রী গ্রীদ্‌- 
ভূমিতে স্বীকৃত ছিল, খুউব দোহাই দিয়া 
পরিত্যক্ত হইয়ছে। আমাদের দেশের এটি 
সনাতন বিশ্বাস, আমরা বিলাতের অন্ধ 
অনুকরণ করিতে গিয়া সেই বিশ্বাস চাপিয়! 
রাখিব কেন? বস্কিমচন্ত্রের 67105 বা 
প্রতিভা ত ছিলই, শিক্ষাও বিশেষভাবে 
হইয়াছিল। এক শিক্ষা প্রকৃতির নিকট, 
উহ!র কথা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি--“ভিনি 
স্বতাবের সৌন্দর্যের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন।” আর একরূপ সমাঁজের 
বা মানবের নিকট হইতে) তাহার সংস্কৃত 
ইংরাজি ও বাঙ্গালা কবিত| শিক্ষার কথা 
পূর্বে বলিয়াছি, এখন যাত্রা-গান-কীর্তনাদি 
শুনবার ত্রাহার যে অত্যধিক সুবিধা হইয়া" 
ছিল, দেই কথাই বলিল|ম। বঙ্কিম বাবুর 
পিতার এই সকল বিষয়ে রসজ্ঞত| প্রচুর 
পরিমাণে ছিল, আর রম উপভোগের জন্ঠ 
গ্রভৃত বায় করিতেন, আপনার বাসতবনে 
প্রায়ই মঙ্গীতোৎপব হইত, তাহার পরিবারের 
সকলে সেই অপূর্ব রন উপভোগ করিতে 
পারিতেন। এটি বড় অল্নভাগ্যের কথা 
নহে। 
প্রসভোগ, স্থ মংষে।গ হয় কি সকল কপালে? 
দরিদ্রের কি স্বর্ণ মিলে, রোদন করিলে 
মিন্ধকলে 1” 
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আর কি বিপরীত বাবস্থা দেখুন, 
অ।ম|দের রবীন্দ্রনাথের কপালে। তিনি 
নিজেই তীহার দুর্দশা বর্ন করিঘ্জাছেন। 
তাহার “ভৃত্য রাজক তন্ত্র”, আর অন্ধকুপের 
মাসতুত ভাই-_সেই শ্রীমন্দির “বাহির বাড়ীতে 
চাকরদের মহলে, দোতলার দক্ষিণপূর্বব 
কোণের ঘর ।” এখনও পড়িতে গেলে, যতই 
বাচাইয়। লেখ! হোক না কেন__পড়িতে 
গেলে চোখে জল আদসে। রবিবাবু নিজেই 
নিজ বালাশিক্ষার পরিচয় অতি সুন্দর 
কাহিনী করিয়া! লিখিতেছেন এবং তিনি স্পষ্ট 
করিয়। না লিখিলেও, আমি তাহার মুখে, 
গুনিয়। জানি,__যাত্রা, কবি, কীর্তন, পাচালি, 
কোনরূপ দেশীয় সঙ্গীত শুনবার স্থবিধা 
বালো কৈশোরে তিনি কিছুই পান নাই। 
তিনি যেদিন আমাকে এই কথা বন, 
দেই দিন আমি তীহাকে অভাগাবান্‌ 
ৰলিয়! মনে করি) আর সেইজন্ত বঙ্কিম 
বাবুকে মহাভাগ্যবান্‌ বলিতেছি। নিজ 
ভবনে ভক্তির উপকরণের কথ! এই মা 
বলিলাম। 

তাহার পর সাধনার কথা-_সেই 
কালণইলের 
17 091৮ 0180 09190৮ কোন বিষয়ে 
সিদ্ধি লাভের জন্য অক্লান্ত ত্র ও পরিশ্রম । 

যে দেশের অতি নিরক্ষর বর্বর পর্য্যন্ত, 
পল্লীবামের অতি দীন। রমণী পর্যন্ত, গ্রব- 
ভগীরথের সাধনার কথ! জানে ও বিশ্বা 
করে, সে দেশে সাধনার কথা বলিতে যাঁওয়] 
বিড়গ্ধনা বটে) কিন্তু সে সাধন! আমর! 
ভুলিতে বনগিয়াছি, আমরা মনে করিতেছি, 
একটি সভা করিয়া, বক্ধত! করিয়া, গোটা 


[17050905916 92160] 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাত্র, ১৩১৯ 


কয়েক প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করাইয় 
লইতে পারিলেঈ, সাধনার পিগান্ত পি শেষ 
হইল! হায় ভগবান্‌! ঞ্চব-ভগীরথের দেশে 
এ কি বিড়ম্বন! ! 

কিন্ত বঙ্কিমবাবূর সাধন।-__মনপ্রাণের 
সাধনা ।--এমন্ত্রের সাধন কিনব! শরীর পাতন? | 
সাহিত্য-সাধনায়-তাহার একটু বিরতি ব| 
ক্লান্তি ছিল না) মাহার-নিদ্রার সময়-জ্ঞাম 
নাই, পারিপাট্য বোধ নাই, ছুটি লইয়াছেন, 
আর দিবারাত্রি সাহিত্য-স।ধনায় নিমগ্ন 
আছেন। নিগ্গের লেখ! নিজে নষ্ট করিতে 
প্রাণ ধরিয়। মানুষে যে সেরূপ পারে, বঙ্ধিম- 
বাবুয় সাধনা দেখিবার পূর্বে আমার জ্ঞানই 
ছিল না। বিষবৃক্ষের এবং আনন্দ-মঠের 


সুত্তিকা-সমাচার মামি কিছু কিছুজানি। বিষ- 


বৃক্ষ বহরমপুরে হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল, 
“উভয়েরই দোষ", নগেন্ে ও দেবেন বিগ 
একট| মোকাদ্দামা হাইকোটে পর্যান্ত হইয়। 
ছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্তীকুত 
হইয়া অতলে গিয়াছে । সমগ্র উভয়ের দোষ 
পাণ্টাইর়! লেখা হয়ছে “বিষবৃক্ষণ | সমীচীন 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উভয়েরই দো 
সাবান্ত হুইলে--হুর্যামুখীর নিতান্তই দুর্গ 
হইত। এখন যে ভাল হইয়াছে, তাহার 
সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার সাধনার কথা 
ভাবিলে এখনও অন্স্ত হইতে হঁয়। সেট 
সাধনাই একরপ প্রতিভা--“এই গ্রতিভাতেই 
বস্িম বাবু আমার্দের 'মধ্যে মহিমান্বিত 
হইয়াছ্ছেন।” আর 'আননদ-মঠ নির্মাণ 
সাধনা বাকত ! এই সময় আমার নিজের 
নির্কদ্বিতাঁর পরিচয় দিয়, এক টু গল্প বণি_ 
যখন আননামঠ সুতিকাগারে, তখন ক্ষেরনাৎ 


৫ম সংখা। ] 


মুখোপাধ্যায় এখানকার আর একক্জন ডেপুটি 
ছিলেন, বঙ্কিমবাবু ত একজন ছিলেন? 
উত্তয়ের পাশাপাশি বাস! । সন্ধার পর হিনি 
অ!সেন। আমিও যাই। তিনি রন, বড় 
নেবল হারমোনিয়ম্‌লইয়াতিনি 'বন্দে মাতরম, 
গানে মল্লারের স্থুর'বলান। বঙ্কিম বাবুকে 
গ্ুরের খাতিরে ষৎসামান্ত অদল বদল করিতে 
হয়। একদিন ক্ষেত্রবাবু আসেন নাই, বঙ্কিম 
বাবু আনন্দ-মঠের শেষে যুদ্ধের ভাগ তাহার 
হাতের লেখ! খাতায় আমাকে পড়িতে 
দিলেন। আমি দেখিলাম, অঙ্জয় নর্দের উভয় 
পার্ে স্থান, আমি “সন্তান” শব্দ বুঝিতে ন! 
পারিয়। “সস্তাল” পড়িতেছিল।ম--মনে মনে । 


খিন্দুধশ্মের বনুমুখীনতা 
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খানিক পরে জিজ্ঞ।সা করিলাম, “এবার কি 
521181 1705011000107 06009 হইল ন 
কি”। তিনি বলিলেন, এন! 
[0500601100, “আমি বলিলাম এই ধে, 
আপনি লিখিয়াছেন অজয়ের ধারে আাঁর বার 
বার বলিতেছেন, সম্তাল, সন্তালগণ”। তিনি 
তখন হো হো করিয়া হাপিয়। বলিলেন 
“একটা তোমার অনিচ্ছান্তত ব্ভুল-_সম্তাল 
নয়, সন্তান, আর একটা আমার নিজের 
ইচ্ছাকৃত ভূল-_-অজয় নদ ও বীরভূমি।” 
তখন হো হো করিয়। ছইজনে হাপিতে 
লাগিলাম। পাঠক, পুথী বেড়ে যায়, আজি 
হাসিতেই থাকুক না কেন? 

শ্রীমক্ষয়চন্দ্র সরকার । 
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হিন্দুধর্মের বহুমুখীনতা 


নাঞুষের অন্তঃপ্রকৃতির উপরে ধর্ম-বস্তুকে 
গ্রতিষ্ঠিত করিয়, হিন্দু আপনার ধর্মকে 
দগপৎ সর্বজনীন, বিচিত্রতাপুর্নণ ও বহুমুখ 
করিয়াছে । মানবপ্রকৃতির সর্বজনীনতা, 
থিচএরতা এবং বছুমুখীনত। হইতেই হিন্দুধর্শোর 
এ সকল লক্ষণ ফুটিয়! উঠিয়।ছে। 

মানুষু যেমন, তার ধর্মও যে সেইরূপই 
২ইবে,__এই লামান্ত কথাটা, জগতের অন্ঠান্ত 
ধর্ম তাল করি! ধরিতে পারে নাই। 
তাহারই জন্ত সে সকল ধর্ণে, হিন্দু যাহাঁকে 
অধিকারিভেদ বলে, সে বস্তর প্রতিষ্ঠ। হয় 
নাই। হিন্দু জানে, ধর্ণবস্তটকে মানুষের ভিতর 
ইইতেই ফুটাইিয়। তুলিতে হয়, বাহির হইতে ও 
উপর হইতে তাহার উপর এ বস্তটিকে 


চাপাইতে গেল ইহার সত্য ও শক্তি উভয়ই 
নষ্ট হইয়! যায়। তখন সে ধর্ম পোষাকী ৰস্ত 
হইয়া! উঠে) আটপৌরে হইতে পারে না। 
আর হিন্দু তাহার ধর্মকে বাহির হইতে 
কাহারও উপরে ন! চাঁপাইয়া, ভিত্তর হইতে 
ফুটাইতে গিয়াছে বলিয়া, তাহ|কে এমন 
সর্বতোমুখ কর! আবশ্তক হইয়াছে। 

কারণ, মানুষের প্রকুৃতিও অত্যন্ত জটিল 
এবং সর্ধতোমুখ । ভাল মন কত কিষে এই 
প্রকৃতির মধ্যে, তাহার অঙ্গীভূত হইয়। আছে, 
বলা যাঁয় না। এই প্রক্কৃতি একদিকে জড়ের 
উপরে প্রতিঠিত, জড়ের সঙ্গে অশেষবিধ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ, জড়ঞগতের নিয়মাধীন হইয়া 
আঁছে। জড়ের উপরে জীব। অন্নময় 
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কোষের ভিতরে গ্রাণমগ কোষের প্রতিষ্ঠা 
মানুষের প্রকৃতি এই প্রাণময় কোষের ভিতরেও 
আপনাঁকে আবদ্ধ করিয়! রাঁখিয়াছে। ম্তরাং 
প্রাণ-ধর্মও তাহাতে আছে। প্রাণিক্জগতের 
নিয়মগুলি এই প্রকৃতিকে দখল করিয়া 
রহিয়াছে। আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি প্রাণি 
মাত্রেরই ধর্ম; স্বতরাংমানব প্রকৃতি রও সাধারণ 
ধর্ম । প্রাণময় ঞক্এক্ষর ভিতরে মনোনয় কোষ। 
এই মনের দ্বারাই মানুষ বাহিরের জড়গগতের 
ও অপর প্রাণিমগ্ডলীর সঙ্গে তাহার প্রতিদিন 
যেসকল সম্বন্ধ গড়িয়। উঠিতেছে, সে সকল 
সন্বন্ধের জ্ঞানলাভ করিয়া, ইহ! চাই, ইহ! 
চাই নাইহা করিব, ইহা করিব ন| )--এই 
সকল সংকল্পবিকল্পের দার! তাড়িত হয়| 
ংসারচক্রে নিয়ত ঘুরিতেছে। যেমন তার 
জড়দেহ, যেমন তার প্রাণ, তেমনি এই 
সংকল্পবিকল্পাত্বক্ক যে মন, তাহাও মানুষের 
প্রকৃতিরই অন্তর্গত। এ সকলকে লহয়াই 
মানুষ মানুষ হইয়াছে। প্রাণবন্ত যে জড়ের 
উপরে, তাহা সত্য; মন আবার গ্রাণেরও 
উপরে, ইহাও সতা। কিন্তু জড়ে গ্রাণের 
অধীনত! ও প্রাণের অপেক্ষা, এবং প্রাণেও 
মনের অধীনত ও মনের অপেক্ষা সত্বেও, 
মানুষ প্রককত অবস্থায় জড়েরও অধীন, প্রাণেরও 
অধীন, মনেরও অধীন হইয়া বাদ করে। 
এ নকলের কোনোটিকেই দে একান্তভাবে 
উপেক্ষ। করিয়। চলিতে পারে না । এই মনের 
উপরে তার বিজ্ঞান ব| বুদ্ধি। মন ভেদের 
প্রতিষ্ঠা! করে, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তেদের মধ্যেই 
অভেদকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মন 
সনোহাত্মক, বিজ্ঞান নিশ্চয়।ত্মক। মন নিয়তই 
ভেদের স্থ্টি করিতেছে । বিজ্ঞান তার পশ্চাৎ 


বঙ্গদর্শন । 
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পশ্চাৎ ফিরিয়া এই ভেদকে নষ্ট করিম 
একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে । কেবলই যদি 
ভেদের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে মানব বুদ্ধি 
স্থিতিলাভ করিতে পারে ন|। নিরবচ্ছিন্ন 
অভেদই যদি কেবল বরঙ্গাুকে জুড়িয়া 
বলিয়া থাকে, তাহাভে মানুষের বিষয়জ্ঞন 


ও আত্মজ্ঞান দুইয়ের কিছুই জন্মিতে 
পারে না। ভেদাভেদের উপরেই 
মানুষের প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত। এই অশ্ষে 


ও অচিত্ত্য ভেদাভেদকে আশ্রয় করিয়াই 
এই মানবপ্রকৃতি আত্মচরিভার্থতা লাভ 
করিতেছে। কিন্তু এখনেই মানবপ্রক্কৃতির 
জটিলতার ও বিচিত্রতর শেষ নাই। যেমন 
অন্নময় কোষের ভিতরে প্রাণময় কোষ, 
যেমন এই প্রাণময় কোষের ভিতরে মনোময় 
কোষ, যেমন এই মনোময়কোষের ভিতরে 
বজ্ঞানমঘ়কোধ, মেইরূপ এই বিজ্ঞানময 
কোষের ভিতরে আনদময় কোষ আছে। 
এই কোষপঞ্চক লইয়াই মানব প্রকৃতি গঠিত 
হইয়াছে। জড় ও প্রাণ পরম্পর বিরুদ্ধধণ্া- 
বলম্বী। জড় বলিতেই আমরা অগ্রাণী 
বুঝি। প্রাণী বলিতেই অজড় বুঝি। অথ 
জীবেতে এই ছুই পরম্পর বিরোধী ধন্মই 
সম্মিলিত হুইয়া, তার জীবত্বের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। মানব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার 
জড়ভাগ, অর্থাৎ এই দেহ প্রপঞ্চ, প্রাণাগেক্গী 
হইয়। থাকে । সেইরূপ মানবের প্রাণবন্ত 
তাহার মনের অপেক্ষা করিয়! থাকে। মন 
বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান আনন্দের, অপেক্ষা রাখে। 
এই সকলের সম্বদ্ধ অঙ্গাঙলগী। মানুষ যতর্গণ 
মান্য আছে, এই দেহের সঙ্গে ধরণ 
তাহার সম্বন্ধ থাঁকে, ততক্ষণ তাঁহাকে এই 


৫ম সংখ্যা ] 


কোঁধপঞ্চকের জটিল *ও অপরিহ্ধ্য সম্বন্ধের 
মধ্যে বাদ করিতেই হয়। বহৃতপস্তাবলে, 
সিদ্ধ অবস্থায়, যোগিজনেরা এ সন্বপ্ধনকলকে 
শতিক্রম করিতে পারেন বটে, কিন্ত 
তখন তাহার, আমর! যাহাকে ধর্দ বশি ও 
য/হাকে অধর্স বাল, . তছুভয়েরই অতীত 
হইয়া যান। পেছে ন্সাবদ্ধ থাক্ষিয়।ও তখন 
তাহারা বিদেহী। ব্রিগুণাত্মিক1 প্রকৃতির 
সগ্গে যুক্ত থাকিয়াও তখন তাহার! নিষ্তৈ গুণা 
হইয়াঝাদ করেন। এই দকল সিদ্ধ মহা- 
জনকে লক্ষ্য করিয়াই, গীতায় ভগবান্‌ ভীরু 
অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন__ 
পত্রেগুণ্য বিষয়ঃ বেদ! 
ভবাজ্জুন!+/ 


নি্ধৈ গুণ্যো 


“গুণত্রয়কে আজীয় করিয়াই বেদ নকলের 
প্রকাশ ও গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে; হে অঞ্জন! 
তুমি এই ত্রিগুণের অতীত হইতে চেষ্ট। কর” 
হিন্দুর ধর্মাধর্মঈ-বিচার এই ত্রিগুণাতীত 
রাজোর কথ! নহে; তাহার অনেক নিচের 
কথা। হিন্দু বলেন যে দে অবস্থায় ধর্মুও 
থাকে না, অধর্মও থাকে না; কর্ম 9 থাকে 
নু।, অকর্মও থাকে না) পুণ্যও থাকে না, 
গাপও থাকে না। 

যে মানব-প্রকৃতির উপরে হিন্দু ধর্মবস্তকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা! এই সাধারণ, 
এই গ্রান্কৃত, এই অপিদ্ধ, এই জড়-আজডধর্মা- 
সমন্বিত, এই কোষপঞ্চকে আাবদ্ধ মানব- 
প্রক্কৃতি। এই প্রকৃতির মধো পশ্ুও আছে, 
মানুষও আছে, দেবতাও আছেন।' স্থতরাং 
হিন্দুর ধর্ম মানুষের অন্তনিহিত জড়ত্ব ও পণ্ড, 
মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব, সকল অঙ্গকে আব্রয় করিয়া, 
নকল চেষ্টাকে সফল করিয়!, সকল গ্রবৃত্তির 

ড় 


হিন্দুধর্মের বন্ুমুখীনতা 
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তৃপ্তিদান করিয়া, আপনার সার্থকতালাভের 
প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাই হিন্দুর ধর্মের 
মদভূত বিচিত্রতার ও অপূর্ব বহুমুখীনতার 
মূল কারণ। 

জগতের মার যত ধর্ম আছে, সকলেই 
মানবপ্রকতির মধ্যে ভাল ও মন্দের একটা 
আ.ত্তান্তিক ভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । কেবল 
হিন্দুর ধর্মেই তাহা করে নাই। অপর দকল 
ধর্শে মান্নষের কতকগুলি" বু "ও প্রবৃত্তিকে 
মর্দ ও কতকগুলিকে ভাল বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছে 'মার মন্দ বৃত্তি ও প্রবৃত্বিগুলিকে 
নিশ্মমভাবে নিপীড়িত করিয়া, তদ্বিপরীত ভাল 
প্রবৃত্তি ও বৃত্তিগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে 
চেষ্টা করিয়াছে। হিন্দুর ধর্শে মানুষের 
প্রকৃতির মধ্যে ৰূপ একট! আত্যন্তিক ভাগ- 
বাটোয়ারা করিবার নিক্ষল প্রয়াস হয় নাই। 
ছায়াতপের মধো ধেমন কোনও এঁকাস্তিক 
বি:চ্ছ্দ ঘটান অসাধ্য, সেইরূপ মানবপ্রকতির 
ভিতরে যা'কে আমরা মন্দ বলি ও যা'কে 
ভাল বলি, তা'র মধোও কোনও প্রকারের 
আত্যন্তিক ব্যবধানের প্রতিষ্ঠ। করা যায় না )-_- 
হিন্দু চিরদিনই এই কথ! বলিয়াছেন। মানবের 
মধ্যে একট! মানবীয় দিক ও একটা রশ্বরিক 
দিক্‌আছে। একদিকে মানুষ জীব-__সর্বাবিধ 
জীবধর্ম্দের অধীন? অন্ঠদিকে সে শিব__নিত্য- 
শুদ্বৃদধমুক্তস্থভাবসম্পন্ন ;--হিন্দু অতি প্রাচীন 
কালেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাই হিন্দুর 
শ্রুতি মানব প্রকৃতির মধ্যে এই জীব-শিবের 
মিলনকে ছায়াতপের সায় বর্ণন। করিয়াছেন। 

“ছায়াতপৌ ত্রহ্মবিদো! বদস্তি।” 

সুতরাং হিন্দু মানব-গ্রকৃতির নকল দিকৃকে 

ধরিয়াই, ধর্মবস্তকে গড়িয়া! তুলিতে চেষ্টা 
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করিয়াছেন, ধর্মাকর্ম্টে বাঁ ধর্মাাধনে এই 
প্রকৃতির কোনও অঙ্গকে উপেক্ষা করিতে বা 
চাপিয়! রাখিতে চান নাই। 

মানুষের জড়দেহ আছে। মরণ পর্যন্ত 
এই জড়দেহের সঙ্গে তার অতিশয় ঘনিষ্ঠ 
যোগ থাকে। এই দেহকে আশ্রয় করিয়। 
তার মন, মনকে আশ্রয় করিয়া তার বুদ্ধি, 
বুদ্ধিকে মাশ্রয় করিয়া, দেহী অবস্থায়, মানুষ 
যাহাকে আত্মশস্ধতি সে বস্ত বাস করে। এই 
আত্মবস্তকে ফুটাইয়া তোল! ধর্মের চরম লক্ষ্য 
হইলেও, এই শরীর বা জড়দেহ হইতে আর্ত 
করিয়াই সেই ধর্মকে গড়িয়! তুলিতে হয়। 
ইহা! বুঝিয়া শুনিয়ই হিন্দু বলেন,_-“শরীর- 
মাদাং খলু ধর্মামাধনম্।” তাহারই জগ্ 
হিন্দুর ধর্ম সামান্য শারীর চেষ্টার গ্রতি 
এতটাই দৃষ্টি রাখিয়া চলে। 

মানুষের শরীরের সঙ্গে তার মনের সন্দ্ধ 
কতটা যে গভীর ও ঘনিষ্ঠ, অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই হিন্দু ইহা বুঝিয়াহিলেন। মান্থষের 
প্রবৃত্তি সকল যে কতটা পরিমাণে তাহার 
শরীরের দ্বাযুমণ্ডলীর অধীন, আধুনিক যুরোপীয় 
ও আমেরিকান মনন্তত্ববিদি প্ডিতেরাঁও 
ইহা একটু একটু বুঝিতে আরম্ত করিয়াছেন। 
কিন্তু হিন্দু বহুকাল পূর্কেই এই সত্যের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। এইজন্ত এই ন্বযুমগুলীকে 
অবলম্বন করিয়াই হিন্দু মানবচরিত্র গড়ি! 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু জানেন যে, 
'ভাল হও? বলিলেই লোকে ভাঙগ হয় না। 
পরের উপদেশ শুনিয় বা দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাল 
হইতে ইচ্ছা করিপেই কেহ ভাল হইতে পারে 
ন1।। মনে মনে সাময়িক ভাবের প্রেরণায় 
যতই সাঁধু সংকল্প দে করুক না কেন, 
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তার শরার অর্থাৎ দ্বযুমগ্ুলী যদি সে সংকল্প. 
রক্ষার অনুকুল অবস্থা লাভ না করে,--কেবল 
মনের জোরে সে সংকল্প রক্ষা কর! কখনও 
গন্তব বা সাধ্যপর হয় না। ফলতঃ আমর! 
যাহাকে মনের জোর বলি- ইংরেজিতে 
যাহাতে 17001001056 09617 06 078 তা] 
বলে,_-তাহাও সর্বথাই স্নাযুমণ্ডলীর সুস্থ ও 
সবল অবস্থ/র উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয় 
থাকে। উন্মাপরোগগ্রস্ত লোকের এই 
মনের জের একেবারেই না । যখন যে ভাব 
মান জাগে, তাহাতেই তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়! 
তুলে । সে উত্তেজনাকে রোধ করিবার শক্তি 
তাদের থাকে না। ইহার করণ, তাছাদের 
স্নাযুমগুলীর অগ্ররুতিস্থ, অন্থস্থ, আতান্তিক 
উত্তেজিত অবস্থা । সেঈন্নপ যাহাদের কু প্রবৃনি 
অত্যান্ত প্রবল, আজন্মকাল যাহারা চৌর্যা 
পারুষা, নরহতা। প্রভৃতি সমাজদ্রোহি তাচরণে 
প্রবুন্ত হয়, আধুনিক যুরোপীগ্ন মনস্তত্ববিদ্গণ 
যাহাদ্দিগকে 10511000150 00100111815 বলেন, 
তাহাদের এই অদমা কুকর্মাপক্তিও বিকৃত 
স্নাধুমণ্লীরই ফল। কামক্রোধার্দি সকল 
রিপুরই মূল আঁম।দের শরীরের স্নাযুমণগডলীর 
উত্তেজিত ও অপ্রকৃতিস্থ আবস্থা। এ সকল 
কথ! অল্পে অল্পে, আধুনিক যুরোপীয় মনম্তবববি? 
পণ্ডিতগণের গবেষণায় ও সিদ্ধান্তে ছুটি 
উঠিতেছে। হিন্দু সাধকেরা বহুকাল হইতেই 
এ সকল কথ! জানেন। সতরাং তাহার! 
গ্রথমাবধিই মানুষকে ধার্মিক করবি 
যাইয়া, পর্ববৌ তাহার শরীরকে শোধন 
করিতে চাহিয়াছেন। 

হিন্দুর ধর্মের ন্নানানি নিত্যকর্থের ও 
ব্রতোপবাসাদি নৈমিত্তিক কর্মের বাব 


৫ম সংখ্যা ] 


এই দেহপ্ুদ্ধির জন্তই" বিহিত হইয়াছে। এই 
উদ্দেশ্তেই পানাহার সম্বন্ধে হিন্দুর ধর্ম অশেষ 


গ্রকারের আচার-বিচারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 


আর এইজন)ই, উচ্চাঙ্গের ধর্মানাধনায়, মীদন- 
গ্রাণায়ামাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছ। এ 
সকলের সঙ্গে অতীন্দ্রয় সিদ্ধির কথা নাঁনা- 
ভাবে, লোঁকসংগ্রহার্থে, যুক্ত হইলেও, এ 
সমন্তই প্রকৃতপক্ষে তৃতশুদ্ধির উপায় মাত্র। 
শরীরের ন্নায়ুদকলকে স্নিগ্ধ ও সুস্থ রাখিবারু 
জন্য, ন্নায়বীয় উত্তেজনা-নিবন্ধন যাহাতে 
অযথা! চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, তাহার 
ব্যবস্থ! করিবার জন্য, এ কল স্নান, ব্রত, 
উপবাস, আসন, প্রাণায়ামাদির বিধান 
প্রবর্তিত হটয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এ সকলের 
মধ্যে অতি প্রাকৃত বা স্ুুপার্ন্াচারেল্‌ 
(501১0102101 ) কিছুই নাই। 

কিন্ত এ সকল যমনিয়মাদির প্রতিষ্ঠা 
করিতে যাইয়! হিন্দুর ধর্ম মানুষের শারীর 
গ্রকৃতির চরিতার্থত! সাধনেরই চেষ্টা করিয়া- 
ছেন, তাহাকে পাঁড়ন করিতে কখনও চাহেন 
নাই। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে 
.কৃচ্ছসাধন প্রচলিত আছে সত্য, কিন্ত 
এ সকল সাধন প্রকৃত পক্ষে উচ্চাঙ্গের 
হিন্দু সাধন বলিয়! কখনই পরিগণিত হয় 
নাই। অধিকাংশ স্থলেই বর্ব্্লাভের জন্য 
এ সকল সাধন অবলঘ্িত হইয়া থাকে। 
গীতায় ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ কঠের ভাষায় এই 
প্রকারের সুধনের নিন্দা করিয়াছেন। 
এই সকল রৃচ্ছসাধনকে আঁজুরী সাধন 
ঘলে। 
অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তগাস্তে যে তপে! জনাঃ 
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্িতাঃ ॥ 


হিন্দুধর্ম্মের বহুমুখীনতা 


৩২১ 


কশ্যন্তঃ শরীরস্থং ভূত গ্রামমচেউসঃ। 
মা্থৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধযাস্ুরনিশ্চয়ান্‌ 

“যাহার! দস্তাহঙ্ক।রযুক্ত ও কামরাগবল!- 
স্বিত হইয়। অশান্ত্রবিহিত পীড়াজনক তপস্তা 
করে এবং তাহাতে দেহস্থিত ভূতসকলকে 
বৃথা ব্রতোপবাপাদির দ্বারা ক্রিষ্ট করে, 
এবং শরীরাভ্যন্তবস্থ আত্মরূপী আমাকেও 
পীড়ন করে, তাহাদিগকে অন্থুর বলিয়! নিশ্চয় 
জানিবে ৮ প্রকৃত ধ্র্ধ'গথ এ নহে। 
হিন্দুর ব্রতোপবাসা্দি শরীএকে ছূর্বল ও 
দুস্থ করিবার জন্য বিহিত হয় নাই, শক্ত ও 
সুস্থ করিবার ও রাঁখিবার জন্তই বিহিত 
হইয়াছে। স্থাস্থা, দীর্ঘায়ু ও শক্তিলাভেই 
জীবের শরীরের সার্থকতালাভ হয়। আর 
হিন্দুর ধর্মের শারীরিক সাধনের উদ্দেস্তযও 
আফুঃসব্ববলারোগ্য বিধান করা। 

আর এ বিষয়েও হিন্দুর ধর্ম কাহারও 
উপরে কোনও প্রকারের অযথ। জোরজবর- 
দস্তি করিতে চায় না। সকল মানুষের 
শারীর প্রকৃতি একরূপ নহে। সুতরাং শারীর 
ধর্মও সকলের সমান হইতে পারে না। এ 
বিষয়েও হিন্দুর ধর্ম মানুষের ন্বভ।বকে 
অক্িক্রম করিয়া চলিতে চাহে না। গতানু" 
গতিক পথ ধরিয়। কোনও কোনও হিচ্দু 
সকল লেকের উপরেষ্ট একই প্রকারের 
ব্রতোপবাসাদি চাপাইতে চেষ্টা করিলেও, 
হিন্দুর ধর্মের সনাতন আদর্শে বা উপদেশে 
এরূপ জোরজবরদস্তি কদীপি সমর্থিত হয় 
না। ফলতঃ জগতের আর কোনও ধর্ম 
সমর্থ ও অসমর্থের মধ্যে যমনিয়মাদির এমন 
পার্থকা করেন কি না, জানি না। সমর্থ- 
জনের পক্ষে একরূপ বিধান, আর অসমর্থের 


৩২২ 


পক্ষে অন্ঠরূপ বিধান,- শখুষ্টীয় বা মোহন্দদীর 
ধর্মে আছে বলিয়! শুনি নাই। যাহা! এক 
জন থুষ্টীয়ানের পক্ষে ধর্ম ও বিহিত, অপর 
ৃষ্টায়ানের পক্ষেও তাহাই ধর্ম ও বিহিতি। 
সবলের জন্ত এক নিদ্বম, দুর্ববলের জন্ত অপর 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভীদ্রঃ ১৩১৯ 


নিয়ম,__সেখানে এমন ন্যবস্থ। নাই। হিন্দুর 
ধর্মে এ ব্যবস্থা আছে। আর তারই জন্ত 
হিন্দুর ধন্ম এমন বিচিত্র ও বহুমুখীন 
হইয়াছে। 

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 





বিলাঁতের কথ 
(২) 
খাওয়া দাঁওয়। 


দেশে থাকিতে সাহেবী খানার প্রতি বেশ 
একটা লোভ ছিল। তখন জানিতাম না 
যে, আমরা এদেশে যাকে সাহেবী খানা 
বলি, তা বাস্তবিক সাহেবী খানা নয়। 
কারী ভাতের তে। কথাই নাই, চপ, কাট 
লেটের খবরও বিলাতের ইংরেজরা! কিছুই 
রাখেন না । নাম ছুট! ইংরেজি বটে এবং 
ইংরেজও এক রকমের চপ কাটলেট খাইয়া 
থাকেন; কিন্তু আমরা এদেশে চপ বা 
কাটলেট বলিতে যে উপাদেয় বন্ত বুঝি, 
ইংরেজের চপ. কাটলেটের সঙ্গে তার নামগত 
সাদৃগ্ত থাকিলেও, বন্সগত বা স্বাগত কোনও 
সুদুর সাদৃশ্ত আছে বলিয়৷ বোধ হয় ন|। 
ইংরেজের প্রধান খাগ্চ মাংস, আর তার 
মধো আবার গোমাংসই গ্রশস্ত। ইংরেজের 
প্রিয়তম খান ?রোষ্ট বীফত (7২০৪১ 
73690)1- একটা! বড় মাংসের টুক্রাকে 
তদ্দুরের ভিতরে রাখিয়া সেই উত্তাপে 
কতকট| ঝলসাইলে বীফ, রোষ্ট হয়। যে 
ংদখণ্ডের উপরের ভাগট। কতকট! পুড়িয়। 
যায়, কিন্তু ভিতর হইতে কাটিলেই পান্ুলা 


রক্ত বাহির হয়, ইংরেজের রুচিতে তাহাই 
অতি নুখাগ্ভ বস্ত। এই মাংসের 9110০ 
প্লেটে করিয়া যখন খাইতে দেয়, তখন তাহা 
রক্তের ঝোলের মধ্যে ভাসিতে থাকে ; আর 
তাহাই একটুকু রাই বা 17009(90 এবং 
লবণ সংযোগে ইংরেজেরা অতি তৃপ্রির 
সহিত ভোঞ্ধন করেন। ইংরেজের পাক- 
প্রগালী দেখিলে সর্বধাই মানবের আর্দি 
অবস্থার কথা মনে পাঁড়য়াছে। এক সময় 
মান্য আম-ম|ংঘই ভোজন করিত। যখন 
ক্রমে আগ্চন জালিবার সঙ্কেত আবিষ্কৃত 
হইল, তখন মান্ুষ বনে পশু শিকার করিয়া' 
দেইখানেই তাহাকে গোঁড়াইয়া থাইত। 
ইংরেজ বনে যাইয়া পণ্ড শিকার করে না, 
কসাইথানাতে বধ করে, আর ঘরে আনিয়া 
তন্দুরের ভিত্তরে সেই মাংসকে পৌঁড়াইয়া 
তক্ষণ করে। রদ্ধনব্যাপারে ইংরেজের সভ্যত। 
এতটুকুই অগসর হইয়াছে। ' 

বিলাতে স্ুপ্ক থান্ভও পাওয়| যায়? 
কিন্ত দে দকল থাগ্চের রদ্ধন-প্রণালীর 
আবিষ্ধার ইংরেজ করেন নাই। বিলাতের 


৫ম সংখ্য। | 


তাল ভাঁল খাগ্ক-_মা;গই হউক, আর মাছই 
হউক ব! মিষ্টিই হউক, হয় ফরানীসের ন| 
হয় ইতালীর আবিষ্কৃত প্রণালী অনুপারে 
রা্ন। হয়, ইংরেজের ভাল ভাল খাগ্ের নামই 
তার প্রমাণ । ফলওঃ ইংরেজী খানায় ভোক্তা- 
দিগের সম্মুখে খানের যে তালিক! দেওয়! 
হয়, তাহ গ্রায়ই ফরাসী ভাষায় লিখিত 
হয়। এ সকল তালিকাকে মেনু (01000) 
বলে। এ সকল তালিকায় প্রায়ই সুপের 
(5০2) পরিবর্তে পটাজ (2০৮৪০), রোষ্ট 
ফাউলের পরিবর্ে পৌলে রোটী (9০০1০ 
[২001), ফল ব| £1এর পরিবর্তে 
ফ্োমণাজ (07728) এই সকল ফরাসী 
শব ব্যবহৃত হয়। লগুনের বড় বড় হোটেলে 
খাইতে গিয়া এই ভন্ত আমার মত লোকে 
অনেক সময় অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন। 
কোন্টা যে গরুর। আর কোনটা যে ভেড়ার 
ম[ংস, ইহ! বুঝিবার জন্ত হোটেলের খান- 
সামার মুখাপেক্ষী হইতে হয়। আর 
ইংরেজের রদ্ষনবিজ্ঞানের এই সকল 
বৈদেশিক পরিভাষাই, ইংরেজের রন্ধীন-বিগ্য| 
যে একান্তই পরের নিকট ধার করা বস্তু, ইহা 
প্রমাণ করে । ইংরেজ অনেক বিস্তা শিখিয়া- 
ছেন বটে, কিন্তু এখনও যে মানুষের মত 
রাধিতে শিখেন নাই, বিলাতে যাইয়া দিন 
দুই তিন বাদ করিলেই, এই জ্ঞানট! লাভ 
করা যায়'। 

ফরামীদ্‌ ও ইতালীয়ের রন্ধন-গ্রণ্লী, 
ইংরেজের রষ্ধন-প্রণালী অপেক্ষা অশেষ গুণে 
শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহাদের খাপ্তও আমাদের 
নিকট তত মুখরোচক হয় না। আমরা 
থে পরিমাণে নানাপ্রকারের ঝালমপল! 
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বাবহার করিয়া থাকি, মুরোপের কোন গতি 
তাহা করেন না। ঝালের মধ্যে তাহারা 
কেবল গোলমরিচের গুড়া ব্যবহার করে, 
আর তাহাও রান্নায় অতি অল্প ব্যবহার, 
হয়, খাইবার সময় প্রত্যেকে আপনার 
রুচিমত নিজ নিজ খাগ্যের সঙ্গে তাহ! 
মিশাইয়া লন। দশ পনেরে! বংসর পূর্বে 
বিলাতে লাল লঙ্কার ব্যবহার একরূপ ছিল 
না বলিলেই চলে। স্মাজ.*কাল গোল 
মরিচের গু'ড়ার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার গু'ড়াও 
অনেক সময় টেবিলে সাজানো থাকে । 
পূর্ব্বে ইংরেজ এক সিরকা! (৬17৫৪) এবং 
ওয়ারষ্টারসায়ার সস্‌ ( 0:08960191106 
9৫০৪) ভিন্ন অন্ত কোন মুখরোচক অন্ন 
ব্যবহার করিতেন না। আজ কাল অনেক 
নৃতন নূতন অঞ্ন বাবহৃত হয়। কিন্তু এ 
সকল সব্বেত এখনও ইংরেগ জনমওলী 
সিদ্ধ-পোড়ারই বেশী ভক্ত। আর ফরাসীর 
ব! ইতালীয়ের রান্নাতেও আমাদের রান্নার 
স্বাদ বা গন্ধ পাওয়! যায় ন|। 

প্রথম প্রথম বিলাঁতে যাইয়। ইংরেজের 
খানা খাইতে বড়ই অন্ৃবিধা হয়। একে 
তো! রান্নার প্রী এইরূপ, তাহার উপরে খাস্থের 
পরিমাণও কোথাও প্রচুর পাওয়৷ যায ন|। 
বন দিন হইল, একজন হিন্দু-মহিল! স্বামীর 
সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া 
আসিয়! তিনি আমাকে একদিন বলিয়- 
ছিলেন যে, ইংরেজের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ 
থ।ইয়া আসিয়া! মাঝে মাঝে তাঁর কান্না 
পাইত। আমর! নিরামিষাশী জাত, ভাতই 
খাই আর রুটাই খাই, পরিমাণে বেশী 
না খাইলে আমাদের শক্তিও থাঁকে না, উদর- 
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পুপ্তিও হয় ন|। ইংরেজ মাংসাশী জাত, আর 
ডাক্তারের] বলেন যে, যে পরিম।ণ নিরামিষ 
আহার করিলে শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য 
রক্ষ। হয়, তাহ! অপেক্ষা অনেক 'অল্প- 
পরিমাণ মাংস খাইলেও চলে। ম্থুতরাং 
আমরা যে পরিমণ খাদ্য ভক্ষণ করি, 
ইংরেজের মে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন 
হয় না। এইজন্ঠই ইংরেজের কাছে আহার 
করিতে যাইন্া প্রথম প্রথম কিছুতেই 
আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় না। কিন্ত 
ইংরেজ আমাদের তুলনাঁয় পরিমাণে কম 
খাইলেও বারে বেশী খাঁয়। গরীর লেকের! 
সচরাচর দিনে তিনবার খায়; মধ্যবিত্ত 
লোকেরা চারবার, আঁর বড় লোকেরা ছয়বার 
খাইয়া থাকে। আর কে কোন্‌ সময়ে 
আহার করে, ইহা দ্বারা তাহার সামাজিক 
পদমর্ষযাদার৪ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রম- 
জীবীদিগকে ছয়ট! কি সাতটার সময় খাইয়! 
আপন আপন কর্মস্থলে যাইয়া উপস্থিত 
হইতে হয়) সুতরাং অতি প্রত্যুষেই তাহা- 
দ্বিগকে 2:5215095% ব| প্রাতরাশ সমাপন 
করিতে হয়। মধাবিত্ত লোকের! সচরাচর 
বেল! নয়টার সময় আপন আপন কর্মস্থলে 
গমন করেন) ইগার্দিগকে সাড়ে সাতটা 
হইতে সাড়ে আটটার মধ্যে গ্রাতঃকাঁলের 
আহার শেষ করিতে হয়। বড় লোকেরা 
সঞ্চিত ধনের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
থাকেন প্রতিদিন খাটিয়া তীহাদিগকে 
উদরানের সংস্থান করিতে হয় না। সুতরাং 
তাহার! শ্বচ্ছন্দে নট কি দশট|য় এমন কি 
এগারোট! পর্যন্তও গ্রাতঃকাঁলের আহারের 
সময় নিদ্ধীরণ করিতে পারেন। ইহারা 


বঙ্গদর্শন 
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অনেক বেলা পধ্যস্ত' ঘুমাইয়া থাকেন। 
শযযাতা।গ করিবার পূর্বেই ই'হাদিগকে 
একটু আধটু কিছু খাইতে হয়। অনি 
গ্রত্যুষে শয্যাপার্থ্েই ভৃত্য আমিয়া ইহা" 
দিগের জন্য এক পেয়ালা কাফি বা চা এবং 
কিছু বি্কুট রাখিয়! যাঁয়। 


প্রাতরাশ বা 77001612951 

মচরাচর বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শেণীর 
ইংরেজের| প্রাতঃকালে প্রায়ই লঘুভোজন 
করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ছুটা আধ দিধ 
ডিম, খান ছুই (029) পেয়ালা ছুই চা কিন্বা 
কোকে 1 দিয়াই প্রাতঃকাঁলের ভোজন শেষ 
করেন। কেহ বা ডিমের সঙ্গে অতি পাঁতনা! 
শৃকরগাংদ ভাজ। খ।ইয়া থাকেন, কেহ ব| 
মাছ ভাঙজ। খান। গরীব লোকেরাই কেপ 
প্রান্তকাপে মাংস থায়। কেহ কেহ প্রান্ত" 
কালে কোন প্রকারের আমিষ ব্যবহার 
করেন না । 
(00250) এবং কল! কমলালেবু কিম্বা গ্ 
কোন সুপ ফল ব| ফলের মোরববা খাই! 
থাকেন। 


পারিজ / [307706০ ), টো 


লাঞ্চ ব। টিফিন 

এখানকার ইংরেজেরা যাহাঁকে (টিফিন 
বলেন, বিলাতে তাহাঁকেই লাঞ্চ বলে। 
ইহাই ইংরেজের মধ্যাহ্গহার। গরী। 
লে।কেদের মধ্যাহ্নারকে ডিনার বণে। 
শ্রমজীবিগণ : সচরাচর ১২ট1 হইতে ১২। 
টার মধ্যে মধ্যাহাহার করিতে বসেন। মাংগ 
আর মিষ্টি এই ছুই পদেই তাহাদের মধাহ- 
আহ।র শেষ হয়। গরুর রোষ্ট এবং তার 
সঙ্গে কিছু আলু ও সব.জী সিদ্ধ, ইহাই গরীব 
লোকের প্রধান থাদ্য। তাঁর সঙ্গে একপদ 


৫ম সংখ্যা ] 


মিষ্টি বা পুডিং (51178) হইলে তাহা- 
দের মধ্যাহ্াহার শেষ হুয়। মধ্যবিত্ত ইংরেজ 
স্থপ (5০42), রোষ্ট (7989) বা কাট্‌- 
লেট্‌ এবং পুডিং বা 'মিষ্ানন” এই দিয়াই 
মধ্য|হাহার করিয়া থাকেন। ইহারা এই 
মধ্যাহ্ছহারকে ডিনার (91001) না বলিয়। 
লাঞ্চ (10701) বলেন । লাঞ্চের পরে কেহ 
কেহ এক থেয়াল। কাফি পান করেন। 
আরকি ছোট কি বড়, সকলেই মিষ্টি খাবার 
পরে, মুখ বদলাইবার জন্তই বোধ হয়, রুট 
ও পনির খাইয়া থাকেন। বড়লোকদের 
লাঞ্চ একটু সমারোহের ব্যাপার । তাহাতে 
গ্রথমে মুখরেচিক ঝাল ও অমন খাইয়া 
ভোজন আরম্ত করিতে হয়। কাচা মুলে! 
জারক জলপাই, টিনের সািন 152101709) 
মাছ, দিরকায় ভিজান বীটপালং সিদ্ধ আর 
কোনো! কোনে। কীচামাছের আচার,--এ 
গুলিই যুরোগীয়দিগের অতিশয় মুখরোচক 
বস্ত। ইংরেজের আহার্য্যের তালিকায় ব 
শোতে এগুলিকে 10015 
বলে। বড় লোকের লাঞ্চে ইহাই প্রথম 
পদ। তাঁর পর সথপ.। এই স্থপ অশেষবিধ 
হইয়। থাকে। কতকগুলি স্থপ, পাতলা ও 
পরিফার জলের মত হয়। ইংরেজিতে 
এগুলিকে 01981 5০4] বলে। আর কতক- 

ঘন হয়, তাহাকে 010. 5০0) কছে। 
প্রায় সকল স্থপেই মাংসের কাথ বাবন্বত 
হয়। তবে নিতান্ত নিরামিষাশীদের জন্ত 
একেবারে নিরামিষ স্থপেরও ব্যবস্থা হইতে 
পারে, এবং হইয়াও থাকে। শুদ্ধ মাংসের 
হুপের মধ্যে ০8-691] বা ষাঁড়ের লেজের 
হপই গ্রশস্ত। 100০ 5০] অথব! 


1৬001 


বিলাতের কথা 
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কাঠয়ার হুপই মর্বাপেক্ষ। মহার্থ। বিলাতে 
কচ্ছপ বা কাঠ,য়া জন্মায় না। অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে জীবস্ত কাঠুয়ার আমদানি হয়? 
তাহাও খুব বেশী পরিমাণে আসে না। তারই 
জন্ত সেদেশে কাঠয়ার দাম এত বেশী। 
শীতকালে পূর্ববঙ্গে বিস্তর কাঠুয়া পাওয়া 
যায়। এগুপিকে বিলাত পাঠান যায় ক না 
চে্টা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। মধাবিত্ত 
লোকের! এই 1011৩ ৪০১,খাইতে পান 
না। ঘন হুপে হয় বিলাতী বেগুন বা 
(07790 কিম্বা মটর শু'টা কিন্ব! অন্ত কোন 
ফল ব| সবজী ব্যবহ্ৃত হয়। এ সকলের মধ্যে 
মটরস্ত'টী এবং বিলাতী বেগুনের সথপ্‌ই 
সর্বাপেক্ষা স্থস্বাহ বড়লোকদের লাঞ্চে 
সথপের পরে মাছ, মাছের পরে একপদ কি 
ছুই পদ্দ মাংস, মাংসের পরে মিষ্টি, তার পর 
বি্কুট, মাখম ও পনির এবং সর্বশেষে 
স্থপক ফল দেওয়া হয়। এইরূপে লাঞ্চ বা 
মধ্যাহ্।হার কতকট। গুরুতর হইয়| উঠে। 
16171001168. ব| বৈকালিক চ।। 
বিকাল বেলা চা খাওয়ার পদ্ধতি পূর্বে 
ছিল না। কিছুদিন হইতে ইহা অত্যন্ত 
চলিত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত ও বড় লোকেরাই 


" বিকাল বেলা চা, কেক্‌, বিট, কেহ কেহ 


বা টোষ্ট খাইয়া থাকেন। গরীব লোকের! 
দুপুর বেল! ডিনার করে, আর দিনান্তে 
কাজ কন্ম হইতে ফিরিয়া গিয়া, সাজের 
বেল! চ! খায়। সাড়ে চারট। কি পাঁচটার 
সময় চা খাইবার অবসর এবং পয়সাও 
তাহাদের জোটে না। মধ্যবিত্ত লোকদিগের 
মধ্যেও ধন ও সামাজিক পদমর্যাদার 
হিসাবে ছোট বড় ভেদ আছে। মধ্যবিত্ত 


৩২৬ 


শ্রেণীর মধো যাঁরা একটু ছোট, তাঁরা 
মধ্যাহকালেই লাঞ্চ না করিয়৷ একেবারে 
ডিনার করেন, আর কাজকর্ম হইতে ফিরিয়! 
গিয়া ৫*টা কি ৬্টার সময় একটু ভারী 
গোছের চা খাইয়া থাঁকেন। ইহাকে 
ইংরেজের| 1101) 00, আর কেহ কেহ 
বা 77021 1০83 বলিয়া থাকেন। ইহারা 
চায়ের সঙ্গে মাছ বা মাং নান 'প্রকারের 
মিষ্টি এং ফুল ধাইয়া থাকেন। গরীব 
লোকেরা চায়ের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাংস বা ০০1৫ 
1062 খাইয়া থাকে । 


ডিন।র--1)11761 


ইংরেজ-মমাজে কে কোন্‌ সময়ে ডিনার 
থায়, তাহার দ্বার! তাহার সামাজিক পদ- 
মর্যযাদা নির্ধারণ কর! যাইতে পারে। গরীব 
শ্রমজীবীর! দুপুর বেল! ডিনার খায়। 
নীচুদরের মধ্যবিত্ত ইংরেজ একটা হইতে 
দেড়টার মধ্যে ডিনার খাইয়া থাকেন। ভার 
চাটতে বড় ধারা, তারা সন্ধ্যা ৬টা হইতে 
৭টার মধ্যে ডিনার করেন। আর রাত্রি 
৮টাই সমাজে নীর্ষস্থানীয় অভিজাতশ্রেণীর 
ডিনারের পময়। বড় লোকদের এই 
ডিনার অতি সমারোহের ব্যাপার ডিনারের 
সময় সাহেব ও মেম সকলকে বিশেষ 
পোষাক পরিতে হয়। ইংরেজিতে ইহাকে 


৮6100106 01955 বলে। সাহেবদের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১১ 


০6710 00695 সর্বদাই কাল হওয়া! চাই 
এবং কামিজের বুক ভাল রকমে ইস্ত্রী কর! 
ও খোলা থাকা আবশ্তক | 1580101005 01655, 
এর সঙ্গে বুট চলে না, কাল রঙের বাগিস 
করা ০০1 5100০ পরিতে হয়। মেমেদের 
৪৮০11106 01655এ বাহু, গ্রীবা ও কঠের 
নিয়দেশ অনাবৃত থাকে। যন্মিন্‌ দেশে 
যদাচারঃ। ইহ|ই দে দেশের নিয়ম। যেমন 
সাজসজ্জার পারিপ|ট্য সেইরূপ ডিনারে 
আহারেরও পারিপাট্য বেশী। 
[1015 [05001 ছাড়া, সুপ , মাছ, গোমেযা- 
দির ছুই ভিন পর, ইস, মুরগী, পারা- 
বত ব| অন্ত কোন পাখীর মাংসের ছুই এক 
পদ, মিষ্টি, বিছুট, মাখন ও পনির এবং 
সর্বশেষে সুপক ফলের ব্যবস্থা থাকে। 
সকলেই যে নকল পদ আহার করেন, 
তাহা নহে, কিন্ত নানা লোকের রুচি 
অনুযায়ী ন।নাপ্র £ারের ব্যবস্থা করা মা৭গ্ঠক 
হয়। আহারাস্তে মকলে 018,108 [00] এ 
গিয়া বসিলে সেখানে গরম কাফি ও 
বিদ্কুটের ব্যবস্থ। হয়। ইংরেজের বিশেষতঃ 
বড়লোকদিগের মধ্য ডিনার একট! অতি 
বৃহৎ সামাজিক ব্যাপার তার আদব 
কায়দ! বিস্তর। বড় ঘরের গৃছিণীিগকে 
এর জন্য অনেক মাঁথ ঘামাইতে হয়। 


বিলাত-ফেরত। 


ডিনারে 


চরিত-চিত্র 


ম্বরেন্দ্রনাথ 
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কেশবচন্ু 


রাজ। যে উন্নত ও উদার ভূমিতে যাইয়া 
দাড়াইয়া এই অভিনব যুগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ ও 
গ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ 
চিন্ত। ও ভাবকে সেই ভূমিতে লইয়। যাইতে 
হইলে, সর্বাদৌ তাহার মর্কবিধ পূর্ব- 
সংস্কার নষ্ট করা আবশ্তক ছিল। প্রত্যেক 
গঠন কার্য্ের পূর্বেই কতকটা ভাঙ্গা আবহ্বক 
£র। রাজাঁও যেকিছু ভাঁঙ্গেন নাই এমন 
নহে। কিন্ত তিনি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার 
গড়িয়া তুলিবারও চেষ্ট করিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক যুগ-সদ্ধি কালে নৃতনকে গড়িয়া 
তুলিবার জন্য প্রচলিত ও পুরাতনের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা কর! আবশ্যক হয়। 
কিন্ধু যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের| কেবল এই 
সংগ্রাম ঘোষণ। করিয়াই ক্ষান্ত হন ন|। 
কোথায়, কিরূপে এই সংগ্রামের শান্তি হইবে, 
কোন্‌ স্ত্র ধরিয়! পুরাতনের ও নৃতনের মধো 
মামগ্দা ও সঙ্গতি সাধন করিতে হইবে, 
জহাদের সমাক্‌ দৃষ্টি হহীও প্রত্যক্ষ করিয়। 
থাকে । স্থৃতরাংতীহার! পুরাতনের অপূর্ণতাকে 
পরিপূর্ণ করিয়াই, নৃতনকেও আপনার 
মফলতার দিকে প্রেরণ করেন। এবং 
দৃতনের অভিষেক দিয়াই পুরাতনকেও সার্থক 
করিয়। তুলেন। কিন্তু ধাহারা এই সকল 
যহাপুরুষের অন্থুরর্তী হইয়। সমাজ-ক্ষেত্রকে 
াহাদের প্রকাশিত যুগ-আদর্শের প্রতিষ্ঠার 
উপযোগী করিয়। গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হন, 
কোথাও তাহাদের এই মহাজন-প্রতিভাস্থলভ 


সম্যক দর্শন থাকে না। থাকিলে তাহার! যে 
বিশেষ কার্যে ব্রতী হ'ন, সেই কার্য্যে 
মফলতারই ব্যাঘাত জন্মাইয়। দেয়। ফলত: 
প্রাকৃতজনের মধ্যে সম্যক দর্শন সচরাচর 
সংস্কারকাধ্যের গভি-বেগকে একাস্তভাবে 
কমাইয়। দিয়া তাহাদিগের কুর্োদ্যমকে 
বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই 
জন্যই সংস্কারকের পক্ষে কর্মোৎসাহের যতট! 
প্রয়োজন সমাক্‌ দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন 
নাই। একদেশদখিত। বেগবতী সংস্কার 
চেষ্টার জন্য একান্তই আবশ্তক। অতএব 
বাজ! যে সমুন্ধত যুগ-আদর্শ প্রকাশিত 
করেন, সেই আদর্শের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠার 
উপযোগী করিয়া সমাঁজক্ষেত্রকে গড়িয়! 
তুলিবার জন্য কেশবচন্ত্রের প্রথম বয়মের 
অপেক্ষারুত একদেশদণিনী সংস্কার-চেষ্টারই 
একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে, 
রাজার শিক্ষার অন্গসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে 
আমাদের স্বদেশী-সমীজে প্রাচীন ভারতের 
ও আধুনিক যুরোপের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের 
মধো যে উদার ও উন্নত সামঞ্জসা প্রতিষ্ঠিত 
হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশব- 
চন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা, তীর প্রথম বয়সে, 
বশ্নবিস্তর' একদেশদর্শী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার- 
কার্ধো ব্রতী হইয়াছিল। কি ব্যক্তি, কি 
মমাজ, নকলেরই সত্যলাভের জন্য প্রথমে 
সর্ববিধ পূর্বরসংস্কার-বর্জিত হওয়া প্রয়োজন । 
শাস্ত্র গ্রমাণ্য, সদ্গুরুর মর্ধ্যাদা, সমাজ- 
বিধানের ধর্মপ্রাণতা, এ সকলকে হ্বল্লবিস্তর 


৩২৮ 


অস্বীকার না করিলে, মানসক্ষেত্র কদাঁপি 
সম্পূর্ণ সংস্কার-বঞ্জিত ও নির্ধল হইতে পারে 
না। এই সর্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোণ 
হইতেই ক্রমে খাটি ও সরল বিশ্বাস এবং 
সত্য আস্তিকবুদ্ধির সঞ্চার হয়। “নেতি” 
“নেতি” বলিয়াই “ইতিতে” পৌছিতে হয়। 
বিশ্বত্র্গাগুকে “নেতি” “নেতি” বলিয়। একে- 
বারে পরমতত্ব বা ত্রহ্মতত্বশূন্য করিরাই, পরে 
ব্রদ্দের সঙ্গে ব্রহ্াণ্ডের একত্ব প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া, সর্বং্থন্বেদং ত্রঙ্গ,-এই মহাসত্যে 
উপনীত হইতে হয় কেশবচন্জের সমাজ 
ও ধন্মসংস্বারচেষ্টা রাজার আদর্শের 


অন্গনরণ করিতে যাইয়। প্রথমে এই 
“নেতির পথ ধরিয়াই চলিরাছিল। 


এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। 
এ পথ শক্তির পথ, সংঘমের পথ নহে। 
ইহ। আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্মবিলোপের 
পথ নহে। এ পথ ইংরেজিতে যাহাকে [016- 
7৩716706 ব| অনদীন্ত। বলে তারই পথ । 
সত্য-্বাদীনতার পথ নহে। এ পথে যাইয়। 
একগ্রকারের ফিডমে (51০0010) পৌছান 
যায, কিন্তু উপনিষদ যাহাকে স্বারাজ্য 
বলিয়াছেন, সে বস্ব লাভ হয় না। এ পথ 
1২1000এর পথ, ম্বত্বের পথ; 1০০০০ 
0141যাএর পথ বা সামগ্রস্য ও শান্তির 


পথ নহে । কেশবচন্ত্র প্রথম বয়সে) ধর্ম ও 
সমাজসংক্কার-ব্রতে ব্রতী হইগ্লা,) এই 


স্বত্বের পথ পরিঘাই চপিয়াছিলেন। শাস্বের 
প্রাচীন অপিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগভ বিচার- 
বিবেচনার  স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা। গুরুর প্রাচীন 
অধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কত ও অসিদ্ধ 
স্বাভিমতের ব্বত্ব-প্রতিষ্ঠ!; সমাজের বিধি- 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ম, ভাদ্র, ১৩১৯ 


নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ৭ 
প্রবৃত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা ।_ইহাই কেশবচন্ত্ের 
প্রথম জীবনের কর্মাচেষ্টার মূল সুত্র ডিন। 
ধর্শের ও নীতির আবরণের দ্বারা সুসজ্জিত 


হইলেও কেশবচন্সরের প্রথম জীবনের 
সমাজ ও ধন্ম-সংক্কার-প্রয়াল সর্ব বিদে 
ব্ক্তিগত 1২175 বা স্বত্বকেই 


জাগাইয়! তুলিতে চেষ্ট। করিয়াছিল। আর 
কেশনচন্ত্র ধন্মসাধনে ও সমাজশাসনে থে 
ব্যক্তিগত অনদীনতার আদর্শকে জাগা! 
তুলি দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদাথের 
মদ একটা নৃতন শক্তির সঞ্চার করেন, 
স্বরেন্দ্রনাথ সেই আদর্শকেই বাষ্্রীয় জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়। আপনার অপন্া- 
প্রতিযোগী এঁতিহািক কীন্তি 
করিয়াছেন। 

আপূনিক ঘুগে কেশবচন্তরের পূর্বেই আমাদের 
দেশে এই ধর্ম ও সমাজ-সংগ্ষারের করপাত 
হইয়াছিল। একদিকে মভ্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
দর্মসংস্কারে, অন্যদিকে ডেভিড. হ্য়োর এবং 
ডি, রোজেরিওর শিষ্যগণ সমাজ-সংক্সারে 
অষ্টাদশ-ুষ্টশতাব্দীর ব্যক্তিতাভিমানী অন- 
দীনতার বা 17010)0700700এর আদর্শকে 
ফুটাইয়। তুলিতে চেষ্ট। করেন। কেশবচত্রের 
বিশেষত্ব এই ঘে তিনি একদিকে আপনার 
কর্মজীবনে এই ছুই সংস্কার-ৌতকে একী- 
ভূত করিরা, জীবনের সকল বিভাগে এই 
অনদীনতার আদর্শকে গড়ি তুলিতে চে! 
করেন এবং অন্ত দিকে এতাবৎকাঁল পযান্ত 
কার্যত, যে ধর্ম ও সমাজ-সংক্কার-চেষ্টা 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ জীবনের বিচ্ছিন্ন 
কর্থোদ্যমের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইতে 


অঙ্জন 


৫ম সংখ্যা] 


দিন, কেশবচন্দ্র সেই, সকল বিচ্ছিন্ন শক্তি- 
কেন্দ্রকে একত্রিত করিয়া, দলবন্ধ হইয়া, এই 
দং্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। মহষি প্রাচীন 
শা ও গুরুর প্রতভুত্রই কেবল অস্বীকার 
করেন, কিন্ত প্রত্যেক ধম্মার্থীকে আপনার 
স্বাভিমত কিন্বা সংজ্ঞানের (09০78099০) উপরে 
একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবাপ জন্য কোনও 
টেষ্ট] করেন নাই। কলিকাতা ত্রাঙ্গসমাজ 
খাথ-গুরু বজ্জন করিয়া, উপাসকগণের ধর্ম 
ঘীবন ও কর্দ-জীবন পরিচালনায় শাস্ব-গুরুর 
গ্রাটান অধিকার মহষির উপরেই অর্পণ 
করেন। প্রত্যেক সাধনার্থীকে আপন আপন 
স্বাতিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিরাই কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ব্রাঙ্গসমাজে 
এক প্রকারের সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে 
প্রবৃত্ত হ'ন। ধশ্ম সাধনে ব্যক্তিবিশেষের 
অস্গত প্রতৃত্বের প্রতিবাদ করিয়াই কেশব- 
১খের ভারতবধীয় ত্রাহ্মলঘাজের প্রতিষ্টা 
আর ধর্ম ও সমাজ-সংগ্কারে কেশবচন্দ্ 


ত্য 


থকা করেন, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্র 


দাধশে স্থরেন্দ্রনাথও ঠিক সেই কাজটাই 
করিয়াছেন । 

" খরেছনাথের পুর্ধে আধুনিক রাদ্্রীয় জীবন 

স্থরেন্্রনাথের কম্মজীবনের সুচনার বহুদিন 
পূব হইতেই এ দেশের ইংরেজিশিক্সিত 
মম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ীয়া আদশ 
ও আকাজ্জা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে 
ম্রিস্ত করিয়াই স্থরেন্দ্রনাথ আমাদের রাষত্রী 
বম্মক্ষেত্রে আসিয়া" দণ্ডায়মান হ'ন। ব্রিটিশ 
শামনের প্রথমীবধিই বাংলার এবং বিশেষতঃ 
কাণকাতার সমাজের সম্তরান্ত লোকের! 
বধরকারী ইংরেজ প্রবাসীদিগের সঙ্গে 


চরিত-চিত্র 


৩২৯ 


মিলিত হইয়া, সময়ে সময়ে, বিশেষ বিশেষ 
রাষ্ট্রীয় বিবধি-ব্যবস্থা! সম্বন্ধে আপনাপন মতামত 
ব্যক্ত করিয়। তাহার পরিবর্তন ব| সংশোধনের 
চেষ্টা করিতেন। সময সমর রাজপুরুমগণ 
নিজেরাই উপঘাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ 
এামনব্যবস্থ। সম্বন্ধে ইহাদিগের অভিপ্রায় 
জানিতে চাহিতেন। বোধ হয় স্থুরেন্্- 
নাথের জন্মের পূর্বেই কলিকাতার 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠ। 
হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জরকৃষ্ণ মুখোপা প্যায়, 
রমানাথ ঠাকুর, দিগন্ধর মিত্র, কালীপ্রসন্ 
সিংহ, বাজেন্্রলাল মিত্র, কষ্ণদাস পাঁল, 
সেকালের বাংলার মনিষীবর্গ সকলেই, ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান্‌ এসোসির়েশন্তুক্ত ছিলেন। সে- 
কালে ইহারাই আপনাদের বিচার-বুদ্ধির 
অনুযায়ী রাষ্্বীর বিধি-ব্যবস্থাদির আলোচন। 
করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাব 
অভিযোগের কথ রাজপুরুষদিগের গোচরে 
প্রেরণ করিতেন। রাজপুরুষেরাও ইহা- 
দিগকেই জনম গুলীর স্বাভাবিক অপিনায়ক বা 
40000110019 বলিয়া গ্রহণ করিয়। ইহা- 
দিগের মতামতের প্রতি যথাযোগা মধ্যাদ।| 
প্রদর্শন করিতেন |  ব্রিটিশ-ইগ্ডিয়ান্‌ মভ। 
সব্ধীদ। জশীদারদেরই সভ| ছিল। বাংলার, 
বিশেষতঃ কলিকাতার ও তন্নিকটবন্তী স্থানের 
জমীদারগণের স্বত্বস্বার্থরগ্গার ভন্ঠই এই 
সভার জন্ম হয়। ইহাঁর সভ্য এবং অপিনায়ক 
সকলেই জমীদার-শ্রেণীতূক্ত ছিলেন। রুষ্ণ- 
দা পাল জমীদার ছিলেন ন| বটে, কিন্ত 
জমীদারি স্বত্বম্বার্থের পরিপোষক এবং জমী- 
দার-সমাজের মুখপাত্রন্ূপেই তিনি দেশের 
তদানীন্তন রাষ্্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ 


৩৩০ 


করেন। ব্রিটিশ-ইত্তযান্‌ সভা জমীদারদিগের 
সভা হইলেও “প্রয়োজনমত আপনাদের 
বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সাধারণ প্রজা- 
বর্গের রাষ্ট্রীয় স্বত্-স্বার্থসংরক্ষণে একেবারে 
উদাসীন ছিলেন ন]। কিন্তু তীহাদের বিচার- 
আলোচনায় জনসাধারণের তো৷ কথাই নাই, 
শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে ও সাক্ষাৎ ভাবে 
যোগ দান করিবার অধিকার ও অবসর ছিল 
না। ব্রিটিশ-ইত্ডিয়ান্‌ সভার নেতৃবর্গ জমী- 
দারী স্বত্বস্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা সম্ভব 
দেশের সাধারণ লোকের স্বত্বস্বার্থ রক্ষা 
করিবার চেষ্ট। করিতেন । কিন্তু জনসাধারণের 
সঙ্গে এক যোগে কোনো রাষ্ট্রীয় কণ্ম 
সাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাহাদের ছিল 
ন|। স্ৃতরাং দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে জাগাইয়া, 
সংহত লোকমতের দুর্জয় শক্তি প্রয়োগে, 
রাজপুরুষদিগের শ্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার 
জন্য এ পধ্যন্ত কোনো চেষ্টাই হয় নাই। 
অথচ দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের 
প্রাণে একট। বলবতী আত্ম প্রতিষ্ঠার আকাজ্জ। 
জাগিয়া উঠিতেছিল। 

আধুনিক শ্বদেশীতিমান ও স্বাদেশিকতা 

ফলত: যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে 
আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে 
একটা অসংঘত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান 
জাগিয়। প্রাচীন সমাজের শাসন ও পুরাগত 
ধন্মের বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয় তাহ।দিগকে 
ধ্ধপ্রোহী ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলে, 
তাহাতেই আবার তীহাদিগের প্রাণে এক 
নূতন ম্বদেশাভিমানেরও সঞ্চার হয়। 
আমাদের সেকালের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার 
চেষ্ট/ বহুলপরিমাঁণে যুরোগীয় আদর্শের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ভাপ্র, ১৩১৯ 


অন্থমরণ করিয়াই চল্য়াছিল সত্য। 

ইহা সত্বেও যে এই সকল সংস্কার-চেষ্টার 
অন্তরালে একটা প্রবল স্বদেশাভিমানঃ 
জাগিয়া উঠিতেছিল ইহাও অস্বীকার করা 
যায় না। ফুরোগীয় সমাজের তুলনা 
আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন অতিশয় হীন, 
এবং যুরোপের যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে আমা- 
দিগের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মলাধন। অত্যন্ত ভ্রান্ত 
ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইভ। 
আর এই হীনতাবোঁধ সর্বদাই আমাদিগের 
স্ব্দেশীভিমানে অত্যন্ত আঘাত করিত। 
এই বেদনার উত্তেজনাতেই, আমরা তখন 
এতট। দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাদের 
ধর্মের ও সমাজের সংস্কারপাধনে নিযুক্ত 
হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার-চেষ্ট 
যদি সর্বতোভাবে খুষ্টায়ানী পস্থা। অগ্চসরণ 
করিয়। চলিতে পারিষ্্্ুহ হইলে সেই 
চেষ্টার ফলে আমাদিগের -,ধ্যে কোনে! 
প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতা৷ ফুটিয়। উঠিতে 
গারিত না। কিন্তু যে ব্যক্তিত্বাভিমাণ 
বা। 10015110001151)) এবং যুক্তিবাদ ব। 
7১/70100118)), আমাদিগকে নিজেদের সমাজের 
ও ধন্মের অন্থশাসনকে অগ্রাহা করিতে 
প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে 
আমাদিগের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং 
যুরোপীয় সমাজবিধানের বস্তা গ্রহণও 
একান্তই অসাধ্য করিয়! তুলে। “স্বদেশের 
বেদপুরাণাদিকে মন্য্য প্রতিভা"রচিত এব: 
সাধারণ মানববুদ্ধি-সহজ ল্রম-কল্পনা-গ্রস্থত 
বলিয়া, গ্রামাণ্য-মধ্যাদা নষ্ট করিয়। খৃষ্টায়ানের 
বাইবেলকে ঈশ্বরপ্রণীত ও অন্রান্ত বলিয়া 
গ্রহণ করিবার আর কোনো! পথ রহিল না 


৫ম সংখ্যা 


্ররষ্ণের অবতারত্ব, উড়াইয়া দিয়া, যীন্ 
২ষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস কর! অসাব্য 
হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন 
ৃষ্টায়ান্‌ ধর্ধ-প্রচারকেরা হিন্দুংধর্শের উপরে 
নিজেদের ধর্মের আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠত্বের 
দাবী সপ্রমাণ করিতে যাইয়। প্রতি- 
বাদী ধর্শের মত-বিশ্বীস,। সিদ্ধান্ত ও 
সাধনার হীনতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর 
হইলেন, তখন তাহাদের এই অযথা নিন্দা- 
বাদের ফলেই,_যে স্বদেশের ধর্মকে এককালে 
আমরা হীন বলিয়া বজ্জন করিয়াছিলাম, 
তাহারই সম্বন্ধে ক্রমে আমাদিগের প্রাণে 
একটা প্রবল শ্রেষ্টত্বাভিমান জাগিয়। উঠিল। 
মানষ এ জগতে নিজের প্রাণের মধ্যে যে 
ভাব লইয়া! অপর মাস্থষের নিকটে যায়, 
তাহার প্রাণেও অলক্ষিতে সেই ভাবেরই 
সঞ্চার করে। প্রেম এই জন্ত প্রেমকে 
ফোঁটায়। দ্বণা স্বণাকেই বাড়াইয়া দেয়। 
একের অহঙ্কার-অভিমান, অপরের অহঙ্কার- 
অভিমানে আঘাত করিয়াই তাহাকে 
জাগাইয়৷ তুলে। মানব-প্ররতির এই নিয়ম- 
বশে খৃষ্টায়ান ধর্ম-প্রচারকদিগের অসঙ্গত 
শশ্মাভিমান আমাদিগের অন্তরে ম্বদেশের 
ধর্মসন্বদ্ধেও একটা প্রবল শ্ররেষ্টত্বাভিমান 
জাগাইয়া দিল। যাহারা একদ| স্বদেশের 
প্রচলিত ধশ্বের সংস্কারকাধো ব্রতী হইয়া! 
স্বদেশঝ্মসিগণের নিকটে নিয়তই সেই 
ধশ্মের ভ্রমগ্রমাদের ব্যাখ্যা ' করিতেছিলেন, 
এখন তাহারা আবার জগতের অপরাপর 
ধর্ণের সঙ্গে তুলন৷ করিয়া! আপনাদের প্রাচীন 
ধন্থের শ্েষ্টত্ব প্রতিপাদনে যত্ববান হইলেন। 
এইরূপে রাজা রামমোহন রায়, মহধি 


চরিত-চিত্র 


৩৩১ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাহাত্মা রাজনারায়ণ বন্ধ, 
ইহার! সকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত 
ক্রিয়াবহুল হিন্দুধর্মের সংস্কারের চেষ্টা করেন 
সেইরূপ অন্যদিকে, বিদেশীয় গ্রতিবাদিগণের 
সমক্ষে এই ধর্মেরই সনাতন-তত্ব ও চিরম্তন 
আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্টস্বও প্রতিপন্ন 
করেন। আপনাদিগের পুরাতন ধর্দের 
যে শ্রেষ্টত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের 
মধ্যে ক্রমে জাগিয়া উঠে তাহারই উপরে 
র্কপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার 
বা 01291197)এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

বহুবিধ মানসিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় 
শক্তির সাহাযোে নবোদিত স্বাদেশিকতা 
উত্তরোত্তর বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয়! যে ইংরেজি শিক্ষার 
অঙ্প্রাণনে এই নৃতন স্বাদেশিকতার উৎপত্তি 
হয়, সেই শিক্ষারই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, 
একদিকে দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং 
অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়িগণের 
মধ্যে নানা|ব্ষয়ে একটা প্রবল প্রতিযোগিত। 
জন্মিতে আরম্ত করে। এই প্রতিযোগিতা 
নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশ-প্রীতি 
এবং অন্যদিকে একটা বিজাতীয় পরজাতি- 
বিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। তদানীন্তন বাংল! 


“সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নৃতন স্বজাতি- 


বাংসল্য ও পরজাতি-বিদ্বেষ দুই-ই মুখরিত 
হইয়। উঠে। এই সময়েই বন্ধিমচন্্র 
“বঙ্গদর্শনের” প্রতিষ্ঠা করেন। নব্শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজে বঙ্গদর্শন স্বদেশের প্রাচীন 
গৌরব-ম্মুতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ- 
প্রীতিকে বাড়াইয়৷ তুলিতে আরম্ত করে। 
হেমচন্ত্র, নবীনচন্দ্, গোবিন্দচন্ত্র, রঙ্গলাল, 
সত্্ত্রনাথ। জ্যোতিরিজ্্, মনোমোহ্ন, 


৩৩২ 


প্রভৃতির কবিপ্রতিভা, নান! দিকে ও নান 
ভাবে এই স্বদেশীভিমানকে ফুটাইয়া 
তুলে। হেমচন্দ্রের “ভারতসঙ্গীত”) সূত্যন্্র- 
নাথের “গাও ভারতের জয়, হোক্‌ 
ভাঁরতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাঁও ভারতের 
জয়”; গোবিন্দচন্দ্রের “কতকাল পরে, বল 
ভারতরে” এবং প্রাচীন স্থৃতিবাহিনী “যমুনা! 
লহরী”; মনোৌমোহনের “দিনের দিন সবে 
দীন” এই সমুয়েই এই সকল জাতীয় 
সঙ্গীত প্রচারিত হয়। দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” 
ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল । জ্ঞানেন্্রনাথের 
“শরখ্সরোজিনী” ও “স্থুরেত্রবিনোদিনী” 
নীলদর্পণের মর্খ্ঘাতিনী উদ্দীপনাতে নূতন 
ইন্ধন সংযোগ করিয়। দেয়। নবপ্রতিষ্টিত 
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ পুনঃ পুনঃ এই সকল নাটকের 
অভিনয় করিয়া ইহাদিগের শিক্ষা ও উদ্দী- 
পনীকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। 
এই সময়েই নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ” 
প্রকাশিত হইয়। দেশের নবজাত স্বদেশ- 
প্রীতিকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত 
করিয়া দেয়। “ভারত মাত” প্রভৃতি নৃতন 
গীতি-নাট্য এই অভিনব স্বদেশ-প্রীতিকে 
এক নূতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়। 
তুলিতে চেষ্টা করে। এই স্বজাতি-প্রেন 
ও স্বদেশ-ভক্তির সুরধুনী-শোত যখন শিক্ষিত 
বঙ্গসমাজের প্রাণকে স্পর্শ করিয়। তাহাদের 
মধ্যে এক নৃতন চেতনার সঞ্চার করিতে 
আরম্ভ করে, তখন এই স্বাদেশিকতার তরদ্ষ- 
মুখে, এই নূতন দেশচধ্যার পুরোহিতরূপে, 
স্রেন্্নাথ স্বদেশে রাষ্্ীর কর্মক্ষেত্রে আসিয়। 
দণ্ডারমান হ'ন। আর দৈবরুপায় দেশ-কাল- 
পাত্রের এরূপ শুভ-যৌগাযৌগ ঘটিয়াছিল 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শবর্ষ, ভাত্র, ১৩১৯ 


বলিয়াই, তাঁহার কর্মজীবন এমন অনন্য- 
সাঁধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে । 
সুরেন্দনাথের ্বাদেশিকতার শিক্ষ! 

কোনো! দেশে যখনি কোনো নৃতন ভাব 
ও আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সর্বাদৌ 
তাহা উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিবিহীন, উদ্যমশীল 
যুবকমগ্ডুলীর চিত্তকেই আকর্মণ করিয়া 
থাকে । আমাদিগের দেশের এই নবজাত 
স্বদেশ-প্রেমও সর্ব প্রথমে শিক্ষার্থী যুবক- 
গণের চিত্তকে অধিকার করে এবং তাহাদের 
যৌবনস্বভাবন্থুলভ কল্পনা ও ভাবুকতাকে 
আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। আর এই 
জন্য এই অভিনব স্বাদেশিকতা। প্রথমেই 
কোনে। প্রকারের বস্তরতন্ত্রতীও লাভ করিতে 
পারে নাই। বঞ্চিমচন্ত্র ও তাহার সহযোগী 
সাহিত্যিকগণ বঙ্গদর্শনের সাহায্যে দেশের 
শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন 
গৌরবস্থৃতি জাগাইয়া কিয়ৎপরিমাণে তাহার 
নৃতন স্বাদেশিকতাকে একট। এঁতিহাসিৰ 
ভিত্তির উপরে গড়িয়। তুলিবার চেষ্ট। করেন, 
সত্য। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রাচীন ভারতের 
শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাঁধারণ সভ্যতার 
ও সাবনাৰ লপ্ত-গৌরবের উদ্ধারে থে 


'পরিমাণে মনোনিবেশ করিরাছিল, তাহার 


পূর্বতন বাষীর় জীবনের আলোচনায় গে 
পরিমাণে মনোনিবেশ করে নাই । বিশেষতঃ 
দেশের আধুনিক রাষ্টীয়া আশা" ও 
আকাজ্কার বিচার-আলোচনা কখনই 
প্রকাশ্তভাবে বঙ্গদর্শনে স্থান প্রাপ্ত হর নাই। 
«“কমলাকান্তের দণ্চরে” লেখকের অসাধারণ 
শ্সেষালস্কারে আচ্ছাদিত হইয়া, আধুনিক 
ভারতের অনেক রাষ্্ীয় চিন্তা ও আদর্শের 


৪র্থ সংখ্যা ] 


গৃভীর আলোচন। রহিয়াছে, সতা; কিন্ত 
অতি অল্প লোকেই সে সময়ে “কমলা কান্তের” 
সুমধুর বিদ্রপাত্বক স্ুরসিকতার নিগুঢ 
মর্দউদঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নব্য- 
শিক্ষাভিমানী লোকেও কেবল তাহার 
অপূর্ব সাহিতারসটুকুই আস্বাদন করিতেন, 
লেখকের অদ্ভুত কৌতুককুশলত। এবং 
অসাধারণ শব্দসম্পদ দেখিয়াই মুগ্ধ হইভেন, 
কিন্ত এ সকল ছলাকলাঁর অন্তরালে থে 
গভীর সমাজগতৰ ও রাষ্্রতত্ব লুকাইয়ছিল। 
ভাভার সন্ধানলাভ করেন নাই। এই 
মকল কারণে, বঙ্গর্শন নানাঁদিক দিয় 
আমাদিগের নবজাত শ্বাদেশিকতাঁকে 
পুরিপুষ্ট করিয়াও, বিশেষভাবে ইহাকে 
বপ্বতন্ত্র করিয়। তুলিতে পারে নাই। স্থুবেন্্র 
নাথই প্রথমে এই স্বাদেশিকতার মধ্যে 
এক অভিনর এবং উন্মাদিনী এঁতিহাসিকী 
উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। 

চলিশ বৎসর পূর্বে আমাদিগের 
মধা স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান ছিল ন] 
খগিলেও অত্যুক্তি হর না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে 
কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া 
ভইভ বটে, কিন্তু সে স্কল ইতিহাস 
ইংরেজেরই রচিত ছিল। সেকালে যুরোপেও 
ইতিহাস বগিতে লোকে কেবল কতক গুলি 
রাজার নাম এবং তীহাদের যুদ্ধবিগ্রহাদির 
বিবরণ বুঝিত। ইতিহাস যে সমাঁজ- 
বিজ্ঞানের অর্ধ, এরতিহাসিক ঘইনার অন্তরালে 
থে মানব-প্রক্তির আশ। ৪ আকাজ্ষ। ' এবং 
ভাহার আত্মচরিতার্থতা-লাঁভের প্রয়াস ও 
প্রতিষ্। বিদ্যমান থাকে, এক যুগের ইতিহাস 
থে পরবর্তী যুগের জনমগ্ডলীর কর্মজীবনের 


চরিত-চিত্র 


,কিরিয়। 


৩৩৩ 


উদ্দীপনার ও শিক্ষার মূল ত্রগুলি আপনার 
পশ্চাতে তাহাদিগের জন্য রাখিয়। যায়, এ 
সকল কথা মে কালের যুরোপীন এীতি- 
হাপিকেরাও ভ(ল করিয়া! ধরেন নাই। এতি- 
হামিক আলোচনার এই পদ্ধতি তখনে। ভাল 
করিয়। প্রতিষ্ঠিত হয মাই । স্তরাং আমর। 
চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্কলকালেছে যে সকল 
ইতিহান পাঠ করিতাম, তাহার ভিতরে 
কোনে। উন্নত আদর্শ কিম্বা কর্দের উদ্দীপন। 
আছে, ইহ! অনুভব করিতে পারি নাই। আর 
এই কারণেই যদি ভারতবর্ষের ও ইংলগ্ডের 
_-মার বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশ করিমি। প্রাচীন 
গ্রীন, রোম ও ম্ধাযুগের যুরোপথপ্ডের_ইতি- 
হাসও পাঠ করিভাম, কিন্তু এ সকল আমা- 
দিগের প্রাণে কোনে। প্রকারের সজীব স্বদেশ 
প্রেমের কিম্বা উদার মানব-প্রেমের শঞ্চার 
করিতে পারিত না। স্রেন্ত্রনাথ স্বদেশের 
রাষ্ট্রীয় কম্মঙ্গেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্বপ্রথমে 
আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে 
প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির 
স্বদেশভক্তির আলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য 
প্রচার করিলেন। 

স্থরেন্্নাথ দ্বিতীয় বাঁর বিলাত হইতে 
আমিয়াই ৬আনন্দমমোহন বন্ধ 
মহাশয়ের একযোগে সর্বপ্রথমে কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্ঠালঘের শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দকে লইয়। এক 
ছাঁ্সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্রসভাই 
তাহার ম্বাদেশিক কন্মের প্রথম ও প্রদান কেন্দ্র 
হইঘ। উঠে। যে অলোকপামান্ত বাঁগিতা-শক্তির 
প্রভাব ক্রমে সমগ্র ভারতের নব্যশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের চিন্তকে অর্ধিকার করিয়া তাহার 
অনন্থপ্রতিযোগী এতিহাসিক প্রতিপত্তির 


৩৩৪ 


প্রতিষ্টা করিয়াছে, কলিকাতার এই ছাত্র- 
সভাতেই তাহা সর্বপ্রথমে স্ষ,রিত হয়। এই 
ছাত্রসভায় হ্থরেন্্রনাথ “শিখ-শক্তির অভ্যাদয়”- 
[ুশ)6 17189 0191110)7০%০7-_সম্বন্ধে যে অস্নি- 
ময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার স্তি,_ 
সেই বক্তৃতা যাহার শুনিয়াছিলেন-__তাহা- 
দিগের চিত্ত হইতে কখনই লুপ্ত হইবে 
না। শিখধন্মের উৎপত্তি, শিখ খাঁলসার 
প্রতিষ্টা, প্রথমে, মোগল এবং পরে ব্রিটিশ 
প্রতৃশক্তির সঙ্গে, শিখ খালসার যুদ্ধ-বিগ্রহের 
কথা, সেকালের স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাসের 
মধোও ছিলু। স্থরেন্ত্রনাথ এই বক্তৃতায় যে 
সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা! যে একে- 
বারে অজ্ঞাত ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই 
সকল পূর্বপরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্র 
প্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিদ্যমান 
ছিল, নুরেন্্রনাথের তড়িতসঞ্চারিণী বাশী- 
প্রতিভাই সর্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহ। 
ফুটাইয়। তুলে । সেই হইতেই এদেশের নব্য- 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম 
ও উন্মার্দিনী উদ্দীপন। প্রকাশিত হইতে 
আরম্ভ করে। ছত্রপতি মহারাজ! শিবাজি 


আধুনিক ভারতক্ষেত্রে যে এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্' 


প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার মর্ধ্যাদাজ্ঞান 
তখনো আমাদের জন্মায় নাই । স্থৃতরাং সে 
সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উদ্দীপনা আমা" 
দিগের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাঁকে স্পর্শ করে 
নাই । আমাদের এই নৃতন স্বাদেশিকত। 
তখন একটা কল্পিত বিশ্বজনীনতার ভাব 
অবলম্বন করিয়। ফুটিয়! উঠিয়াছিল। একটা 
স্বদেশীভিমান মাত্র আমাদের চিত্তকে তখন 


বঙ্গদর্শন: 


[ ১২শ বর্ম, ভাদ্র, ১৩১৯ 


অধিকার করিয়াছিল । হিন্দু বলিয়া কোনো 
গৌরবাভিমান তখনো৷ আমাদের মধ্যে জন্মায় 
নাই | হিন্দুধর্শের প্রচলিত প্রাণহীন কর্ধ- 
কাণ্ডে আমাদের পুরুষান্থগত বিশ্বাস একে- 
বারে ভাপিয়া গিয়াছিল। জাতিভেদ- 
প্রপীড়িত হিন্ুম্মাজের প্রতিও গভীর অশ্রধ 
জন্মিয়াছিল। এই সকল কারণে ছত্রপতি 
মহারাজ শিবাজি ভারতে যে মহা! হিন্দুরাষ্ট্ 
প্রতিষ্ঠার চেষ্ট। করেন, তাহার প্রকৃত মর্শ ও 
উন্নত মর্ধ্যাদ! উপলব্ধি করিবাঁর অধিকার 
আমাদের ছিল ন|। অন্ত পক্ষে বাঁব। নানক 
প্রবন্িত ধর্মে একদিকে যেমন কোনে। 
প্রকারের কর্মবাহুল্য ছিল না, অন্য দিকে 
সেইরূপ গুরুগোবিন্দ-প্রতিষ্টিত সমাজতন্ 
জাতিবর্গত কোনে! বৈষম্যও ছিল ন| 

শিখ খালস। বহুল পরিমাণে ইংলগডের 
পিউরিট্যান (1১7৮0) সাধারণ্তন্ত্রর বা 
0019018000010)  অনুপ্ধপ ছিল। আর 
এই জন্তই আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ৪ 
মুরোপীয় সাধনায় অভিভূত চিন্তকে শিখ ইতি 
হাসের উদ্দীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার 
করিতে পারিয়াছিল। টডের রাজস্থান ইহার 
অনেক পূর্বেই রচিত হইয়াছিল বটে এবং, 
রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানের ভিতর দিয়া 
রাজপুত-সমাজের অলৌকিক স্বদেশচর্ধ্যার 
উদ্দীপন। বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল, 
সভা; কিন্তু পদ্মিনীর উপাখ্যান যে শকান্তই 
“পৌরাণিকী” কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, 
এই জ্ঞান তখনো খুব পরিপুষ্ট হয় নাই। 
স্বরেন্্নাথের মুখে শিখ ইতিহাসের ব্যাথা। 
গুনিয়। আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
চক্ষু রাঙ্গপুতনার কীর্ঠিকাহিনীর উপরেও 


(গ সংখ্যা ] 


টিয়া পড়িল। অইরপে সথরেন্্নাথই সর্ব 
গ্রধাম আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক 
টতিগাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়াও আমরা 
এভাঁবৎ কাল পর্যান্ত তাহা হইতে প্রকৃত 
পঙ্গে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতার 
উদ্দীপন সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেইরূপ 
মুরোগী় ইতিহাস পড়িয়াণ্ড তাহার ভিতরে 
যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, তাহা ও 
ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই । স্থরেন্্রনাথের 
ধাগ্ী-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক 
মুরোগীর় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার 
আদর্বকেও উজ্জ্বল করিরা ধরে। ম্যাট.সিনির 
দবী গ্রতিভা, গ্যারীবল্ডীর স্বদেশ-উদ্ধীর- 
করে অদ্ভুত কর্মচেষ্টা যুনইতালী (০58 
॥,1.) সম্প্রণীয়ের এবং নব্য আয্লগ্ডের (৪ 
101) আক্মো ৎসর্গপূর্ণ দেশচধ্যা, এ সকলের 
কথ। সরেন্ত্রনাথই সর্ব প্রথমে এদেশে প্রচার 
করেন এবং তাহার এই সকল এতিহাঁসিক 
শিক্ষাকে আশ্রয় করিম। পূর্বে আমাদের যে 
দদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি-কল্পন। ও 
পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিযা 
উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং 
বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা 
অগ প্রাণিত হুইয়া, কিয়ৎ পরিমাণেসত্যোপেত 
৪ বস্থতন্্ হইয়! উঠিল । | 

সন্বেক্্নীথের রাষ্ট্রীয় কর্ম-জীবনের ব্যাপকতা ' 

এইরপে স্থরেন্রনাথ যে স্বদেশ-গ্রীতিকে 
আশ্রয় করিয়া আপনার রাষ্্রীর কর্ম 
বনের প্রতিষ্ঠা! করেন, প্রথমাবধি স্মগ্র 
ছারতবর্ষই তাহার উপজীব্য ছিল। বাঙালীর 


চরিতত-চিত্র 
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প্রকৃতির এবং বাংলার ইতিহাসের 
বিশেষত্ব হইতেই আমাদিগের শ্বদেশ- 
প্রীতির এই অপূর্ব উদারতার উৎপত্তি 
হইয়াছে এই আধুনিক স্বাদেশিকত| এ 
পর্যন্ত বাংলা, মহারাষ্র 'ও পাঞ্জাব, এই তিন 
গ্রদেশেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিস্ত 
বাংলার ম্বাদেশিকতার আদর্শ যতট। উদার ও 
উন্নত,মহারাষ্ট্রের কিছ পাজাবের স্বাদেশিকতার 
আদর্শ ততটা উদার ও উন্নত নহে ইংরেজ 
এদেশে না আদিলে ভারতরাষ্টরে মারাঠা ও 
শিখ, ইহারাই সম্ভবত: মোগলের উত্তরাপিকারী 
হইয়া দেশের শাঁদন-শক্তিকে অপিকা'র করিয়া 
বদিতেন। ব্রিটিশ-প্রতুশক্তির প্রতিষ্ঠায় 
তাহাদের সে আঁ নির্মল হইলেও তাহার 
স্মৃতি শিখ বা! মারাঠার চিত্ত হইতে একেবারে 
লুপ্ত হয় নাই। আর এই কারণে পাঞ্জানের কিনা 
মহাবাষ্টের স্বাদেশিকতার মধ্যে একটা 
প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব লুকাইয়। 'আঁছে। 
বাংলায় সেব্প কোনো এতিহাঁসিক স্মৃতি 
নাই বলিয়!ই, বাঙালীর স্বাদেশিকতাঁর কোনো 
প্রাদেশিক আশ্রয়ও নাই। অন্যদিকে বাঙালীর 
প্রকৃতিও শিখ ব। মারাঠ|র প্রকৃতির মত নহে। 
শিখ,খাল্মা। ভাঁরতমাতাঁর বাঁছুতেই বল সঞ্চার 
করিয়াছে, কিন্ত বিশেষ ভাবে তাহার বাঁণী- 
শক্তি অধিকার করিতে পারে নাই । অন্যদিকে 
মারাঠা ও বাঁঙালী ইহাদের বুদ্ধি-বল ভারতের 
অপরাপর জাতির বুদ্ধিবল হইতে শ্রেষ্ট 
হইলেও বাঙালীর বুদ্ধিতে ও মারাঠার বুদ্ধিতে 
প্রভেদও বিস্তর। মারাঠাঁর বুদ্ধি কার্যকরী, 
ইংরাঁজিতে ইহাকে [7০609] বলে । বাঙালীর 
বুদ্ধি ভাবম়ী। ইংরাঁজিতে ইহাকে 10০711860 
বলা যায়। কার্ধ্যকরী বৃদ্ধি ফলসন্ধিৎস্; 
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কশ্মাকশ্শের আসন্ন ফল লক্ষ্য করিয়। চলে। 
ভাবদর়ী বৃদ্ধি সন্তাসন্ধিতস্থ; কন্মাকর্মের 
প্রন্াঙ্গ ফলাফলকে অগ্রাহা করিয়। 'ভাবরাঁজ্যে 
ও তত্বাঙ্গে তাহার কি পরিণাম ঘাঁটিবে, তাহাই 
কেবল দেখে। কার্যকরী বুদ্ধি আদর্শকে 
উপেক্ষা করিরা বাস্তবকে ধরিতে চাহে; 
ভাবময়ী বৃদ্ধি বাস্তঠকে উপেক্ষা করিয়া 
আদর্শেতেই আত্মসমর্পণ করে। দেশচর্ধযায় 
কার্যকরী “বুদ্ধির প্রেরণ| 'প্রাদেশিকতাকে 
বাড়াইয়। তোলে এবং স্বদেশ-তক্তিকে সবীর্ণ 
ও সাম্প্রদায়িক করিয়। ফেলে। ভাবমরী বুদ্ধি 
দেশচরধযা ও দেশভক্তিকে সর্ব প্রকারের 
গ্রাদেশিকত। ও সাম্প্রদায়িকত। হইতে যথা- 


জন্তব মুক্ত করিয়া উদার ও সার্বজনীন করিতে 


চাহে। রাস্্ীয় জীবনে কাধ্যকরী বুদ্ধি আসন্ন 
ফলসন্ধিংস্থ )01190এর ব| রাজনীতিকের 
স্থট্টি করে। আর ভাবমযী বুদ্ধি দূরদর্শী ও 
সম্যক্দর্থী নীতিজ্ঞ বা 3676081))%এরই হ্ট্টি 
করিয়। থাকে। মহারাষ্ট্রের ও বাংলার কর্ম- 
জীবনের তুলনায় এই ছুই জাতীয় মানবনুদ্ধির 
ভেদাভেদের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। 
আর বাঙালীর প্রকৃতির গুণে এবং 
আধুনিক বাংলার ইতিহাসের কোনো! বিশেষ 
রাষ্ট্রীয় গৌরবস্থৃতির অভাবে, আমা- 
দিগের বর্তমান স্বাদেশিকতা যেমন সমগ্র 
ভাঁরতবর্ধকে আশ্রয় করিয়। ফুটিয়। 
উঠিঘ়াছে, সেইরূপ বাঙালী কর্ননায়ক 
ন্ুরেদ্দজনাথের বা্ীয় কম্মজীবনও সমগ্র 
ভারতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়াই গড়িতে আর্ত 
করে। স্বরেন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রদেশের রাসত্ীয় কর্শচেষ্টা প্রাদেশিক 


শীসনের ভালমন্দ লইয়াই বিব্রত এবং 


বঙ্গদশন 


_ শাখা'ভারত্বনভার প্রতিষ্ঠা 


[ ১২শ বর্ম: ভাত্র, ১৬১৯ 


প্রাদেশিক জীবনের সঙ্ধীর্ঘ সীমার দণোই 
আবদ্ধ ছিল। কবি-কল্পনাতে এবং সংবাদ, 
পত্রেই কেবল ভারতের রাষ্ট্রীয় একত্ব বোদের 
কতকট। প্রমাণ পাওয়! যাইত, নতুবা এক 
প্রদেশের স্থখ-দুঃখ অন্য গ্রদেশের চিন্তুকে 
বিক্ষু্ধ করিতকি ন। সন্দেহ। কলিকাভীর 
ব্রিটিখ-ইত্ডিযান-মভা, পুনার সার্বজনিক্‌ মভ। 
ও মান্ধাজের মহাজন-সভা) এ সকলই 
প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। স্থরেন্দনাগের 
প্রেরণায় ও উদ্যোগে যে ভারতপভার ব। 
[100180 458001001এর জন্ম হয়, তাহাই 
সর্ব প্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম 
করিয়া, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রায় কশ্ম ও চিন্তাকে 
এক স্থত্তরে গীথিয়। তুলিতে চেষ্ট! করে। 
সমগ্র তারতবর্ষকে এক বিশাল কর্মজানে 
আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ষ। লইয়াই ডারত- 
সভার জন্ম হয় এবং অল্প দিন মধোই 
উত্তর ভারতের বড় বড় সহরে শাঁখ। মভ৷ 
সকল গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এইবাপ 
প্রয়াগে, কাণপুরে, মীরাটে ও লাহোরে 
হয়]? আক 
ংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে 
হত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, 
চৌত্রিশ বংসর পূর্বে বেন্দ্রনাথের 
প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃত পক্ষে দর্দ 
প্রথমে সেই চেষ্টার স্ুত্রপাত কণে। 
যে স্বদেশাতিমানকে আশ্রয় করিয়! ভারত 
মা দেশের বাষটরশক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়ি 
তুলিতেছিল। কংগ্রেলের জন্ম নিবন্ধান ঘি 
তাহ! একান্ত বহির্মখীন হইয়া না পড়ত, 
তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আঃ 
গ্রচাশক্তি কতট| পরিমাণে যে সং £ 


৫ম সংখ্যা ) 


্প্রতিটিহ হইতে পারিত ইহা এখন 
কল্পন। করাও স্থকঠিন। 

ফললতঃ কংগ্রেসের জন্মের পূর্বা হইইঠেই 
সবব্রনাথ প্রস্থতি ভারতপভার কর্ম্মনাফকগণ 
একটা বিরাট জাতীয়'নমিতি গঠন করিবার 
চেষ্টা করেন। এই . আদশের অন্সরণেই 
নানা স্থানে শাখা ভারত-সভার গ্রাতষ্ঠা 
য়ে। আর কংগ্রেদের জন্মের সঙ্গে চতুর 
রাষ্রন তিক লাট ডফরিণের৪ যে কতশুটা 
গন্ধ ছিল, ইহা এখন মঞ্লেই জানেন। 
হতরাং স্থরেন্রনাথ দেশে যে বিপুণ 
্রঙ্জাশক্তি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তাচার 
গ্রত লক্ষ্য করিয়াই যে কংগ্রেসের 
জন হয় নাই, এ কথা বলাও কঠিন। 
বোশ্বাহইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল, 
মে সময়ে সুপেন্রনাথ ও আনন্দমমোঠন 
ডারশসভার তত্বাবধানে কলিকাতায় একট। 
জাতীয় সন্মিলনের ব্যবস্থা! করেন এবং কংগ্রে- 
দের অধিবেশনের সমকালেই কলিকাঁতার 
আলবাটট হলে জাতীয়-নমিতির বা 20118] 
(1901019000এর অধিবেশন হয়। ন্থরেন্ত্রনাথ 
কংগ্রেসের সংবাদ রাখতেন কি না, জানি না। 
কিন্তু এই কন্ফারেন্লে দেশের নানাস্থান হইতে 
যেসকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাব| 
যে কংগেসের কথ কিছুই গুনেন নাই, 
ইহা জনি। ইহারা সকলেই এই ২৮০7] 
(।৫৮0০কে ভারতের রাষ্টীর' একতার 
এবং. ভবিষ্যৎ * প্রঞ্জাশক্তির আঁধার 
খায় বরণ করিঘাছিলেন। আর কংগ্রেদ 
ঘদ দলা এই স্থান পূর্ণ করিতে অগ্রসর 
হইত, তাহ! হইলে আজ নুরেজ্জনাথেষ 


চরিচ-চিন্ত 
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এই [৮0770] (0719৮1)0০ আম।দিগের 
রাষ্্ীয়া জীবনের শ্রেষ্ঠতম 

হইয়। উঠিত সন্দেহে ন|ই। 
প্রতিষ্ঠাহ। ভারত-গবর্ণমেন্টের 


শর্জি-কেন্দ্র 
ংগ্রেসের 
অবণর গ্রাঞ্ধ 


প্রধান সেক্রেটাবী এলান্‌ ও হিউম। 
ইহ।র পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার প্রবীণতম 
ব্যারিষ্টার উমেশচন্ত্রা বল্ে]াপাধ্যায়, 


বোষ্বাই এর প্রধানতম কৌন্সিলী ফিরোজস! 
মেহেতা, মা্রান্জের প্রসিদ্ধ উকীক্কা সুত্রঙ্ষণা 
আয়ার। কংগ্রেপ এই রূপে প্রথম হইতেই 
অলধরণ পদ-বল ও ধনবলের উপরই 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে । স্রেন্ত্রনাথের কন্ম-চেষ্টার 
অস্তবাাল তখন এ ছু'য়ের কিছুই ছিল 
»1। স্ৃতরাং কংগ্রেম যে শ্রেন্্রনাথের 
প্রতিষ্ঠিত ২0010107] (10110619100 সহজেই 
আজ্মমাৎ করিয়া ফেলিল) ইহা কিছুই 
আশ্চর্ধা নহে । আব ইহাতে এরুত 
পক্ষ আমাংদর রাস্্রীয়া জীবনের ক্ষতি 
হইয়াছে, ন! লাভ হইয়াছে বলা কঠিন 
নহে। কংগ্রেম যতটা রাতারাতি বাড়িয়া 
উঠিয়াছিল, গ্ুরেন্ত্রনাথের কন্ফাবেন্সেৰ পক্ষে 
তাহা সম্ভব : হইত না|.” অগ্যদিকে 
স্থরেন্্রনথের এই কন্ম-চেষ্ট। যদি কংগ্রেসের 
দ্বারা এঠরূপে ব্যাহত না হত) তাহা হইলে 
দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্টায় জীবন 
ও লোকমত গড়িনা উঠিত, কংগ্রেস ঠাহা। 
যে কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহ 
নহে) কিন্তু স।ঙ্গাৎ ভাবে তাহার ব্যাঘাতই 
জন্মাইয়াছে। কংগ্রেদ দেশের অনেক 
কল্যাণ সাধন করিয়াছে সতা, কিন্তু সুরেন্্রনাথ 
ভারতের জেলায় জেলায় লে!কমত সঞ্টাঠনের 
জগ যে সফল রায় লস্ভাব গ্রন্তিষ্ঠা কালি?! 


৩৩৮ 


ছিলেন ৪ করিতেছিলেন ০স গুণির শক্তিহরণ 
করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রাষ্থ্ীয় জীবনকে 
যে ছূর্মল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা 
সম্ভব নহে। কংগ্রেলের গ্রধন কীতি ছুটা 
--এক লাট ক্রসের ১৮৯১ সালের ইতি! 
কাউন্মিলস্‌ ত্যাক্ট, আর অনা লাট মলের 
আধুনিক কাউন্সিলসংস্ক(র। কিস্তু দেশের 
জেলায় জেলায় ঘে নকল বাত্ীয় মা গড়িয়া 
উঠিতেছিল। তাহাকে নষ্ট করিরা দেশের 
ংগরেন দেশের ধে ক্ষতি করিঘাছে এ লকলের 
কিছুতেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় 
নাই ও হইবে নাঁ। ফলত; ক'গ্রেসের 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঁধুনিক রায় 
কর্ম্চেষ্টায় স্থরেন্ত্রনাথের অনন্ত গ্রতিষে।গী 
ক্মধিনায়কত্ব জাঁভের পথ এক্বোরে বন্ধ হইয়। 
যাঁয়। তখন হইতে স্থরেন্ুনাথ কিয়ৎ পরিমাণে 

হগ্রেসের অর্থপালী নেড়বগের মুখাপেগী 
হইয়।, আপনি প্রথমে যে পথে চলিয়। দেশের 
গ্রজাখক্তিকে জাগাইয়। তুলিতে ছিলেন, মে পথ 
আনেকট| পরিত্যাগ করিয়া) বহুল পরিম।ণে 
আপনার কণ্মজ'বনের সম্পূর্ণ সফল ঠারও 
ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। 

কিন্তু ইহাতে :য দেশের কোনো সাংঘাতিক 
কি হইয়াছে, এমনও বলিতে পারি' না। 
স্ুরেন্ত্রনাথের প্রথম জীবনের কর্ণচেষ্ট। লময়ো- 
পযোগী হইয়াছিল মাক্র, কিন্ত সম্পূর্ণরূপে 
সাহার শ্বদেশের প্রাচীন সভ্ন্তার ও সাঁপনার 
কিস্বা তাহার সম্বদেণী লোকপ্রকৃতির অন্থ্যায়ী 
হয় নাই। নমান্ধমংস্কারে কেশবচন্দ্র যেমন 
প্রথন জীৰনে বুল পরিমাণে বিদেশীয় 
'াণর্শের অঙ্থুদরণ করিয়! সমাঙ্জের মধ্যে একটা 
প্র5৭ বিবোধই জাীইয়া তুপিয়াছিলের, কিন্ত 


বঙ্গবর্ণন ॥ 


পথ ধরিয়াই 


[১২শর্বর্ধ, ভাদ্র, ১৩১২ 


কোথায় যে সেই বিরোধের সঙ্গতি ও মীমাংস 
হইবে, তাগার নিগৃঢ় সন্ধান ও সঞ্ষেত ধরিতে 
পারেন হাই স্তুকেভ্রনাথ৪ নেইরূপ ইংনের 
দৃষটান্তের অন্ুপরণ কগ্য়ি শাসন 
কগিতে যাইয়।, শালক ও শালিতির মন। 
বিরোধই জাগ।ইয়। তুলেন, কিন্তু কোন্‌ পগে 
যাইন্। শ।লিতেরা! যে গ্রকৃত পক্ষে আম্ম- 
চরিতাখঠ| ল।ভ করিতে সমর্থ হইবে, আৰ 
কোন্‌ স্থ্র ধরিয়াই বা! এ দেশের শাসক? 
শ।সিতের মধ্যে যে বিরোধ জাগিয়াছে, ভাগ! 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে, এ পর্যন্ত রে 
নাথ দে সন্ধান এবং সন্কত প্রাপ্ত হন নাহ। 
স্বরেন্ত্রনাথ ইংরেজের নিকট হইতেই 
নীতি যাবতীগ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আএ 
ইংলগ্রের ইতিহাসে যে পথে স্বেচ্ছ:চাঁপী রাগ. 
শক্িকে সংঘত করিয়া ভ্রমে প্রজা? 
্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বণ্তমান প্রজাতদ্বণমন 
প্রণালীকে গড়িয়া তুলিয়াছে, মেই পথ 
স্থরেন্্রনাথের স্থপরিচিত | স্ুরেন্দনাথের 
অলে।কমামান্ত মেধা আছে, কিন্ধ চিন্তার 
মৌলিকতা। নাই । ফ্বেটী যেমন আছে 1] 
হইয়াছে, ভিন ভাহ'কে সেইরূপ ভাবেই 
ধরিতে পারেন, কিন্ত যে মানসিক শক্তিটারি 
দিকের বিষয় 'ও বস্ত্র পর্য।বেক্ষণ দ্বার! কোনে 
নৃতন তদ্বের আবিষ্কার কণিতে পারে, ষে শন 
স্থরেন্্নাথের নাই । সুতরাং হ্ছ-দশের রাঃ 
জীবনের সংস্কর ও বিকাশ সাধনে ব্রতী হইয়া 
স্থরেন্্রনাথ ইংরেজ-রাষটুণীতির চিরাতঃ 
চরিক্তে আরম করেন 
নিজেদের সভ্যতা, সাধন! ও প্র&তির অনয 
নৃতন পথের প্রতিষ্ঠা! করিতে পারেন নাই! 
ইংুঝুজেন 'ভাম! যে তার স্বদেশের রো 


৫ সংখ্য। ] 


বুঝিতে পরে না ট-মেজের ভাব যে তাণা 
ধরিতে পারে না, ইংরেজের পথ যে তাদের 
একেবারেই অগরিচিভ, ইংরেজের প্রক্কৃতি 
যে তাহাদের গ্ররৃতি হইতে একান্তই ভিন্ন; 
এনকল কথা স্থরেন্ত্রনাথ এখনও ভাল কৰিয়। 
বুঝেন কি না সন্দেহে। আর স্বদেশের 
সভ্যতার ও ম।ধনার, স্বদেশের লে!কগ্রকৃতি ও 
সমাজপ্র$কতির সঙ্গে স্রেন্্রনাথের চিন্তার 
এবং আদর্শের কোন জীবস্ত যোগ স্থাপিত হয় 
নাই বলিয়! তাহার দীর্ঘজীবনব্যাপী বায় 
কন্মোদ্যম কেবলমাত্র একট| অসম্বদ্ধ। অনির্দিষ্ট 
প্রবল রাষ্ট্রীয় অভাববোধকেই জাগাইয়াছে ; 
কিন্ক এখনোও দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনে। 
অঙ্গকেই গড়িয়। তুলিতে পারে নাই। এইক্সপ 
অভাববোধ হইতে উন্মার্দিনী বিগ্লবশক্তির 
কুটি হইতে পারে, কিন্তু কখনই দুরদশিনী 
রাষ্ট্রণীতির গ্রতিষ্ঠ। সম্ভব হয় ন|। 
ফলতঃ স্ুরেন্ত্রনাথ যে পথ ধরিয়া দেশের 
রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িযা তুলিতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহার সঙ্গে, এদেশের কি হিন্দু কি মুসপমান 
কোনো সম্প্রদায়ের প্রাণগৃত যোগ প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া অসম্ভব। এদেশের হিন্নু ও মুসলমান 
* ছুই জাতিরই ধর্মভাব অত্যন্ত প্রবল । ধর্মই 


তারা বোঝে, ধর্খের নামেই তারা মাতে, ' 


ধন্ধের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনে! 
কিছ তাহাদের প্রাণকে ম্পর্শ করিতে 
পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের 
বিশেষত্ব । অথচ সুরেন্্নাথ এবং তাহার 
নমসাময়িক "রাহী কর্দুনায়কগণ সকলেই 
গব্লাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে জনপক্তিকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও কখনই এই 
সর্বজনবিদিত বিষয়ের গ্রতি লক্ষা করিয়া 


চরিত-চিত্র 


৩৩৭) 


চলেন নাই। তাহাদের রাষ্্রীয়ি আদর্শ 
এবং রান্্রানীতি আঙ্জি পধ্যন্ত মোক্ষসম্পর্ক- 
বিহীন হইয়। পড়িয়াছে। ম্বতরাং তাহাদের 
সর্ধপ্রকারের রান্্ীয় আন্দেলন ও আলোচন! 
দেশের মুষ্টিমেয় নব্য শিক্ষিতসপ্প্রদায়ের 
উপরেই যাহা কিছু আধিপত্য বিস্তার 
করিতে পারিয়াছে, কিন্তু এপর্যান্ত জন- 
মণ্ডলীর চিত্তকে স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় 
নাই। কিন্তু যাহারা ক্রমে ্রমে নৃতন পথ 
ধরিয়, নৃতন মন্ত্র সাধন করিয়া, দেশের জন- 
মণ্ডলীর চিত্তে এক নবশক্তির সঞ্চার 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন, তাহার! সকলেই 
সাক্ষাংভাবে বা পরোক্ষভাবে নিজেদের 
স্বাদেশিক উদ্দীপনার জন্য হ্থুরেন্্রনাথের 
এঞ্খম জীবনের শিক্ষাদীক্ষার নিকট চিরখণী 
রহিয়াছেন। আজ দেশে যে নৃতন আদর্শ ফুটিয়া 
উঠিতেছে ও জনগণের চিত্তে যে নূতন শক্তির 
সর হইতেছে তাহা কোনো কোনে 
দিকে স্ুুরেন্্রনাথের আদর্শের এবং কর্শচেষ্টার 
বিরোধী হইলেও যে স্থুরেন্তনাথের , শিক্ষা- 
দীক্ষার শ্রেষ্ঠতম ফল, ইহ! অঙ্গীকার করা 
যায় না। স্থরেন্ত্রনাথের অশেধপ্রকারের 
ক্রটী ছুর্বলত| সত্বেও তিনি যে কাজটা 
করিয়াছেন তাহ! না করিলে আমাদের 
বর্তমান জাতী জীবন (য ভাবে গড়িয়া 
উঠিতেছে, কখনই সে ভাবে গড়িয়া উঠিতে 


গাঁরিত না। তিনি এই জাতীয় জীবনের 
গঠনে যে কাজটী করিয়াছেন, সে কাজ 
অপর কেহ করেন নাই, এবং করিতে পারি- 
তেনও না। আর এইজন্ভই আধুনিক তারতের 
জাতীয় জীবনের ইতিহামে স্থরেজ্জনাথের 
স্থৃতি এমন অক্ষয় গ্রুতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। 
জীবিপিনচন্ত্র পাঁল। 


বাঙলা-লেখার রীতি 


বর্তমান বাওল। ভাষার দিকে লক্ষ্য 
করিলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে ষে 
বহু লেখাতেই অনেকস্থলে শব্বসমূহের পরস্পর 
সন্বন্ধরক্ষা নাই, বা থাকিলেও যথোচিত 
চিহ্দদ্বারা তাহ! স্চিত হয় না। বলিবার 
সময় ভাষায় যে ক্রেটি লক্ষিত হয় না, লিখিবাঁর 
সময় তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

অনেকে লিখিয়া থাকেন প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান চর্চা, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। 
প্রারতিক' পদের সহিত পাবজ্ঞান, পদের, 
এবং ইহার সহিত “চর্চা” পদের সম্বন্ধ) 
অতএব সংযুক্ত করিয়া লিখিতে হইবে 
প্রা্কৃতিকবিজ্ঞানচ্চা ।” 

লিখিত হইয়া! থাকে 'অন্গরূগ ফললাভাশ?, 
এখানে “অনুরূপ” পদের “ফললাভাশ।' পদের 
সহিত সম্বন্ধ নহে, “ফল” পদের সহিত সম্বন্ধ । 
অতএব লেখা উচিত “অঙ্গবূপ-ফললাভাশা, 
অথব। “অনুবূপফললাভাশা” । 

সমস্ত পদ অতিদীর্ঘ হইয়া উঠিলে 
পদগুলিকে হাইফেন ও কমার যোগে পৃথক্‌ 


পৃথক্‌ করিয়া লিখিলে পাঠের কোন অসুবিধা ' 


হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, 'প্রবাদ- 
কাহিনী-ও জনশ্রুতি-সমূহ॥ এখানে “সমূহ 


পদের 'প্রবাদ', “কাহিনী” ও 'জনশ্রতি এই 


তিনটি পদেরই সম্বন্ধ, এবং তাহা পূর্ব ক্তরূপে 
স্পষ্টভাবে সুচিত হয়। 

লেখা হয় ধাতু ও প্রস্তরময়ী যৃষ্ঠি। 
এখানে ধাতু” ও প্রস্তর উভয়েরই সহিত 
মম্টপ্রত্যয়ের সন্বদ্ধ। অতএব আহার 


ুচনার জন্য হাইফেন দিয়া লিখিতে হইবে 
ধাতু- ও প্রন্তর-ময়ী মুদ্ভি। এইরূপ "থাড" 
ও প্রন্তর-মৃত্তি। ধাতু ও প্রত্তরমৃত্তি নহে"; 
স্থাপত্য- ও ভা্বর্য-বিদ্যা, স্থাপত্য ও 
ভাঙ্কধ্যবিদ্যা নহে; “কও সাম-বেদঃ 
খিক ও সামবেদ নহে; “জাতি- ও ধশ্ম- 
নির্বিশেষে” জাতি ও ধর্মরনির্বিশেষে নহে; 
“যুক্তিও তর্ক-বলে", “যুক্তি ও তরকবলে” নহে । 
“সৎ, চিৎও আনন্দ-্বরূপ, “সৎ চিৎ ৪ 
আননন্বরূপ' নহে) “হিন্দু বৌদ্ধ- ও জৈন- 
ধর্মাবলদ্বী” “হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনবর্মীবলম্থী 
নহে) নিন্দা বা প্রশংসামাত্র, নিন্দা ব! 
প্রশংসামাত্র' নহে; ইত্যাদি। 

আবার "ই সমস্ত যুক্তিতর্কপ্রদর্শন' 
না লিখিরা 'এ সমস্ত যুক্তিতক-প্রদশন' 
লেখা সঙ্গত, ইহাতে “সমস্ত পদের সহিত 
“যুক্তিতর্ক' পদের সম্বন্ধ সুচিত করিতে পার! 
যায়। 

“তিনি যে শিক্ষার পক্ষপাতী তাহ 
কল্যাণকর নহে” এই ব্যাক্যটিকে অসন্দিগ্ধ" 
করিবার জন্য বক্তার বিবক্ষা-অন্তসারে দুই 
প্রকারে লিখিতে পারা যায়_-"তিনি থে, 
শিক্ষার পক্ষপাতী ইত্যাদি; অথবা তিনি 
ফেশিক্ষার পক্ষপাতী ইত্যাদি এইরূপ “তখন 
যে-কোন ব্যক্তি”, অথব| তখন যে, কোন 
ব্যক্তি; “ল্য যেকেহ আসিবে, অথবা 
“ল্য যে, কেহ আসিবে ; ইত্যাদি। 

“এই পুস্তকথানি তাহার জনৈক শিষা 
প্রণীষ্ত' অথ “এই......শিষ্যপ্রণীত্ত লেখ! 


৫ম সংখা! ] 


ঠিক নহে, লেখ। উচিত এই...শিষা প্রধীত” 


তাহা হইলেই “শিষ্য পদের ন্থায় 'জনৈক' 
পদেরও প্পিণীত" পদের সহিত সম্বন্ধ স্থচিত 
হইতে পারে। 

“মতা সত্াই”, প্রধান প্রধান' ইত্যাদি 
পদগুলিকে সংযুক্ত করিয়া অথব। স্থানবিশেষে 
হাইফেন দিয় লেখা উচিত। থা, 
'সভাসত্যই', প্রিধানপ্রধান?, অথবা সত্য- 
সভাই, প্রধান-প্রধান। “এক-এক”,১'আর-আরা, 
“অন্য-অন্য” ) ইত্যাদিশ মুসলমান অধিকার 
গ্রবর্তীনের পর” ন। লিখির। “মুঘলমান-অধিকার- 
প্রবর্ভনের পর লেখ। সঙ্গত । '্বারবতী 
অভিমুখে না লিখিয়। 'দ্বারবতী-অভিমুখো 
লেখ। উচিত ॥ “যে যে রাজ্যে রেশম, পশম, 
কার্পাসাদিজাত বশ স্থলে “যে যে.রাজো 
'রেশমপশমাকার্পাসাদি-জাত' অথবা “ষে যে 
রাঙ্গে রেশম-, পশম- ও কার্পাসাদিজাত' লেখা 
সঙ্গত। “এই বর্ম বহুল আয়াসসাধা' না লিখিয| 
'এই কশ্ম বহুল-আয়াস-সাধ্য লেখ। উচিত। 
এইরূপ উিচ্ছঙ্থলত।- ও যথেচ্ছাচারপ্রভৃতি- 
নিবারণ" 'উচ্ছ আলতা ও যথেচ্ছাচার প্রভৃতি 
নিবারণ নহে"; 'শারীরিকমখলাভই পুরুষার্থ, 
“শারীরিক সুখলাভই পুরুষার্থ নহে। 

যা তা, যে সে “কোন্‌ না কোন, 


বাডালা-পেখার রীতি 


৩৪১ 


ইত্যাদি বাক্যথগ্তকে হাইফেন দিয়া যোগ 
করিয়া, লিখিলেই ভাল হয়; যথা, 'যাত।, 
'যেসে, “কোন-না-কোন'। 

উহা ছাড়া মুদ্রিত পুস্তকসমুহে 
মুদ্রণপঙ্থদ্ধে সামান্ত-সামান্ট এত ক্রটি পরি- 
লক্ষিত হদধ যে, সাধারণ পাঠক একটু 
অন্নধাবন করিলে বুঝিতে পারেন । নে 
কোনে। মমালোচক ৭ ইহার সংশোধনের দিকে 
সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকধণ করেন না। 


যে সকল সম্পাদক নিজ নিজ মাপসিকপত্রকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে কুঠ! বোদ 
করেন না, ছুঃখের বিষয়, তাহারা ও এ সঙ্বস্ধে 
কোনোরূপ মনোযোগ করেন নাই। 

গুরুত্ব প্রভৃতি স্থচনার জন্ত ইংরাজীতে 
ইটালিক অক্ষর ব্যবহৃত হয়। দেবনাগর 
তদহুনরণে স্বতন্ত্র অক্ষর করিয়! লইয়াছে। 
বাংলা এবিময়ে এখনে পশ্চাৎপদ। আমি 
এ অভাব অগ্নুভব করিয়। সেই-সেই শবের 
অঙ্ষরগুলিকে ফাক-ফাক করিয়া লিখিবার 
প্রস্তাব করি। যেমন বৈ দস্তি ক। রোমান 
অক্ষরে মুদ্রিত বহু পালিগ্রস্থে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণকে এই। নিয়ম অন্গসরণ করিতে 


ঁ দেখ! যায়। 


শ্রীবিধুশেখর ভট্াচার্য) | 





শ্্ীক্ীজগন্নাথ 


দূর হ'তে শ্রীমন্দির করি দরশন 
প্রেম পুলকিত হিয়া 
স্মৃতি অশ্রু উথলিযা 
জন্ম জন্যান্তর যেন হইল স্মরণ। 
এই সে শ্রাক্ষেত্রধাম 
আশৈশব যার নাম 
গুনিয়াছি, সেই যাঁর অপূর্ব কাহিনী 
অঙ্কিত মন্দির অন্ত 
বরণে বিচিত্র ভঙ্গে 
কঠিন প্রস্তরে চার মুরতি মোহিনী! 
স্বণ। লজ্জা কুলমান 
নাহি হেথা ব্যবধান 
ভগবতপ্রেমার্ণবে সব একাকার, 
পতিতপাবন হরি 
জগন্নাথ রূপ ধরি 
অপূর্ণ শরীরী প্রস্থ, সদয় 'তাহার 
অধম জীবের তরে 
সদ| উথলিয়! পড়ে 
ৰাহুহীন আলিঙ্গনে বাধিছে সবার, 








পাপা) 


শোকার্তের শোক দূর 
পতিতের মুক্তি পুর 
এ মহা নির্বাণ ভীর্থে কামনা বিলয়। 
জাতিভেদ হেথা নাই 
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে তাই 
মহাগ্রসাদের অন্ন অমৃত সমান, 
একত্র বসিয়! খায় 
ভকতি পুলক কায 
বিশ্বপ্রেছে আত্মহার। সর্ব সমজ্ঞান ! 
দীনবন্ধু নাম তব করিয়া শ্রবণ 
শোক তাপে পরিশ্রান্ত 
গৃহহীন পৎত্রান্ত 
নির্বাণ ভীর্থের যাত্রী তোমার সদন 
আসিয়াছি, শুনিলীম, 
ইহ লোকে মোক্ষধাম 


ভীর্থ এই, শোকবন্ধি করিতে নির্বাণ 


পারে৷ তু প্রেমদানেঃ 
সর্বদুঃখ পরিজাণে 


লোকান্তরে মুক্তি চির করিতে বিধান 


শ্ীপ্রসন্মমযী দেবী। 


৫ 








১ম হইতে ৬ষ্ট-ক্্। শ্রীধোগেশচন্জর অপিকারী কর্থুক মেটকাফ প্রেসে, এবং গম ও ৮ম 
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প্রেমের যে দর্শন-শান্্র নাই, এ কথা 
অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু ইহার দর্শন কাব্যের 
মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে । অন্বেষণ করিয়া 
লইতে হয়, টানিয়! বাহির করিতে হয়। 
গ্রথম যুগের, কবিগণ প্রেমের কোন বিশদ 
ব্যাখ্যা! করিতে চেষ্টা করেন নাই। মধা 
যুগের কবিবর্গ মন্্ধাব্গের মধোই প্রেম- 
সঞ্চারের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ' ক্রমে 
প্রাণিবর্ণ এমন কি উদ্ভিদ্‌-বর্গের সহিত প্রেম" 
সংস্থাপন আরম্ভ হইলে পর, প্রেমের সম্মান 
সমধিকরূপে বন্ধিত হইয়াছিল। এখন 
সমগ্র খিশ্বই প্রেমের ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রকে 
পাশ্চাত্য কবিগণ 1)4916 বলিয়া অভিহিত 
করিয়া থাকেন; আমর! তাহাকে ' প্রকৃতি 
ঘণিয়া থাকি। ঈশ্বর কে? প্রকৃতির সহিত 
তাহার সন্বন্ধ কি? প্রকৃতির মধ তাহার তত্ব 
এবং আভান কি পাওয়! যায়?--এ মকল 
কথ। পূর্বে দ্বার্শনিকগণেরই থাঁদা ছিল, ক্রমে 
ইহ! ঝবিগণের খাদা হইতে লাগিল। 
মৌন্দর্যের মধো, ছন্দের মধো, গানের মধো) 
এমন কি রাজনীতি ও সমাজনীতির মধ্যেও 
এই নিগুঢ় তত্ব আন্দোলিত হুইতেছে। 
গ্র্ততি ও পুরুষের সম্বন্ধ কি? প্রেম কি সেই 
সধন্ধ? এটা কি চিরন্তন সঙ্থন্ধ? ইহার 


কত প্রকার ভাব, এবং ভাবের রূপান্তর 
দেখিতে পাই? ইহার উদ্দেস্ত কি এবং 
সার্থকতা কি? এই ছুর্দমনীয় প্রবৃত্তি নং 
কি অসৎ? 

প্রকৃতি ও ঈশ্বরের কথা রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য পরিপূর্ণ। প্রকৃতির কবিগণের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের স্থান কোন্‌ খানে, তাহা 
জানিবার কৌতুহল সকলেরই উদ্দীপ্ত হইবার 
সম্তাবনা। 

প্রকৃতি একটাকিস্ৃত-কিমাকার পদাথ। 
দর্শন-শারস্ত্র, বিজ্ঞান, কাব্য, ধর্মশাঙ্্র সকলেরই 
নিকট প্রকৃতির একট। না একটা অর্থ 
আছে। কিন্তু 'পুরুষ” শব্দটি “কিন্তৃত' ন! 
হুউক, 'কিমাকার+ কথ!, কারণ অন্যান্ট দেশে 
এ কথা ব্যাকরণ ছাড়। অন্ত কোন গ্রন্থে পাওয়া 


খায় না। ভারতব্যাঁয় ধর্শশান্ত্রেই ইচার 


ব্যবহার প্রথম ও শেষ। আমাদিগের শাস্ত্রে 
'পুরুষে'র পরিবর্তে আত্মা বলিলেও চলিবে 
না, 'ঈশ্বর+ বলিলেও চলিবে না। 

দর্শন ও ধর্শশান্ত্রাদি দোহন করিয়! 
'মনবতত্ নামক একথানি গ্রন্থে কোন 
খাতনাম। পরিব্রাজক 'প্রর্ৃতি' শৰের অর্থের 
একট! তালিকা দিয়াছেন। নিয়ে তাহা 
উদ্ধত করিলাম। 
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(১) মায়া ও প্রকৃতি একই,-_মায়াং 
তু প্রকৃতিং বিদ্যা শ্বেতাশ্বতরোপনিষং। 
(২) গুণত্রয়ের সামাবস্থার নাম 
প্রকৃতি । ইহ দুষ্ট ভাগে বিভক্ত। মায়! 
ও অবিদ্য।। শুদ্ধসত্বগ্রধান! প্রকৃতি (পরা 
গ্রকৃতি- গীতা ) “মায়া এবং মলিনসত্বা 
প্রকৃতি (মন, ইন্দ্রিয়দি--অপরা প্রকৃতি_- 
গীতা) অবিদ্যা। মায়! যাহার অধীন|, এবং 
যিনি মায়াতে অধিষিত,নেই পরমপুরুষ ঈশ্বর। 
ৃ (পঞ্চদশী) 
(৩) আত্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ, যেমন 
স্পন্দন ও পবন। 
( কৃম্মপুরাণ ) 
(৪) প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিশ্ব- 
জগৎ । মহদাদি সপ্ুতত্ব বিষ্ণুর একদেশ- 
বন্তী, এই জন্য “অর্দগর্ভা' নামধেয়।। 
€ খগেদ-সংহিতা ২২১৬৪) 
(৫) কিন্তু 'অদ্ধগর্ভ' প্রকুতিতে আধ- 
ঠিত হুইয়াও যিনি মুক্ত, তিনিই সত্য, পূর্ণ 
অমৃতময় পুরুষ । 
( বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ) 
(৬) এ্+কৃ+ক্কিন্‌ প্রতায় করিয়া! 
প্রকৃতি। প্ররুষ্ট প্রকারে কর্মসম্পাদনের 
ভাব। 
(৭) প্র+কৃ+ক্কিচ, প্রত্যয়, অর্থাৎ 
যাহ! প্রকৃষ্ট প্রকারে কার্ধ্য সম্পাদন করে। 
( তত্বকৌমুদী ) 
(৮) প্রকৃতি, শক্তি, অজা, প্রধান, 
অব্যক্ত, মায়, অবিদ্য। সকলেই “গ্রকুৃতি'র 
গর্য্যায়। ( বাচম্পতি মিশ্র বৈদিক অর্থ) 
(৯) প্রক্কৃতি উপাদান-কারণ, পঞ্চমী। 
(গাণিনি--১1৪1৩০ ) 


বঙ্গদর্শন 


(নিরুক্ত )' 


1১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


(১০) পরমেস্থরের অদৃষ্টরূপ! মহকারি- 
শঞ্ডি মায়াই প্রকৃতি, অবিদা। গ্রভৃতি। 
( উদয়নাচার্যোর ন্যায়-কুম্ুমাঞ্জলি) 
(১১) ব্ষিয় এবং তদ্‌গ্রহণ কারী ইন্দরি়- 
বর্গের মধ্যে স্্রীপুরষের তেদ নই, ক্রান্তপর্ণী 
কবিগণ তাহা বুঝতে পারেন। 
( খথেদ-সংহিত1-২৩/১৭।১) 
(১২) শিবাই এক আদ্িতীয় “ণক্তি+, 
শক্তিমান্‌ হইতে শক্তির ভেদ নাই। 
( ক্পুরাণ) 
(১৩) প্রকৃতি সর্বব্যাপী। জগং 
গ্রকৃতি হইতেই নিক্াস্ত হইয়া পুনগায় 
তাহাতেই লীন হয়। (গাতঞ্জল মহাঁভাষা) 
(১৪) 'সর্বেপাদ|নম্ঃ। (সাংখা) 
এই শঙ্কার্ধের মধ্যে প্রেমের স্থান কোথায়, 
তাহা প্রেমিকগণই বুঝতে পারিবেন। 
শ্রীম্।গবতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, প্রকৃতি 
'পুরুষ” ও “কাল আমারই ত্রিমুত্তি।' বিজ্ঞান 
ভিক্ষু কণাদকে অবলম্বন করিয়া পরমাণুর 
মধো গ্রকৃতিকে দেখিতেছেন। পাশ্চ।ত্য 
বিজ্ঞান ইহার পরিপোষক। কিন্তু মোট 
কথ। প্রকৃতি অজ্ঞেয়। এহেন অজ্ঞে্ এবং 
অর্থহীন পদার্থের মহত প্রেমের সন্বন্ধ স্থাপন" 
কর! কিরূপ গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর ব্যাপার, 
তাহা বল| বাহুল্য। কিন্তু কবিগণ তাহা 
করিতে ছাড়েন ন|ই। রবীন্দ্রনাথ তাহার 
সেরা । 
তিনটা অবস্থার কথা শুনা যায়। জাগ্রত, 
যুত্তি এবং শ্বপ্ন। প্রেম' কোন্‌ অবস্থা, 
তাহা বলা হজ নহে; কেবল কবি জানেন। 
অতএব আমাদিগের মত সাধারণ লোকের 
মাথায় “প্রকৃতি” এবং এপ্রকুতি'র প্রেম 


উষ্ঠ সংখ্য! ] 


কিংবা তদ্ধিষয়িণী কবিপ| কিংবা সংহিতা- 
দর্শনাদির অর্থ গ্রবেশ করা কিরূপ কষ্টসাধা, 
সাহা বলিতে হইবে কি? 

কিন্ত বিশ্বপ্রকৃতি”, 'পরমাত্বা”, 'জীবাত্বঃ 
গ্রড়ৃতি কথার এত বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে 
যে, তাহার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
স্বতঃই ইচ্ছা হয়। গ্রীক দার্শনিক গ্রেটো 
সর্বপ্রথমে প্রতীচা জগতে ইহা প্রচার 
করেন। বুদ্ধদেবের জন্মের শতাধিক বৎসর 
পরে গ্রীস্‌ দেশে প্লেটোর জন্ম হয়। ভারত- 
ব্ধীয় দর্শনশান্ত্র তথন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। 
প্লেটোর পুর্বে শ্রীদদেশী্ন দশনিকগণ 
গ্রক্ৃতির সহিত জীবায্স। ও পরমাম্বার কোন 
পিশেষ মন্বন্ধ স্থাপন করিতে যত্বনান হয়েন 
নাঈ। গ্লেটোর মতে 1১5500০ ( জীবাত্ম। ) 
পিখাত্সা ( ৮10710 ৪০এ। ) এবং বিশ্বগরককতির 
(70016) মিলনের ফল। উনম্ষের ঘাঁত- 
গতিঘাতে জীবাস্মার উদ্ধে (মুক্ত ৪ আনন্দ- 
ময় অবস্থ| ) এবং রসানতলে € বদ্ধ এবং নিরা- 
নন্দমূয় অবস্থা) ক্রমান্বয়ে গঠি হয়। কামনা- 
বজ্জিত হইয়। পৌন্দর্যের উপভোগ ধর্ম 
ছীবনের (51100821109) উপযোগী | ইহাই 
উণামনার মূল। লক্ষা পরমাক্মা। 

প্লেটে! কিছুই নৃতন কহেন নাই উপ- 
ন্ষদোক্ বৃক্ষস্থিত দুইটি পক্ষীর কগ! দর্শনের 
ভাষে এ্কটিত করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্ত 
ইহা দ্রষ্টব্য যে, সখ্য ও প্রেম 'এবং তজ্জনিত 
আননের আভামু প্রতীচা দর্শনশান্ত্রে আমরা 
প্লেটোর নিকট প্রথমে প্রাপ্ত হই। গ্লেটোর 
প্রেম দার্শনিক প্রেম, তাহার 1₹০৮1110 
ঠিক সাধ।রণতন্ত্র নহে। প্রেমের রাজ! এবং 
হক্মদশী দার্শনিক কর্মবীরগণ সেই রাজোর 


প্রেমিক রবি 
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নেতা । এমন কি, সঙ্গীত, চিত্র ও কাবোও 
জ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুর লেশ 
থাকিবে না। ভারতবর্ষেরও তাহাই আদর্শ 
ছিল। 

তাহার পর সহআধিক বৎশরের মধ্যে 
আমরা কোন দেশে প্ররুতি-পুরুষের স্বন্ধ- 
জনিত পরম মানন্দের কথ! দর্শনশান্ত্রে কিংবা 
কাবো দেখিতে পাই না। এই তমিস্রা- 
পূর্ণ মহাযুগ নূতন জাতি-সংগঠনে কাটিয়। 
গিয়াছিল। খুঃ পৃঃ ?০* বৎসর কালে গ্রীস 
দার্শনিক এপিকুরদ্‌ আনন্দের চরম উপভোগ 
সধন্ধে একখানি অপূর্ব সংহিতার স্থষ্টি করিয়া 
দশনশান্ত্ের উদ্ধগতি নিবৃত্তি করিয়া দিয়া 
হিলেন। সেই উপভোগের ইতিহান 
মহম্মদীয় ধন্ম[বলম্বী রাজন্ুবর্গের মধ্যে সমধিক 
ভাবে প্রঠিভাত হইয়াছিল। কামিনী কাঞ্চন- 
লাভ এবং ইন্ছ্িয়ের উপভোগই তখন 
1১৯১০ এর আদর্শস্থল। রণ মদির।, প্রেম- 
মিরা, এবং “ণিরাজী”, কর্ধ, ভক্তি ও জ্ঞানের 
তামপিক প্রতিবিষ্ব। তদানীন্তন সাহিতা, 
কাবা এবং ইতিহান তাহাতেই পরিপূর্ণ 
ভারতবর্ষে তন্ত্রের এবং ভাগবত ধর্ের বাতি- 
ঢারও মেই পথের দৃশ্ত। 

এই বীভৎন দৃশ্তের মধ্যে পরাপ্রকতি 
(0917 50116) লুপ্ু এবং গুপ্ত হইয়া 
প্রতীচা জগতে যে অতিনব ধর্মের স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ম্পিনোঞ্জা, কাণ্ট, 
ফিক্তে এবং সেলিং। যীশ্তখুট সেই ধর্ের 
গ্রবর্থক। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, সে ধর্থ্ের 
প্রথম উন্মেষের কালে প্রকৃতি গ্রচ্ছন্নভাবে 
অন্তরালে স্থিত । ঈশ্বর এবং মানব, পাপ এবং 
পুণ্য, ধর্ম এবং অধর্শ, কর্ম এবং অকর্ম 
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সকলেই পৌরুষেয়। প্ররূতি জড়মাত্র ৷ পুরাতন 
তন্ত্র রোমান কাথলিক ও যেস্ুইটগণের 
মধ্যে পরিচ্ছিন্নভাবে রহিয়া গেল। নূতন 
প্রোটেষ্ানট, ধর্ম কর্মুজগত লইয়! ব্যস্ত হইল। 
সেটা নৈতিক জগৎ (10151 ৮0110)। 
বিজ্ঞান জড়-প্রকৃতি লইয়! ব্যস্ত হইল। 
বর্মক্ষেত্রই সকলের রঙ্স্থল। ডেকার্টে, হিউম্‌ 
প্রভৃতি স্টায়দর্শনের দিকে অগ্রসর হইলেন। 
আমি কে?' আমার ভাৰ কি? জড়- 
প্রকৃতি মিথ্য। কি সত্য? ভাববাদিগণ ও 
জড়বাদিগণের মধ্যে মহা! সংগ্রাম বাধিল। 
কর্মক্ষেত্রই প্রেমের ক্ষেত্র, কর্মবীরই প্রেমের 
বীর, মানবসমাজই তাহার উৎকর্ষস্থল। 
ইউরোপের 17580811570) এবং রাজস্থানের 
[768৫21157) একই ঠাটে সংগঠিত। কিন্ত 
রাজস্থান ও কালিদাস, রামানুজ ও কবীর, 
পরাগ্রকৃতি বিস্মৃত হন নাই। 
1901০ এবং সেক্ষপীয়র, [6০119101505 
এবং নব্যযুগের দর্শন, প্রতি হইতে বহুদুরে। 
বিজ্ঞান তাহার অনুসন্ধানে তৎপর হইল। 
ফিক্তে এবং সেলিং দর্শনশান্ত্রে তাহার পুন- 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। 1121150610- 
€10001517)এর এই প্রথম সুত্রপাত। 
ম্পিনোজা দেখাইয়াছিলেন, ঈশ্বরই 
গ্রকৃতির কর্মের নেতা এবং সমগ্র বিশ্ব প্রক্কৃতি 
তাহার ক্ষেত্র। কেবল মানবসমাজই যে 
তাহার রঙ্গস্থল এবং ধর্স্থল, তাহ! নহে । 
অতএব প্রার্কৃতিক নিয়মাবলী পালন করা 
আমাদিগের স্বতঃই কর্তব্য। কিন্তু 
প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও ধর্মের পার্থক্য 
কি? এই মহাঘন্দসঙ্কুল বিশ্বের মধ্যে ধর্মের 
গত্য এবং অক্ষুণ্ন পথ কোথায়? ফিক্তে 
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বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


বলিলেন, প্রকৃতির ' অবগ্ুঠন তুলিয়া 
দেখ 
10001660168 00 ৮011 15 
[81560 (010 (1160 10101 
[15 5611: 16৮ 016) 01617, 
(1015 0651170011019 : 
/5710161061016) 900 11 
11৬0 11) 211 011) 501110, 
001)510617 ৮5110 901751765 - 
0115 ৪0716 1010২; 
00) ৮11] 01০ 561, 
৪5 501] 196 ৬1511)10, 
4৮100 21110562160 070411 
২6001691121 1100, 
77101010005 ১০)০ ০৪, 
সেলিং তাহার বিচারে প্রবুন্ত হইলেন। 
ড্র এবং দৃণ্ত, পুরুষ এবং 
সম্পূর্ণভাবে একভা-স্থাপনই 
06062] [01011950015 উদ্দেশ | 


গ্ক্কাতির 
(17175011)- 
একটি 
০00501908 ১0118016। অন্ডটি ০০।- 
চৈততগ্থময় এবং 
চৈতন্তময়ী। বস্ততঃ উভয়ই এক, 
ব্যবহারিক ভাবে পৃথক্‌। কিন্তু এই পার্থক্য 
মমীকরণ হইলে আর থাকে না। ভাব দ্বারা 
সেই সমীকরণ হয়। জীবাত্মমর মধ্যে সেই 
ভাব প্রতিবিথিত হয়। মানবসমাঁজে তাহা 
উৎকর্ষ লাভ, করে। জীবাত্মা উভয় পক্ষের 
উকীল। প্রকৃতির তরফে কহে “আমি ও 
তুমি এক") পুরুষের তরফেও কহে 'আমি ও 
তুমি এক?। এই পন্ত 5017/0810 
কহিয়াছেন--'1000, 18010) ঢ101)66 000- 


50105  01১1011%0. 


০6৮০0 001 ৪9 ৪ ০১1০০% 011710191 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


10161, 10250০00106 0: 50110111158. 
0160 01106 01250100610 17900001010.) 

জানমার্গে,। এবং অগ্বৈতবাদে আমরা 
দেখিতে 
পাই না। এই সুন্দর মুখন্রী, বাহু, কেশ, 
দন্ত, সকলিই আমার 'আমাঁর' ? এ গুলিকে 
আমিঃ বল নাকেন? বলিবার যে! নাই । 
আমি স্বতস্্র। যন্ত্রণায় এগুলিকে এড়াইয়া 
মুক্ত হইতে চাঁই, কিন্তু পারি কৈ? মায়ার 
মত ইহারা সঙ্গে লাগিয়া থাকে। বেদান্ত 
বলেন “উপায় নাই, কিন্তু উচ্ভারা অদৎ+। 
দৈচবাদী কহেন “বাঃ তবে কাবা থাকে 
কোথায়?” এই মুখন্রী অন্ঠ একটি মুখ 
দেখিয়৷ তাহাতে টালিয়। দিয়াছি, এই বাহু 
দ্বারা তাহার কার্সা পাধিয়ছি, এই কেশ দারা 
সেই চরণ মুছ্বাইয়াছি, এবং এই দস্ত দারা 
মাননে। হাপিয়াছি। জড় হইলে কি হয়, 
ইহার] সঙ্কেত মাত্র, ছবি মাত্র। সমগ্র বিশ্ব 
ষে একেরই ছবি, তাহ] জানিবার যো কি? 
অদৈত জ্ঞানের মধ্যে দ্বৈততক্তির সঞ্চারণ! 
করাই ৪1050610018] কাবোর লক্ষা। 


এই ::25361000 17501001101) 


,হেগেল বলেন--“িহ0 15 & 88500191010 
000, 80001601160 7, 210 01)001- 
১০005 ০01 131709011) কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ 
মনুষ্যত্ব নহে। ভাবের সমাবেশের মধ্যে 
আত্মন্থান ও আত্মচৈতন্থ না থাকিলে তাহ! 
কেবল গ্রতিবিষ্বের মত হইয়! পন্ডড়, অতএব 


জ্ঞানী ভক্তই সম্পর্ণ মন্তুষা। রুবিবর 
/০0105010এর  08000এর মধোও 


আত্মজ্ঞান কখনও বিচলিত হয় নাই। 
আত্মার কবি ও আবত্মজ্ঞানরহিত কবির 
কাব্য, স্বপ্ন-মাধুর্য-পরিপৃণ হইলেও নিকুষ্ট। 


প্রেমিক রবি 
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তাই হেগেলের নিকট ০০৮ 10115 
(0০. 02059100101 21 1700 1০012100, 
1) হাট 00০ 1000. 5 [05561101001 
[)009]0101) 11) 06011৫10110 19 [06561 
[0 001060601), 4১11 10111010205 ১০০1 
01010 01 070 1)1%1100 2110 1700100. 
কেধল কতগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ দেখিয়া 
বাছা বাছা কথায় একটা স্বপ্রজড়িত ভাবের 
সর করিয়া, অর্থহীন কতকগুলি অসত্যের 
অবতারণা করা কবিত্ব নহে। কবির 
বাস্তবিক অনুভূতি চাই। প্রাণের কথা এবং 
সত্য কথ। ভিন্ন কাব্যের মহিম! থাকে না। 
'এই তোমার বীণা, মুরলী ও মুদক্গ, 
গান গাহিতে পার ত গাও।, যদি স্বীয় 
গ্রতিভা তোমার থাকে, তোমার গানে 
সকলেই আকুষ্ট হইবে । এই তোমার প্রকৃতি, 
ঘদি ঈশ্বরকে তাহার মধ্যে দেখাইতে গার ত 
দেখাও, নচেৎ অন্ত কেন যাদ্বকরী চলিবে 
না ।”" হে মানবসন্তান! হে সাধক কবি! 
তোমার সম্মুখে এই মহাকর্তব্যতা পড়ি! 
আছে। ঈতর স্বামী, প্রকৃতি সতী। মানব 
তাহার সন্তান এবং ধর্শপ্রচারক। কাব্য 
সেই ধর্মের গাথা । বিশ্বের জনন, ধারণ, 


' পালন করুণা-প্রমুখ । এই বিরাট, নারীত্ব 


(0100191) ) প্রকৃতির এক অংশে প্রতি" 
ভাত। নিশ্বের উৎকর্ষ সংহার-প্রমুখ, ক্রম: 
বিকাশ বিধানের অন্তর্গত, সেখানে পুরুষের 
স্থির অচল হৃদয় গ্ররতিভাত। ছন্দ হানাহানি 
দেখিয়1ভয় পাইও ন1। করুণ! এবং নৃশংসতার 
সামগ্রস্ত জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যস্থলে। উপাধি 
ভঙ্গ না করিয়া যদ অন্ন আয়ামে সত্যের 
আভাস পাইয়া মানব কামনা! ও কামনা- 
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জনিত ছঃখ হইতে নিস্তার পায়, তবে কুরু- 
ক্ষেত্রের দরকার কি? ঘদি প্রতাপ ভাক্তার 
এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক দিয়া আরোগ্া 
করিতে পারে, তবে অস্ত্র শস্ত্র লইয়। সর্ববাধি- 
কারীকে ডাকিয়। বিড়ম্বন! কেন? 

একটু ভাবিয়া] দেখিলেই বুঝিতে পারি- 
বেন যে, কাবাজগতে (51)5061)0617/21151)- 
এর দিকে থে'সিলে বিলক্ষণ বিপদে পড়িতে 
হয়। ঈশ্বরের স্বরূপত্ব চতুর্দিকে প্রমাণিত 
করিতে হষ্টবে। এক দিকে জড়গ্রকৃতি ও 
বিজ্ঞান, অন্য দিকে মায়াবাদ ও দর্শন, মধো 
মানবপ্রকৃতির লৌকিক এবং অলৌকিক 
সংমিশ্রণ । এই বিচিত্র ক্ষেত্রে স্বপ্নময় হাহুচাশ 
এবং উন্মত্ত বাকালহরীর প্রলাপ ছাড়িয়া দিলে 
কতদূর কার্ধকরী হইবে, তাহা বিবেচনা করা 
উচিত। সুতরাং 0191016৮ /0010াহার 
[55585 010. 01010101910 নামক গ্রন্থে 0৫109- 


০01)06151 5017001এর উপর কশাঘাত 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


করিয়াছেন। সেক্ষপিয়র ও স্পেন্সর, গেটে 
ও হেনের সহিত তুলনায় বাইরণ, শেলি ও 
কীটুদ বু অংশে নিকৃই। [016 ০170 
0০101156008 10101) 75 006 110010) 
0011611001 1166780019 06 100061) 
01)০90105, (116) 0০ 1)0% ৪131১110000) 
10685 10 1166.) 

কিন্তু এই 70007 19065 ও তদানু- 
যঙ্গিক যন্্রণাময্ব উত্তাল তরঙ্গর!শি ভারতক্ষেত্রে 
আপিয়। কিরূপ দড়াইয়াছে ও দাড়াবে, ও 
ভবিষাতে কিরূপ একটা অভিনব জা।তর 
স্ষ্টি করিবে, এবং সনাতন ধর্মের পূর্ববকর্মা- 
গ্রণালী অৰশ্ন্বন করিতে জগৎ বাধ) হইবে 
কিনা, সে প্রশ্নের এখনও ভাল করিয়া 
মীযাংদ। হয নাই । আমর! দেখিতে চেষ্টা 
কারব, রবীন্দনাথ সেই পথে কতদূর কৃতকার্মা 
এবং অকৃতকার্ম। হইয়াছেন । 


শ্রীস্বরেক্দ্রনাথ মজুমদার 


অনুপ্রাসের অধিকার-বিচাঁর 


এই পর্যন্ত লিখিয়! রাখিয়া সেদিনকার 
মত তাতবাত তুলিয়াছি। গভীর রাত্রিতে 
তন্ত্রাবশে অন্ুপ্রাস আমার স্বন্ধে ভর করিয়! 
বলিলেন _দ্দি আমার অধিকার বিচার 
করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে মিছা- 
মিছি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চচ্চিত-চর্ব্ণ করিয়া 
আমর সরগরম করিতেছ কেন? আমি 
কত স্থানে কত ভাবে বিরাজ করিতেছি, 


বলিয়া যাই, লিখিয়া লও। এক রাত্রির 
বৃত্তান্ত প্রচার করিয়া দেখ, যদি ইহা 
নাটক-নভেল-পরিপ্লাবিত বঙ্গভূমিতে আদর 
পায়,,তবে আরও সহজ রজনীর বৃত্তান্ত 
বিরৃত করিও । | 

১। রাশি রাশি ঘন্দপমাগের দৃ্টান্ত 
দিয়াছ। কিন্তু অন্তান্য সমাঁনও আমার 
অধিকারের অন্তভূর্ত। 


৮ সংখ্যা ] 


সাধুভাষার যে দব, প্রয়োগ চলিত ভাষায় 
অত্যন্ত প্রচলিত, কেবল সেইগুলিই উল্লেখ 
করিতেছি । যথ|-- 

অকিঞ্চিৎকর, অগ্রগণ্য, অঙ্গ ভঙ্গী, অনন্ত, 
অন পূর্ণা, অস।ধামাধন,আ'দাযশা দ্ধ, ঈশ্বর) ইচ্ছা। 
«কবাকো, একাকার, কন্টাকর্তা, কষ্টকল্পনা, 
কায়ক্লেশে, কাশীবাদ, কুরুক্ষেত্র, কুবের- 
তাগ্ডার, কুশালন, কৃষ্ণক।লী, গতানুগতিক, 
গলগণ্ড, গলগ্রহ, চম্ক্ষুঃ, চিররে।গী, ছন্দো- 
বদ্ধ, জড়ভরত, জরাজীর্ণ, জ্ঞানগোচর, তিল- 
তর্পণ তিলোত্তমা, ত্রিপত্র, দগ্ধাদোষ, দেব" 
নার, দৈববাণী, ধর্ম কর্ম, ধর্মধবজী, নরককুণ্ড, 
নামগান, ননবিধান, নষ্টকোঠী, পক্ষপাত, 
পরগ্রত্য।শী, পাতালপুরী, পিশ।চাসদ্ধ। 
গষ্পপাত্র, পূর্ণপাত্র, পূর্বপুরুষ, পৌষপার্বণ, 
প্রঙ্জাপতি, প্রভৃভক্ত, গ্রসববেদনা, প্রাতঃ- 
প্রণাম, প্রাণপণে, প্রাণপ্রতিষ্ট।, প্রাণান্ত- 
পরিচ্ছেদ, ফণিমনস) ভুক্তভোগী, ভূভারত, 
সঙ্গী, মধ্যমান, মলমাস, মহামায়া, মানমণ্ড, 
মানমন্দির, মুণ্ডালা, রাজযোটক, রামনাম, 
রামরাজ্য, রীতিমত, লোকলজ্জা, লঙ্কাকা, 
বকধার্মিক, বহির্ববাস, বাক্যবাগীশ, বাক্যব্যয়, 
বাধকবেদনা, বাধাবাধকতা, বারবেল!, বিশ্ব" 
রাড, বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধদেব, বৃন্দাবন, বেদ- 
বাকা, বেদব্যাস, বৈষ্ণব, বন্দনা, ব্যন্তবাগীশ, 
ব্ষবৈবর্ত, ব্রাঙ্মণভোজন, শবশ্রিবা, শবসাধন!, 
শবাসনা,” শশব্যস্ত,। শিখিপাখা ( পক্ষ ), 
যোড়শে।গচার, সৎনঙ্গ, সরোবর, সর্ব্শরীর, 
নাগরসঙ্গম, সাধ্যলাধনা, সিংহাসন, স্থখান, 
সথখশেল, স্বধস্প্ন, সেবাদানী, স্বর্মমুখ, স্বয়ং 
'সদ্ধ, হরগোরী, হরিহর। 

চলিত তাষায়ও সমস আছে। যথা- 


অনুপ্রাসের অধিকার-বিচার 
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আটপিঠে, আনমন।, উপরপড়া, এক- 
কাষ্টা, একরে।কা, কপিকল, করিৎকন্ধা, 
কণাইকালী, কড়িকোটা, কাঁচকড়া, 
কাচকলা, কাঠকয়লা (কাঠের কয়ল! ), 
কাঠকবুণ, কাঠঠেকরা, কাঠফ।টা ( রৌদ্র) 
কাঠাকাণি, কাণকাটা, কাণাকড়ি, কারিকর 
(কারুকর), কালীতল।, কোলকোজা, 
খাই-খবচা, গণ্ডগোল, গরুচুরি, গাছগর, 
গটকাটা, গালগন্প, গোইগী। ( গণ্ডগ্রাম ), 
গোবরগ।দা, চড়কপাক বা চরকীপাক, 
চাণাচুর, চালচিত্তির, চীৎপাত, চুলচেরা, 
চোথটাটা, চৌচির, ছবিছুট, ছেলে- 
খেলা, ছেলেবেল।, ছাগলছানা, জগৎযোড়া, 
জলগ্যান্ত, ত/লফোোপোল, তেলকল, তেল- 
গোল, দিনছুপুর, দরদালান, ধানভানা (কল), 
নকলনবিশ,নিঘিন্নে, নীলগোল!, নৌকাকালি, 
পগারপার, পদ্মপুকুর, পরশপাথর, পাছ|- 
পেড়ে, পাড়াপড়শী, পাততাড়ী, পার্ং- 
পক্ষে, পাণিপাড়ে, পাতাচাপা, পাথর- 
চাপ, পানাপুকুর, পালিশপা ঠা, পাশবালিশ, 
পিছপাও, পিছুপানে, পি'জরাপোল, পিটুটান, 
পুকুরপাড়, পুঁণ্যপুকুর, পুতুলপুজা, ফুলদোল, 
ফোৌটাকাটা, ভূবনভোলান,। ভোজবাজী, 
ভায়রাভাই, মজামারা, মদমাতালে, মধুমাখা, 
মনমরা, মনমজান, মনমাতান, মড়িপোড়া, 
মহামুস্কিল, মাখনম।টী, মাছিমারা ( কেরাণী ), 
মাটকোঠা,মাথাবাথা,[মার্কাম। র1],ম।সমা হিনা, 
মেড়াপোড়া, মৌমাছি, রাজরাণী (রাগ্ারাণী 
ঘবন্থদমাসে,রাজরাণী ষঠী তৎপুরুষ ), লালনীল, 
লোকনকুতা, লোণাপানি, বছরৰিউনী, 
বাঙ্গালাবাহাছুর, বামুনবাড়ী, বাজরাবোঝাই, 
বাক্সবন্দি, বাশবন, বাঁশবাজা, বিদ্নেবাড়ী, 
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বিশ্ববাঙ্গালা, বিষবড়ি, বীরবৌলি, বেগুনবীচি, 
বেগাবন, ব্রক্গবুলি, সমবয়সী, সাঁজপুজনী, 
স্ষ্টিছাড়! ( ছিষ্টিছাড়! উচ্চারণ , স্বত্বপাব্যস্থ, 
হোড়াপোড়।। 

২। সমাসন। করিয়া! িশেষ্য-বিশেষণ 
একত্র করিতে আমার কৃতিত্ব কম নহে। 
কেবল চলিত কথারই উদাহরণ দেখ ;-- 

অষ্ট অঙ্গ (অষ্ট অঙ্গে অভরণ- আভরণ), 
অর্ধ অঙ্গ (পত্বী), অবাক্‌ কাণ্ড, আট ঘাট 
(বাধা), আঙ্গুল আব্ডাল, উড়ে ম্যাড়া, 
উপরি পাওনা, উল্টা উৎপত্তি, এড়ে গরু, 
একগলা! গঙ্গজল, এক গা গয়না, কটাস 
কামড়, কড়। কথা, কাচা কায, কাচা 
কাপড়, কাট! কাপড়, কাট! কাণ, 
কাট! কৈ, কীধ-কাট। কাপড়, কাঙ্গল! 
কাচ, কচ! কল।, কাণ! কড়ি, [ কালো! 
কোট ], কালে! কোর্থা, কায়েত ধূর্ত, কুড়ে 
গরু, কোদালে ক, খোস খবর, গরম মুডি, 
গড়ে! গোয়ালা, গর্ব থর্ব, [গরি গোবর্ধন, 
গোলগাল গড়ন, গোল লগ্ন, গোল আলু, 
গোয়ার গোবিন্দ, ঘরপোড়! গরু, ঘোষাল 
রস।ল, চটাদ চাপড়, চ।রি চক্ষুঃ, টোটে। 
চুমুক, চৌদ্দ চুপড়ি (কথ1), ছেলে ভুলোন 
ছড়া, ছোট ছেলে, জোনাকী পোকা, টোপা 
পানা, ডেঙ্গো ডট, তেমাথা পথ, দক্ষিণ 
ছুয়ার, দশ দিক্‌, ছ'দও, ছু*দিন, দু'দশ দিন, 
ছটা ছুথান, ছুধে দাত, ছণে! দর, দেশী 
শাড়ী, ধনেবেচ। বেণে, [নম্বরী নোট], না 
পড়ে পণ্ডিত, নাপিত ধূর্ত, পটোলচের৷ 
চোখ, পাক! কলা, পড়া পাখী, পাঁচ গীর, 
গার্থনাথ পাহাড়, পাতাঁচাপ। কপাল, পাথর- 
চাপ! কপাল, পুরাণ পাপী, পুরুষ মানুষ, 
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পৃবে বাতাস, পেট মোটা, পৈত্রিক প্রাণ, 
পোষা পুক্র, ফুপ্াল তেল, ভায়র! ভাই, ভি 
ভাত, ভিজে জাব, মড়িপোড়া মিন'স, 
মরা মানুষ, মাথন মাটা, মাগুর মাছ, মাগ্নী 
মাসী, মানী মা, মাড়োয়ারা মহাজন, মিছে 
কাধ, মিছে মায়া, মিথ্যা কথা, মিরগেল মাছ, 
যুখুটী কুটিল, মুচে মিগ, মুড়া মাথন, মেয়ে 
মানুষ, মোটা মাহিয়ান1, মৌরল! মাছ, রাই 
রাজা, রাখাল রাজা, রাধুনী বাঁমুন, রাম 
রাজ, রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী ভবানী, রাণী 
রাসমণি, লম্বা নাক, লম্বা লেজ, লড়াইয়ে 
মেড়া, লাল কালী, লাল চেলী, লাল! বাবু, 
বকনা বাছুর, বড় বাড়ী (পাইখনা), বড়বাধু, 
বড় বেগতিক, বড়াই বুড়ী, বত্রিশ বাঁধন, 
বাইশ বাজার, বাক! বাঁক! বুলি, বাঙালী বাবু, 
বাঙ্জে কাষ, বজে জমা, বাজে জিনিষ, বাঞ্জে 
বকুনি, বাঁধ! বুলি,বদুরে বুদ্ধি, বাবা বিশ্বনাথ, 
বাবা বেদ্যনাথ, বাহাত,রে বুড়ো, বিধাত! 
বিমুখ, বিটলে বামুন, বিদেশী বধু, বীচে বড়ি, 
বুড়ে। বর, বুড়ে। বাঁদর, বুড়ে। হাড়, বেউড় 
বাশ, বেণে বৌ,বোক। বাম্ন!,বৈশাখী বাচ্ছা, 
শিকলিকাট! টিফ়্া, শিকারী কুকুর, শীতল! 
বঠী, শুক কাষ্ঠ, শুশুনী শাক, শুদ্ধ বা! দ্ধ 
শোত্রিয়, শ্ীগুরু গোপেশ্বর, শ্রীমন্ত সন্দাগর, 
ষোল শ (গোপী), যোল কলা, সরু চিড়ে, 
সাত সমুদ্র, মাপের পাঁচ পা, সাফাই সাক্ষী, 
সুতিকা যী, স্নিগ্ধ সরব, স্বদেশী শিল্প। 

৩. করণ কারকে ও অধিকরণেও আমার 
অধিকার আছে। আমারই জন্ত অমৃতে 
অরুচি, আননে গদগদ, আহল[দে আটথানা, 
আহ্ল।দে মাত্মহার!, কপালে করাধাত, কমলে 
কণ্টক, কুন্থমে কীট, গোড়ায় গলদ, পলকে 
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গ্রলয়, বিষে বিষক্ষয়, মুখে মধু দে হলাহল, 
এরকিতে মুক্তি, শুক্তিতে মুক্তা, শিয়রে শমন, 
শোকে দাত্বনা, সাধে বাদ, সাধনায় গিদ্ধি, 
গোণায় সোহাগা, হরিষে বিষাদ, হিতে 
বিপরীত, হেলায় হারান, বিনাশকালে 
বিপরীতবুদ্ধিঃ, বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ। আমারই 
কর্ৃত্বে নাপিতে নরুনে নখ কাটে, কীচিতে 
চুণ ছণটে, ও ক্ষুরে মাথা! মুড়ায়। মামার 
প্রসাদাৎ- লোকে চোখে দেখে, কাণে শোনে, 
নাকে সৌকে, মুখে খান । 

আবার দেখ, আমারই গসাদে উড়িষায় 
উড়াপট, গুজরাটে গরবা, গৌঁড়ে গাজন, 
ঢাকে কাঠি, চৈত্রে চড়ক, 'জোষ্ঠে জামাইফটী 
৪ যুগল, ফান্তনে ফাগুনকোণ! ব্রত ৪ 
ছুটকড়াই মুড়ক, রমজানে রোজা । আমারই 
রূপায় শীতকালে শখ আলু, মুখে মেছেতা, 
পাঁণে চূণ ( বা পোকা) [ বা পিপারমেন্ট ], 
পথে পাথর, ধুলায় ধুপর, কড়ায় কড়া, কাহনে 
কাণা, ধনস্থানে শনি) বুদ্ধিতে বৃহম্পততি, 
ভাড়ে মা ভবানী। গলায় গাণা, গোগ্রাসে 
গেলা, ঘোড়ায় চড়া (চাপায় আমি চাপ! 
পড়ি, ঘরে রাখা, জলে ফেল!, জেলে যাঃয়া, 
নাকে কান।, পায়ে পড়, প্রেমে পড়া, ফাদে 
ফেলা, মরমে মর|, সরমে মরা, বুকে বাজা, 
বুকে বসা, আমারই যোগাঁঘোঁগে ঘটে। মাঠে 
মারা যাইতে, বংশে বাতি দিতে, কুলে কালী 
দিতে, বুকে বাঁশ দিতে, গলায় গামছা! দিতে, 
তে দড়ি দিতে__হাতে দড়িতে কাবারস 
নাই, হাতে স্তীতে আছে-_বুকে বসে? 
দাড়ি উপড়াইতে, চারি চক্ষে চাহিতে, ছাতুর 
হাড়ীতে বাড়ি মারিতে, হাটে হাড়ী ভাঙ্গিতে, 
ইজুরে হাজির হইতে, আমি মুত্তিমান্। আমিই 

২ 
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রোগে রোজ! ডাকার বন্দোবস্ত করিয়াছি, 
ভূতের ভয়ে রামনামের বাবস্থা করিয়াছি, 
সশরীরে স্বর্গবাসের সুবিধা দেখাইয়াছি, স্বর্গে 
শচী ও সুধা রাখিয়।ছি, অনরায় অপ্পরার 
আমদানি করিয়াছি, গায়ে একগ! গয়ন। 
গড়াইয়। দিয়াছি, কেরাণীর কাঁণে কলম, 
চাংরার চোখে চশমা, কুলকামিনীর কাকে 
কলসী, নাকে নথ নোলক, পরণে পান্থাপেড়ে 
শাড়ী পাকাপাড়, সশথায় সিন্দুর পরাইয়াছি, 
ছুয়োরাণীর স্ঁটি কাট! দিয়াছি, শ্রীমন্ত 
মদাগরকে কমলেকামিনী দেখাইয়াছি। 
শ্মশানে বা কৈলাসে শিব, বৈকুষ্ঠে বিষ্ু-_ 
দে তো আমারই লীলা। আমিই আমহাষ্ট 
স্বাট আমহাউদ রাখাইক্জাছি, বোলপুরে 
্রহ্মাবিগ্ঠালয় বসাইয়াছি, এবং সিমলা শৈলা- 
বাদ স্থাপন করিয়াছি। 

৪ | সম্বন্-স্থ।পনেও আমার সম্বন্ধ আছে। 
আফগানিস্থনের আমীর, থেলাতের খ।, 
পারস্তের সা, মররভঞ্জের মহারাজ, শূঙ্গেরীমঠের 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধা, ব্রঙ্মার বেট! বিষুও, বিশ্ব- 
কর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশ-কর্্মা--সকলেই আমার 
তাবেদার। জয়মিংহের জয়পুর, মানসিংছের 
মানমন্দির, জাপানের জ্িউজিৎন্, দিল্লীর 
দরবার, দিরীক! লাজ [লাটের লেভি।, 
চৈতককা! চবুতারা, গাজীপুরের গোলাপ- 
জন, সুখচরের চিনি, প্রয়াগের পায়োনিয়ার, 
কোটালীপাড়ার কূট।সন, তপনদীঘির তাম- 
শাসন, ইত্যাদি সর্বঘটে আমি। কলের 
কুলি, কলিকালের ছেলে, কালীঘাটের 
কাঙ্গালী, ব্রহ্মার বর, শিবের বর, বিয়ের 
বর, বরের বাপ, আদালতের আমলা, 
মানহানির বা মাননাশের মামলা, বাারি- 
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্টারের বাবু, হরির খুড়!, বরের ঘরের মাসী 
কঃনের ঘরের পিসী, বাঘের ঘরে ঘোগের 
বাঁসা, গাজীর গান, মেড়ার লড়াই, বুলবুলির 
লড়াই, কাঙ্গালের কর্কট রাশ, বড়দিনের 
বন্ধ, বিষ্যুত্বারের বারবেলা, শনির শেষ, 
চতুর্দণীর চৌদ্রশীক, ভক্তের ভগবান, 
হুবিষ্যের মাঁলসা, শিবরাত্রির লিত1, পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত, সবই আমার জন্ত। গ্ৌরাঙ্গের 
রাঙ্গা পায়ে আমি, শ্রীচরণের ছুঁচোতেও 
আমি, মগের মুল্লকে, কাতলা ফেল!র দেশে, 
হাবড়ার হাটে, স্বর্গের সিঁড়িতে, আমার 
যাতায়াত আছে। আমারই জন্ত শালগ্রামের 
শোয়! বলা সমান, আইনের আমলে পড়ে 
আমারই ফেবে। চটার ফটফট, বুটের 
টুর, জুতার গুঁতা, ব্রা্ষণবটুর টিকি, 
চোখের চাহনি, চোখের দেখ, জিভের 
জল, নাঁকের নিশ্বাস, প্রাণের টান, পেছন- 
কার পা, গ্রশ্তাবের পীড়া, সবই আমার 
যোগাষোগে। 

আবার দেখ, আউড়ের আটটি, আকন্দের 
আঠ1, আমের আচার, আমের আখাঠী, 
উড়কিধানের মুড়কি, কথার কথা, কলার 
কি, কলের জল, কলসীর কানা, কলুর 
বলদ, কীকড়ার দাঁড়া, কাজীর বিঠার, 
কাটারির কোপ, কাঁঠালের কোষ, কাপড়ের 
পাড়, কাধের কথা, কুলের কথা, কুলের 
কলঙ্ক, কোকিলের কুহু, খাটের খুরে!, খুসীর 
সওদা, খোদার খাসী, গরুর গাড়ী, গাছের 
আগা, গাছের গোড়া,[গিণ্টির গয়না], গোলার 
তলা, গোসাপের গ!, ঘুমের ঘে!র, ঘোড়ার 
ঘাস, ঘোড়ার ডিম্‌, চটির পাটি, চুলের 
কলপ, চেলির গুঁটুলি। জুতার ফিতা 
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ছোলার ছাতু, [জাহাজের জেটি ও 
জালিবোট ], জোয়ারের জল, ডেঙ্গোর 
ভাট! ঢাকার শীথা, হুষ্টলোকের মিষ্টকথা, 
ুষ্টের দমন, দেনার দায়, ধোপার পাট, 
নপুংসকের নৃতা, নাটুয়ার নাচ, পটুয়ার 
পট, পাগলের প্রলাপ, পাটের গাঁট, পানি- 
ফলের পালে! পাণের দোনা, পাপিগ্কার 
পিউপিউ, পালাবার পথ, পিতলের পিলম্ুজ, 
পুঠিমাছের প্রাণ, পুফরিণীর পক্কো দ্বার, 
পুজার বাজার, পেটের পীড়া, পেটের পুত, 
প্রাণপিঞ্জরের পাখী, ফণীর মণি, ভাটার 
টান, ভূতের ভয়, ভেকের মকমক, মতির 
মালা, মনের ময়লা, মনের মানুষ, মনের 
মিল, মরার মত, মাটির মানুষ, মাথার মণি, 
মাথার মাণিক, মাথার মুকুট, মাছের মুড়ো, 
মিছরির চুরি, মুক্তার মালা, রাঁমাননের 
রস, র।ণী রাসমণ্রি রূপার রথ, লাখ কথার 
এক কথা, বখর।র বন্দোবস্ত, বনের বাঘ 
বনের বানর, বাঘের বাচ্ছ, বাপ্ক1 বেট॥ 
বাগের বাড়ী, বাঁমুনবাড়ীর, বেড়াল, বালির 
বাধ, বিকারের ঘোর, বুকের বল (ভাত 
পাথরটা ), বেদবাাসের বিশ্রাম, বাথার ব্যথী, 
শত্রর শেষ, (শুভস্য শীঘ্বং ), ষাঁড়ের গোবর 
ষাঁড়ের শক্র, সোণার খনি, সোণাঁর বেণে, 
সোণার সামগ্রী, হাতীর হাঁওদা, সর্ব 
আমি। 

৫) কর্তা বা কর্ম ও ক্রিয়াদমথব| সমা" 
পিক! ও অপসমাপিক। ক্রিয়। একত্র করিয় 
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* কতকগুলি বিশেষ্য বা! বিশেধণতাঁবে সমাসব 
হইয়] ব্যবহৃত হয়। বখ।-কচুকাট। করা, কাঠফাট। 
রৌদ্র, চীদচাওয়। ছেলে, কাঁপকাটা রাজা, মহিমা 


৩ সংখা। ] 


সেখানেও আমার *অবাধ অধিকার । 

(স্বর )--আলো জালো, আমল ফুলা 
(ফুলিয় কলাগাছ ), আপত্তি তোল, এগিয়ে 
এন, ও গাত। 

ক-_-কথা কহা,*কচুকাট! করা, কড়া নাড়া, 
কড়া গড়া, কলঙ্ক কেনা, কাচ কর, কানা 
কাঁটা, * কাঠ কাটা, কাঠ ফাটা, কাণ কাটা, 
কাণ টানা, কাপড় কাচা, কাপড় কৌচান, 
কাগড় ছাড়া, কাপড় ঝাঁড়া, কাপড় কেনা, 
ক!মাই করা, কামান ডাকা, কাধ কর্ম করা,* 
কারচুপি করা, কাল কাটান, কিরা করা, 
কুটো কাটা, কুটনো কোটা] *,কুমড়ে। কোরা, 
কুমারী করা, কুঠী “কোঠী) ক।টা, কুস্তি করা। 

থ--খড়ি ওড়। বা পড়, খাতির রাখা, 
থানা খাওয়া, খাপ খাওয়া, খাবি থাওয়া, 
খামী পোষা, খিল লাগা, খুঁটে খাওয়!, থেটে 
খাওয়া । 

গ--গরু চরাঁন, গছন! গড়ান। গান 
গাওয়া, গুণ গাওয়া, গুণ টানা, গুণ মান|। 

ঘ--ঘর করা, ঘর পোড়া, ঘাড়ে পড়া, 
ঘুড় উড়ান, ঘোমটা টানা, থেল থাটা, 
ঘোল ঢালা। 

চ-চকমকি ঠূকি, চড় মারা, টদ চাওয়।, 
চাপা পড়া, চাল চিত্তির করা, টাল চিবান, 
চাবুক চালান, চিন্তির (চিত্ত ) চট|, চিমটি 
কাটা, চুল চেরা, চুল ছাটা, চুরুট টানা, চুণ 
চাওয়া, [ চেক কাট! ], চোথ চাওয়া। 
স্প ৯৮ ী০-৯০০০ 
কেরাণী, মনমরা। টোলফেলা, নাড়ীছে ড়া, ধামাধরা, 
জামার লোক, হাততোল। খাওয়া, হাড়যোড়। (গছ)। 


+ এগুলি ইংরাজী 0০2780/%6 2০0054/০এর 
মতনছেকি? 
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ছ- ছাদ! বাঁধা, ছ।ল ছাড়ান, ছাল ছেঁড়া, 
ছিকে ছেঁড়া, ছিটে টানা, ছুঁচ-বেচা ( কামার- 
বাড়ী), ছেলে ছোঁচান, ছেপে লেখান। 

জ-_জল গল1, জল (তোগা, জাল ফেলা, 
জাত যাওয়া। 

ঝ-ঝাল ঝাড়া, ঝ।ল! ঝাড়া, বাপাই 
ঝোড়া, ঝুলি ঝাড়া। 

ট--টিকি কাটা, [টিকিট কাট], টিপনি 
কাটা, টেনে আনে, টেনে বোনা, টোল 
ফেলা। 

ঠেকে শেখে, ঠেলে ফেলে। 

ড-_ডা+ল গলা, ডুবে যাবে। 

ঢল বা ঢেলা ফেলা। 

ত--তহবিল তছরূপ কর, তান-তোবড়া 
তোলা, তোগ পড়া। 

দ-_-দম দেওয়া, দর দেওয়া, দড়া ছেড়।, 
ড়া ছেঁড়াছিড়ি করা, দরক্স! দেওয়!, দাগ 
দেওয়া, দাগ লাগা, দাগ! দেওয়া, দ(ত দেখ, 
দাত দেখান, দাতে দড়ি দেওয়া, দাম দেওয়া, 
দাড়ী উপড়ান, দুধ দেওয়া, ছুয়ার দেওয়া, 
দেখ দেওয়া, দেখে শেখ।, দৃষ্টি দেওয়া, দোষ 
দেওয়া, দোষ দেখান, দৌড় দেওয়া। 

ধ--ধর| পড়, ধান ভানা, ধান শুকান, 
ধামা ধরা, ধার করা, ধৈর্ঘ্য ধরা। 

ন__-নথ কাটা, নথ নাড়া, নস্ত টানা, নন্ত 
নেওয়, নন্ত লোসা, নাম কেনা, নুদি নামা, 
সাজ নাড়!। 

প-পগার পার হওয়া পঞ্চাশ পেরোন, 
পটোল তোল|, পটোল গপোড়ান, প'ড়ে 
পাওয়া, পাক পড়া, পাক পাড়।, পাকা কল! 
পাওয়া,পাথী পড়ান, পটিয়ে পড়া, পাট কাটা, 
পাঠ কাটা, পাত পাড়া, পাতা পাতা, গ| 


৩৫৪ 
পড়া, পার পাওয়া, [পাশ পাওয়া] পা 
পিছলিয়া পড়া, পালাবার পথ পাওয়া, ।পচুট 
পড়া, পিঙি পাওয়া বা পাকান, পিও 
পড়া, পুথি গড়া, পু পড়া, পোক1 পাড়ান, 
পৌটা পড়!, পেঁচোয় পাওয়!, পেছিরে পড়া । 

ফ-_ফল ফল!। ফাঁদে গা পড়া, ফুটকড়াই 
ফোটা, ফু ফুটান, ফুটি ফাটা, ফুল ফোট|। 

ভ--ভয় ভাঙ্গ!, ভূল ভাঙ্গ!, ভূত ভাগান, 
ভূর ভাঙ্গা, ভূরভূরি ভালা, তেরেওা ভাজা, 
ভেড়া চরান, ভেলকী লাগা, [ভোট 
ভাঙ্গান, ভোট ভিক্ষা! করা? 

ম-__মজজা মারা, মটকা মারা, মন কমন 
করা, মন মজান, মন মাতান, ময়দা মাথ। বা 
মসটান, মাছ মারা, মাছি মারা, মাথ! মুড়ান, 
মাথা ব্যথ! করা, মাছ বাছ।, মানুষ মারা, মুখ 
দেখা, মুখ দেখান, মুখ রাখা, মুগ্ডর মার!, 
মুলুক মারা, মুড়ে। মারা, মেড়। গোড়ান। 

র-রা কাড়া। 

ল--লোক লাগান। 

ৰ- বগল বাজান, বাজনা বাজ।, 
বকা, বাজার জাকান, বাঁজার যাওয়া, বাটন 
বাটা, বাড়ী বহিয়া, বাদ দাধা, বশী বাজান, 
বাসা বদ্লান,বাস! বাঁধা, বুক বাঁধা (আশায়), 
বুক ঠোকা বেরিয়ে গড়া, বেয়াকুব বানান, 
বোক। বানান, বোক! বুঝান, বোঝা বহা। 

শ--শরীর দারা,শব শোনা,শাক সিজন। 

স-_দং মাজা, সর! সাঞজান, সরে পড়া, 
সবুর সহ! । 

হ-হাওয় থাওয়!, হাত তোলা, হাত 
পাতা, হাড় গু'ড়| করা, হাড় যোড়া, হাড়ী 
চড়ান। 

৬। উপসর্গ উপপদ প্রভৃতি যোগেও 


বাজে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১২ 


আমার দশন পাইবে। যথা, আলুলািত, 
উৎখাত, উতপাত, উদ্ভিদ, উপপদ, কম্মকার, 
কারুকর (কারিকর), কুস্তকার, কোলাই?, 
তদ্ধিত। দায়াদ। দেহদ, নগণ্য, নিরণঃ, 
[শিনিমেষ, নিমন্ত্রণ (ন্যস্ত), নির্বণ (নিধির, 
পরিপক্ক, পরিপাক, পারিপাটা, পারিপাখিক, 
প্রপিতামহ, প্রতিপক্ষ, প্রতীত, মহার্ঘ, 
মুষ্টিমেয়, বমঞ, বলীবর্দ, বিবস্ত্র, বিবাদ, 
বিবাহ, বিবিধ, বিবেচনা, ব্যতিব্যস্ত, সংশয়, 
সংসার. সমস্ত, সমাস, সঃস, সন্দেশ, সস, 
সশ্রুত, সুষমা, সৌসাদৃশ্ঠ। 

৭। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেও অনেক স্থলে 
আমি মৃন্তিমান্‌ হইয়। উঠি। যথ| (সংস্থৃত)_ 
অতীত, একক, একাকী, কণিকা, কথকতা, 
কনক, কপর্দিক, কলিকা, কারক, কৃষক, 
কুৎমিত, কুলীরক, কুঙ্থাটিকা, তত্ব, তাকিক, 
তাড়িত, নদান, নয়ন, নবীন, নূতন, পতিত, 
মজ্জমান, মনন, মহিম।, ম।ননীয়, মাতাঁমহ, 
মৃততিমান্‌, অিয়মাণ, রণন, লৌকিক, বান্ধব, 
সরম্বতী, স্রোতস্বতী। 

চলিত কথা-.গররাজি, গরহাজির, 
গুরুগিরি, গোমস্তাগিরি, দিগ্দারি, দেনদার, 
দোকানদার, দৌড়দার, পাগলপাড়া, মাত 
লামো, ম।লামে।, মুখোমে, বিবাগী, বে-আকুৰ, 
বে-আদব, বেকবুল, বেবন্দোবস্ত, বেবাক। 

আমারই খাতিরে নান! প্রত্যয় ও 
বিতক্তি-দেগে ধাতু অত্যন্ত হয়। যথা-_গ্গা, 
চঞ্চল, জজঙ্জর, জাজ্জপামান, দোছুল্যমান, 
দেদীপ্যমান, মীমাংসা, মুমুষু যুঘুতস্থ, রোরণ্' 
মান, পাণস।, লেলিহান, শুশীষা, সরীস্থপ। 

৮।  প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, ব্যাকরণ 
বিভীবিকা-কাষ্ীং যে ব্াকরণ-বিরোধ ও বর্ণ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


বিন্টাসে বাতিক্রম ৰা বাগান*বিভ্রটু বর্ণনা 
করিয়! ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা! পর্যান্ত 
(ছুইটি স্থানই আমার এলাকায়) হুলস্থণ 
লাগাইয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রেও আমার শঘটন- 
ঘটন-পটায়দী প্রতিভার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। 
আমারই মায়ায় অলীক-সাদৃশ্ঠ-বশতঃ নানান্‌ 
বিভ্রাট ঘটে। 

(/০) নিরাকার সাঁকার হয়, সাকার 
নিরাকার হয়। যথা! ছায়া-কায়া, কলা-ছলা, 
কলা-মুল!, লতা-পাতা) রাজারাণী ও রাজা- 
প্রজা (বাঙ্গালায় দ্বন্দ সমাসে )। দয়া-ময়া 


(মায় )। 

(%০)বিসর্গ-বিসর্জন ঘটে । যথা-_ প্রাণ 
মন, যক্ষ-_রক্ষ। হেয়--শ্রেয। আয়--পয় 
(পয়স্?) 


পুর্ণ কাম 
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(৬০) স্বরসামা ঘটে। হথা- ধুলা (ধূ!ল) 
খেলা বা খেলাধূলা, নিশি (নিশা) দিন, 
নিশি দিলি, নিশির শিশির, মুগ-মুস্থরী (মস্থরী), 
হন্মান্জান্ুধান (জাম্ববান), থেষ বোস 
(বন্)। 

0) ব্ঞজনসামা ঘটে। যথা--( সাধারণ 
উচ্চারণ ) (লক্মী) নক্মী-নারায়টণ, লাভ- 
লোকসান ( নেফান), ছ্বিরি (শ্রী)-ছাদ, 
ছিষ্টি (শট) ছাড়া। 

(/) অক্ষরের লোগাপন্তি ঘটে। যথা__ 
রামস্-শাম (শ্যাম )। 

বিভীষিকার বিকট বদন-বা।দানে নিদ্রা- 
ভঙ্গ হইল | 

( সমাপ্ত) 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


পর্ণ কাম 


তোমারে বেসেছি ভাল পেয়েছি জীবনে, 
মোর প্রেমপঞ্চতপ তুষ্ট দেবতার 

“প্রসাদ প্রদত্ত বর তুমি যে আমার, 
সর্বার্থসাধিক! সিদ্ধি ব্রত-উদ্পনে। 
হজ্জে লেখা মন্ত্রপূত কবচের সম 

বক্ষে থাকি ভয়াতীত করেছ আমারে 
নিখিল *পর্র্যা সার রব শ্রেষ্ঠতম 


হে মোর কৌস্ততমণি, একাবলী হারে 
কঠে মোর আছ বাধা। কিনা, ম্থুরুচিরা, 
তুমি মোর বনমাল। আমি বনমালী, 

" তুমি সে বৈকুণ্টপুরী তুমিই ইন্দিরা 
প্রেমপন্সন্মলক্ষমী । একি গৃহস্থালী 
গ্রণযবিভূতিলিপ্ত ভিথারীরে লয়ে 
পাতিলে কল্যাণী মোর অন্নপূর্ণ! হয়ে। 

জ্রীন্বরেশ্বর শর্মা । 


মহাভারতের এঁতিহানিকতা 


সমনামরিক অংশ। 


শান্তন্থ হইতে জনমেঞয় পর্যান্ত নূপতিগণ এই অংশতৃক্ত, কারণ এঁ কয় পুরুষ ব্যাসের সম. 
কালীন বলিয়া মহাভারতে প্রপিদ্ধ। এই অংশ লই! পুরাণ ও মহাভারতে কোন বিসম্বাদ 
নাই। একই বংশ, একই ইতিবৃত্ত পুরাণে ও মহাভারতে বরিত। নিয়ে উভয় বংশাবণী 


উদ্ধৃত হইল-_ 
মহাভারতের বংশ 


পত্বী গঙ্গা পত্বী সত্যবতী মত্যবর্তীর পরাশর ওরমে কানীনপুত্র 
দেবব্রত বা ভীম্ম 1: বেদব্যাস 
লা বিচিত্রবীরয্য 


| 


পত্ধী অন্থিকাঁর গর্ভে বেদব্যানের বীধ্যে পত্ধী অস্থালিক।র গড়ে বেদব্য।সের বাথে 


হু 


ঘৃতরাষ্ট্ ৪৫০০ পা 


তর | 
গত্ী এ মিনা 
[ রর যুযুত্ছ 





রা ] 
ছুয্যোধন ছুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র 
রা 


প্ী বুস্তী ুস্তী ুস্তী পরী মান্্রী 
ধর্মরাজ বায়ু শক্র ১1 কুমারদ্ধয় 


| [ 
যুধিষ্ঠির ভীম *. অজ্জুন নি 
দ্রৌপদী ১ 02-35 নকুল মহদেব 


প্রতিবিদ্য না হি দ্রৌপদী দ্রৌপদী 
স্ুতমোম ঘটোৎকচ রানার কর 





গনী যা উন মর্ণিপুর রাজকন্া * সভদ্রা 
এতকীন্তি ইরাবান্‌ না অভিমন্থ্য 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] মহাভারতের এঁতিহানিকতা 

















৩৫৭ 
পুরাণের বংশ 
শান্তনু 
22128-4৬, 
পত্তী গঙ্গ! পত্ভী সত্যবতী মতাবতীর পরাশর ওরস কানীনপুক্ঞ 
দেবব্রত বাভীগ্ম 7. 1 বেদব্যাম 
] এনা বিচিত্রবীধ্য 
* | 
| 
গত্বী অশ্থিকাঁর গর্ভে বেদব্যামের নীধ্যে পত্তী অন্ধলিক।র গর্ভে বেদব্যামের বীথে। 
ধতরাষ্ট্র ( পত্ধী গাগ্গারী) গাখ 
ছখ্যোপন প্রভৃতি শত পৃ 
পা 
গত্ী বস্তা বুন্তী বগ্ধী মার্দী 
ধর্দমরাজ বায়ু শক্র 
৪ বাঃ মঙ্ষ,ন অখ্থিনী কুমার 
দৌপদী. গীধেয়ী দ্রৌপদী হিডিম্ব রঃ রা সহদেষ 
গতিবিদ্ধা দেবক শ্রুতসোম পটোতকচ সর্দীত্রগ___._. রা রা 
ফ্বৌপদী বিজয়! 
দ্বৌপদী করেনুমতী | 
| শতানীক সুহোত্র 
, শতানীক নিরমিত্র 
বন 
টি ঘ্ৌপদী' উলুগী নিগরপৃতিগুনী হভদ্। 
শতকীন্তি ,  ইরাবান্‌ বত্রবাহন অভিমন্ত্যু 
ঙ. মর 
ডি 
নক দত 
ফনমেজয় অতসেন উএ্মেন 
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উপরোক্ত বংশাবলী হইতে দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, পুরাণে ঘুধিষ্ঠিরের যৌধেয়ী নামে 
দ্বিতীয় পত্তী থাকে ও তাহার পুত্র দেবক। 
এইরূপ ভীমের. কালী নামে তৃতীয়! পড়্ীর 
সর্ধত্রগ নামে এক পুত্র হয়। নকুলের দ্বিতীয়! 
পত্রী করেণুমতী নিরমিত্র নামক পুত্রের 
জননী ও সহদেবের বিজয় নামে দ্বিতীগ। পরী 
ন্থহোত্রের মাতা । মহাভারতে উহাদের 
এ পত্বী ও এ এ পুত্রের নাম নাই। 
এতপ্িম্ন পুরাণের ও মহাভারতের ইতিবৃত্ত 
সমান। মুতরাং বিসম্বাদজনিত কোন সংশয়ে 
কোন অবকাশ নাই। কিন্তু অনেকে 
বলিবেন যে,_- 
সমসাময়িক অংশ প্রত্যয়ের ছুইটী প্রতিবন্ধক আছে। 
প্রথম গ্রতিবন্ধক--অলৌকিকতা, দ্বিতীয় 
--প্রমাণ|ভাব। তাহারা বলিতে পারেন যে, 
শান্তনুর গঙ্গাকে বিবাহ ও সেই পড়্ীর £কে 
একে সদ্যোজাত সাতটা পুত্রকে গঙ্গাজলে 
নিমজ্জন, তীম্মের অজ্ঞাত বাঁলাজীবন, সতা- 
বতীর মংস্তগর্ভে জন্ম ও যোজনগন্ধাত্বলাভ, 
চিত্রাঙ্গদের গন্ধর্বব সহ বর্ষধয়ব্যাগী যুদ্ধ, পাওুর 
মৃগরূপী মুনিবধ ও মুনিশাপে ব্রীবত্বপ্রাপ্তি, 
কুস্তী ও মাত্রীর দেবসংসর্গে গর্ভ, দ্রোণের 
দ্রোণ হইতে বিনা মাতৃশোণিতে জন্ম, কপ ও 
রুগীর এরূপ খ্রাধিবীর্যেয শরবনে জন্ম, যক্ঞবেদী 
হইতে ধৃষ্টছা় ও যাজ্ঞসেনীর উত্থান, শিখণ্ডীর 
পুংস্প্রাপ্তি, অগ্নির নিকট অর্জুনের গাণ্তীবাদি 
লাভ,অঞ্ুনের পশ্তপতি*গ্রীণন ও দেবলোকে 
গমন প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা ষদি বিশ্বাস 
কর! যায়, তাহ! হইলে বিশ্বাসের সীমা! থাকে 
ন। মুতরাং শান্তন্থ প্রভৃতির চরিত্রে কতদূর 
অলৌকিকত| মহাভারতে ব্িত ও তাহা 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


কতদূর বিশ্বামযোগ্য, জাহার পর্যালোচন! 
আব্তক ] 
শান্তনুটরিভ অলৌকিক নহে 

ব্যাসদেব শাস্তন্বর সমসাময়িক হইলেও, 
শান্তন্থকে যে তিনি দেখেন নাই, তাহ! মহা- 
ভারতেই প্রকাশ। এমন কি, চিত্রাঙ্গদ ও 
বিচিত্রবীর্যকেও তিনি দেখেন নাই। বিচিত্র 
বীর্ষোর মৃত্যার পর সত্যবতী যখন ভীন্মকে 
বিবাহ করিতে অনুরে।ধ করিলেও তীম্ম নিজ 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না| এবং অন্তোপায় 
ন। দেখিয়! যখন সতাবতী অন্বিক। ও 
অন্বালিকার গর্ভে বিচিত্তরবীর্ষযোর ক্ষেত্রজ পুত্র 
উৎপাদনের জন্থ বাঁসকে আহ্বান করিলেন, 
তখনই কৌরবরঙ্গমঞ্চে ব্যাসের আবির্ভাব । 
স্থৃতরাঁং বেদব্যাম শাস্তন্ব ও বিচিত্রবীধ্যের 
চরিত্র পরের মুখে শুনিয়া! লিখিয়াছেন। 
শান্তনুচরিত্র যে গাথামূলে লিখিত। তাহা 
মাদিপর্কে ৯৫ অধ্যায়ে স্পষ্টই বল! হইয়াছে 

প্রতীপঃ খলু শৈৰ্যামুপযেমে ম্ুনন্দাং 
নাম। তত্তাং পুত্রান্থৎপাদয়ামাস দেবাপিং, 
শান্তনুং, বাহলীকং চেতি। দেবাপিঃ খলু বাল 
এবারণাং বিবেশ। শান্তনুত্ত মহীপালে! 
বভূব। অত্রান্ুবংশস্লোকো৷ তবতি__ | 
যং যং করাত্যাং স্পূশতি জীর্ণং স স্ুখমশ্রতে। 
পুনযু'বা চ ভবতি তক্থাত্তং শাস্তগ্রং বিছুঃ 

ইতি তন্ত শাস্তনতবম্‌। 

*. অন্ুবাদ--গ্রতীপ শিবির কণ্ঠ সুনন্নাকে 
বিবাহ, করিয়া ভাহাতে দেবাপি, শান্তনু ও 
বাহলীক নামে তিনটা পুত্র উৎপাদন করেন। 
দেবাপি বালাকালে অরণো প্রবেশ করেন। 
শান্তনু মহীপাল হন। এই স্থলে এই অন্থবংশ' 
শ্লোক আছে-- 


৬ষ্ঠ সংখ্য| ] 


“যে যে জীর্ণবাঞ্কিকে তিনি স্পর্শ করিতেন 
সেই সেষ্ বাক্তি ম্ৃণী হইত ও পুনরায় যুব! 
হইত ।” এজন্য তাহাকে শান্তনু বলয় লোকে 
জানিত। ইহ! তাহার শান্তনুত্বর কারণ। 

ইহ! হইতে স্তপ্রকাশ যে, ব্যাপদেন গাথা- 
বলম্থনে শাস্তম্নর চরিত্র .লখেন। শান্তন্-কর- 
স্পর্শে যৌবনলাভ, যিশুকর-স্পর্শে ব্যাধির উপ- 
শমাদির ন্তায়। উহা বিশ্বাস করুন, আর উপ- 
হান করুন, সেই দোষ-গুণ ব্যালদেব লঈনে 
আনিচ্ছক বলয়াই বোধ হয় এ প্রবাদ উদ্ধত 
করিয়াছেন। শা্তম্বর রাঁজ্যপালন, সতাবতীর 
সহিত পরিণয় এবং সতাবতীর গর্ভে পুক্র- 
দ্য়োৎপাদন সম্পূর্ণ মান্গষিক ব্যাপার। 
গঙ্গার সহিত তাহার বিবাহ অশৌকিক 
বলিয়া স।ধারণের প্রতীতি আছে। কিন্তু 
তাহাও নিপুণ ভাবে দেখিলে অলৌকিক 
নহে। মহাভারতে শান্তনুর মত্ধামে 
আগমন-কথা এইরূপ দেওয়। হইয়াছে। 
একদা! রাজধিগণের সহিত সুরগণ বরহ্ধলোকে 
গিয়াছিলেন তন্মধ্যে রাজধি ইক্ষাকুবংশীয় 
মহাভিষ ছিলেন। তৎকালে গঙ্গা তথায় 
আসেন। মারুতহিল্লেলে তাহার বমন 

“বিচলিত হইলে দেবগণ অধোব্দন হইলেন । 
কিন্তু মহাভিষ সেই দৃশ্ত লকাম-নয়নে 
দেখিলেন। পিতামহ মহাভিষের ভোগ- 
বাদন! বুঝিতে পারিয়া তোগের জন্ত াহাকে 
মর্তাধামে যাইতে আদেশ করিলেন। 
মহাভিষ তখন পৃথিবীতে কাহ।র, পুত্রত্ব 
স্বীকার কর! উচিত বিচার করিয়া ধাম্মিক 
ক্ষত্রকুণাবতংস ভূরিতেজাঃ  প্রতীপকেই 
পিতৃত্বে বরণ করিলেন। এই সময় গ্রতীপও 
পুরা হইয়া কঠোর তপস্ত/ করিতে- 


মহাভ।রতের এঁতিহসিকতা 
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ছিলেন। মহাভিষ তাহার পুত্র শান্তগ্ন নামে 
অবতীর্ণ হইলেন। শান্তন্থর এই পূর্বঞস্ম 
কগা বিশ্বাস করুন মার নই করুন, তিনি 
প্রতীপের পুত্র-ইহ। বিশ্বান করিতে কোন 
বাধা নাই। গঙ্গাও মহাভিষের প্রতি সকামা 
হন এবং শী সময়েই বন্থগণকেও ধরণীতে 
জন্মগ্রহণ করিতে আসিতে হইবে বলিয়! বশিষ্ঠ 
অভিশাপ দেন। তাহার! আসি! গঙ্গাকে 
অনুরোধ করেন যে,তাছার পুত্ররূপে জন্মবেন 
ও জন্মমাত্র তিনি গঙ্গাজলে তাহ.দ্িগকে 
একে একে ডুবাইয়া শী তাহাদিগকে ধরাধাম 
হইতে বিদায় দিবেন। পরে শাস্তন্ত রাঁজ পদে 
প্রতিঠিত হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে মুগয়! 
নিমিস্ত পর্যটন করিতেছেন, এমন সময় একটা 
অনবদ্যাঙ্গী সুদ তী পরম! সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিতে 
পাইলেন। রাজ! অমনি ন্মরশরে বিদ্ধ হইয়া 
তাহার ভজন। করিলেন। সেই ললন! 
বলিলেন যে, আমি যাহ! করিব, তাহাতে যদি 
আপনি কখন প্রতিবাদ না করেন এবং 
আমার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিলেই আমি 
আপনাকে ছাড়িয়া যাইব এই নিয়ম যদি 
স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি আপনার 
পত্রী হইতে পারি। রাজা তখন রূপে মুগ্ধ। 


| ভাহাতেই শ্বীকার। উভয়ের বিবাহ হইল। 


মহাভারতে আদিপর্কে ৯৮ অধ্যায়ে স্পষ্টই 
লেখা আছে যে, মানুষীরূপে আ বভৃতি! গঙ্গার 
সহিত শান্তন্থুর বিবাহ হয়। 
দিব্যরূপ| হি সা দেবী গল্গ! ত্রিপথগামিনী। 
মানুষং বিগ্রহং কৃতব। শ্ীমন্তং বরবণিনী ॥ 
ভাগ্যোপনতকামস্ত ভাধ্য! চোপনতাভবৎ। 
শাস্তনোনৃপসিংহম্ত দেবরাজসমদ্বাতেঃ ॥ 
অস্বাদ--সেই জ্রিপথগ! গ্জ।দেবা মানুষ 
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শরীর গ্রহণ করিয়| দিব্যরূপসম্পন্ন হইয়া 
শ্ীমান্‌ সৌভাগ্যবান্‌ ইন্ত্রতুলা নৃপসিংহ শাস্তনুর 
পন্থী হন। 

ইভা হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, শাস্গ্ুর 
বিঝাহ মানুষীর সহিত হয় এবং সেই মানুষ 
অলৌকিকরূপশাঁলিনী। শাস্তন্ও তীঁহাকে 
গঙ্গা বলিয়। জানিতেন না। গঞঙগার অংশে 
জন্ম বলিয়া তিনি গঙ্গা নাম লইয়াছিলেন। 
শান্তন্ধু তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার 
চিন্তানুরঞ্জনে সতত ব্যাপৃত রহিলেন | তিনিও 
সাধ্যানুদারে পতির সেবাশ্তশীষ। কপিতে 
লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে শান্তন্তর ওরসে 
তাহার আটটা পুত্র হইল। জন্মিবার পর একে 
একে সাতটাকে তিনি গঙ্গাজলে নিমজ্জিত 
করিয়া মারেন। এইরূপ মাতার পুরনাশ 
ভীষণ হইলেও অসম্ভবপর নহে। দেই তীষণ 
দৃষ্তে রাজ! বিস্মিত, চকিত) কিন্তু কিছুই 
বলিতে পারেন ন1। অষ্টম পুত্রকে ও মাতা নষ্ট 
করিতে যান। পিতা আর থাকিতে 
পারিলেন ন|। প্রতিবাদ করিলেন। তখন সেই 
মানুষী বন্থগণের শাপ ও জন্ম ও গঙ্গার সহিত 
তাহাদের চুক্তির উল্লেখ করিয়া অস্তহিত 


হইলেন । অন্তধ্ণানকালে তিনি বলেন যে , 


তম্মাতৃজ্জননীহেতে' মণনুষতমুপাগতা। 
জনক্রিত্ব! বহুনষ্টৌ জিতা লো।কাশ্বয়াক্ষয়া: | 
অনুবাদ--সেই কারণ তাহাদের অর্থাৎ 

বগ্ধুগণের জননী হইবার জন্তই আমি মানুষ 
বিগ্রহ ধারণ করি। অষ্ট বন্থগণের জন্ম দিয়া 
আপনিও অক্ষয় লৌক জয় করিয়াছেন। 
ইহাতেম্পষ্ট প্রকাশ যে, গঙ্গানদীর অধিষ্ঠাত্রীর 
সঠিত শীস্তনুর বিবাহ নহে, গঙ্জাদেবী মানুষী 
৪ইয়। শান্তসথর পরী হন। অন্তধণনকাঁলে তিনি 


বৰঙ্গদশন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


অষ্টম পুত্র দেওব্রতের যে পরিচয় দেন,তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ থাকিতে পরে ন| যে,__ 
দেবব্রত মাগ্গষীর পুত্র, গঙ্গার গ্রাসাদে জাত, 
গঙ্গানদীর পুত্র নহে। সেই পরিচয় এই-- 
মতগ্রন্থতং বিগানীহি গঙ্গাদ ইমিমং সৃতম্‌। 

এই পুত্রকে গঙ্গাপ্রলাদে আমার গ্রন্থ 
বলিয়। জানিবেন। 

মান্ুষী গঙ্গার অন্তর্ধানও অসম্ভবপর 
নহে। 


দেবব্রতচরিত অলৌকিক নহে 


দেবব্রতের জন্ম অমানুষিক নহে দেখান 
হইয়াছে। শৈশবে মাতৃ কর্তৃক তাহার 
পরিপোষণ্ড অলৌকিক নহে। পরে মাতৃ 
কতক শ্ান্তনূর সহিত পরিচয়ও সঙ্গত। 
তাহার বাল্যচরিত্র মহনীয় ও অত্যুদদার, কিন্ত 
অলৌকিক নহে। তাহার সর্বশাক্ত্রবিশা রদ, 
পিতৃহ্ছথের জন্য আত্ম বলি, আকুমার ব্রক্ষচর্ধয 
প্রভৃতি অছুত হইলেও অমানুষিক নথে। 
ধৃতরাষ্, পাও ও পাণ্বগণের কালেও তাহার 
জীবনীতে কোন অলৌকি কতা! নাই। 


মত্যবতী র 

মত্যবতীর জন্ম অলৌকিক হইলেও, 
কর্ম অলৌকিক নহে। পরাশরের সহিত 
কন্ঠাবস্থায় বিবাহ ও ব্যাসের জন্ম অসম্ভব 
নহে। শান্তনু যেরূপ কাঁমী, তাহাতে সত্যয- 
বতীর স্তায় বয়ূংস্থ1! কন্তাকে বিবাহও সম্ভব" 
পর। ম্দি মতসগর্ভে তাহার জন্ম বিশ্বাস না হয়, 
তবে তাহার এইরূপ ব্যাধ্যা করিতে পারেন 
যে রাজরাজেশখর ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি শান্ত 
বৃদ্ধবয়সে রূপের মোহে কামোপহতচেতন হইয়! 
যখন উপযুক্ত পুত্র দ্নেবব্রতকে বলি দিয়া 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


দাঁদরাজার পাঁপিত ,কন্তাকে বিবাহ করিলেন, 
তখন রাঞ্পক্ষ হইতে দেই কন্যার ক্ষত্রিয়- 
বীর্যে অলৌকিক জন্মগ্রবাদ রটিত হইল। 
সেই প্রবাদ মিথা। হইলেই যে সত্যবতী 
কাবর কল্পন! হইবেন তাহা বল! অযৌক্তিক। 
চিত্র।ঙগদ ও বিচিত্রবীর্যা 
পিতার মৃত্যুকালে চিত্রা্ণ গ্রাপ্ত বয়স্ক 
হইয়[ছিলেন। চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে বসিয়া- 
ছিলেন মাত্র, কারণ রাজা প্রাপ্তির অধ্াবহিত 
পরেই তাহাকে বর্ষত্রয়ব্যাগী যুঃদ্ধ ব্াপৃত হইতে 
হয়। দলেই যুদ্ধেই কুরুক্ষেত্রে তাহার অকৃত- 
দারাবস্থায় প্রাণাস্ত হয়। এ বিগ্রহ গন্ধরর্বরাজ 
চিররা্গদের সহিত হয় বণিয়। অনেকে উহ 
বিশ্বাস করিবেন না। গন্ধর্র্বশব্দে মাধারণ 5 
ধেনযোনিবিশেষ বুঝায় সা । কিন্ত গন্র্ক 
নামে এক জঠি9 গন কুকুজাঙ্গলের নিকট 
হিম|লয়ের গতান্ত প্রদেশে গঙ্গ'তীরে বাগ 
করিত, ইহা মগাভারতের ১৭২ অধ্ায়ে চিত্র- 
র.থাপ[খানের প্রারস্তেই বুঝতে পার! যায়| 
পাগুবগণ দ্রেইপদীয় স্ম্বর-কথা শুনিয়া যখন 
একচক্রা হইতে উত্তরাভিমুখে পাঞ্চালগণের 
রাজধানীর উদ্দেশে চলিলেন, অল্প সময় পরেই 
সাহারা সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতটে উপস্থিত। তথন 
গম্বর্বরাঞজ চিত্ররথ গঙ্ষায় কেলি করিতে- 
ছিলেন ও পাগ্বগণকে আক্রমণ করেন। 
যুদ্ধের পূর্বে চিত্ররথ এইরূপ আত্মপরিচয় 
দেন। * 
অঙ্গারপর্ণং গম বিত্ত মা স্ববলা্য়ম। 
অহং ছি মানী চেষুশ্চ কুবেরন্ত প্রিয়ঃ সখা ॥ 
অঙ্গ।রপর্ণমত্যেব খাতং চেদং বনং মম। 
অন্ন গঙ্গাং চরন্‌ কামাংশ্চি্রং যত্র রমামাহম্‌ ॥ 
ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, অঙ্গারপর্ণ 


মহভারতের এঁতিহানিকতা 


৩৬১ 


নামক এক বন অনুগ[ঙ্গদেশে একচক্রার 
স্নিকট ছিল এবং তাহাই গন্ধবর্বরাজ মানী বা 
ঈ্ু ব! চিত্ররথের ক্রীড়াভূমি। এজন্ত বোধ 
হয় যে, চিত্রাঙ্গদকে কুরুরাজ্োর প্রতিদন্থী 
মনুষ্জাতিবিশেষ গন্ধর্বগণই 
আক্রমণ করেন। 

চিন্রা্গদের চরিত্রে যদি কোন অলৌকিকতার 
ছায়। থাকে বিচিত্রবীর্যয-চরিতে কিন্ত 
অলৌকিকতার গন্ধও নাই। ভ্রাতার মৃত্যা- 
কালেও তিনি অপ্রাধ্ধবয়স্ক। ভীন্মদেব 
তাহাকে রাজ্যে অভিষক্ত করিয়া বিমাতা! 
সত্যবতীর মতে রাজ্যশাসন করিতে 
লাগিলেন। পরে ভ্রাতা যৌবনে আর? 
হইলে, ভীম্ম নিখিল ক্ষত্রিয় সমা্কে পরাজিত 
করিয়।, কাশীরাঙ্গের তিন কন্তাকে তীহাল 
ছঞ্ই স্ববর মত হইতে হরণ ক|রয়। 
আনেন। জোষ্ঠা অন্ব। শ|খরাজকে মনে 
মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন প্রকাশ করলে 
ভীন্ম তীহাকে শান্বরাজের নিকট পাঠাইয়। 
দেন। অশ্বিক ও মন্বালিকার সহিত বিচিত্র- 
বীধ্যের বিবাহ হইল। রাঞ্জা পত্বীগণের 
সহিত সন্তেগে সপ্ত বদর কাটাইলেন। 
অতিরিক্ত ভোগে বঙ্গ! আসিয়। জুটিল এবং 
*তিনি অপুত্রক অবস্থায় কাণকবলে পতিত 
হইগেন। যে আশায় সত্যবততীর পিতা 
ভীম্মের প্রাপ্য সিংহাসন কৌশলে কাড়িয়! 
লন, এক্ষণে সেই আশালতা বিধির নির্বান্ধ 
ছিন্ন হইল। সহাবতী দেখিলেন, স্বামীর 
বংশ লুপ্ত হয়। তখন তিনি ভীম্মকে রাজ্য 
লইতে ও বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। 
ভীম্মদেবের চরিত্র এতই উদার যে, কি 
সামান্ত হস্তিনাপুরের দিংহ!পন। সমগ্র জগতের 


উপরোক্ত 


৩৬২ 


প্রতুত্বের জন্তও তিনি কখনই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ 
করিতে পারিতেন না। তিনি বিমাঁতাঁকে 
বিনীততাবে জানাইলেন যে,তিনি যে কৌমার- 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ! জীবনের সহিত 
উদ্যাপন করিবেন, পিতৃরাজ্যও লইবেন না, 
বিবাহও করিবেন না। সতাবতী চিন্তাকুল! 
হইয়া তখন স্বামীর বংশরক্ষার জন্ত বিচিত্র- 
বীধোর ক্ষেত্রে তীম্মকে পুত্র উৎপাদন করিতে 
ববিলেন। কিন্তু তাহাতে কৌমারবত ভঙ্গ 
হয় বলির! ভীন্ম তাহা করিতে চাহিলেন ন|। 
তখন সতাবতী নিরুপায় হইয়! স্বীয় কানীন 
পুত্র বেদব্যাদকে ন্মরণ করিলেন__ভাবিলেন, 
যে বেদব্যাপও তাহার সম্থন্ধে ত বিচিত্রবীর্ধ্ের 
ভ্রাতা বটে, আ্রাতার দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎ- 
পাঁদন শান্ত্রসম্মত এবং কালোচিত প্রথার 
বিরোধী নহে । ব্যাসদেব কুরুবংশ রক্ষা 
করিতে সম্মত হইয়া মদ্বিকা ও অদ্বালিকাঁতে 
যথাক্রমে ধৃতরাষ্ী ও পার জন্ম দিলেন। 


বৃতরাষ্ ও পা 
ধৃতরাষ্ জন্মান্ধ বলিয়া! রাজ্য পাইলেন 
না। পাও রাজা! হইলেন। নিজ 


তুজবলে দিগৃবিজয় করিয়! সম্রাট, হইলেন। 
কখনও ব1 হস্তিনাপুরে রাজকাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকিয়া, কখনও ব| পরিজন-পরিবুত হইয়া 
হিমালয়ে মৃগয়ান্থে তিনি দিনযাপন করিতে 
লাগিলেন। এপর্যাস্ত কোন অলৌকিকতা নাই। 
দুর্ভাগ্যবশতঃ একদিন মৃগয়ার একটি সঙগমরত 
মুগকে বিদ্ধ করিলেন। সেই মুগশ।বক 
মন্্াহত হইয়া মনুষান্বরে আর্তনাদ করিয়া 
আত্মপরি৪য় দিলেন যে, তিনি ব্রাক্ষণ, মগবেশে 
পত্বীকে মৃগী সাজা ইয়! বিহারসুখে রত ছিলেন । 
এই রে, তাহাকে হত্যা! করায় পার দোষ 


বঙ্গদর্শন 
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হইয়াছে, অতএব তিনি রাজ!কে অভিসম্পাত 
করিলেন যে, যেমন নৃপতি তীহাকে রতিকালে 
অপুর্ণকাঁমাবস্থায় হত্যা করিলেন তেমনি 
কামের উদ্রেক হইলেই অপূর্ণকাঁম হইয়া 
নৃপতিকে ইহধাম পরিত্যাগ করতে হইবে। 
পাওুর প্রতি শপ 

এই শ।পেই বিষম গোলযোগ । পাশ্চা্া 
শিক্ষায় শিক্ষিত মহানুভবগণ বলবেন, ইহ[ও 
কি সম্ভব, “য মানুষ মুগের আকার ধরিতে 
পারে এবং মানুষের কথায় লোকের ভোগশক্তি 
যায়। মানুষের মুগবেশধারণ সম্বন্ধে আমর! 
বলিতে পার ফে,খুষ্টাবকাশে যখন কুকুটাদির 
বেশ মান্রম আজও সন্য গতীচ্যক্গগ্ে 
ধরিতেছে, তখন দকাম প্রাচ্য মুনির মুগবেশ 
ধরা এবং দূর হইতে রাজার তাহাকে মৃগ 
ভ্রম হওয়! সম্ভবপর বটে। শাপের শকি 
সম্বংদ্ধ আমাদের বক্তব্য এই যে, যদ 
কখনও আনুষ্টে পিদ্ধ মহাপুরষের সাক্ষাৎকার 
ঘটি! থাকে তবে 

খধীণাং পুনরাদ্য।নাং বাচমর্থোহনুধ।বতি 
ইহার অর্থ হৃদয়গম হইতে পারে। 
সাধারণতঃ দেখিতে গেলে গীবমাত্রেরই মনস্তাগ 
দিলে মনস্তাঁপ পাইতে হয়। মনের সহিত 
শগীরের একূপ সম্বন্ধ যে. মনন্তাপে শরীর 
পর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে, ইন্দ্রিয়বিশেষের 
শক্তিহ্ান হওয়া ত সামান্ত। এ ব্রঙ্গহত্যার 
কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘনবিষাদ-মেব পার 
হদয়াকাশ ঘোরয়। ফেলিল। তিনি সংগারে 
বীতম্পৃহ হইয়া রাজাভরণ 'উন্মোচন পূর্ব 
রাজপরিজনবর্গকে বিদায় দ্রিলেন। তাহার! 
অশ্রপূর্ণ নয়নে হস্তিনাপুরে চলিয়৷ গেশেন। 
কৃস্তী ও মা্রী তাহাকে ফিছুতেই ছাড়িলেন 


আর 
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না। অগত্য! পাও, তাহাদিগকে লইয়া 
চিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া! শতশৃ্গ পর্বতে মুনিবৃত্তি 
মবণন্বন করিলেন । ঘোর তপদ্যায় তাপন- 
?ণও তাঁহার নিকট পরাভূত । অনঙ্গ তাহার 
নিকট পরাঁজত। কিন্তু বংশলোপ-চিন্তা 
াহাকে জর্জরিত করিল। তখন কুস্তা 
তাহাকে জানাইলেন যে, কন্তাকালে তুর্বাস! 


নগেন্দ্নাথ 
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মুনির দেবা ও শুশ্রুষ! করায় খাষ প্রসন্ন 
হইয়! তাহাকে এমন এক মন্ত্র দিয়াছেন যে 
তাহ।র প্রভাবে যে কোন দেবতীকে (তিনি 
আহ্বান করিবেন, সেই দেবতাই তীহাকে 
পুত্র দিবেন। পাও আননিত হইয়া ধর্ম, 
বায়ু, ও ইন্ত্রকে আহ্বান করিতে বণিলেন। 


শাস্ত্রী শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় । 


সপ পাপ 


নগেন্দ্রনাথ 

( বিষবৃক্ষ ) 
বিষরক্ষে সর্গের চাগিটি ছবি, চারিটি গ্রথম দর্শনেই নগেন্ত্রনাথ ৪ কুন্দনন্দিনীর 
র্গ্রভা-মগ্ডিত। আমরা রমণীরতত্রয়ের ধদয়ে পরস্পরের আকরুতিগত মাধুর্য ৭ 


সুথাবধারণে প্রয়াস পাইয়াছি। এখন পুরুষ- 
রডের সৌদর্যাবলোকন করিয়া এ শাদেখা- 
দশন শেষ করিব। নগেন্দ্রচিত্র লিখনে 
আাধার কবির দেই প্রথা-- প্রসঙ্গ ক্রমে অন্তের 
দারা সে চিত্রের অ|ভাম পদান করিয়াছেন । 
কুণ্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নে, তাহার মাত! 
জ্যোতিম্ময়ীরূপে অঙ্কুলিসঙ্গেত দ্বারা গগনো- 
পান্তে দেখাইলেন, কুন্দ তৎসঙ্কেতামুসাঁরে 
দেখিল “নীলগগনপটে এক দেবনিনিত পুরুষ- 
মতি অস্কিত হইয়াছে । তাহার উন্নত, প্রশস্ত, 
গ্রণাস্ত ললাট ; মরল সকরুণ কটাক্ষ; তাহার 
মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য 
মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়। কাহারও বিশ্বান হইতে 
পরে নাযে, ইহা হইতে আশঙ্ক। সম্তবে।” 
কি কৌশখময় তুলিকা-ংযোগ ! এক রেখা 
পাতে একটি সমগ্র চিত্রের বহিরঙ্কণ পূর্ণতা- 
প্রাপ্ত! অথচ কবি যেন এ স্থলে সে চিত্রের 
প্রতিফলনে চেষ্টিত নচেন। 


বিশেষত্ব অন্কত ভইয়াছিল। কিন্তু এই 
আকর্ষণ প্রথমেই কাহার হৃদয়ে 'প্রণমানুরাগে 
পরিণত হয় নাই । কুন্দের অপািব দেহ- 
ল/বণ্যে নগেন্দ্ের চিত্ত বিমোহিত হইয়! 
থাকিলেও, কুন্দ নগেন্ের হৃদয়ে দর্শনমা্েই 
গ্রণয়পাত্রীৰূপে স্থানাধিকার করিতে পারে 
নাই কেন, তাহ! আমর! ব্যাথ্য। করিবার চেষ্ট 
করিয়াছি। স্ৃধ্যমুখীর পূর্ণাধিকার অন্যের 
জন্ট স্থানাবশিষ্ট রাখিয়াছিল না। কুন্দ৪ 
তখন বালিকামান্র, নগেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য- 
প্রভাব অন্তরে অনুভূতি করিয়! থাকিলেও, 
সে তাহার স্ছভাব-সারল্যে তাহার হদদ্নভাবের 
প্রকৃতি অবধারণ করে নাই । পরে যৌবনের 
পূর্ণ সৌনধ্যের নিত্য সানলিধ্যে পূর্বান্থভৃতি 
পুষ্টিলাত করিয়। যেমন একের হৃদয়ে রূপে'- 
ন্মাদ আনিয়! উপস্থিত করিল, অন্যও সেইরূপ 
যৌবনের সতে্ত হদয়বৃত্ভির পরিগোষণোন্দুখী 
হইব] পূর্বান্নরাগে সজীবতা! লাভ করিল। 
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কাবো রূপোন্মাদ সচরাচর আকম্মিক ব্যাপার- 
রূপে বর্মিত হুইয়। থাকে,_-মোহের কার্য, 
চিত্তের বিহ্বগত1, দৈবঘটিত, বা মানুষের 
আত্মশ।সনশক্তির অতীত কুন্দ-নগেন্দ্রের 
অনুরাগ আকন্মিক তাবে মূলম্থাপন করিয়! 
থাকিলেও, তাহার পুষ্টি কতক পারমাণে 
ক্রমিক, কিন্তু ক্রমিক হইয়াও তাহ! উদ্‌ত্রাস্ত 
ভাব পরণ করিয়াছে এবং আকল্মিকক রূপো- 
ন্মাদের সহিত্ত তাহার কোনরূপ প্রভেদ নাই। 
নগেন্ত্রকে কবি উন্মাদ করিয়াই চিত্রিত 
করিয়াছেন, ষ্টাহার বূপোন্ম।দের সহিত তাহার 
নিরন্তর সংগ্রামজনিত চিত্ব-বিকলত তাহার 
চরিতে, মগ্তপানাদি নানারূপ উচ্চঙ্খলতা 
আনিয়! ফেলিয়াছে। এ উচ্ছঙ্খলত! তাহার 
অ।আ্ুদমনচেষ্টার পরাভব জন্ত আপনার প্রতি 
বিরদ্রির ফল, আত্মানদর হইতে উদ্ভূত, 
তাহার চিত্তের মহত্বেরই পরিচায়ক, '্রবৃত্তির 
দোষবিজ্ঞাপক নহে । কাবো রূপোন্।দ 
মিলন বা৷ পরিণয়ে পরিণত হুইয়! পাত্রদ্ধয়ের 
চরিত্রমহতে তাহাদের প্রতি আকৃষ্্হদয় 
পাঠকগণকে আনন্দ গ্রদান করে; অথব। কাবা 
বিয়োগাস্ত হইলে, নায়ক-নায়িকার ভাগা- 
হীনততায় ক্রন্দন করিয়া তাহাতেও পাঠক এক- 
রূপ আনন্দান্ুভব করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে 
বিবাহিত পুরুষের হৃদয়ে স্ত্রী বর্তমানে, অন্যের 
প্রতি আসক্তি স্থষ্টি করিয়া এক সমস্ত! উপ- 
স্থিত করিয়াছেন। কলুধিত চরিত্রের চিত্র 
অঙ্কিত করিয়! তৎগ্রতি পাঠকের ঘ্বণার 
উদ্রেক করিয়! দেওয়া এ স্থলে তাহার উদ্দেগ্ঠ 
নছে, প্রতাুত এ চিত্র-সংস্থঙ্ট সকলকেই তিনি 
পাঠকের প্রীতির, শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র করিয়! 
আ'কিয়াছেন, সেই গ্রীতি ও শ্রদ্ধাতক্তি অঙ্ষু 
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রাখিয্জাই তীহছাকে এ সমন্যার সমাধান 
করিতে হুইয়াছে। নগেন্ত্রের রূপোনাদঃ 
তাহার হস্তে মিলনে পরিণতি লাভ করিয়াছে, 
কিন্তু দে মিলন বিয়োগের পূর্বব(য়োজন, 
এবং মিলন ও বিয়োগ উভয়ই কৰির মহ এবং 
বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের উপাঁয়রূপে ব্যবহত 
হইয়াছে। ন্তুবর্ণ দগ্ধ হইলে তাহার স্বরূপ 
অপিকতর প্রকাশ পায়, নগেন্্র-নুর্যামুখীর 
দাম্পতা প্রণয় পূর্ণতর করিয়া দেখাইবার জনা 
কি কৰি কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথের সহ 
মিলিত করিয়াছেন? ফলে তাহা হইয়া 
থাকিলেও, তাহাই কবির মূল উদ্দেশ্ত বলিয়া 
বুঝিলে, নগেন্্র-সথ্যযমুখী সম্বন্ধে বিষবৃক্ষের 
কোন অর্থ থাকে না। কবির অন্ভগ্রায় 
ভিন্ন এবং মহন্তর 'ঞনং আ্মাধুনিক সগয়েন 
মজ্জিত উন্নত নৈতিক ধারণার উপগোশী। 
শকুত্তলার রূপদর্শনে ছুম্মত্তর চিন্তবি কারস্থলে, 
ুম্মস্তের চরিত্রবি শুদ্ধতারক্গার জনা শকুন্তলার 
কবি গান্ধর্ব্র বিবাহই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। 
বিষবৃক্ষের করিও নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর সম্বঘ্ধর 
বিশুদ্ধতারক্ষার্থ বিধবা-বিধাহ-বিধির শরণ 
লইয়াছেন। কিন্তু তিনি, তাহার অভিমত 
উচ্চ নীতি তাহাতেই রক্ষিত হইল, মনে কক্েন 
নাই। তিনি লৌকিক ব্যবহারের বিশুদ্ধ! 
রক্ষা করিতে প্রয়াম পাইয়াছেন মাত্র, 
সামাজিক শিক্ষার জন্য যে কাব্য লিখিত,তাহ। 
সামাজিক হিসাবে নায়ক-নাগ্লিকার“ অপিত্র 
ংযোগ দ্বারী কলুষিত হইতে দেন নাই, 
এই মাত্র। তিনি যে নীতি শিক্ষা দিবার 
জন্য এ সংঘটন করিয়াছেন, তাহ! লৌকিক 
নীতির অনেক উচ্চে সংস্থাপিত। তিনি 
নগেন্দ্রকে মহৎ এবং কুন্দকে পবিত্র করিয়া 


চষ্ঠ সংখ্যা ] 


ৃষ্টি করিয়াছেন, তিন্নি তাহাদের প্রেমানু- 
রাগে দোষারোপ করেন নাই? ঘটনাক্রমে 
অবস্থাগতিকে, মানুষের যাহা হইয়া থাকে, 
তাহাই স্রাহাঁদের ঘটিয়াছিল ; তাহার! ম|নুষ, 
মনুষাত্বতাবের 'মতীত হতে পারেন নাই ) 
আর হ্ৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক প্রসারণ তাহা* 
দিগকে না দেখাইলে ও, উহাদের শ্বভাব- 
সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইত না। কিন্তু তিনি 
বলিতেছেন, “নগেন্ত্র, তোমার ন্যায় মহা- 
গুরুষও, তোমার ন্যায় সুশিক্ষিত বাক্তিও 
ধ্দ সাধারণ মানুষের মত অবস্থা প্রভাবে 
পরাভূত হইল, তবে তোমার বিশেষত, 
তোমার শিক্ষার গৌরব রহিল কোথায়? 
মানুষ মাত্রেই শ্বভাবতঃ ছুর্বল হইলেও) শিক্ষা 
ও অভ্যাস দ্বারা মানুষ সংযমী হইতে সমর্থ 
হয়। তোমা হইতে আশা করিয়ছিলাম, 
বিশেষতঃ তোমার যখন স্ৃ্যমুখী ঘরে 
ছিল, তখন তোমার পক্ষে ইহা সম্ভবপর 
মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি চিত্তসংযমে 
অদাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহা তুমি 
পারিলে না, তাহছাতেই তোমার পক্ষে 
বিরৃক্ষের স্থজন হইল। তোমার অদৃষ্টে 
যে শদামান্য একরূপ লোকাতীত, অতিপবিভ্র, 
অতিবিশুদ্ধ, অতিরমণীয় ছুলভ দাল্পত্যন্থথ 
ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি অবিচ্ছিন্ন রাখিতে 
পারিলে না। কেবল ইহাই তোমার ক্ষতি 
পছে, তুমি দেবতা হইবার ধোগ্য হুইয়াও, 
মানুষের নিয়তলে রহিয়। গেলে, তাহাই আমার 
হখ।” -"আর তুমি কুন্দনন্দিনী, তুমি স্বীয়, 
পবিত্র বিশুদ্ধ সৃষ্টি, তুমি তোমার সেই স্বরগয় 
গ্রক্ৃতির অন্্ঘরণ করিয়া, অন্তের অমঙ্গল 
দস্তাবনাস্থলে, অন্ের সুখের বিদ্লপরিহার জন্ট, 


নগেন্দ্রনাথ 


৩৬৫ 


তোমার আত্মত্যাগের, আত্মনিগ্রহের প্রকৃতি 
অক্ষুপ্ন রাখিতে পারিলে না, জ্যোতিশ্ময় 
লোকের অধিবাসী হইয়াও তোমার মানব- 
জন্মে তোমার মানবীত্বের প্রমাণ প্রদ্দান 
করিলে ।” এই অতুযুচ্চ স্বর্গয় তুলাদণ্ডে 
মাপিলেই কেবল কুন্দ-নগেন্দ্রের . অভাব 
বুঝতে পার! যায়; এবং কবি তাহার শিক্ষ। 
মান্গষের পক্ষে অধিকতর ফলগ্রদদ করিবার 
জন্য ইহাদিগকে এই অভাব দিয়া শ্জন 
করিয়াছেন) মানুষকে বলিতেছেন, “শিক্ষা ও 
অভ্য।ম দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়! দেবস্ব- 
লাভের চেষ্টা কর”, অনুকরণীয়ের অনুকরণে 
কেবল সন্ত ন| হইয়া, অনু করণীয়কে অতিক্রম 
করিতে উৎসাহিত করিতেছেন, এবং অশেষ- 
গুণসম্পন্ন হইয়াও সর্বত্র, সর্বাবস্থায় উচ্চ 
নীতি সংরক্ষণে অসমর্থ হইলে যে বিষম 
ফলের উৎপত্তি হয়, কুন্দ-নগেন্ত্রের জীবনে 
তাহা প্রতিফলিত করিয়া, সে উৎমাহের 
ঘটনাগত সমর্থন সংযোজিত করিয়াছেন। 
উচ্চ নীতিরক্ষণে অঙমর্থতার জন্ঠ কুন্দ-নগেন্দ্রের 
গ্রায়শ্চিত্ত কবি কম করিয়৷ আঁকেন নাই। 
কুন্দ জীবনেও য|রপরনাই মনোদ্বঃখ ভোগ 
করিয়াছিল, পরে জীবন দিয়! প্রায়শ্চিত্ত শেষ 
করিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথই কি কম কষ্ট পাইয়া- 
ছেন? প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে ও তাহাকে 
ক্ষতবিক্ষত হইতে হইয়াছে । তৎপরে সকণ 
সুখের সামগ্রী, সকল আরামের উপকরণ 
পরিত্যাগ করিয়া অশেষ ক্লেশপরম্পরায় জীবন 
শেষ করিয়া, স্্য্যমুখীর প্রতি তাহার অন্ায়া- 
চরণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্ধত হইয়া ছিলেন, 
এবং কতক পরিমাণে কষ্টভোগও করিয়া- 
ছিলেন। তবে তাহার পাপ তত অধিক 


৩৬৬ 


নহে, অল্প প্রায়শ্চিত্তের পরেই পুনঃ পূর্বা- 
ধিকার প্রাপ্ত হইয়া! সুখে জীবনাতিপাত 
করিয়াছেন। সুখে বলি+কি? যদ বলি, 
তবে কবির উচ্চ নীতির লাঘব করা হইবে। 
কুন্দনন্দিনীর মৃত্!র কথা ম্মরণ করিয়া কি 
নগেন্দ্রনাথকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে 
হয় নাই? কুন্দনন্দিনীর রূপমোহে একবার 
ত্রমে পড়িয়াছিলেন, আবার যে কুন্দের গ্রি 
তিনি অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য 
তাহার অনুতাপ ন| হইয়। থাকিলে, তাগার 
চরিত্রের মহত্ব থাকে কোথায়? নৈতিক 
বিচযুতির ইহাই এক অবশ্থন্ত।বী ফল, তদ্ধার! 
যে দুঃখ-ন্ত্রণা, যে সমগ্।র অবস্থা আনিয়! 
ফেলা হয়, তাহার এককালীন নির।করণ আর 
সম্ভবে না। পূর্ণ শরীরে যে আত্মকৃত ক্ষত, 
তাধা একেবারে মিলায় না । তাই, শিক্ষা 
দ্বারা, অভ্যান দ্বারা, চরিত্র-ভিত্তি এরূপ দৃঢ় 
কর! কর্তব্য যে,কখনও এরূপ সমস্তায় পড়িতে 
না হয়। নগেন্্র-চরিত্রের প্রধান শিক্ষাই 
এই, এবং এ অতি উচ্চ শিক্ষা। 
নগেন্ত্রনাথকে কৰি ভার্য/াবৎসল করিয়া! 
আঁকিয়াছেন। হুর্যামুখীর জন্ত তাহার আত্মা" 
নুশোচনা, আক্ষেপ ও ছুঃথভে।গ, এবং তাহার 
ভার্ধ্যাবিনোদন-প্রণ|লীর অ।লোচনা! করিলে, 
তাহার কুন্দে আসক্তি সত্বেও, তাহার চরিত্রের 
এঈ অংশ বুঝিতে বিলগ্ব হয় না। এরূপ 
ভাধ্যাপ্রেমস্থণেও যে রূপমোহ এরূপ অনর্থ 
ঘটাইতে পায়ে, ইহ! কেবল মানুষের ভাগ্য । 
মানুষ যে শাপভ্রষ্ট জীব, মানুষের সুখের যে 
অসংখ্য বিদ্র, ইহ! তাহাই প্রমাণ করে। 
অথবা মানুষের স্ুৎছুঃথের মূলে এ সকল ন! 
থাকিলে, মানুষের যে কুছেলিকাপূর্ণ জীবন, 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১১ 


তাহা ওরপ হইত নাঁ। শিক্ষা নৈতিক শক্তি 
গ্ুবর্তন করিয়া মানুষের স্থুখ যে পরিমাণে 
আপনার চরিত্রের উপর নির্ভর করে, মে 
পরিমণে সুখের স্থায়িত্ব সংস্থাপন করিতে 
পারে, এবং সে অবস্থার উচ্চতা বিব্চেশ 
করিলে তাহা বগগ্নীয়ও বটে? কিন্তু ভাঙ্গা. 
গড়ার দুঃখ-ছূর্বলতার মধোও এককপ রমণীয়তা 
আছে, তাহার ক্ষতি স্বীকার করিয়। লইতে 
হয়। ভাঙ্গা-গড়া, ছুঃখ-ছূর্বলতা কি শিক্ষার 
জন্তও গ্রয়োজন নছে? কবি বলিতেছেন, 
অন্তঃকরণের পক্ষে ছুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা। 
ছঃখ নিজের কর্মফল এবং দে কর্ম চরিত্রের 
তর্বলতা হেতু। নৈতিক ছুর্বলত| যে ন্বখ 
ভাঙ্গে, সে সুখ পুনর্গঠিত হইলে) ছুঃখভোঃ 
দ্বারা জন্তঃকরণের শিক্ষা জন্ত নৈতিক বঙ্গের 
পুনর|ধান হইয়া মেই নৃতন সুখের ঝ পূর্ব 
সখের নবগঠিত অবস্থার স্থাদিত্ব জন্মায়! 
অভাবজনিত ছুঃখও আছে, যাহা আত্মকাধোর 
ফগ নহে। অভাবে লোভের কারণ উপস্থিত 
হইলে, লে।ভের বদ্ত পরিহারের চেষ্টা এবং 
চেষ্টাজনিত মানূসক অভ্য।সে চিত্তসংযমে! 
ক্ষমতা জন্মে। এরপে যাহার চিত্তসংযমের 
ক্ষমত! জন্মে নাই, নৈতিক বিচতি তাহার 
পক্ষে সম্ভবপর, আবার সে বিচাতি হেতু ছঃ৭' 
ভোগ, ঘঃখভোগ হইতে শিক্ষা, শিক্ষা হইঠে 
নৈতিক শক্তির আধান। সর্বাতোতাদ 
কিছুরই পরিহার সম্ভবপর নহে, চক্রের আব' 
ভনের স্তায় নিয়ো/্চাবস্থাপ্রাপ্তিমাত্র, ৩৫৭ 
একের নিয়গমন অন্তকে ঈতর্ক করিয়। তাঁহার 
ন্বন্ধে সুখের স্থায়িত্ব ঘটাইতে পারে! 
নগেন্দের জীবনে এ দকলই দৃষ্টান্ত 
হইয়াছে । তবে চিত্তসংঘমের অতাব £ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ুর্ণতাকে নষ্ট করে, তাহারও তিনি জবস 
ৃষটান্ত। কৰি তাহার সম্ন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহা উদ্ধৃত করিয়। আমর! তাহার চরিতা- 
লোচনা খ্ষে করিলাম ।_-“_-মন্তঃকরণের 
পক্ষে ছুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা। 

"নগেন্ত্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। 
জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি 
করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইগাছিলেন। কান্ত- 
রূপ, অতুল প্রশ্থর্ধ্, নীরোগ শরীর, সর্ব- 
ব্যাপিনী বিস্ক! সুশীল চরিত্র, স্েহময়ী সাধবী 
ত্র) এ সকল একজনের তাগো প্রায় 
ঘটে না। নগেন্ত্রের এ সকলই প্রায় ঘটিয়া- 
ছিল। প্রধান পক্ষে নগেন্্র নিজ চরিত্র" 
গুণেই চিরকাল সখী; তিনি সত্যবাদী অথচ 
প্রিয়ংব্দ; পরোপকারী অথচ ন্টায়নিষ্ঠ 
দাতা অথচ মিতব্যয়ী; শ্নেহশীল অথচ কর্তব্য 
কর্শে স্থিরসন্বল্প। পিত| মাতা বর্তমান 
থাকিতে তাহাদিগের নিস্ভান্ত ভক্ত এবং প্রিয় 
কারী ছিলেন? ভার্য্য।র প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত 
ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; তৃত্যের প্রতি 
কপাবান্‌। অন্ুগতের প্রতিপালক; শত্রুর 


নগেন্দ্রনাথ 


৩৬৭ 


প্রতি বিবাদশৃগন্ভ। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ , 
কার্যে নরল; আলাপে নম্র; রহস্তে বাজ্ময়। 
এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ /-_ 
নগেন্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। 
তাহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ) অনুগত 
ভৃত্য) গ্রজাগণের সম্গিধানে ভক্তি) সুর্য. 
মুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত__ 
অকলুধিত ন্নেহরাশি। যদি তাহার কপালে 


এত সুখ না! ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত 
£থী হইতেন ন। 
দুঃখী ন! হইলে লোভে পড়িতে হয় ন!। 


যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাঁহাতেই 
লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুন্ধলোচনে দেখিবার 
পূর্বে নগেঞ্জ কখনও লোতে পড়েন নাই, 
কেননা, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে 
পারেন নাই। সুতরাং লোভ সংবরণ করিবার 
জন্য যে মানমিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবপ্তক, 
তাহা তাহার হয় নাই। এইজন্যই তিনি 
চিততপংঘমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। 


অবিচ্ছিন্ন সুখ ছুঃখের মূল) পূর্বগামী দুঃখ 
ব্যতীত স্থায়ী স্থখ জন্মে না।” 
শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী । 





বিলাতের কথা 
(৩) 
খাগ্ভাখাদ্য 


বিলাতের লোকে কি "খায়, আর সে 
দেশে কিলি খাছ দ্রব্য পাওয়! যায়,'অনেকে 
এই কথ! জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এ 
দেশের সাছেবেরা যা খান, বিলাতি 
ইংরেজের! তাহাই খাইয়া থাকেন। আমাদের 


খাগ্যাথাস্তের সঙ্গে একট! ধর্মের সম্বন্ধ আছে, 
ৃষ্টয়ান্‌ ধর্মে সেরূপ কোনও থাস্তাথদ্ত বিচার 
নাই। সুতরাং মানুষের ভক্ষ্য যা কিছু 
বিলাতে পাওয়া যায়, সাহেবের সে সবই 
ন্বচ্ছনে প্নাবাড়” করিয়া থাকেন। আর 


৩৬৮ 
আমরা, আমাদের সংকীর্ণ সংস্কারবশতঃ যে 
সকল বস্তকে মানুষের খাগ্ক বলিয়া কল্পনাও 
করিতে পারি না, এমনও কোনও কোনও 
দ্রব্য ইংরেজ অতি আগ্রহ সহকারে খাইর। 
থাকেন, এ কথাটাও অস্বীকার করিতে পারি 
না। দে কথা পরে বলিব। 
মাছ-মাংস 

ঘুরোগীয়ের প্রধান খাদ্য মাংদ-_-এ 
কথাটা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের যেমন 
ভাত, ইংরেজ প্রভৃতি যুরোগীয় জাতির 
লোকের সেইরূপ মাংসই শ্রধান থ।দ্য। ইহাই 
তাহাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। 
আর মাংসের মধ্যে গোমাংসই প্রধান। তবে 
মেষের মাংসও গ্রচুর পরিমাণে পাওয়! যায়। 
ছাগমাংসের সন্ধান সে দেশে কখনও পাই 
নাই। মৃগমাংস কখনও কখনও বাজারে 
উঠে। এ ছাড়! হাস, পায়রা, মুরগী প্রভৃতি 
গৃহপালিত পাখী এবং কেজেপ্ট,, বালিহান, 
পারটু'জ, প্রভৃতি বনচর পাখীও সর্বদ।ই 
মিলে। পাখীর মাংসের দাম বেশী। আর 
আমাদের পক্ষে বিশাতী পাখীর মাংস 
খাওয়। সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়| 
উঠে। ৃ 

ইহার কারণ এই যে, নিতান্ত পল্লীগ্রামে 
না গেলে, সে দেশে টাটুক! পাখীর মাংস 
পাওয়া! যান্ন ন|। পাথীগুলোকে মারিয়া, 
ছাল ছাড়াইয়, নাড়ীভূ'ড়ি বাহির করিয়া, 
প্রথমে কিছুদিন গুদামজাত করিয়া! রাখ! হয়, 
এরূপ শুনিয়ছি। তার পর যখন এগুলি 
সহরে আসে, তখনও মাংসবিক্রেতার 
দোকানের জানালার কত দিনযেঝুলয! 
থাকে, তাও ঠিক কর! সর্বদ। সহজ হয় না। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


শীত প্রধান দেশে কোনও বস্তই সহজে পচিয়। 
উঠে ন'। স্কতরাং এগুলো! অনেকদিন এই 
ভাবে থাকিলে, একেবারে অথাদ্য হইয়! 
যায় না। কিন্তু কেমন একট। ভেপযে! গন্ধ 
জন্মি্। থাকে অনেক মনদ্লাতেও এই 
গম্ধটাকে ঢাকা কঠিন হইয়া পড়ে । এইজন্ত 
অন্ততঃ আমাদের বর্ধর রসনায় বিলান্তী 
পাখীর মাংস সহজে রোচে না। 

কিন্তু কেবল পাখীর মাংস কেন, বিলাঁতে 
প্রায় কোনও মাংসই টাটকা পাওয়া যায় 
না। তবে পাখীর মাংসে যে গন্ধট! পাইয়াছি, 
অন্ত মাংসে নে গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্ত 
মাংদ সবই সেখানে বামি। ইংরেজ ষৃতই 
কেন আপনার ন্বাধীনতার স্পর্ধা করুন না, 
ফলতঃ তার মত এমন পরমুখাপেক্ষী লোক 
জগতে অতি বিরল । প্রতিদিনের আহারের 
জন্য ইংরেক্জকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাকিতে হয়। যে মাংস না হইলে ইংরেজের 
দিন চলে না, সে মাংস জর্দাণী, ফরাসীস্‌, 
হল্যাও,, মাকিণ গ্রভৃতি স্থান হইতে বিলাঁতে 
আমদানী হয়। বিলাতে গো"মেষার্দি যে 
একেবারে নাই, তাহা! নয়। কিন্তু স্বদেশী 
গরু, শূকর, মেষ প্রভৃতি পশুর দাম সেখানে 
'বিদেশী পশুর দাম অপেক্ষা বেশী। সুতরাং 
গরিব লোকের তো কথাই নাই, অনেক 
মধ্যবিত্ত লোকেও দিশি গো-শুকরাদির মাংস 
সর্বদ| খইতে পাঁন না । দেশের অধিষাংশ 
লোকেই আমদানী মাংস খইক্স! জীবনধারণ 
করেন। আর আমদানী মাংসের মধ্যে 
অষ্ট্রেপিয়া হইতে যে মাংস যাঁয়, তাহাই 
লোকে বেশী পছন্দ করেন। বিশেষজ্ঞ না 
হইলে সকল সময়ে বিলাতী গো-মেষাদির 


৩ষ্ঠ সংখ্যা ] বিলাতের কথা ৩৬৯ 


মাংসের তুলনায় অগ্ট্লিয়ার আমদানী মাংসের ( 9917707 [01:) বলে। বিলাতে এই 
পার্থক্য বোঝ! কঠিন হইয়! গড়ে। মাছের আদর বড় বেশী। তার দামও তার 
বিলাতি মাহ। জন্য খুবই বেশী। এ মাছ সর্বদ! মিলে 

বিলাতে নান! প্রক|রের মাছও পাওয়! না। বোধ হয় মে হইতে জুলাই কি 
যায়। তবে এগুলির" অধিকাংশই সমুদ্রে মাগ্ পর্যন্তই এ মাছটা পাওয়া যায়। 
জন্মায়। মিঠা জলের মাছও আছে বটে, ইংরেজ বড়লোকেরা এই স্তামন্‌ সিদ্ধ করিয়! 
কিন্ত দে মাছের সঙ্গে আমাদের দেশের মিঠ। কীচা শশার দঞ্গে খাইতে বড়ই ভালবাসেন। 
জলের মাছের কোনই সাদৃগ্ত নাই। শ্ামনের দাম অন্ঠান্ত মাছের চাইতে ঢের 
আমাদের রুই কাতলা, কই মাগুর, শোপ বেশী। এক পাউও বা আধ সের স্তামনের 
বোয়াল, এ সকল মাছের মত কোনও মাই জগ্ঠ পেড় হইতে তিন টাকা পর্যান্ত দিতে 
বিলাতে পাওয়া যায় না বিলাতের মিঠা হয়। 
জলের মাছের মধ্য স্তামনই প্রধান। বিলাতের মত্ম্তপমাজে আভিঙ্জাত্য- 
আমাদের দেশে এমন কোনও মাছ নাই, মর্যাদায় বোধ হয় স্তামনের পরেই টাবটের 
যার তুলনায় স্ত/মনের কোনও জ্ঞান বাঙালী (14:০%) স্থান হইয়! থাকে। নুস্বাহ্তা 
পাঠককে দিতে পারি। স্তামনের ছোট হিসাবে টার্কট্‌ স্তঃমনের চাইতে শ্রেষ্ঠ ৰই 
ছোট আপ আছে, এ আন কতকটা নিকৃষ্ট নর়। অন্ততঃ আমাদের ক্াচিতে 
আমাদের কুচ্চিবাটার আপের মত, আকারও টার্ট্‌ স্তমনের চাইতে বেশী উপাদেয় 
সেইরূপ, রংও তাহারই মৃতন। কুচ্চিঝ।টা বনিয়াই লাগে। আমার মনে হয় যে, টার্বট্‌ 
গুলে! যদি আর একটু ল্বা ধরণের হইত, ও আমাদের শিপিদ্ধ জাতীয় মাছ। চলিত: 
তার মাথাটা যদি কতকটা ইলিশ মাছের কথায় এই শিলিন্ধকে শিলৈন বা শিলোন 
মাথার মতন হইত, তবে হগ্ন ত হঠাৎ একটা বলে। টার্কট্‌ স্ত/মনের অপেক্ষা অনেক বড় 
মাঝারি রকমের আস্ত স্তামন দেখিয়া ' হয়। টাবটের দামও প্রার স্তামনেরই মত; 
কুষ্চিব।টা বলিষ্া ভ্রম হইতে পারিত। কিন্তু, তবে স্তামন্‌ সার! বছর মিলে না, টীর্বট্‌ প্রায় 
আমর! যাকে কুষ্চিবাট। বিয়! জানি, তাহা সর্বদাই পাওয়া যায়। টাব্টের পরেই 
দেখিয়| স্তামনের রূপ মনে আনিতে হইলে, বিলাতী মাছের মধ্যে হালিবটের স্থান। 
অনেকুটা কষ্টকল্পনা করিতে হয়। স্তামনের টার্বটের গায় হালিবটও খুব বড় হয়। 
বাহিরের রূপের সঙ্গে আমাদের দেশের হালিবট দেখিতে কতকটা আমাদের চিতল 
কোনও মাছের যেমন সাদৃহ নাঁই, ভার মাছের মত। কিন্তু চিতলেদ আস আছে, 
ভিতরকার রংএর সঙ্গেও দেইরূপ আমাদের হালিবটের অপ নাই। আর চিতপের মত 
ফোনও মাছের মিল আছে বলিয়! জানি না। হালিবটের এমন ঘন ছোট ছোট কাটাও 
স্তামনের ভিতরের রং লাল। ইংরেলি ভাষায় নাই। টার্বট্‌ ও হালিবট, ছুই খুব তেলাল 
এইব্বন্ত এক জাতীয় লাল রংকে স্তামন্‌ পিস্ক. মাছ। সাঞ্চেবেরা এ মকল নানাভাবে 
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কেবল পিদ্ধ করিয়াই খান। আমাদের মত 
কাচা লঙ্কা! ও শর্ষে দিয় এ সকলের পতেল 
ঝোল” করিলে, অতিশয় উপাদেয় হইয়া 
থাকে । শ্তামন, টার্বট, হালিবট, এ সকল 
মহার্থ মাছ। গরিব লোকেরা,এমন কি মধ্যবিত্ত 
লোকেরাও এ মাছ গ্রারই খাইতে পান না। 
বিশেষতঃ বিলাতে মাছট। প্রায়ই একটা 
সৌখিন খাস্থের মধ্যে পরিগণিত হয়। লাঞ্চ 
ঝ! ডিনারেই এ সকল ভাল মাছ ব্যবহৃত হয়। 
গরিব লোকেরা এ নকল আহারে মাছ ব্যব- 
হার করেন না । তাঁর! যা, কিছু মাছ থান, 
সে কেবল প্রাতরাশের ব| ব্রেক্‌ষাষ্টরে 
সময়। আর সে সময়ে কেহই এ সকল ভাল 
মাছ খান না। গরিব ও মধ্যবিত্ত লোকে 
কছু (0০৫) মাছটাই সচরাচর খাইয়। 
থাকেন। এই কড্‌ু মাছ সমুদ্রে জন্মে। 
ইহারই ষরুৎ হইতে কডলিভার অয়েল (0০এ- 
11567 011) প্রস্তুত হয়। কডলিভার অয়েলের 
গন্ধ মনে করিয়া, হঠাৎ অনেকেই কড, 
মাছটাকেও একরূপ অথাগ্য বলিয়াই ভাবিয়! 
থাকেন। কিন্তু মাছের তেলে যে গন্ধ 
গাওয়া যায়, টাটুক। মাছে কোথাও সে গন্ধ 
তে থাকে ন|। 
ইলিশ মাছ, তার তেলের গন্ধ কি ন্তক্কারজনক 
আমর! তে৷ জানি। কিন্তু তাই বলিয়া 
ইলিশ মাছ তে! আর মন নয়। সেইরূপ 
কড্‌ মাছের যকৃতের তেলের ছূর্ন্ধ দিয়া মাছ 
বেচারীর বিচার করিলে চলিবে কেন? 
ফলত কড. মাঁছট! বেশ মিষ্টি। টার্বট্‌ বা 
হাণিবটের মত অমন তেলাল নয় বটে) 
কিন্তু কতকট! আমাদের ভেট কি মাছের মত 
সম্বাদ। কড্‌ মাছ আকারে তেটুকির মতন 


বঙ্গদর্শন 


আমাদের এমন সুস্থ যে. 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


নয়, বরং কতকটা আমাদের রুই মাছেরই 
মতন। কিন্তু তার ভিতরট। 
ভেটুকিরই মত। ভেট.কি মাছ রান! করিলে 
যেমন পরতে পরতে আলাদা হইয়া যায়, 
কড়, মাছ সেইরূপ হয়। কডের দ্বামও 
খুব বেশী নয়। এক পাউগ্ডের দাম সাড়ে 
চার আনা হইতে ছয় আন! পর্য্যস্ত হইয়! 
থাকে। কখনও কখনও আট আনা! পর্যাস্তও 
হয়। মধাবিত্ত ইংরেজের! এই কড়, মান্টাই 
বেশী খাইয়! থাকেন। মাংদের যেমন কাট: 
লেট হয়, এই কড, মাঁছেরও সেইরূপ কাট 
লেট রান্না হইয়! থাকে। কডেরই মত আর 
এক জাতীয় মাছ পাওয়া যায়, তাহাকে 
ইংরেজেরা হেক (1796) বলেন। এ 
মাছও সমুদ্রে জন্মায়। 'এ ম|ছট। কডের 
চাইতে নরম। এ মাছের দামও প্রায় 
কডেরই মন্তন। আমাদের আইড় মাছের মত 
বিল।তে এক জাতীয় মাছ পাওয়। যায়, 
ইংরেজিতে তাহাকে হ্য।ডক্‌ (1790001 
বলে। আইড় মাছে যেমন অশাস থাকে না, 
হযাডকেও সেইরূপ আস নাই, তবে আইড় 
মাছ যতটা বড় হয় হাক তত বড় হয় 
না। কড্‌, হেক, হাডক্‌ এ সকল মাছই 
সাধারণ লোকে বেশী খাইয়৷ থাকেন। 
পুরী গ্রত্ৃতি স্থানে এক প্রকারের পায়র! 
টাদা মিলে, এ দেশের ইংরেজি বুলিতে 
এগুলিকে পমফ্রেড, (207)060 ) বলে। 
পমফ্রেড, কথাটা বিলাতে শুনি নাই। এই 
পায়র| চাদা মাছকে ইংরেজিতে আমার 
বোধ ' হয় প্লেইস্‌ (21510) বলে। এই 
মাছট! ইংরেজের খুব প্রিক্ন। এই 'জাতীর 
আর এক শ্রেণীর চাদ মাছ আছে, 
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ইংরেজের| তাহাকে ' লোল (১০16) 
বলেন। প্রেইন্গুলো কাল; সোলগুলো 
গাদা) ছঃএর মধ্যে বেশ কম এই । নতুবা 
চটাই পায়র! টাদ। জাতীয়। এই ছুই জাতীয় 
মাছ বড় মিষ্টি। সাহেবের! প্রায়ই মাঝ- 
ধানের কাটাট। ফেলিয়া দিয়া, এ মাছের 
পোরের ভাজা খাইয়। থাকেন। এইবূপ 
কাটা.ছাড়ান মাছকে ইংরেক্সিতে ফিলেটেড, 
(চা1660) বলে। ফিলেটেড প্লেইস্‌ 'ও 
মোল ভাজ! মকল খাবার যায়গায়ই প্রায় 
পাওয়! যায়। দামও বড় বেশী নয়। সচরাচর 
একটা প্লেইমের দাম বার আন! কি 
এক টাক] । ফোলের দাম আর একটু বেশী। 
গোল সাদ! আর প্লেইস কাল-_তাঁরই জন্ব 
দামের এই বেশ কম হয়কি না, জানি ন1। 
ইংরেজের সবর্ণপক্ষপাতিত্বের কথ! মনে 
করিয়! এরূপ দপিদ্ধাস্ত কর! অসঙ্গত হউক বা 
নাহউক, অগস্তভব নহে। তবে সোল প্লেইস 
খেতেও যে একটু বেশী ভাল, এ 

কথাও অস্বীকাঁর"করিতে পারি ন1। 
আমাদের ইলিশ:মাছের মত কোনও মছ 
বিলাতে কখনও দেখি নাই। আমেরিকায় 
এক প্রকারের ইলিশ মাছ পাওয়। যায়। 
নিউইয়র্কে সে মাছ খাইয়াছি। মাকিনীয়ের! 
তাহাকে শ্তাড্‌ (978 ) বলেন। বিলাতে 
ইলিশ ম!ছ না! মিলিলেও, স্বাদে না হউক, 
অন্ততঃ কীটার বাহুলো ও আহারান্তে ষে 
চক্কার:উঠে, তাহার গন্ধে, ইলিশ মাছকে মনে 
করাইয়! দেয়, গমন একট! মাছ আছে। 
ইংরেজিতে ইহাকে হেরিং বলে। হেরিং- 
গুলে! দেখতে কতকট! আমাদের বাটা 
মাছেরই মতন, তবে বাটা মাছের চাইতে 


বিলাতের কথা 
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কতকটা বড় হয়। হোঁরং খাইতে বড় মিষ্টি। 
কিন্তু অত্যন্ত বেশী কীট। আছে বলিয়। ছুরি 
কাট! দিয়া এ মাছটা খাওয়! কেবল যে সহজ 
নয়, তাহ! নহে, একেবারে নিরাপদও হয় ত 
নয়। তাই বলিয়! নিতান্ত গরিব লোক ছাঁড়। 
আর কেউ প্রায় এ মাছট! খান না। ইহার 
দামও সস্তা। সচরাচর এক আনায় একট। 
বেশ বড় হেরিং পাওয়া যায়। কখনও আধ 
আনায়ও পাওয়! যায়। আমাদের দেশের 
চুন মাছের মতন কোনও মাছ বিলাতে 
দেখি নাই। কেবল হুয়াইট্‌ বেইট (0171 
১৪1) নামে এক জাতীয় ছোট মাছ আছে, 
যাহাকে চুন পুটার শ্রেণীভুক্ত কর! নিতান্ত 
অসঙ্গত হইবে না। এ মাছট! কতকটা 
আমাদের মউরলা (পূর্ববঙ্গ ইহাকে মক 
বলে) মাছেরই মণ্ডন। সাহেবি সমাজে এ 
মাছট! একট! সৌখীন খাগ্ভের মধ্যে পরিগণিত 
হয়। ভাসম্ত তেলে, অর্থাৎ শুকরবস|তে,__ 
ভাজিয়, একটু লেবুর রস, নূন ও লঙ্কার 
গুঁড়ো মিশাইয়া, ব্রাউন্‌ ব্রেড বা চুকলের 
রুটা দিয়া, ইংরেজেরা এ মাছটা খাইয়া 


থাকেন। হয়াইট বেইটের নামে হুয়াইটিং- 


এর কথ! মনে পড়িল। হুয়াইটিং (৬%11- 
102) কতকটা আমাদের বেলে মাছের মত। 
আকারে ও স্বাদে উভয় দিক্‌ দিয়াই বে'লে 
মাছের সঙ্গে এর কতকট! সাদৃশ্ঠ আছে। 
কিন্ত জলচরের মধ্যে ইংরেজের| কেবল 
মাছটাই যে খাইয়। থাকেন, তাহ! মনে 
করিবেন ন|। সমুদ্রের জীবস্ত ঝিনুক ইংরেজের 
অতি শ্ররিষ্ব খাগ্। ইংরেজিতে এগুলিকে ওয়েষ্টার 
(0589:) বলে। সকল যুরোপীয়েরাই 
এই জীব্টীর অত্ান্ত ভক্ত। জীবন্ত 


৩৭২ 


বিনুকগুলোকে খোলা ভাঙ্গিয়া, সেই খোলার 
উপরেই প্লেটে সাজাইয়! দেওয়! হয়। আর 
কি ছোট কি বড়, সকলেই এই নডস্ত জীবের 
উপরে একটু হন ও এক ফোটা লেবুর রস 
ফেলিয়া তাহাকে সশরীরে উদরস্থ  করিয়! 
থাকেন। এগুলিকে চিবাইয়া কি গিলিয়া 
কি চুষিয়া খাইতে হয়,_এ সম্বন্ধে সভাতার 
রীতিট| যে কি, তাহ! আমি এখনও জানি 
নাই। গল্দ! চিংড়ী এবং কাকড়াও বিলাতে 
প্রচুর পাওয়া! ষায়। কুচে! চিংড়ীও মিলে । 
কুচে! চিংড়ীকে ইংরেজীতে শ্রিম্পন্(91/020009) 
বলে। গলদ! চিংড়ী ও কাকড়। সমুদ্রেই ধর! 
হয়। আর ধরা মাত্রই, গুনিয়াছি, ফুটন্ত 


বঙ্গদর্শন 
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বিক্রী হইয়া থাকেণ কুচে। চিংড়ী গুলে!কে 
গুকাইয়া বাঁজারে পাঠান হয়। গলদা চিড় 
ও কীকড়ার দামও খুব বেশী। দেড় টাকার 
কমে একট! মাঝারি রকমের চিংড়ী পাওয়া 
যায় না। কাকড়ারও দাম প্রায় চিংড়ীরই 
মতন। ম্যালাড ( 59180 ) বলিয়। নানাবিধ 
কাঁচা শাক সবংঞ্জে ও তরি-তরকারির যে এ* 
অপূর্ব মিশ্রণ যুরোগীয়েরা ভক্ষণ করিয় 
থাকেন, চিংড়ী মাছটা তারই সঙ্গে বেশী 
ব্যবহৃত হয়। ইতালীয় বা ফরামীদ্‌ প্রণালীতে 
এই চিংভীর স্যালাড ব! সল্লাদ গ্রস্তৃত হইলে 
তাহ! অতিশয় উপাদেয় হয়)-__ন্বাদেশিকতার 
খাতিরে এ সত্য কথাট| অস্বীকার করিতে 


জলে ফেলিয়া এগুলিকে মারিয়া ফেলা পারি ন1। 

হয়। তার পর এই গিদ্ধমাছই বাজারে বিলাত ফেরত। 
বঙ্গাহিত্যে সুধীক্রনাথ 

বর্তমান শতাবীর সভ্যতালেকে ও আছে; তাহার। বিশেষ বিশেষ ভাবে অস্তর- 


শিক্ষাফলে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি 
যে, সকল বিষয়ই ক্রমবিবর্নশীল এবং এই 
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ববিষয়ে উন্নতির 
লক্ষণ প্রকাশমান। কিন্তু এই ক্রমবিবর্তন 
সময়-সাপেক্ষ । সেদিন বেয়ার্গদ' (3618507) 
সাধারণ লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, বাহ্‌জগতের সহিত অন্তজগতের সহবন্ধ- 
স্বাপন কেবল গণিতশান্ত্র/্নমোদিত বাঁধা 
নিয়মে হয় ন1) যখন প্রত্যেক মনন নানা 
ভঙ্গিমায় কালের বাহ জগতের স্তরে স্তরে 
গ্রবেশ লাভ করে, তখনই বাহিরের সছিত 
অন্তরের সম্বন্ধ পরিস্কট হইয়! উঠে। সাহিতা, 
সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রতৃতি সকলেরই বিশেষত্ব 


বাছিরের সম্বন্ধ স্থাপন করে। নানান্‌ দেশের 
নানান ভাষা যেমন সেই দেই দেশ 
কালোপযোগী, তেমনি নানান্‌ স্বর ও নানান্‌ 
ভঙ্গী সাহিত্যে কালবিশেষে বিশেষভাবে 
উপযোগী। ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম 
অবস্থায় যে সুর যে ভঙ্গীঠিক সময়োপযোগী 
হইয়াছিল, এখন সমাজ ও চিন্তার, বিকাশের 
মঙ্গে সঙ্গে, তৎসমুদায় দেশকলপা ত্রতেদে 
পরিবর্তিত হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর 
সামাজিক অবস্থা কেমন করিয়! ধীরে ধীরে 
বিকাশগ্রাপ্ত হইতেছে, তাহ! লক্ষ্য করিলেই, 
কলাবিগ্ঘ।র সম্যক রসবোধ উপভোগ-ক্ষমত 
কেমনভাবে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে, 


৪ষ্ঠ সংখ্য ] 
তাহা বেশ বুঝ! যায়। আজকালকার 
ইউরোপীয় সমালোচকগণ দেখাইতেছেন, 
জন্ান্ধ যেমন হঠাৎ দৃষ্টিল।ভ করিয়া! সকল 
বনতই ঠিক দৃষ্টিমানের মত দেখিতে পায় না, 
সেইরূপ যাহারা অদতা ব| অর্ধলভ্য তাহার! 
উচ্চাঙ্গ লাহিতোর প্রকৃত রসাম্বা্দনে 
স্বভাবতঃই বঞ্চিত। সভ্যঙ্জগতের ইতিহাসে 
মাহিত্যের আদর বা অনাদ্দর কেমন সাময়িক 
সনোবৃত্বিবিকাশের উপর নির্ভর করে, তাহ! 
নেগুই (1.629519) তাহার ফরাদী কাবাগ্রস্থ 
বিশ্লেষণে স্থন্দররূপে দেখাইয়াছেন। সপ্তদশ 
শতাবীর ইংরাজেরা তাহাদের সমসাময়িক 
ফরাদী কবিতা কিরূপ ভাবে বুঝিতেন, 
তাহ! ডিকুইন্সির প্রবদ্ধপাঠে জান! যার়। 
উনবিংশ শতাবীর ইংরাজ সেই ফরাসী 


কবিতাকে আবার অন্ত চক্ষে দেখিতেছেন। 


ডিকুইন্সির কাছে মধ্যযুগের ফরাণী 
কবিত| কবিতা-নামেরর যোগা নহে, 
ম্াথু আর্পন্ড কিন্তু সেই কবিতাকে অন্ঠ 
চক্ষে দেখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন এবং 
আকাল ইংরাজের কাছে ফরাসী কবিতার 
মমাদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার 
কারণ আর কিছুই নহে,-কেবল এই যে, 
মনোবৃত্তি-বিক|শের সঙ্গে সঙ্গে রসবোধশক্তি- 
উপভোগক্ষমতাও বাড়িতেছে। আমাদের 
দেশে এখনও ইউরোপীয়দের মত সাহিত্য 
চিজ দঙ্গীতের যথার্থ রদবোধশক্তি বড় একটা 
দেখা যায় না) ভাহার প্রমাণ এই যে, যাহ! 
রত সাহিত্য-নাঁমের উপযুক্ত, তাহাই 
দমালোচকগণ প্রায়ই অপরৃষ্ট বলিয়! মনে 
করেন। সমালোচকের! বেশীর ভাগই, 
গর্ত সমালোচন! কি, তাহ! বুঝেন না। 


বঙ্গসাহিত্যে স্ুধীন্দ্রনাথ 


৩৭৩ 


লেখক অন্তরশ্বাহিরের চিরস্তন নত্য ভাব- 
সৌন্দর্য কিরূপে প্রকটিত করিয়াছেন এবং 
তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, 
সমালোচক যর্দে নিরপেক্ষভাবে তাহাই 
দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তবেই তিনি 
যথার্থ এই পদের উপযুক্ত) নতুবা! এট! 
ভাল এট! মন্দ--এই বলিলেই সমালোচন| হয় 
না। সাহিত্য কলাবিদ্যার একটি অঙ্গ মাত্র, 
কলাবিদ্যার প্রভাববিস্তার যে কারণে হয়, 
সাহিতোরও ঠিক দেই কারণেই হইয়! থাকে। 
পেটার (0৪0) তাহার রচনাতে 
দেখইয়াছেন, মধ্যধুগের 'পুনর্জম্মে'র সহিত 
সাহিত্য ও কলাবিদ্যার আভ্যন্তরীণ যোগ না 
থাকিলে ছুইয়ের কেহুই সার্থকনাম হইত ন|। 
আজ আর দেদিন নাই যে, সমালোচক 
সমালোচনা করেন বলিয়াই তীহার মত 
শিরোধ।ধ্য করিয়া লইতে হইবে। এমন 
এক সময় ছিল বটে, যখন অস্ুপধুক্ত 
সমালোচকদ্িগের হাতে লেখকদ্দিগকে বড়ই 
বিড়ম্বিত হইতে হইত। এখন ফ্যাথিনিয়মের 
(0)6706এ1) মত সমালোচককেও 
সাবধানে কথ! বলিতে হয়) কেননা, 
সমালোচককে দেখাইতে হইবে যে, তিনি 
উপযুক্ত পাত্র, তাহার কথ কহিবার যথেষ্ট 
অধিকার আছে। 

অক্ষম সমালোচনার দৃষ্টান্তত্বরূপ গত 
মাসের *প্রবাসী”তে র্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত স্থধীন্ত্র- 
নাথ ঠাকুর রচিত “প্রসঙ্গে'র যে সমালোচন। 
বাহির হইয়াছে, তাহার উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। সমালে|চকের মতে প্রসঙ্গ প্রকাশে 
বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাই। 
পক্ষান্তরে আলোচ্য গ্রন্থথানি বদি কেহ 


৩৭৪ 


অ(দো।পান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, 
তাহ! হইলে, ভিনি গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান, 


ভাষ! ও ভাবের অপূর্বব সৌন্দর্যে মুগ্ধ না 
হইয়। থাকিতে 
সমালোচক এ ক্ষেত্রে অনধিকারচর্চা 
করিয়াছেন বলিয়া পপ্রঙ্গে'র রসগ্রহণে 
তিনি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হুইয়াছেন। 
আজকালকার অনেক মাসিক পত্রিকাঁতেই 
এইরূপ অনধিকারচর্া দেখিতে পাওয়৷ 
যায়। বেঙ্গদর্শনে”র বেত্রাঘাত বন্ধ হইবার 
পর হইতেই বিপরীত সমালোচনার সংখ্য। 
বাড়িয়। উঠিতেছে। প্রকৃত সদ্গ্রন্থের প্রতি 
অনাদর ও কটুজি এবং অনেক কদর্য 
গ্রন্েরও ভূয়সী প্রশংসাই অক্ষম সমলোচক 


বঈগদর্শন 


পারিবেন নাঁ। কিন্তু 


[১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১১ 


মহাশয়গণের নিত্য অপকর্ম হইয় 
ঈাড়াইয়াছে। প্রবাপীতে প্্রগঙ্গের 
সমালে।চকও ছুর্ভ/গ্যবশতঃ এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত । 


যাহা সুন্দর এবং সত্য, যাহা মানবের 
চিরন্তন সম্পত্তি, যাহার অধ্যয়নে আমাদের 
অস্তঃকরণ নির্ঘালতর আনন্দে উদ্ধ্ধ হইয় 
উঠে, এইরূপ প্রদঙ্গই আলোচ্য গ্রন্থে নরম 
সংঘত ভাষায়, স্ুধীন্ত্রবাবুর মধুর লেখনীমুখে 
ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। বারাস্তরে স্ধীন্বাবুর 
রচনাপৌন্দর্ধ্য সত্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিবার 
ইচ্ছা! রহিল। 


ক্্রীপতীশচন্জ্র বাগচি, 
বি, এ (ক্যান্টাৰ ), এল, এল, ডি ডাব্‌লিন] 





চরিত-চিত্র। 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 


ব্রাঙ্মদমাজ 


আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাধনা 
ব্রাঙ্মদমাজের নিকটে অশেষ প্রকারে খণী। 
আমর! এ খণ অস্বীকার করিলে, ইতিহাপ 
কখনও তাহ! তুলিয়৷ থাকিবে ন|। 

আমর! আজ যাহাকে ব্রাহ্ষধর্ম বলিয়! 
জানি, দেশের লোকে তাহা! এপর্যন্ত গ্রহণ 
করে নাই; কখনও যে করিবে, ইহা কল্পনা 
করাও অনস্ভব। কিন্ত এই ধর্মের হাওয়াট! 
দেশের সকল সম্প্রদায়ের উপরেই স্বরবিস্তর 


পড়িয়াছে এবং ইহার দাধারণ ভাবগুণি থে 
অনেকেই অজ্ঞাতমারে আত্মনাৎ করিয়াছেন 
ও করিতেছেন, এ কথাই কি অঙ্গীকার 
করা সম্ভব? ব্রাহ্মপমাজ এ পর্থযন্ত যে তর" 
সিদ্ধান্তের উপরে আপনার ধর্মবিশ্বাদকে 


গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা। করিয়াছেন, সে দিদা 


দেশের ধর্পচিস্তায় এখনও .কোনও স্থান 
পায় নাই) কখনও যে পাইবে, তার 
কোনও সম্তভাবন! নাই। এ দেশে এবং অথ 
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দেশে এক সময়ে বারা এই যুক্তিবদী দিদ্ধাস্ত 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ক্রমে সে 
দিদধান্তের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি দেখিয়া, 
তাহাকে বর্জন করিতেছেন। কিন্তু এই 
সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়! ব্রাহ্মদমাজ 
যে যুক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাহার প্রভাবে 
দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাম ও 
ধর্মাঁধন যে বহুল পরিমাণে যুক্তি প্রতিষ্ঠ ও 
অর্থলম্পন্ন হইয়। উঠিয়াছে, ইহাও সত্য। 
বাহ্ধমমান যে আদর্শে ও যেভাবে আমাদের 
গ্রাচীন সমাজের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন, 
দেশের লোকে সর্বতোভাবে তাহা অঙ্গীকার 
কর! দূরে থাকুক, বরং প্রত্যক্ষত।বে তাহাকে 
গ্রত্যাধ্যানই করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাঙ্গ- 
মমাজের সমাজ-সংস্কারচেষ্টার পরোক্ষ 
এভাবেই যে আজ ভারতের, বিশেষতঃ বাংগ! 
দেখের, হিন্দুপমাজ নান! দিকে উদার ও 
,উন্নতিমুখী হইয়। উঠিতেছে, ইহাই ঝ| 
অস্বীকার করা যায় কি? 


আর ত্রাঙ্গমাঞজজ আমাদের বর্তমান 
দমাজবিবর্তনে একটা শুনাতাকে পূর্ণ 
কারয়াই, আপাততঃ এরূপ নিক্ষলতা লাভ 
করিয়াও ফলতঃ দেশের ধর্ঘাকর্মের উপরে 
এতটা গ্রতাৰ বিস্তার করিতে পারিয়াছেন। 
বাহ্গধর্ম যতই কেন বিদেশীয় ভাঁবাপন্প হউক 
না, ইহা'ষে ভারতবর্ষের বিশাল হিন্দু- 
নমাজের উপরে উড়িয়া আপিয়া জুড়িয়া বসে 
নাই, কিন্তু তীহার বর্তমান সামাজিক 
বিবর্তনের ধারাটাকে আশ্রয় করিয়৷ তিতর 
হইতেই ফুটা উঠ্িয়াছে, ইহা মানিতেই 
হইবে। |] 


চরিতন্ঁচত্র 
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লমাজ-বিবর্তনের ক্রম 

এই সামাজিক বিবর্তনের গতিটা সোজ। 
নয়, কিন্তু বাকা । সেববাকাও একটু অন্তুত 
রকমের। ইংরেজিতে ইহাকে স্পাইর্যাল 
(90151) বলে। আমাদের ভাষায় ইহার 
কোনও প্রতিশবধ 'আছে বলিয়া মনে পড়ে 
না। কোনও সোজ! খু"টির গায়ে গোড়। 
হইতে আগা পর্যাস্ত, খানিকট। করিয়! ব্যবধান 
রাখিয়া॥ যদি একখান! কাপড় ব| একটা রজ্জু 
জড়াইয়! দেওয়া হয়, তবে এই কাপড়ের ৰ! 
রজ্জর গ্রতি যেরূপ হইবে, সমাল-বিবর্ভনের 
গতিও সেইন্বপ। এইরূপ বক্রগতিকেই 
ইংরেজিতে স্পাইর্যাল-গতি বলে। এ গতি 
একটানা! কেবল উপরের দিকে চলে ন1। 
একটু উপরে উঠিয়া আবার একটু নীচে 
নামিয়া আইসে। কিন্তু এইরূপে নিম্নাতি- 
মুখী হইয়াও, আগে যতটা নীচে ছিল, কদাপি 
ততট। নীচে আর যায় না। বরং নীচে 
নামিতে যাইয়াও সর্বরাই আগে যতটা উচ্চে 
ছিল, প্রত্যেক স্থানেই তার চাইতে উপরে 
থাকে । আর এরই জন্য মোটের উপরে এই 
গতি সর্বদাই উর্ধমুখী হইয়! পরিণামে চরম 
উন্নতি লাভ করে। সমাঁজবিবর্তনের ধারাও 
ঠিক এইরূপ। 

সমাজ এই বক্রগতিতে চলিয়া, এক 
একবার নামিয়া আসিয়া আবার উপরে 
উঠিতে তিনটা অবস্থার ভিতর দিয়! যায়। 
আধুনিক সমাজতত্ববিদ্‌ প্ডিতের! ইহার প্রথম 
অবস্থাকে ইংরেজিতে 11077025161) র 
বা নির্বিশেষ-একাকারত্বের অবস্থ। বলেন। 
দ্বিতীয় অবস্থাকে 010651002007এর ব1 
বিশিষ্ট বছত্বের ও পার্থক্যের অবস্থ। বলেন। 


৩৭৬ 


তৃতীয় অবস্থাকে 
মিলনের, সামঞ্রস্তের, একত্বের অবস্থা বলিয়। 
থাকেন। এই কথ! তিনটী জীবজ্জগতের 
বিবর্তনের ইতিহাস হইতেই মূলে গৃহীত 
হইয়াছে । সামাঞ্জিক বিবর্থনে এই অবস্থা" 
গুলির অন্তর্ূপ নাম হওয়াই বাঞ্চনীয়। 
আমাদের শান্ত্ীয় পরিভাষা ব্যবহার করিলে, 
বিবর্তনের প্রথম পাদ ব| প্রথম অবস্থাকে 
তামসিক, মধ্যমপাদদ বা মধ্যের অবস্থাকে 
রাজসিক এবং শেষের পাকে বা অবস্থাকে 
সাত্বিক বলাই সঙ্গত হইবে। আমাদের 
পৌরাণিকী কাহিনীর শ্ৃষ্টিপ্রকরণে এই 
বিবর্তন-ক্রমটাই ব্যক্ত হুইয়াছে। 

সষ্টির আর্দি অবস্থ। নির্বিশেষ-একা- 
কারত্বেরই অবস্থা। ইংরেজিতে ইহাকে 
স্বচ্ছন্দেই 1)02010260010র অবস্থা বল। 
যাইতে পারে। আমাদের পৌরাণিকী 
কাহিনী নিখিল বিশ্বের বীজরূপী, অপঞ্ীকত- 
পঞ্চমহাভূতা ত্বক অওমধ্যে ব্রহ্গাণ্ডের বিবর্ভৃন- 
শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অও-বন্তর 
লক্ষণ নির্বিশেষত্ব ও একাকারত্ব। কারণান্ধি- 
মধ্যে, এই অপক্কীকৃত পঞ্চমহাতৃতাত্বক অণ্ডের 
ভিতরে, সৃষ্টির পূর্বে, হিরণ্াগর্ভ বা মহাবিষু 
যোগনিদ্রাভিতূত হুইয়। থাকেন। সাংখ্য- 
দর্শন এই তত্বকেই অব্যক্ত ব! গ্রক্কৃতি বলিয়া. 
ছেন। এই তত্বে সত্ব, রজঃ, তমঃ এই 
গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। ত্রিগুণে্ 
এই সাম্যাবস্থাই বিশ্ববিবর্তনে, সৃষ্টি গ্রকরণে, 
100770£5001র অবস্থা। এই সাম্য 
ভাঙ্গিবা৷ মাত্রই মহাবিষ্ণর যোগনিদ্রাও 
ভাঙ্গিয়৷ যায় এবং 
হইতে ক্রমে, রজঃগ্রাধানাহেতু, সবিশেষ ও 


10(6£8100এর ঝ| 


বঙ্গদর্শন 


নির্বিশেষ-একাকারত্ব' 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্মিন, ৩১৯১ 


বু-মাকারদম্পন্ন বিশাল ও বিচিত্র বরন্ধাণ্ডের 
প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহাই 017615708. 
0০0 এর বা ভেদ-গ্রতিষ্ঠার অবস্থ। । ভেদ, 
মাত্রেই বিরোধাত্বক, আর বিরোধমত্রেই 
উপায়পর্য্যায়তৃক্ত ; তাহার নিজস্ব কোনও 
লক্ষ্য বা উদ্দেন্ট নাই। বিরোধ আপনাকে 
বিনাশ করিয়াই আপনার সার্থকত। লাভ 
করে। স্থৃতর|ং এই বিরোধের বা 016701- 
ঢ86107এর অবস্থা কদাপি স্থায়ী হইতে পারে 
না। ভেদের ভিতর দিয়া অভেদের প্রতি! 
হইণেই তবে সে ভেদ আপনার সার্থকত। 
লাভ করে। এইজন্ত 01967600190107 এর 
গরে হইবেই হইবে। 
এই 10601800) একত্বের, অতেদের, 
কিবা অভিন্ত্যভেদাতেদাত্মবক মহান্‌ একের 
প্রতিষ্ঠা করে) এবং এই একত্বে বা 176£া৫- 
৮০এ বিবর্তন-গ্রণালী পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়। 11019011010), 01901018001) 
1009000--বিবর্তনক্রিয়ার এই তিন 
পাদের প্রথম পাদে তমোগুণের, দ্বিতীয় পাদে 
রজো গুণের, তৃতীয় পাদে সত্বগুণের প্রাধান্য 
হইয়া থাকে । ঃ 

এই ত্রিপা্কে আশ্রয় করিয়াই জনসমাঞ্ 
নিয়ত বিবন্তিত হইতেছে। কিন্তু সমাজ" 
বিবর্তনের এই ব্রিপাদচক্র যে সমাজ-জীবনের 
আদি হইতে শেষ শ্যন্ত, কেবল একার মাত 
দুরিয়া আইসে, তাহা! নয়। সমা্জবিবর্তনের 
গতি কখনও কোথাও থামিয়! যায় না। 
সমাজ নিয়তই বিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং 
এই ত্রিপাদচক্রও নিয়ত ঘুরিতেছে। তম 
রজঃ যত এই তিনগুণ, প্রত্যেক সমাজের 
জীবনে, একের পর অন্যে, বারস্কার গ্রবন 


17662120100 
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হয়া, এই ত্রিপাদ চক্রের গতিবেগ রক্ষা 
করিতেছে । যুগে যুগ একবার করিয়া! এই 
গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়! এই ত্রিপারদচক্র 
ঘুরিয়া আিতেছে। প্রত্যেক যুগের আদিতে 
মমারজ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়ে। পূর্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম 
মান্বিকত1, কালবশে, শাস্ত্রে ও সংস্কারে) 
আচারে ও অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হুইয়৷ ক্রমে 
গণানুগতিকত। প্রাপ্ত হয়। সমাজের ধর্মকর্ম 
মকলই তখন প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হইয়। প্রাণহীন 
ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। সমাজ তখন জড়ত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া, জড়গতিমাত্র লাভ করে। 
এই জড়ত্ব-তমেরই ধর্খ। এ অবস্থা তামলিক 
10101016€1701ঠরই অবস্থা । ক্রমে তখন 
আবার সমাজমধো রজে!গুণ জাগিয়। উঠিতে 
আরস্ত করে। এই রজঃগ্রাবল্য নিবন্ধন অসাঁড় 
মমজদেহে ভেদবিরোধের সৃষ্টি হইয়া, 
নৃতন শক্তির সঞ্চার হয়। ইহাই রাজদিক 
1806162081100এর অবস্থা। দর্বশেষে 
সবগুণ প্রবল হইয়া এই ভেদবিরোধের 
উপশম ও "শাস্তি হইতে আরম্ভ করে। 
সমাজ তখন অভিনব সামগ্রস্তের ও 
সঙ্গতির সাহাধ্যে পূর্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম 
আদর্শ ও অবস্থাকে ছাড়াইয়। আরো উপরে 
উঠিয়! যায়। এইরূপ বক্রতাবে, স্পাইর্যাল 
(90151) গতিতে সমাঞ্জ ক্রমে উন্নতির 
অভিমুখে অগ্রসর হয়। 

"আধুনিক ত।রতের সামাজিক বিবর্তনে 

ত্রাঙ্গদমাজের স্থান 

বর্তম।ন ধুগের প্রারস্তে, সমগ্র ভারত- 
সমাজ অগাধ অবসাদে নিমগ্ন ছিল। ধর্ম 
'ধাণহীন, অনুষ্ঠান অর্থহীন, গ্ররুতিপুঞ্জ জ্ঞান- 
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হীন, সম|জ আত্মটৈতন্তহীন হইয়। পড়িয়াছিল। 
ঘোরতর তামদিকতা! শ্রেষ্ঠতম সাত্বিকতার 
ভাগ করিয়া, ভীতিকে শম, নিববীর্য্যতাকে 
দম, :নিদ্রালস্তমসভূত নিশ্চে্টতাকে নির্ভর 
বলিয়। আলিঙ্গন করিতেছিল। ভারত- 
সমাজের এই ঘোরতর তামসিকতাচ্ছনন 
অবস্থায় ইংরেজের শাসন, খুষ্টীয়ানের ধর্ম, 
ঘুরোপের সাধনা এক অভিনব আদর্শের 
প্রেরণা লইয়া আমাদের মধ্যে আসিয়। উপ- 
স্থিত হয়। এই নুতন শক্কি-সংঘর্ষে এই 
তামসিকতা অল্পে অল্পে নষ্ট হইয়া অভিনব 
রাজদিকতা। জাগিয়। উঠিতে আরম্ভ করে। এই 
বিচিত্র যুগসদ্ধিকালে ব্রাঙ্মমাজের জন্ম হয়। 
যুরোগীয় সাধনার এই প্রবল রাজসিকতাকে 
আশ্রয় করিয়াই বাহ্ধলমাজ, ধর্দে ও 
কর্মে, সর্ববিষয়ে স্বদেশী সমাজ যে ঘোরতর 
তামসিকতার দ্বার! আচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছিল, 
প্রতিবাদী ধর্মের প্রবল আঘাতে তাহাকে 
ভাঙ্গিতে আরম্ত করিয়া, আধুনিক ভারতের 
বিবর্তনগতিকে 1101707016169 ব| 016513এর 
অবস্থা! হইতে 017616170196101) ব| 810066110- 
819এর অবস্থায় লইয়। যান। আর তিন জন 
প্রতিভাশালী পুরুষকে আশ্রয় করিয়! ব্রাঙ্ষ- 
সমাজ আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম ও কর্মকে 
* ঘোরতর তামমিকত| হইতে মুক্ত করিয়া, 
তাহার মধো অভিনব রাঁজ'সকতার সঞ্চার 
করিয়াছেন। প্রথম-মহষি দেবেন্্রনাথ 
ঠাকুর ; দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন; 
তৃতীন্-_-পণ্ডিত শিবনাথ শান্্ী। 
রাজৰি রামমোহন ও মহধি দেবেব্রনাথ 
রাজা রামমোহন রায়কেই লোকে ব্রাহ্ম 
সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া! গ্রহণ করে সতা; 
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কিন্ত তিনি যে ভাবে ব্রাহ্ষসমাজকে গড়িয়া 
তুলিতে চাহিয়াছিলেন, আর ব্রাঙ্মমমাজে 
তার পরবর্তী নেতৃবর্গ যেভাবে ইহাকে গড়ি! 
তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল 
গ্রভেদ দীড়াইয়! গিয়াছে । রাজ! একাস্ত- 
ভাবে শাস্ত্রগ্রামণ্য বর্জন করেন নাই। 
মহ্্ি দেবেন্দ্রনাথ বেদকে : গ্রামাধ্যমর্ধয দাত 
করিয়! শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরেই 
ধরকাস্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্ম- 
মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজ। ধর্ম- 
সাধনে যে গুরুরও একট! বিশেষ স্থান আছে, 
ইহা! কখনও অস্বীকার করেন নাই। মহত্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ, ঘেমন শান্ত সেইরূপ গুরুকেও 
বর্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশক্তি ও অগ্রত্যক্ষ 
্হ্গরুপার উপরেই সাধনে যথাযোগ্য দিদ্ধি- 
লাভের সম্ভাবনাকে প্রতিঠিত করেন। রাজ! 
কি তন্বাঙ্গে, কি সাধনাঙ্গে, ধর্মের কোনও 
অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে 
আপনার ধর্সংস্কারের গ্রাণগত যোগ নষ্ট 
ফরেন নাই। মহধি এক গ্রকারের ন্বাদেশিকত।র 
একাস্ত অনুরাগী হইয়াও, প্রকৃতপক্ষে 
এই যোগ রক্ষা করেন নাই এবং করিতে 
চেষ্টাও করেন নাই। রাজ! বেদান্তের উপরেই 
আপনার তত্সিদ্ধাস্তের প্রতিষ্ঠা করেন।, 
মহ্ধি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশখুইশতাবীর যুরোগীয় 
যুক্তিবাদের উপরে তাহার ব্রাঙ্গধর্মাকে 
গড়িয়া তুলেন। রাজ! বেদান্ত-গ্রতিপাদ্য 
ধর্মকেই -ব্রাঙ্গধর্মা বলিয়া প্রচার করেন। 
মহবি তাহার আপনার আত্মগ্রত্যয়-বা-ন্বসু- 
ভূতি-প্রতিপান্ত ধর্মাকেই ব্রা্গধর্মা বলিদা 
গ্রতিষ্টিত করেন। রাজ! বৈদাস্তিক হইলেও 
সার পূর্বতন কোনও বৈদাস্তিক দিদ্ধন্তকেই 


বঙ্গদর্শন 
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একান্তভাবে সত্য বলিয়। গ্রহণ করেন নাই। 
কিন্তু শাস্ত্রাবলম্বনে যে সফলযুক্তি প্রমাণাদিকে 
আশ্রয় করিয়া, পূর্বতন খধষি ও মনীষিগণ 
আপন আপন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠ। করিয়- 
ছিলেন, রাজা রামমোহন সেই প্রাচীন খধি- 
পন্থার অন্থদরণ করিয়াই, আধুনিক সময়ের 
উপযোগী এক সমীচিন বেদান্ত সিদ্ধান্তের 
প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে 
ন্বদেশের ধর্শের ধারাবাহিকত! অক্ষু্ থাকিয়া 
যায়, অথচ পুরাতনের উপরেই, পুরাতনের 
সঙ্গে যুক্ত হইয়া, পুরাতনের শিক্ষা ও 
সাধন!কে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়াই-_-দেশ- 
কালের উপযোগী নৃতন মিদ্ধাস্তেরও গ্রাতিটা 
হয়। মহুষ্িও পুরাঁতনকে কতকটা রক্ষ! করিতে 
চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল তার 
অভিজাত প্রকৃতির বলবতী রক্ষণশীলতার 
অনুরোধে। তিনি যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা 
করেন, তাহার সঙ্গে তার এই চেষ্টার কোনই 
অপরিহার্ধ্য সম্বন্ধ ছিল না। মহৃধির ব্রা্গ- 
ধরমরস্থে কেবল উপনিষদের উপদেশ উদ্ধৃত 
ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য; কিন্ত এ সকল 
উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণামর্য]াদা শ্রুতি 
গ্রতিষ্ঠিত নহে, মহধির আপনার স্বান্ুতৃতি- 
প্রতিষ্ঠিত মাত্র। উপনিষদের বে সকল শ্রুতি 
মহধির নিকটে সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, 
তিনি সেগুলিকেই বাছিয়া বাছিয়া৷ আপনার 
ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে নিবন্ধ করেন )- খধিরা কি 
সত্য বলিয়া! দেখিয়াছিলেন বা জানিয়াছিলেন, 
তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই।* কোনও 
শ্রুতির বা উত্তরার্ধ, কোনওটীর বা অপরার্ধ, 
যার যতটুকু ভার নিজের মনো মত পাইয়াছেন, 
তাহাই কাটিয়া ছা'টিযা। আপনার ব্রাহগধর্শ- 
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গ্রন্থে গাধিয়! দিয়াছেন। অতএব মহধির 
া্ধর্মগর্থে বিস্তর "শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, 
এ গ্রন্থ তার নিজের । ইহার মতামত তাঁর, 
গ্রাচীন খধিদিগের নহে। সংস্কৃত শ্লোক 
উদ্ধার ন করিয়! কেবল বাংল! ভাষায় এ 
নকল মতামত লিপিবদ্ধ করিলেও, তাঁর যত- 
টুক মর্ধ্যাদ1! থাকিত, উপনিষদের বুক্নী 
দেওয়াতে ইহা! তদপেক্ষা বেশী মর্যযাদা লাভ 
করে নাই। ফুরোগীয় যুক্তিবাদিগণের অন্য- 
তম উপদেষ্টা মন্কিওর ডি কন্ওয়ের 
(01000011), 0০1)/2)) সংকলিত শান্্- 
সংগ্রহের বা 59060 4000101085র যে 
পরিমাণ ও যে জাতীয় শান্্রগ্রামাণা ও 
শানমর্মদা থাক! সম্ভব, মহধির সংকলিত 
রা্ষধর্মুগ্রন্থের সে পরিমাণও সেই জাতীয় 
শান্তপামাণ্য এবং শান্তমর্ধযাদাই আছে ব! 
থাকিডে পারে । তার বেশী নাই। 

কিন্ত রাজা রামমোহন যে সমীচিন মীমাংসার 
সাহায্য স্বদেশের পুরাতন সাধনার উপরেই 
নৃতন যুগের নৃতন মাধনাঁকে গড়িয়া তুলিতে 
চাহিয়াছিলেন, সে মীমাংসা-প্রতিষ্ঠার অন্ু- 
কূপ কাল তখনও উপস্থিত হয় নাই। 
লোকের মন তখনও তাহা গ্রহণ করিবার 
জনয প্রস্তুত হয় নাই। ফলতঃ যে বিবেক 
জাগ্রত হইলে লোকের মনে পুরাতন ও 
প্রচলিতের প্রাণহীনতার জ্ঞান জন্মিয়! থাকে, 
এদেশে ঠতখনও সে বিবেক জাগে নাই। 
শান্ত, সন্দেহ, বিচার, সমন্বয়, সঙ্গতি-_-ইহাই 
মীমাংসার ক্রম।, যতক্ষণ না শাস্ত্রে নো 
জন্মে, ততক্ষণ বিচারের অবসর ও মীমাংসার 
প্রয়োজনই শপস্থিত হয় না। রামমোহনের 
আঅলোকপামান্ঠ প্রতিভা প্রাচীন ও প্রচলিতের 


চরিত-চিত্র 


৩৭৭৯ 


অসারত! ও ভ্রান্তি দেখিয়৷ তাহার প্রতি 
সন্দিহান হইয়াছিল। তাই সেই সন্দেহ 
হইতে বিচার, সেই বিচারের ফলে তিনি নূতন 
মীমাংদায় উপনীত হন। কিন্তু দেশের 
লোকের মনে তথনও এরূপ গভীর সন্দেহের 


উদয় হয় নাই; তাহাদের বিবেকও জাগে 


নাই। গ্রাচীনকে " লইয়াই তাঁরা তখনও 
সন্তষ্ট ছিলেন। শাস্ত্র ও স্বভিমতের মধ্যে 
তখনও কোনও প্রবল বিরোধ উৎপন্ন হয় 
নাই। দেশের লোকে শান্তর কি, তাহ! জানি- 
তেন না। জানিবাঁর প্রয়োজন-বোধ পর্য্যন্ত 
তাহাদের জন্মায় নাহ। সুতরাং রান্গ। যে 
মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, 
তাহ! বুঝিবার ও ধরিবার বাদনা এবং শক্ষি' 
ছ/য়েরই তখন একান্ত অভাব ছিল। 

রাজার সময়ে যে সন্দেহ জাগে নাই, 
মহধির সময়ে তাহা জাগিয়। উঠিকাছিল। 
রাজার জীবদ্দশায় অষ্টাদশখুষ্টশতাবীর 
যুরোগীয় যুক্তিবাদ এদেশের শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়ের চিত্তকে অভিভূত করিতে আরম্ত 
করে নাই। প্রাচীন ও প্রচলিতের প্রতি 
রাজার মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, 
তাহা মোহম্বদীয় যুক্তিবাদেরই ফল, খৃষ্টীয 
যুক্তিবাদের ফল নহে। ফরাসী বিপ্লবের 
চিন্তানায়কগণের সঙ্গে রাজার তখনও কোনই 
পরিচয় হয় নাই। পাটনায় যাইয়া, পারসী 
ও আরবী পড়িয়া, মোহম্মদীয় তন্ত্রের মোতা- 
জোল! সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের শিক্ষাদীক্ষা 
লাভ করিয়াই, রাজ। সর্বপ্রথমে পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের তথাকথিত পৌত্তলিকতার প্রতি- 
বাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মহষিষে 
এই পৌত্তলিকতাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, 
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তাহা ইংরেজি শিক্ষারই ফল। তাহার 
সময়ে যুরোগীয় যুক্তিবাদের প্রভাবেই, 
আমাদের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
দেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংগ্কারাদি সম্বন্ধে 
প্রবল সন্দেহের উদয় হইয়াছিল 

মার যেবিচার বা 0101015)কে অব- 
লম্বন করিয়া দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়ের প্রাণে এই সন্দেছছের উৎপত্তি হয়, সেই 
বিচার বা 0716015)কে আশ্রয় করিয়াই 
মহযির ধর্মমীমাংসার এবং তত্ব-সিদ্ধান্তেরও 
গ্রতিষ্ঠ| হয়! এই বিচার বা 011610157) এর 
উপরেই  অষ্টাদশ-ও-উনবিংশ-খৃষ্ট-শতাব্দীর 
যুরোগীয় যুক্তিবাদেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
এই যুক্তিবাদ আগমের ঝা আপ্রবাক্যের গ্রামাণা 
ক্বীকার করে না। এই যুক্তিবার্ধের বিচার- 
পদ্ধতি প্রাকৃত বুদ্ধির আশ্রয়ে, লৌকেক স্থায়ের 
বা 10019110810 থর উপরেই গ্রতিঠিত হয়। 
স্থতরাং এই ঘুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে, 
আমাদের তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়ের বিচার বা 01610151779 শান্্াশ্রয় বর্জন 
এবং স্দৃগুরুর শিক্ষা! ও সাহাযাকে উপেক্ষা 
করিয়া, লৌকিক ্থায়ের প্রত্যক্ষ ও অন্ু- 
মানাদি প্রমাণকেই *অবলম্বন করিয়া চলিতে 
আরম্ভ করে। এই বিচার একাস্তই প্রতা্ষ- 
বাদী। আর প্রত্যক্ষ বলিতে ইহা কেবল- 
মাত্র ইন্জিয-গ্রত্যক্ষই বুঝিয়! থাকে । এই 
যুক্তিবাদের ব1 [২2৮০০2115)এর সঙ্গে জড়- 
বাদের বা [125091150)এর সম্বন্ধ অতিশয় 
ঘনিষ্ঠ। এইজন্ত যুরোপে যখনই যেখানে 
যুক্তিবাদ প্রবল হইয়৷ উঠিয়াছে, তখনই 
সেখানে তার সঙ্গে সঙ্গে, এই জড়বাদ বা 
112160718119ও গ্রবল হুইয়াছে। ফুরোপীয় 


বঙ্গদর্শন 
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যুক্তিবাদ ও জড়বাদ উভয়ই প্নান্তাদস্তীতি- 
বাদী।* এই যুক্তিবাদের উপরে ধর্ম্বস্তুকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, মানুষের প্রতাক্ষ 
চক্ষু কর্ণাদির স্তাঁয়, অপ্রত্যক্ষ অথচ বুদ্ধিগমা, 
একটা! অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অস্তিত্ব মানিয়া লইতে 
হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ খু শতাবীর 
যুরোগীয় মান্তিক-মতাবলম্বী ধর্মসংস্কার কেরা 
তাহাই করিয়াছেন। তারা মানুষের মধো 
ধর্মবুদ্ধি বা 701181905 58150 বলিয়৷ 
একটা অতীন্দ্রি্ন বৃত্তির প্রতিষ্ঠা! করিয়া, 
তাহারষঈট উপরে ধর্মের প্রামাণযকে গড়ি 
তুলিতে চেষ্টা করেন। এই ধরবুদ্ধি ঝ 
1611510115 সভা অসভ্য সকল 
মানুষেরই মধ্যে আছে। ইহা! সার্বজনীন ও 
সার্বজৌমিক। সুতরাং কোনও বাহ্‌ কারণের 
বা অবস্কার ধোগাযোগে ইহার উৎপত্তি হয় 
না বলিয়া, এই ধর্মববুদ্ধিটা মত)। আর ইহার 
একটা! স্বতঃপ্রামাণাও আছে । এই ভাবেই 
যুরোগীয় যুক্তিবাদ ধন্মরকে বাঁচাইয়া রাখিতে 
চেষ্টা করিয়াছে । মহধিও ব্রাহ্ষধন্মরকে রঙ্গ! 
করিতে যাইয়া কতকটা এই পথ ধরিয়া 
চলিয়াছিলেন। ঘুরোপীর যুক্তিবাদী আস্তিক" 
সম্প্রদায় যাহাকে ধর্মবুদ্ধি ব| 761181045 5০09" 
বলিয়াছেন, মহধি আপনার ধর্মমীমাংপায় 
তাহাকেই আত্মপ্রতায় নামে গ্রতিষ্িত 
করেন। এই আত্মপ্রতায় বস্তৃতঃ আমাদের 
শাস্ত্রোক্ত ন্বানথভৃতিরই নামান্তর মাত্র। 
বেদান্ত যাহুকে আত্মপ্রত্যয় বণিয়াছেন, 
মহধির আত্মপ্রত্যয় ঠিক সেই বস্ত নয়। 
অন্ততঃ তীঁহার প্রথম জীবনের ধর্থমীমাংদা 
যাহাকে আত্মগ্রত্যয় বলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা 
যে বেদাস্তোক্ত আত্মপ্রত্যয়। এমন সিদ্ধান্ত 
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করা যায় না। আর শীল্গ্ুরু বর্জন করিয়া 
দ্ধ যুক্তিমার্ণ অবলম্বন করিলে এই তথা- 
কথিত আত্মপ্রতায় ব| স্থান্ুভুতিই সত্যের 
ও প্রামাণ্যের একমাত্র আশ্রয় হইয়৷ দীড়ায়। 
মহযিও এই স্থানুভূতিকে অবলম্বন করিয়াই, 
ধাঙ্গধর্মনকে পুনরায় জাগাইয়। তুলেন। 
এদেশে তখন এরূপভাবে লোকের স্বান্ু- 
ভূতিকে জাগাইয়। তোলা অত্যন্ত আবগ্তক 
ছিল। কেবল শান্ত্রাবলম্বনে ধর্মসধন করিবে 
না, শাসত্যুক্তি মিলাইয়! ধর্ম গ্রতিষ্। করিবে,_ 
লোকে এই প্রাচীন ও সমীচিন উপদেশ তখন 
একেবারেই ভুলিয়৷ গিয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞানও 
একরূপ লোপ পাইয়াছিল। তাহা! ন| হইলে 
মহধি যেভাবে চারিজন ব্রঙ্ষণকে কাণীতে 
বেদ পড়িবার জন্য পাঠাইয়।, তাহাদের সাক্ষ্যে 
বেদের প্রামাণ্য-মর্ধযাদা নষ্ট করেন, তাহ! 
আদৌ সম্ভব হইত ন1। ইহারা কেবল 
ব্যাকরণের সাহাষে বেদার্থ নিয় করিতে 
[গ্য়াছিলেন, প্রাচীন মীমাংসার পথ অব- 
লঘ্ঘন করেন নাই। রাঞ্জা এই মীমাংসার 
পথ ধারয়৷ শান্ত্ার্থ নির্ধারণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন বলিয়া, মহধির ন্যায় তাহাকে 
্রান্ত বলিয়া প্রাচীন শ্রুতিপ্রামাণ্য পরিত্যাগ 
করিতে!হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে চক্ষে 
বেদকে দেখে, লোকসংগ্রহার্থে পঙ্ডিতেরা'ও 
যে তাবে, বেদের অতি প্রারুত মর্য্যাদ। গ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করেন,-_ভারতের প্রাচীন মীমাংদকগণ 
মেরপ করেন নাই। রাজা এ নকল 
কথা জানিতেন। সুতরাং তাহাকে মহধির 
ন্যায় শাস্ত্র প্রামাণ্য বর্জন করিতে হুয় নাই। 
কিন্তু তখনও এ সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তের 
পুনরুদ্ধারের ও পুনঃ গ্রতিষ্ঠীর সময় হয় নাই। 


চরিত-চিত্র 
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দেশের লোক তখনও এ সমীচিন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিবার অধিকারী হয় নাই। সে 
সময়ে এ সকল সিদ্ধান্তের কথ! বলিলেও, 
লোকে ভাল করিয়! তাহ বুঝিত না, অথচ না! 
বুঝিয়াও তাহারই মধ্যে নিজেদের নিশ্চেষ্টতা 
ও তামমিকতার সমর্থন করিবার যুক্ত্যাভাস 
পাইয়া,সেই নির্জীবঅবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। 
তখনকার প্রধান কর্ম ছিল, সত্য প্রতিষ্ঠা কর! 
নয়, কিন্তু সংস্কার নাশ করা। সাধুমীমাংসা 
মাত্রেই সম্যগদর্শা। আর সম্যগ ঘর্শন 
নিষ্নাধিকারী লোকের পক্ষে কর্ম চেষ্টার 
ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একান্ত অন্তরায় 
হুইয়। থাকে। যে “গো"এর তিতর দিয়া 
রজোগুণ বদ্ধিত হইয়। প্রবল তমোগুণকে 
অভিভূত করিয়া থাকে, অসময়ে সমাগ্ষ্টি 
লাভ করিলে সে 'গে? জন্মাইতে পারে না) 
সুতরাং তামসিকতাঁও নষ্ট হয় না। আধুনিক 
ভারতের নুতন সাধনার প্রয়োজনেই রাজার 
তত্ব-সিদ্ধাস্তে যে সমাগর্শনের পরিচয় পাই, 
মহধির প্রথম জীবনের ধর্শমীমাংসায় সে 
সম্যগ্দৃষ্টি ফুটিয়। উঠে নাই; উঠিলে তাহার 
দ্বার বিধাতা যে কাজ করাইয্নাছেন, তাহার 
গুরুতর ব্যাঘাত উৎপন্ন হইত। 


দববেশ্রনাথ ও কেশবচন্ত্র 


রাজ। রামমোহন প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের 
প্রতিবাদ করিয়াও, প্রকৃতপক্ষে একটা নূতন 
ধর্মের বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে ধান 
নাই। মহধি দেবেন্ত্রনাথই “ব্রহ্গদভার” 
ভজন-সাঁধনকে একটা! স্বতন্ত্র ধর্মরূপে গড়িতে 
আরম্ত করেন। কিস্তু দেবেন্্রনাথের 
কলিকাত ব্রাঙ্গমমাজে এই নৃতন ধর্মের 
স্বাতন্ত্য ও সাশ্রদায়িক লক্ষণ যতটা! পরিস্কট 
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হয় নাই, কেশবচন্ত্রের ভারতব্ষীয় ব্রাহ্ধ' 
সমাজে তদপেক্ষ। অনেক বেশী ফুটিয়া উঠে। 
দেবেন্দ্রনাথ শাস্তগুরু বর্জন করিয়া, 
কেবলমাত্র শ্বান্ুভৃতিকে আশ্রন্ন করিয়াই 
আপনা ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্শসাধনের প্রতিষ্ঠ! 
করেন বটে, কিন্তু এই, স্বানুভূতি প্রতিষ্টি 
ধর্মকেই তিনি উপনিষদের শ্রুতির আশ্রয়ে 
স্থাপন করিতে যাইয়া, এক প্রকারের শান্তর- 
প্রামাণ্যও প্রদান করেন। এইজন্ত তার 
রাহ্মধর্্ববস্তটী যে একান্তই অভিনব ও 
স্বরচিত, ইহার যে, কোনই প্রাচীন ভিত্তি 
ব! প্রামাণ্যমর্ধ্যাদ| নাই, লোকে ইহা সহজে 
ধরিতে পারে নাই। সে সময়ে দেশে শাস্ত্রজঞান 
একরপ লোপ পাইয়াছিল। দাধারণ 
লোকের তো! কথাই নাই, দেশের ব্রাহ্মণ- 
পর্ডতেরাও বেদবেদাস্তাদির কোনওই ধার 
ধারিতেন না। সুতরাং আপনার ব্যক্তিগত 
বিচারবুদ্ধিদভূত দিদ্ধাত্তকে মহষি যে অদ্ভুত 
শ্রতিমর্ধ্যাদ। প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, 
তাহার কৃত্রিমতা ও অশান্ত্রী়ত।, দেশের 
লোকে একেব|রেই বুঝিতে ও ধরিতে পারেন 
নাই। ফলত; প্রচলিত কর্মকাণ্ড পরিহার 
করিয্াাই, দেবেজ্্রনাথ সমাঁজচ্যুত হইগ্ 
ছিলেন) নতুবা তাঁর ত্রাঙ্মধর্ম একান্তই 
অশাস্ত্রীয় ও অগ্রামাণ্য বলিয়! তাহার উপরে 
কোনওই নির্্য।তন হয় নাই। বরঞ্চ তর 
পিদ্ধান্ত ও সাধনকে উচ্চতর অধিকারের 
হিন্ুধন্শ বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন। 
প্রক্কৃতপক্ষে বাক্তিত্বাভিমানী মুরো'পীয় 
যুক্তিবাদের উপরেই দেবেন্তরনাথ তার তরা্গ- 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্ত তার 
সাধন! ও চরিব্রগুণে, তার উপদিষ্ট ব্রাঙ্ম- 
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ধরব এই ব্যক্তিত্বাতিমানী যুক্তিবাদের প্রভাব 
তল করিয়৷ ফুটিয়। উঠে নাই। দেবেন 
নাথের প্রকৃতির মধোই একটা অতি গ্রবগ 
গুভূত্বাভিমান বিদামান ছিল। তিনি যে 
সমাজে, যে পরিবারে, যেরূপ বিভবগৌএবের 
মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন ও যে সৌতাগ্ের 
অঙ্কে লালিত পালিত হ,ন, তাহাতে এরূপ 
প্রবল প্রভুত্বাভিম।ন যে তার মধ্যে জন্মিবে, 
ইহ| কিছুই বিচিত্র ন্থে। তার পর তিনি 
যে ভাবে ব্রাহ্মলমাজে প্রবেশ করিয়া, তার 
মুমূর্য, দেহে নবজীবনের সঞ্চার করেন এবং 
এক দিকে আপনার সাধনের ও অন্দিকে 
আপনার অর্থের দ্বার! ষেরূপে ইহাকে লোক- 
সমাজে পুনঃ গ্রতিষঠিত করেন, তাহাতে এই 
ব্রাঙ্মমমাজে যে সার একট! একততন্তগ্রতৃত্বের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও কিছুই আশ্মথ্য 
নহে। আর এই কারণে মহধি আদিত্রান্ষ- 
সমাজে যে ধর্মের ও সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে 
প্রবৃত্ত হন, তাহ! যে একান্তই শান গুরুবর্জিত, 
এ ভাবট। বহুদিন পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। 
প্রাচীন শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ 
আপনার নঙ্কলিত এক্রাঙ্গধন্ম”গরন্থকেই 
প্রামাণ্য শাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
প্রাচীন গুরু-আন্গত্য বর্জন করিয়!, দেবেশ 
নাথের ব্রাহ্ম শিধ্যমণ্ুলী, তাহাকেই নুতন 
ধর্মের গুরুরূপে বরণ করেন। *সুতরাং 
গ্রকৃত পক্ষে শান্তর গুরুবর্তিত, শুদ্ধ স্বান্ুভৃতি- 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, দেবেন্্রনাথের ব্রাঙ্গধগ্নে 
বাহৃতঃ ও লোকতঃ গুরু ও শীল্ত্র উভরেরই 
গ্রতিষ্ঠা হয়। আর এই জঙ্ত শ্বদেশের ধর্মের 
সঙ্গে সাধন ও সংস্কারাি বিষয়ে ইহার বিশ্তর 
পার্থক্য দীড়াইলেও, ভাবগত কোনও প্রবণ 
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বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। কণিকাত! ব্রাহ্ম- 
সমাজ সর্বদা! আপনার তন্বসিদ্ধান্ত ও ধণ্মা- 
সাধনকে উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর হিন্দুধর্ম 
বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। দেশের লোকেও 
তাহাদের এই দাবীর একান্ত প্রতিবাদ 
করেন নাই। 

কিন্তু এইরূপে কলিকাত। ব্রাঙ্মদমাজ যে 
পথ ধরিয়া আপনাদের ধর্শদাধনে গুরু ও 
শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে) 
এদেশে, কখনও এ বস্ত মিলে নাই। আমাদের 
সাধনায় শান্তর গুরু-ান্ুগত্যের একটা নিগৃঢ় 
সঙ্কেত আছে। মহষি দেবেন্দ্রনাথের 
কলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজ সে সঙ্কেতটী লাভ 
করেন নাই। গুরু স্বয়ং গুরু-আমনুগত্য 
স্বীকার ও শান্ত আপনি পুরাতন শাস্ত্রে আবদ্ধ 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই 
আপনাদিগকে প্রিঠিত করেন। আমাদের 
গুরু ও শাস্ত্র কিন্ব! গুরূপদেশ, দু'এর কেহই 
মং-বৃত ও স্বপ্রতিষ্ঠ নহেন। পুর্বস্তন 
গুরুপরম্পর| ও সনাতন শাস্্বধারার সঙ্গে 
ইহাদ্দের একট! গভীর ও অঙ্গাঙ্গী যোগ 
সর্বদাই রক্ষিত হয়। মহধির ব্রাঙ্গদমাজে 
এ যোগ থাকে নাই। আর এইক্প স্বয়ং- 
বৃত গুরুর বা মনগড়া! শাস্ত্রের মর্যাদা কদাপি 
কোথাও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। 
যেখানেই এরূপ গুরু-শাস্ত্রের সথষ্টি হইয়াছে, 
মেই খাঁনেই ক্রমে বিভ্রোহীদলের উৎপত্তি 
হইয়া, মস্তর্দায়কে শতধা! বিচ্ছিন্ন করিয়াছে 
রোমকণ্থৃষ্টী্ 'সজ্বের প্রামাণা একদিকে 
পুরাতন শান্ত্রধারার ও অন্ধ্দিকে পুরাগত 
শুরুপারম্পর্যের উপরে প্রতিষিত বলিয়া, 
সেখানে ধর্মমত লইয়া! দলাদলির গ্রকে।পও 
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অত্যান্ত কম। প্রোষ্েষ্্যাণ্ট, খুষ্টায় সঙ্জে 
শাস্ত্র আছে, কিন্তু গুকপরম্পরার বা।খ্[কে 
অবলম্বন করিয়! শান্্ধারার স্যষ্টি হয় নাই; 
এখানে প্রতোকে আপনার বিচার ও বুদ্ধি, 
খুসি ও খেয়াল মত শাঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে 
পারেন। অন্তদিকে, প্রোটেষ্টাপ্, খুষ্টায়ম গুলী 
মধ্যে গুরুপরম্পরারও প্রনিষ্ হয় নাই। আর 
এই ছুই কারণে প্রোেষ্টযাপ্ট, সঙ্ঘ এই 
পাঁচশত বংসরের মধ্যে অসংখা |বরোধী দলে 
বিভক্ত হইয়াছে, আর প্রতিদিনই নূতন 
নৃতন প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইয়া, 
ইহাকে আরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া 
তুলিতেছে। আমাদের ব্রাঙ্ষদমাজেও, মূলতঃ 
এই একই কারণে, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই, 
গধাশৎ বৎসর যাইতে না যাইতে তিনট! 
দলের স্থষ্টি হইয়ছে। 

মংধি দেবেন্ত্রনাথ যে পথ ধরিয়া গ্রাীন 
শান্ত্রগুরু বঙ্জন করিয়া, আপনার ত্রাঙ্গদমাজে 
নূতন গুরু ও শাস্ের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, 
সে পথে এ বস্ত পাওয়। যায় না। তিনি 
আপনার বিচারবুদ্ধি বা তথাকথিত আত্ম- 
প্রত্যয়কে যতটা প্রামাণ্য-মরধ্যাদা প্রদান 
করিতে লাগিলেন, অপর ব্রাহ্মদিগের বিচার- 
বুদ্ধির প্রতি সেইরূপ মর্ধাদা প্রদর্শন করিতে 
পারিলেন না। পারিলে, তার নিজের গুকু- 
পদ-গেরব ও তার সঙ্কপিত :বরাহ্মধপরগ্রস্থের” 
শান্রপ্রামাণ্য, তিনি ছ/'এর কিছুরই দাবী 
করিতে পারিতেন ন|। বিস্ত মহষি যে ব্যক্তি" 
স্বাভিমানী যুক্তিবাদের (100151008115010 
[২৪010091150 ) উপরে আপনার ত্রাঙ্ধ- 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার অপরিহার্যয 
পরিণামকে অকুতোভকে গ্রহণ কগিতে 
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পারেন নাই বলিয়াই, কলিকাতা৷ ব্রাহ্মদমাজে 
তিনি আপনার অসঙ্গত একতন্ত্গ্রভৃতখ রক্ষ! 
করিতে যাইয়। আপনার শিষ্যগণের মধ্যে 
একটা! গ্রবল প্রতিবাদ জাগ।ইয়! তুলিলেন। যে 
ব্ক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞান ঝ| 0০075016100কে 
আশ্রয় করিয়, দেবেন্্রনাথ প্রাচীন ও 
পুরাগত শান্ত্রগুরু বর্জন করিলেন, সেই 
ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের মর্যাদা রক্ষা 
করিবার জন্তই, কেশবচন্ত্র প্রভৃতি ব্রাহ্গ- 
সমাজের যুবকদল, তাহার একতন্ত্র আধি- 
পত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডামান হইয়া, ব্রাহ্মদমাজে 
এক নূতন বিভ্রেহীদলের সৃষ্টি করেন। এ 
জগতে প্রত্যেক বস্তু তার অন্রূপ বস্তকেই 
উৎপাদন করিয়! থাকে। স্বদেশের শাজগুকর 
বিরুদ্ধে দেবেন্ত্রনাথের দ্রোছিতা, আপনার 
কর্মবশেই, তাহার নিজের সমাজে, আপনার 
. শিষাগণের ভিতরে, এই নূতন দ্রোহীদলের 
£হৃষ্টি করিল। এই নুতন ব্রাচ্মদমাজ, কেশব- 
চন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে, এমন পথ ধরিয়! চলিতে 
লাগিল। যাহাতে হ্বদেশের শান্তর ও সাধনার 
সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ যে বিরোধ জাগাইয়াছিলেন, 
সেই বিরৌধই আরো! বেশী বিশদ ও তীব্র 
হইয়! উঠিল। 

মহধি এবং কেশবচন্ত্র উভয়েই যুরোপীয় 
যুক্তিবাদের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া- 
[ছলেন। উভয়েই প্রকৃতপক্ষে সার- 
সংগ্রহবাদী ছিলেন। এই শ্রেণীর দার্শনিক- 
দিগকে ইংরেজিতে :০190110 বলে। কিন্ত 
মহর্ষির যুক্তিবাদ যতট! সংযত ও সারসংগ্রহ- 
বাদ যে পরিমাণ স্বা্দেশিক ছিল, কেশবচন্দ্রের 
যুক্তিবাদ ততট| সংযত ও শার সারসংগ্রহবাদ 
বা 15015001015) সে পরিমাণ শ্বাদেশিক 


বঙ্গদর্খন 


[ ১২শ বধ,লাশ্রিন, ১৩১৯ 


রহে নাই। মহর্ষি আপনার বিচারবুদ্ধিকে 
সত্যের একমাত্র ও অনন্ত প্রতিযোগী প্রামাণ্য. 
রূপে প্রতিঠিত করিয়া, সেই বিচারবুদ্ধির 
নাহাযো শ্বদেশের গ্রাচীন শ্রুতি হইতে 
আপনার মনোমত গিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি 
উদ্ধার করিয়া, তাহ।কেই ব্রাহ্গধর্ম্ের শান 
বলিয়! গ্রচার করেন। কেশবচন্ত্র এই পথে 
যাইয়াই, জগতের সমুায় ধর্মসাহিত্য হইতে 
সার সংগ্রহ করিয়।, এই শ্লেকসংগ্রহকেই 
্রা্গধর্মের উদার এরতিহাঁসিক ভিত্বিরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। যুরোগীয় যুক্তিবাদের 
মধ্যে একটা উদার বিশ্বজনীন ভাব আছে। 
মহর্ষির ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে ব| ব্রহ্মদাধনে এই 
বিশ্বজনীনত1 রক্ষিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রে 
সিদ্ধান্তে ও সাধনায় ইহা খুবই ফুটিয়া উঠে। 
এইজন্য ধুক্তিবাদের নিক্তিতে ওজন করিলে, 
কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মঘমাজের মত, 
সিদ্ধান্ত, সাধনাদি, সকলই মহ্র্ষির মত, 
সিদ্ধান্ত ও সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হুইয়! উঠে। 
কলিকাতা ব্রাক্মনমাঁজে মহর্ষির একত্র গ্রতৃত্বের 
প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই ভারতবর্ষীয় ব্রা্ধ- 
সমাজের জন্ম হয়। এইজনা এই নূতন 
সমাজকে প্রথমে গণভন্ত্রতার আদর্শে গড়িয়া 
তুলিবার কতকট! চেষ্টাও হইয়াছিল। ইহার 
ফলে মহর্ষির সমাজে বরাহ্ষদধারণের বাক্তিত্বা" 
তিমানী “সহজবুদ্ধিগর বা 10691010)এর 
যতটা প্রভাব ফুট উঠিবার অবসর পায় 
নাই, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রঙ্গদমাজে, 
প্রথম প্রথম তাহা তদপেক্ষা অনেক বেশি 
পরিস্ষুট হয়! উঠে। মহর্ধির উপদেশে ও 
সাধনে একটা হিন্দুভাব সর্বদাই জাগিয়া 
ছিল। এই কারণে কলিকাত। ব্র।ঙ্গমমা্জের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


্রাঙ্মগণমধো একট!, বিনয়, একটা শ্রদ্ধী ও 
একটা লংযমের প্রভবও সর্বদাই দৃষ্ট হইত। 
এই বিনয়, শ্রদ্ধা ও সংযম হিন্দুর গ্রকৃতি- 
গত বস্ত। কিন্তু প্রোটেষ্টযাণ্ট. খুঈীয় াধন! 
বাক্তিগত সংজ্ঞান বা 0901790121)00কে 
বাঁড়াইতে যাইয়া, ধর্সের এই গ্রাণগন্ত 
বন্তগুলিকে অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। 
কেশবচন্দ্র গ্রথম যৌবনে এই খুষ্গীয় ভাবের 
দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিলেন। 
ষার শিক্ষাদীক্ষাতে তারতবর্ষীয় বাঙ্গসমাঁজেও 
বাক্তিগত সংজ্ঞান বা 00175010170: এর 
ভাবট| নিরতিশয় প্রবল হইয়া, এই 
বিনয়, সংযম ও শ্রদ্ধা বস্তকে এক প্রকার 
নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ব্যক্তিত্বাভিমানী 
হ্ঞানের 'প্রাধান্ত আধুনিক যুরোপীয় যুক্ধি- 
বাদী ধর্মসকলের প্রধান লক্ষণ। এই 
লক্ষণাক্রান্ত হুইয়া, আমাদের ব্রাহ্মণ মাজে ও, 
কেশবচন্তধ্রের নেতৃত্বাধীনে যুক্তিবাদী ধর্মমর 
্বরূপটা যতট| ছুটিয়া উঠে, মহর্ষির অধীনে, 
তর কলিকাতা! ব্রাঙ্মদমজে, ততট। ফুটিয়। 
উঠিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের শিষ্যগণ 
জীতনের সকল বিভাগে, তত্বসিদ্ধান্তে, ধর্ম 
সাধনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, 
সর্বত্র, এই 
অনন্তপ্রতিষোগী প্রাধান্ত প্রতিফলিত করিতে 
যাইয়া, আধুনিক ভারত-সমাজে মহষি দেবেন্দ্র 
নাথ ধর্মমীমাংসায় ও ধর্মদাধনে যে রাজসিক 
ভাব জাগাইয়।ছিলেন, তাহাকে আরো! প্রবল 
করিয়৷ তুলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
আমাদের বর্তমান সাম।ঞিক বিবর্তনে যে 21- 
16915 এর প্রতিষ্ঠ! করেন, কেশবচন্ত্র তাহাকেই 
আরে বিশদ ও তীব্র করিয়! তুলিলেন। 


চরিত-চিত্র 


ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের 


দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচক্্র ও শিবন|থ 


কলিকাতা৷ ব্াঙ্গদমাজে মহধি দেবেস্্র- 
নাথের যে স্থান ছিল; তার পরে, ভারত- 
বর্ষায় ব্রাঙ্মদমাজে কেশবচন্ত্র যে স্থান অধিকার 
করেন; তৎপরবর্তী সাধারণ ব্রাঙ্ষদমাজে 
পণ্ডিত শিবনাণ শী সেই স্থানই গ্রাঞ্থ হ'ন। 
ইহারা তিন জনেই, একের পর মন্ে, বাহ্গ- 
সমাজের ধর্ম ও কর্্মকে এবং ব্রহ্গপমাজের 
ভিতর দিয়া দেশের ইংরেিশিক্ষা গ্রাপ্ত 
সম্প্রদায়ের চিন্তা ও ভাবকে স্বর বিস্তর 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক 
বাগি প্রতিভা-গুণে ত্তাহার প্রথম জীবনের 
উদার শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়াঈ, ব্রাঙ্গ- 
সমাজের এ ভাব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধো বিশেষভাবে ছড়।ইয়! পড়ে। আধুনিক 
ভারতবর্ষের জ্ঞান ও কর্মের বিকাশ সাধনে 
কেশবচন্ত্র যে পরিমাণে সাহাঁধ্য করিয়াছেন, 
দেবেন্্রনাথ বা শিবনাথ ই'হাদের কেহই সে 
পরিমাণে সাহাধ্য করেন নাই। কিন্তু ইহ! 
ম্েও ব্রাঙ্মপমাজের ইতিহাসে যেমন মহধির 
এবং কেশবচন্দ্রের, সেইরূপ পণ্ডিত শিবনাথ 
শান্ত্ীর নামও স্মরণীয় হইয়! থাকিবে। শিব- 
নাথ শাস্ত্রী কিছুতেই মহ্র্ধির সাধননিষ্ঠ। এবং 
কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভার দাবী করিতে 
পারেন না, সত্য। কিন্তু অন্য দ্বিকে যে সকল 
বাহিরের অবস্থার ও ঘটনার শুভযে|গাযোগ 
ব্যতীত কি মহবি কি কেশবচন্দ্র ই'হাদের 
কেহই ব্রাঙ্ষদমাজে এবং ব্রাহ্মদমাজের ভিতর 
দিয়া স্বদেশের বৃহত্তর বর্মীবনে ও ধর্মজীবনে 
কখনই কোনও প্রভাব এবং প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে পারিতেন ন1, শিবনাথ শান্ত্রীর জীবনে 
দে সকল যোগাযোগ ৪ ঘটে নাই। 


৩৮৬ 


দেবেন্দ্রনাথ প্রিন্স, দ্বারকানাথের পুভ্র। 
পিতৃবিয়োগের পরে কিছুকাল দেবেন্দ্রনাথ 
অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের ভিতরে পড়িয়াছিলেন 
সত্য) কিন্ত তাহার সংযম ও সততাগুণে 
কালক্রমে পৈতৃক জমিদারী খণমুক্ত হইলে 
তিনি পুনরায় কলিকাতার ধনিসমাজের 
অগ্রণীদলতূক্ত হইয়! উঠেন (এবং তখন হইতে 
তাহার অর্থেই ব্রাহ্মদমা্জের যাবতীয় বায় 
নির্বাহ হইতে আরন্ত করে। তত্ববোধিনী 
পত্রিকাই সে সময়ে ব্রাহ্মদমাঁজের একমাত্র 
মুখপত্র ছিল। তত্ববোধিনী পত্রিকার 
সাহাযোই ব্রাঙ্মদমাজের তদানীস্তন মত ও 
আদর্শ এদেশের শিক্ষিত সম্দ।য়ের মধ্যে 
গ্রচারিত হয়। বাংল] সাহিত্যের এবং 
আধুনিক বাঙালী সমাজের সাধনার ইতিহাসে 
তন্ববোধিনী অক্ষয়কীন্তি অর্জন করিয়াছেন। 
এই তন্ববোধিনী মহধির অর্থেই স্থাপিত ও 
পরিপুষ্ট হয়। তরবে।ধিনীর সম্পাদক ও সহকারী 
সম্পাদকগণ, ব্রাঙ্মগমমাজের উপাচার্য ও 
কর্মচারিগণ সকলেই তখন মহরষির অর্থান্থ- 
কুলো ব্রাঙ্গণমাজের বেতনভোগী বা বৃত্তি- 
ভোণী হইয়াছিলেন। আর এই ধনবল 
ন! থাকিলে, শুপ্ধ আপনার চরিত্রের ব 
সাধনার বলে সে সময়ে মহধি কলিকাত। 
ব্রাহ্মদমাজকে এতট! বাড়াইয়! তুলিতে 
পারিতেন না। আর ব্রাঙ্মসমাজে কালক্রমে 
মহধির যে একততন্ত্প্রভৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, 
তাঁহার অর্থবলই ইহারও একট! প্রধান কারণ 
ছিল সন্দেহ নাই। 

কেশবচন্ত্র মহর্ষির মত ধনী ছিলেন না 
বটে; কিন্তু রামকমল সেনের পৌত্র বলিয়! 
কলিকাতা-নমাজে তীহারও একট! বিশেষ 


বঙ্গদর্শন 
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আভিজ্জাতামর্ধযাদা ছিল। ফলতঃ সামাজিক 
হিসাবে, কলুটোলার সেনেরা, বৈচ্য হইয়া ও, 
জোঁড়া্াকোর ঠাকুরদিগের অপেক্ষা কোন 
অংশে হীন ছিলেন না। অন্ত দিকে ব্রাঙ্ষ- 
সমাঞ্জে প্রবেশ করিতে ন! করিতে ই, কেশব 
চন্দ্রের দৈবীশক্তিশালিনী বাগীপ্রতিভ| দেশের 
উর্ান্তন ইংরাঁজ রাজপুরুষদ্দিগের শুভদৃষ্টি লাভ 
করে। এখন যেমন, সেকালেও সেইরূপ, 
ইংরেজ রাজপুরুষগণ ধাঁহা'দিগকে বাঁড়াইয়। 
তুলিতেন, স্বদেশী মাজে ও. আপনা হইতেই, 
তাহাদের প্রভাব বাড়িয়। যাইত। এই সক 
বাহ ফোগযোগ ব্যতীত কেশবচন্দ্রের 
অলোকসামান্ত প্রতিভাও এত সহজে ও 
এত অল্পকাল মধো দেশের শিক্ষিত সমাজে 
এমন অনগ্ঠ-প্রতিদন্দী প্রতিপত্তি লাভ করিতৈ 
পারিত ন|। 

পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর কেবল যে মহমির 
সাঁধননিষ্ঠা বা কেশবচন্ত্রের দৈবীপ্রতিভাই 
নাই তাহা! নহে। যে সকল বাঁহঘটন। ও 
অবস্থ(র যোগাযোগের সাহায্যে মহষি এবং 
কেশবচন্ত্র আপনাদ্িগের কর্মজীবনকে গড়িয়া 
তুলেন, শিবনাথ শীন্ত্রীর ভাগ্যে সেইরূপ 
কোনো! যোগাযোগও ঘটে নাই। শিবনাথ' 
দরিদ্রের সন্তান। একরূপ পরান্নে গ্রতি- 
পালিত হইয়াই বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষাল[ভ 
করেন। মহধির ধন, কেশবচন্দ্রের বংশমর্ষ।াদ। 
-এ সকলের কিছুই তাঁর ছিল না।' আর 
এ সকল ছিল' না বলিয়াই ব্রাহ্মদমাজের 
বিকাশ সাধনে মহধি এবং কেশবচন্ত্র থে 
কাজটা করিতে পারেন নাই, শিবনাথ শান্তা 
তাহ! করিয়াছেন। 

ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজের শ!সন, আধুনিক 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


সাধনার (গ্ররণাএ সকলে 

মিশিয়া আমদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
প্রাণে ঘে অভিনৰ অনধীনতা! বা [110007- 
1০106এর ভাঁব জাগাইয়। তুলে, তাহার 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর ব্রদ্ষপমাজের 
বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস দুই এক 
বন্ত। এই অভিনৰ অনধীনতার আর্শ 
বাহ্মপমাঁজকে যতট। অধিকার করে, দেশের 
পর কোন সম্প্রদায়কে ততটা অধিকার 
কারতে পারে নাই। 'অপরে আংশিকভ।বে 
এই আদর্শের অন্ুদরণ করিয়।ছেন। কেবল 
রাঙ্ধমমাজই ইহাঁকেই সম্পূর্ণভাবে জীবনের 
সকল বিভাগে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে। 
আর ব্র্গঘমাজও যে প্রথমবধিই এই 
মাদর্শকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিল, 
এমনও নছে। মহষি ইহাঁকে যতটা অবলম্বন 
করেন, কেশবচন্ত্র তদপেক্ষা! বেশী করিয়!- 
চিলেন। আর ভারতবর্ষা় ব্রাঙ্মদমাজে 
এই মনধীনতার 'আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠে, 
মাধারণ-ব্রাহ্মঘমাচ্জে তদপেক্ষা অধিক ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। এই অনদীনগা-মন্ত্রেরে সাধক 
এং এই অনধীনতা-ধর্মের--বা 4২০110107) 
0 *0০8৫০010এর পুরোহিতরূপেই, ব্রাহ্ধ- 
ঘমাজের ভিতর দিয়া, এ দেশের আধুনিক 
ধরজীবনে ও কর্মজীবনে, প্রথমে মহবির, 
তার পরে কেশবচন্দ্রের এবং দর্বশেষে পণ্ডিত 
শিবনাথ শীল্ীর শিক্ষার ও চরিত্রের যাহা 
কিছু প্রভাব প্রতিঠিত হইয়াছে । 
মছষি দেবেন্দ্রনণথ কলিক.তা ব্ক্ষদমাজে 
ধধানহঃ তত্বমীমাংসায় ও ধর্ম্সাধনেই এই 
অনদীনতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
(| করেন। ভ্ডারতবর্ধীয় বাক্গদমাজে 


চরিত-চিত্র 
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কেশবচন্ত্র ইহাকে আরও একটু বিভ্ৃততর 
ক্ষেত্রে,_-পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, 
প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দেশের আধুনিক 
শিক্ষা প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই অনধীনতা- 
প্রবৃত্তি ক্রমে যতট! বলবত্তী ও বহুমুখী হইয়! 
উঠে, কেশবচন্ত্র বেশিদিন তাহার সঙ্গে 
আপনার আধ্যাম্মিক জীবনের যে'গ রক্ষ! 
করিতে পাঁরেন নাই এবং তাহারই জন্য দেশের 
নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে তাহ!র পূর্ব- 
গ্রভাব ক্রমশঃ নষ্ট হইতে আরম্ত করে। এরূপ 
অবস্থায়ই বস্ততঃ সাধারণ ত্রাঙ্মলমাজের জন্য 
হয় এবং পঞ্ডিত শিবন|থ শাস্ত্রী এই অন- 
ধীনতা আদর্শের স|ধক ও প্রচারকরূপে নূতন 
সমঞের নেতৃত্বপদে প্রতিষিত হ'ন। 

মহ্ষির প্রকৃতিগত রক্ষণশীল্লতাই তাহাকে 
সর্বান্তঃকরণে এই নুতন অনধীনতার আদর্শের 
অন্ুমরণ করিতে দেয় নাই। মহর্ষির এই 
রক্ষণণীলতার অন্তরালে, তাহার অজ্ঞাত" 
সারে, একট! সমাজান্ুগতোর ভাৰ বিদ্বামান 
ছিল। আপনার তত্বসদ্ধান্তে মহর্ষি কতকট! 
যুরোগীয় আদর্শের যুক্তিবাদী ছিলেন, হয় ত 
এমনও বল যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ 
সামাজিক ব্যাপারে মহর্ষি সর্বদাই ন্বদেশের 
সমাঁজের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ রাখিয়া! চলিতে 
চাহিয়াছিলেন। এইজগ্ঠ মহর্ষি অনেক সময় 
মর্যাদা হানির ভয়েই অনেক অযৌক্তিক 
সমাঞগবিধানও মানিয়। চলিতেন। মহ্র্ষির এই 
রক্ষণশীলঙা কিয়ংপরিমাণে স্তাহার আভি- 
জাত্যের আর কিম়্ৎপরিমাণে তাহার গ্রক্কতি- 
গত স্ব!দেশিকতার ফল ছিল। 

কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীগতার মূলে হিন্দুর 
মমাজান্গত্য নহে, কিন্তু খুষ্টীয় 1০7- 
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€:029010106এর নৈতিক 
প্রভাবই বিদ্যমান ছিল। এই ০7- 
00171011015 00179010006 একট! অদ্ভুত 
বস্ত। আপনার ব্যক্তগত শ্বত্ন্বার্থের প্রতিষ্ঠায় 
ইহা! সর্বদাই অত্ার্দার হইয়া উঠে। কিন্ত 
অপরের ব্যক্তিগত শ্বতবন্বার্থের সঙ্গে বিরোধ 
উপস্থিত হইলে, এই বস্তই অত্যন্ত সন্কীর্ণ ও 
অনুদার হইয়। পড়ে। ইহ ধর্মের ও সতোর 
দোহাই দিয় একদিকে অ।পনাকে অপরের 
আনুগত্য হইতে মুক্ত করিতে চাহে । অন্য :ক 
আপনার মতামতকে অপরের উপরে চাপাইয়! 
তাহাদের মুক্তিবিধানের জন্তই তাহাদের 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণও করে। এই 
জন্ত এই 1[301-001)1017151 00250101068 
যুগপৎ উদার ও রক্ষণশীল হয়। কেশবচন্ত্রে 
রক্ষণশীলত। এই ধাঁতেরই ছিল। মহর্ষি এবং 
কেশবচন্্র উভয়েই অষ্টাদশ-ও-উনবিংশ-পৃষ্ 
শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদের গ্রাভাবে ধর্মা- 
্কারকার্ষে ব্রতী হন। কিন্তু মহ্র্ষির 
ভিতরকার ভাব ও আঁদর্শ সর্বদাই হিন্দু 
ছিল। কেশবচন্ত্রেরে ভিতরকার ভাব, 
বিশেষতঃ গ্রথমজীবনে, বুল পরিম।ণে পিউ- 
রিট্যান খুষ্টীয়ান (৮07৮2]7 01005020 ) 
আদর্শের দ্বার! অভিভূত হইয়াছিল। ভারত- 
ব্ষীয় ব্রাঙ্মমমাজকেও তিনি এইভাবেই গড়িয়! 
তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

পণ্ডিত শিবনাথ শান্জীর মধ্যে এক সময়ে 
মহধির হিন্দুভাবাপন্ন কিংবা ৫কশবচন্দ্রের 
পিউরিট্যানভাবাপন্ন রক্ষণণীলত! একে- 
বারেই ছিল না বলিঙেও চলে। খুষ্টরীয় 
জগতে পিউরিট্যান্গণ সংসারের সর্বিধ 
সম্থন্ধে একট! তীৰ পবিত্রতার আদর্শের 


০0111017015 
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অনুসরণ করেন। রেশবচন্ত্রও যৌবনাবধিঃ 
এই আদর্শের অনুপরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। 
আমাদের প্রাচীন ধর্মে ও সাধনায় যাঁছানে 
শুদন্ধতা বলে, এই খুষ্টীগ্ানী পবিভ্রতা ঠিক 
সেবস্তনয়। আমাদের দেহশুদ্ধি বা ভ্ 
শুদ্ধি এদং চিত্তশ্তঞ্ধির কথা আধুনিক খুষ্রা 
সাধনায় পাওয়া যায় না। কেশবচন্ত্র দে 
পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাস্ত 
ছিলেন, তাহ। ইংরেজি পিউরিটি, সংস্ৃ্ 
শুদ্ধ নহে । এই পিউরিটি রক্ষা করিবার 
আত্যন্তিক আগ্রহ হইতেই কেশবচন্রের 
রক্ষণীলতার উৎপত্তি হয়। পণ্ডিত শিবনাগ 
শানীর জীবনে ও চরিত্রে অতি কঠোর 
ংষের পরিচয় পাওয়! গিয়াছে সতা, কিন্ত 
তর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে মহধির স্বাভাবিক 
সমাজানুগত্য কিংবা কেশবচন্ত্রের পিউরি. 
গ্রবণত| কখনই ছিল ন1। 

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্ত্র উভয়ের মধোই 
একট! অতি প্রবল গ্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধি 
ছিল। আর নিজেদের প্রকৃতির এই আত্যন্তণীণ 
ধর্-প্রবণভার বা বিশ্বাস-প্রবণতার গুণেই 
যুরোগীর যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়াও ইহারা 
মংশয়বাদী হইয়া উঠেন নাই। ইহার্দিগের 
অটল ঈশ্বর-বিশ্বান আপন আপন গ্ররুতির 
অন্তঃস্থল হইতেই ফুটিয়! উঠিয়াছিল, যুক্তি 
তর্কের দ্বার! স্থাপিত হয় নাই। ফলত: এই 
প্রকৃতিগত ঈশ্বর-বিশ্ব'পকেই মহরি আশ- 
প্রত্যয় বলিয়াছেন। আপনার ধর্মসিদধাস্তে 
কেশবচন্ত্র এই প্রকৃতিগত 'আস্তিক্য-বুদ্ধিকেই 
অগ্লানশ-ও-উনবিংশ-খুষ্ট-শতাবীর খ্টাগান 
দর্শনের পরিভাষায় ইনটুইসন্‌ (1769001) 
নামে প্রতিঠিত করিয়াছেন। মির আয্ম' 


৬৯ সংখ্যা ] 
গ্রত্যয়ই কেশবচন্ত্রের ৪ প্রথম জীবনের ধর্ম 
ধান্তের ইন্টুইসন্। আর এ ছৃ'ই মূলতঃ 
ও বস্ততঃ তাহাদের নিজেদের প্ররুতিগত 
ধাবদায়াত্মিকা! আন্তিক্য-বুদ্ধির নামান্তর 
মান্র। এই প্রকৃতিগত আসন্তিক্য-বুদ্ধি 
ছিল বলিয়াই মহধি এবং কেশবচন্ত্র আত্ম- 
প্রতায় বা ইন্টুইসন্রূপ চঞ্চল ভিত্তির উপরেও 
আপনাদিগের এমন অটল ধর্মম-বিশ্বাকে 
গড়িয়। তুলিতে পারিয়াছিলেন 

কিন্ত সংশয়-প্রবণ যুরোপী্ যুক্তিঝদের 
গ্রভাবে ষে সকল লোক ব্র.ক্ষনমাজে আগিয়! 
পড়েন, তাহাদের অনেকেরই এই পূর্বব- 
জন্মর্জিত সাধনসম্পদ ছিল নাঁ। বিজয়কৃষ্ণ 
এবং অঘোরনাথ প্রভৃতি ছই চারিজন ধর্মপ্রাণ 
সাধুপুরুষ ভিন্ন ব্রাহ্মঘমাজের গ্রচারক এবং 
উপাসকগণের মধ্যে প্রায় কাহারই প্রকৃতির 
ভিতরে মহযির বা কেশবচন্ত্রের স্তায় কোনও 
বলবতী আন্তিক্য-বুদ্ধি ছিল না। স্থৃতরাং 
ইখার৷ অতর্ক-প্রৃতিষ্ঠ পরমতত্বকে লৌকিক 
ত্কদুক্তির উপরেই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় 
নিযুক্ত হন। ইহাদের প্রায় সকলেই 
কেশবচন্ত্রের বাগীপ্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়! 
্রাহ্ঈমমজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই 
মকল যুক্তিবাদী ব্রাঙ্গগণের মধ্যে কেহ কেহ 
কেশবচন্দ্রেরে অলোকসামান্ত মনিষীত্বের 
গ্রতাবে অভিভূত হইয়! তাহার প্রতি অত্যন্ত 
ভক্তিমান* হুইয়। উঠেন এবং তাঁহাকেই 
একমাত্র প্রত্যক্ষ গুরুবূপে বরণ করিয়৷ 
একাস্তভাবে তাহ।র আনুগত্য গ্রহণ করেন। 
অভি-সংশয়বাদ সর্বত্রই এই ভাবে অনেক 
সময় অতি-বিস্বাসে যাই! পড়ে । এই অতি- 
সংশয়বাদেরই ইংরেজি নাম 9০618101517 


চরিত. চিত্র 


৩৮৯ 


এবং ইংরেজিতে যাহ।কে 07040110) বলে 
বাংলায় তাহাকেই অতি-বিশ্বাস বল! যাইতে 
পারে। কোনও প্রকারের অতীন্দ্রিয় ও 
অপ্রত্যক্ষতত্বে বাহারা কোন মতেই বিশ্বা 
স্থাপন করিতে পরেন না, তাহারাই ১০৫1০ 
বা অতি-সংশয়বাদী। আর এই অতি. 
ংশয়বাঁদের তাঁড়নাতেই এই সকল লোকে 
অনেক সময় এমন সকল বিষয়েও আগ্রহ।- 
তিশয় সহকারে বিশ্বাম স্থাপন করেন, যাহ! 
কখনও কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাও হইতে পারে না। মানবপ্রক্কাতির 
অদ্ভুত জটিলতা নিবন্ধন অনেক সময় এইরূপে 
অতি-সংশয়বাদ্দ ব। 5০৫101015) হইতেই 
অতি-বিশ্বামের বা ০:৩৫৮11/র উৎপত্তি হয়। 
কেশবচন্ত্রের অনুচরগণের মধ্যে মূলে ধাহার! 
অতি-সংশয়বাদী ছিলেন তাহাদেরই একদল 
কেশবচন্ত্রের দৈবী গ্রতিতার দ্বার! মুগ্ধ হইয়া 
অতি-বিশ্বামভরে তীহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত 
মহাপুরুষ রূপে বরণ করেন এবং তাহার 
একাস্তিক আন্গত্য অবলম্বন করিয়। তাহার 
মত ও উপদেশানুমারে আপনাদিগের ধর্ম, 
জীবন ও কর্মী-জীবনকে গড়িয়। তুলিতে 
চেষ্টা করেন। আর একদল লোক এই 
এই অতি-বিশ্বাসকে বর্জন এবং কেশব 
চন্দ্রের মহাপুরুষত্বের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া, 
আপনাদিগের স্ব।নুতৃতিকে আশ্রয় করিয়! শুদ্ধ 
তর্ক-যুক্তির সাহায্যে পরমতত্বকে ও ধর্শা- 
সাধনাকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। এইক্ধপে ভারত- 
ব্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পর 
হইতেই তাহার ভিতরে দুইটি পরস্পরবিরোধী 
ভাৰ ও আদর্শ ফুটিঘ! উঠিতে আরম্ত করে। 


৩৭৬ 


প্রথমে মহধি এবং তারপরে কেশবচন্দ্রও 
আপনার প্রথম যৌবনে ব্রাঙ্গধর্শ ও ব্রান্গ- 
সমাজকে যে পথে পরিচালিত করেন, তাহাতে 
এরূপ বিরোধ একরূপ অনিবার্ধয হইয়া উঠে। 
মহবির সময় হুইতে ব্রাঙ্মমমাজ অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ খু শতাব্দীর যুরোগীয় যুক্তিবাদের 
উপরেই গড়িয়া উঠে। আর বস্ততঃ সেই 
জন্তই কেশবচন্দ্রকে শেষজীবনে *“নববিধানের” 
প্রতিষ্ট। করতে হয়। কারণ এই যুক্তিবাদ 
ৰা 1২201009119), প্রাকৃত বুদ্ধির প্রেরণায়, 
লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই 
প্রমাণদ্বকে আশ্রয় করিয়া যে পরমতত্বের 
প্রতিষ্ঠ। করে, তাহাকে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে 
[01977 বল! যাইতে পারে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
[1)0151) বল! যায় কি ন| মন্দেহ। [06151] 
আর 1701511এ পার্থক্য এই যে, একেতে 
ঈশ্বরতত্বকে বিশ্ব-শক্কি বা বিশ্ববিধানরূপে এবং 
অপরে শক্তিমান পরমপুরুষ বা বিশ্ববিধাতা 
ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। শিবনাথ 
বাবুর কথায়, 1197) এর ঈশ্বর শক্তি, 11৩- 
15এর ঈশ্বর ব্যক্তি। আর প্রকৃতপক্ষে 
যুরোগীপ্প যুক্তিবাদ ঈশ্বরকে শক্তিরূপেই 
গ্রতিষ্থিত করে. বাক্তি বাঁ বিধাতারূপে গ্রতি- 
্টিত করিতে পারে না। মহুষির ঈশ্বর 
কেবল শক্তি মাত্র ছিলেন না, সত্য। কিন্ত 
মহর্ষির ঈত্বরাহ্ভৃতি গ্ররুতপক্ষে তার ব্র্গ- 
তত্বের উপরে গড়ি! উঠে নাই। ইহা তাঁর 
ভাবাঙ্গ-দাধনেরই ফল। এই ভাবাঙ্গদাধনে 
মহর্ষি হাফেজ প্রভৃতি মোহম্মদীয় তক্তগণেরই 
পন্থা! অবলম্বন করিয়াছিলেন, লৌকিক ন্ঠায়- 
ও-যুরোপীয়-যুক্কিবাদ-গ্রতিঠিত মামুলী ব্রাহ্গ- 
ধর্ের পন্থার অনুনরণ করেন নাই। এই 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


গভীর ভাবাঙগমাধনেরপ্গুণেই মহর্ষির বাগ 
ধর্ম [9৩191 হয় মাই, কিন্তু অতি উচ্চদবের 
]]10ঞাঃরূপেই তার জীবনে ও চরিত 
ফুটিয়া! উঠিয়াছিল। কেশবচন্ত্রের ঈশ্বর 
শক্তিমাত্র ছিলেন না। কারণ কেশবচন্তরের 
প্রথর সংজ্ঞানের বা ০০1)501০70০এর প্রেরণায় 
প্রথম হইতেই তীর ঈশ্বরতত্বে একটা উজ্জ 
ব্যক্তিত্বের গ্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষি ভ'বাঙ্গ- 
সাধনের ভিতর দিয়, মোহন্মদীয় তক্তগণের 
দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে, তাহার নিজের 
জীবনের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতন্বের গ্রতি্ 
করেন। কেশবচন্ত্র প্রথম যৌবনে, তার 
গভীর পাপ-বোধের বাঁ 120171021] 0:0750- 
0850655এর ভিতর দিয়া, ৃ্াপান সাধক- 
গণের দৃষ্টান্তে, ও শিক্ষায় আপনার প্রত্গ 
ঈশ্বরতত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাঙ্গনমাজে 
ইহারা উভয়েই যে তত্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্িত 
করেন, তাহার উপরে [)9151) এরই প্রতি 
হয়) 1016191এর প্রতিষ্ঠ। হয় না। কিন্ত 
এ সত্বেও মহষির এবং কেশবচন্দ্রের নিজেদের 
প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ব যে 1[11615। হইয়! উঠে, 
ইহাদের প্রঞ্কৃতির ও সাধনার বিশেধ 
ইহার প্রধান ও একমাত্র কারণ। 

ফলতঃ শুদ্ধ যুক্িবাদের উপরে কোনও 
প্রকারের গভীর ধর্মতত্ব ও ধর্মনাধনকে 
গড়িয়া তুলা যে অগস্তব, মহর্ষি এবং কেশব 
চন্দ্র উভয়েই ইহ! ক্রমে অন্থভব করিয়া 
ছিলেন। এইজন্য ইহারা জীবনের শ্যে 
পর্যান্ত এই যুক্তিবাদকে 'ধরিয়! থাকিতে 
পারেন নাই। ঈশ্বরানু প্রাণিত হইয়! সাধক 
অনুকূল অবস্থাধীনে সত্যের সাক্ষাৎকার লা 
করিয়া থাকেন এবং ধর্দবস্ত গ্রকৃতপথে 


৬ষ্ঠ সংখ্য| ] 


মানুষের প্রাকৃত-বিচার বুদ্ধর উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হয় না, কিন্ত: এই সকগ ঈশ্বরাহ্থপ্রণিত সংধু 
মহাজনের সাক্ষ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়! থকে,_মহর্ষি ও কেশবচন্ত্র উভয়েই 
জীবনের শেষভাগে এই মত প্রচার করেন। 
কিন্ত যে ঈশ্বর|নু প্রাপনের উপরে মহর্ষি এবং 
কেশবন্ত্র দুগ্গনেই পরে আপনাদিগের উপ- 
দি ব্রাহ্মধর্থের প্র!মাণ্যমর্ষ।দ! স্থাপন করিতে 
চেষ্টা করেন, তাহাদের ধর্মসিন্ধান্তের মৃণগত 
যুক্ষিবাধ, ও ব্যক্তিত্বাতিণান কিছুতেই সে 
ঈ্বরানু গ্রাণনের মতকে সমর্থন করে ন। | 
ফগ্লতঃ ঘে আধুনিক যুরোপীয় যুক্তিবাদের 
উগরে ব্রাঙ্গদধারণের তত্মিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠ। 
হইয়াছে, তাহাতে কে।নও প্রকারের অনন্ত- 
স।ধারণত্বের বাঁ আপ্রাক্কতত্বের দাবী কখনই 
গ্রাহ হয় না। এই যুক্তিবাদ ধর্মসাপনে 
শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে; 
কিন্তু নদৃগ্তরুর গ্রতিষ্ঠা সহা করিতে পারে না। 
মমাজগঠনে ও রাষ্ীয়জীবনে এই যুক্তিবাদ 
কেবল গণতন্ত্ধ্যবস্থাকেই একমাত্র যুক্তি ত. 
ও ধর্মনঙ্গত বলিয়। বাবস্থা গ্রহণ করে) 
কিন্তু মমাজ-পতি বা! রাঞজ। বা রাষ্টরনায়কের 
আধিপত্য গ্রান্থ করে না। ফরাণীবিপ্রবের 
সাম্যমৈতরীস্বা ধীনতার মাদর্শ এই, যুক্তিবাদের 
উপরেই প্রতিষিত। কেশবচন্দরের ধর্মসিদ্ধত্ত 
গ্রথমে এই বুক্তবাদকেই আশ্রয় করিয়! 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য; কিন্তু, ইহা সবেও 
তার ধর্ধপ্রবধ বুদ্ধ গ্রথমাবধিই এই সাম্য- 
মৈত্রীস্বাধীনতার "আদর্শকে স্বর-বশ্তর ভীতির 
চক্ষেই দেখিতে আরম্ত করে। এই সাম্য- 
মৈতরীস্বাধীনতার নামে ফুরোপের- ইতিহাসে 
থে পাশবলীপার অভিনয় হইয়াছে। তাহ। 
৭ 


চরিত-চিত্র 


৩৯১১ 


স্রণ করিয়া, যাহাতে এই মাদর্শ ব্রাহ্মদমাজে 
এক্কান্ত প্রতিষ্ঠালাভ ন| করে, কেশবচন্ত্ 
সর্বদাই প্রাণপণে তার ঢেষ্ট! করিয়াছিধেন। 
উনবিংশ খৃষ্ট শতাবীর গ্রণমার্ধ অতীত 
হইতে ন| হইতেই ঘ্বুরোপীয় মনীধিগণের 
মধ্যেও কেহ কেহ,ফরাদী বিপ্লবের স।মাজিক 
সিদ্ধান্তের অনঙ্গতি ও অপুর্ণত! প্রত্যক্ষ 
করিতে আরম্ভ করেন। ফরাণীবিপ্রব যে 
মামোর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিযাছিল, 
তাহাতে সমাজে ব্যক্তিগত স্বত্বস্ার্থের একটা 
তত্র প্রতিগ্বন্দিতাই জাগাইয়া তুলে, কিন্ত 
এ সকলের চিরন্তন বিরোধ নিশ্পান্তর কোনও 
উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। ফরাদী- 
বিপ্লব স্বাধীনতার নামে একট! এঞাস্তিক 
অনধীনতার ভাবকে জাগাইয়! জনসমাজকে 
বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্নহ করিতে থাকে, কিন্তু 
প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সমাজের ও মেই 
সমাজান্তগ্গত অপরাপর ব্যঞ্জির যে নিগুঢ় 
অঙ্গা্গী যোগ রহিয়ছে, তাহাকে ফুটাইয়া 
তুলিয়া! সমাজের ঘননিবিষ্টত1 সাধনের কোনও 
পন্থার গ্রতিষ্ঠ! করিতে পারে নাই । আধুনিক 
যুগে প্রাচীনকে তাঙ্গাই ফরাপীবিপ্লবের 
[বধিনির্দিষ্ট কর্ণ ছিল, এই বিপ্লব সেই 
কর্মুই সাধন করিয়া যায়; কিস্ত নবধুগের 
নব আদর্শের উপযে।গী করিয়। জনদমাজকে 
নূতন প্রেমের ও বিশ্বরনীনতার উপরে গড়িরা 
তোল! তাঁর কাজও ছিল না, সনে কাঞ্জ ফরাসী- 
বিপ্লব করিতেও পারে নাই। ফরাপী-পিপ্লবের 
নিকটে আধুনিক সততা ও সাধনা য়ে 
অশোধনীয় ধণঞ্জালে আবদ্ধ, তাহা মুস্তকণ্ঠ 
স্বীকার করিয়াও, এইজন্ত ইতালীয় মনীষী 
মা্জিনী (১৮৪৫) ফরাপীবিগ্নবের অধি- 


৩৯২ 


নায়কগণের দামা-মৈ হী-স্বাধীনতার সিদ্ধান্তকে 
যথাযোগাতাবে সংংশাধন করিয়। লইয়া, 
বিশ্ুদ্ধতর আব্তিক্বুদ্ধি-পগ্রতিঠিত হিউম্য।নি' 
টার (1[701121010)) উপরে, আপনার 
স্বদেশচর্ষ।| বা [910102115কে গড়িয়া 
তুলিতে চেষ্টা করেন। এই. উন্নত আদর্শের 
উপরেই ম্যাঞ্জিনী মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে যুন 
ইতালীয় সমাজের ঝ| 
/১5500188007এর প্রতিষ্ঠ। করেন। ইহার 
কিছুকাল পরে ইংরেজ মনীষী কার্ণাইল 
(0801)16 ) 11610 1০015110 নামক প্রবন্ধে 
এক নূতন মহাঁপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠ। করিয়া 
ফরাসীবিপ্লবের সামাবাদের মূঙ্গ ভিন্তিকে 
একেবারে ভাঙ্গি্। দিতে চেষ্টা করেন। 
ব্রাঙ্মদম।জকে এই বিগ্রবাত্মক যুক্তিবাদ 
ও সাম্যবাদের প্রভাব হতে রক্ষা! করিবার 
জন্ত কেশবচন্ত্র আগ্রহাতিশয় সহকারে 
কালগইলের মহাপুরুষবাঁদের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। কিন্তু কার্লাইলের মহাপুরুষবাদে ও 
প্রকৃত পক্ষে ধর্মের প্রামাণা প্রতিষ্ঠিত 
হয় ন| দেখিয়া, তিনি ইহার সঙ্গে ইহুদীয় 
সাধনার ঈশ্বরতন্ত্রের | 11০90:2০)র মতকে 


০৪0৮ 1691) 


যুক্ত করিয়! দরিয়া, এক নূতন গ্রেরিত-মহ1- 


পুরুষবাদের প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হন। ভারত- 
বর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজ্জের জন্মের কিছুকাল পরেই 
কেশবচগ্র মহাপুরুষ বা 0162 017 সম্বন্ধে 
এক সুদীর্ঘ বজজূত! প্রদান করেন। এই 
বক্তৃতাতেই তিনি সর্ব প্রথমে এই নূতন সিদ্ধান্ত 
অভিব্যক্ত করেন। এই খানেই, প্রকৃতপক্ষে, 
ব্চ্ছপমাজের কৃতবিস্ত যুক্তিবাদী যুবকদলের 
সঙ্গে কেশবচন্ত্রের ও তার অনুগত গ্রচারক- 
গণের বিরোধ আরম্ত হয়। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বধ,আাশ্িন, ১৩১৯ 
শিবনাথেরচরিত্র 


এই বিরোধের সুত্রপত অবধিই শিবনাথ 
কেশবচন্ত্রের প্রত্পক্ষীয় দলের মুখপাত্র 
ও অগ্রণী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা শেষ না করিয়া, শিক্ষার্থী 
অবস্থাতেই, তিনি বাহ্মদমাজে প্রবেশ করেন। 
কিন্তু তীর সমদাময়িক কৃতবিদ্ক যুবকগণ 
েক্নপভাবে কেশবচন্ত্রের অলৌকিক গ্রতিতার 

মুগ্ধ হইয়। আত্যস্তিক শ্রদ্ধা-হুকারে 
তাহার শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, 
শিবনাথ ফেরূপভাবে বাহ্ষপমাজে আসিয়া- 
ছিলেন কি না, সন্দেহ। ফলতঃ যৌবনাবধিই 
শিবনাথের মধ্যে এই আত্যন্তিক অস্ধজার ভাব 
অত্যন্তই অগ্গ ছিল। শিবনাথের পিতা 
ব্রা্গণ-পণ্ডিত্ত হইয়াও, অতিশয় বুদ্ধিমান 
লোক ছিলেন। আর তীক্ষবুদ্ধির সঙ্গে 
গভীর শ্রস্কার যোগ এ জগতে অত্ন্ত 
বিরল। বিশেষতঃ যেখানে এই তীক্ষবুদ্ধির 
সঙ্গে স্ুরদিকতাও বিদ্যমান থাকে, সেখানে 
শ্রদ্ধা ফুটিয়। উঠিবার অবদর মাত্রই প্রায় পায় 
না। যেমন তার পিভৃচরিত্রে, সেইরূপ 
শিবনাথের নিজের গ্রক্কৃতিতেও একদিকে 
প্রধর ধীশ্তি ও ন্তদ্িকে উচ্ছ্দিত রফিকতা 
এই ছুইই পাওয়। যাগ়। সুতরাং প্রথম 
যৌবনে তার বিচারশক্তি ও বিদ্রুপ-গ্রবৃত্ত 
বতটা ফুটিয়া ছিল, শ্রদ্ধ শীলত যে ততটা ফুটিয়া 
উঠে নাই, ইহ! , কিছুই বিচিত্র নহে। তার 
সে কালের প্রবদ্ধাদি ইহারই সাক্ষ্য দান করে। 
সোম প্রকাশ-সম্পাক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ 
বিদ্তাতৃষণ মহাশয় শিবনাধের মাতুল ছিলেন। 
এই হুত্রে ছাত্রাবস্থা হইতেই মোমগ্রকাশের 
সঙ্গে তারও কঙকটা সম্বন্ধ গড়ি! উঠে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


আর সে সময়ে সোমপ্রকাশে শিবনাথের যে 
গ্নকল রচনা প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্ো 
তার এই যুক্তিপ্রবণতার ও নিজ্রপাপক্তির 
বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া! যায়। বঙ্থিমচন্দ্রের 
“বদর্শনে”_. 
হইতাম দি আমি যমুনার জল, 

হে প্রাণবল্পভ,” 
গ্রকাশিত হইলে, লোমপ্রকাশে শিবনাথ 
তাহার অন্থুকরণে যে বিদ্্রপাত্মক কবিতা! 
লেখেন, তাহাতেই তাহার উজ্জপ কবি- 
গ্রতিত। ও অদাধারণ বিদ্রপাসক্তির প্রমাণ 
গওয়! গিয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র 
গ্রভৃতি সাহিত্যরথিগণও তাহ! পড়িগ়া একে- 
বাঁরে মুগ্ধ হইয়াছিলেন | ফলতঃ ভার আপনার 
স্বরূপে শিবনাথ তত্বজ্ঞানীও নহেন, ভগবদ্‌- 
সক্তও নছেন, চিস্তাশীল দার্শনিকও নহেন, 
মুদুক্ষু সাধকও নহেন, কিন্তু অসাধারণ 
শধমম্প্তিশালী সাহিত্যিক ও নুরদিক 
কবি। এক সময়ে শব্বযোজনার কুশলতায় 
শিবনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
কোনও কোনও দিক্‌ দিয়! বিচার করিলে, 
এ বিষয়ে তার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন 
কিনা, সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশলী লেখক 
ও নুরসিক কবিরূপেই বাঙ্গাল] সাহিত্যে ও 
বাঙগ।লী সমাজে শিবনাথের প্রভাব ও গ্রতি- 
পাত্ত হয়। এমন কি,পরে ব্রাঙ্গসমাজের 
নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্মচিস্তায় ও কর্ম 
বনে তিনি যা" কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া- 
ছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাহিত্যশক্তি ও 
কবিপ্রতিভার সেবায় একান্তভাবে আত্মেৎ- 
সর্গ করিবো, বাঙ্গলার নাধুনিক পাহিত্রোর 


চরিত-চিত্র 
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ও সমান্জীবনের ইতিহাসে গুদপেক্ষা অনেক 
উচ্চতর স্থান পাইতেন, সন্দেহ নাই। আর 
বঙ্ষসমাজেও তিনি যে গ্রতিষ্ঠ। লাঁভ করিয়া- 
ছেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে তার বাগিতাশজি 
ও সাহিত্য-সম্পদের উপরেই গড়িয়। উঠিয়াছে, 
কোনও প্রকারের অনঞ্চসাধারণ সাধন- 
সম্পত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 

আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, কুচ- 
বিহার বিবাহে।পলক্ষে ধাহার! কেশবচন্ত্রের 
অধিনেতৃত্ব প্রত্যাখান করিয়। ব্রাঙ্গদম।জে 
আবার একট! নুতন দল গড়িয়! তুলিতে প্রবৃত্ত 
হন, তাছাদের অনেকে তখনও পর্যান্ত 
জ্ঞাতসাঁরে বা অজ্ঞাতসারে যুরোপীয় যুক্তি- 
বাদের উপরেই বিশেষভাবে আপনাদিগের 
নূতন ধর্ণাজীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়/ছিলেন। 
ব্ঞয়ক্চও এই দলের সঙ্গে যে'গণান 
করেন তা) কিন্তু একদিকে কেশবচন্দ্রের 
আপনার শিক্ষার সঙ্গে তীহার এই কার্যের 
একান্ত অসঙ্গতি এবং মন/দিফে এই বিবাহ 
সম্বন্ধে ব্রাদ্মদমাজের অপর প্রচারকগণ 
কেশবচন্দ্রের পক্ষদমর্থনের জন্ত থে দমকল 
উপায় অবলম্বন করেন, তাহার অস্তরিহিত 
ওকালতী-বুদ্ধিস্লভ সতাগোপনের এবং 


'আসত্য-প্রতিষ্ঠার চে, এই ছুই মিলিয়া 


বিজয়কৃষের একান্তিক সত্যনিষ্ঠ|'ও ধর্শুনিষ্ঠতে 
গুরুতর আঘাত করিয়াছিল বলিয়৷ই, তিনি 
কেশবচন্দ্রকে পরিত্য।গ করেন। আর ব্রাহ্গ- 
সমাজের ধর্মনিষ্ঠ, ভক্রিমান্‌ ও রক্ষণশীল সভ্য - 
দিনকে আকৃষ্ট করিবার জনা নুতন সমার্জের 
প্রতিষ্ঠাতাগণ বিজয়কৃষ্ণকে আচার্ধপন্দে 
বরণ করেন, নতুব! প্রন্কৃতপক্ষে তিনি কখনই 
ইাদিগের ধর্ণাজীবনের ঝা! কর্ণনীবনের অধি- 
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নেতৃত্বলাভ করেন নাই। ফলতঃ নৃতন 
সমাজের কর্তৃপক্ষের! বিজয়কুষ্ণের ভক্তযশের 
সাহায্যে আপনাদিগের বিদ্রেহিদলের প্রতিষ্ঠা 
ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে যতট! উৎসুক ছিলেন 
তাহার সাধু চরিত্রের এবং অলোকসামান্য 
আধ্যাত্মিক সম্পদের আশ্রয়ে নিজেদের ধর্ম 
জীবনকে গড়িয়। তুলিবার জন্য ততটা উৎন্ক 
ছিলেন না। এই কারণেই বিজয়কৃষ্ণের সাধু 
চরিত্রের প্রভাব সাধারণ ব্রাহ্মনমাজে বদ্ধমূল 
হইবার অবসর পায় নাই এবং তাঁহারই জন্ত 
সমাজের নেতৃবর্গ কিছুদিন পরে অত্স্ত 
স্রাসরিভাবে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের 
সমাজের দর্বপ্রকারের যোগ ছেদন করিতে 
পারিয়।ছিলেন। আর সাধারণ ব্রাহ্মপমাজে 
সুরোগীয় যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল 
ছিল বলিয়াই বিশেষ সাধনসম্পদের অধি* 
কারী নাহুইয়াও কেবল আপনার বিদ্যাবুদ্ধি 
ও বাগ্িতাগুণে শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার 
অধিনায়কত্ব লাভ করেন। 

মুরে।ণীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে ত্রাঙ্গ- 
সমাজে যোগ দিয়াও অনেকে ক্রমে এই 
যুক্তিবাদ্দের অপুর্ণত! :ও অসঙ্গতি উপলদ্ধি 
করিয়া, আপনাদিগের তত্বসিদ্ধান্তে ও ধর্ম 
সাধনে এই যুকিবাদকে শ্বন্ন-বিস্তর অতিক্রম: 
করিয়া গিয়াছেন। কেশব্ন্ত্র আপনিও 
তাং করেন। তাহার অন্থগত শিষ)মণ্ডলীও 
এই যুক্তিমার্গ বর্জন করিস! এক প্রকারের 
ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্ত শিবনাথ প্রথম যৌবনে যে সকল 
দিদ্ধান্তকে আশ্রপ্ন করিয়! ত্রাঙ্গমদমাজে গ্রবেশ 
করিয়াছিলেন, আজও পর্য্যন্ত তাঁহার কোন 
পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়াছেন বলিয়! 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


বোধ হয় ন|। ইহার, প্রধান কারণ এই 
যে, তাহার অস্তঃপ্রকতির মধোই এমন 
একট! যুক্তিপ্রবণতা৷ আছে, যাহাঁকে যতই 
ছাড়।ইতে ইচ্ছা করুন ন1 কেন, এ পর্যন্ত 
কিছুতেই ছাড়াইয়৷ উঠিতে পারেন নাই। 
এই যুক্তি প্রবণত| মূলতঃ ইংরেজিতে যাহাকে 
১০৪১৮০15। বা অতিসন্দেহবা বলে, 
তাহারই রূপান্তর মাত্র। আর শিবনথ 
বাবুর বক্ত.ত| ও উপদেশাদিতে সর্বদাই যেন 
এই বন্তরটী লুকাইয়। থাকে । তিনি অনেক 
সময় আগ্তিক্যবিরোধী দিদ্বান্ত সকল খণ্ডন 
করিবার চেষ্ঠ করেন, আর তখন প্রথমে 
যথারীতি সে সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্।ও 
করিয়া থাকেন। কিন্তু তার এই সকল 
বক্তৃতায় ও উপদেশে এ সকল বিরোধী 
সিদ্ধান্তের কাঁথা যতট। বিশদ ও যুক্তি প্রতি 
হয় তিনি যে ভবে এ সকলের থণ্ডন করিতে 
প্রয়াস পান, তাহ! গেরূপ বিশদ এবং সদ্যুক্তি 
দ্বার সমর্থিত হইয়। উঠে না। এই কারণে 
ধার ধর্ধোপদেশে যুক্তিবাদী। আত! বা 
প1ঠকের প্রাণে ধর্শের মূল ভিভিগুলিকে 
যে পরিমাণে ভাঙ্গিয় চুরিয়া দেয়, সে পরি- 
মাণে আবা'র কিছুতেই তাহাকে নৃত্তন করিয়া 
গড়িয়া তুলিতে পারে না। আর এই 
সাংঘাতিক অপূর্ণতা সব্বেও তাঁর বক্তৃত| ও 
উপদেশাদিতে যে কতকটা ধর্মের প্রেরণা 
জাগাইয়। তুলে, ইহ! তীর অপাধারণ বাঁগ্মিতা 
শক্তি এবং মায়ামযী কবিকল্পনারই ফল। 
কিন্তু ইহাতে শিবনাথ বাবুর কোনই 
গৌরবের হানি হয় না। তত্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্টা 
কিন্ব! ভক্তিপস্থা। গ্রদর্শন করিবার জন্ত বিধাতা” 
পুরুষ তাহার সৃষ্টি করেন নাই; করিলে 


৬ষ্ঠ সংখ্য ] 
তার অন্তঃপ্রক্কতি অন্ত ইাচেই গঠিত হইত। 
প্রকৃত ধর্দাজীবনের কতকগুলি পূর্বাবৃত্ 
নাধন মাছে । আর মহষি এবং কেশবচন্ত্রের 
প্রথম জীবনের সংস্ক।র-চেষ্টা কতকটা সন্কুচিত 
হইয়া মাসিলে, শিবনাথ বাবুই এই সকল 


ূর্ববত্ত সাধনে ব্রাহ্মদমাঞ্জের এবং কিয়ং-: 


পরিমাণে দেশের সাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী 
যুবকদলের গুরু হইয়া, তাহাদের ধর্সজীবন 
ও কথ্ধুজীবনকে ফুটাইয়। তুলিবার যথেষ্ট 
গাহাযা করিয়াছেন। সর্ধপ্রকারের সংস্কার 
বর্জন করিয়া, চিত্বশ্তদ্ধি লাভ করিলে, 
মেই শুদ্ধচিত্তেই কেবল পরমত্তত্বের সার্থক 
মন্ুশীলন সম্ভব হয়। প্রথমে সন্দেহ, পরে 
বিচারযুক্তি, তার পরে, সর্বশেষে, এই বিচার- 
মুক্তির ফলে সত্য প্রতিষ্ঠ। হইলে, সন্দেহের 
একান্ত নিরদন হইয়া, একৃত অদ্ধা ব! 
আস্তিক্বুদ্ধির সঞ্চার,__এই ভাবেই প্রইত 
ধর্জীবনের পুষ্ববৃত্ত সাধন সমাপ্ত হইয়! 


বেহার-চিত্র 
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থাকে। এই শ্রদ্ধাই, এজন্য, ধর্মজীবনের 
প্রথম সোপান ও মূল তিত্তি। আর এ কালের 
অনেক বাঙ্গলী ও ভারতবাপী শিবনাথ 
বাবুর শিক্ষা্দীপ্ষার- প্রেরণায় নিজেদের 
বাক্তগত ও সামজিক জীবনের সর্ববিধ 
পূর্বসংস্কারবর্িত হইয়া, সন্দে*, বিচার, 
প্রভৃতির সাহায্যে ক্রমে গভীর আন্তিকা- 
বুদ্ধ লাভ করিয়াছেন। অনেকে তার 
নায়কত্বে “না"এর পথ বাহিয়! গিয়া, পরে 
“ইা'এর রাঙ্ছে যাইয়া পৌছিয়াছেন আর 
ইহারা! ত্রাহ্মপমাজে থাকিয়া ব৷ তাহার 
বাহিরে যইয়া, নিজ নিজ্গ সাধনশর্ির দার! 
যেদিকে ও থে পরিম।ণে দেশের ধর্ম্দীবন ও 
কর্মাজীবনকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ব! তুলিতে- 
ছেন, তার জন্য এদেশের বর্তমান সাধন! 
কিয়ৎপরিমাণে শিবনাথ বাবুর নিকটে খ্ধণী 
রঠিয়াছে, সন্দেছ নাই। (ক্রমশঃ) 


প্রীবিপিন চন্দ্র পাল। 


বেহাঁর-চিত্র * 


রায় মাহেব 
( বেছাবের মহাজন ) 


১২৮৭ সালে রাজপুতানার মাড়বারে 
ভীষণ দুিক্ষ দেখ! দিল। গোধুম ও 
তুলাভাবৰে লোকে “বঙ্জরা” “জোফ়ারি” 


এবং শাক'পাত খাইয়া কোনপ্রকারে প্রাণ 


* এই পর্ধ্যাপ্নের তিনটি চিত্র ইতিপূর্বে “রাজ 
পরম”, “আেদীর?। ও “হুজুর” নাঙ্কে বঙ্দর্শনে 
পক!শিত হইয়াছিল। 


ধারণ করিতেছিল, কিন্তু অবশেষে ভীষণ 
জলকষ্টে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া 


উঠ্ভিল। 


বণিক গুরমুখ রায় পথে পথে সামান্ত 
সামান্ত জিনিমপত্র বিক্রয় করিয়া! কোন 
প্রকারে জীবনযাব্রা নির্বাহ করিত। এই 
দুভিক্ষ ও জলকষ্টে তাহার দরিপ্রের মংদার 


৩৯৬ 


অচল হইয়! উঠিল। গুরমুখের স্ত্রী এবং 
বৃদ্ধ! জননী সপ্তাহকাল ভীষণ অন্নকষ্ট ও 
জলকষ্ট সহ করিয়া অকালে গ্রাণত্যাগ 
করিলেন। গুরমুখ দেখিগ, দেশে থাকিলে 
আর গ্রাণরক্ষা হয় ন[। তখন সে বন্ধুবান্ধবের 
নিকট ভিক্ষা করিয়া যংকিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ 
কার॥া, ছুইখ।নি বস্ত্র, একটা লোট!, এক 
কম্বল এবং এক "থারিয়া” লইয় ম্বদেশের 
নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল। ছই মস 
ভিক্ষা করিয়।, পদত্রজে চলিয়া, অবশেষে 
গুরমুখ একদিন সন্ধ্যাকালে, ছিননবন্তে, 
নগ্নপদে, অস্থিনার দেহে পাটনায় আদগিয়া 
পৌছিল। 

গুরমুখের এক দৃরপম্পকীঁয় কুটুগ্ব ব্যবস।য় 
উপলক্ষে বহুদিন হইতে পাঁটনার় বাস 
করিতেছিলেন। গুরমুখ সন্ধ'ন করিয়! 
তাহার বাপায় গিয়া উঠিল। 

গুরমুখের কুটুগ্ব তুনম্খ রায় একজন 
সন্ান্ত মহাঞ্জন। গুরমুখের দুর্ভাগ্যের কথা 
শুনিয়া তাহার প্রতি কপাপরবশ হইয়। তিনি 
তাহাকে আশ্রয্দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। 

তনস্থুখের মহাজনীর সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের 
ব্যবসায় ছিল। প্রথম প্রথম তনম্নখ 
গুরমুখকে বস্ত্রবিভাগেই নিযুক্ত করিলেন। 
স্থির হইল যে, গুরমুখ বস্ত্র লইয়! গ্রামে গ্রামে 
বিক্রয় করিয়। বেড়াইবে, এবং তাহা! হইতে যে 
লাঁত হইবে, তাহার চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক 
পাইবে। গুরমুখ সানন্দে এই প্রস্তাবে সন্মত 
হইল। গুরমুখের মুখ বড় মিষ্ট ছিল। 
তাহারই গুণে অল্পদিনের মধোই মে সরল 
গল্লীবাপিগণের মধ্যে বেশ গসার জমাইয়া 
লইল। মধ্যাহ্ন গুরুভায় বসের মোট পৃষ্ঠে 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


বহি! ঘর্মাক্তকলেবর গুরমুখ গ্রাষের অঙ্থথ. 
তলে দেখ! নিবোই, বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী 
দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে ঘিরিয়৷ ফেলিত। 
গুরমুখ প্রতিজ্ঞ! করিয়।ছিল, যন্তদিন না সে 
একহাজার টাঁক1 সঞ্চয় করিতে পারিবে, 
ততদিন সে নিগ্গের জন্ত প্রতাহ কোনমতেই 
চ।রি পয়সার অধিক বায় করিবে ন!। 

সুতরাং প্রথম হইতেই শ্বল্প লভাংখ 
হইতেও গুরমুখের কিছু কিছু সঞ্চয় হইতে 
লাগিল। দে টাক] সে তনন্থখের দোকানে 
জম! রাখিয়া! সুদে খাটাতে লাগিল। 

এইরপে ধীরে ধীরে গুরমুখের ভাগ্যপথ 
পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। 

গুরসুখের বুদ্ধিমত্তা ও কার্ধাদক্ষত| দেখিয়া 
তনম্থখ কিছুকাল পরেই খুরমুখকে দেকানের 
কাজে নিধুক্ত করিলেন। গুরমুখের পরিশ্রমে 
ও দক্ষতায় দিন দিন তনন্ুখের দোকানের 
শীবৃদ্ধ হইতে লাগিল। তনম্ুখ পরম প্রীত 
হইয়। দোকানের সমস্ত আয় ব্যয় ও হিসাবের 
ভার গুরমুখের উপর সমর্পন করিলেন। 
গুরমুখ অবহিশচিত্তে কর্তব্পালন করিতে 
লাগিল। . 

এইরূপে পাচ বৎসর কাটিয়৷ গেল। 

পাচ বংনর পরে সহস! একদিন বিশ্বচিকা 
রোগে তনমুখের মৃত্যু হইল। তনমুখের 
মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুের 
দোকানের তার লইতে আদিল। হিপাৰ 
নিকাশ গৃহীত হইল। গুরমুখ সমস্ত খাতা" 
পত্র তাহাদের উত্তমরূপে বুঝাইয়। দিল। 

হিসাবে দেখা গেল তনশুখের দোকানে 
গুরযুখের ২৫,১*৭ টাকা জমা আছে! 
দেখিয়া! পুত্রেরা কিছু বিন্িত হইল আট 


চ সংখ্যা ] 


টাক! বেতন এবং এক পাই মাত্র লভ্যাংশের 
অধিকারী গুরমুখ পাঁচ বৎসরের মধ্যে কিরূপ 
এত টাক! জমাইল, তাহা তাহারা কিছুতেই 
তাবিয়া পাইল না। কিন্তু খাতাপত্র সমস্তই 
গুরমুখের হাতে, কিছুই বলিবার উপায় 
ছিল না। 

পুত্রদের অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া গুরমুখ 
নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। বলিল, “আমি এত 
দিন 'জান" দিয়া দোকানের উল্নতি করি- 
যাছি। এক্ষণে যদ্দি আপনাদের আমার প্রতি 
সনেহ হুইয়! থাকে, তাহা হইলে আমার 
আর এস্বানে না থাকাই ভাল। আমার 
টাকা আমায় দিয়! দিন, আমি অগ্রত্র চলিয়া 
যাই।” 


তনমুখের পুত্রগণের দোকানের কাধো 
তাদশ অভিজ্ঞতা ছিল ন।। সুতরাং তাহারা 
কাজকর্ম বুঝিয়া লইবার অভিগ্রায়ে আরও 
দিনকতক গুরমুখকে দোকানে থাকিতে 
বলিল। 

কিন্তু “ইমানদার, গুরমুখ তাহার 
“ইমানে” আঘাত লাগায় নিতান্ত উত্তেজিত 
ইয়াছিল। সে কিছুতেই আর থাকিতে 
স্বীকৃত হইল না। সপ্তাহের মধ্ে দে সমন্ত 
টাক! উঠাইয়। লইয়। ৬তনম্থখ রায়ের 
দোকানের পার্থেই নিঙ্জের পৃথক এক দোকান 
খুলিল। এ 

২ 

তনস্থথের পুত্রগণের অনভিজ্ঞতার সুযোগ 
পাইয়! চতুর গুরমুখ অল্পদিনের মধ্যেই ক্রমে 
ক্রমে তুনম্থের সমস্ত গ্রাহক “ভাঙ্গাইয়া” 
ধইল। দিনদিন যে অনুপাতে ওনন্থখের 
দেকানের অবনতি হইতে লাগিল, ঠিক সেই 


বেহার-চিত্র 
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অনুপাতে তাহার দোকানের উন্নতি হইতে 
লাগিল। প্রথমটা গুরমুখ তনম্থখের অন্থ- 
করণে কেব্ল কাপড়ের দৌকানই খুলিয়।- 
ছিল। কিন্তু মরদ্দিনের মধ্যেই দে দেখিল 
যে, সহরে বন্ত্রবিক্রয় করিয়া অধিক লাভ কর! 
অসম্ভব। গন্ীগ্রামে নির্কোধ গল্লীবাসীকে 
ঠক।ইয়া সময়ে সময়ে টাকায় টাকা লাঁত 
করাও নিতান্ত কঠিন নহে, কিন্ত সহরে টাকায় 
চারি আন! লাভ করাও অসস্ভব। কারণ 
সরে দোকান অনেক এবং ণগাহ্ফকি*্রা 
পাচ দোকান ন! দেখিয়া! “নওদা” করিতে 
অনিচ্ছুক। সুতরাং গুরমুখ কেবল বস্- 
ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। সে 
বনবিভাগের সঙ্গে মহাজনী বিভাগ খুলিল। 
এ বিভাগেও তাহার যথেষ্ট গ্রাহক জুটিতে 
লাগিল। 

গুরমুখের সুদ অতি অগ্। শতকর! 
মাদিক ছুই টাক! মান্র। তাহার উপর৷ 
তাহার কথ! অতি মিষ্ট। কোন সময়েই 
তাহার মুখে বিরক্তি নাই, কার্ধে; আলম্ত নাই 
লেখক উপস্থিত নাই বলয়! “হাতচিঠ” 
লেখা হইল না, তাহাতেও গুরমুখের আপত্তি 
নাই। সরল গুরমুখ কেবল সাদ! কাগজে 
“অনুষ্ঠের ছাপ” লইয়্াই টাক! দিতে প্রস্তত। 
কেহ্‌ মন্ধ্যার সময়ে টাক। পরিশোধ করিতে 
আসিলে “হাতচিঠা” খুঁঞিয়! বাছির করিবার 
জন্ত বিলম্ব না করিয়া, গুরমুখ হিসাব ন| 
দেখিয়া, কেবল গ্রাহকের কথার উপর বিশ্বাস 
করিয়াই, খাতায় “বেবাক্‌ ওল” লিখিয়! 
টাক লইতে সম্মত! এরূপ উদার মহাজনের 
গ্রাহক ন! জুটিবে কেন? 

দেখিতে দেখিতে গুরমুখের দোকানের 
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থ্য|তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া! পড়িল। এক 
বৎসরের মধোই তনন্ুখ রায়ের পুত্রগণকে 
দোকানে "লালবাতি জালিতে” হইল। 

ইহার সঙ্গে সঙ্গে গুরমুখ “রেভিনিউ 
সেলে” বিষয় খরিদ করিতে লাগি । খিড়- 
কিতে সে'করার দোকান,বসাইল (কু-্পোকে 
বলিত, রাত্রে চোরেদের নিকট হইতে চৌরাই 
মাল লইয়া গালাইয়! ফেলিবার পরন্ত এ 
দোকানের গ্রতিষ্ঠা!)। ম্ুবিধ! মত কিছু কিছু 
জমি বন্দোবস্ত লইঞ্না চাষ আবাদ করিতে 
লাগিল। বিলাতী চিনি খরিদ করিয়া 
তাহাতে গুড় ও ধুলি মিশাইয়। দেশী চিনি 
প্রস্তুত করিবার এবং ' দেহা/ঃ হইতে বিশ্তুদ্ধ 
দ্বত কিনিয়া তাহার সঙ্গে চর্বি মিশাইয়া 
তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার কারখানা 
থুলিল।-_বাণিজ্যলক্ী শতমুখে গুরমুখের 
ধনতাগুর পুর্ণ করিয়! তুণিতে লাগিলেন। 

দশ বৎসরের মধ্যে গুরমুখ দুই লক্ষ 
মুদ্রার অধিকারী হইয়! উঠিল। তাহার 
যশোরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়। পড়িল। 
সুপ্রতিষ্ঠিত গুরমুখ দেখিল যে, এক্ষণে লাভের 
মাত্র! আরও কিছু বাড়াইয়! দিলেও কোন 
অনিষ্ট থটিবার আশঙ্ক! নাউ । 

পরদিন প্রত্যুষে বিদেশ হইতে একজন 
গ্রাহক গুরমুখের নিকট ১৯,০৭৯ টাকা কর্জ 
লইতে আনিল। লেখাপড়া শেষ হইলে 
গুরমুখ টাক বাহির করিয়। আনিয়! স্তরে 
স্যর গ্রাহকের সম্মুখে সাজাইয়া দিল। গ্রাহক 
সমস্ত টাক পুনরায় ভাল করিয়া গণিয়! 
লইল। 

সমস্ত কার্ধয শেষ হইপ, গ্রাহকের মনে 
হইল, বখন সদরে গঙ্গাতীরে আসিয়াছে, তখন 
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একবার গঙ্গান্ানটা ক্ষরিয়া যাওয়! নিত 
কর্তৃব্য। কিন্তু এত টাকা লইয়া গঙ্গায়াণ 
নিরাপদ নছে। সৃতরাং সে গুরমুখকে বিধ, 
“টাকা এক্ষণে আপনার নিকটেই থাকুক, 
আমি গঙগনান করিয়া! আগিয়। টাক] লইয়! 
যাইব।” ক্ষণকাল চিন্তা করিয়। গুরমুখ 
বলিল, “আমি খন একবার টাকা বাহির 
করিয়! সমস্ত গণিয়। গাথিয়! দিয়াছি, তখন 
আর ও টাকাস্পর্শ করিবনা আবারকে 
বলিয়া! বঙিয়া'এক ঘণ্ট| ধরিয়া টাক! গণিবে! 
তবে যর্দি তোমার নিতান্তই টাকা রাখি 
যাইবার ইচ্ছা! হয়, তাহা হইলে খানে 
লোহার দিন্ধক আছে, এই চাঁৰি লও, লইয়া, 
তোমার টাক! দিন্ধুকে রাখিয়া! চাবি দগ্ধ 
করিয়া লইয়া! যাও। তাহা হইলে, আম|র 
সঙ্গে টাকার আর কোন সংশ্রধ থাকিবে 
ন1 1” 

গাহক সম্মত হইল। গুরমুখ দৌক!ণে 
উপস্থিত দশজনকে নেখাইয়! গ্রাহকের হস্তে 
চাবি দরিল। গ্রাহক চাবি লইয়া সিদ্ধুকের 
মধো টাকা রাখিয়া, মকলের সাক্ষাতে চাবি 
লইয়া গঙ্গ|ননে চলিয়! গেল। 

এক ঘণ্ট। পরে গল্গা্নান করিয়া আদিয়া 
সিদ্ধুক খুলিয়া সে বিল্মিয়ে চীৎকার করিয়া 
উঠিল। দিন্ধুকে এক কপর্দীকও নাই! 

গুরমুখ তখন গভীর মনঃসংযোগৃ সহকারে 
খাত। লিখিতেছিল। গ্রাহক গুরমুখের নিকট 
আপিয়! চীৎকার করিয়! বলিল, “আপনি কি 
টাক! সরাইয়াছেন ?” 

গুরুমুখ আকাশ হইতে পড়িল। গে 
নবিশ্ময়ে কহিল, “তুমি নিজের হাতে টাকা 
ঝাখিয়! চাবি দিয়! চাবি ধইরা গেবে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


এখনো চাঁবি তোমার হাতে। আমি টাক! 
মরাইব কিরূপে? উপস্থিত দণজন: 
সম্বোধন করিয়! বলিল, «আপনার! ত সব 
দেখিয়াছেন, এখন দেখুন একবার বা!পার!” 

তাহার সকলে একবাক্যে বলিল-_ 
গবাস্তবিক আমরা ত বরাবর এইখানেই বসিয়! 
আছি) তুমি একি কথা ঝলিতেছ ? রায়জি 
তোমাকেই চাবি দিলেন। তুমি নিজে টাকা 
রাখিয়! চাবি লইয়! গেলে । এ নকল ত ভাল 
কথা নয়!” গুরমুখ আবেগভরে বলিল, 
“দেখুন, ভাগ্যে আপনাদের সাক্ষী রাখিয়া" 
ছিলাম। নহিলে আজ আমার কি “বদ- 
নামি'ই হইত! গুরমুখ রায় সে প্রকৃতির 
লোক নয়। দে কাহারও নিকট “এক 
কড়ি “বেইমানিঃ করিয়া লইয়াছে 
এমন কথ|। কেহ কখনো বলিতে পারিবে 
না। তোমার ত দশ হাজার “রোপেয়া”” 
দ্শলাখ 'রোপেয়ার জঙন্তও গুরমুখ রায় 
কখনে| “ইমান” থোয়াইবে না!” সকলেই 
এ কথার সমূর্থন করিল। হতভাগ্য গ্রাহক 
অবদন্ন দেহে মাটির উপর বসিয়৷ পড়িল-_. 
বেচার! চারিদিক শূন্ত দেখিতেছিল! বহুক্ষণ 
“্তাশভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া 
অভাগা কপালে করাঘ।ত করিতে করিতে, 
গৃহে চলিয়া গেল। অন্তনিহিত আনন্দের 
ক্ষীণরশ্মিরেখ। যেন ক্ষণেকের জন্ত গুরমুখের 
লোজর্যগক ক্ষুদ্রচক্ষে বিদ্যুতের মত খেলিয়! 
গেল! 
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সফলকাম গুরমুখের উর্বর মস্তি ক্রমে 
ক্রমে অর্থাগমের নব নব উপায় উদ্ভাবন 
করিতে লাগিল। যাহার! সাদা কাগজে 


বেহারচিত্র 
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'আহ্ুঠার ছাপ" মাত্র দিয়! গুরমুখের সরলতার 
প্রশংস। করিতে করিতে টাকা লইয়া 
গিয়াছিল, তাহার! নভয়ে দেখিল যে,তাহাদের 
ন[মে গৃহীত টাকার দশগুণ টাকার জন্ত 
ন|লিশ 'দায়ের' হইয়াছে! যাহার! টাক! 
দিতে আসিয়৷ হাতচিঠ৷ ফেরত ন! লইয়া 
থাতায় 'উন্থুলি"লিখা ইয়া! আসিয়াছিল, তাহার! 
সবিষ্মিয়ে জানিল যে, তাহাদের উপর পুনরায় 
পুরাতন হাতচিঠার উপর নালিশ রুন্কু 
হইয়াছে! এবং খাতায় “ওমুলির' নামগন্ধও 
নাই! বুদ্ধিমান গুরমুখ সর্বদা তিন “সেট+ 
খাত! রাখিতেন--এক সেট নিজের জন্, 
এক সেট গ্রাহকদের জন্ত এবং এক সেট 
ইন্কম্ট্যাক্োর এমেসারের জন্য ! মৃঢ়্ গ্রাহক- 
দিগের এ রহস্ত বুঝিবার উপান্ন ছিল ন1। 

এতগিন্ন যে নকল হতভাগ্য গ্রাহক কোন 
কারণে গুরমুখের দোকান ছাড়িয়। অন্থাত্ 
“কারবার কগিতে গিয়াছিল, তাহার এক 
দিন সবিদ্ময়ে জাঁনল যে, তাহাদের জমিজম! 
সমন্তই আদালতের সাহাঘ্যে গুরমুখের হইয়া 
গিয়াছে । নালিশ, ডিক্রী, নিলাম, 'দখল 
দেহানি” সমন্তই গোপনে সম্পাদিত 
হইয়াছে! জানিয়া ব্যাকুল হইয়া তাহার! 
ছুটিয়। আপিয়। আদালতে আপত্তি জানাইল-_ 
কিন্তু তাহার! 'সমন* হইতে 'দথগ দেহানি, 
পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারে নাই--মাদালত 
এ কথ বিশ্বাম করিখেন ন|। 

দেখিতে দেখিতে গুরমুখের ধনভাগ্ার 
জলোচ্ছাসের মত স্ফীত হইয়া উঠিতে 
লাগিল। 

কিন্ত লোন্তের সীম! নাই। একদিন 
একজন পশ্চিম দেশীয় লালা! সাহেব গোপনে 
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গুরমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ' লাল! 
সাহেবের জাল করার আশ্চর্ধা ক্ষমত। ছিল। 
তাহার ক্ষমত। দেখিয়া বিশ্রিত 

হইগেন। লোভে তীহার ক্ষুদ্র চকু 
সপ্পঢক্ষুর গায় জলিয়। উঠিল ! 

সেই দিন হইতে ন্ববুদ্ধি গুরমুখ রায় মার 
এক নূতন কারবার আরম্ভ করিলেন। অনেক 
বিলামী ও ছৃষ্িয়্াসক্ত জমিদার ও জম্দার- 
পু গুরমুখের নিকট টাক! লইতেন। এ 
কারবারে লাভ যথেষ্ট ছিল। সাধারণতঃ 
বিশেষ প্রয়োজনের সময়েই মোসাফেবেরা 
আসিয় টাক লইয়া যাইত। এক হাঞ্জার 
টাকার হাঁতচিঠা লইয়। আদিলে ৭৫* ট।কা 
দিলেই চলিত এবং সুদ শতকরা! ৭৫ টাক! 
চাহিলেও আপত্তি হইত না। গুরমুখ সর্ব 
প্রথমে এই সকল মূঢ়মতি কাগুজ্ঞানহীন 
বাবু সাছেবদদের উপরেই লালা সাহেবের 
লিপিনৈপুণ্যের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে কৃত" 
ংকল্প হইলেন। 

গরীক্ষ! আশাতীত মফলতা! লাভ ক্রল। 
অনায়াসে জাল হাতচিঠার উপর ডিক্রী হইয়! 
গেল। পুলকিত গুরমুখ দেখিলেন যে, ইঙি- 
পূর্বে তিনি অর্থেপার্জনের - যতগুণি পন্থা 
আবিষ্কৃত করিয়াছিবেন, তাহার মধ্যে কোনটা 
ইছার মত লাভজনক নহে। কিন্তু অবশেষে 
একটা হাতচিঠা লয়! গুরমুখকে কিছু বিপদে 
পড়িতে হইল। ূ 

গুরমুখ একজন গ্রদিদধ জমিদারের 
ন|মে এক লক্ষ টাকার এক জাল হাতচিঠ! 
প্রস্তুত করাইলেন। বধাঁকালে নালিশ 
দায়ের হইল। কিন্ত এবার নির্কিবাদে 
মোকদমার ডিক্রী হুইল না। রাজ ছাত- 
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চিঠা জাল বলিয়া জবাঁব দিলেন এবং নিজ 
পক্ষ সমর্থনের জন্ত প্রাদিন্ধ গ্রসিদ্ধ আইন. 
্যবদাচীর সাহায। গ্রহণ করিলেন। 

গুরমুখও চেষ্টার ক্রটি করিলেন. ন|। 
অর্থবায় করিয়া যথেষ্ট সাক্ষী সংগ্রহ করিলেন। 
ছুই চারিজন সতানিষ্ঠ শ্বেতা পর্যযস্ত সাক্ষি. 
শ্রেণীভুক্ত হইল। কিন্তু তাহাতেও সফল 
ফলিল না। দক্ষ ব্যবহারাজীবের শাণিত 
“জেরায় স্তংপাকার মিথ্যাসাক্ষ্য অচিরে 
ভিন্ন ভিন হইয়া গেল। বিচারক হাতচিঠা 
জাল বলিয়া! দিদ্ধাস্ত করিলেন। 

বিবাদী ধাদীর উপর জলের অভিযোগ 
আনিবার জন্ত আদালতের অনুমতি গ্রার্থনা 
করিলেন--গুরমুখ প্রমাদ গণিণ ! 

অচিরে হবাইকোটে আপীল দাঁয়ের হইল) 
কিন্তু তাহার উকীলেরা বলিলেন যে, আপীল 
জিতিবার সম্ভবনা অল্প। নিরুপায় গুরুমুখ 
অবশেষে রাজ! সাহেবের হাতে পায়ে ধরিয়া 
তাহাকে ২৫,০০২ টাকা দিয়! এ যাত্রা 
কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইল্নে। আপীল 
“একতরফ।” ডিক্রী হইয়া! গেল 

কিন্তু আপীল জিতিয়াও গুরমুখ পূর্ব প্রতিষ্ঠা 
আর ফিরিয়া পাইলেন না। এই মোক, 
'লইয়! সহরে গুরুতর হুণ স্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। 
ভয়ে গ্রাহকেরা গুরমুখের সঙ্গে কারবার বন্ধ 
করিয়া দিল। ম্যাজিষ্রেট দাহেব গুরমুখের 
প্রতি তাক্ষ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দলিলোন। 
পুলিশ সাহেব গোপনে তাহার সম্বন্ধে তগ্ন তন্ন 
করিয়া মন্ধান লইতে লাগিলেন। 

৪ 

মহাঞ্জনি আর চলে ন! দেখিয়!, গুরমুখ 
জমিদারি ক্রয় করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত 


উষ্ঠ সংখ্যা ] 


জমিদারি খারদ করিয়া আরও বিপদ 
ঘটিল। ও 

জমিদ।রি থাকিলে মধ্যে মধ্ো ছুই একটা! 
দাঙ্গা হাজাম! একপ্রকার অবশ্থন্তাবী। পুলিশ 
ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়েই গুরমুখের প্রতি 
বিরূপ থাকায়, মোকদ্দমায় গুরমুখের পক্ষ 
পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইতে লাগিল। প্রজার! 
ধর্মঘট করিয়! খাজনা দেওয়। বন্ধ করিয়া 
দিল। তীক্ষবুদ্ধি গুরমুখ বুঝিলেন, কর্তৃপক্ষকে 
ন্তষ্ট করিতে ন। পারিলে আর উপায় নাই। 
কিছুদিন চিন্তা করিয়৷ গুরমুখ ক্রমে ক্রমে 
মাহেবদের বাঁসোপযোগী অনেকগুলি অট্ট- 
লিক! প্রস্ততত করাইলেন এবং উৎক্কষ্ট গাড়ী 
ঘোড়া! আনাইলেন। গুরমুখের সনির্বদ্ধ অন্ু- 
রোধে এবং বাঁটীর তুলনায় ভাঁড়! নাম মাত্র 
দেখিয়া উচ্চ রাঁজকর্মচরিবৃন্দের অধি- 
কাংখই দয়া করি! একে একে গুরমুখের 
ঝাটীতে উঠিয়া গেলেন। গাড়ী ঘোড়। 
াহাদেরই .£সবায় নিয়োঞ্জিত হইল। 
ক্রমশঃ তাহাদের বিমুখ [ও কিয়ৎ 
পরিমাণে গুরমুখের প্রতি আকৃষ্ট হইতে 
গাঁগিল। 

কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ গুরমুখ ইহাতে ও সম্পূর্ণ 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। 

একজন শ্বেতাঙ্গ যুবাপুরুষ বছদ্দিন হইতে 
কর্মহীন অবস্থায় সহরে কষ্ট পাইতেছিলেন। 
স্থানীয় গেতাগগসমাজ চেষ্টা করিয়াও তাহার 
বিশেষ কোন উপকার কৃরিতে পারেন' নাই। 
মাপিক দুইশত টাকা বেতন দিয়া গুরমুখ এই 
শ্বেতাঙ্গ-রত্বকে নামে জমিদারির ম্যানেজার 
নিযুক্ত করিলেন। 

বল! বাঁহুলা, এই দকল অপবায়ে চিরসঞ্চয়- 


বেহারশ্চিত্র 


৪০১ 


শ্ীল গুরমূখের প্রাণাস্তকর কষ্ট হইতেছিল; 
কিন্ত উপায় ছিল না। 

ম্যানেজার কেরি সাহেব স্ুপ্রী যুবাপুরুষ। 
সুতরাং দরিদ্র হইলেও, শ্বেতাঙগ-মিল!-সমাজে 
তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। দ্ষিরিঙ্গ 
সব ডেপুটি লাহেখের গৃহিণী হইতে জঞসাহেব 
ও কালের সাহেবের মহিষী পর্য্যন্ত মকলেই 
তাহাকে যথেই স্নেঘ করিতেন। ম্ৃতরাং 
রাজনীতিজ্ঞ গুরমুখ কেরি সাহেবের সাহাধ্ে 
প্রথমে শ্বেঠাঙ্গ-মহিলা-সমাজের সহানুভূতি 
আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন | 

গুরমুখের বদান্যতায় এবং কেরি সাহেবের 
আন্তরিক যত্রে সাহেবদের “কাব ঘরে” সপ্ধাহে 
সপ্তাহে মহিলাবৃন্দের ভোজন ও নৃত্যোতসব 
চণিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়!, গুরমুখ 
কেরি সাহেবের সাহায্যে মহিলা-সমাঁজে কিছু 
কিছু উপহারও বিতরণ করিলেন। জজ, 
কালেক্টর ও পুলিশ সাহেবের মহিষী মুল্যবান্‌ 
র্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইলেন। গুরমুখের 
অনৃষ্টগগন হইতে হুর্ভাগ্ের ঘনমেঘ অল্পে 
অল্পে কাটিয়। গেল। 

কালেক্টর একদিন গুরমুখকে বাটীতে 
ডাকাইয়| তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া 
কছিলেন, “নহরে বদর বৎসর যেরূপ কলের! 
হইতেছে, তাহাতে সহরে জলের কলের 
আবশ্তকতা আর অস্বীকার কর! যায় না। 
আপনাদের মত সনত্রান্ত ব্ক্তি কিছুমাত্র 
মনোধোগ করিগেই অতি মহজেই সহরে 
পললের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।” 

শুনিয়া! গুরমুখের বঙ্ষঃস্থল কপির! উঠিল। 
নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে জলের কলের অন্ত 
১০১৪৪০২, টাক! স্বাক্ষর করিয়া, গুরমুখ 
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ম্যাজিষ্ট্রেট সাঁছেবের করম্পর্শহ্খ ভোগ 
করিয়া গৃহে ফিরিয়! আমিলেন। সেই দিন 
হইতে বাবু গুরমুখ রায়ের প্রতি কালেক্টর 
সাহেবের শ্রদ্ধা সহস1 অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল । 

ইাসপাতালের উন্নতি, কালেজের প্রতিষ্ঠা, 
টাউনহল নির্মাণ, বস্তি সংস্কার প্রভৃতি 
প্রাতাক সংকার্ষ্যেই তাহার নিকট সাঁচাষ্য 
প্রর্থন। করিয়া তিনি তাহাকে সম্মানিত 
করিতে লাগিলেন। 

টাদার টাকা বাহির করিবার সময় 
মদাশয় গুরমুখ নিজের বিদীর্যামাণ হৃদয়কে 
কেবল এই বলিয়! আশ্বাদ দিতে লাগিলেন 
যে, একবার কালেক্টর নাহেবের কৃপলাভ 
করিতে পারিলে, সমস্ত টাক! প্রজ্জাদের নিকট 
হঈতে মায় সুদ আদায় করিয়া লইতে 
কিছুমাত্র বিল্ঘ হইবে ন1। 

€৫ 

পাঁচবংসরের অবিরাম সংকা্্য ও ব্দান্ততায় 
গুরমুখ রায়ের কলঙ্ককালিম! সম্পূর্ণ মুছিয়! 
গেল। কালেক্টর সা্চেব বাবু গুরমুখ রায়কে 
রায় বাহাঁছুর উপাধি দিবার জন্য গবর্ণমেপ্টে 
লিখিয়া পাঠাইলেন। 

নিশ্চিন্ত হইয়! গুরমুখ বহুদিনের উপবানী 
শার্দলের মত গ্রজাবৃন্দের উপর পতিত 
হইলেন। একবৎসরের মধ্যে কেবল “নজর 
ও “পেলামি'তেই প্রজাদের নিকট হইতে 
লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইল। খাজনা 
শতকরা ৫০২ টাক! হারে বাড়িয়া! গেল। 
বিপ্ন গ্রজগাবৃন্দ কালের সাহেবের নিকট 
আবোন করিল। এবার কালের তাহাদের 


বঙ্গদর্শন 
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অভিযোগ এ“ছেড়াচিঠির ঝুড়িতে! নিক্ষেপ 
করিলেন। বুকালের পর ক্ষতিগ্রস্ত গুরমুখ 
পুনয়য় চঞ্চল! কমলার কৃপালাভ করিয়। সুস্থ 
হইজেন। 

কালেক্টর সাহেবের চেষ্টা সফল হইল। 
নববর্ষে বাৰু গুরমুখ রায় “রায় সাহেব 
উপাধিতে ভূষিত হইলেন। কমিশনার 
সাহেব রায় সাহেবকে “খেল।ত* দিবার 
সময়ে ত্াাকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, 
“রায় সাহেবের দেশ গ্রাদিদ্ধ সাধুতা, বদান্ততা। 
লোকছিতৈষণ!, প্রজা গ্রীতি এবং রাজভক্তিতে 
মুগ্ধ হইয়া জাজ গভর্ণমেণ্ট নিতাত্ত আননের 
সাহত তীঙ্ধকে এইরূপে সম্মানিত করিয়া 
নিজের গুপগ্রাহিতার যৎকিঞ্ৎ পরিচয় 
গ্রদান করিলেন। আমাদের আন্তরিক 
বিশ্বাস রায়সাছেব নিজের অবলমিত গুপথে 
চিরপগ্রতিষ্ঠিত থাকিয়। আপনাকে সন্বরে 
উচ্চতর উপাধিলাভের উপযোগী করিয়া 
গভর্ণমেণ্টের সন্তোষ বিধান করিবেন।* 

বলা বাহুলা, রায়পাহেব কমিণনার 
সাবের বনুমূল্য উপদেশ একদিনের জন্যও 
বিশ্বৃত হইলেন না। তিনি তাহার আবিষ্কও 
'“অর্থনীতি” অনুসারে প্অপত্) নির্বিশেষে 
প্রজ্জাপাণন ও“রাজ্যশাসন*করিতে লাগিলেন। 
নিরুপ|য় প্রজাবৃন্দ। “রায়দাছেব” তাঁহার 
অনন্ঠসাধারণ প্রজাগ্রীতির গুণে একে 
“রাজাসাহেবে+, 'রূপান্তরিভ হইয়। যান, 
সাশ্রুনেত্রে কেবল তাছারই গ্রতীক্ষ! করিতে 
লাগিল। 


ষ 


শ্রীবতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। 


শ্রীক্ষেত্র ও 


হিুর ধর্ম বন্তটী যে কি, ইহা বুঝিতে 
চটে, একবার কিছুদিন যাইয়া! শ্রীক্ষেত্রে 
বাদ করা আবন্তক;। এখানে এই ধর্শের 
এমন একট! ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা 
আর কোনও হিন্নৃতীর্ঘে দেখিতে পাওয়া 
যায় ন|| 

হিন্দুভূমির আর সর্বত্র ঠিন্দুধর্মের জাতি- 
বর্ণের অশেষ বৈষম্য ও আচার-বিচাঁরের 
কঠিন বাধাবাধিই দেখিতে পাই। কিন্ত 
শরীগন্নাথ-ক্ষেত্রে আসিয়াই এক অদ্ভুত সামা 
ও আশ্র্যা মুক্ত ভাব দেখিয়া! থাকি। 

হিন্দুসমাজের সর্বত্র বিধি*নিষেধের 
কড়াকড়ি প্রতিষ্ঠা করিয়া, মনে হয় যেন, 
হিনূর সনাতন সাধনা! এই পুরীধামে 
আপনার চিরন্তন লক্ষা যে একান্ত অভেদ- 
মাধন, তাহারই একট! চাক্ষুষ ছবি দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছে । 

সচরাচর হিন্দুর বদ্ধভাবটাই আমদের 
চক্ষে পড়ে। হিন্দুর আচার-বিচারের বাধা- 
বাঁধ দেখিয়। মনে হয় যেন, তার+ মত এমন 
বধনীব জগতে আর নাই। মানুষের সহজ 
পরবৃত্বিগুলিকে আর কোনও ধর্দে এমন 
কঠিন করিয়া! বাঁধিয! দিয়া রাখে নাই। 
কেন দিন কি থাইবে কি না খাইবে, কার 
সঙ্গে স্ঞেযে বপিবে ফড়াইবে-এ মকল 
মতি ক্র বিষয়েও হিন্দুর কোনও স্বাধীনত। 
মাই। কিন্তু এ সকল বন্ধন যে হিন্দুর 
ধর্দের চরম লক্ষা নয়, কিন্তু অবান্তর উপায় 
মাত, এ নত্যট। প্রচার করিবার জন্তই যেন 
ক্ষেত্রের পুণ্যতীরথের গ্রতিঠা হইয়াছে। 


শ্রীজগন্নাথ 


সবল্পবিস্তর বিধিনিষেধের বন্ধন জগতের 
সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু হিনুধর্মে এক 
দিকে ধেমন এই সকল বিধিনিষেধের একটা! 
আত্যস্তিক আতিশযা দেখিতে পাই, অগ্ 
দিকে দেইরূপ এ' সকল কিছুই যে ধর্ম 
জীবনের স্থামী বিধান নহে, ইহাও দেখিয়। 
থাকি। একদিকে, ধর্মুজীবনের নিয়্তর 
অধিকারে, এ সকল বিধিনিষেধের অত্যন্ত 
প্রভাব » অন্যদিকে, উচ্চতর অবস্থায়, আবার 
সর্ববিধ বিধিনিষেধের একান্ত অভাবও 
দেখিতে পাই । ইহাই হিন্দুধর্থের বিশেষত্ব। 

কখনও কোনও খুষটাযান্‌ বা মুললমান 
সাধক তাহাদের ধর্মের বিধিনিষেধ সকল 
অতিক্রম করিতে পারেন না| এক জন 
ুষ্টায়ানের বা মুনলমানের পক্ষে যাহা অবৈধ, 
মকলেরই পক্ষে তাহা অবৈধ। এক 
অবস্থায় যাহা প্রতিপলয বা বর্জনীয়, সকল 
অবস্থাতেই তাহ! গ্রতিপাল্য বা বজ্জনীয়। 
প্রবর্তাবস্থায় যাহা ধর্ম ও কর্তব্য, সিদ্ধা- 
বন্থাতেও তার ব্যতিক্রম সম্ভব না। 

হিন্দুর ধর্মে এমন অদ্ভুত সামোর প্ররতিষ্ঠ। 
হয়নাই। ইহার অর্থ এই যে,হিন্দুর ধর্ম 
যে জাতীয়, খুঙ্ীয়ান ব| মুসলমান্‌ ধর্ম সে 
জাতীয় নহে। খৃষ্টায়ান্‌ ধর্ম ও মুদলমান 
ধর্ম বৈধী ধর্ম) যুরোগীয় পণ্ডিতের এ 
গুলিকে 1.659115010 [২০112101 বলেন | 
ছিন্দুর ধর্ম এরূপ বৈধী ধর্ম নথে। ইহার 
প্রধান 'গ্রমাণ এই যে, মুক্তি বলিতে হিন্দু যে 
বস্তুকে বুঝেন, খুষ্রীয়ান্‌ বা মুদলমান ঠিক 
মে বস্ত্রকে বুঝেন না। 
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পাপ, আর পাপের অপরিহার্য পরিণাম 
যে নরকভোগ, তাহ! হইতে অব্যাহতি লভ 
করাকেই খুষ্টীয়ানেরা এবং মুললমানেরা 
সচরাচর মুক্তি বলিয়! গ্রহণ করেন। হিন্দুর 
মুক্তির আদর্শ ইহা! অপেক্ষা একটু উদার। 
পাপ ও পুণা উভয়ের অতীত অবস্থাকেই 
হিন্দু মুক্তি কছেন। মুক্তাবস্থায় হিন্দুর যে 
কেবল পাপই থকে না, তাহা নছে, পুণ্যও 
থাকে না। ছায়াতপের স্আায় পাপ-পুণ্য 
যুগ্মবস্ত;। একের সঙ্গে অপরে অচ্ছেদ্য 
যোগে আবদ্ধ; একের উপস্থিতিতে স্ফুটা- 
কারেই হউক ব| বীঞ্জাকারেই হউক, 
অপরের উপস্থিতি অনিবার্য । পাপ 
থ।কিলেই পুণ্যও থাকিবে) পুণ্য থ।কিলেই 
পাপও থাকিবে। সখ ও দুঃধ, শীত ও গ্রীক্ম, 
মান ও অপমান, স্ততি ও নিন্দা, এ সকল 
যেমন নিত্যযুক্ত হইয়! আছে, পাপ এবং 
পুণ্যও সেইরূপ। এ সকলকে হিন্দুর শাস্ত্রে 
ঘন্ব কছে। আর মুক্তির অবস্থ! এ সকল 
স্বন্দের অতীত অবস্থ।। দ্ন্দাতীত জীবই 
হিন্দুর চক্ষে একমাপ্র মুক্ত জীব। আর 
ধিনি এই ছন্দাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, 
তর পক্ষে কোনও বিধিও নাই নিষেধও « 
নাই। তার জাতি-বর্ণের, আচার-বিচারের, 
ব্রত-নিয়মের, যাগযজ্ঞের, কোনও কিছুরই 
অপেক্ষা আর নাই। তিনি এ সকলের অতীত, 
তিনি স্বাধীন, স্বারাজ্যে প্রতিঠিত। এই যে 
স্বাধীনতা-__.এই যে স্বারাজ্যলাভ, ইহ!ই হিন্দুর 
ধর্মের ও হিন্দুর সাধনার চরম লক্ষ্য। 
গাহুন্্তীবনের, সমাজ-জীবনের,ধর্শের ক্রিয়া 
কর্মের অশেষবিধ বিধিনিষেধ ও ভেবিচার 
এই চরম লক্ষ্য লাভেরই সাধন ও সোপান- 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৯ 


রূপে হিন্দু সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এ সকল উপায় মাত্র, উদ্দেশ্ত নহে। এ গুলি 
সাময়িক বিধান, নিত্াযাকালের নিয়ম নহে। 
আর এ সকগ বিধিনিষেধ যে মবাস্তর, 
আকন্মিক, সাময়িক উপায় মাত্র, ধর্মের 
মনাতন উদ্দেশ্ত ও আদর্শ নয়, ইহা দেখাইবার 
জন্ই যেন এই পুরীতীর্থের প্রতিষ্ঠ| হইয়াছে। 
এই তা্থের দেবতাকে হিপ জগন্নাথ 
বলিয়া ডাকেন। তার এই নামকরণ যে 
একট! অর্থহীন আকন্মিক ব্যাপার এমনও 
মনে হয় ন|। শ্রীজজগন্নথের সঙ্গে তার 
প্ীক্ষেত্রের রীতিনীতির ও আচার-বিচারের 
একটা নিগ্ুঢ অন্গাজী যোগ রখিয়াছে ঝনয়া 
বোধ ইয়। পুরীর দেবতা যেমন জগন্নাথ, 
কাশীর দেখত! সেইরূপ বিশ্বেশ্বর) বুন্দাধনের 
দেবতা সেইরূপ শ্রীগোবিন্দ'জ। যিনি 
গোবিন্দ, তিনিই খিশেশ্বর) তিনিই আবার 
জগন্নাথ।_ইহ। সত্য । হিন্দু মআাপন।র ইষ্ট" 
দ্বেবতাকে বহু নামে ডাকেন, বলিয়া, তিনি 
যে এক নন, কিন্তু বু, এমন অদ্ভুত কথায় 
বিশ্বান করে না। অতি প্রাচীন কাঁলেই 
হিন্দু এ সকল অসংখ্য নামের অন্তরালে...যে 
একই অখণ্ড অদ্বৈত বস্তু বিগা করিতে- 
ছেন, ইহা জানিয়াছিল। আপনার সাধনার 
অতি শৈশবেই তিনি এটা ধরিয়ছিলেন_ 
গএকং মধধিপ্রাঃ বছুধা বদস্তি” 
এক সত্যকেই প্ডিতের৷ বহু নামে 
ডাকিয়! থাকেন। যিনি ইন্দ্র, তিনিই অনি, 
তিনিই বরুণ, তিনিই গরুৎ। যিনি 
তিনিই শ্রীগোবিন্ন ঝ| শ্রী 
তিনিই বিশ্বেশ্বর, এ বিষয়ে হিন্দুর কখনওই 
কোনও ছিধ! ছিল ন| ও নাই। কিন্ধু স্বরূপ; 
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ইহার সকলেই এক হইলেও, রূপতঃ ইহার 
বিভিন্ন। সত্বার সমতা থাকিলেও, প্রকাশের 
বৈষমা আছে। একই পরমতত্বের যে দিকৃট। 
বিশ্বের প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগোবিন্দ ঠিক 
দেদ্িকট| প্রকাশ করেন নাই। আবার 
জগন্নাথ যে দ্িিকট| প্রকাশ করিয়াছেন, 
বিশ্বেশ্বর বা গোবিন্দ ইহাদের কেহই 
তাহা গ্রকাশ করেন নাই ও করেন 
না। বিশ্বেশ্বরে ভগবানের পরশ্বর্্যতাবের 
কাস্তিক প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আবক্গস্তঘ 
পর্য্যস্ত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের যিনি ঈশ্বর, বর্তা, 
নিযন্ত, ধার ম্হত্বে আমাদিগকে একান্ত 
অভিভূত করিয়া, ভয়বিহ্বল চিত্তে আমা- 
দিগকে তীহা হইতে দুরাৎ স্ুদুরে লইয়া যায়, 
তিনিই বিশ্বেশ্বর | 

তমাদিদেধঃ পুরুষঃ পুরাণঃ 

ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেস্তাথপি বেদযঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তর্ূপ ॥% 

বিশ্বেশ্বরকে এই ভাবেই আমর! বন্দনা 
করিয়া থাকি। আর বিশ্বেশ্বরে যেমন এই 
বিশ্বয়কর এরথ্্যর প্রকাশ, সেইরূপ গোগী- 
জন্ননভ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগোবিনে অসাধারণ 
মাধুধ্যের প্রকাশ । গোপীভান্ যার! সাধন 
ভজন করিতে পারেন না, তাদের পক্ষে 
রকুষ্কে “নাথ” বলিয়! সম্বোধন করা সাজে 
না। শ্রীক্রষ্ সাক্ষাংতাবে কেবল রাধানাথই, 
পরোক্ষভাবেই তাহাকে লোকনাথ বলিতে 
পারি, কিন্ত শ্রীজগান্নাথে এ ছুঃয়ের কেনিও 
ভাবই গ্রকাশিত হয় নাই। জগন্নাথে 
বিশ্বেখরের পশব্যাভাব নাই; অথচ ্রীকুষ্চের 
৭ ত্রজতাবের অনন্ভপাধারণ মাধুর্য, তাহাও 


[ক্ষেত্র ও আীজগনাথ 
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নাই। এখানে একট। মাঝামাঝি- একট! 
মিত্রতাব ফুটিয়া উঠিগাছে। বিশ্বেশ্বর বিশ্বের 
ঈশ্বর_অগণ্য কোটা লোকের প্রভু ও 
নিয়ন্ত(। কিন্তু প্রভুর সঞ্গে তর অধীন জন- 
গণের সন্বন্ধট। সকল সময়ে একান্ত ঘনিষ্ঠ 
ও নিতান্ত ব্যক্তিগত নাও হইতে পারে। 
ভগবানকে প্রনু্ণপে দেখিলেই যে দাণা- 
ভিমান জন্মে ও দাস্তরসের সার হয়, এমনও 
নহে। এসংদারে এমন অনেক প্রভু ত 
দেখিতে গাই, ধাহাদের অগণ্য দাসণাসী 
আছে, কিন্তু ইধাদের কাহারো! সঙ্গেই হয় ত 
তার কোনও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নাই। আর 
এই যে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ইহাই দাস: 
রসের আশ্রয়। বিশ্বেশ্বরের প্রভৃত্বও এই 
জাতীয়। কিন্তু “নাথ” যাহাক্ষে বপি, তিনি 
ঘত বড়ই হউন না কেন, তিনি আমার 
আপনার জন, আমিও তার আপনার জন্‌। 
তিনি আঁম|র সাক্ষাৎ আশ্রয় ও অবলম্বন, 
তার সঙ্গে আমান সন্বন্ধ ন।ধ(রণ নহে; কিত্ত 
বিশেষ। আর “জগন্ন।থে” এই সম্বন্ধের 
ঘনিষ্ঠতা ও বিশেষত্বই বুঝাইয় থ|কে। প্রতুর 
পরিচ।রকদ্দিগের মধ্যে, কেহ বা তার অন্ত- 
রঙ্গ ভৃতা, কেহ বা তাহার দুরস্থ ভৃত্য, 
খ্রমন হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। 
রাজ্যের সকল প্রজার সঙ্গে রাজার 
সম্বন্ধ সম।ন ঘনিষ্ঠ হয় ন|। ভৃত্য ও পরি- 
চারক-মগুলীর মধো শ্রেঠ নিকৃষ্ট উচ্চ নীচ 
তেদাভেদ থাকিতে পারে ও সর্বদাই 
দেখিতেও পাওয়! যাঁয়। রাজার রাজোও 
প্রজাবর্গের ম্ধা এরূপ তেদবিরোধে রাজার 
সম্মান ব প্রজার সঙ্গে তারে সম্বন্ধ তার 
কোনও ব্য।ঘাত উৎপন্ন হয় ন|। 


৪০৬ 


জগন্নাথের জগতে এ সকল তেদ-বিরোধের 
স্থান হয় ন|। তিনি সকলের নাথ, তার 
নিকটে সকলেই সমান, সকলের সঙ্গে তার 
একই সন্বদ্ধ, সুতরাং কেহ আর কাহাকেও 
হীন বা হেন্ন ভাবিতে পারে না । খৃষ্টীর 
সাধনা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়, মানবসমাঁজে 
যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্ট। করিয়াছে, 
হিন্দু ভগবানকে শ্রী্সগ্রমাথ বলিয়, এই 
পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্রে তদপেক্ষা গভীরতর, উন্নত- 
তর, উ্ারতর, বিশালতর, সামা সাধনের 
আয়োজন করিয়াছেন। 


এইজন্তই শ্রীক্ষেত্রে জাতি-বর্ণের কোনও 
বিচার নাই। শ্রীজগন্পথের মন্দিরে ব্রাহ্মণ 
চণ্তাল সকলেরই প্রবেশ।ধিকার মাছে । আর 
জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ব্রাঙ্গণ চণ্ডাল সকলে 
মিলিয়৷ কাড়াকাড়ি করিয়া 'একে অন্টের 
হাত ও মুখ হইতে লইয়। অবাধে গ্রহণ 
করিতে পারে। 


জগন্নাথের ভোগের প্রদাদী অন্নব্যঞন 
যেখানে বিক্রী হয়,সে স্থ'নকে"আনন্দবাজার” 
কছে। এই «“আনন্দ-বাজারে” ব্রাঙ্গণেরা 
সকল প্রকারের কু্ঠা পরিহার করিয়া, সমাজে 
ধাহাদিগকে নীচ, অস্তাজজাতি বলেন, তাহাদের 
হাত হইতেই এ সকল অন্নবঞ্জন কিনিয়! 
আহার করেন। ৪ এ বাজারে জাতিবর্ণের 
বিচারের গন্ধও নাই। এমন কি, এখানে 
উচ্ছিষ্ট-বিচার পর্যন্ত নাই। একজন যে 
সাড়ী হইতেই নিজের হাতে বাঞ্জনাদি তুলিয়া, 
তাহা চাকিয়। অবশিষ্ট ভাগ আবার দেহ 
হাড়ীতেই ফেলিয়া! যাইতেছে, অপরে, ভিন্ন ও 
উচ্চ বর্ণের লোক হুইয়াঁও, আবার সেই হ্বাড়ী 
হইতেই সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষ্য গ্রহণ করিয়া 
ন্বচ্ছন্দে চাঁকিয়া দেখিতেছেন। হিন্দুর 
সমাজে, হিন্দুর সাধনায়, হিন্দুর চক্ষে যাহ! 
অকথ্য অনাচার, এই “আনন্দ বাজারে”, 
তাহাই সদ্দাচার বলিয়া পরিগণিত। এ 
কেবল জগঙ্লাথেরই মহিম। ! 

জগঙ্গাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের এই 


প্রিন্টার-_হীধোগেশচন্্র অধিকারী, মেট্কাফ, প্রেস, ৭৬ নং 


বজদর্শন 


'[ ১২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১১ 


বাজ।রকে কে কবে । আনন্দবাজার বলিয়। 
ডাকিয়াছিল, জানি না। এস্থানকে আনন্দ. 
বাজার ষে কেন বলা হইয়াছে, ইহা! অন্নমন 
করা একাস্ত কঠিন কথা নহে। হিন্দুসমাজে 
যে জাঠিবর্ণের ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহ যে বস্ততঃ মানুষের পরস্পরের সঙ্গে সহজ 
সখ্োর দশ্বদন্ধর আনন্দের শ্বল্পবিস্তর ব্যাঘাত 
জন্মাইয়! থাকে, ইহ! অনুভব করিয়!, এথাণে 
এ সকল ভেদাতেদ নাই বলিয়াই যেন, 
জগন্নাথের কোনও বিশ্বপ্রেমিক ভক্ত 
শ্রীক্ষেত্রের এই বাজারকে আনন্দবাঞ্জার নাম 
দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ বাজার সহজ 
মানুষের সহজ প্রেমের বাজার । এ প্রেমের 
ংস্পশধাভ যে করে নাই, তার এ পুণ্যতীর্থে 
যাইবার অধিকার আছে কি? 
এঈজজন্য বস্বতঃ মনে হয়, ভ্রীক্ষেত্ 
যাইবার অধিকারী সকলে নয়। যে ব্রাঙ্গণ 
আভির্জাত্যের অভিমান এখনও প্রাণে প্রাথে 
পোষণ করিতেছেন, তার শ্রীজগন্ন।থক্ষেএ৫ে 
যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে চগণ্ডাল আপনার 
জাতিবর্ণগত হীনতার ভারে গীড়িত ও সেই 
হীনতাঁবোধে সর্বদাই যার আত্মাভিমানে 
আঘাত লাগিয়া থাকে, তারও এখানে 
যাইবার প্রকৃত অধিকার নাই। ভগবত 
কৃপায়, ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে যার-_ 
সর্ববজীবে হয়, ব্রহ্ধভাবোদয়, 
চিদানন্দ জেগে উঠে 


সেই অগনাপক্ষেত্রে যাইবার ীষ্টত 
অধিকারী । সে+ই শ্রীমন্দিরের এই "আনন 
বাজারের”? প্রকৃত মর্ম বুঝিয়। থাকে । আর 
এইজগ্তই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুসাধকেরা। 
জীবনের শেষ দশায়, সাধনার চরমাবন্থায় 
সর্বপ্রকার দ্বন্বাতীত হইয়া, জীবুক্তিলা'ত 
করিয়। বা লাভ করিবার প্রন্কালে এই 
পুরীধামে 'আসিঙ্কা, হিন্ুর সনাতন ধর্ণের 
শ্রেষ্ঠতম আদর্শকে লোকচক্ষে ফুটাইয়! তুলিতে 
চেষ্টা করেন। ইহাই শ্রীক্ষেত্রের বিশেষত। 
এখানে এই পুণ্যতীর্থের প্রকৃত মাহাস্মা। 


৮৮৯৫০ চাও 


চা - উপ্ি ু ্ 
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রনলায়ারার রি 


আামাদের বাড়ীতে প্রতিবৎসর হূর্গাপৃজা 
হইত। ধনীর ঘরের পৃজা নয়, মধ্যবিত্ত 
গৃঃস্থের বাড়ীর পৃজা। বড় বড় সহরের 
গাহেব খাওয়ান, বাই ন।চান, বাঞজি-পুড়ান, 
বিলাস বৈতব-ছড়ান পূজা নয়; গ্রামের 
মাদা মাটা পৃূজা। সে পুক্জায় শৈশবে ও 
বালো, এবং তার পবেও, প্রথমযৌবনে 
গ্রতিৎংসরই যোগ দিয়! আসিয়াছি। 
কমে সে যোগ কাটিয়া গেল। আজ আট- 
ত্রিশ বৎসর ছূর্গার সঙ্গে ও ছুর্গাপূজার সঙ্গে 
মক প্রকারের »মাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘুচিয়াছে। 
এই সুদীর্ঘ অনভ্যাসেও দুর্গোৎ্সবের 
শানন্দ-স্বৃতিটুকুর এক কথাও এ প্রাণ হইতে 
মুছিযু!যায় নাই। 

আজিও শরৎকালের প্রখর সূরধ্যকিরণে 
এমন একটা ন্লিগ্চত। জড়াইয়! থাকে, ষড়- 
ধুর আর কোনও খতৃতে স্ুর্যালোকের 
ভিতরে কুধনও যার সগ্ধান এ পর্যন্ত গাই 
নাই। পুজার শঙ্খ-কাশর এবং,ঢাকছেলের 
বোলে প্রাণের তিতরে সর্বদাই কি যেন 
একটা ভাব নাচিয়! উঠে, ছুনিয়ার কোনও 
বানায় কখনও যাহা! জাগিয়! উঠে নাই। 
দর্মোসবের কণট| দিন যে বছরের আর 


, তিন 


সকল দিনের মতন নয়, দীর্ঘজীগনসঞ্চিত 
যুক্তিবাদের গ্রতাবেও এ ভাবটা নষ্ট করিতে 
পারে নাই। 

আমি তা আপ দুর্গার কেউ নই! 
দুর্গাও তো আমার আজ কেউ নন! আপদে 
বিপদে আর তো দূর্গা! ছুর্ণা! বলিয়! 
কাদিনা। প্রত্ষে আর তো ছুর্দানাম 
স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করি না। আমার 
গৃহে আর তে। বোধনের ঘাটস্থাপন হয় না। 
পুরোহিত আগিয়। আর তে। শাস্তি-সবস্তযয়নে 
চণ্ীপাঠ করেন না দৈবজ্জ আসিয়! তে। 
আর বছর বছর এতিম রচন করেন ন]। 
ত্ত্রধারক তো আর “বপ্টান্বা পরশুন্বাইপি 
বামতোপি নিবোধতঃ” বলিয়া পুজার মন্ত্র 
উচ্চারণ করেন না। “ছিন্দিঃ ছিন্দিঃ পট 
পট স্বাহা” বলিয়া তো আর ছাগাদি পণ্ডর 
উৎসর্গ হয় না। “ম11” “ম11”-যুপরিত 
প্রাঙ্গণে আর তো বলির বাদ্য বাজিয়৷ উঠে 
না। সন্ধ্যায়তেো৷ আর আরতির সঙ্গীত ধ্বনিত 
হয় না। প্রত্যুষে তো আর 

“ঞাগো মা! কুলকুগুলিনী! 

শতদল মাঝে শস্তু সহিতে 

কত আর নি্র। যাবে জননী 1” 
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বলিয়৷ কীর্তনীয়াগণ আসিয়া তে দুর্গার 
বন্দনা করেন না। বহু, বু দ্রিন এ সকল 
তো বন্ধ হইয়] গিয়াছে। বনু, বহু দ্দিন তো 
দুর্নাকে ছাড়িয়াছি। কিন্তু কি স্বদেশে কি 
বিদেশে, কি বন্ধনে কি মুক্তিতে, দুর্গাপূজার 
আননস্থৃতিটুকু তো আমায় এক দিনের 
জন্ও ছাড়ে নাই। এ কি কেবল বাল্য- 
সংস্করেরই ফল? 

আরে হাজার রকমের সংস্কারের 
ভিতরে তে! জন্মিয়াছি ও বাড়িয়া উঠিয়্াছি; 
কিন্তু তাঁর একটাও তে। এমন করিয়া আমায় 
দখল করিয়া বসে নাই। জাতি-বর্ণের, 
আচার-বিচারের অসংখ্য সংস্কারকে তো 
অবলীলাক্রমে, ভাঙিয়। চুড়িয়া, ধুপিসাৎ 
করিয়া, উড়াইয়া দিয়াছি। কেবল এই 
বড় বড় কটা পৃজ! পার্ধণের প্রভাবটাই 
একেবারে এড়াইতে পারিলাম না কেন? 
ইহার কি কোনও নিগৃঢ় অর্থ নাই? 

দুর্গীকে যখন ছাড়িলাম, পুজ1 যখন বন্ধ 
করিলাম, তখনও পুজার কটা দিন যে 
বছরের আর সকল দিনের চাইতে বড়, এ 
তাবটা তে! কিছুতেই কাটাইতে পারিলাম 
না। মকল দেশট! যখন এক অপূর্ধব ভাবের 
বন্যায় তাসিয় যায় তখন মাথা উঁচু করিয়া 
শুষ্ক তর্ক-যুক্তির ব্রহ্মডা্গায় যে বসিয়া 
থাকিতে পারে, পারুক; আমি কখনও 
পারি নাই। আর পারি নাই যে এ 
কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেও লঙ্জিত 
নই। 

দুর্গাপূজা ছাঁড়িয়াও, সর্বদাই পূজার 
কণ্টা দিন একটু বিশেষভাবে কাটাইতে 
চেষ্টা করিয়াছি। কখনও বা বন্ধু-বান্ধবকে 
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লইয়া কেবল খাওয়া-দীওয়৷ ও মামোদ- 
আহ্লাদ করিয়াছি। কখনও বা ভছন- 
কীর্ভনাদি করিয়া শারদীয় উৎসব করিয়াছি। 
দেশশুদ্ধ লৌক যখন এক অপূর্ব অনুপম 
আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠে, তখন তাদের 
সঙ্গে মতামতের মিল নাই বলিয়া, এই 
মহোত্সবের আনন্মক্রোতের বাহিরে পড়ি 
থাকাটা যে একটুকুও আবগ্তক বা সুখকর, 
এমনট] কখনও ভাবি নাই। আর দেশের 
লোকের এই “ভূৃতপরস্তি” ছাড়াইবার জন্যও 
কখনও একান্ত ব্যস্ত হই নাই। 

ইহার একটা কারণ হয় ত এইযে, 
আমি নিজে দেশপ্রচনিত ক্রিয়াকাগ বদ্জন 
করিলেও এ সকল পুজা-পার্বণে যে 
কোনও পাপ হয়, এমনট|। কখনও কন্পন। 
করি নাই। প্রতিমার পুজা হইতেই 
কেবল বিরত হইয়াছি, জীবনে কখনও 
ফেরাজি হই নাই। আগার পিতৃপিতামহ 
সকলে এমন অকপট ভক্তি ও আত্যন্তিক 
শ্রদ্ধা সহকারে, আজন্মকান এমন কঠোর 
তপস্যা করিয়।, কেবল পাপই অর্জন করি! 
গিয়াছেন, এতটা বেয়াদবী ভাব এ 
দুর্বিনীত প্রাণেও কখন স্থান পায় "াই। 
আমি এ সকল ছাড়িলাম, আমর তাল 
লাগে ন[ই বলিয়া । আমার শ্রদ্ধা এ সকলে 
আর রহিল ন1 বলিয়াই, অপরাধ ভাবিয়া, 
এ সকল পুঙ্জা-পার্ববণ পরিত্যাগ ফরিলাম। 
কিন্তু ধাদের' ভাল লাগে, ধাদের শ্রন্ধ। 
চটিয়া যায় নাই, ধারা এসকলে আনন, 
আরাম, শাস্তি পাইয়া থাকেন, তীদের 
পক্ষেও এ সকল গাপকর্ম ; এ কথা কখনও 
ভাবি নাই। উনবিংশ খুষ্টশতান্দীর প্রগও 
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অ(লোকেও আমাকে এতটা সর্বজ্ঞ করিয়। 
তুপিতে পারে নাই। 

দুর্গাপূজা ছাড়িয়। আমি নিদ্ষে যে 
কোনও প্রকারের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, 
এমনও ভাবি না। ছুর্গ। আমায় যা" দিতে 
গারিতেন, তা” বাল্যেই দেওয়া হইয়াছে। 
দুর্গোৎসবে আমার যতটুকু বিকাশ ও কল্যাণ 
করিতে পারিত; সে টুকু শৈশবেই 
গাইয়াছি। ছুর্গীকে যখন, ভগবৎকৃপায়, 
আমি ছাড়াইয়া উঠিলাম, তখন দুর্গাও 
আমায় ছাড়িলেন। এ ছাড়াছাড়িতে 
দর্গারও অবমাননা আর আমারও কোনও 
অকল্যাণ হয় নাই। কিন্তু ছুর্গোৎসবের 
সঙ্গে সকল প্রকারের সম্পর্কশূন্ঠ হইয়। আমার 
সন্তান-সম্ততিরা যে একেবাবেই ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় নাই, এমন কথ! সাহস করিয়া বলিতে 
পারি না। 

শৈশবে যখন ছূর্ণাপূজায় যোগদ|ন 
করিতাম, তখন দুর্গা যে কে, ইহা ভাল 
করিয়া বুঝিতনম, এমন কথ। বলি না। 
আজও দুর্গা যে কে, ইহ। বুঝিয়াছি। 
এমন স্পর্ধা করি না। ছূর্গী যে আছেন, 
তার কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ কখনও পাই 
নাই। ছুগগা যে নাই, তারও কোনও 
অকাট্য যুক্তিও কোন দিন দেখাইতে 
পারি নাই। হিন্দুর দেবদেবীগণ সাধক- 
কল্পনাগ্প্র্ত রূপক না সমাধিলভ্য 
সত্য বস্ত, জানি না। তবে দেবদেবী 
ধাকিলেই যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নষ্ট হয়) বা! 
দেবদেবীতে বিশ্বাস করিলেই বহু-ঈশ্বরবাদ 
স্বীকার করা হয়, এমন অদ্ভুত অযৌক্তিক 
কথ| মানি না। এ সংসারে অগণ্যকোটী জীব 
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রহিয়াছে, কেহ ব| বিবর্তনসোপানের শিয্প- 
তর, কেহ বা! উচ্চতর স্তরে রহিয়াছে। 
কিন্তু এসকল আছে বলিয়! ঈশ্বরের একত্ব 
তো নষ্ট হয় না। তবে মানুষের উপরে, 
মানুষের চাইতে স্ুঙ্মতর বলিয়া! মানব- 
ইন্দ্িয়ের অতীত, কোনও শ্রেষ্ঠতর জীব 
যদি থাকে, তাহা হইলেই ঈশ্বরের অনন্য- 
প্রতিদ্বন্বী ঈশিত্ব বা অখণ্ড একতা নষ্ট 
হইবে কেন?_ কোনও যুক্তিতর্কের দ্বার! 
এ তত্বের নাগাল কখনও পাই নাই। দূর্গা 
প্রহ্ৃতি দেবহা যে সত্য সত্যই আছেন, 
ইহা জানি না। এ'র! যে বাস্তবিকই নাই 
এমন কথাও বলিতে পারি না। শৈশবে 
এব] আছেন, বিশ্বাস করিতামঃ আর তখন 
আমার ধর্মমজীবনের পক্ষে এ বিশ্বাসই যথেষ্ট 
ছিল। 

“ঈশ্বর নিরাঁকার।  চৈতন্ত-স্বরূপ” 
অতি শৈশবে যে এ উপদেশ পাই নাই, 
ইহা পরম সৌভাগোর কথা মনে করি। 
“ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ” ইহ] ধর্মের 
মাঝখানের কথা,আদির কথাও নয়, শেষের 
কথাও নয়। ধর্্ম-বিবর্তনের ইতিহাসে 
সর্বত্রই আদিতে ঈশরতত্ব সাকার, ইপ্ড্রিয়- 
গ্রাহ থাকে, বেদ বাইবেল, এ সকল 
গ্রাটীন ধর্মগ্রন্থ তার সাক্ষী। বেদের 
প্রাচীনতম ঈশ্বর-তত্ব সাকার, নিরাকার 
নহে। অগ্নি, বরুণ, মরুৎ, ইন্দ্র, প্রভৃতি 
বৈদিক দেবতাগণ চাক্ষুষ বন্ত। এই প্রাকৃত 
অগ্নি, এই প্রত্যক্ষ আকাশ, এই বায়ুঃ এই 
বজধারী মেঘ, ইহীরাই বেদের আদিতম 
দেবতা । ইহার! কেহই "নিরাকার চৈতন্য- 
স্বরূপ” নহেন। পুরাতন বাইবেলের 
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ভিহোতা বা এল এলোহিম (17৩ [1,01৫ 
/511018170)ও ঠিক নিরাকার চৈতন্তন্বরূপ 
নহেন। আদি মানব আদম গাছের 
আড়ালে লুকাইয়া ছিল বলিয়া তিনি 
তাহাকে ন| দেখিতে প|ইয়া, ডাকাডাকি 
হাকাহাকি করিয়াছিলেন ।, তিনি এত্রহেমের 
সম্মুখে আসিয়৷ তাহ।র সঙ্গে সর্তবদ্ধ হঃয়া- 
ছিলেন। জেকবের সঙ্গে আধার ঘরে 
তিনি সারারাত কুস্তি করিয়াছিলেন। 
জগতের সকল ধন্ের আদিম বিবরণ হইতে 
মানুষ যে কোথাও প্রথমে নিরাকার চৈ তন্য- 
স্বরূপ ঈশ্বরতত্ব ধরিতে পারে নাই-_সর্বত্রই 
যেআদিম ঈশ্বরতত্ব সাকার ও ইন্দ্রিয়গ্রাহথ 
ছিল, ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আর প্রত্যেক মানব-শিশুতে সমগ্র মানব- 
জার বিবর্তনক্রমটী পুনরাবন্তিত হয় বলিয়া, 
আমাদের শৈশবের ঈগবতত্বও কখনওই 
"নিরাকার চৈতন্তন্বরূপ” হয় না। নিতান্ত 
শিশুদিগকে এ ছুরূহ তত্ব শিখাইবার চেষ্ট। 
করিলে, তাহাতে কখনওই কোন সুফল 
ফলে বলিয়াও বোধ হয় ন। 

ঈশ্বর নিরাকার চৈতত্তস্বরপ এ কথা তো 
জম্মাবধিই আমার সম্তানসন্ততির! শুনিয়া 
আসিয়াছে; কিন্তু বস্তটী যে কি, ইহ। 
একজনেও কখনও ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। বরং ইহার বিপরীত 
প্রমাণই মাঝে মাঝে পাইয়াছি। একদিন 
আমার একটী অপগণ্ড বালিকা সন্ধ্যাকালে 
একান্তে বসিয়া আপনার মনে বলিতেছিল 
«হে 'জগদীশ্বর, তুমি আমায় তাল কর! 
আমাকে হাতে পায়ে ধরিয়। তোমার কাছে 
লইয়া] যাও।” শিশুরা সকল বিষয়ই 
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অস্থকরণ করিয়। শিক্ষ। করে) এ অদুত 
উপ|সনাও এই বাটিক অনুকরণ করিয়া 
শিখিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে, তাঁর “উপাসনা” 
শেষ হইলে, আমি তাকে জিজাসা 
করিলাম--"তুই যে এই জগদীশ্বর বলে, 
প্রার্থনা কল্লি, জগদীশ্বর কে জানিস?” সে 
জোর করিয়। বলিল__“জানি বৈ কি?” 
“তিনি কে, কোথায় থাকেন? ৩] বল 
তো?” বাশিক। উত্তর করিল, “তাকে 
আমি চিনি, তিনি তবনীপুরে থাকেন ।” 
বালিকার উত্তর শুনিয়া আমরা হাসিয়। 
উঠিলাম, কিন্তু সে কাহাকে যে 
নির্দেশ করিয়া এ অভ্ভুত ঈশ্বরতন্ব প্রচার 
করিল, বুঝিলাম না। বুঝিলাম কেথল যে 
আমাদের হাজার চেষ্টা সত্বেও এই শিশুর 
বুদ্ধি ঈশ্বরকে কিছুতেই “শুদ্ধ নিরাকার 
চৈতন্ম্বরূপ” বলিয়া! ধরিতে পারে নাই। 
ইহার কিছুদিন গরে, তাহাকে লইয়া ঢাক 
হইতে কলিকাতা আসিগপাম। পথে সে 
জাহাজে উঠিয়া, হঠাৎ দৌঁড়য়া আসিয়া 
বলিল-_“বাবা, জগদীশ্বর এই জাহার্জে 
আছেন। -সত্যি বল্ছি, আমি তাকে 
দেখেছি।” কথাটার মর্ম কিছুই তখন 
বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ছুপ্রহরের সময় 
আহার কাঁরতে যাইয়! দেখি, সেখানে 
বিজ্ঞান|চাধ্্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্্র বন্ধু মহ।শয় 
বসিয়া আছেন। তখন জানিলাম+আমার 


কোমলমতি বালিকা কাহাকে আমাদের 
সকলের উপান্ত জগদীএর 'বলিয়া ধরিয়া 
লইয়ছিল।' সে দিন হইতেই বুঝিলাম ছোট 
ছোট শিশুদিগকে নিরাকার চৈতন্ত-স্বরূগ 
ঈখরতত্ব বুঝা ইবার চেষ্টাটা কত উত্তট ও 
অযৌক্তিক। 


“ম সংখ) ] 


আর এই জন্ঠই, অতি শৈখনে এই 
নিরাকার টচৈতন্ত-স্বরূপ ঈখর-তব কেহ শিক্ষ। 
দেয় নাই বলিয়া, নিজেকে আজ পরম 
দৌতাগ্যবান মনে করিতেছি। আর অকাণে, 
অপকবয়সে, অধিকার লাত করিবার 
পূর্বে, আমার সন্তানসন্তুতির। এই শ্রেষ্ঠ হর 
তত্বের মৌখিক উপদেশ শুনিতেছে বনি 
বাস্তবিকই অনেক সময় তাহাদিগকে একান্ত 
হতভাগ্য বলিয়াও যে ভাবি না, তাহা নয়। 
শৈশবে কালীছুর্গার পূজায় যোগ দিতাম 
বলিয়া, আপন।কে এক রুত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত 
মনে করি ন|। কালী দুর্গা প্রভৃতি সত্য ব1 
[মথ্যা, বস্ত বা কল্ননা যাই হউন না কেন, 
তাহাতে আমার শৈশবের ধর্মজীবনের 
কোনওই হানি হয় নাই? মুক্তক্ঠে ইহা 
গ্বীকার করি। কালাছুর্গার পূজ। পরিত্যাগ 
করিয়াও এই সত্য কথাট। কখনওই স্বাকার 
করিতে কুন্ঠিত বা লজ্জিত হই নাই। 

ফলতঃ মানবঙ্জাতির ধর্ম-বিবর্তনের 
ইতিহাসের আদিতে কোথাও আঙ্জি পয্যন্ত 
এই নিরাকার চৈতন্য রূপ ঈথরতবেের 
প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ যে 
কোঁথাও পাইয়াছেন, এমন কথাও শুনি 
নাই ।পগ্ডিতের৷ কেহ ব। প্রেত-পু্জায়্ আর 
কেহ ঝ! প্রক্কতি-পুজায়, এ ছু'এর কে।নও 
একটার মধ্যে মানবীয় ধনের আদি বাদ 
আবার করিয্বাছেন। কিন্তু কেহই 
নিরাকার চৈতন্ত-স্বরূপ ঈশ্বর-তত্বে ধম্মের 
মণ প্রতিষ্ঠিত 'করেন নাই। মানবসমাজের 
ধন্ধের আদিতে যাহা পাওয়া যায় না, মানব- 
শিশুর ধর্জীবনের প্রথমে একেবারে 
তাহাকে ফুটাইয়া তুলা কখনওই সম্ভব 


ছুগৌোধ্সবে: স্ম্াতি 
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নহে। মানবীয় ধর্্ের উৎপত্তি-স্থানে,আমরা 
ইতিহাসের সাক্ষ্যে, কেবলমাত্র দুইটা বস্তু 
দেখিতে পাই -এক অতি গ্রাকৃতের অনুভূতি, 
অপর একট! পবিভ্রতার ভাব। এই অতি- 
গ্াককতের অনুভূতিকে ইংরাজিতে ১০১৩ 91 
(110 ১০1১০118010] বলা হয়। আর এই 
পবিত্রতার ভাবকে 1092. 91 110111)955 
বগা হয়। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস। দেবদেবাতে 
বিশ্বাস, এ মকলই অতিপ্রাক্কতের অনুভূতি 
হইতে উৎপন্ন হয়। ্রত্যক্ষ অপ্রাণীতে 
প্রাণধর্থ আরোপ করিরা, অপ্রত্যক্ষ উপায়ে 
ইহারা যে খডুতভাবে আপনাদের শক্তি- 
সাধ্যের প্রশ্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন, 
এরূপ বিশ্বাস করা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাম 
কর! ধল| যায়। শৈশবে কালীহুর্গ প্রভৃতি 
দেবত।য় আমাদের যে বিখাস ছিল, তাহ। 
ঠিক এই জাতীয় । এ বিশ্বাস তর্কযুক্তির 
দ্বারা শোধিত বা সমর্থিত হয় নাই। 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা স্ুসংস্কৃত 
হইয়া উঠে নাই। কালীদুর্গ। প্রসৃতিকে 
প্রভৃতশক্তিশাপা. অতিনানুষিকক্রিয়াক্ষম 
অথচ মানুষেরই মতন সমধর্শ।পন্ন বলিয়া 
মনে করিতাম। রোগ হইঠে তার তাল 
করিতে পারেন, ক বিয়া যে করেন 
তাহা জানিতাম না ও বুঝিতাম না, কিন্তু 
ইচ্ছা করিপে ভাল করিতে পারেন, ইহা 
বিএস করিঙাম। সুতরাং পিতা মাতা 
প্রভৃঠি ভালবাসার জন ধীহারা, তাদের 
অসুখে বিস্বধে, করযে|ড়ে, কাতর কণ্ে, অশ্র- 
পূর্ণনয়নে এই সকল দেবদেবীর প্রসাদতক্ষা 
করিতাম ও তাহাদের নিকটে নানা 
একারে “মানত” করিতাম। এইরূপে এহ 
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সকল দেবদেবীকে আশ্রয় করিরাই শৈশবে 
আমার আঅতিপ্রাকতে বিখাসের যথেষ্ট 
অনুশীলন হইয়াছিল. ইহ! অন্প সৌভাগ্যের 
কথা নহে। কারণ সে বয়সে, নিরাকার. 
চৈতন্যস্বরূপ-ঈশ্বরতব্বের উপদেশ গ্রহণ 
করিবার শক্তি তো ছিল ন|। সেরূপ উপদেশ 
পাইলে, হয় সেই নিরাকারতত্বকেই 
শৈশবের সহজ বুদ্ধি কোনও না গোনও 
রূপে একট! সাকার বস্তু করিয়া তুলিত, 
আর না হয়, অদৃশ্ঠে ভাবনা সম্ভবে না 
বলিয়া, মে ঈশ্বরতত্বকে একেবারেই শৃন্টে 
উড়াইয়! দ্রিয়া পরজীবনের নাস্তিক্য-বুদ্ধির 
তিত্তিটাকে গড়িয়া তুলিত। কিন্তু শৈশব- 
স্বভাঁবন্থুলত সহজ কল্পনার সাহ[ঘ্যে অতি 
প্রারতে বিশ্বাসের যথাযোগ্য অন্ুণীলনের 
কোনওই সুচারু ব্যবস্থা করিতে পারিত 
না। 

খুষ্টিয়ান্‌ ধর্মে বা মুসলমান ধন্মে 
আমাদের হ্ন্দুধর্শের মতন দেবদেবীর স্থান 
নাই বগিয়া, সেখানে নিরাক।র ঈশ্বরতত্বের 
উপরেই শিশুদিগের ধর্মবিশ্বাস ব। ধর্মজীবন 
গড়িয়। উঠে ;-হঠাৎ £মন কল্পনাও করা 
যায় না! কারণ, খুষীয় শ্বরতন্ব যতই 
নিরাকার হউক ন|। কেন, যিশুথুষ্ট যে 
নিতান্ত “নিরাকার ঠৈতন্ত-স্বরূপ” নহেন, 
ইহা সকলেই জানেন। আর যিশুর ছ ব, 
যিগুর মূর্তি, ধুপদীপাদি দ্বারা যিশু ও তাহার 
মাত মের আরতি-_-রোমান ক্যাথ|লিক্‌ 
খুষটায়ান্‌ সম্প্রদায় মধ্যে সর্বত্রই প্রচলিত 
রহিয়াছে । সুতরাং রোমান্‌ ক্যাথালিক্‌ 
ুষটায়ান্মগুলীর। যিশুবাদের সঙ্গে হিন্দুর 
দ্েববাদের বড় বেশী পার্থক্য নাই। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ পর্ষ, কান্তিক, ১৩১৯ 


আর প্রোটেষ্ট্যাপ্ট খৃষটায়ান্‌ সম্প্রদায় যৃন্ব 
রচন! করিয়া যিশুর পুজা করেন না৷ বটে; 
কিন্তু প্রত্যেক ধর্মবিদ্য।লয়েই (ইংরেজিতে 
এগুলিকে ১০08) ১০০০1 বলে) যিশুর 
জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও ঘটনার 
বহুবিধ চিত্রপট সাজান থাকে । আর 
এগুলিকে আশ্রয় করিয়াই, প্রোটেষ্টয।ট 
থৃীয়ান্সমাঞ্জের ,শিশুদিগের অতিপ্রাক্কতে 
বিশ্বাসের যথেষ্ট অনুণীলন হইয়া থাকে। 
তা" ছাড়া থুষ্টায়ান্‌ ধর্মোপদেষ্টাগণ ঘুথে 
যুখে ঈশ্বর ও শয়তান সম্বন্ধে যে সকল 
উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাকে আশ্রয় 
করিয়ও, খুষীয়।ন্‌ শিশুগণ অঠি সহজেই 
আশন|দের শৈশব-স্বতাব-সুলভ সহজ 
কল্পনার সাহায্যে একপ্রকারের দেববাদ 
গড়িয়া তুলিতে পারে ও সর্বত্রই প্রায় 
গড়িয়। তুলে । মুমলমানের! প্রায়ই কোনও 
মৃত্তি রচনা বা ঈশ্বরের কোনও প্রকারের 
শারীর ধর্ম কল্পনাও করিতে চান না সত্য। 
কিন্তু এখানেও পাঁর, পয়গ্ষর, প্রভৃতির 
প্রতিষ্ঠা হইয়া, শৈশবের ধর্ষের একটা 
প্রত্যক্ষ আশ্রয়ের স্থৃষ্ট হইয়াছে । এগুলিকে 
অবলম্বন করিয়াই মুসলমান শিগুগণ পর্ব- 
ধর্ম-মূল যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাম তাহার 
কতকটা অনুশীলন করিয়। থাকে। 
অতহব একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে 
পাওয়া যায় যে “নিরাকার চৈতত্্বরূগ" 
ঈশ্বরতত্বকে আশ্রয় করিয়া,জগতের কোথাও 
মান্থুষের শৈশব-ধর্ম গড়িয়া উঠে না। 
এরূপ চেষ্টাতে কেবল বিপরীত ফণই 
উৎপন্ন হয়। 


এই জন্যই অতি শৈশবে যে এহ 


ধম গংনা। ) 


নিরাকার-তত্বের উপদেশ পাই নাই, কিন্ত 
কালী ছুর্গা লক্ষ্মী স্বরম্বতী প্রত্বতি দেবদেবী- 
গণের আশ্রয়েই পে কোমল বয়সের সরল 
ও সহজ ধর্মজীবন বাড়িয়া ও গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথাই 
মনে করি। ফলতঃ শৈশবের ধর্মজীবনকে 
গড়িয়া গুলিবার পক্ষে প্রচলিত হিন্দুধর্মের 
ক্রিয়াকাণ্ডের মতন এমন সুন্দর ও সমীচিন 
ব্যবস্থা আর কোনও ধর্মে আছে কিনা 
সন্দেহ । আর হিন্দুধর্মের বনুযুখীনতাই ইহ|র 
গ্রধান ঝারণ। 


জগতের অপরাপর ধন্ম মানুষের 
গ্রৃতির এক একটা বিশেষ অঙ্গকেই 
বিশেষভাবে অধিকার করিতে চেষ্ট। 


করিয়াছে, তার সকল দিককে একান্ততাঁবে 
ছুড়িয়া বসিতে চাহিয়াছে কি না জানি 
না। খুষ্টায়ান্‌ প্রভৃতি ধর্শা একদিকে 
মানুষের মনকে, তার মত ও বিশ্বাস, ভাব 
ও সিদ্ধান্তকে অধিকার করিতে চাহে; 
অন্থদিকে, তাহার বাহিরের সামাজিক ও 
পারিবারিক সম্বন্ধ ও সেই সকল সব্ঘন্ধের 
কর্তব্যাকর্তব্যগুলিকে নিয়মিত করিবার 
চেষ্টা করে। মুসলমান ধর্মেও অনুরূপ 
প্রয়াসই দেখিতে পাই। এ সকল ধর্ম, 
মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি, তোগ ও বৈরাগা, 
আচার ও ব্যবহার অন্তর-বাহিরের সকল 
বিষয়ক পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ করিবার বিচিত্র 
চেষ্টা করে না। এ সকল, ধর্শ সংসার ও 
পরমার্থের 'মুধো একটা আত্যন্তিক' তেদ- 
বিরোধের সৃষ্টি করিয়া মানুষের কতকগুলি 
প্রবৃত্তিকে ধর্মের বহিরে ফেলিয়া! রাখে। আর 
অপর কতকগুলি বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে ধর্মের 
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অধিকারে আনিষ়াঃতাঁহাদিগকে বিবিধ তাবে 
বাঁধিয়া ছদিয়া রাখিতে চাহে। খুষটীয়ান্‌ 
বা মুসলমান্‌ ধর্মে এই জন্য খাওয়া-দাওয়া, 
নাচগান, আমোদ-প্রমোদ? এ সকলের সঙ্গে 
ধন্মের কোনও সাক্ষাৎ ও আত্যন্তিক যোগা- 
যোগ নাই। এ সকল সন্ধে কতকগুলি 
মোটা মোটি বিপ্ি-নিষেধ আছে মাত্র? কিন্ত 
এ সকলের ভিতর দিয়াই বে ধর্মকে সাধন 
করিতে হয়, এ সকল যে ধর্মকর্মের অঙ্গ, 
এমন ভাবটা খুষ্টীয়ান্‌ ব1 মুগলমান্‌ ধর্ে 
নাই! হিন্দুর ধর্থে এই তাঁবটী খুবই 
ফুটিয়াছে। আর হিন্দুর দেববাদই ইহার 
মূল কারণ। এই সকল দেবদেবীর পৃজা- 
অর্চনায়, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ মানুষের সম্বদ্ধনার 
যে সকল আয়োজন করিতে হয়, সেইরূপ 
আয়োজন ন1 করিলে, পূজা পূর্ণাঙ্গ হয় না। 
স্থৃতরাং এ মকল ক্রিয়া-কর্শে এমন একটা 
সহঞ্জ, শোভন, স্বাভবিক মানবী ভাব 
আছে, যাহ। থু্ীয়ানী ৰা মুসলমানী ভজন- 
সাধনে পাওয়া যায় না। এই মানুষী ভাঁবটার 
জন্যই হিন্দুর ক্রিয়াকাও জ্ঞনবৃদ্ধের ও 
বয়োবৃদ্ধের চক্ষে যতই কেন অকিঞ্চিংকর 
ও বালকত্স্থটক হউক না, শিশুদিগের 
পক্ষে অতিশয় উপযোগী হইয়। থাকে। 
ছুর্া কে, জানিতাম ন1। তিনি কৈলাস 
হইতে বৎসরে একবার করিয়া পৃথিবীতে 
আসেন, শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু কৈলাস যে 
কোথায়, তাহাও জানিতাঁম ন1। কিন্তু এ 
সকল অজ্ঞতা ব৷ অজ্ঞ।নতা আমার শৈশবের 
দুর্গাপূজার কোনওই বাধা উৎপাদন 
করিত ন1। চক্ষের উপরে, কাঠ খড় মাটি 
দিয়া হুর্গার কাঠাম নির্শিত হইত, 
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দেখিতাম। কিন্তু এই হাতে গড়া কাট খড়ের 
মুর্তিটাই যখন সুসজ্জিত হইয়া, মহাসগুমীর 
প্রতাষে ধূপ দীপ নৈবিদ্য।দির দ্বারা অর্টিত 
হইত, তখন যে তাহা অচেতন পু্তলিক] 
মাত্র, এমন ভাবটা মনে স্থান পাইত না। 
সন্ধ্যাকালে চণ্তীমণ্ডপের বারান্দায় দাড়াইয়] 
বড় বড় ধুনচী হাতে লইয়, আমরা! 
বালকের দল যখন দ্বেবী-প্রতিমাকে ধুপ- 
ধুমে ছাইয়। ফেলিতাম, তখন সেই 
দীপালোক-সমুজ্বল ধূপগন্ধমোদিভ, 
কাশরঘণ্ট।-প্রভ্ততির-আরতিক-বাগ্য-মুখরিত 
চণ্ডীমগ্ুপের মাঝখানে সেই দেবীপ্রতিম 
যেন তক্তের বন্দনায় তুষ্ট হইয়। হাসিতে- 
ছেন, এমনই বোধ হইত। আর মহা- 
নবমীর রাত্রিশেষে যখন আবার ধুপদীপ 
জ্বাল।ইয়৷ দিতাম, তখন সেই প্রসন্ন মুখই 
যেন আগমন বিরহ ভাবিয়া! ক্রমে বিষ 
হইয়া যাইতেছে, এমনটীই অন্ুভন করি- 
তাম। বিজয়ার দিনে প্রতিমা বিসজ্জন, 
করিয়া যখন বাড়ী ফিরিয়। আমিতাম, 
তখন আর চণ্ডীমগণের দিকে চাহিতে 
সাহস হইত ন1। এমনও কখনও ঘটিয়াছে 
যেবিজয়ার পরের দিন প্রাতঃকালে চণ্ডী- 
মণ্ডপের দ্বারে আসিয়া, দেবীশূন্ত দেবতার 
ঘর দেখিয়া! চক্ষের জল সংবরণ করিতে 
পারি নাই। এ সকলই কেবল কল্পনার 
খেল। ছিল সন্দেহ নাই । কিন্ত ধর্মজীবনে 
বিশেষ ধর্দের ভাবাঙ্গ-সাঁধনে, আমাদের 
পরিণত বয়সের জ্ঞানদৃপ্ত সাধন-তজনেই 
সত্যের প্রতিষ্ঠা কতটা আর কল্পনার 
প্রভাবই বা কতটা, কে বলিতে পারে? 
কল্পনাই ধর্শের প্রাণ। আর যে কল্পনাকে 
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আশ্রয় করিয়া! এই ছুর্গোৎসবের আমন্দ- 
টুকু জাগিয়া৷ উঠিত, শৈশবের ধর্মাজীনন 
গঠনে, তাহা যে কতটা মাহাধ্য করিয়াছে, 
তার পরিমাণ করা সম্ভব বলিয়া বোধ 
হয় না: 

ফলতঃ ছুর্ণোত্সব আমার শিশুজীবনের 
সকল দিকটা এমনতাবে জড়াইয়। থাকিত, 
যে, বলিতে কি, পরিণত বয়সের সুসংস্কৃত 
ব্রক্ষোৎধবও তেমন করিয়া আমাকে 
কখনও আকড়াইয়। ধরিতে পারে নাই। 
ব্রন্মো্পবে যে আনন্দ পাইয়া থাকি, 
তাহ] মানমিক ; ভিতরকার বস্ত। অন্তরের 
আদর্শের প্রকাশে তার উৎ্পত্তি। এ আনন্দ 
নিরাকার; মানসকর্পনাকে আশ্রয় করিয়। 
ইহার এর্ভ হইয়া থাকে। সুমধুর 
সঙ্গীত, স্ুললিত বাক্যযোজনা, চিত্তহারিশী 
কবিকল্পনার সঙ্গে, একটু আধটু তক্তিরস 
মিশ্রিত হইয়া, এগ উৎপবানন্দের স্থ্টি 
করিয়া থাকে । কলাসাহিত্যের অনুশীলনে 
মানুষ যে গভীর আনন্দ উপতোগ করে, 
ইহা কিয়ৎ পরিম[ণে সেই জাতীয়। কচিং 
কোনও সাধুতক্ত জনে ইহা! আরও গভীরতা! 
লাভ করে বটে, তখন স্বেদকম্পপুলকাশ্র 


প্রভৃতি ভাবের লক্ষণ তাহাদের মধ্যে 


ফুটিয়াও উঠে। কিন্তু সাধারণ পাসক ও 
ঠোতাগণ ব্রন্মোংসবের যে আনন্দ সম্ভোগ 
করেন, তাহা কেবল সাহিত্যরস হইতেই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য সদ্বক্তাগণই 
সর্বদা . এই উৎসবের আনন্দকে জাগাইয়া 
তুলিতে পারেন? সাধকের আধ আধ 
কথায় এ ফোয়ার। ছুটিয়! উঠে ন1। কিন্তু 
শৈশবে দুর্গোৎসবে যে আনন্দ পাইতাম 


৭ম সংখ্যা] 


তাহা কেবল মানসিক,বস্ত ছিল না। শরীর, 
যন প্রাণ, ক্ষুদ্রজীবনের সকল অঙ্গকে পূর্ণ 
করিয়াই তাহা ফুটিয়া উঠিত; আর সেই 
ছন্যই বুঝি সে পুরাতন আনন্দের স্ৃতির 
এককণ[ও আাজ পর্ধ্স্ত নষ্ট হয় নাই। 
আমার বালণব|লিকারা আজ ব্রন্ষোৎ- 
সবের সময় ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণ-ভূমিকে 
কোণাহুল পূর্ণ করিয়া, উপাসকগণের 
উপাসনার কেবল ব্যাথাতই উতৎ্প|দণ 
করিরা থকে, কিন্তু গে উৎসবে কোনও 
প্রকারেই সাক্ষাংতাবে সামিল হইতে 
পারে না। একটু বড় হইলে, কেহ কেহ 
বা মন্দির সাজাঃঠে যায় বটেঃ কিন্ত 
মার্কেট হইতে কুলপাত। কিনিয়া আনির। 
মন্দর সাজান আর দেবতার পুঞ্জার জন্য 
পু্গ আহরণ করা «ক কথা নখে । একে 
আমাদের ললিতকলার অনুশীলন হয় মাত্র! 
কিন্ত ভক্তি ব৷ শ্রদ্ধার বা সাস্তিক্যভ।বের 
অন্থশালন হয় »া। সাজাবার জন্য যে 
হল বা গাত। মংগৃহাত হয়, তাহাকে পারে 
দণিলেও প্রাণে লাগে না। সে পাতা ও 
ধলুইতে ও ধরিতে কোনও শংঘম ও 
সঞ্চোচের তাব শাণে জাগে না। তাহার 
মদে অন্তরের শ্রদ্ধা মাখিয়া থাকে না। 
শৈশবে যখন পূজার দিনে নিশা যোগে 
উঠা, হাত প| খুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া 
শুদ্ধ হইয়& বাগানে বাগানে ফুল তুলিতে 
থাইতাম, তখন প্রাণের ভিতরে" যে আনন্ব, 
যে শঙ্কা, থে শ্র্কা জাগিয়া উঠিত, সৈ 
ভাবটা জীবনে আর কখনও পাইলাম না 
ত।। আমর। বুট পায়ে দিয়া পান্টলুন 
কোট পরিয়া, চেয়ার বেঞ্চে বসিয়া, দেবতার 
চি 
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পূজা করি। শুচি বা অশুচি, সাত, 
ব। অন্নাত, এ সকল বিচারের সঙ্গে 


আমাদের ধর্মকর্মের কোনও সম্পর্ক নাই, 
সুতরাং শৈশবের সে সশঙ্ক, সে সনম্র, সে 
সশ্রপ্ধ। সে কি জানি অপরাধ হইতেছে, 
ভাব, এখন মার নাই। কিন্ত সে তাবটা 
একদিন ছিল বলিয়া আজে য| একটু 
শাঁধটু ধন্য যে গ্রাণে আছে, ইহা! সর্বদাই 


অনুভব করিয়া থাকি। ফুল তুণিয়।, 
বেলপাতা  ধুইয়া,  ধৃপধুনো জালাইয়। 


শৈশবে আমিও ছূর্গাপুজ|য় সামিল হইতাম। 
স্থতরাং মে পু্া কেবল পুধোহিতের 
পুজা ছিল না। আমার নিঙ্গেরও তার 
সঙ্গে যোগ ছিল। ব্রন্ষোৎসবে তো৷ আমার 
সন্তানস্তিদের এমন কোনও যোগ 
থাকে না। তাদের তো৷ কথাই নাগ, এ 
উৎ্পবে আমরা সকলেই শ্রোতাও দ্রষ্ঠ 
মাত্র, কর্মবকপ্তী কেবল একজন, বেদিতে 
বসিয়া আপনার মনোমত স্তবস্ততি করিয়! 
থাকেন, সে-ই আচর্ষা। ছুর্গোতৎসবে যেমন 
তত্ত্রধারক মন্ত্রউচ্চারণ করিতেন, ব্রহ্মোৎ- 
সবেও আছচার্ধ্য সেইরূপই মন্ত্র উচ্চারণ করেন, 
উপামকমগ্ুলী তাহা শুনিয়, যথাসাধ্য 
জার এন্ুরূপ তাব শাপনার প্রাণে জাগাইতে 
চেষ্টা করেন মাত্র। কখনও বা এ 
চেষ্টা সফল হয়। কখনও ব। হয় না। কিগ্ত 
দুর্গোৎসবের কেবল মন্ত্রউচ্চারণই এক 
মাত্র কর্ম নয়। কেহ বা ধুগদীপ জ্বালাইয়! 
দেয়, কেহ বা ফুগ তুপিয়া আনে, কেহবা 
বেলপাতা ধুইয়া দেয় কেহ বা নৈবেদ্ধ 
সাজাইয়া দেয়, কেহ বা বলির আয়োজন 
করে, কেহ বা তোগের জোগাড় করে 
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বহুমান্যাম্পদ বা অতিশয় প্রীতিভাঙ্গন 
অতিথি-অভ্যাগত বাড়ীতে অ|খিলে, 
বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেমন 
তার সেবার আয়োজনে নিযুক্ত হয়; 
হিন্দুর দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ 
পর্নাহে, বড় বড় পুঙ্জার সময়, যজমানের 
বাড়ীর ও আত্মীয়কুটু্ঘদিগের সকল লোকে 
সেইরূপ কোনও না| কোনও বিষয়ে) 
দেবতার অর্চনার আয়োজন করিয়৷ থাকেন। 
আর এই যে সকলে মিলিয়া পুজার ব্যবস্থা 
করিতে হয়, ইহাতে পুজার ফলাফলের 
ভাগীও মকলেই হইয়া থাকে। এই পৃজার 
ভিতর দিয়! যতট। ধন্মান্ুশীলন হইতে পারে, 
তাহা স্বপ্পবিস্তর পরিমাণে, সকলেই লাত 
করিয়। থাকেন। 

তার পর ছুর্ণোৎসবের আর একটা অতি 
বড় দিকৃ আছে_সেটা সামাজিক লোক- 
লৌকিকতার দিক! আধুনিক সভ্যতার 
চাপে এদ্িক্‌ট! ক্রমে লোপ পাইবার উপক্রম 
হইয়াছে। কিন্তু আমি যে ছুর্মা-পূজার কথ 
সাক্ষাৎসঘবন্ধে জানি, তাহাতে এদিকৃট। খুবই 
ফুটিয়াছিল। একদিকে প্রাতঃকালে দেবতার 
পুজার যেমন ঘটা; অন্দিকে অপরাহ্ন 


হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিগ্রহরের পর' 


গথ্যস্ত সেইরূপ লৌকজনকে থাওয়াইবার 
ভিড়। আর সে কি খাওয়ান! পুজার 
আয়োজনে যেমন শ্রদ্ধা, বিনয়, ভক্তি জাগিয়] 
থাকিত, অতিথি-অত্যাগতের অত্যর্থনাতেও 


বঙ্গদশন 


[ ১২শ গ্ধ, কান্তিক, ১২১৯ 


তেমনি ছিগ। সেখানে? গৃহস্বামী গলবস্থ 
হইয়া, আমন্ত্রতদিগের সম্মুখে নগ্রপদে 
দাড়াইর! থাকিতেন। এ ক্ষেত্রে জাত-বর্ধের 
বিচার ছিল না। তিন্ন ভিন্ন জাতির অতিথিরা 
তিন্ন ভিন্ন স্থানে, আপন আপন পংজ্িতে 
তোঞগ্গন করিতেন বটে? কিন্তু গৃহকর্তা ও 
তাঁর প্রতিনাধিগণ সকলেরই নিকট সমভাবে 
গপলগ্রীঞতবন্ত্রে দাাইয়া সকলের সেবার 
তৰবাবধন করিতেন। বরং ধার! গরিব, যারা 
নাচ জাঠের, ধার! ভিন্ন ধর্শের, তাদের নিকটে 
এই বিন সৌন্গগ্ত যেন বেশি করিয়াই দুটির 


উঠিত। ইহাও পুজার একটা প্রধান আগ 


ছিপ। একটু বড় হইলে, পৃঞ্জার আমন্তিত- 
দিগের পরিচর্যার ভার আমার উপরেই 
অনেকটা আপিরা পড়ে। আব এইবগ 
লোকশোৌকিকতার যে উন্নত উদার শি্ষা 
ছর্গোৎ্সবের সময় পাইতাম) পরীবনে আর 
কোথাও তাহা পাই নাই। 

এইরূপে দুর্গাপূজা শৈশবে ও বান্যে 
আমার ক্ষুদ্র জীবনের এতটাশস্থান এমনতাবে 
অধিকার করিয়া বসিত বলিয়া, আঞ্জও পর্যান্ 
তাহার প্রভাব ও' পুণ্যস্থতি এ প্রাণ হইতে 
বিন্দু পরিমাণেও মুছিরা যায় নাই। "তাই 
আজও পুজার বাদ্যে প্রাণের ভিতরের 
শত প্রাচীন তন্্রী ধ্বনিশ হইয়া উঠে এবং 
দুর্গীকে মানি আর গ1 মানি, তার এই পুজার 
আননদক্রোতের বাহিরে থাকিতে বাবিকই 
প্রাণে ক্লেশ পাইয়া থাকি। 

| শবিপিনচন্ত্র পাল। 


নিমাই-চরিত্র 


প্রথম অধ্যায় 

জন্ম ও শৈশব 
১৪০৭ শকাব্দের ফাল্তনী পূর্ণিমা, বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর চঞ্চলতা পরি- 
সন্ধাকাল, চক্র রানৃগ্রস্ত। নবদবীপের লক্ষিত হইতে লাগিল। চারিমাস বয়সে 


যাব্ভীর় নরনার। হবিধ্বনি করিতে করিতে 
তাগীরধীতীরে সমাগত। এমন সময়ে 
জগন্নাথ মিশরের পত্ভী শচীদেবী এক শপুর্বব 
কুমার প্রসব করিলেন। হরিধ্বনির মধ্যে 
এই বালকের জন্ম, হরিনাম-কীর্তনে তাহার 
জাবন অতিবাহিত এবং গরির খিরহ:শাকে 
তাহার জীবনান্ত হইয়াছিল 

মাতাঁমহ নীলাম্বর চক্ুবন্তী বালকের 
শরীরে মহাঁরাজলক্ষণসমূহ দেখিয়! বিস্ময়ে 
অতিভূত হইলেন। গোঁড়ে বিপ্র রাজা হইবে 
এমন প্রবাদ ছিল। চক্রবন্তী ভাবিতে 
লাগিলেন এই বালকদ্বারাই কি সেই প্রবাদ 
সফল হইবে? যথ।বিধি বালকের জন্ম- 
পকা প্রস্তুত হইল। জন্ম-পত্রিকাকা৭ 
বলিলেন “এই বালক সাক্ষাৎ শারায়ণ। 
ইনি ধর্মসংগ্থাপন ও ধর্মরচারের দারা 
জগতের উদ্ধারসা্দনের জন্য অবতীর্ণ 
ইইয়াছেন। বিদ্রোহী যবন পর্যান্ত এই 
শিশুর চরণ তজন| করিবে” 

পুত্রের ভাগ্যফল শুনিষা! জগন্নাথ মিশ্র 
ও শচাঁদেবী আনন্দে বিহ্বল হই'লন। 
মূদ্গ। সানাই, বংশী প্রস্তুতির বাদ্যের সৃহিত 
বালকের জন্মোংসব অনুষ্ঠিত হইল। পুর- 
স্্াগণ নবকুয়ারকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান 
করিলেন। 


শিশু গৃহস্থিত দ্রব্জাত ছড়াইয়া ফেলিত 
এবং গৃহদ্বারে জননীর পদশব্দ শুনিবামাত্র 
বিছানায় যাইয়া স্বশীল বালকের মত শয়ন 
করিয়া থাকিত। গৃহস্থিত দ্রব্যাদি কে স্থান- 
চাত করিল, তাহা লইয়া তখন জনকজজননীর 
সধ্যে গভীর গবেষণা আরম্ত হইত। শিশু 
যখন ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিত, তখন 
কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যাইত না। 
অবশেষে কুন্দন নিবারণের এক অসাধারণ 
পায় আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল বিষম 
ক্রদনেৰ মধ্যেও হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ 
করিলেই শিশু শান্তভাব ধারণ করিন। 
তদবধি শিশু ক্রন্দন আরম্ত করিলেই মকলে 
হবিধবান করিতেন। 

বষ্ঠমাসে যথাবিধি নামকরণ-সংস্কার 
অনুষ্ঠিত হইল। মিআ-দম্পতীর অনেক 
পুত্রকন্ঠা নষ্ট হয়৷ গিয়।ছিল বলিয়। পুর্্ী- 


'গণ শিশুর নিমাই নাম রাখিলেন। শিশুর 


জন্মের পরে দেশব্যাপী ছূর্ভিক্ষ প্রশমিত 
হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহার নাম 
রাখিলেন «বিশবস্তর।” সম্মুখে স্থাপিত ধান্যঃ 
শ্রীমদৃতাগবত, খড়ি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে 
শ্রীমদৃতাগবত পুস্তক্চ এহণ করিয়া শিশু ভাবী 
জীবনের ইঙ্গিত দান করিয়াছিশেন। 
জান্ু-গতি শিখিবার পর একদিন এক 


৪১৮ 


সর্প দেখিতে পাইয়া শিশু তাহাকে জড়াইয়! 
ধরিল। শিশুর স্পর্শে সর্প কুগুলী করিয়া 
পড়িয়। রহিল- শিশু তাহার উপর শুইয়া 
থাকিল। দুর হইতে দেখিতে পাইয়া পিতা- 


মাতা দৌড়িয়া আসিলেন। সর্প পলাইয়া 
গেল। 
ক্রমে নিমাই হ্াটিয়া বেড়াইতে 


শিখিলেন সুগোল-মস্তঞ্, টাচর-কেশ, 
কমললোচন, আজানুলঘিত-বাঁহু, অরুণা- 
ধর, পরিসরবক্ষ, গৌরকান্তি শিশু যখন 
হেলিয়! ছুলিয়া বেড়াগত, তখন শাহার 
কন্দর্পবিনিন্দী রূপ দেখিয়া সকলে মুগ্ধ 
ময়নে চাহিয়া থাকিত এবং নানাবিধ সুমিষ্ট 
খান্ধ দিয়া তাহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা 
করিত। আ্্রীলৌকগণ নিমাইকে দেখিলেই 
হরিধ্বনি করিত- নিমাই তখন আনন্দে 
বৃত্য করিয়া উঠিতেন। হরিনাম শুশিয়া 
নিমাই *ত সন্তষ্ট হইতেন যে প্রাপ্য মিষ্টা- 


াদি তিনি এই সমস্ত জ্ীলোকদিগকে 
আনিয়া দিতেন। 
কিন্তু বালকের দুরস্তপন] ক্রমেই বর্ধিত 


হইতে লাগিল। অনেক সময় তাহার 
দৌরাত্ম্য মাত্রা ছাচাইয়া উঠিত। অন্য 
শিশু দেখিলে, নিমা তাহাকে নানা প্পে 
উত্যক্ত করিতেন এবং সে কীদিয়৷ না উঠা 
পর্য্যন্ত নিরস্ত হইতেন না। কখনও প্রতি- 
বেশী-গৃহে অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়! তক্রস্থ 
ভোগ দ্রব্য সমস্ত খাইয়া আসিতেন, আবার 
যাহার গুহে খাবার কিছু মিলিত না, তাহার 
হাড়ী কুড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়! ফেলিতেন, যদি 
কখনও ধরা পড়িতেন তখন পায়ে পড়িয়! 


ক্ষমা চাহিতেন। কিন্তু সমস্ত অত্যাচার 
প্রতিবেশিগণ নীরবে সহা করিত। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৯ 


একদিন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তীর্থ 
পর্যাটন করিতে করিতে নবদ্ধীণে জগন্নাথ 
মিশ্রের গৃহে উপনীত হইলেন। মিএবর 
পরম সমাদরে তাহার অত্যর্থনা করির। 
তাহার বন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। 
বালগোপাল মান্ত্র দীক্ষিত ব্রাহ্ষণ রদ্ধন 
সমাশনান্তে যেমন ইট্টদ্দেবতাকে অন 
নিবেদন করিবার জন্য উপবেশন করিয়া- 
ছেন, অমনি দ্রিগ্র, ধুলিধূনবিত-ক'লানর 
বালক নিমাই কোথা হইতে আগিয়া 
ব্রাহ্মণের পাত্র হইতে একগ্রাস অন্য লইয়া 
খাইয়া ফেলিগ। বালকের কাণ্ড দেখিয়। 
মিশ্র মহাুন্ধ হইয়। তাহাকে প্রা 
করিঠে উদ্যত হইলেন, কিন্ত ব্রাহ্মণের 
অন্নুরো ধ নিরস্ত হইলেন। জগন্নাথ তখন 
অনেক অনুনয় বিনয় কৰিয়া ত্রাক্মণক 
পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকার করাইলেন। 
কিন্তু দ্বিতীয় বারও পাক শেষ হইলেই 
নিমাই অলক্ষিতে আসিয়া ব্রাহ্মণের 
পাত্রস্থিত অন্ন হইতে এক এস লইয়। খাইয়। 
ফেলিখেন। পিতামাতার ক্ষেভের পরিশীমা 
রহিল না। জগন্নাথের মনস্তাপ দেখিয়া 
এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারধিরগা 
বিশ্বরপের অনুরোধ এড়াইতে না 
পারিরা ব্রা্গণ তৃতীয় বার পাক করিতে 
স্বীকৃত হইলেন। তখন নিমাইকে এক 
ঘরে আবদ্ধ করিয়। সকলে রুদ্ধ গুঙ্ছের দ্বার 
রক্ষা করিতে লাগি'লন। বালক ঘবের 
মধো ঘুমাইয়। পড়িল। গ্রিতীর রাব্রিতে 
ব্রাহ্মণের রন্ধন সমাণ্ড না হইতেই সকলে 
নিদ্র/তিভূত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধণ 
সমাপনাস্তে অন্ন নিবেদন করিবার উদ্দেগ্ঠে 


৭ম সংখ্যা | 


যেমন উপবেশন করিয়াছেন, গমনি দেখি:ত 
পা£লেন সম্মুখে 'নিমাই সমাগত । পুনরায় 
বালককে দেখিতে পাইয়! ব্রাহ্মণ “হায়, 
হ[॥” করিয়া উঠিলেন, কিন্তু নিদ্রাভিভব্শতঃ 
কেহই ব্রাহ্মণের ডাক শুনিতে পাইল না। 
ওখন হতবুদ্ধি ব্রহ্ষণকে সন্বোধন করিয়| 
নিমাই বলিতে লাগিলেন “হে বিপ্র, তুমি 
আমায় আহ্বান করিয়াছ, তাই আম 
আমিাছি।” দেখিতে দোঁখতে মেই 
বাণক-ুর্তি অষ্টভূ্-ঘুত্তিতে পরিণত হইন। 
এঙ্গণ দে'খলেন। 

এক হস্তে নবনীঠ আব হস্তে খায়, 

আর ছুই হস্তে প্রভু মুরণা বাজায়! 

শিখৎস কৌন্তত বক্ষে শোভে মণি হার, 

সর্ব অগ্গে দেখে রৃত্বময় অলগ্কার। 

নব গ্ু্ন। বেড়া শিখিপুচ্ছ শোতে শিরে, 

চন্ত্র মুখে অরুণ অধর শোত। করে। 

হ|সিয়া দোল।য় দুই নয়ন কমল 

বৈজয়ন্তী মাল! দোশে মকর কুণগুল। 

চরণারখিন্দে শোতে শ্রীরত্ব নুপুর, 

নখমণি কিরণে তিমির গেল দুর। 

অপুর্বব কদথবৃক্ষ দেখে,সেই খানে 

বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষগণে ॥ 


গেপ গোপা গাভীগণ চতুর্দিকে দেখে। 


বত ধ্যান করে তাই দেখে পরতোকে ॥ 

চিরবাস্থিত আপনার ধন সম্মুখে পাইয়] 
ব্রাহ্ম আনন্দে মূ্ছিত হইয়া পড়লেন । 
নিমাই ব্রাহ্মণকে রূপা করিঝ্। রুদ্ধ গৃহে গমন 
করতঃ শয়ন করিয়। থাকিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে এক একাদশী- 
তিথিতে 'নিমাই তয়ানক ক্রন্দন আরম 
করিলেন। শত হরিধ্বনিতেও সেদিন 


নিমাই-চরিত্র 


৪১৭৯ 


সে ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না। ক্রন্দনের 
কারণ জানত ন৷ পারিয়। সকলেই উদ্বিগ্ন 
হইরা উঠিলেন। হখন নিমাই বলিয়! 
উঠিলেন “জগদীণ পু» ও হিরণ্য ভাগবত 
একাদশীর উপবাদ করিয়া আঙ্জি খিষু- 
পূজার্থ যে নৈবেদা আহরণ করিয়।ছেন, 
আমাকে তাহাই আনিয়া দেও!” বালকের 
এই অড্ুত কথা শু?িয়া জননী ক্ষণ 
হইলেন। কিন্তু |নমাহই কিছুতেই নিজের 
আবদ[র ত্যাগ কপি গন না। জগদীশ ও 
হিরণ্য জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী ও বান্ধব 
ছিলেন। বাপকে। অদ্ভু*ঠ খেয়ালে 
কথা স্ঠাহা্দেন কর্ণগত হইলে তাহারা 
বিম্মিত হইলেন। সেদিন যে একাদশী 
তিথি এবং তাহারা যে বিধুঃ পৃজার্থ নৈবেদ্য 
প্রস্তুত করিয়াছেন, এ্নমাঠর মত ক্ষুদ্র 
শিশুর পক্ষে তাহ! জানিতে পারা অলৌকিক 
ব্যাপার বলিয়া তাহাদের মনে হইল। 
“শিশুর দেহে অধিষ্ঠত গোপালই শিশুকে 
এই পমস্ত কথা "লাইয়াছিল,? মনে করিয়। 
তাহার। উহাদের বিষুপু্জার যাবতীয় 
উপহার শিশুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন । 
তখন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়। 
নিমাই শান্ততাব অবলম্বন *রিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বিদ্যারস্ত ও বাল্য ক্রীড়া 
ক্রমে হাতে খড়র সময আগত হইগ। 
জগন্নাথ শুতদিন দেখিয়া নমাইর হাতে 
খড়ি দিলেন। কিছুদ্দিন পরে কর্ণবেধ ও 
চুড়াকরণ-সংস্কারও অনুষ্ঠিত হইল। নিমাইর 
অদাধারণ বিদ্যাত্যাস-পটুতা দেখিয়া 
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সকলে বিশ্মিত হইলেন। একবার মাত্র 
দেখিয়াই নিমাই বর্ণনালা আয়ত্ত করিলেন, 
এবং ছুই দিনে সমস্ত ফলা অভ্যাস করিয়! 
অনবরত শ্রীরুষ্ণনামাবলী 'লখিতে লাগিলেন। 

কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সহিত বালকের 
ছুরস্তপণ! অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পা্টতে লাগিল, 
পল্লীর যাবতীয় বালক লইঞজা নিমাই এক 
দ্ল গঠন করিলেন। স্বীয় দল-বহিভূতি 
কোনও বালকের সহিত দেখা হইলেই, 
নিমাই তাহার সহিত কলহ কৰিতেন। 
সদলে গঞ্গাক্সনে যাইয়া! বছক্ষণ যাবত জল- 
ক্রীড়া করিতেন, ্মানার্থা অন্য লোকের 
গায়ে জল ছিটাঁইয়া পড়িত, তাহাবা৷ বারণ 
করিলেও গ্রাহ করিতেন না, পরন্ত কাহাকে ও 
চু'ইয়। দিয়া, কাহারও গাত্রে কুল্লোগ 
দিয়া বারবার তাহাদ্দগকে স্নান করিতে 
বাধ্য করিতেন। ধ্যানস্থ পৃজকদিগের 
গান্তরে জল ছিটাইয়া দিয়া! তাহাদিগের 
ধ্যানতর্গ করিয়৷ দিয়া বলিতেন “কাহার 
ধ্যান করিতেছ, আমিই কলিযুগে প্রতাক্ষ 
নারায়ণ। আমাকে দেখ 1” কাহা£ও 
পুজার্থ গঠিত শিব-পলিঙ্স, কাহারও বা উত্তবীর় 
বসন লইয়া পলায়ন করিতঠেন। কখনও 
বা কোনও পুঙ্গকের সঙ্জিত বিষ্ণুর আসনে 
উপবেশন করিয়া, তাহার আহত নৈবেদ্য 
তক্ষণ করিয়া ফেলিতেন এবং দ্ধ 
পৃজককে সম্বোধন করিয়া বলিতেন “দুঃখিত 
হইও না, যাহার জন্য নৈবেদ্য আহরণ 
করিয়াছিলে, সে-ই খাইয়াছে।” শিশুগণের 
কর্ণে জল দিয়া তাহাদিগকে কীদাইতেন, 
যুবকগণের স্বন্ধে আরোহণ করতঃ “মুইরে 
মহেশ” বমিয়। জলে ঝাপ দিয়া পড়িতেন) 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, কাঁত্তিক, ১৩১৯ 


ন্লীলোকগণের বসন লইয়া পুরুষের বসনের 
সহিত বদল করিয়া দিতেন, বালিকাগণের 
পরিধেয় বন্ত্র লুকাইয়৷ রাখিতেন, বালিকাগণ 
কিছু বলিলে, তাহাদের সহিত কলহ 
করিতেন, তাহাদের ত্রতের ফলফুল ছড়াইয়। 
ফেলিতেন, কাহ।রও মুখে কুল্লোল দিতেন 
কাহারও চুলে ওকড়ার ফল গুদ্ধিয়া 


দ্বিতেন, কাহাকেও বা বিবাহ করিবেন 
বলিয়া তয় দেখাইতেন। 
নিমাইর দৌরায্মা ক্রমে অসহ্‌ হইয়| 


উঠিল, একদিন পন্লীস্থ শনেকে জগন্নাথ 
মিশরের নিকট গমন করিয়া তাহার অত্যাচাৰ- 
কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকাগণও 
সেই সমরে শচীদেবীর নিকট যাইয়া তাহার 
দৌরাস্বোর কথা বলিলেন। পুত্রবমণ। 
শচী বালিকাগণকে মিষ্ট বগনে সান্তন। 
প্রিয়া বিদায় করিয়। দ্িলেন। কিন্ত 
জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের শাস্থিবিধানের জগ 
গঙ্গার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বালিকাগণ 
জগনাথের ক্রাধ দ্রেখিয়৷ নিমাইর জন্য তীত 
হইয়া ত্বরিঠে ঘ.ট যাইয়া নিমাইকে 
পলায়ন করিতে অনুরোধ করিল। নিমাই 
পলায়ন করিখেন। জগন্নাথ ঘাটে গিয়া 
নিমাইকে দিখিতে পাইণেন না। নিমাইর 
সঙ্গিগণ তাহাকে বশিল নিমাই তখনও 
ন্নানার্থ আসেন শাই। মিশ্র গৃহে গ্রঠ্যাগত 
হইয়। দেখিতে পাইলেন_-গৌরদেহে 
কালিবিন্দুশোতিত নিমাই পুথি হস্ত 
বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। 
নিমাই তৈল লইয়া গঙ্গার “ঘাটে সঙগী- 
দ্রিগের সহিত পুনঞ্চিলিত হইলেন।, পিতা- 
মাতা তখন তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের 
বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। 


৭মূ সংখা । 


পুত্রের চপলতা'দিন দিন বর্দিত হইতে 
দথিরা জগন্নাথ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু 
তাহাকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা পিত।মাত, 
কাহারও ছিল না। নিমাই তয় করিতেন 
কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে, কিন্তু ঘটনাক্রমে 
বিশ্বরূপের শাসনও অচিরে অপসারিত হইল। 
বিশ্বন্ধূণ সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেশঃ 
বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথাতেই শ্লাীহার 
অধ্ধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। পুত্রের 
বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে সংসার- 
বন্ধনে আবন্ধ করিবার জন্য পিহামাত। 
তাহার বিবাহের আয়োক্গন করিলেন। 
বিপাহের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় 
একদিন বিশ্বরূপ পিতাম।তাকে না বলিষ়। 
সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং শ্রীশঙ্কর।রাণ্য 
নাম গহণ করিয়া অনন্ত পথের পথিক 
হহলেন। 

বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগ পিতামাতাঁকে 
শেলের মত বিদ্ধ করিল। বা.কনিমাইও 
ভ্রাতার বিরহ-প্পোঁকে বিহ্বল হইয়া! পডিলেন। 
বিএকপের সংপার-ত্য(গের কতিপয় দিবস 
পরে, একদিন নিমাই নৈবেগ্েঃ তাম্থুল 
চর্বণ* করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
পিতামাতার শুশষায় চৈতন্য লাত করিয়া 
তিনি যে কাহিনী বর্ণনা কৰিলেন, তাহাতে 
সগ্যপুত্রবিচ্ছেদবিধুর জনকঙ্জননীর মন 
আতঙ্কে অতিভূত হইয়া পড়িল। নিমাই 
বলিলেন “আমার মনে 'হইল বিশ্বরূপ 
অমাকে এক, অপরিচিত স্থানে লইয়া 
গিয়া সন্যাস গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন।' আমি বলিলাম “আমি বালক, 
সন্্াঘের আমি কিছুই জানি না! ঘরে 


নিমাই-চরিত্র 


৪২১ 


অনাথ পিঠামাত1 রহিয়াছেন আমি সন্ন্যাস 
অবলম্বন করিলে কে তাহাদের সেব! 
করিবে? আমি যদি গাহস্থ্য ধর্ম অবলম্বন 
করিয়। পিতামাতার সেবা করি_-তাহাতেই 
লক্গমীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন। আমার 
এই কথা শুনিয়া বিখরূপ পুনরায় এখানে 
আনিয়। রাখিয়। গেলেন।” 
বিশ্বরূপের সগ্গাপ-গ্রহণের পর নিমাইর 
চপরত। অনেকটা সংঘত হইপ। পিতামাতার 
সন্তোষ বিধানার্থ তিনি খেলা ছাড়িয়! 
নিরবধি তাহাদের নিকট অবস্থান করিতে 
লাগিলেন এবং নিবৃতিশয় যাত্বের সহিত 
পাঠাত্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইর 
বুদ্ধিও স্থৃতিশক্তির গ্রাখ্ধ্য সকলের বিশ্বময় 
উৎপাদন করিল। কিন্তু পুনের এই কৃতিত্বে 
পিতামাতার মনে সম্তোষের উদয় হওয়া দুরে 
থাকুক, তাহারা শফ্কিত হইয়া! পড়িলেন। 
একদিন জগন্নাথ শচাদেবীকে কহিলেন« 
সর্বশান্্ অধিগত করিয়। বিখ্বরূপ বু'ঝয়াছিল 
সংসার অনিত্য ও অসত্য" এবং সংসারের 
অনিভ্যতা উপলব্ধি করিরাই বিশ্বর্ূপ সংসার 
ত্যাগ করিয়াছে। বিশখবগরও যাঁদ সর্বশান্ত্রে 
পগ্ত হইয়ব। উঠে, তাহ। হঈলে সে-ও সংসার 
'ত্যাগ করিবে। অতএব তাহার পড়াগুন। 
করিয়া কাজ নাই সে যূর্থ হইয়া গৃহে 
থাকুক।” অতঃপর পুত্রকে ডাকিয়। 
কহিলেন “তোমার পড়। শুনা করিয়া কাজ 
নাই, তুমি যাহা চাহিবে সকলই পাইবে; 
পড়। ছাড়িয়া আনন্দে গৃহে অবস্থান কর।” 
নিমাই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিলেন না, 
কিন্তু পড়া শুনা বন্ধ হওয়াতে যৎপরোনাপ্তি 
দুঃখিত হইলেন। 


৪২২, 


নিমাইর লেখাপড়া বন্ধ হইসারু সঙ্গে 


সঙ্গেই তাহার চাপল্য ও ওদ্ধত্য পর্বের মত 


অসংযত হইয়া উঠিন। সমস্ত রাত্রি গৃহের 
বাহিরে সঙ্গিগণের সহিত ক্রীড়ার অতিব|হিত 
হইতে লাগিল। কখনও নিমাই কন্বলে 
গাত্র আত করতঃ বুয় সাজির়। প্রতিবেশীর 
কলাবন তাঙ্গিয়া পলাএন করিতেন, কখনও 
বা তাহাদিগের গৃহদ্বার রাত্রি কালে বাহির 
হইতে বন্ধ করিয়া) রাটীতেন। এই সমস্ত 
উৎ্পাঠের কথ! জগন্নাথের কর্গত হইত 
কিন্তু তিনি বাঙ্‌নিশন্ত করিতেন না। 
অবশেষে একদিন নিম।ই গৃহসম।পন্থ গর্তে 
স্থিত এক উীচ্ছ্ হাড়ীস্তংপের উপর গিয়া 
উপবেশন করিলেন। শচীদেধ। নানারপ 
বুঝাইতে লাগিলেন এবং এত দিনেও 
নিমাইর-উচ্ছঞ্জ্ঞান হইল না বাণয়া 
অন্থযোগ করিতে লাগিলেন। চতুর বালক 
তখন উত্তর করল উচ্ছিষ্ট-জ্ঞান তদ্রাতদ্র- 
জ্ঞান হইবে কোথ। হইতে? তেমরা যে 
আমার পড়া শুন] বন্ধ করিয়! দিয়াছ। 
আম।কে যদি পডিতেই না দেও শাহ 
হইলে আমি গার গৃহে যাইব ন1।” শচী 
নিমাইকে ধরিয়। আনিয়া স্নান করাইণেন। 
জগন্নাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলে প্রতিবেশিগণ 
সকলে মিপিয়! তাহাকে বুঝইয়। নিমাইর 
পুনরায় গাঠারস্ত কর|ইয়া দিপেন। 

নিমাই দিগুণ উৎসাহে অধ্যয়নে এবৃত্ত 
হইলেন। কিয়ৎকল পরে নিমাইর 
উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইল। তাহার 
সুন্দর স্থগঠিত শরীরে স্থক্ যন্ত্র পরম 
সুন্দর দেখাইত। উপনয়নান্তে নিমাই 
নবদ্বীপের অধ্যাপক শিরোষণি .গঙ্গাদাস 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, কান্তিক), ১৩১৯ 


পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হইণেন। অন্পদিনেই 
গঙ্গাদাস তাহার নৃতন ছাত্রের প্রতিভার 
গরিচয় প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে পুরবং 
নেহ করিতে লাগিলেন। তাহার ছাত্রগণের 
কেহই ফাকিতে নিমাইকে আটিতে পারিত 
না। ক্রমে নিমাই যাবতীয় ছাত্রের 
নায়করূপে পরিগণিত হইলেন মুরারী 
গুপ্ত কমলাকান্ত, কুষ্ণনন্দ, যুকুন্দ, সঞ্জয় 
“ভূতি ভক্তগণ এই টোলে নিমাইর 
সহাধণয়ী ছিলেন। প্রতিদিন মতীর্থগণের 
সহিত নিমাই আানার্থ গঙ্গাতীরে গমন 
করিতেন। অসংখ্য ছাঞ্ গঙ্গার ঘাটে 
সমবেত হইত। নিমাই ও তাহার 
সঙ্গিগণের সহিত অগ্গাগ্ত টোলের 
ছাব্রগণের বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হইত। 
নিমাইর তর্ক প্রবৃত্তি এত অধিক ছিল ঘে, 
এক ঘাটে তর্ক শেষ হইলে, তিনি সন্তরণ 
পূর্বক অন্যঘাটে গমন করতঃ তত্রস্থ 
ছাত্রগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়! 
দিতেন। এই তর্ক অনেক সমুয় গলাগাণি 
ও মার।মারিতে গরিণত হইত। 

স্মানান্তে গৃহে 'আসিয়া পিষু-পূজা ও 
তুনসী বক্ষে জলদান করতঃ নিমাই তোঞন 
'করিতেন। ভোঞন।ন্তে নিঞ্জনে বসিয়া 
স্তরের টীপ্লনী রচনা করিতেন। পুত্রের 
বিদ্য/চর্চায় আগ্রহ দেখিয়া মিশ্রদম্পর্ত 
আনন্দিত হইতেন এবং অনবরতঃ পুত্রের 
মঙ্গলের জন্ত ইঞদেবতার নিকট প্রার্থন। 
করিতেম। এই আনন্দের মধ্যেও মাঝে 
মাঝে ' পুত্রের. সন্্যাস গ্রহণ-সম্ত।বন। 
মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়।, জগন্নাথ' মিএকে 
আতঙ্কে অতিভূত করিয়া ফেলিত। এক 


এম মংখা। ] 
দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, নিমাই 
নিখাযণ্তন করত? অত সন্নামী বেশে 
কুগ্চনাম করিতে করিতে উন্মন্ত তাণে নৃত্য 


করিতেছেন।  অন্বৈতাচার্যা : প্রন্থতি 
বৈধ্বগণ ঠাহাকে বেষ্টন কিয়! 
নার্ভন করিতেছেন, িমাই থ।কিয়া থাকিয়া 
বিগু৮গন্টায় উপবেশন করতঃ সকলের 
ন্তকে চরণ প্রদান করিতেছেন এবগ 
ব্র্ষ। ও মহাদেব “জয় শটীনন্দন” বণিয। 
ঠাহার স্তবগ!ন করিতেছেন। অতঃপর 
ক্ষ লক্ষ লোক সমভিপ্যাহারে নিমাই 


এগবে নগরে ঘুরিয়। বেডাইতে গাশিলেন। 
কোটীকঠনস্থত হরিধবাণ 
গতিধ্বনিত হইতে ল।গিল। অবশেষে দেই 
বিশাল জনসংখা|। লইয়া নিমাই নালাচলে 
গমন করিলেন। স্প্রদর্শনে আতঙ্কিত 
হইনা জগনাথ পত্রীকে স্বপ্নবৃনান্ত জ্ঞাপন 
শচী ঠাহাকে প্রবোধ দিয়া 
কহিলেন -বিগ্ভারমই শাগকাল গিমাইর 
ধর্ম পরিগণিত হইয়াছে । বিবা ছাড়িয়া 
নিষাই যে সন্লাস সপলন্বন করিবে_ইহ। 


গগনমণলে 


করিলেন । 


মগ্টবপর নহে। 

তৃতীয় অধ্যায় 

পিতৃবিয়োগ ও বিগ্ভাশিক্ষা 
এইরূপ ক্ছিদিন অতিবাহিত হইলে 

নিমাইএরু একাদশবর্ষ নমঃ ব্রমকালে পু ও 
পন্কে' অকুল শোকসাগরে নিক্ষে1 কর্ধিয়। 
জগঠাথ মিশ্র ভ্বর্গারোহণ করিছলন। 
শিতুশোকে নিাই নিরঠিশর কাত ভুইয়া 
পড়িলেন, পরি প্রাণ। শশী কেবল নিমাইর ঘুখ 
দে'খইয়ই স্বামাবিবহ সহ করিলেন। এখন 

ও 


নিমাই-চরিত্র 


৪২৩ 


পিতৃহীন বালকের সেবা! ভিন্ন তাহার অন্ত 
কার্য রহিল না। পলকের জন্য নিমাই 
তাহার দৃষ্টিপথের বাহর হইলে শচী আকুল 
হইয়া পড়িতেন। নিমাইও এখন হইতে 
অতাপিক যত্রের সহিত পতিবিরহকাতরা 
জননীর সেবা করিতে ল।গিলেন, এবং 
নানা আশার কথা শুনাইয়। তাহার ক্ষত 
হৃদয়ে সান্তনা দিবার চেষ্টা করিতে 
লা'গলেন। 

ক্রমে পিঠশোকের তীব্রতা হ্বাসপ্রাপ্ত 
হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিমাইর স্বাতাবিক ক্রোধ. 
প্রবণতা বৃদ্ধি গ্াপ্ত হইতে লাগিল। 
দ্বামীহীন। শর মাক এবন্থ। স্বচ্ছল ছিল 
না। কিন্তু ণিমাই যখন যাহা চাহিতেন, 
তাহা না পাইলে আর রক্ষা থাকিত না। 
নিমাই কুদ্ধ হইলে আা-নার উপর কর্তৃত্ব 
সম্পূর্ণরূপে হাবাইয়া। ফেলিতেন, তখন 
এরদ্বার সমস্তই ভাঙ্গিশ ফেলিতে যাইতেন। 
একদিন গঙ্গন্নানে যাইব!র সময় নিমাই 
গণ পৃক্গার্থ জননীর নিকট মালা ও চন্দন 
চাহিলেন। গ্রহে মলা হিল না। জননী 
বহিলেন “ঙ্গণেক অপেক্ষা কর। মালাকরের 
খাটী হইতে মালা আনিরা দিতেছি |” 
“এখন মালা আনিয়া তারপর আমাকে 
' দিবে” বণিয়। ত্তুদ্ধ নিমাই গৃহে 
প্রবেশ করতঃ গৃহস্থিত যাবহীয় তাও 
লাঠির আদতে ভাঙ্গিতা ফেলিলেন। 
গৃহ মধো ট্তল, ঘৃত। দুগ্ধ, চাউল, কার্পাম 
গ্রভৃঠি ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়িল। 
ঘরে যত বন্ত্র ছিল, নিমাই সমস্ত খণ্ড থু 
করিয়া ছি করিলেন। কিন্তু ইহা:তও 
তাগর ক্রোধোপশম হইল না। অবশেষে 


ি 


৪২ষ& 
এক ঠেঙ্গ! ল্টয়া চালের উপর প্রহার 
করিতে লাগিলেন, জীর্ণ চ।ল ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
তখন নিমাই হস্তস্থিত যষ্টিঘাবা এক গাছের 
উপর ও তৎপরে ভূমিতলে গ্রহার করিতে 
অস্ত করিলেন। ভয়ার্ড শচী পুত্রের 
ভীষণ মুর্তি দেখিয়া! পগায়ন করিলেন, কিন্ত 
ক্রোধে অন্ধ হইয়া]! শত অত্যাচার করিলেও 
নিমাই জননীর গারে হস্তপর্শ করিতেন 
না। সমস্ত ভাঙ্গিয় চুরিয়া নিমাই অঙ্গনে 
গড়াগড়ি দিতে লাগিপেন এবং অবশেষে 
রাস্ত হইয়া নিদ্রাতিভূত হইয়া পড়িলেন। 
ইত্যবসরে মালা মানিয়া শচী পুত্রকে 
জাগরিত করিগেন এবং মালা গ্রদান করতঃ 
নানারূপে তাহাকে গ্রবোধ দিতে লাগিলেন। 
ততক্ষণে ক্রোধ শান্ত হইয়াছে। নিমাই 
জননীর প্রদত্ত মাল] লইয়া গঙ্গান্মনে গমন 
করিলেন। ভোজনের সময় শচী মিষ্ট বচনে 
নিমাইক্কুত অপচয়ের উল্লেখ করিয়। 
কহিলেন, “তুমি ত এখনি পড়িতে যাইবে, 
কিন্তু ঘরের সম্বল যে সকলই নষ্ট করিয়! 
ফেলিয়াছ, কালি খাইবার যে কিছুই নাই। 
“কৃষ্ণ সব মিলাইয়। দিবেন” বলিয়া পুস্তক 
হস্তে নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন । সন্ধাকালে 


যখন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন দুষ্ট, 


তোলা স্বণ বাহির করিয়া শিমাই কহিলেন 
"এই দেখ মা, কৃষ্ণ ইহা মিলাইয়া 
দিয়াছেন। ইহাদ্বারা যাহ! যাহা দরকার 
কিনিয়া লও |” | 

বিদ্তালয়ে নিমাইর প্রতিভা ক্রমশঃই 
্ক্তিলাত করিতে লাগিল। ততকৃত 
ব্যাথা শুনিয়া অধ্যাপক নিতান্ত হট 
হইতেন। নিমাইর প্রশ্নের উত্তর কোন 


রশ 


[ ১২শ বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৯ 


ছাত্রই দিতে পারিত না। তিনি নিজেই 
শুত্রের স্থাপনা করিতেন, এবং আপনা 
ব্যাখ্যা আপনিই খণ্ডন করিতেন, আর 
কাহারও ক্ষমতা হইত না! যে তাহার 
থগডন করে। ম্বান, ভোজন, পর্যটন সর্বদ। 
নিমাই শাস্ত্রচিস্তায় মগ্ন থাকিতেন। 
গঙ্গাদাস পঙ্ডিতের টোগে অধ্যয়ন কালে 
নিমাই একখানি টিগ্লনি রচনা . করেন, 
তাহা “বিষ্ভাস।গরী টীকা” নামে সর্ধত্ 
সমাদৃত হইয়াছিল। নিমাইর প্রতিতায় 
মুগ্ধ হইয়] অধ্যাপক গঞ্গাদাস স্বীয় ছাত্রদের 
গড়াইবার তার তাহার উপর দিলেন। 
মুরারী গুপ্ত নিমাই অপেক্ষা বয়গে বড় 
ছিলেন বলিয়া তাহার নিকট হইতে পাঠ 
লইতে লচ্জা বোধ করিতেন, তজ্জন্য নিমাই 
উহাকে পরিহাস ক'রয়া বলিণেন 
«“বৈদ্যরাঁজ, ব্যাকরণ শাস্ত্র বড় বিষম, ইহাতে 
কফ -পিত্ত.'অজীর্ণের ব্যবস্থা নাই, তুমি ইহা 
ছাঠিয়া লতা-প[তা। লইয়া ঝোগীর চিক্ৎসি 
কর গিয়।।” কিছুদিন পরে নিমাই 
প্রতিভার নিকট অবনতমস্তক হইয়া 
মুরারী তাহার নিকট পাঠ-শ্বীক্কার করিয়া" 
ছিলেন। . 
ব্যাকরণের পাঠ শেষ হইলে বিশ্বপ্তর 
স্যায়-শাস্ত্রের অধায়নে মনে|নিবেশ করেন। 
এই সময়ে "ভট্রুদীধিঠি” প্রণেতা সুবিখযাত 
রঘুনাথ শিরোমণিও স্ায়-শান্ পাঠ কুবিতে, 
ছিলেন। রতুনাথ অদ্বিতীয় প্রতিতা-সম্পন্ 
ছিলেম। অতি শৈখন অবস্থাতেই তাহার 
অনন্যসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় 'পাইয়! সকলে 
বিশ্বিত হইয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সে 
তাহার যশ দেশদেশাস্তরে ব্যাপ্ত হইয়া 


৭ম সংখ।] 
পড়িয়াছিল। কিন্তু অধ্যয়ন কালে 
নিমাইএর অমানুষী প্রতিভার নিকট 


রদুনাথের প্রাতিতা মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। 
কথিত আছে--একদিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া 
রথুনাথ এক জটাল প্রশ্নের সমাধানে নিবিষ্ট 
চিন্তে ব্যাপৃত ছিলেন। বৃ্শাখাস্থ পক্ষিগণ 
তাহার গাত্রে মলত্যাগ করিয়াছিল, রঘুনাথ 
তাহা জানিতে পারেন নাই। এমন সময় 
নিমাই গঙ্গান্নান কারয়। সেই গথে গৃহে 
ফিরিতেছিলেন। পক্ষিমলাচ্ছন্নদেহ রঘুনাথকে 
দেখিয়া নিমাই ততসমীপে গ্রমন করতঃ 
স্বীয় আদ্রবস্ত্ের ছুই চারি ফো'ট। জল 
তাহার পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। রঘুনাথের 
চৈতন্য হইল। তখন নিমাই তাহার 
চিন্তার বিষয়টা কি জানিতে চাহিলেন। 
রঘুনাথ প্রথমে অবজ্ঞার সহিত তাহার প্রশ্ন 
উড়াইস়া দিছিলেন? কিন্ত অবশেষে প্রশ্নটা 
শুনিয়া নিমাই যখন অবলীলাক্রমে তাহার 
যথখ|যথ মীমাংস| করিয়। দিলেন, তণন তিনি 
বিশ্য়ে নির্বাক হইয়া এহিলেন। তদবধি 
চিরকালই রথুনাথ নিমাইকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা 


করিতেন। 
হায়শাস্ত্র সমাপ্ত করিয়! নিমাই ন্যায়ের 
একখানি টাপ্ননি লিখিলেন। রঘুনাথ 


শিরোমণিও ঠিক এই সময়েই ন্যায়ের 
টাক রচনা করিতেছিপেন। কথিত মাছে _ 
রধুনাথ+ও নিমাই একদিন গঙগাপার হইতে- 
ছিলেন। কথেপকথনকালে নিমাই-কুত 
টাকার বিষয় অবগত হইয়৷ রঘুনাথ বুঝিতে 
পারিলেন » নিমাইর টিকার পরে তাহার 
টাকার প্রচার গঞুপরম মাত্র হইবে। রদুনাথের 
কাতর ধুখচ্ছবি ও হতাশ-উ।ক্ত শুনিয়া 


নিমাই-চরিক্র 


৪8২৫ 


নিমাইর করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল 'এবং 
স্বকীয় টাকা তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে 
নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি নিক্ষণ বলিয়া 
নিমাই ভ্তায়শাস্ত্রের চর্চা পরিত্যাগ 
করিলেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 


বিবাহ, অধ্যাপনা, বাযুরোগ, দিখ্বিজয়ী- 
বিজয় 
বল্লতাচীর্ধ্য নামে নবদ্বীপে এক স্ুত্রাঙ্মণ 
বাস করিতেন। লক্মীনায়ী তাথার এক 
লক্ষীত্বরূপা কন্য! ছিল। একদিন দ্দান- 


- কালে গঙ্গার ঘাটে লক্ষমীকে দোঁখয়৷ নিমাই 


মনে মনে তাহার প্রতি অন্ুরক্ত হইয়] 
গড়েন। ইহার কিছুক্কাল পরে বলমালী 
নামক এক ঘটক শচীদেবীর নিকট গমন 
করতঃ লক্ষ্মীর সহিত নিমাইএর বিবাহ-সম্বন্ধ 
উত্থাপিত করিলেন। কিন্তু তখনও পুত্রের 
বিবাহ দিবার জন্য শচী উংসুক হয়েন নাই। 
ঘটকের কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন 
“আমার বালক পিসূহীন ; এখনও তাহার 
পাঠ মমাপ্ত হয় নাই, আগে তাহার পাঠ 
সমাপ্ত হউক, পরে বিবাহ হইবে ।”? বনমালী 


[বধ মনে ফিরিয়া য/ইতেছিশেন, পথে 


নিমাইএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বনমালীর 
নিকট জননীকর্তৃক তাহার গ্রস্তাব-গ্রত্যা- 
খ্যান-ব্যাপার অবগত হইয়। নিমাই গৃহে 
প্রত্যগত হইলেন এবং হাসিয়। জননীকে 
গিজ্ঞাসা করিলেন “ঘটকের সহিত ভ।লরূপ 
সন্ত/ষণ কর নাই কেন?” পুঞ্জবৎসলা শচী 
নিমাইর অভিগ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং 
অবিদ্ে বনমালীকে ডারকয় প্রস্তাবিত 


৮২৬ প্র শ 


বিবাহে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । 
ঘটক আনন্দিত মনে বগ্নতাচধ্যের নিকট 
যাইয়া বিবাহের প্রসঙ্গ উ্'পন করিল্নে। 
সধধন্ধ-স্থির হইল। শুতদ্দিনে শুতক্ষণে শা 
বিধি মতে নিমাই লক্গমীদেবীর পাণিএহণ 
করিলেন। নন 

পূর্বের উত্ত হইয়াছে অধ্যাপক গঙ্গাদাস 
স্বকীয়” টোলের ছাত্রগণের অধাপন।র তার 
নিমাইর উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বিস্ত 
বিবাহের পরে নিমাই টিজে একটী ্তন্ 
টোল স্থাপিত করিশেন। মুকুন্দ সর্তীয়ের 
চণ্ীমণ্ডপে মিমাইর টেল স্(পিত হইল। 
গ্রতাষে প্রাতঃকৃতা সমাপনান্তে নিমাই 
অধযাপনার্থ টোলে গমন করিতেন; মধ্যাহ্ন 
সশিষ্য গঞ্জান্নানে যাইতেন; মধ্যাত্র- 
ভোজনাস্তে ক্ষণক'ল বিশ্রাম করতঃ 
পুনর।য় টে।লে গমন করিয়া অপরান্ছে 
শি্কগণ সমভিব্যাছারে নগরত্রগণে বহির্গত 
হইতেন।: সন্ধ্যাকালে চক্দ্রালোকরিধৌত 
জাহৃবীতটে কত শান্ত্রালাপ ও শান্তব্যাথা।ন 
হইত; জঞানদর্পিত নিনাই প্ডিত অগ্িত 
বিগ্কার কতই গন্দ করিতেন; 
পা্টলেই ফাকি জিজ্ঞাসা করিয়। তাহাকে, 
ঠকাইয়া দিতেন। তাহার যশ দেশবিদেশে 
বিস্তৃত হইয়া পড়িল; দলে দলে ছাত্র 
বিষ্তাশিক্ষার্থ ঠাগর নিকট অ।পিতে লাগিল। 
সহস্র ছাত্রের পাঠকোলাহলে তাহার টোল- 
গৃহ শ্ধায়মান হইয়। উঠল।: 

একদিন অকন্মাৎ বায়ুবোগগ্রস্ত রোগীর 
মত নিমাই মূর্ছিত হইয়া গড়িলেন। 
তার ক হইতে এক মস্বাতাবিক শন্ধ 
নির্গত হইতে লাগিল, এবং মৃবৃত্তকার উপর 


গর তদ্বন্দী 
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লুষ্টিত হইয়। ভিনি কখনও নিকট হাস্ত 
করিতে লাগিলেন, কখনও লা সম্পূর্ণ 
উন্মান্তের মত ব্যবহার করিতে লাগলেন। 
ক্ষণে ক্ষণে তাহার সর্বাঙ্গ স্তন্থাকৃতি হইয়া 
উঠিতে লাগিল, পুনত্রগতপ্রণ। শচীদেবা 
আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িগেন। 
বন্ধুবান্ধবগণ নিমাঃ্র অবস্থাকে বায়ু-বিকার 
বলিরা বা।খ্যা *রিলেন। কিন্তু এই অবস্থাই 
পেঞ্চবশাস্ত্রে প্রেমতক্তির বাহিক লক্ষণ 
স্বরূপে উল্লিখিত হইয়ছে। যাহ|। হউক 
বদ্ধগনের পরামর্শ অনুসারে পি তৈল, 
নারায়ণ তৈশ প্রন্থতি নানাবিধ ঠৈষগ্য 
হৈল দ্বাবা গিমাইর মস্তক এরলিপ্ত করা 
হইল-কিপ্কু তাহাতে কোনও ফল পরি- 
লক্ষিত হইল না। নিমাই মাঝে মাঝে 
হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন “আমি 
মনদলোকের প্রঃ আমি বিশ্বধারণ কারয়। 
আছি--হাহ আমান নাম বিশস্তর ; আম 
মেই-অথচ কেঠই আমাকে চেনে না)? 
নিমাই এর উক্তি শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে 
শাগিশ “ইহার শরীরে দানবের অধিঠান 
হইয়াছে ।” কেহ বশিল “ইহা ডারিগার 
কান্য।” অগ্ঠ উপায়ে ব্যাধির উপশম না 
হওয়ায় অবশেষে এক ভৈলপূর্ণ দ্রোণে 
নিমাইকে শোয়াইয়। রাখা হইল। এইরূ:গ 
কিছুদিন পরে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইললেন। 
একুতিস্থ হইয়! নিমাই পুনরায় অধ্যাপনা 
আরম্ত করিলেন এবং পুনরায় পুর্ব্বেরই মত 
শিষ্চগণের সহিত নগরভ্রমাণে বাহির হইতে 
লাগিলেন। নবদ্বীপের সকলেই তাহার 
অনন্ঃসাধারণ রূগ দেখিয়] মুগ্ধ হইয়া যাত। 
যখন নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তগ্ন 


«ম সংখ্য। 


সকলে মুগ্ধ নয়নে, তাহার দিকে চাহিয়। 
থাকিঠ। নগরের তত্তবায়,। গন্ধণণিক 
ও গোপদিগের গুহে 1নম।ই গমন করিলে 
ভাহার। কৃতার্থ হইয়া যাইত, এবং মুল্যের 
নাম মাত্র না কারয়াই তাহাকে বন্ত্র, 
গন্ধদ্রব্য ও দধিহপ্ধাদি প্রদান করিত। 
গোপদ্বগকে নিমাই মমা সম্বোধন 
করিতেন তাখারাও তাহার »হত নানা 
হাস্য পরি,স করিত। মালাকরগণ বিনা- 
মুল্যে ঠাহ!কে মালা পরাইয়। দিত, তাদুশী 
তানুল প্রদান করিত, শঙ্খণণিক দিধ্য শঙ্খ 
উপগার দিত। 

একদ্রিন এস সর্ববজ্ঞের গৃহে 
হইয়া] নিমাই স্বার পুর্বজন্মের ইতিহাস 
গণনা করিয়া বণপিতে সব্বজ্ঞকে আদেশ 
করিলেন। গণক গণন। করিতে আন্ত 
করিয়া দ্রেখিল-- 
“শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চত্রভূি শ্যাম। 
এবৎস কৌস্তত বক্ষ মহ] জ্যোতিধন | 
নিশানাগে প্রভুরে দেখেন বন্বীথরে । 
পিতাশাত। দেখয়ে সম্মুখে স্থিতি করে! 
সেইুক্ষণে দেখে পিতা পুত্র নাহ কোলে। 
সেঃ রাত্রে থুইবেন আসিয়া গেকুলে ॥ 
পুন দেখে মোহন দ্বিভুজ দ্িগম্থরে। 
কটিতে কিন্কিণী, নবনীত দুই করে ॥ 
পুন দেখে ত্রিভগিম মুরলী বদন। 
চতুর্দিকে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ ॥ 
ষ চে ঝা ক ০ চে 
তবে দেখে ' ধরুর্ঘর দুর্বাদল শ্য।ম। 
বীরাসনে*প্রভুরে দেয়ে সন্দজন ॥ 
পুন দেখে গ্রস্ভুরে গরলয়-জল মাঝে। 
অদ্ভুত বরাহ মূর্তি দণ্ডে পৃথ্থি সাজে ॥ 


উপাস্থৃত 


নিমাই-চরিত্র 
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পুন দেখে গ্রভুরে নুসিংহ অবতার । 

মহ। উগ্নরূপ তক্তবংশশ অপার ॥ 

পুন দেখে ভরে বামন রূণ ধার্ি। 

বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মাঠ করি॥ 

পুন দেখে মৎস রূপ প্রলয়ের জলে। 

করিতে আছেন জগক্রীড়! কুতুহলে॥ 
মানস চক্ষুতে এহ সমস্ত অডূত দৃপ্ত দেখিয়। 
সর্বজ্ঞ হতবুদ্ধি হঃয়া তাবিতে লাগিল 
“কোনও দেবতা আমাকে ছলন| 
বগিতে আসয়াছেন।” পরক্ষণেই ভাবিল্ন 
«এ ব্রাহ্মণ মহামন্ট্রবৎ, আমাকে পরীক্ষা 
করিবার জন্য অসিয়ছে ১? কিছুই স্থির 
করিতে ন। পিয়া সন্বজ্ঞ নিমাইকে বলিল 
“আমি এখন কিছু স্থির করিতে পারিলাম 
না। তুমি এখন যাও, ভাল রূপ গণিয়া 
বিকালে তোমাকে বলিব ।” 

দৈবজ্ঞের গৃহ হইতে নিমাই তখন শ্রীধর 

ন।মক এক দরিদ্রের কুটী:র গমন করিলেন) 
দরিদ্র হধর খোল! বেচিয়! জীবিক1 নির্বাহ 
করিত, শিল্ত সংসারের ছুঃখ কষ্ট তাহা.ক 
কাতর করিতে প|বিত ন]। শ্রীকৃঞজে শ্রীদরের 
অচল। ভক্তি ছিল--ইহারই প্রেমে শ্রীধবের 
হৃদয় সব্ব্দা পরিপূর্ণ থাকিত। নিমাই 
শীধরের সহিত নান|রূপ কৌতুক কবিতেন। 
আঙ্গি তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন 
ধ্ভ্রীধর। চেরি, হরি? ত অনুক্ষণ বলিতেই। 
কিন্তু ছুঃখ ভোমাকে ছাড়ে কই? 
লক্ষাটকান্তের সেবা করিয়1 তোমার অন্নবস্থ্ের 
রেশ ত গেল না!” বিশ্বাসী শ্রীধর উত্তর 
করিলেন “উপবাস ত করি নাতবে আর 
দুঃখ কিসের? ছোট হন্টক বড় হউক 
কাপড়ও পরিয়া থাকি 1” নিমাই কহিলেন 


৪২৮ 


বিষহরি ও চণ্ডীর সেবকদিগের কারও 
ত অন্নবস্থ্ের কই দেখি না। আর তোমার 
চালে খড় নাই।” শ্রীধর"কহিলেন “রত্বময় 
প্রাসাদে রাজ। যেরূপ কাগাতিপাত- করেন, 
রৃক্ষশাখায় পক্ষিগণও সেইরূপেই সময়াতি- 
বাহিত করিয়া থাকে), কাল সকলের 
পক্ষেই সমান। সকলেই তগবানের ইচ্ছায় 
নিজকর্মফল ভোগ করে।” নিমাই তখন 
কাঁহণেন “ভ্রীধর, কে বলে তুমি দরিদ্র, তুমি 
অপধ্যাপ্ত ধনের অধিকারী, লুকাইয়। ধন 
তোগ কর। একদিন আমি সব গ্রকাশ 
করিয়। দিব।” প্রীপর উত্তর করিলেন 
“পণ্ডিত, তোমার সহিত আমার ছন্দ সাজে 
না, তুমি ঘরে যাও।” নিমাই কথিদেন 
“সহজে তোমাকে ছাড়িব? আগেকি দিবে 
বল ?' তখন-_ 

শ্রীধর বলেন, আমি খোল! বেচি খ।ই। 
ইহাতে কি দিব, তাহা বলহ গোমাঞ্ি ॥ 
প্রভু বোলেন__ 

যে তোমার পোতা ধন আছে। 

সে থাকুক এখনে, পাইব তাহ] পাছে ॥ 
এবে কল! মূলা থেড় দেহ কড়ি বিনে। 
দিলে আমি কোন্দগ না কঠি তোম। সনে 
শ্রীধর তখন ভাবিলেন “উদ্ধত ব্রাঙ্গণ যদি 
আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলেও 
কিছু করিতে পারি না। ছলেই হউক বলেই 
হউক তবু যে ব্রাহ্ষণে লইতেছে ইহা 
আমার তাগা, ইহা ভাবিয়া নিমাইকে 
থোড়, কলা, মূলা, খোল! দিয়! শ্রীধর 
কহিলেন “লও ঠাকুর আর শামার 
সহিত কোন্দল করিও না1” তখন নিমাই 
কহিলেন *শ্রীধর আমাকে কি মনে কর?” 


বঙ্গদর্শন 


, কত কি ভাবিতে লাগিলেন। 


[ ১২শ বর্ষ, কাত্তিক, ১৩১; 


শ্রীধর উত্তর করিলেন ভূমি ্রাহ্মণ, বিষ 
অংশ।” নিমাই কহিলেন “তুমি কিছুই 
জান না_মামি গোয়ালার ছেলে। তোমার 
গঙ্গার মহত্ব আমা হইতেই।” শ্রীগর 
হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন “নিমই পণ্ডিত, 
গঙ্গাকেও কি তুমি ভয় কর না। বয়োবৃদ্ধির 
সহিত কোথায় লোক স্ঠির গম্ভীর হয়, 
আর তোমার চপলতা দিন দিনই বৃদ্ধি 
গাঠতেছে।” 

শ্রীধরের সহিত কৌতুক করিয়। নিমাই 
গৃহে ফিরিয়! আমিলেন এবং সন্ধ্যাকালে 
চন্দ্রালোকগ্র।বিত আকাশতলে বিষুমন্দিরের 
দ্বারে পির! উপবেশন করিলেন। তখন 
এক অপুর্বব মূরলীধ্বনি উথ্িত হইয়। 
আকাশমণ্ডল পরিপৃরিত করিল। মেই 
ক্রিভুবনধোহন বংশীরবে শচীদেবী আনন্দে 
যুঙ্ছিত হইয়! পড়িলেন। চৈতন্ঠলাত করি] 
শচী ববিতে পারিলেন,যথায় নিমাই উপবিষ্ট 
তথা হইতে মূরলীরব উখ্িত হইঠেছে 
গৃহবাহিরে আপিয়। দেখিলেন, পুত্র 
'বিষুমন্দিরের দ্বারে উপবিষ্ট, কিন্তু বংশীন!দ 
আর শোন। গেল না। শচী বিশ্মিত তুইয়া 
ইহার পরেও 
কত দ্দিন নিশাভাগে নৃতাগীতধ্বনি শুনিয়া 
শচী চমকিত হইয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও 
দেখিতে পান নাই; কত দিন দেখিয়াছেন, 
হঠাৎ সমগ্জ গৃহ জ্যোতির্দয় হইয়া উঠিয়াছে, 
কারণৎ্খুজিয়া পান নাই। 

“এই সময়ে কেশব কাশিরী নামক 
এক দ্বিপ্রিঞ্য়ী গঞ্ডিত নবদ্বীপে" সমাগত 
হইলেন। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানের 
পঞ্িতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া 
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নবদধীপের গর্ব খর্ব করিবার অতিগাষে 
বহশিষ্য সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। 
নবদধীপে হুলস্থুল পড়িয়৷ গেন। পাণগ্ডিত্যে 
নবদীপ তার গবর্ষের মধ্যে সর্ববগ্রে্ঠ। এ হেন 
নবদ্বাপের সম্মান কি দিগ্থি্ঘয়ার নিকট 
পরাতবে চিরক।লের জন্য অন্তহিত হইবে? 
আশঙ্কায় নবদ্ধীপের পগ্ডিতগণ মিঘমাণ 
হইলেন। এইবার বুঝি নবদ্বীপের যণঃস্থ্্য 
অন্তমিত হইল-_এই চিন্তায় সকলেই বিষাদে 
অঠিভূত হইয়া পড়িলেন। গর্ধবোন্ধত 
আগন্তক পণ্ডিত ঘোষণা করিয়া দিলেন 
“যদি কাহারও সাহস হয়, অমার সহিত 
বিচারে অগ্পসর হউন। অন্যথ| নবদ্বীপের 
পঙিহপমাঞ্জ পরাজয় স্বীকার করতঃ 
অ।মাকে জয়-পত্র লিখিয়া দিটন।” 
কেহই দিগ্থিঙ্গয়ার আহ্বানে। তাহার সহিত 
তর্ক করিতে অগ্রদর হইলেন ন]। দিগ্বিগ্যয়ীর 
আগমনবার্তী নিমাইএর কর্ণগত হইল। 
তাহার গর্সেদ্ধত আহ্বানের কথা শুনিয়া 
একদিন সন্ধ্যাকালে নিমাই সশিষ্য 
গঙ্গাতীরে আপিয়া উপবিষ্ট হইলেন। 
শি্গণ তাহা বেষ্টন করিয়া উপবেশন 
করিঙ্েন। নানাবিধ শান্বালোচনা হই তছে। 
এমন সময় দিগ্িজ্জয়ী তথায় আসির। উপস্থিত 
হইলেন এবং নিমাইর লাবণাময় বদম- 
শ্রী দর্শন করিয়া! অনিমেষলোচনে তীহ।র 
দিকে চাহিয়। রহিলেন। নিমাই সসম্ত্রমে 
ইাগাকে' উপবেশন করিতে মন্ুরোধ 
করিলেন। সন পরিগ্রহ করিয়া দিপিয়ী 
অবজ্ঞাতরে কাছিলেন “তোমার নাম পিমা 
পর্ডিত? হুমি ব্যাকরণ অধ্যাপনা করিয়া 
থাক। এই বালাশাস্ত্রে তোমার গটুতার 


নিমাই-চরিত্র 


'যদেষ। 
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কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি 9 নিমাই 
বিনীতভ্বে কহিলেন “ব্যাকরণ অধ্যাপন। 
করি বলিয়। অভিমান আছে বটে, কিন্ত্ত 
ব্যাকরণের তাৎপর্য; যে বুঝি, তাহা বাঁলতে 
পারি না। আপনি সর্বশাস্ত্রদেত্তা ও 
প্রবীণ কপি, আমি ত আপনার নিকট 
ন্বপাঠার্থা সবৃশ » আপনার কবিত্ব শুনিতে 
অভিলাষ হইয়াছে । অন্ুগহপৃর্বক যদি 
গঙ্গার মাায্ম্য কিছু বর্ণন। করেন, তাহ! 
হইলে কৃতার্থ হই।”) 

তখন পিপ্বিক্গয়। সগর্দে গঙ্গার মাহা স্বাস্থচক 
শ্লোকাবলী রচনা ও পাঠ করিতে আরস্ত 
করিলেন। মেবগঞ্জনসদৃশ গান্তীর্ধ্যশালী 
দ্রতোচ্চারিত একশত শ্লোক শুনিয়া, 
শিশ্পগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল। নিমাই 
অশেধ সাধুবাদ করিয়া কহিলেন “অ।পন।র 
পবিজ্র ক্নোকের অর্থ প্রিতে পারে, এমন 
পঞ্জিত আর কে আছে? পঠিত কবিতার 
অর্থ যদি আপনি নিজমুখে করেন, তাহা 
হইলে পরম সন্তোষপাত করিণ1” দিগ্বিজয়ী 
জিজ্ঞাসিলেন “কোন্‌ গ্নোকের ব্যাগ 


' করিব)” তখন নিমাই প্ডিত শত শ্লোকের 


মধ্যে নিয়লিখিত শ্নো.কর াব্বন্তি করিলেন_ 
“মহন্বং গঙ্গায়াঃ সত তমিদমা হাতি নিতরাং। 
শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিস্থতগ! ॥ 
দ্বিতীয়প্ীলক্ষমীরিব স্রনরৈরবঙ্চ্যচরণ। 
তখানীভর্ভ্ম। শিরপি বিতবত্যঙু তগুণা ॥ 
গঙ্গার এই মহিমা নিয়ত দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে যে তিনি বিষ্ুর চরণকমল হইতে 
সঞ্জাত হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। 
কি সবুর কি নর স“লেই দ্বিতীয় কমলার স্থায় 
ইার চরণ অর্চনা করিয়! থাকেন, ইনি 
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তবানীপতির শীর্ষতাগে অন্ভুতগ্ুণ ধারণ 
করিয়। বিহার করিতেছেন। 

নিম।ই কহিলেন “আপনার পঠিত এই 
শ্লেংকটার ব্যাথা। করুন|” দিগ্বিজন্নী বিস্মিত 
হইয়] প্রশ্ন করিলেন পঝঞ্জানাতের 
আমি শ্লেক আরত্তি করিয়াছি। কি গ্রক্কারে 
তুমি ভাহা! ক্দ্থ করলে % নিমাই কহিলেন 
«দেবতার বরে আপনি কবিপ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, 
দেবঠার বরে শ্রতপরও হওয়া যায়।” 
দগ্বি্গয়ী সন্তু হইণ1 শ্লোকের ব্যাথা 
করিলেন। তখন নিমাই কহিলেন “এখন 
শ্লোকের মধ্যেকি কি দোষ ও কিকি । 
আছে, তাহা বলুণ।” দোষের টন্নেখ 
শুনিয়। দিগ্বিঙ্গয়ীর অভিমান মাহত ভইল। 
ঠিনি অবজ্ঞাতরে উত্তর করিলেন “তুমি 
ধ্যাকর্রণ-বাবসায়ী, অনস্ক।র ও কবিত্বের তুমি 
কি জান?” অতি বিনীততাবে নিমাই উত্তর 
করিলেন “বুঝি না বলিয়াই আপনাকে 
বুঝাইয়া দিতে বলিতেঠি! আপঙ্কার- 
শাস্ত্র না পড়িলেও, তাহার কিছু কিছু যাহা 
শুনিয়ছি, তাহাতে বো হইতেছে, এই 
শ্বোকে বহু দোষ ও বনু ও৭1 আঁছে।? 
অহঙ্কতম্বরে তখন দিগিগ্রয়ী জিজ্ঞাসা 
করিলেন “বল দেখি তুমি, কি দোষ-গুগ 
ইহাতে আছে?” “মামার ্টপর রুষ্ট 
হইবেন না” বিয়া নিমা্ তখন গ্লোকের 
ছুই স্থানে অবিষৃষ্টবিপেয়াংশ, £কস্থানে 
বিরুদ্ধমতি ও অন্য দুই স্থানে যথাক্রযে 
বিরুদ্ধমতি ও তগ্রকম-দেনের উল্লেগ 
কটিলেন এবং কোথায় কোন্‌ কোন্‌ দেষ 
আছে তাহা প্রদর্শন করিলেন। ব্যাকরণীয়ার 


মত 


বল দশন 


[ ১২শ পর্ম, কান্তিক, ১৩১৯ 


অভূত পাগ্ডিঠ্য দেখিয়। দিগিক্গয়ী বিশ্বিত 
হইলেন, তাহার প্রতি] স্তপ্তিত হইল, মা 
গ।র বাক্য নিঃসর॥ হইল ন|। দিগিঞ্্মীর 
পরাতণে নিমাইয়েব শিনাগ। হাসিয়। 
উঠিলেন। তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া 
নিমাই দিপ্িক্য়াকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন * গাপনি কবিশিরেোমান) 
মাপনার মত কবি আগ্চি পর্যন্ত আমার 
নঃনগেচর হয় নাই। কালিদাস, তখভুতি 
ও জয়দেবের কবিতাঠেও দাষাভাষ আাছে। 
স্তর আপখি বিষর্ষ হইবেন না। আমি 
আপনার শিষোরও সমান নঠি। আমার 
শৈশবচাপলো রুই হইবেন না|” এষ্টবপ 
মিঃকথাঁয় দিগ্বিগরীকে প্রবোধ দিয়! 
নিম।ই গহে গমন করিশেন। বাত্রিকালে 
দেবী সরন্বতী স্বপ্নে দিখ্বিজদীকে জানাইলেন 
নিম|ই সাক্ষাৎ ঈথ্বর| পরদিন প্রাতঃকালে 
দিখিজ্ী আসয়া নিমাইর চরণে গ্রণত 
হইলেন। | 
নিমাইকর্তৃঃ দিপ্থিঙ্গয়ার পরাতবরৃত্াপ্ 
সমগ্র নবদ্বীপ প্রসারিত হইয়া গড়িল এবং 
নিমাইর যখঃসৌরতে নবদ্ধাপ পরিপূর্ণ হয়! 
উঠল। বড় বড় বিষ) লোক পথে 
নিমাইকে দেখিতে পাইলে, দোলা হইতে 
অবতরণ-করিরা তাহাকে নমস্কার করিতে 
ল/গিলেন। নবদ্ীপে যে বাড়'তেই ধর্মকর্ম 
অন্তুঠিত হইত, তথ| হইতে নিমাইর গন্য 
উপভৌকন প্রেরিত হইতে শ্লীগিল। 
নিমাই এই সমপ্ত দ্রব্য দরিদ্র ও সন্যাদি- 


গণের মধ বিতরণ করিতেম। (ক্রমশ) 
এতারকচ্ন্দ্র রায় 


বিলাতী বাড়ীওয়ালী 


দিবাতের বাড়ীওরালী একক অতি 
অত্ুত বন্ত। ছুণিয়ার মার কোথাও 
এবন্ব যিলে কি ন|, জানি না। এবস্ত 


গাধুনিক সত্যতার স্থষ্টি। কিন্তু এই 
সভাতারও সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায় 
ন]। আমেরিকায় এ বস্তর সঙ্গে দেখ 
সাক্ষাৎ হয় নাই। সেখানে বড় বড় 
হোটেলের প্রত।বে ছোট ছোট বোডিং লোপ 
গাইয়াছে। শার বাসপাবাড়ী আমেরিকায় 
“খনো ছিল কি না, তাও জানি ন|। 
বোডিং এবং ছোট ছোট বাপাবাড়ী বা 
ইংরোজতে বাকে 20)007000 বলে, 
তাহাই বাড়ীওয়াণীদের রাজত্ব। 
আমেরিকায় এ রাজন্ব এখন লুপ্তপ্রায় 
হইয়াছে। সেখানে অনেক লোক সপরিবারে 
হেটেলেই সর্ববদ। বলবা করে। হোটেল- 
বামে? কঠকগুলি ধিণেষ সুবিধ। আছে। 
এখমতঃ গৃহিমীদিগকে আর দিবিবণ ঘন্ট। 
ঘরকন্ন। লইয়। ব্যস্ত থাকিতে হয় ন|। 
চাকরবাকবের জঙগ্ীলও "আর পোহাইতে 
হয় না। হোটেলের বন্দোবস্তমত ঘরের 
স?্লকাজ্জ আপনা হইতেই চলিয়া যায়। 
সপ্তাহান্তে বিল্টা৷ টুক।ইয়া দিলেই হয়। 
নিউইয়র্ক সহরের কোন কোন হোটেলে, 
দশ পনর বছর ধরিয়া একস্্মে বস 
করিতেছেন, এমন মার্বিন পরবার 
দেখিয়াছি। . (হোটেলে থাকিলে গৃহকার্যোর 
বিক্ষেণ হইতে রক্ষা পাইয়া গৃহঙ্কামী 
আপনার সমগ্র সমর ও শঞ্জি নির্বিদ্রে 
অর্ধোপার্জনে নিয়োগ করিতে পারেন, 
$ 


গৃহিণীও রান্নাবান্নার হেঙ্গাম হইতে 
একান্ত অবসর লাভ করিয়া যথেচ্ছতাবে 
আপনার শিক্ষায় বা সৌখিনভায় দিনক্য় 
করিতে পারেন। আমেরিকার আধুনিক 
সভ্যত| ও মমাঞ্জ-জীন এ পথেই ফুটি 
উঠিতেছে। পারিবারিক জীবনের স্বাতন্তয 
ও দক্ধীণতি। নষ্ট হয়া, এক প্রকারের 
“বিশ্বজীবনে'র আকার ধারণ করিতেছে। 
আর হোটেলগুলোই এই অতুল “বিশ্ব 
জীবনে? আশ্রয় হইয়। উঠিতেছে। সুতরাং 
সেথানে, বড় বড় সহরে হোটেল- 
কর্তাগণ পুরাতন বাড়ীওফালীর ব্যবসায়ী 
একেবারেই আত্মমাৎ করিয়। বসিয়াছেন। 
ফরাসীতে বা জর্থাণীতে বিলাতের 
বাড়ীওয়ালীর মত কোনে বস্তু আছে কি 
না, জানি না। এসকণ দেশের সঙ্গে 
চাক্ষুষ গরিচর অতি সামান্য, তিতরকার 
কণা কিছুই জানি ন। তবে সাহিত্যেও 
হহাদ্বের কোনো বিশেষ খবরাখবর পাই 
নাই। 

আর  বিলাতেও, লগুন সহরেই 
' বাড়ীওয়ালীর প্রকোপ সর্বাপেক্ষ। বেশী। 
লণ্তন একট। «বিখ-নহর” ইংরেজিতে 
ইহাকে ০99101১0111] 010 বলে। 
ভৌগোলিক সম্পর্কে পণ্ডন ইংলণডের, সত্য; 
কিন্তু জাতি-বর্ণের হিপাঞে লগুন ইংরেজের 
নহে, সমগ্র বিশ্বের। এখানে সকল দেশের 
লোকের বাস। আর. যেখানে নান! 
দিগদেশ হইতে নানা লোকে আসিয়। 
বাদ করে, সেখানেই রাই, যুছাফেরখানা, 


৪8৩২ 


ছত্র, বোডি€) হোটেল প্রভৃতির প্রয়োঞ্জন 
উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে যাকে 
সরাই, বা! ছত্র, বা মুগাফেরখান| বলে, 
কিব্ৎপরিমাণে আমাদের দেবালয় সকলেও 
প্রবাসীকে আশ্রয় "দিয়া যে অভাব পূরণ 
কেন, বিলাতের হোটেল, বোডিং হাউস্‌ বা 
আযাপার্টমেপ্টন্‌ (84002700005 ) গুলো 
সেই কজ করে। তবে আমাদের 
অতিথিসৎকার ধর্ম; বিলাতে ইহা 
একটা অতি বড় ও লাভবান ব্যবসায়। 
সাহেবেরাও একদ্রিন ধর্মবতাবেই অতিথি 
সৎকার করিতেন, তাহাদের ভাষা তার 


সাক্ষী। অতিথি কথাটার মত কথ! 
ইংরেজিতেও আছে। তবে ইংরেজ 
অতিথি আমন্ত্রিত। অনাহৃত নগ্নে। 


গৃহস্বামীর সুপরিচিত, একেবারে অণরিচিত 
নহেন। ইংরেজ-সমাজ বিষুশন্ার একটা 
উপদেশ খুবই শক্ত করিয়! ধর্রয়াছেন__ 
“অঞ্ঞাতকুলশীলম্ত বাসো দেয়ো 'ন 
কম্তচিৎ” এটা তারা খুবই জানেন। সুতরাং 
আশ্রয়-আলয়-হীন লোকের সেখানে আশ্রয় 
মিলে না। বিন! টাকায় মিলে না টাকা 
দিলে হোটেল,বোডিং হাউস, ব্যাপাটসেন্টস্‌ 
এ সকলে স্বচ্ছন্দ স্থান পাওয়া যায়। আর 
গৃহস্থেরোও কখনো কখনে| বিশেষ পরিচয় 
পাইলে, ভাল লোকের সুপারিশে, অত্যা- 


গতকে আপনার বাড়ীতে অতিথিরূপে গ্রহণ. 


করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে অতিথি বা 
৪9ই বলে বটে, কিন্তু খরচ-পত্র দেন 
বলিয়৷ এদের [987178 ৫০9 বলে। এই 
78)11£ £865 কথাটা আমাদের ভাষায় 
নাই, কারণ বন্বটী এখনো আমাদের 


বঙ্গদর্শন 


,স্বরূপটা একই, বহু নহে। 


[ ১২৭ বর্ষ, কান্তিক ১৬১৯ 


সমাজে গঙ্জায় নাই। 1১27106 £9৪5দের 
গৃহকর্রাদিগকে বাড়ীওয়ালী বলে না। 

বাড়ীওয়ালীরা হয় বোডিং হাউসের 
না হয় আপার্টমেণ্টের কত্রাঁ। বয়স এবং 
বৈবাহিক অবস্থার হিসাবে, ইহারা তিন 
শ্রেণীর। বয়সভেদে যুবতী, ধোঁঢ়া এবং 
বন্জা; বৈবাহিক আগস্থাতেদে অনুঢ়া সধবা 
এবং বিধবা । বয়সের ক্রিবিধ ক্রমের সঙ্গে 
বৈবাহিক অবস্থাব্রয় মিলিয়া বিলাতর 
বাড়ীওয়ালীদ্িগকে অনেক শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়াছে। কেহ বা অনৃঢ়া ও যুবতী, 
কেহ বা অনূঢ়। ও তোৌঢ়া, কাহারো মধ্য 
বা পতিপুন্রহান জীবনের শুকপ্রাণতার 
সঙ্গে বার্ধক্যের কর্কণত। মিগিয়াছে। 
তেমনি সধব্যের সঙ্গেও যীবন, প্রোড। 
বার্ধক্য মিলিত হইয়াছে । কোথাও বা 
বৈধবোর সঙ্গেও এ মিলন হইয়াছে । 
এইরূপে বিবিধ অবস্থার ও রূপের ও 
বয়সের মিলনে বিলাহী বাড়ীওয়ালীর 
অসংখা রূপের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্ত 
রূপ অনেক হইলেও বাড়ীওয়ালীর মুল 
আর এই 
বহুরূপিণী বিলাতী বাড়ীওম়ালীর ,মেই 
স্বরূপটী যে ধরিতে না পারল, লগুনের 
মায়াপুরীতে, পদে পদেই তার বিপদ 
ভার। 

যুবতী ও অনূঢা। এরূপ বাড়ীওয়ালীর 
সংখ্য। পড়ই কম। গায় দেখা যায় না, 
বলিলেই হয়। যেখানে এই দুই অবস্থার 
সমাধেশ থাকে, দেখানে যৌবন প্রায়ই 
আপনার সহঙ্জগ শ্রীসম্পদ হইতে নির্মম 
ভাবেই বঞ্চিত হইয়াছে। রূপযৌবন- 


৭ম সংখ | 
মম্পন্না অনূঢ়া রীড়ীওয়ালী প্রা দেখা 
ধায় না। কদাচিৎ দেখা গেলেও, তদ্রলোকে 
দে সকল বাড়ীতে প্রায়ই আশ্রয় গ্রহণ 
করেন না। এ শ্রেণীর বাড়ী লগ্নে নাই, 
এমন নয়। ঢিন্ত বিলাসের লীলাভূমি, 
পিকিডিলির আশেপাশেই এর] থাকেন। 
এই সকল বাড়ীতে স্বল্প ভাড়ায় আাতিথালাভ 
করা যায় ন|। এ অঞ্চ:লঃ একখানি 
বপিবার ও একটা শোবার ঘরের ভাড়া, 
সপ্ত হে নৃ'নকল্পে ৫০।৬* টাকা পড়ে। যারা 
স্বদেশ হইতে বিদেশে কেবল টাকা 
উড়াইতে যায়, তারাই কেবল এ সকল 
স্থানে. আশ্রয় লইয়া থাকে। সচরাচর 
যুবতী বাড়ীওয়ালীরা বিবাহিতা, স্বামীর 
সঙ্গেই থাকেন, স্বামীর সামান্য আয়ের 
সঙ্গে আপনাদের এই ব্যবসায়ের আয় 
মিলাইয়। নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থ। 
করেন। স্বামীর আর্থিক উন্নতিতে ও 
ক্রমে কিঞি সঞ্চিত ধনের অধিকারিণী 
হইলে, বিশেষ যখন বৎসর বৎসর পরিবারে 
নৃতন জীবের আমদানি হইতে আরন্ত 
করে, তখন এই সকল বিবাহিতা যুবতী 
বাড়ীওয়ালী অনেক সময এই ব্যবসায় 
ছাড়িয়। দিয়া , উপনগরীতে “তদ্রলোকের”? 
মত বাস করিতে আরম্ভ করেন। তদ্র- 
শোকের মত কথাট। নিরর্থক নয়। ইংরেজ- 
সমাজে” এ সকল বাড়ীওয়ালী বা তাদের 
সবাশীপুত্রকে ভদ্রলোক বা 85702080 
বলে না। তাঁরা সঙ্জন হইতে পারেন, 
কিন্ত সঙ্জন আর জেপ্টলৃমযান্‌ এক কথ। 
নয়। যাদের টাক! নাই, কিংবা বংশ- 
মর্যাদা নাই, তারা বিলাতী সমাজে 


বিলাতা ঝাডীওয়াঁলী 
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জেপ্টল্ম্যান্‌ হয় না। যার! আজ ব্যবসা 
করিয়া খায়, তারাই যদি কাল তাগ্যগুণে 
বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠে, 
অমনি ছোটলেক হইতে একটানে 
ভদ্রলোক হইতে পারে। আর সকলেরই 
ভদ্রলোক হইবার আঁকাকঙ্ষাট। প্রবল। 
মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ধারা, ধীর! দারিজ্্য হইতে 
ক্রমে স্বচ্ছলতায় যাইতেছেন, একেবারে 
লক্ষপতি এখনে! হন নাই, কখনও হবারও 
কোনো ছুরাশ। নাই, তারাই প্রায় লগ্ডনের 
উপনগরে যাইয়া তদ্রপল্ি রচনা গরেন। 
বাড়াওয়ালীরাও কিছু টাক কড় গরমাইতে 
পারিলে, অনেক সময়েই আপনার ব/বসা 
ছাড়িয়া এই সকল তত্রপল্লিতে যাইয়৷ 
তদ্রলৌকশ্রেণী-গণ্য হইবার চেষ্টা করিয়া 
থাকেন। 

যৌবনসম্পন্না বাভীওয়ালী প্রায়ই বিধব। 
হন। তবে বিধবা বলিয়া পারচিত বলিয়াই 
এক সময়ে তিনি সধবা ছিলেন, এমন স্থির 
সিদ্ধান্ত করা যায় না। অনুঢ়া যুবতীর 
পক্ষে শনেকপুলি নিত্য নবাগত অতিথি- 
অভ্যাগতের ভার গ্রহণ করা ভালে। 
দেখায় না বলিয়া, যুবতী বাড়ীওয়ালীরা; 
' আপনাদের ব্যবসার খাতিরে, বাড়ী ভাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই, একেবারে সটান অনৃঢ়াবস্থা 
হইতে বৈধব্যে গিয়া উপস্থিত হন। 
মাঝখানকার সধবার শবস্থাটা ন! ছু'ইয়াই 
একলাফে ডিঙ্গাটয়া পার হইয়৷ থাকেন। 
এতে সুবিধা অনেক আছে, অন্গুবিধা 
কিছুই নাই। ইংবেজবিধবাকে হিন্ধু- 
বিধবার মত ব্রঞ্গচর্ধ্য অবলশ্থন করিতে 


হয় না। বিলাতী বৈধব্যে আমরণ 


৪8৩৪ 


নিরামিষেরও ব্যবস্থ। নাই, একাদশীর দিনে 
নিরম্বু উপবাসও করিতে হয় না। আহার- 
বিহারে সধবায় বিধবায় কোন পার্থক্য 
নাই। সাজসজ্জা সব্বন্ধেও। বৈধব্যের 
আঁ্দিকার বখ্সরকালের পরে, কোন বিশেষ 
বিধি-নিষেধ নাই। ধিলাতী, বৈধব্যে সমাজ- 
শাষননিবন্ধন। তোগবিলাসের কোনো 
গ্রকারের সঙ্কোচ একান্তই অনাবশ্ক। 
বৈধব্যের আদিতে কতকটা সংযমের ব্যবস্থা 
আছে সত্য; কিন্তু বিধাতাপুক্ুষ আপনি 
যেখানে এ বৈধব্যের বিধান করেন কেবল 
সেখানেই এ সকল সংযম অবলম্বন আবশ্যক 
হয়। চক্ষের উপরে ধারা বৈধব্যদশা 
প্রাপ্ত হন, কেবল তাহাদিগকেই সমাজের 
মুখ চাহিয়। এ সকল নিয়ম অবলম্বন কন্সিতে 
হয়। যাদের পূর্ব পরিচয় নাই, যাদেরে 
সধবা রূপে পূর্বে দেখা যায় নাই, গে 
সকল অপরিচিতাদের বৈধব্য-গ্রহণে এ 
সকল সংযমাদি অবলম্বন অনাবশ্তক। এরূপ 
স্থলে একদিকে, স্বামীর একান্তিক অন্ুপ- 
স্থিতি, আর অন্যদিকে স্ত্রীর অনামিকাতে 
বিবাহান্থুরীয় ধারণ, এই ছটাই বৈধব্যের 
সম্তোষকর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। এই 
এক আংটার বলেই অনেক মময় অনূঢ়া 
বিবাহিতা বলিয়া, এবং অবিবাহিতা বিধবা 
বলিয়। সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া! যাইতে 
পারেন । বিধ”] বাড়ীওয়ালীদের বিবাহের 
চিহ্ুত্বরপ অনামিকা ধৃত অঙ্গুরীয়টাই বৈধব্যের 
প্রামাণ্য বিয়া গৃহীত হয়। এই কঙ্গুরীয় 
ধারণ করিয়াই তারা একেবারে, “মিম্‌” 
হইতে “মিসেস” হইয়া উঠিতে পারেন। 
অবশ্ঠ ক্ষুদ্র পল্লিজীবনে এরূপ ভাবে 


বঙ্গদর্শন 


. পরিজনের 


[ ১২শ বধ, কাত্তিক, ১৩১৯ 


অনূট়ার পক্ষে খ্ষেচ্ছারৈধব্যলাভ সম্তন 
হয় না। যেখানে সকলেই সকলকে 
জানে, সেস্পে এরূপ অবস্থাবিপধ্যয় 
ঘটাতে হইলে, বছর ছবছরের জন্য 
দেশত্যাগী হইয়া থাকা আবশ্যক হয়। 
কিন্ত লগ্ন তো৷ সহর সহে, এক বিশ।ল 
সাহারা! এ মরুভূষে কে কাকে চেনে? 
কেকার খবর রাখে? এক পল্লিতে যে 
সুপরিচিত, অন্য পল্লিতে সে একান্তই 
অপরিচিত। এক পল্লিতে যে অনৃঢা, 
অপর পন্লিতে যাইয়া সে বিধাহ না করিয়।ও 
বিবাহিতা কিন্বা বিবাহিত না হইয়া 
বিধবা! সাঁজিয়। বসিতে পারে। এই জন্যই 
অনেক রূুপযৌবনবতী বিধবা বাড়ীওয়ালার 
বৈধব্যটা সত্য না স্বরচিত, ইহা ঠিক করিয়। 
বল৷ যায় না। 

বিলাতে সকল প্রকারের ব্যবসাতেই 
রূপ জিনিষটা বড় কাজে লাগে। থে 
আপনার দোকান জীকাইয়া তুলিতে 
চায়, সে বাছিয়া গুছিয়। রূপসী চাঁকরাণ 
জুটাইয়া আনে,, এর| মোহিনী সাঞ্জে 
স।জিয়!, গ্রাহকদিগকে আকর্ষণ করেন। 


. খারা সকলেই ব৷ অধিকাংশই যে অসচ্চরিত্ 


এমন মনে করা৷ অসঙ্গত। অনেক সতী 
লক্ষী এদের মধ্যে থাকেন, ধীরা দরিদু 
তরণগোষণের জগ, এই 
দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হ'ন। 
এ সকল লোককে দেখিলেই চেন] যায়। 
এদের নিজের রূপের গ্রান আছে 
কোন্‌ রমণীর তাহা 'নাই?-বিস্ত রূগের 
অহঙ্কার নাই। প্রসাধনের পটুতা আছে_ 
কোন্‌ রমণীই বা গ্রসাধনে উদ্দাসীন ?- 


৭ম শংধ]। । 


কিন্তু বিলাসের অর্ীংযম নাই। বিধাতা 
তাদের রূপ দিয়াছেন, তাই হারা 
সহজেই চাকুরী পান? কিন্তু নিজের] 
কদাপি লোক তুপাইবার জন্য আপনাদের 
মোহিনী মায়। বিস্তর করেন না। কেবল 
রূপের জোরে চাকুরী জুটিল এ কথা 
তাবিতেও এ'দের লজ্জাবোধ হয়। কিন্ত 
ধ্যন্সিন দেশে যদ্দাচারঃ;”-দেশের এই 
বীঠি। দোকান-পসার খুলিয়া বসিলে, 
ব্যবসার খাতিরে, গ্রাহক জুটাইবার জন্য 
যেমন ঘরদোর পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, সাজ- 
সক্গা সুন্দর ও স্ুচ।রু করা আবশ্তক হয়, 
সেইরূপ রূপলাবণাবতী সুপজ্জিত চাকরাণীও 
রাখ! প্রয়োজন হইয়া থাকে । বাড়ীওয়।লীর 
ব্যবসতেও এ নিয়মের অতিক্রম করিলে 
চলে না। বোিংটাকে জাকাইতে 
হইলে, শাস্বাবে ও চাকরচাকরাণীতে 


উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য সাধন আবশ্যক. 


হয়। বাড়ীওয়ালী যেখানে আপনি রূপ- 
ফৌবন-সম্পন্ন। সেখানে তো! কথাই নাই। 
কিন্তু ব্যবসায়ে মূলধনের যতটা প্রয়োজন, 
রূপেবু প্রয়োজন ত ততটা নয়। যার 
টকা আছে, তাঁর রূপও থাকিবে, এমনো ত 
কোন কথ! নাই। বিশেষ অনেক সমর 
কূপ, যৌবন, ও সঞ্চিত ধন যেখানে 
মিলিয়। যায়, সে স্থলে রমণী প্রায়ই 
আপনার ইচ্ছায় না হইলে, অনৃঢ়া থাকে না। 
দের আর বাড়ীওয়ালী হইয়া জীবিকা 
উপার্জন করিতে হয় না আনেক 
সময় প্রক্কৃত বাড়ীওয়ালী. যিনি, অর্থাৎ 
ধার টাকাতে ব্যবসা! চলে, তিনি রূপসী 


মহেন। এ সকল ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম 


বিলাতী বাড়ীওয়ালী 


৪৬৫ 


তিনি নৃতন অভাগতের চক্ষুর অন্তরালে 
থাকেন। যে বাড়ীওয়লীর আপনার 
তেমন রূপ নাই, তিনি চাকরাণী নিয়োগে 
অসাধারণ রূপলাবণ্য খুঁজিয়া থাকেন। 
এ সকল চাকরাণীই প্রথমে ঘরদোর 
দেখাইয়া, অতিথির সঞ্জে সকশ বন্দোবস্ত, 
করে; ক্রমে কমে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে 
তাদের পরিচয় হয়। 

বিশ্লাতের বাঁড়ীওয়ালীর রূপ অনেক 
কিন্তু স্বত্ূপ এক; এ কথ। বলিয়াছি। রূপতঃ 
কেহ মনু, কেহ সধবা, কহ বিধবা। 
কেহ সুন্দরী, কেহ সাধারণী, কেহ একান্তই 
কুৎসিৎ। কেহ বা মুবতী, কেহ বা প্রোঢা) 
কেহ বা বৃদ্ধা। এসকল রূপতেদ অনেক 
আছে। কিন্তু স্বরূপে প্রায় সকল 
ব।ড়ীওয়ালীই এক। সে স্বরূপে বিলাতের 
বাড়ীওয়ালী নারী নহেন, কিন্তু রাক্ষমী; 
মানবী নহেন, কিন্তু শকুণী। (শোষণই 
রাক্ষসের ধর্ম; ভক্ণই শকুনীর একমাক্র 
কম্ম। রাক্ষপী মোহিনী মায়া জানে, 
বিলাতের বাড়ীওয়ালীও মায়াবিনী কম 
নহেন। শকুনী জংবের মাংস টানিয়া 
খায় শেষে অস্থিমাত্র পড়িয়া থ'কে। 
'বাড়ীওয়ালীও, যতটা সাধ্য, আপনার 
আশ্রত অতিথিদগের অস্থিযাত্রাবশিষ্ট 
রাখিয়া তার আর যা কিছু আত্মপাঞ 
করিয়া থাকেন। দিবার সময় ইহার! 
মায়াবিনী, নিবার বেলা রাক্ষপী। খাটি 
বিলাতী বাড়ীওয়ালীর খগ্নবরে একবার 
পড়িলে, জীবের আর মুক্তির আশ! 
থাকে না। টির 
্‌ শ্রী ঃ-- 


মানন্রে জম্মকথা 


পণ্ডশ|লায় একটা বানরের দাত সবল 
ছিল না, সে পাথরের আঘাত দিয় সুপারি 
ভাঙ্গিত; পণশুশালার রক্ষকগণ আমাকে 
নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে এ বনর 
পাথর খণড দ্বারা কার্ধ্য করিয়া খড়ের নীচে 
দুকাইয়া! রাখিত, উহাকে অন্ত বানরঞ্ে 
হাত দ্রিতেও দিত না । এই খানেই সম্পত্তির 
বোধ জন্মা লক্ষিত হয়; কিন্তু প্রত্যেক 
কুকুর যখন আস্থথগ্ড লইয়া! অপরের সহিত 
ঝগড়। করে, অথবা পঙ্ষিগণ যখন নিজ 
বাস! দখল করে তখন তাহারাও সম্পত্তি 
বোধ থকা দেখায়। 

ডিউক অব আর্গাইল বলেন যে, কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্তবশতঃ তদনুরূণ ভাবে যন্ত্র 
নিশ্নাণ করা মানুষের একটা বিশেশত্ব; 
স্থতরাং তিণি বিবেচনা করেন যে, এই হেতু 
বশতঃ মানুষের সহিত পশুর অলঙ্্য 
প্রতেদ। এই প্রতেদ অবনত উল্লেখযোগ্য 
কিন্তু মার জে, লাবক যাহ1 বলেন তাহার 
মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে। তিন 
বলেন মনুষ্য প্রথম যখন কোন কারণে 
পাথরের যন্ত্র ব্যবহার করে, তথন হঠাৎ 
উহ! ভাঙ্গিয়া গেলে উহার তীক্ষধার খগ্- 
গুলি ব্যবহার করিয়াছিল। এই অবগ্চার 
পর ইচ্ছাপূর্ববক প্রস্তর ভার্গিয়া ব্যবহার 
করা সহজ কথা, «বং তৎগরে প্রস্তর হইতে 
কোন মতে যন্ত্র গঠন করাও খুব কঠিন 
কথ। নহে। 

্রস্তর-যুগের* মানুষ কত দীর্ঘকাল পরে 


* যে যুগে মানুষ পাথরের যন্ত্র ও অস্ত্রাদি ব্যবহার 
করিত। 


প্স্তরের যন্ত্রা্ি ঘাধতে ও পালিস্‌ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিনে 
বোধ হয় যে এন্তরের যন্ত্র গঠন করিতেও 
দীর্ঘ সময় শাবশ্ঠাক হইয়া থাকিবে। সার 
জে, লাবক ইহাও বলেন যে প্রস্তর ভাঙ্গতে 
অগ্রিন্ফুশিঙ্গ বাহির হইত, এবং পানি 
করিতেও তাপ উৎপন্ন হইত। সুতরাং 
“্যে ছু উপায়ে অগ্রি উৎপন্ন হয় তাহা 
এইরূপে আবিষ্কৃত হইয়। থাকিবে ।” ঘষে 
সকল প্রদেশে আগ্েযগিরি হইতে ধাত- 
আৰ নির্গত হইয়া অরণা মধা দিয়। প্রণাহিত 
হইত মেসকল স্থানে অগ্রি কি পদার্থ তাহা 
এঁ ঘটনা হইতেই জ্ঞাত হইত। উচ্চঞ্রেণীর 
বানরগণ সম্ভবতঃ সহঙ্জ বৃত্তির উত্তেজনায় 
অস্থায়ী মাচাং* প্রস্তুত কবে? কিন্তু অনেক 
সহঙ্জ বৃত্তি বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত হয়, সুতরাং 
এঁ কর্পও অনায়াসেই ইচ্ছাপূর্দক ও জান- 
পূর্বক অন্থুষ্ঠিত কর্থে প্রিণত হইঠে 
পারে। ওরাং ওটাং রাত্রিকালে পাণ্ডেনাস্‌ 
পত্রে দেহাচ্ছাদন করে, ইহ জান] গিয়াছে। 
ব্রেদ বলিয়ছেন যে তাহাদের একটা বানর 
গৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত 
খড়ের মাদুর মাথার উপর দিয়/ছিল। এষ্ 


সকল নানাপ্রকারের আচরণ হইতে আমরা 


সম্ভবতঃ কতিপয় সরল শিল্প-কৌঁশলের 
প্রথম স্থচন] বুঝিতে পারি। যাহা হতে 
মানব, জাত হইয়াছে, সেই আদিম পূর্ব 
পুরুষগ্নণ মধ্যে স্থাপত্য ও 'পরিচ্ছদ-রচনা 
কিরূপে প্রথম আরম্ত হইয়াছিল, তাহা 


সম্ভবতঃ &ঁ সকল আচরণেই দেখ যায়। 


* ৮1210], 


ণম সংখ্যা] 


সামান্য গুণান্ুতৃতি, * সাধারণ সংস্কার, 
অহংজ্ঞান এবং বযক্কিত্ব, এই সকল উঠত 
মনোবৃত্তি জন্তগণের আছে কি না তাহা 
নির্ঘ করা, আমা অপেক্ষ। যিনি অধিক 
জানেন তাহারও 'ছুঃশাধ্য। কারণ উহা- 
দিখের মনোমধ্যে কি হইতেছে তাগা বুঝ! 
কঠিন; এবং গ্রন্থকারগণ মধ্যে এ শবদ- 
গুলির অর্থসন্বন্ধেও গুরুতর অনৈক্য। 
সশগ্রতি যে সকল নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সামান্য 
গুণানুডৃতি অথব। সাধারণধর্ম পরিজ্ঞাত 
হইবার শক্তি জন্তগণের নাই--ইত্যাকার 
মতই সর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত 
প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু যখন একটা 
কুকুর দুরে অন্য কুকুরকে দর্শন করে, তখন 
নিশ্চয়ই সে এই মাত্র বুবিহে গারে যে এ 
দুরস্থ পদার্থ কুকুর (জাতীয় )) কারণ এ 
দূরস্থ কুকুরটা যদ উহার পূর্বপরি(চত সুহৃদ 
হয, তবে সে নিকটে অ।সিলে উহার তাব 
তদ্দগ্ডেই পরিবর্তিত হইয়া যায়। সম্প্রতি 
একজন গ্রস্থর লিখিয়াহেন যে. এইরূপ 
সশে 'জন্তগণের মানসিক অবস্থা মানবের 
ঠায় নুগ, এ কথা বলা অনর্থক বলা মাত্র। 
এ ক্ষেত্রে মানব যদ্দি ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিষয়কে 
মাণণিক সংস্কারবণতঃ অন্ুতৰ করিতে 
শক্ষম হয়, তণে জন্তগণ? হয়। আম অণেক 
বার পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছি, যখনই 
আনার টেরিয়ার কুকুরকে বলি, “হিঃ হিঃ 
ও-ট। কোথায়?” তখনই সে বুঝিতে 

*বহ পদাথের সাধারণ ধর্দরকে সামান্য গুণবলিলাম, 


তদ্বোখকে সামান্ত গুণানুতুতি ৰলা হইল। ইহাকে 
জাতি্-বোধও বল! যাইতে গারে। 


ম'নবের জন্মকথ। ৪৬৭ 


পারে, কিছু অনুসন্ধান +রিতে হইবে; 
তৎপরে প্রায়ই সে চারিছিকে তাকাইয়া 
দেখে এবং দ্রতগতি নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে 
দৌড়াইয়া গিয়। শিকারের নিমিত্ত ইতস্ততঃ 
ঘ্রাণ লইতে আবন্ত করে; যখন কিছুই 
পার না তখন কাঠ বিড়াল গাইবার আশায় 
নিকটবর্তী বৃক্ষের উপরদিকে দৃষ্ট নিক্ষেপ 
করে। একটা কোন জন্ব অনুসন্ধান ও 
শিকার কবিতে হইবে, এরূপ এক সাধারণ 
সংস্কার উহার মনে উদয় হইয়াছিল, ইহা! 
কিএঁ সকল কর্ম দেখিয়া বুঝ! যাইতেছে 
না? 

কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় 
যাইব, জীবন কি, মৃত্যুকি? ইতাদি বিষয় 
চিন্তা করাকেই যদি এহংজ্ঞান (-অহঙ্গার ) 
বল] যায় তবে ইহ। অবাধে স্বীকার করিতে 
হয় যে ইতর জন্তগণের অহংজ্ঞান নাই। 
কিন্তু বৃদ্ধ শিকারী কুকুরগণ অতীত কালের 
শিকাঁর বিষয়ক সুখ দুঃখ সগন্ধে চিত্তা করে 
না, এ কথা নিশ্চিতরূণে কেমন করিয়া বল! 
যায়? কারণ উহাদিগের উত্তম স্থৃতিশক্তি 
ও কন্পনাশক্তি আছে, তাহা উহাদিগের 
্বপ্র-দর্শন হইতেই বুঝা যাইতেছে। এরূপ 
চিন্তাই ত £ক প্রকারের অহজ্ঞন। 
পক্ষান্তরে অতি অমভ্য নীচ অষ্ট্রেলিয়ানের 
কর্মক্লান্তা স্ত্রী যে গুণবাচক শব্দই জানে না, 
চারি সংখার অধিক বলিতে পারে না, সে 
অহংজ্ঞান পরিচালনা অতি কমই করে, 
এবং নিজের অস্তিত্বসদদন্ধে চিন্তাও করেন! 
বলিলেই হয়, ইহ] বুক্নার দেখাইয়াছেদ। 
গ্রা় সকলে স্বীকার করেন যে উচ্চ 
শ্রেণীস্থ জন্তগণের স্থতি, মনে।যোগ। ত।ব- 
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সযোগ, কিঞ্চিং কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধি 
আছে। এই মকল বৃত্তি বিতিম্ন জন্তর 
বিভিন্ন পরিমাণ; তথাপি যদি এ সকল 
উন্নতির্ীল হয়, তবে পরল বৃত্তি সকলের 
মংমিশরণে ও বিকাশে সামান্য গুণানুভূতি 
ও অহংগ্জান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত জটিল 
মনোবৃত্তি গকল: সপ্তীত হওয়া বেশি 
অসন্তব গণা হইতে পারে না। এই মতের 
বিরুদ্ধে কেহ কেহ তর্ক করবেন যে জাবের 


বচন 


[ ১২শ ৭৭, কান্তিক, ১৩১১ 


উন্নতি সোপানের কোন্‌ স্তরে এ সঙ্গ 
বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাঠা নির্র বরা 
অসম্ভব; কিন্তু গামাদিগের শিশুগণের মনে 
এসকল বৃত্তি কখন উদয় হয় তাহাইবা 
কে বলিতে পারে? আমরা কেবল ণেষে 
এই দেখিতে পাই যে ক্রমে ক্রমে অলঙ্ষিঠ 
তাবে এ সকল বৃত্তি শিশুদিগের মনে 
বিকশিত হইল। (ক্রমশ) 
আগশধর রায়। 





খোদ। মালিক হায় 


জাগি না কি এক খেয়ালের বশে 
আমি প্রস্তাব করিয়া বসিলাম, এবার 
গ্রীক্মাবকাশে দিল্ল। বেড়াইতে যাওয়! যাক্‌ 
বন্ধুর কিশোরীমোহন অমনি মহা 
উৎসাহে আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, 
উসাহ জিনিষটায় কিশোরীর কখন অভাব 
দেখি নাই। বালাকাল হইতে ছুক্জনে 
একসঙ্গে পড়িতেছি বরাবর দেখিয়া 
আপিতেছি, কি সতা-সাঞ্জান, কি টাদার 
খাতা লইয়। ঘুরিয়৷ বেড়ান, সকল বিষয়েই 
কিশোরীর সমান উৎসাহ। ফুটবল, 
ত্রিকেট টেনিস্‌ খেলায় সে সকলের 
আগে। ঘোট কথা নিজের কাজ ছাড়া' 
আর সকল বিষয়েই সে উৎসাহাম্িত 
তখনি স্থির হইয়। গেল আগামী 
রবিবার সন্ধার এক্সপ্রেদে আমর! দিল্লী 
রওনা হইব। এদিকে কিশোরীর 
উৎসাহ যত বাড়তে লাগিল শামার 
উৎসাহ সেই অনুপাতে কমিতেছিল, আমি 
পূর্বে স্থির করিয়াছিলাম এবার গ্রীস্নটা 
বাংলার এক নিভৃত কোণে আমাদের 


ক্ষুদ্র গ্রামটিতে কাটাইব। তাই যহষই 
সেই ছায়াশীতল চিরশান্তিযয় গ্রামের 
বাড়ীটি মনে পড়িতে লাগিল তহই 
কোলাছলময় রৌদ্রতপ্ত ছূর্গন্ধ দিরী 
সগরের উপর রাগ হইতে লাগিল। 
শনিবারের সন্ধ্যার পুর্বে টিশোরী কোড 
হইতে আমার মেসে আপিয়। উপস্থিত 
এবং তখনও আমার কিছুই গোছ গাছ হয় 
নাই দেখিয়। নিক্ষেই অমার পেঁটর। 
গোছাইতে বসিয়া গেল আমি চিরকাল 
টিল| স্বতাবের মান্থুষ_-কিশেো।রী ঠিক তার 
বিপরীত। গে আধথন্টার মধ্যে সণ ঠিক 
করিয়া ফেলিল, যাবার সময় বণিয়। 
গেল “আমি কাল ঠিক পাঁচটার সমর 
গাড়ী লইয়া আগিব আঙ্গ তুমি তোমার 
নন্ধু প্রফেপর য .কে একটা তার* করিয়া 
দিও। দেখো ভুলে! না, জান্‌ ত খবর না 
দিয়ে শ্বশুরবাড়ী, গেলেও ওক বিপদ হয, 
£ট| নেহাত কবিকল্পন] নয়। , 

শেষে কিশোরীর . উৎসাহের পরব 
বন্তার আ্োতে আমর। দিল্লী আসিয়া 


ধম সংখা। ] 
পৌহাইলাম। টেণের কষ্টে যখন আমার 
উংপ্জহের লেশমাদ্ব অ'শিষ্ট ছিল না, 
তখনও কিশোরীর হাতে আমার 
নিষ্তার নাই। আমি অন্তত এক সপ্তাহ 
কান বিশ্রামের প্রস্তাব করিবা মাত্র 
কিশোরী কুতব-মিনার দেখিতে যাইবার 
গাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিল। এমনি 
করিঘ়া স্থিতি ও গতির সংঘাতে গতিই 
জয়লাত করিল। আমরা এক্ষে একে 
দির যাবতীয় দ্ষ্টব্য ও অদ্রষ্টগ্য সমস্তই 


দেখিয়। শেষ করিলাম। তারপর আমি 
যখন গ্রারী বিশ্াম-ম্থখের কল্পনায় মগ্ন, 
তখন কিশোবীমোহন বলিয়। বসিল 


“চন এখন আমরা দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় 
ঘুরিয়া বেড়াই। এতদিন আমরা যাহ] 
দে'খল!ম তাহ! বিদেশী "টুরিষ্টে'র মত দেখা 
কিন্তু ইহা ত বাস্তবিক দেখা নয়। কোন 
সহর দেখিতে হইলে সেখানকার 
লোকের সঙ্গে মিশিয়া তার হাট-বাজার 
তার রাস্তা-গলি,তার ভাল-মন্দ, সেখানকার 
আনা-উৎসব সবই দেখিতে হইবে।” 
ইশাদি ইত্যাদি। আমি বন্ধুর এ তত্বের 
যাথার্থর স্বীকার করিয়! লইয়া শার'বিক 
অসুস্থতার ক্ষীণ আপত্তি করিলাম মাত্র। 
কিন্তু তাহা টিকল না, বাহির হইতে 
হইল। 


২) 
এমনি করিয়। ঘুরতে ঘুরিতে একদিন 
গ্রাতে আমরা চাদনাচফের রাস্তার 


. 

স্বিখ্যাত “র্দোনেরী মসজিদের” নামনে 

ফোয়াগার 'ধারে বলিয়া আছি, এমন সময় 

একটা প্রক্কাও গাড়ী, আসিয়া উপস্থিত। 
৫ 


খোদ। মালিক হ্যায় 


৪৩৯ 


তাগতে কয়েদী তরা, উপরে, পাশে, 
শিছনে “হাতিয়ার-বন্দ' সিপাহী । গাড়ীটা 
যখন মোঠের কাছে আসিল, তখন 
কোথ। হইতে একটি বদ্ধ! ও একটি ধবতী 
দৌড়িয়া আদিয়া একপ্রন কয়েদীর সঙ্গে 
কথা কহিতে কহিতে গাড়ীন্ন পিছনে 
পিছনে ছুটিতে 'লাগিল। তাহাদের কি 
কণ৷ হইল শুনিতে পাইলাম না, কিন্ত 
গাড়াখানা যখন কুইন্স গার্ডেনের দরজায় 
তখন বৃদ্ধা ও যুবতী নামিয়া গেল এবং 
কয়েদা চিৎকার করিয়া বলিল «তোমরা 
ভয় করে! না. বাড়ী ফিরিয়! যাও, রামঞ্জী 
অবগৃই দয়া করিবেন ।” 

কথাটা শুনিঘ্না আমাদের ওৎস্ুক্ 
বাড়িয়া গেল। কিশোরী বলিল, «ব্যাপারটা 
কি জানিতে হইবে।” তারপর ছু তিন 
দিন আমর! ঠিক দময়ে ফোয়ারার ধারে 
বসিয়া থাকিতাম এবং দেখিতাম বৃদ্ধ 
যুবতীর হাত ধরিয়া মোড়ের কাছে 
দাড়াইয়া আছে। গড়ীখানি আলিলে 
আবার তাদের সেই কয়েদীর সঙ্গে 
কথা হইত। চতুর্থ দিনে কিশোরী বলিল, 
প্আজ যেমন করিয়! হউক, ইহাদের বৃত্তান্ত 
জানিতে হইবে” 

ৃদ্ধা ও যুবতী তখন 'পরেটাওয়ালী'র 
দোকানে গিয়৷ বসিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে 
তাহারা কয়েকখান মোটা রুটি লয় 
বাগানের মধো গেল। তাহাদের আহারাদি 
হইয়া গেলে কিশোরী ধীরে ধ'রে তা'দর 
কাছে গেল__আমিও তাহার অন্গগমন 
করিলাম। বৃদ্ধার সহিত কিশোরী যখন 
কথ! কহিতে গেল, তখন প্রথমে সে 


88০ 
অতান্ত সন্দেহের সহিত ক্মামাদের দু'জনকে 
দেখিয়া লইল--কিন্ত কিশোরীর একটা 
আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল সে সহজেই লোকের 
সহিত আত্মীয়তা করিয়া লইতে পারে। 
বন্ধাও ক্রমে এই বিদেশী, মিষ্টভাষী 
দর্পন ঘুবার উপরপ্রসন্ হইল। কিশোরী 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের সমস্ত কাহিনী 
জানিয়া লইল। বৃদ্ধা বলিল, -প্বাবৃজী 
সহর হইতে ক্রোশখানেক দুরে একটি 
ছোট শ্রীমে আমাদের বাড়ী, আমরা 
জাতে জাঠ। যত দিন আমার স্বামী 
জীবিত ছিল, ততদিন আমার বড় 
স্বখের সংসারই ছিল। বত্রিশ চল্লিশ 
বিঘের চাষ, দুঞ্জোচা 'বয়েল', তা? ছাড়। 
গা্-মোষও ছিল। আঙ্জগতিন বছর হ'ল 
আমি 'বেওয়া হইয়াছি_-তারপর বছর 
ঘুরিতে না ঘুরিতে এ গড়কির কপাল 
পুড়িল। এর *শবশুরালে' বড় কষ্ট, শ্বাশুভী 
বড় যন্ত্রণা দেয়, বিধবা হওয়ার পর 
ইহার উপর অত্যাচার বাড়িয়া গেল। 
তাঁই ভাবিলাম ছেপে “হুসিয়ার” হয়েছে 
ঘবে খাওয়ার কষ্ট নাই, ইহাকে আমার 
কাছে আনিয়া রাখি কিন্তু তখন জানিতাম 
না যে ইহাই আমাদের কাল 5ষবে। 
আজ ছ'মাস হোল যমুনা আমার কাছে 
এসেছে তা? এক দিনও আমাদের স্থুথে 
'গেল না। যমুনা আসার পর হ'তে 
আমাদের গাঁয়ের “লশ্বরদারে'র বড় ছেলে 
কিছু খন ঘন আমাদের বাড়ী যাতায়াত 
'আরম্ত করিল; তা আমি তাবিতাম__ 
'আমাদের :এ দুঃখ 'ছুর্দিনে সে অ।মাদের 
খবর লইতে আসে? তারপর. এক দিন 


বঙ্গদর্শন: 


: [ ১২শ বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৯ 


যমুনা কাদিতে কাত আমার কাছে 
সব কথা বলল! আর্মি তাকে বুঝইয়া 
শান্ত করিলাম_আর শোঁদন হ'তে 
লঘ্রদারের ছেলের বাড়ী ঢোক বন্ধ 
করিয়া দিলাম। শিউরতনকে কিছু 
বলিলাম না, কি জানি 'যোয়ান? মানুষ 
রাগের মাথায় কি বলে! যতদিন বুড়। 
লব্বরদার বাচিয়া ছিল ততদিন একরকমে 
গেল, তারপর সেই বড় ছেলে হঈল গাখের 
লম্ঘরদ|র) আমাদেরও বিপদের স্থত্রপাত 
হইল। সে পথে ঘাটে যমুনাকে দেখিয়া 
ঠষ্টাবিদ্রপ করিতে - আরস্ত করিল, 
তার পর যমুনার নানা কুৎসা রটন! 
করিতে লাগিল। একদিন শিউরতন 
কোথা হছে সেই সব কথ! ভানিয়। 
আমাদের খুব ভত্গনা করিল এবং নৃতন 
লম্বরদ(রকে বেশ করিয়। বুঝাইয়৷ দিল 
যে, তার তণিনীকে অপমান করিলে সে 
সহজে ছাড়িবে নাজান দিয়াও দে 
ইজ্জৎ রক্ষা করিবে।  * 

“ইহার পর যমুনার উপর প্রকাশ্য 
অপমান পন্ধ হইন্স বটে, কিন্ত আমাদেরউপর 
অতাচার নুরু হইল। এখন " প্রায়ই 
আমাদের গাই-মোষ ধখায়াড়ে চালান 
যাইতে লাগিল, জমীকম| লইয়াও গোল 
বাধিল। আমাদের একখান ক্ষেত অগ্ভে 
দখল করিয়া লইল, তার কোন প্রতিকার 
হইল না" একদিন কি এক সামান্য 
অপরাধে লঙ্বরদ।র শিউর্কনের এক টাকা 
জরিমানা করিল, শিউরতন টাকা 
দিতে অস্বীকার রায় তাকে সমস্ত দিন 
কাছারীতে বসাইয়া, রাখিল, সন্ধ্যার সময় 


' ধমনদংখ্যা ] 


খবর পাইয়া আমি টাকা দিয়া তাকে 
ছাড়ীইয়া আনি। ' | 
“তারপর আজ পনের দিন হইগ 
সন্ধ্যার পর যমুন! কুয়া হইতে জল লহয়া 
ফিরিতেছিল, পথে লন্বরদার তাকে 
আটকায়, সে ভয়ে চাৎকার করিয়া উঠে, 
ধিউরতনও সেই সময় ক্ষেতের কাক্গ 
করিয়া ফিরিতেহিল। সে ছুটিমা গিয়! 
লম্বরদারকে বেশ ঘা কতক দিয়! যযূনাকে 
বাড়ী লয়, আসে। লম্ঘরদার ছুটিয়া ন। 
পাল।ইলে একটা ধুনখারাপি হওয়। অসন্তব 
ছিল না। পরদিনই শুনিলাম রাত্রে 
লশ্বরদারের বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াঞ্ছে, 
'থানোর'সাহেব তদন্ত করিতে আপিয়ছেন, 
দেখিতে দেখিতে চৌকীদ(র গা ভরিয়। 
গেল। সন্ধ্যার সময় খানেদার সাহেব 
শিউরতনকে বীধিয়। লইয়া গেল-__সে 
না কি লম্বরদ|রের বাড়ী হইতে কখানা 
বাপন চুরি করিয়া দিল্লীতে বেচিয়া 
আসিয়াছে । সব কথা শুনিয়া আমি 
চহুর্দিক অন্ধচার দেখিলাম, আমাকে 
কাদিতে দেখিয়া যঘুন। বলিল, 'মা-জি, এমন 
করে"কেঁদে কি কোন উপাপ়্ হবে। এরা ত 
দাদ।কে সরাইয়া দিল, এব পঃ আমাদের 
কে রক্ষা করিবে, এ গীঁরে থাকৃতে পারব 
ন| তার চেয়ে চল দিরীছে যদ্দি'কোন 
উপায় ছয়, দাদার যদ্দি গেল হয় তবে আর 
গাঁয়ে ফিরব না, দিবীতে বেটে খুটে খাব ।" 
তাই হাতে ॥য়া পয়সাকড়ি ছিল 'লইয়। 
দি িযাছিনাফ। কিন্তু এ 'সহর 
সুন্দর কোথায় আমার বাছার 
সন্ধান পাঁইব | শেষে রামজী দয়া করলেন, 


খোদা মালিক হায় 
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পরশ্ড আমরা এ. পরেটা গয়ালীর দোকানে 
বসে আছি, এমন সময় দেখি একখানা 
গড়ার চাকা ভাঙ্গিয়া ফোয়ারার সামনে 
দাড়াইল। কত লোক ছুটিল আমরাও 
গেলাম, দেখি সেই গাড়ীর মধ্যে শিউরতন।। 
বেটার হাতে পায়ে শিকল, তবু তার 
মুখ খানি দেখিয়। প্রাণ বচিল। পে 
আমাকে কত 'দিলঞজমি” করিল, আমি 
ছুটিয়। তার কাছে যাইতেছিলাম, কিন্ত 
একটা সেপাই 'সঙ্গ নের খোচা দিয়া 
আমাকে সরাইয়া দিল__তারগর গাড়ী 
মেরামত হইলে তারা আমার বাছাকে 
লইয়। গেল। শিউরতনের মুখ খানি 
দেখিব বলিয়া তার পরদিনও আদিলাম, 
আবার দেখা হইল, আঞ্জো দেখিলাম 
তার বিচার নাকি এখনও হয় [ন, শীঘ্র 
হবে, তবু একবার করে তাকে রি 
নিয়ে যায়।” 

অশ্রপাত করিতে করিতে বৃদ্ধ তাহার 
কাহিনী শেষ করিল, যমুনার দিকে 
চাহিলাম, তারও ছুই চক্ষু জলে ভরিয়! 
গিয়াছে, কিন্তু মুনে একটা স্থির প্রতিজ! 
একটা দৃঢ়তার তাব। জাণিনা সেকি 
তাবতেছিল। বৃদ্ধা বলিল--“বাবুঞ্জী, 
তোমর! থার্াল।, শুনেছি তোমরা নাকি 
সাহেবদের সঙ্গে খুব বাৎ চীত, কর্‌তে পার, 
তা বলে কয়ে আমার [শউরতনকে 
খালা করে দিতে পার না?” যমুনাও 
সেই সময়ে একদৃষ্টে আমাদের: পানে 
চাহিল_-অত্যচারপাড়তা . : অভাগিন) 
বিধবার সে দ্ৃষ্টতে কি গম্বীর বিষাদ। 
কি করুণ মিনতি! 
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কিশোরী বলিন-_“মা-জি, তুমি কাল 
ঠিক এই সময়ে এখানে এস_আজ যদি 
তোমার ছেলের বিচার ন! হইয়া যায় 
এনে কাল আমর। এর ব্যবস্থা করব!” 
ৃ টহ্‌ 

কিশোরী বাড়ী" ফিরিয়াই : বন্ধুবর 
প্রফেসর য-কে ধরিয়া বসল, এখানে 
তার কোন পরিচিত উকিল আছে কি 
না, থাকিলে এখনি তার কাছে যাইতে 
হইবে। বন্ধুব'+ একটু "স্থাবর? গোছের 
লোক, কিন্তু কিশোরা তাহাকে কিছুতেই 
স্থির হইতে [দল না, তখনই গাড়ী 
ভাকাইয়া য-_বাবুর বন্ধু একটি নব্য 
উকীলের বাড়ী গেল। সমব্যবপায়ী 
কার্জেই কিশোরী অতি সত্বরেই উকীল 
সাহেবের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইল এবং 
শিউরতনের মোকর্দমার সমস্ত বিবরণ 
বলিয়া, ঠাহাকে মোকর্দমা .চালাইবার 
ভার দিল এবং তৎসগ্গে ফিস্‌ দিতেও 
ভুলিল না উকীল সাহেব ফিপস্‌ লইতে 
আপত্তি করিলে_-কিশোরী অক্লানধ্দনে 
বলিল “এ টা! সেই বুড়ীর |” 

সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল-_ 
পর দ্রিন শিউব্ুতনের বিচার উকাঁল সাহেব 
অভিযোগের বৃত্তান্ত ও নন্ান্য কাগঞ্জাতের 
নকল লইয়াছেন। রাত্রে কিশেরী আপার 
উকীণ্রে বাড়ী গেল এবং কাগঞ্জাদি 
দেখিয়া তার সহিত পরামর্শ করিয়। 
আসিল: তাদের উভয়ের মত হষ্টল__ 
ধমুনাকে সাক্ষী মানিয়া আস্ল ঘটন! 
প্রমাণ করা। কিন্তু বৃদ্ধা কিছু'তই রাজী 
হইল না? বলিল-_-“বাবুজি। যযুনা কেমন 


বদন, 


[ ১২শ বর্ম, কার্তিক, ১৩১৯ 


করিয়া অত লোকের মাঝে গিয়া এ সব 
কথ! বলিবে! এ ছাড়া আর যদি কোন 
উপায় খাকে ত দেখ। আমার ত £ই 
মততবে আমি বুড়ো স্ুড়ো মানুষ) 
একবার শিউরতনকেও জিজ্ঞাসা করে 
দেখ-সে কি বলে।” উব্ীল সাহেব 
জেলে শিউরতনের সঙ্গে দেখা করিলেন 
-তারও এ কথা, “জান কবুল সেও 
তাল, কিন্তু আবরু খোয়াইতে পারিব ন1।” 

পরদিন শিউরতনের মোকর্দন! উঠিল, 
তাহার দোষ প্রমাণ করিবার সাক্ষীর 
অভাব হইশ না, গ্রামের তিন চার জন 
সাক্ষী উপস্থিষ্ট হইপ, পুলিশের “তদ্বিরে' 
একজন বেপিয়া। আসিয়া সাক্ষ্য দ্িল যে 
এই ব্যক্তিই তার কাছে ক'থান৷ থাল! 
ও লোট। ইত্যা্দি বেচিতে আসিয়াছিল-_ 
সে বেশ দক্ষতার সহিত শিউরতন ও 
চোরাই মাল সনাঞ্জ করিল, জেরায় তাহাকে 
কিছুতেই টলাইতে পারা গেল না। 
ম্যা্িষ্ট্রেটের বিচারে শিউরতন দোষী 
প্রমাণিত হইল--তার তিন মাস সশ্রম 
কার[বাপের আজ্ঞা হইল। 


ঙ ক ্ ্ ক 

কাছারী হইতে ফিরিয়া কিশোরী 
ম্নানমুখে একটা আরাম কুর্চিতে শুইয়া 
পড়িল, আাঁজ আর তার কোন উৎসাহ 
নাই, তার রকম দেখয়া আমি একটু 
চিন্তিত হইলাম্‌। পাঁচটার সময় আমি 
বলিগাঁম_-“দেখ, এমন করে শুয়ে থাকলে 
ত হবে না, বুড়ী ও যন মোকর্দমার 
খবরের জন্তে কত উৎসুক হয়ে রয়েছে, 


তাদ্র ত একট! সংখাদদ দেওয়। চাই, 
চল, উঠ ।” 


৭ম সংখ্যা] 


একখান গাড়ী ডাকাঃয়া আমর 
টার্দনীগকে “পেোনেরী মসজিদের” সামনে 
পৌছিলাম। দেখি বৃদ্ধী ও অভাগিনী 
যমুনা শুফমুখে ফোয়ারার ধারে আমাদের 
প্রতীক্ষায় দীড়াইয়া আছে' আমরা কাছে 
যাইবা মাত্র বুড়ী বলিল,--“বাবুগ্গী-_কি 
হল?”_সে প্রশ্নে কি উদ্বেগ, কি 
ব্য/কুলতা! বাকৃপটু কিশোরীর মুখে 
আজ আর কথা নাই_-তার চোখ জলে 


সারদোত্সব 
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ভরিয়া উঠিয়ছে। কাজেই আমাকে 
দুশুখের কাজ করিতে হইল! সংবাদ 
গুনিয়। বৃদ্ধা রাস্তার উপর লুটাইয় পড়িয়া 
কাদিতে লাগিল। বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে যযুন। 
বলিল - “বাবুজী, তবে আমাদের কি 
উপায় হবে?” একে উত্তর দ্রিব ভাবিতেছি 
--এমন সময় কে বলিয়া উঠিল--“খোদ। 
মালিক হ্যায়! চাহিয়া দেখি একজন 
অন্ধ ভিখারী! 
্রীস্থবোধচন্দ্র মন্ুমদার | 


সপ 


সারদোত্মব 


গগণের তল 
গুভ্র নীরদপুঞ্জ, . 
শ্বেত কাশ-ফুলে শোতে প্রান্তর, 
শেফালি-রাশিতে কুঙ্ত। 
বহিছে সুধীর শীতল সমীর 
আকুল কুস্থম-গন্ধে) 
গাহে বিহ 
হরষে ললিত-চ্ছন্দে। 
ছুটছে তটিনী 
_ মুছি লয়ে ধুলি পঞ্চ, 
ছুলায় ধরণী শ্তামল আঁচ 
_উজ্জ্বল অকলক্ক। 
সরসে শ্লমল কুমুদ কমল 
ফুটি।। উঠেছে বঙ্গে, 
দিকে দিকে একি পুলক-বিকাশ 
আঁজি প্রকৃতির অঙ্গে! 


নব নির্মল 


মঙলগল-গীতি 


সাগর-গামিনী 


আগিছে, অবনী 
রচিছে পু্জার অর্থ্য ; 
লতিতে, ভূতলে 
নামিয়া আসিছে স্বর্গ। 
গগনে পবনে নিখিল ভুবনে 
উছলে মিলনানন্দঃ__ 
উৎসবে আঙ্জি এস স্বর! সবে 
ছড়ি যত দ্বিধ। স্বন্ঘ ! 
জননী! জননী! . ওই উঠে ধ্বনি-_ 
শারদ! বিশ্বধাত্রী। 
এস মা, এস মা, নুষমারূপিণী, 
চিরমঙ্গল-দাত্রী। 
এস এস অয়ি 
বিষাদ-মলিন বঙ্গে, 
বিদ্যা খদ্ধি শক, সিদ্ধি, 
লয়ে পুন তব সঙ্গে। | 
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ । 


বিশ্বঙ্জননী 


চরণ-পরশ 


আনন্দময়, 


দর ম্বস্ত 


বাদশাহ উরসজেবের সময় হইতেই 
কোম্পানী বাহাছর মৃদ্রাবিভ্রাটে পতিত 
হইয়াছিল্েন। তখন কোম্পানীর মান্দ্রাঙ্জের 
টক্কশালা হঈতে মুদ্র! গ্রস্ত ঠ হইত। সেই 
মান্জাজী মুদ্রা ভারতের প্রায় সর্স্থানেই 
চলিত। দক্ষিণাপথের ব্যয়নির্ববাহের জন্তও 
উঠ] প্রেরিত হই হ। 

বাদশাহের আমলে পিক্ক! টাকার প্রচলন 
ছিল। কোম্পানী বাহাদুর যে টাকা! প্রস্তুত 
করিতেন সিক্কা টাকার মূল্য তাহা অ:পক্ষা 
শতকরা ১২/* টাক অণিক ছিল। কোম্পানা 
বাহাছবর সে জন্ত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
ছিলেন। "তাই নবাব-দরবারে যথাবিধি 
উৎকোচ প্রদান করিয়াও তাহারা মুর্শি্দা- 
বাদে মুদ্রা প্রস্তত করিতে চেষ্টিত ছিগ্সেন। 
বাদশাহ শেষে ক্তাহাদিগকে সে আদেশ 
দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুশাঁদ কুলিখী! বাদ- 
শাহের ফর্মান অগ্রাহ করিলেন এবং 
কোম্পানী বাহাছুরকে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার 
অধিকার প্রদানে সম্মত হইঘেন না। 
ইতিহাপবিশ্রুত ছিয়ান্তরের মন্বস্তরে 
বাঙ্গালায় যেমন ধান্য ও তগ্ন মহার্ঘ এবং 
প্রাপ্য হইয়াছিল। মুদ্রার অবস্থাও তাহাই 
ঘটিয়াছিল! 

' বাঙ্গালা হইতে প্রতিবংসর লক্ষ লক্ষ 
মুদ্রা ইংলও গ্রন্থতি নীনাস্থানে চলিয়া 
যাইত। গেকালে বাঙ্গাণ!র অর্থে বোদাই 
দ্রীবিত ছিল, মান্দ্রাজের ইংরাজ-সপ্প্দায় 
প্রতিদিন সমৃদ্ধিপম্পর হইতেছিগেন। শেষে 
একদিন এমন অবস্থাও আসিয়াছিল, যে দিন 


কোম্পানী বাহাছ্ুর বিলাতে জানাইয়া ছিলেন 
বাঙ্গালার কল্পবক্ষে আর অমৃত ফল নাই, 
বোত্াই এবং মাল্দ্রাঙ্জে পাঠাইতে পাঠাইতেই 
সমুদায় নিঃশেষে ফুরাইয়াছে! * 

কোম্পানী বাহাহুর তখন কেবল 
বাঙ্গালার নবাব ছিলেন না, তাহার তখনো 
বাগলার টৈদেশিক বণিক। সুতরাং 
বাণিজ্যব্যপর্দেশে তাহারাও প্রতিবংসর 
বাজালার ৩৭ লক্ষ মূদ্রা চীন দেশে লয় 
যাইতেন। 1 বাঞ্গালার মুদ্রা এইরংপ 
প্রতিদিন ষেন মন্ত্রকুহকে উড়য়া যাইতে- 
ছিল! 

মুদ্লমানগণ যখন বাঙ্গালার কর্তা 
ছিলেন, তখন তাহার! গুধু রৌপ্যযুদ্রাই 
বুঝিতেন। নুবর্ণমুদ্রাও প্রত্থত হইত বটে, 
কিন্তু উহ! আপন।র মূল্য আপনিই অনুসন্ধান 
করিয়া লইত-_উহার কোনো! নির্দিষ্ট দাম 
ছিল না! ্বর্ণ সেকাগে শুধু ভ্ষণাদদির জনই 
অধিক ব্যবহত হইত? সুবর্ণমুদ্র। তাই 
স্বর্ণের চিরপরিধর্তনশীল বাঞ্জান্ন দরে 


বাঙ্গালা প্রচ্ট ত ছিল *1। 
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দিল্লীর মোহর, সকলগুলিই 'ওজনে 
মমান হই বটে, কিন্তু দাম স্থির ছিল না। 
কখনো বা একটা মোহর ১২২ টাকায় 
বিক্রী হইত, কোন দিন বা উহার দ।ম হইত 
১৫২ টাকা, কখনে। বাঁ ১৩১৪ টাকাতেও 
মোহর পাওয়া যাইত। পয়সাও সেই 
রূপে বিক্লীত হইতেছিল। উহারও মূল্য 
নির্দারিত ছিল না। প্রয়োজন অগ্নসারে 
এবং স্থানতেদে রৌপ্য ও তাত্রযুদ্রার মূল্য 
নিরূপিত হইত। অনেক সময়েই রৌপ্য 
বা তাত্রমুদ্র। উহার আসল মুলা অপেক্ষ। 
কমে চলিত! মুনলম।ন বাদশাহগণ তাই 
রৌপাযমুদ্রার মুল্য চিরস্থির করিবার জন্য 
প্রা পাইতেছিলেন। কাগজে পত্রে স্থির 
ছিল যে একটী রৌপ্য মুদ্রা ওঙ্গনে এক 
সিক| হইবে এবং তাহার শতঙ্মগে ৯৮ ভাগ 
রূপা থকিবে। ইহাই সেকালে আদর্শ 
রৌপ্যুদ্রার রূপ ছিল। . 

টন্কশাল! সংস্থাপন সেকালে রাজশক্তি- 
প্রতিষ্ঠার অতি আবশ্তক চিহ্ন বলিয়া 
বিবেচিত হইত। যে সকল ক্ষত ক্ষুদ্র সামন্ত- 
রাক্গগণ সর্ধবিষয়্ে দিলীধিংহাসনের শান 
অবহ্থিঠ চিত্তে মানিয়া লইতেন, তাহারাও 
স্বরাজ্য মধ্যে মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। ঘে 
রাঙ্জবংশের গৌরব-্ধ্য প্রায় অন্তমিত 


হইয়াছিল, সে ব'শও যেমন মুদ্রা প্রস্থত, 


করিব|র স্বাধীনতা রক্ষায় যত্ববান হইতেন, 
নবরাঞ্য লাভ করিয়! 'ধাহার! কেবল 
প্রতিষ্ঠা ও শঞ্চির প্রথম পাদপীঠ স্পর্শ 
করিয়াছিলেন, কাহারও তেমনি সর্দাগ্রে 
মু প্রস্তত করিতে চাহিতেন'। মহার্া্ী- 
গণ যখন মাত্র ছুই একটি গিরিদুর্গ অধিকার 


মুরা-ম্বস্তর 
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করিয়াছিলেন, তখনই তাহারা টঙ্কশালা 
সংস্কাপন করিয়াছিলেন। কোম্পানী বাহাছুর 
এ দেশে আসিয়। খন বাঙ্গালার কেবল 


. ছুই চারি খানি উদ্যান ও ছুই একটী গুহ 


অধিকার করিয়াছিলেন, তখনই নিজের মুদ্রা 
প্রদ্তত করিবেন বপিয়া, পরামর্শ করিতে- 
ছিলেন। 

ভারতবর্ষে তখন অনেক টঙ্কশাল। ছিল। 
কিন্ত কোনো স্থানেই একটী নির্দিষ্ট আদর্শ 
সন্দুখে রাখিয়া মূদ্র। গ্রস্তত হইত না। তখন 
কোনো দুই টঙগ্কণালের মুদ্রা ওজনে এবং 
রূপার পরিমাণে এক ছিল না; এমন কি 
কোনো কোনে স্থানে একই -টাকশ।লে 
দুই তিন প্রকারের টাকা প্রস্তত হইত! 
এইরূপে ভিন্ন তিন্ন প্রকারের অসংখা মুদ্র। 
ভারতবর্ষে বিস্তৃতি পাত করিয়াছিল। 
স্ৃতরাং কোনো একটী বিশুগ্ক মুদ্রাকে 
অশুদ্ধ করিতে কাহাকেও অধিক বেগ 
পাইতে হইত ন1। 

কোম্পানী বাহাহর এ দেশে আসিম়। 
যেঞ্চণ গ্রহণ করিতে আর্ত করিয়াছিলেন 
তাহার জন্য সুদ কিছু অধিক দিতেন। নগদ 
টাক] গ্রহণ করিয়া তাহারা তৎপরিবর্তে 
এক খণ্ড করিয়। কাগঙ্গ দিতে লাগিলেন। 
উহাই কোম্পানীর “নোট”নামে সুপরিচিত । 
সেই “নোট” যাহাতে খুব প্রচলিত হয় 
তথ্বিষয়ে তাহাদিগের যত্ের অভাব ছিল ন|। 
ইহার ফলে ভারতবর্ষের নানাস্থানে “নোট” 
চগিতে লাগিল। কিন্তু নোট বাজারে 
ভাঙ্গাইতে গেলেই অনেক সময় শতকর! 
১৪ টাক] করিয়া বাটা দিতে হইত। * 
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তাহার কমে নোট চপ্লিত না! কোম্পানী 
কর্মচারিগণ নোটে বেতন পাইতেন-মুদ্রর 
অভাব হইয়াছিল। যদি কোনো সময়ে 


কোম্পানী বাহ।ছুর নগদ টাকায় বেতন, 


বঙ্গাররণ 


[ ১২ বর্ষ, কান্তিক ১৩১৯ 


দিতে চাইতেন, তখন কর্মচারীদিগের মধো 
আনন্দের রোল পড়িয়।'যাইত। সেই শুভ 
সংবাদ পুর্ববাহেই সেকালের সংবাদশত্রে 
মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। (ক্রমশ) 
আীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য । 


শরতে মা 


এসেছে শরত আজি মনোরথ 
পৃরিবে আমার জানি; 
দিকে দিকে হাস তরা-ফুল-রাশি 
ধরায় আঁচগ খানি। 
নীল-নির্শল-__ 
চন্দ্র-সনাথ তারা; 
পুলকে অধীর ভাসাইয়া তীর 
বহে নদ-নদী-ধার! ! 
(২) 
আজি প্রাণ চায়. আছেকে কোথায় 
কাছে চাহি, যেবা দুরে, 
প্ষেহ-মুখ গুলি সাধ হয় তুলি' 
দেখি আজি প্রাণ-পৃর ! 
কেন উজ্জ্বল 
কার কথা মনে হয়!_ 
যে গিয়েছে আগে, 
সে কোথা গো__এ সময়? 
(৩) 
এ স্ুখ-শরতে _. মা আজি মরতে, 
হরযে ভাসছে ধর; 
লয়ে ভুখ-রাশি__ আখি-জলো তাসি, 
কোথা মা গো, ছুখহর। ! 


নত উজ্জ্বল 


ময়নের জল 


তার স্বৃতি জাগে. 


ভরি? হেমঝারি নয়নের বারি 
এনেছি মা, সযতনে; 

ও যুগল-পদ-__ জনি কোকনদ, 
ধুয়ে দিব-সাধ মনে! 

(৪) 

শুন্য জীবন, শৃন্ত তুবন_ 
এস, মা, পূর্ণ করি? ! 

দেশী দশভুজ। জননীর পূজা 
হেরিব নয়ন তরি? । 

রবে না ক আর-__ প্রাণে হাহাকার, 
ঘুচে যাবে সব ব্যথা; 

গত জীবনের, , তাপিত মনের 
আছে যত মলিনতা ! 

এ 

উঠে “মামা রব_- 
মুখরিত করি দিশি? 

ধূপের সুবাস বহ্ছে বাতাস 
দ্ুরতিত করি নিশি। 

অই মা আমার-_ করুণ]. আধার 
চরণে দলিয়। অবি 

বিশ্ব্জননী দানব-দলনী 

হের দশামুধ ধঠ়ি। 
শ্রীগিরিঞা নাথ মুখোপাধ্যায়। 


জননীর গ্ভব 


 চরিত্রচিত্র। 
শিবনাথ শাস্ত্রী। 


মহযির সময়াবধি ব্রাহ্মদমাজ যে বাক্তিত্বা- 
ভিমানী অনধীনতাঁর বা %71560077,এর 
আদর্শকে ধরিয়া, আমাদিগের আধুনিক 
আঁধা।ত্মিক জীবন ও সাঁমাজিক-জীবনকে গড়ি 
তুলিবার সংকল্প করিয়া, দেশের বর্তম!ন 
এতিহাসিক বিবর্থনআোতের মুখে যাইয়া 
দাড়াইয়াছিলেন, মহধি কিংব! তার আদি 
বরাঙ্মদমাঁজ, কেশবচন্ত্র কিংব! তাঁর ভারতবর্ষীয় 
বা্গদমাঁজ, ইঙ্ছাদের কেহই শেষ পর্য্যপ্ত সেই 
সংকল্পের উপরে দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈড়াইয়া 
থাকিতে পারেন নাই ; পারিলে,ধ।ক্মদমাজের 
ভিতর দিয়।, দেশের বর্তমান ধর্মমীমাংসায় ও 
কর্মুগীবনে, শিবনাথ শাস্ত্রী কিংব! তাহার 
সাধারগ ব্রাঙ্গঘমাজের কোনই স্থান হইত 
না। কিন্তু মহর্মি এবং কেশবচন্ত্র উভয়েই, 
প্রথমে যে যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়! 
দেশ-প্রচলিত ধর্মাকম্মকে" বর্জন করেন, 
সেই খুক্তি ও বিচারের উপরে, সর্বাবিধ 
ফলাফল-তাবনা-বিরহিত হুইয়!, বিশ্বাম ব! 
সাহস ভরে, শেষ পর্যন্ত দীড়াইয়৷ থাকিতে 
পারেন নাই। ইহার! ছুইজনেই স্বদেশের 
ধর্মের ও সমাজের সনাতন তিত্তকে ভাঙ্গিতে 
ভাঙ্গিতেই, তাহার ফলে নিজেদের নৃতন 
সমাজে ধর্দের। নামে নান্তিক্বুদ্ধি, ও 
স্বাধীনতার, অজুহাতে শ্বেচ্ছাতন্ত্র অরাজ- 
কতার অভ্যুদয় দেখিয়!, একান্ত ভীতিগ্রস্ত 
হইয়া, নিতাস্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত উপায়ে 
সবকৃততকর্ম্বের অপরিহার্য পরিণামের 'প্রতি- 
ঙ 


রোধ করিবার চেষ্টায়ঞঞ্রকৃ্ত হন। মণর্ষির 
ভাঙার ভিতরেও, তার প্রকৃতিতে হিন্দু" 
আস্তিকাবুদ্ধি ও রক্ষণনীলতাঁর গুণে, কতকটা 
যম বিদ্যমান ছিল। স্থৃতরাং ইনি যে 
উপায়ে আপনার কর্মের মনদফলকে নিরন্ত 
করিতে চেষ্টা করেন, তার মধ্যেও কতকটা! 
সংযতভাব ছিল। কেশনচন্দ্রের ভাঙার 
অন্তরালে হিন্দুর আস্তিক্যবুদ্ধি বা রক্ষশীলত! 
ছিল না, কিন্ত খৃষ্টীমান্‌ কনফন্শিষ্ট-স্বতাব-নুলভ 


উদ্ধত অহংবুদ্ধি ও উদ্দাম সংস্কার চেষ্টাই 


বিদ্যমান ছিল। স্থুতরাং তীর ধর্ম ও সমাজ- 
স্কার-চেষ্টার অন্তরালি সেরূপ কোনও 

খত ও সশ্রদ্ধ ভাব আদৌ ছিল না বলিয়া, 
তিনি ষে উপায়ে স্বরৃতকর্মবের অপরিহার্ধয 
পরিণামের. প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন, 
তাহাও অত্যন্ত উদ্দাম ও অসংঘত হুইয়! 
উঠে। মহর্ষি এবং কেশবচন্ত্র উভয়েই ক্রমে 
বিশেষ ইশ্বরান্থ গ্রাণতার দাবী করিয়া, 
*“আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাঙ্গধর্মকে একটা 
বিশেষ ও অতিপ্রাক্কৃত প্রামাণা-মর্ধ্যাা দান 
করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহর্ষির এই 
দাবীর অন্তরালে একট! সংঘত ও সশ্রন্ধ ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ও 
অনুগত শিষ্যগণের নিকটেই প্রসঙগক্রমে 
তিনি এই দাবীর উল্লেখ করিয়াছেন, জন* 
সাধারণের মধ্যে কখনও প্রকাশ্তভাবে ইহার 
প্রতিষ্ঠঠ করিতে যাঁন নাই। কেশবচন্্র 
অন্তদিকে, কেবল এদেশে নয়, সমগ্র জগতের 
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সমক্ষে তার অনন্ুসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার 
দাবী জাহির করিয়াছেন এবং মানবেতি- 
হাসের প্রথমাবধি যুগে যুগে ইশ্বর-প্রেরিত 
মহাঁজনেরা এই ঈশ্বরানুপ্রাণতার সাহায্যে 
যেমন যুগধর্ম প্রবন্তিত করিয়াছেন, তিনি ও 
তাছার ৭গ্রেরিত-মণ্ডল।”, সেইরূপই বর্তমান 
যুগের "নববিধানকে” প্রতিষ্টিত করিতে 
আসিয়াছেন, নানাদিকে ও নানাভ।বে। এই 
এই মত প্রচার করিয়। গিয়াছেন। কিন্ত 
প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাগত গুরুপরম্পরাশ্রিত 
সাঁধনমার্গ সকলকে অন্রান্ত নয় বলয়! সর্বব- 
প্রকারের প্রামাণা-মর্ধ্যাদ|! ভ্রষ্ট করিয়া, 
নিজেদের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের জন্ত সেই 
অর্ধ্যাদার দাবী করিলে, লোকে তাহ শুনিবে 
কেন? মহধির এবং কেশবচন্ত্রের এই অনন্ত- 
সাধারণ ইশ্বরানুগ্রাণতার দাবী ব্রাহ্মদমাজের 
কোনও কোনও সত্য স্বীকার করিলেও, 
আধুনিক ভারতসমাজে এ পর্য্স্ত স্বীকৃত হয় 
নাই) কখনও যে হইবে, তারও কোনওই 
সম্ভীবন। নাই । ম্থতরাং দেশের ধর্ম্জীবনে 
ও কর্মজীবনে ব্রঙ্গসমাজ যে জটিল সমস্তাকে 
ফুটাইয়। তুলিয়াছেন, এ পর্যাস্ত ব্রাঞ্চ আচার্ধা- 
গণ তার কোনও মীমাংসার পথ দেখাইতে, 
পারেন নাই। 

তবে শিবনাঁথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ 
ব্রাঙ্গদমাল যে পরিমাণে এই সমস্তাকে 
মীমাংসার দিকে লইয়। গিয়াছেন, মহধি কিংবা 
কেশবচন্ত্র যে তাহাও পারেন নাই, _অ্রন- 
সমাজের এ্তিহাসিক বিবর্তনের প্রাচীন 
অভিজ্ঞতার দিক দিয়া! বিচার করিলে, 
একথাঁও অস্বীকার করা অসম্ভব হইবে। 
ফল যেমন পরিপূর্ণ পক গ্রাণ্ড হইলে, 


বঙ্গদর্শন 


( ১২শ বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৯ 


আপনিই গাছ হইতে গড়িয়। গিয়া, আবার 
নূতন ফসলের স্ুত্রপাত করেঃ সেইরূপ 
যে নকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় 
সমাজমধ্যে কোনও জটিল যুগসমস্তার 
উৎপত্তি হয়, সেই সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শ 
নিঃশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়। আপনারাই 
নিজেদের ভিতরকার সত্য ও অনত্য, যুক্তি 
ও যুক্ত্যাভাস, কল্যাণ ও অকল্যাণকে বিশদ 
করিয়। তুলে এবং তখনই প্রাচীন ও 
প্রচলিতের সঙ্গে নৃতন ও অপ্রচলিতের 
একটা! উচ্চতর সামঞ্জন্তের ভূমি প্রকাশিত 
হইয়া, সেই যুগ-সমস্তার প্ররুত মীমাংসার 
পথটা দেখাইয়া দেয়। এই সকল চিন্তা, 
ভাব ও আধর্শ আপনাদের যথাযথ পরিণতি 
লাশ করিয়া পুর্বে কোনও কোনও দিকে 
তাহাদের অদঙ্গতি বা অমল ফল 
দেখিয়।, ধিনিই অকালে কোনও যুগসমস্তার 
মীমাংস| করিতে যাইবেন, তাহার সে 
মীমাংসা যে অপূর্ণ ও অযৌক্তিক, উদ্ভ্রান্ত ও 
উদ্তুট হইবে, ইহা! অনিবার্ধ্য। প্রশ্নট| পার- 
ফ্াররূপে অভিব্যক্ত হইলেই তো! তার 
সহুত্তর দেওয়া সম্তব হয়। ইংরেজি , শিক্ষা 
ইংরেজের পাদন, ফুরোপীয় সাধনার দং্গশ, 
এই সকলে মিলিয়। আমাদের প্রাচীন ধর্ম 
জীবনে ও সমাজজীবনে যে সকল গ্রশ্ন 
জাগাইয়া তুলে, মহধির কর্মচে্টা বা ,কেশব* 
চন্দ্রের জীবনযাত্র। সাঙ্গ হইবার পূর্বের তার 
সমাক্‌ ও সম্পূর্ন অভিব্যক্তি হয় নাই। 
সুতরাং মহধি বা কেশবচন্তর ষে এই জটিল 
্রশ্নের সছুত্তর দিতে পারেন "নাই, ইহ 
কিছুই বিচিত্র নহে। ফলতঃ কেবল ব্রা্গ- 
সমাজের আঁচার্ধাগণই যে ইহার সত্তর দিবার 


চরিত্র-চিত্র 


নিক্ষল চেষ্টা করেন তাহাও নহে। একদিকে 
যেমন কেশবচন্ত্র, অন্দিকে সেরূপ দয়ানন্দ 
স্বামীর আর্ধসমাজ, অলকট-ব্রভ্যাটস্কীর 
থিওসফী সমাজ এবং পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চুড়ামণি"প্রমুখ তথাকথিত হিন্দু পুনরুখ।ন- 
কারিগণ, ইহার! সকলেই আধুনিক যুরোপীয় 
যুক্তিবাদ-প্রতিঠিত ““সাম্যসৈত্রীস্বাধীনতার+ 
আদর্শে আমাদের নব্যশিক্ষিত সমাজে এবং 
তাহাদের শিক্ষার্ীক্ষায় ও আচার আচরণে 
কিয়খপরিমাণে সাধারণ জনগণের ভিতরেও 
যে বথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্থলতা আনিয়া 
ফেলিতেছিল, তাহ। দেখিয়। আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়া পড়েন এবং আপন আপন সিদ্ধান্ত ও 
শক্তি অনুদারে এই অভিনব বিগ্রবোতের 
প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন।' আর বিগত 
পয়ব্রিশ বরের ইতিহাস এই সমুদয় 
চেষ্টারই নিক্ষলতা'র সাক্ষ্যদান করিতেছে । 
আর এই নিক্ষগতার প্রধান কারণ এই 
যে, একদিকে আধুনিক ফুরোপীয় সাধনার 
এবং অন্তপ্দিকে আমাদিগের সনাতন ধর্মের 
ও প্রাচীন সমাজের মূল' প্রকৃতি যে কি, 
এ জ্ঞান ইহাদের কাহারই ভাল করিয়া 
পরিস্কুট হয় নাই। কি কেশবচন্দ্র, কি 
অলকট, ব্রাভ্যাটস্কী, কি শশধর তর্কচুড়ামণি 
গ্রভৃতি,_ইঁাদদের কেহই দেশের লোক* 
প্রকৃতি, সমাজ প্রকৃতি কিংব! পুরাগত সভাতা 
ও সাধনার প্রকৃতির উপরে, অথবা আগা- 
দের প্রাচীন /ইিতিহাদিক বিবর্তন-প্রণালীর 
নঙ্গে মিলাইয়া, নিজেদের মীমাংসার প্রতিষ্টা 
করিতে পারেন নাই। ফগতঃ তাহারা যে 
পথে আমাদের বর্তমান যুগসমন্ত।র মীমাংস। 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাছাকে মীমাংসা 
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বলা ধায় কি না, সন্দেহ। মীমাংসার 
প্রথমে কতকগুলি গ্রচলিত ও গ্রতিষ্িত 
মত, দিদ্ধান্ত বা সংস্কার বা প্রতিষ্ঠান বিস্ত- 
মান থাকে। কোনও কারণে এ সকলে 
সত্য বা কল্যাণকারিডা সম্বদ্ধে লোকের 
মনে সন্দেহের উদয় হয়। কোনও নূতন 
মত ব| সিদ্ধান্ত, ভাব বা আদর্শকে আশ্রয় 
করিয়, তারই প্রেরণায় এ সন্দেহের উৎপত্তি 
হয়। এই পগন্দেহ নিরসনের জন্য বিচারের 
বা যথাযোগা- প্রমাণ প্রতিষ্ঠা-সমালোচনার ব 
016109)এর আবগ্তক হয়। এই বিচার 
ক্রমে নূতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রাচীনের 
সঙ্গে নৃতনের বিরোধ-নিষ্পত্তির পথ দেখাইয়। 
দেয়। এই পথে বাইয়াই পরিণামে চূড়ান্ত 
মীদাংসার প্রতিষ্ঠ। হয়। এরূপ মীমাংসার 
জন্ত বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই দম্যক 
জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্তক। কিন্তু কি কেশবচন্ত্র 
কি থিওসফী সমাজের নেতৃবর্গ,কি ত্কচূড়ামণি 
প্রভৃতি তথাকথিত হিন্দু পুনরুখানকারিগণ, 
ইচাদের কেহই এ জ্ঞানলাত করেন নাই। 
কেশবচন্ত্রের শ্বদেশের মূল প্রকৃতির এবং 
বিশেষতঃ ন্বজাতির এতিহাসিক বিবর্তনের 
কোনও বিশেষ জ্ঞান ছিল না। থাকিলে 
তিনি খৃষটয়ানী দিদ্ধান্ত ও খৃ্টীগান্‌ ইতিহাসের 
দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া, বর্তমান যুগসমন্যার 
মীমাংসা করিতে যাইতেন না: হিন্দু যুগে যুগে, 
্বানুভৃতি ও শাস্ত্রের মধ্যে যে সামন্ত প্রতিষ্ঠা 
করিয়া সমাঞ্জের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির 
নিত্য বিরোধকে মিটাইয়াছেন এবং এইরূপে 
বেদের ক্রিগ়াকাণ্ড ও দেববাঁদ হইতে ক্রমে 
উপনিষদের জ্ঞানকাও ও ব্রক্মতত্ব) উপ- 
নিষদের জ্ঞানকাও হইতে আধ্যাত্মিক 
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কল্পন[তৃষিত পৌরাণিকী ভক্তিপদ্থার ভিতর 
দিয়, ধর্মতত্ব ও ধর্মনাধনকে অপূর্ববভাবে 
ফুটাইয়! তুলিয়া, পন্থাবিভাগ ও অধিকারি- 
তেদের সাহাঁধো, আপনার ধর্মের অদ্ভুত 
বৈচিত্রা ও বিশেষত্বের মধ্যেই মনাতন বিশ্ব" 
ধর্ম ক্রমে ক্রমে গড়ি" উঠিতেছেন, _ 
কেশবচন্দ্র স্বদেশের সাধনার এই অপূর্ব 
প্ীতিহানিক তত্বটা ভাল করিয়া ধরিতে 
পারেন নাই। তাঁর অনন্থপ।ধারণ আধ্যা- 
ভ্বিক কল্পনাবলে :তিনি যে ভ্রিবিধ যোগ- 
প্রথালীর বর্ণনা করেন, * তাহাতে মাঁনব- 
সমাজের ধর্ধের ও সাধনার ইতিহাসের 
সাধারণ বিবর্তন-তত্ব্টী অতি পরিফ!ররূপে 
ব্যক্ত হইয়াছে, সত্য ; কিন্ত স্বদেশের সাধনার 
গ্রতিহাসিক বিবর্তনপ্রণালীর বিচার করিবার 
সময়, কেশবচন্ত্র সম্গ্রূপে এই তত্বটা 
প্রয়োগ করেন নাই বাঁ অকালে দেহতা!গ 
করিয়া, করিবার অবসর গ্রাণ্ড হন নাই। 
ফলতঃ একরপ অন্তিমদশায় আসিয়াই তিনি 
এই যোগ-তত্বটা লাভ করেন। তার “নব- 
বিধান” ইহার অনেক পূর্বেই আমাদের 
বর্তমান যুগনমদ্যার একটা উত্তট মীমাংদ 
করিয়। বদিয়াছিল। আর সে মীমাংসার 
প্রতিষ্ঠান, ফেশবচন্দ্র স্বদেপের এঁতিহাসিক 
বিবর্তন-পস্থাকে উপেক্ষ। করিয়া, খৃষটীয়ানী 
সিদ্ধান্ত ও খৃষ্টীগানী অভিজ্ঞতকেই আশ্রয় 
করেন। তার প্রেরিত মহা পুরুষবাদ, ঈশ্বরানু- 
গ্রাণতা-বাদ ও শ্রীরবার, এ দকলই ইছুদীয় 
ও খু্ী শাস্ত্র এবং ইতিহাস হইতে সংগৃহীত । 
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বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, কাণ্িক, ১৩১৯ 


স্বদেশের শান্তর ও সাধনার সঙ্গে এ মকলের 
কোনওই সম্পর্ক নাই। আর ইহাই 
কেশবচন্ত্রেরে মীমাংসা-চেষ্টার নিক্ষতার 
কারণ। কেশবচন্জরের মীমাংপাঁর চেষ্টা যেমন 
ৃষটীরশান্্ে ও খুষ্টীগান্‌ ইতিহাসের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাকে যেমন প্রচ্ছন্ন খুষ্টামবাদ 
বল! যাইতে পারে ;* সেইরূপ দয়ানন্দের 
আরধানমাজের, অল.কট, ব্রাভ্যাটুস্বীর থিও- 
সফীর এবং শশধর তর্কচুড়ামণি প্রভৃতি 
নব্য হিন্দুগণ্রে মীমাংসাও বস্ততঃ যুরোপীয় 
যুক্তিবাদ ও জড়বাদের গ্রভাবেই একান্ত 
অভিভূত্ত হইয়া পড়ে। অল.কট, 
ব্রাত্যট্ষ্বীর ভে। কথা ই!নাই, দয়াননদ স্বামী বা 
তর্বচূড়ামণি মহাশয়ও স্বদেশের খধিপন্থা 
অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগদমন্ত!র মীমাংম। 
করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সকল 
মীমাংসাই প্রকৃতপক্ষে যুরোগীর যুক্তিবাদ ও 
লৌকিক ন্তায়ের উপরে গ্রতিষ্ঠিত হয়। 
আর এই সকণপ অকাল-চেষিত মীমাংসার 
নিক্ষপতার প্রধান কারণই এই যে, এ সকলে 
যে সমস্যাশ্ভে্ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন 
পর্যন্ত সে সমস্তাটাই নিঃশেষভাবে যুটিয 
'উঠে নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তার 
সাধারণ ব্রাঙ্মমমাঁজ বিগত পঁচিশ বৎসরের 
মধ্যে এই সমপ্যাটীকে বিশেষভাবে ফুটাইয়। 
তুলিতে সাহাযা করিয়াই, তার মীমাংসার 
পথই পরিফার করিয়। দিয়াছেন। 


এ রেমশঃ | 


* কেশব্তন্দ্রের “নববিধানের' একট! হিন্দু 
দিক্‌ও আছে, এখানে তার কথ! বলিতেছি ন|। 


রাজা দেবীদাম।*% 
(সমালোচন! ) 


গ্রায় ছয়মাস পূর্বে সত্যরঞ্জন বাবুর পূর্ব 
প্রকাশিত উপন্থাস “চক্ষুদানে”র সমালোচনা 
করিতে গিয়া আমরা বপিয়াছিলাম যে 
“গত্যরঞ্জন বাবুর পরিণত লেখনী বঙ্গ 
সাহিত্যের সৌষ্টব সাধনে বথেই সহায়তা 
করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বান এবং সেই 
বিশ্বাস আছে বলিক্াই আমরা তাহার 
দামাগ্ত ক্রটিও উপেক্ষ। করিতে পারিলাম 
না” কিন্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে যে 
দতাবাবু আমাদের সেই আশা পূর্ণ করিতে 
পারিবেন, তাহা আমরা তখন অনুমান 
করিতে পারি নাই। সত্যবাবুর নব প্রকাশিত 
উপন্তাস “দেবীদ।ন” অল্পদদিন মাও প্রকাশিত 
হইয়াছে । আমাদের দৃটবিশ্বাম এই উপন্তাস 
সত্যবাবুকে বঙ্গসাহিত্যে থু প্রতিষ্ঠিত করিবে। 

যখন “সেণার বাউলা” কলঙ্কের 
কালিমায় মন হয় নাই, হতাশা! ও অবসাদে 
জীর্ণ হইয়! পড়ে নাই, যখন “বাঙালীর ঘরে 
ঘরে গোলাভর। ধান, বাটিভর! ছুধ, আশাভরা 
হয়, মনভরা উৎসাহ” বাঙলার সেই 
সময়ের জীবস্তচিত্র-_“দেবীদ্বাসে+” উজ্জ্বল 
বর্ণে চিত্রিত । যখন ধর্মনিষ্ঠ বাঙালী ত্রাহ্ধণ, 
পুত্রের গ্রাণবধ! পর্যাস্ত অবহেলায় উপেক্ষা 
করিয়! নিজের ধর্মের জন্ত অটলভাবে উন্নত 


* জীযুক্ত সত্যরগ্রন রায় এম্‌, এ, প্রণীত। মূল্য ১, 


মন্তকে দীড়াইতেন, যখন নিয়শ্রেণীস্থ সামান্ত 
ভৃত্য প্রতৃপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্ত নিজ পুত্রের 
প্রাণবলি দিতেও ইতস্ততঃ করিত না, যখন 
পতিব্রতার আদশশস্থানীয়া বাঙালী রমণী 
যবনী প্রণরমুগ্ধ বিধর্মী স্বামীর কল্যাণের 
জন্তও সকল ছুঃখঃ সকল বিপদ, সকল 
নির্যাতন অকাতরে সমথ করিতেন, যখন 
জীবনকে তুচ্ছ করিয়! মানের জন্য বাঙালী 
বীর জলে স্থলে অপিহস্তে অনস্তশধ্যায় শয়ন 
করিতে ভীত হইত না, যখন অনশনরিষ্ট 
গ্রজার জন্য জগিদার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, 
অভিভাবকের কর্তব্পালন কগ্দিতেন যখন 
বুদ্ধিকৌশলে, চতুরতায় রাজনীতির জ্ঞানে 
বাঙালী কর্মচারী জগতের বিম্ময় স্থল ছিল, 
যখন বাঙালীর হস্তে সুদৃঢ় শক্রবিমর্দন 
“লাঠি”, মনে ক্ষুরধার বুদ্ধি, হৃদয়ে তগবৎ- 


“প্রেমের পুণ্য প্রবণ, সেই সময়ের পুণ্য 


কাহিনীতে "দেবীদান” পরিপূর্ণ! 
“দেবীদাসে*--“দেবীদাসের” মত ধর্ম 
নিষ্ঠ প্রজাপালক আদর্শ জমিদারের, 
“উমার” মত পতিগতপ্রাণা প্রেমপীযুষময়ী 
দ্বেবীপ্রত্ধিমার, “নারায়ণীর” মত ভগবং- 
পরাণ মাতৃমুত্তির, “তারার+ মত বুদ্ধিমতী 
প্রেমময়ী--তেজোময়ী প্রকৃত “ন হধর্টিণীর?”, 
“মাধব দত্তের” মত বিচিত্র বুদ্ধিশালী 


৪৫২ 


অক্লান্তকর্ম/। কর্তব্যপরায়ণ কর্মচাদীর, 
“ভোলা নাথের* মত গ্রতুগত প্রাণ ত্যাগশীল 
আদর্শ ভৃত্যের, "শ্বামী দয়াননের+ মত 
্রঙ্ধনিষ্ঠ, পরোপকারী, কর্ানিষ্ঠ লোক 
শিক্ষকের, “করিম” ও “্সদানন্দ গোস্বামী” 
মত প্রেমবি্বগ ভগবডতৈর সুমহান্‌ চিত্র 
দেখিতে দ্রেখিতে বারবার অশ্রপূর্ণ-নেত্রে 
বলিতে ইচ্ছ! করে, হায় কি পাপে বাঙালী 
মহত্বের এমন অতুলন্বর্গ হইতে নীচতা, 
স্বার্থপরতা, ভীরুতার এমন অন্ধ নরকে 
অধঃপতিত হইল! অবশ্য গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ত্রুটি করেন নাই। 
গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, যে দেশে “দেবীদান' 
জন্ষিয়াছিলেন, দেই দেশেই স্বদেশদ্রোহী, 
্বধর্মাবিদ্বেষী, আযম স্বথসর্বন্ব--“ইম্ম(ইলখ1” 
ও জন্মিয়াছিল, যে দেশে নিঃস্বর্থপরতার 
গ্রতিমূন্তি “তোল! নাপিত জন্মিয়াছিল, সেই 
দেশেই স্বঙ্গাতিদ্রোহী স্বার্থপর পাপাস্। 
'অস্থিকীচরণে*ও অভাব হয় নাই। দেখিয়া 
“দেবীদাসের” মত কপ|লে করাঘাত করিয়! 
বলিতে ইচ্ছ। করে "যদি আজ এঁকতান 
বাদনের সমবেত বঙ্ক(রের স্তায় সকল হদয়- 
তত্ত্রী একযে।গে বাঁজিয়। উঠিত--!” কিন্ত 
দেষে হইবার নহে। তথাপি গ্রন্থকারের 
সাধনা সফল হইনাছে। ““দেবীদ|ন" পড়িতে 
পড়িতে বাঙালীর হত।শামগ্র অবসন্ন হ্বদয়ও 
্গণেকের জন্য বাঙালীর প্রাচীনগৌরব,ম ছিমা, 
বীর্যা। তেজস্থিতা ও ধর্মনিষ্ঠার অপূর্ব চিত্র 
দেখিতে দেখিতে আশায় 'ও আনন্দে শ্ফীত 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, কার্তিক,১৩১১৯ 


হইয়। উঠে। মনে হয়, খাঁালী চিরদিন হান 
ছিল না--হীনতা তাহার অপরিবর্তনীয 
নিয়তি নহে। 

“দেবীদ।স* সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনার 
উপর প্রতিষ্ঠিত নছে। ইহার সহিত প্তি- 
হাপিক সত্য বিজড়িত। পশ্চিম বঙ্গ শ্রেচ্ছ 
পদ।নত হইবার পরেও বরেন্্রভূমি বহুদিন 
আপনার শ্বাতন্ত্র রক্ষ! করিয়ছিল। “এক 
ট|কিয়ার” জমিদারের, রাজ। সীতা রাম, রাঙ্জা 
কেদার রায়, রাঞ্জ! দেবীদাদ তাহার উদাহরণ । 
পুগতকের মুদ্ঙ্কন সুন্দর, ভাষা বিশুদ্ধ হুমিষ্ট 
আবেগমযী, বর্ণনা! মনোহর । গ্রন্থের সর্বাত্ 
প্রবাহিত শ্বদেশ গ্রীতির অমুতধারাম্পর্শে সমস্ত 
গ্রন্থ পবিষ্ত্রীক্ত। নানা বিচিত্র ঘটনার 
নিপুণ সমারেশে গ্রন্থখানি এমন চিত্তকর্ষক 
যে একবার ইহ! পাঠ করিতে আন্ত করিলে, 
পুস্তক মমাপ্ত হইবর পূর্বে ক্ষান্ত হওয়া দুরূহ । 
পুস্তকের কোথাও কোন প্রকার ক্রুট নাই 
একথা বলিলে, সত্যের অপলাপ কর! হয়; 
কিন্ধ সে ক্রট এত সামান্া যে তাহার 
আলোচনা করিয়া। আমরা “মক্ষি গা 
বৃত্তির অপবাদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ৭ 

পরিশেষে আমদের আস্তরিক বাঁনন।, 
বাঙালীর আগতপ্রায় বাৎদ(রক মহ।শক্তির 
উদ্বোধনের, দিনে তাহার ঘরে ঘরে বাঙালী- 
জীবনের এই শক্তি, জ্ঞান, বীরত্ব ও/গ্রমের 
পুণ্যচিত্র বিরাজিত হুইঞ্জ! যেন তাহাকে 
আশাদ ও অননে উৎফুল্ল করে। 

শ্রীমমালোচক 


রোগা 


সমালোচনা । 


বনতুলসী-_শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
গ্রণীত। মূল্য পাচ আনা। কতকগুলি 
ধর্মমূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। শুভক্ষণে 
কবিবর রবীন্দ্রনাথের “কণিকা প্রকাশিত 
হইয়াছিল--তাহার পর হইতেই বাঙলা- 
তাষায় এই ধরণের কবিতা! সমাদর লাভ 
করিয়াছে। তার পর “কান্ত কবি” স্বর্গীয় 
রজনীকান্তের 'অমৃত' আমাদের কণে অমৃত 
বর্ষণ করিয়াছে। বন-তুলসীর গ্রন্থকারের 
ূর্ববিরচিত শতদূলের সৌরতে ও সৌন্দর্য্য 
আমরা মুগ্ধ হইগ্লাছিলাম_-তাহাতে মধুও 
মিশিয়াছিল-_সম্প্রতি তিনি “বনতুলসী” চয়ন 
করিয়া ভারতীর পুজার জন্ত উপস্থিত 
হইয়াছেন। তাহার পূজা সার্থক হউক! 
আমরা এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্রস্থ পাঠে পরম 
প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি মহাপুরুষ- 
গণের যে বাণী ছন্োবদ্ধ করিয়া, নিজ তক্ত- 
হৃদয়ের সবরভি মিশাইয়! এ পূজার ডালি 
সাজাইয়াছেন, আশা করি, তাহ! মানব-হদয়ে 
দেবতার আশীর্বাদ আনয়ন করিবে 


রেখাক্ষর বর্ণমালা-_্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্ 
নাথ ঠাকুর প্রণীত। 
যে দ্বিন বঙ্গদর্শনে পুজ্পাদ প্রবীপ 
দার্শনিক দবিজেন্্নাথের “রেথাক্ষর বর্ণমাল।' 
পাঠ করিলাম, নে দিন আশ্চর্য্য ন| হইয়া 
থাকিতে পারি,নাই। সমালোচ্য “পুস্তক 


খানি তাহা'রই পুনর্শদ্রণ। মনে পড়ে ধাল্য- 


কালে পুরাতন ভারতীতে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই 
রেখাক্ষর বর্ণমাল। পড়িয়/ছিলাম। বর্তমান 
রেখাক্ষর তাহারই পরিণত সংস্করণ-_ দ্বিজেন 


বাবুর  বছবর্ষের একাগ্র সাধনার ফল। 
সাধারণ পুস্তকের মত ইহার সমালোচন| 
চলে না। ইংরাঁজীতে বলে -016 08509 
91000000106 1165 11) 0006 020109? 
আজকালকার দি প্বাউল! ভাষার রেখা, 
ক্ষরের বিশেষ প্রয়োজন_যদি উপযুক্ত 
শিষোর হাঁতে পড়িয়া এই রেখাক্ষর কাজে 
লাগিয়া যায়, তবেই দ্বিজেন্ত্র বাবুর এই 
কঠে!র সাধনা সার্থক হইবে। এই পুস্তক 
সম্বন্ধে সম্প্রীতি ভারতীতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় তাহার "বাল্য কথায়” যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহার কিয়ুদংশ উদ্ধত করিবার 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম ন|। 
“রেখাক্ষর, সেও এক অপূর্ব বস্তু, তাতে কত 
কবিত্বরস, কত রকম রেখাপাতের কৌশল 
ছড়াছড়ি, না দেখিলে তার মর্যাদা বোঝ। যায় 
না।” বাস্তবিকই ইহা এক অপূর্ব বস্তু। 
কবির বহুদিনের পরিত্যক্তা কাব্যঙঙ্ষমী এই 
কঠোর বিষয়কেও তার কলা সৌন্দর্য্য 
সাজাইতে ছাড়েন নাই-_-মভিমানিনী নিজের 
মান রাখিতে পারেন নাই--কবির আদরের 
আহ্বানের অপেক্ষ! না রাখিয়, অ।পনিই 
আসিয়াছেন। তবে আমাদের দুঃখ, কবি 
কি আমাদের তার কেবল রেখাতেই মন্ত্ট 
রাখিতে চা*ন? তিনি যে অনাধারণ চিত্র- 
কর! সে চিত্র সৌনাধ্য হইতে আমর! 
চিরদিনই কি বঞ্চিত থাকিব? 

অচলায়তন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর প্রণীত। মূল্য বার আনা । 

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ীয 
মনুযাদিগের চেষ্টা হইয়াছিল--দমাপ-গঠন 


8৫৪ 


মানবধধন্ম শান্তর সেই চেষ্টার ফল। সমাজে 
যতদিন প্রাণ ছিল, গতি ছিল-_মর্থাৎ যত 
দিন আমর! অচল জীবন্ত ছিঙ্সাম, ততদিন 
অ|মাদের সমাঞ্জ বেশ ভাণ ভাবেই তাহার 
আদর্শের পথে চলিয়াছিল। কিন্তু নিয়মের 
দেষই এই যে, সে মান্ষকে খর্ব করিয়া 
আপনাকে প্রধান কৈ তাহার ফলে 
মানুষের মনকে সে ছাচে ঢ।লিয়। কঠিন, 
জমাট করিয়া তোলে। ভারতবর্ষের খধিগণ 
ইহা জানিতেন-তাই তাহার! সমাগ্জের 
মধ্যে একদলকে সর্ব সংস্কার হইতে দূরে 
রাখিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনত! দিয়াছিলেন, 
কিন্ত কালধর্মে যখন এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 
অধোগতি হইল--তখন তাহারা এই মানমিক 
গ্বাধীনত। হারাইলেন,-তখন উপায় 
উদ্দেশ্তের আমন পাইল--তখন নিয়ম পাঁনই 
হইল আদর্শ এবং আচার, ব্রত, তাহাদের 


সহ শিকড় দিয়! সমাজ-মন্দির বেষ্টন করিয়।, 


ধরিল--সেই পুণ্য আশ্রম নিয়ম-প্রাচীরে 
বন্ধ 'অচলায়তনে' পরিণত হইল। কবিবর 
বরীন্দ্রনাথ আজ মেই অচলায়ঙনের চিত্র 
আমাদের সমক্ষে উপস্থিত বরিয়াছেন, 
আজ আমর! আমাদের চারিদিকে যে আচার, 
নিয়ম, ব্রত মন্ত্র তন্ত্রের উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া 
সমস্ত জগতের সহিত নম্বন্ধ বিষুক্ত করিয়া, 
বাহিরের মুক্ত বায়ুর পথ রোধ করিয়া বসিয়| 
আছি, কবিবর তাহার এই অভিনধ নাটকে 


তাহার ফলাফল অস্কিত করিয়াছেন। সঙ্গে, 


সঙ্গে তাহার পতন ও গুরুদেবের আগমনের 

ংবাদও আনিয়াছেন। ভারতবর্ষ যতদিন 
তাহার পাহাড় ও সমুদ্রের ছুলধ্খয বে্টনের 
মধ্যে কেবল মাত্র আপনাকে লইয়াই ছিল__ 
তত দিন কিছু আগিয়! যায় নাই-_কিস্তু যখন 
পাহাড়ের বাধা ন! মানিয়া, সমুদ্রের বক্ষেনই 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৯ 


উপর দিয়! নব নব জাতি তাহাদের নবীন 
তেজ লইয়! এই প্রবীণের গৃহে প্রবেশ করিল, 
এখনই তাহার বিপদ। গত কয়েক শতাবী 
হইতে এই ঝাছিরের আঘাত্বেই তারতবর্ষকে 
বাতিব্যন্ত হইতে হইয়ছে। যে সত্যকে সে 
এত দিন নিয়মের কঠিন শ্রীধরে আবদ্ধ করিয়া 
অপমান করিয়াছিল--আফ তাহার হিনাব 
নিকাসের'দিন_-অচলয়তনের গ্রাচীর আর 
টেকে না। কবিবর তাছারই সংবাদ 


আনিয়।ছেন। 
আমাদের মনে কিন্ত এই নাটক পড়িতে 


পড়িতে একটা প্রগ্ন বার বার উঠিতে ছিল। 
আশ! করি, কবি আমাদের এ প্রশ্নের ধৃষ্টতা 
মার্জন! কঞ্চিপেন। জগতের মধ্যে ভারতের 
সভ্যতা সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন--এমন কি মিসরীর 
সভ্যত! অপেক্ষ। গ্রাচীনতর। গ্রীক, রোমান 
জাতি সকল তাহার অনেক পরে সভাতার 
আলোক লাভ করে। কিন্তু আাঞ্জ কোথায় 
মিসর, কোথায় গ্রীক, কোথায় বা রোমান? 
হিন্দুজাতি যেমন অবস্থাতেই হউক, টিকিয়। 
আছে। যে বিজন্লিনী শক্ষি স্পেন হইতে 
সমরকন্দ পর্যান্ত এক শতাবীর মধ্যে জয় 


করিয়া প্রাচীন জাতি সকলকে লোপের পথে 


অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল--সেই ইস্লাম 
ধর্ম ও ইসলাম সভ্যতা, কছু কষ্টে কয়েক 
শতাবীর অশ্রীস্ত 'চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিয়! এবং কয়েক শতাবী ব্যাপী একছত্র 
সাআজ্া স্থাপন করিয়াও ত কই হিন্দুসমাজের 
উপর স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই? 
ইহার কারণ কি আমাদের এই অচলায়তনের 
সুদৃঢ় প্রাচীর নয়? ইহাকে অগ্তভাবে না 
দেখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্ট1] বলিলে কি গ্মন্তায় 


হয়? 





৪৪৭ পৃষ্ঠা হইতে, ৪৫8 পৃষ্ঠা পর্যন্ত, «৬ নং বলরাম দে ্রীট্‌, ডে 
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নবহ্বীপের বৈধঃবসমালের অবস্থা, ্ 
ঈধর পুরীর নবন্বীপে অ।গমন। 


নিমাইর যশঃগ্রভা যখন দেশদেশান্তরে 
বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল) তখন নবদীপের 
ক্র বৈষ্ণবসমাঞ্জ যুগ্ধনয়নে তাহার দিকে 
চাহিয়। ছিলেন। নবদ্ীপের পর্ডিতসমাজ 
তখন জ্তানালেচনায় উন্মন্ত, সাধারণ লোক 
ণ্ধনপুত্র-রনে” মত্ত) ভক্তি তখন নবদ্বীপ 
₹ইতে একরপ নির্বাসিত। মুষ্টিমেয়-সংখ্যক 
বৈষণবমাত্র নবন্বীপে ভক্তির মালো গুজলিত 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জানদর্পিত নবস্বীপ 
তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ কারত। 

বৈষ্ঞবগণ সংখ্যায় অতি সামান্ত ছিলেন। 
মাধরণের নিকট তাহাদের মান-প্রতিপত্তি 
কিছুই ছিল ন|। তাহাতেও তাহার। তত 
ফু হট্‌ুতেন না, যদি স্থীয় বিশ্বাানরূপ 
সাধমভজন করিয়! ভীহার! নাধারণের নিকট 
গঞ্জনার তাগী ন। হইতেন। তাহার! কীর্তন 
করিতেন বলিয়া, সকলে তাহাদিগকে পরিহাস 
করিত। কেহ বণিত, “জ্ানমার্দ ছাড়ি 
আবার সাধনা কি আছে.? উন্মত্তের মত 
এ বেটার নাঁচে কেন?” কেহ বলিত, 


"ভাগবত ত কতই পড়িয়াছি, কিন্ত তাহাতে 
ত নৃত্যাগীতের বাবস্থা নাই? কেহ বণিত, 
প্বীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিরে কি পুণ্য হয় না? 
তৰে এ বেটার! নাচিয়৷ কিয়া ডাক্‌ ছাড়ে 
কেন? এদের অত্যাচারে যে রাত্রিতে নিদ্রা 
যাওয়! দায় হইল!” এই সমন্ত কথা ৰৈষব- 
ঘ্বেষিগণ পথে ঘাটে বলিয়া বেড়াইত 7গুনিয়। 
বৈষ্বগণ মর্মাহত হইতেন। তাহারা 
আপনাদদিগের আরাধ্য দেবতার নিকট 
মনোকষ্ট জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থন! করিতেন 


,প্হে তগবান, তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া 


ধর্মদংস্থপন করিয়ছ। আজি ধর্ময্ান, 
আজি তোমার নামকীর্ন গুনিলে লোকে 
বিরক্ত হয় এবং নাসিক! কুঞ্চিত করে। 
আজি মিথ্য-জ্ঞান ও বিষয়-লালসা! তোমার 
প্রীতিভক্তির স্থানে এতিষিত। হে গরু, 
তুমি আবার আবিভূতি হইয় স্বীয় ধর্ম স্থাপন 
কর।” 

অধৈতাচার্যয নবদ্ধীগের বৈষব-সমাজের 
(নেতা ছিলেন। সাধারণের অবভ্তা ও 


৪৫৬ 
পরিহাসের কথা সকল বৈষ্ণবেই তাহাকে 
আসি?! বলিত। প্রতিবিধানে অক্ষম 
আচার্য্য অহনিশ ভগবানের অবতার-গ্রংণের 
জন্ত গ্রীর্থন। করিতেন। ছুই এক সময়ে 
আচার্ের ধৈর্যাাতি ঘটিত। একদিন 
সকল বৈষ্ণব মিলিত হষটয়া তাঁহার নিকট 
গমন করতঃ বিথেষ্টাগণের তীব্র পরিহাম ও 
অবজ্ঞার কথা তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। 
সেদিন আইচার্যোর ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়! 
উঠিল। তিনি হঙ্কার করিয়া বলিয়! 
উঠিলেন, “সব সংহার করিব। এ দেখ, 
খ্ী চক্রপাণে এদিকে আঁদিতেছেন; এবার 
মবছপে কি ব্যাপার হয়, নকলে শ্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিবে । আমি প্রতিজ্ঞা করিতে ছ-_ 
আমি যদি কৃষের দান হই, যদি আমার 
নাম অদ্বৈত হয়, তবে কৃষ্ণকে তোমাদের 
সকলেরই নয়নগোচর করাইব। ভাই সব, 
দিন কয়েক মাত্র আর অপেক্ষা কর, এই 
নবন্ধীপেই শ্রীক্ৃঞ্ণকে তোনর! প্রতাঙ্গ 
করিবে ।” 

ভগবাম্‌ আবিতূর্ত হইয়া! বৈধ্ণবমমাজের 
£খ ঘুর করিবেন- ক্ষুদ্রলমাঞ্জ কর্তৃক অব- 


লন্বিত ধর্মকে দিগৃ্দিগন্তে প্রচারিত করিবেন-_ 


গ্রতি বৈষণবের ইহ! আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। 
প্রত্যেকেই সোংস্থক-মনে ভগবানের অবতার 
প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে 
ছিলেন। আচার্য্যের কথায় তাহাদের 
বিশ্বাস দৃ়ীরুত হইল, ওৎসুক্য বার্দাত হইল। 

মিমাইর বাস্থিক ব্যবহারে তক্তিগ্রবণতার 
লেশমান্র লক্ষিত 'হইত ন|। নিমাইর 
পাঙিত্যাগর্ব বৈষণবদিগকে বাধিত করিত। 
নিমাইর সহিত বাহার দেখ! হইত, তাহারই 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


সহিত তাহার তর্ক বাঁধয়। যাইত। কৃ 
প্রেমবিহ্বল সংস।র-বিরাগী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ 
কথা ব্যতীত আর কিছুই পছন্দ করিতেন না। 
কিন্তু বৈষব দেখিতে পাইলেই নিমাই ফ"|কি 
জিজ্ঞ।সা! করিতেন, এবং তীহাঁরা জবাব 
করিতে না পারিলে, উপহাস করিতেন। 
এইজন্ত বৈষ্বগণ দূর হইতে নিমাইকে 
দেখিতে পাইলেই পলায়ন করিতেন। তবু 
তাহারা সেই অনিন্দাহন্দর রূপকান্তি দূর 
হইতে দর্শন করিতে ভাল বাঁদিতেন। 
কোন্‌ এক অনৃষ্ত সুত্রস্বার| নিমাই তাহাদের 
আশা ও শ্রীতির সহিত আবদ্ধ ছিলেন, তাহ। 
তাহারা ধুবিয়া উঠিতে পারিতেন না। 
নিমাইৰ ক্কষ্চভক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া 
তাহারা সণ হইতেন, কেহ কেহ তাহার 
সম্ুখে যাইয়াই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 
হায়, হায়! বিগ্ভামোহে অন্ধ হইয়। বৃথাই 
জীবন অতিবাহিত করিলে!” নির্জনে 
সকলে প্রার্থন। করিতেন, “৫হ কৃষ্ণ, জগন্নথ- 
পুত্রকে তোমার প্রেমে উন্মত্ত কর; তোমার 
রসে সে নিরবধি নিমগ্ন হইয়া থাকুক; তাহার 
ছুলভ সঙ্গ আমাদিগকে দান কর।” * 

কিন্তু তখন পধ্যন্ত তাহাদের প্রার্থন। 
পূর্ণ হইবার কোনও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই। 
বৈষবসঙ্গপাভের জন্ত নিমাইর বিনুমাত্র 
ম্পৃহাও পরিলক্ষিত হয় নাই। ৪ 

এই সময়ে নানাদেশ হইতে ছাব্রগণ 
পাঠের জন্ত নবন্বীপে আগমন করিতেন। 
অনেকে গ্গ বাসের জন্যও তথায় আদিতেন। 
চট্টগ্রামের অনেকগুলি লোক তখন নবন্ীপে 
বাম করিতেন? তাহার! মকলেই সংসারবিরত 
ও ক্কৃঞ্ণতক্ত ছিলেন। তীহাদের মধো 


৮ম সংখ্যা] 


বৈষবগণের প্রিয় শুকুন্দদন্ত নামক একজন 
সক গায়ক ছিলেন। মুকুন্দ নবন্ধীপে 
এক টোলে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই 
মুকুন্দকে দেখিগ্নাছিলেন এবং প্রথম দর্শন 
অবধিই তাঁহাকে ভালবাদিতেন। কিন্ত 
গ্রকান্তে তাহাকে ফাকি জিজ্ঞাসা করিয়া 
উত্যক্ত করিয়! তুলিতেন। মুকুন্দ দুর হইতে 
নিমাইকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন 
করিতেন। নিমাই মুকুন্দের পলায়ন লক্ষ্য 
করিয়া মনে মনে ভাস্য করিতেন। একদিন 
মুকুন্দ গঙ্গাঙ্গান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
করিতেছেন, এমন সময় নিমাই অলক্ষিতে 
আগিয়া, তাহার ছাত ধরিয়। ফেলিলেন। 
নিমাই বলিলেন, “প্রত্যহ আমাকে দেখিয়!ই 
তুমি পলায়ন কর, আঞ্ি আমার সহিত 
শ|্্রলোচন! ন1 করিয্া কেমন 'যাঁও দিব, 
মুকুন্দ পণ্ডিত্যেও হীন ছিণেন না। নিরুপায় 
হইয়। ভাবিলেন। “নিমাই ত ব্যাকরণের 
পণ্ডিত,অলঙ্কারের কথ! জিজ্ঞাদ।' করিয়।! আঙ্জি 
ইহাকে এমনি ঠকাইব যে, আর কখনও তর্ক 
করিতে না আইদেন |” তখন ছুই পঙ্ডিতে 
ঘোর রণ বাধিয়া গেল) নিমাই অলঙ্কার" 
শাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়] 
মুকুন্দকে পরাস্ত করিলেন। মুকুন্দ নিমাই 
চরণধূণি লইয়! গ্রস্থান করিলেন এবং যাইতে 
যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, “এই অমাস্্ষী 
প্রপ্তিভার অধিকারী যদি কখনও কুষ্ণতক্ত হন, 
তাহা হইলে তাহার সঙ্গ কখনও ছাড়িব ন|।” 

একদিন) বৈষ্ণব গ্ণাধর পঞ্ডিতকে পথে 
দেখিতে পাইয়। নিমাই জিজ্ঞাস! করিলেন, 
গপপ্ডিত, গ্থাযশান্ত্র অধায়ন কর, মুক্তি 
কাহাকে বলে, বল দেখি 1” গদাধর কহিলেন 


নিমাই-চরিত্র 
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“আহাপ্তিক ছুঃখনাশের নাম 
নিমাই তর্কের তৃণীর উনুক্ত করিয়! গদাধরের 
পিদ্ধস্তকে খণ্ড থণ্ড করিয়া দিলেন। গদাধর 
মনে মনে পলাইবার সংকল্প করিতেছিলেন 
দেখিয়া, নিমাই তখন তাহাকে ছাড়িয়া 
দিলেন। 

কিন্ত কিছুদীন পরে এক মহাপুরুষ 
নবদ্বীপে মাগমন করিলেন। তাহাকে দেখিয়! 
নিমাইর তর্ক প্রবৃত্তি স্বতঃই আয্মুসঙ্কোচ লাভ 
করিল। এই মহাঁপুকষের নাম ঈশ্বরপুরী। 
তিনি যখন অদ্বৈাঁচার্ষে/র গৃহে উপনীত 
হইলেন, তখন তক্তচূড়ামণি আচার্য তাঁহার 
সামান্ত বেশ সত্বেও তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব 
বলিয়া বুঝিতে প|রিলেন। আচার্য পরম 
সমাদরে মহাপুরুষের সৎকার করিলেন। 
নুক্ মুকুন্দ তখনই ক্ষণ প্রেমবিষ্কক সুধাবর্ষা 
সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঈশ্বরপুরী 
অহা! শুনিয়া মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। তাহার 
নয়নজলে মৃত্তিক! ভাপিয়া যাইতে লাগিল। 

একদিন পথিমধ্যে নিমাইর দিদ্ধপুরুষো- 
চিত কলেবর দেখিতে পাইয়া ঈশ্বরপুরী 
অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে নাম ধাম জিজ্ঞাস! 
করতঃ নিমাইর পরিচয় পাইন! পুরী 
কহিলেন, “তুমিই ৫সই 1 নিমাই তাহাকে 
পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়। গৃহে লইয়! 
গেলেন, এবং নিরতিশয় বত্বের সহিত 
অভিথিসংকাঁর করিলেন। পুরী কতিপয় মাম 
গোগীনাথ আচার্্ের গৃছে অবস্থিতি করিলেন।. 
নিমাই তথাক £গ্রতাহ তাহাকে দেখিতে 
ধাইতেন। একদিন পুরী নিমাইকে কছিলেন, 
তুমি পরম পণ্ডিত। আমি শ্রীকৃষবিষয়ক 
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একথান৷ পুস্তক রচন| করিয়াছি। তুমি তাহা! 
ুনিয়!, তাহাতে যে যে দেষ আছে, আমাকে 
বল।” নিমাই কহিলেন প্ভক্ত-রচিত কৃষ্ণ, 
চরিত্রে যে দোষ দর্শন করে, সে পাী; 
ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেন নয়, 
সর্বধা কৃষ্ণের প্রীতি)৩মাহাতে নিশ্চয় | 
মূর্ধে বলে “বিধায়, “বিষচবে। বলে ধীর। 
ছুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর ॥ 
“মুর্থো। বদতি বিষ্ণায়, ধীরে বদতি বিষণবে। 
উয়োন্ব সমং পুণাং ভাব গ্রাহী জনার্দনঃ1% 
পুরীর নির্বন্ধাতিশয্যে নিমাই তাহার 
সহিত পুস্তকের দৌঁধগুণের আলোচন! 
.করিয়!ছিলেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
. বঙ্গদেশ গমন; পত়্ী-বিয়োগ ও দ্বিতীয়বার বিবাহ 


নিমাইর পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্র জেলায়। 
. পূর্বপুরুষের বাসস্থান দেখিবার অভিলাম্ঘেই 
হউক, অথবা অন্ত কারগবশতঃই হউক, 
নিমাই বঙ্গদেশভ্রমণে অভিলাষ করিলেন 
এবং কিয়দিন পরে জননীর অন্থ্মতি 
গ্রহণ করতঃ কয়েক জন শিষ্য সমভিব্যাহারে 
বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহ 
হইতে যাত্র। করিয়া নিমাই প্রথমে যশেহর 
জেলার তালখড়ি গ্রামে লোকনাথ গোস্বামীর 
গৃহে উপনীত হুইলেন। তথ! হইতে পদ্মা- 
তীরে উপনীত হুইযা! পল্মার তরঙ্গ-শোঁভা 
দর্শনে পরম গ্রীতিলাঁভ করিলেন। পদ্ম(তীরে 
কিছুকাল অতিবাহিত্ত করিয়!_-নিমাই বঙগ- 
দেশের নান! স্থান ভ্রমণ করিলেন। বঙদেশে 
ইতিপূর্কেই তাহার যশ বিভীর্ঘ হইয়! পড়িয়া- 
ছিল। তাহার কৃত টাগননি বঙ্গদেশের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


অনেক ছাত্র অধ্যরন কন্তেছিল। অনেক 
ছাত্র তাহার নিকট অধ্য়নার্থ নবদীগে 
যাইবার আয়োজন করিতেছিল--এমন সময় 
তিনি স্বয়ং বঙ্গদেশ ভ্রনণে বাহির হইয়াছেন, 
জানিতে পারিয়।, দলে দলে বিদ্যার্সিগণ তীহার 
নিকট সমাগত হইতে লাগিল। গৃহস্থগণ 
নানাবিধ উপায়ন সহ দলে দলে তীহার 
দর্শনার্থ উপস্থিত হইল। তীহার বিদ্তা ও 
সৌনার্য্যে মুগ্ধ হইয়! সহস্র সহত্র লোক তীহায় 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। নিমাইর অধ্যাপনার 
এমনি স্বন্দর রীতি ছিল যে, ছুই মাসের 
মধ্যেই এই সমস্ত শিষ্ের অনেকে কৃতৰিপ্ত 
হইয়! উঠিন। অনেকে তীহার নিকট উপাধি 
লাভ করিয়া! গৃহে প্রত্যাগমন করিল। নিমাই 
দেশে গ্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে" 
ছেন, এমন সময় তপন মিশ্র নামক এক 
ব্রাহ্মণ আনিয়া তাহার চরণে প্রণত হইলেন। 
হ্ষণ সাধা-সাধন-তত্বের কোনও মীমা'ন!1 
করিতে ন! গারিয়। বড়ই অশান্তিতে কালক্ষেপ 
করিতেছিলেন। একদিন “ম্বপ্রে নিমাই 
গ€গুতের শরণ গ্রহণ করিতে আদি হইয়া, 
তিনি আপিয়া নিমাইর শরণাপন্ন হইলেন। 
নিমাই নামযজ্ত দ্বারা তাহাকে কৃষের 
আর|ধন।! করিতে উপদেশ দিলেন এবং 
বারাণমী গমন করতঃ তাহার প্রতীক্ষা! করিতে 
বলিলেন। তপন মিশ্র গ্রেমপুলকিত শরীরে 
তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলৈন। 
অচিরেই নিমাই& শিষা ও অন্ুরত জনের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া! স্বদেশ প্রত্যাবৃত 
হইলেন। প্রত্যাগমনকালে শিষ্যগণ 'তাছাকে 
নানাবিধ ধন সামী উপহার দিয়াছিলেন। 
নিমাইর অনুপস্থিতিকালে পতিবিরহ- 


৮ম সংখ্যা] 


বিধূর! লক্ষী দেবী*এক দিন সর্পদষ্টা হইয়া 
প্রাণ পরিতাগ করেন। এ সংবাদ নিমাই 
জানিতে পারেন নাই। গৃহে প্রত্যাগত হইখা- 
মাত্র জননীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়! নিমাই 
বুঝিতে পারিলেন, কি একটা ছুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। 
সমস্ত অবগত হইয়া জননীকে প্রবোধ দিবার 
জন্য কছিলেন-_ 
“কন্ত কে পতিপুত্রাছ্ঘ।, মোহ এব হি কারণম্।” 
পুত্রের সাশ্বনায় শচী দেবী শোক সংবরণ 
করিতে সক্ষম হইলেন। 

পুনরাপন নিমাই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন-_ পুনরায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহ তাহার 
ছাত্রগণের অধ্যয়নে মুখরিত হইয়া উঠিল। 
তথায় দলে দলে নৃতন ছাত্রের সমাগম হইতে 
লাগিল। . নিমাই শিষ্যগণকে শাস্তরবিধি 
পালন করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন এবং 
কেহ তাহার উপদেশ লঙ্ঘন করিলে 
তাহাকে যখোচিত তিরস্কার করিতেন। 
তিলক ধারণ ন৷ করিয়! যদি কেহ বিদ্যালয়ে 
আদিত, তাহা হইলে তাঁহাকে এমন লজ্জা 
দিতেন যে, আর কখনও সে সেরূপ করিতে 
সাহমী হইত ন1। 

বালস্ুলত চপলত! তখনও নিমাইকে 
পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে তিনি 
তদ্দেশ-প্রচলিত কথনভঙ্গী শিথিয়! ' আদিয়া- 
ছিলেন। নবন্ীপে পূর্ববঙ্গবাসী কাহারও 
সাক্ষাত গাইলেই, তদ্দেখীয় কথা বলিয়। 
নিমাই তাহাকে উপহাদ করিতেন। শ্রীহট" 
বাসী দেখিলে?ঠাহার পরিহামের আর, দীম! 
থাকিত 'না। তুদ্ধ শ্রীহটবাদিগণ তখন 
নিমাইর পৈতৃক বাসস্থানের উল্লেখ করিয়! 
বলিতেন “তুমি কোন্‌ দেশী, কও তো? 


নিমাইশ্চযিত্র 
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তোমার বাপ মা কার জন্ম শ্রীঅটে নয়? 
তোমার হোন পুরুষ শ্রীমট্বাপী |” নিমাই 
তাহাদিগকে ন! চটাইয়| ক্ষান্ত হইতেন না। 
অবশেষে যখন তাহারা গালি দিতে দিতে 
তাহার গশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত, তখন তিমি 
নিরস্ত হইতেন % এঁহেন চপল নিমাই স্ত্রী 
লোকের সহিত কথনও পরিহাস করেন নাই। 

এদিকে পুত্রবংসল1! শটীদেবী পুনরায় 
পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক হুইপেন। 
নবদ্ীগে সনাতন পগ্ডিত নামক একজন 
সনতরাস্ত বিষয়ী ছিলেন। তাহ।র পদবী ছিল রাঁজ- 
পগ্ডিত। তিনি সচ্চরিত্র, কুটুন্ব-পরিপোষক, 
সরলম্বতাঁব, উদার, বিষুণভক্ত ও আতিথেয় 
ছিলেন। তঁহার বংশগৌরব প্রসিদ্ধ ছিল। 
বিষুপ্রিয় নামে তীঁহার একটা কন্তা ছিধেন। 
কন্ঠাটি পরম! হুন্দরী, বিনীত| ও মধুর-গ্রক্কৃতি 
ছিল। গঞ্গার ঘাটে বিধুঃপ্রিয়াকে দেখিয়া, ' 
শচী তাঁহার সহিত নিমাইর বিবাহ দিতে 
উৎন্থুক হইলেন। কাশীনাথ মিশ্র ঘটক হইয়] 
সনাতন মিশরের নিকট বিবাহের প্রস্তাব 
উত্থাপপত করিলেন। সনাতন সাননেে স্বীকৃত 
হইলেন। বুদ্ধিমন্ত থান নামে নিমাইর 
হিতৈষী একব্যক্তি একাকীই বিবাহের সসন্ত 
ব্যয়তার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। 
শুভদ্দিনে শুভলগ্নে পরম সমারোহের সহিত 
নিমাইর দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পরন হইল। 
নবপরিণীত। ভার্ধ্যাসহ নিমাই গৃহে প্রত্যাগত 
হইয়া! জননীর চরণ বন্দন। করিলেন। 


সপ্তম অধ্যায় 
গর়্া-গমন ও ঈশ্বরপূরীর নিকট দীক্ষ! এহণ 
শ্রীবাসাদি বৈষ্ব্গথ ভগবানের নিকট 


৪৬০৩ 


প্রার্থনা করিতেন, নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমে 
বিহ্বণ হন। এতদিনে ভীহাদের প্রার্থনা 
ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। 

বিষুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণের পর ছুই 
বৎসর যাবৎ নিমাই নিজের টোলে অধ্যাপনা 
করিলেন ছুই বংসরপচর একবিংশ বর্ষ বয়ণে 
জননীর অন্থমতি লইয়! পিতৃকার্ধ্য সম্পাদনার্থে 
নিমাই গয়! গমন করিলেন। এই গয়গমনে 
নিমাইএর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হইয়া যায়) জ্ঞানদপিত যুবক তৃণাদপি 
নুনীচ হইয়। ভক্তির যাঁজনা! আরম্ত করেন। 

কতিপয় শিষ্ের সহিত নিমাই গঠ়া- 
গমনোদ্দেস্তে গুহত্যাগ করিলেন মন্দার- 
পর্বতে যধন তাহার! উপনীত হইলেন, তখন 
নিমাইর সুস্থ সবল শরীরে জর গ্রকাশ পাইল। 
সঙ্গিগণ জরের প্রাবল্য দেখিয়। শঙ্কিত 
হইলেন। কিন্তু নিমাই এক বিপ্লের চরণোদক 
পান করিপনা আরোগ্য লাভ করিলেন। 
ব্যাধির উপশম হইবার পর নিনাই সশিষ্য 
পুনরায় গয়াতিমুখে অগ্রসর হইলেন। গয়ায় 
প্রবিষ্ট হইয়। নিমাই প্রথমে ব্রদ্ধকুণ্ডে স্নান 
করিলেন, তৎপরে গদাধরের পাদপন্স দেখিবার 
জন্ত চত্রবেড়ের ভিতর গ্রবেশ করিলেন। 


তথায় যে দৃশ্ঠ তাহার নয়নগোচর হইল, 


তাহাতে তাহার হদয়ে ভাবোচ্ছ।স উচ্ছলিত 
হইয়! উঠিল। নিমাই দেখিলেন, বিপ্রগণ- 
বেষ্টিত পাঁদপন্ের উপরিভাগে তক্তদন্ত মাঁল1- 
রাশি পর্বত প্রমাণ পুঞ্তীভূত হ্ইগ্না আছে, 
তদুপরি কত গন্ধপুষ্প, ধুপদীপ, বস্ত্ালঙ্কার 
শোভ। পাঁইতেছে। দিবাপরিচ্ছদধারী বি প্রগণ 
পাঁদপদ্ম-মহিম। কীর্তন করিয়! উচ্চরবে গন 
করিভেছেন-_ | 


বঙ্গদর্শন 


- ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


কাশীনাথ হরয়ে ধরল যে চরণ 

যে চরণ নিরবধ লক্ষ্মীর জীবন। 

বলিশিরে আবির্ভাব হইল যে চরণ, 

দেই এই দেখ যত ভাগ্যবস্ত জন ॥ 
নিমাইর ভাবআ্রোত উদ্বেলিত হইয়া! উঠ্িগ। 
যুগযুগান্তর হইতে, সহল্র মহত যোজন দূর 


হইতে আগত কোটী কোটী লোক যেচরগ 


দেখিয়া ও অচ্চন। করিয়া ক্কৃতার্থ হইয়। 
গিয়াছে, সম্মুখে তাহ! দেখিতে পাইয়া নিমাই 
বিমুগ্ধ হইয়। পড়িলেন, তাহার বক্ষ ভাসাইয। 
প্রবল বেগে অশ্রধারা ছুটিল, শরীর 
রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল । নিমাইর এই ভক্তি- 
বিহ্বল অবস্থায়) বিধাতার ইচ্ছায় তক্তচূড়!- 
মণি ঈশ্বরপুরী তার সমীপে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়।ই 
নিমাই ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। পুরী 
প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
নিমাই মশ্ররুদ্ধকঠে কহিলেন, “আমার দেহ- 
মন আজি হইতে সমন্তই আপনার পদে 
সমর্পণ করিলাম। আমাকে কৃষ্ণগ্রেমে 
অভিষিক্ত করিয়া দিন।” পুরী কহিলেন, 
£তো[মাকে দেখিয়া কৃষ্খ-সাক্ষাৎকারের ন্বুখ 
লাভ হয়। নবন্বীপে সেই দেখ! অবধি আমি 
তোমাকে এক মুহূর্তের জন্তও তুলিতে পারি 
নাই।””* বহুক্ষণ পুরীর সহিত প্রেমালাপের 
পর, নিমাই তাহার নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়! তীর্ঘশ্রাদ্ধাদি করিতে প্রস্থান 
করিলেন। ফ্তৃতীর্ঘে বালুকাপিও দান 
করিয়া, গিরিশ্ঙ্গে প্রেতগর্ীশ্রাদ্ধ সম্গর 
করিলেন। অতঃপর শ্রীরাম-গয়।, যুধিতির- 
গয়, ভীম-গয়া, প্রভৃতি যোড়শ গয়।য় পিগ- 
দ্বান করিয়| ব্রঙ্গকুত্ডে পুনরায় ম্গান করত 


৮ম সংখ্যা ] 


গয়াশিরে পিগুদান ঝরিলেন এবং দিব্য মালা 
চদান দ্বারা বিষুপদচিহন পুজ| করিলেন । 
পিত্ৃকার্ধ্য ম্পন্ন হইল) কিন্তু নিমাইর 
মন বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন 
ঈশ্বরপুরী তাহার আবাসে উপস্থিত হইলে, 
তিনি মন্্রদীক্ষা! যাচঞা করিলেন । পুরী, 
আগ্রহের সহিত তাহাকে দশাক্ষর মন্ত্র দান 
করিলেন। দীক্ষা গ্রহণাস্তর গুরুকে প্রদক্ষিণ - 
করিয়! নিমাই কহিলেন, “আমার দেহমন 
সমস্তই আপনাকে উৎসর্গ করিলাম। 
আমাকে কৃষ্ণপ্রেমরসে অভিষিক্ত করুন।” 
পুরী প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, 
উভগ্নের শরীর উভয়ের অশ্রুতে দিক্ত হইল। 
দীক্ষার পর নিমাই কিছুদিন গয়্াধামে 
অবস্থিতি করিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে 
ভরপুর, ও দিবানিশি ইইদেবতার ধ্যানে মগ্ন 
হইয়া থাকিতেন। বিদ্যাগৌরব বিলুপ 
হই, চপণত। অন্তহিত হইল। নিমাই ক্ষণে 
ক্ষণে কৃষ্ণবিরহে* ব্যাকুল হইয়া'রোদন করিয়া 


শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত 


৪৬২ 


উঠিতেন, এবং কখনও “কৃষ্ণরে, বাপরে* 
বণিয়। ধৃলায় লুষ্ঠিত হইতেন।  শিষাগণ 
শঙ্কিত হইয়। নানাবিধ প্রবোধ দিবার 
চেষ্টা করিতেন। একদিন শিষ্যগণকে 
সম্বোধন করিয়৷ নিমাই,কছিলেন, “তোমর! 
গৃহে প্রত্যাগমন ধর) আমি জার সংসারে 
ফিরিব না, আমার গ্রাণনাথ কৃষ্ণের 
অন্বেষণে আমি মথুরা যাইব” শিষ্যগণ 
অতি কষ্টে তখন তাহাকে নিরন্ত 
করিলেন। কিন্তু একদিন কাহাকেও কিছু 
না বণিয়। নিমাই মথুরার পথে প্রস্থান 
করিলেন। “কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু 
কোথায়” বলিয়। মকরুণ রবে রোদন করিতে 
করিতে নিমাই মধুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে- 
ছেন) এমন দময়ে এক দৈববাণী তাহাকে 
মথুরা যাইতে নিষেধ করিল এবং নবন্ধীপে 
ফিরিয়। যাইতে আদেশ কররিশ। [নিমাই 
আবাসে গ্রত্যাগত হইলেন, এবং কিছুদিন 
পরে নবন্ধীপে ফিরিয়। আদিলেন। (ক্রমশ) 


শ্রীতারকচন্ত্র রায়। 


স্পা 


শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত 


ব্রহ্ম-জ্ঞান 
ধর্শের স্তরভেদ 


সভ্যামঞ্য পৃথিবীর সর্বশ্রেণার মানব- 
সমাজের প্রচলিত ধর্ম সকল' তুলনা করিয়া 
বিচার করিলে? ' ইহাই প্রতিপন্ন হয়' যে, 
একেশ্বরের, অনুভূতি লাভ করিবার পূর্বে, 
মানব-মণ্ডলীকে সোপানের পর সোপান 
এইরূপ বহু গোঁপান অতিক্রম করিতে 
হইয়াছিল। যদিও নিপ্নতর সোগানের 


মানবদমজে উন্নততর সোঁপানের লোঁক 
সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়, এমন কি, দেশ-বিশেষে 
সোপান সকলের পরম্পর সংমিশ্রণও দৃষ্ট হয, 
তথাপি সাধারণভাবে এ কথ! সত্য যে, 
ভৃবিস্কর স্তরের নায় মানব'জগতে ধর্ম 
বিক।শের মোটামুটি চারিটি সোপান ব| স্তর 
নির্দেশ কর! যায়! নিশ্নতম মোপ!নের মানব 


৪৬২ 
সমাজ শিশুর তুলা । শিশুগণ যেমন আপন 
দিগের খেলার পুতুল প্রভৃতির মধ্যে গ্রাণ 
কল্পন। করিয়া, কখনও ব! তাহাদিগকে সাদরে 
চুঘন করে, কখনও বা ক্রোধভরে তাহাদিগকে 
প্রহারও করে, সেইন্ূুপ ধর্মের নিষ্নতম 
মোপ|নের অসভা মানব-মণ্ুলীও ইতর প্রাণী, 
অথবা বৃক্ষ এবং কাষ্ঠ-লোষ্াদিকে মাহুষের 
স্তায়, অথবা ততোধিক শক্তিশালী ভিন্ন তি 
ব্যক্ষি মনে করিয়া তাহাদের পুজা করে, যুদ্ধ 
ব| বিপদ-সময়ে তাহাদের নিকট হইতে 
সাহায্যের প্রত্যাশায় আহারা'দি ভোগ্যবস্ধ দ্বারা 
তাহাদিগের সৎকার করে, এবং দে আশায় 
বঞ্চিত হইলে, রোষভরে তাহাদিগকে প্রহারও 
করিয়া থাকে। এই স্তরের মানবগণ পর. 
লোকগত আপনাদগের পিতৃপুরুষাদিরও 
পুজা করিয়া থাকে । এই স্তরকে গ্রাণবাদ 
(0110150)) বলা যায়। সুসভ্য জাতির মধ্যেও 
এই স্তরের নিদর্শন দৃষ্ট হয়,_ধেমন রোমীয়- 
দিগের মেনিজ (11578), অথবা আমাদিগের 
অন্নিশ্বাত্ত, মরীচি প্রভৃতি সপ্ত পিতৃগণ। 
জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকে 
জড়বন্তর জড়ত্ব বিষয়ে নিঃদংশর 'হয়, তখন 
তাহার! জড়পৃজ। হইতে বিরত হইয়া, জড়বস্ত 
হইতে পৃথক্‌ অথচ প্রত্যেক জড়বন্তর তিন 
ভিন্ন অধিষ্ঠাতা, অথব| জড়-গ্রকৃতির ভিন্ন 
ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত-দেবত| 
করনা করিয়! তাহাদের পুজা করিয়া থাকে। 
এইন্তরকে বহছদেববাদ (০1)/0)6152)) বল! 
যায়। আবার জানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
লোকে বখন দেখিতে পায় যে, জড়বস্ত সকল 
অথব! প্রকৃতির তিন্ন ভিন্ন বিভাগ নকল কার্যা- 
কারণাদি বিবিধ ঘনিষ্ঠ সগ্থন্ধে পরল্পর সম, 


বদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


তখন তাহার! সেই অধিষ্ঠাতবদেবগণের ও 
পরম্পর মিলন কল্পনা করিয়া, একেশ্বরবাদের 
দিকে আরও অগ্রনর হয়) যথ।,বৈদিক 
বিশ্বদেব, এবং হিরণ্যগর্ভের কল্পন1। সেই 
মঙ্গেই লোকে যখন যে দেবতাঁতে বিশেষ 
আদ হ্য়, সেই দেবতাকেই দেবগণের 
প্রধান বা! দেবরাজ বলিয়া কল্পনা করিয় 
থাকে (£100078150) )। পরিশেষে 
জ্ঞানের বিকাঁশ দ্বারা লোক যখন প্রকৃত তত্ব 
গ্রহণে সক্ষম হয়, তখন দে'থতে পায় যে,বিশ্ব- 
ংসার একই জন, একই ইচ্ছা, একই শক্তি 
দ্বার নিয়মিত। এই শেষ সোপানের নাম 
একেশ্বরবাঞ্ধ ( [10100106151 )। একেশ্বর- 
বাদের ক্রমিক।শেই আরও একটি উন্নততর 
স্তরের আল্রাম লাভ হয়। তাহাকে দর্বায়- 
বাদ, অথবা বক্ষবাদ বলা যায়। প্রাচ্য 
ধার্শনিকদিগের মধ্যে স্পিনোজ| (9110029), 
ছেগেল, (71681), প্রস্থৃতি তাহার আভাদ 
লাভ করিয়াছিলেন। মুগলমানদিগের মধো 
সুফিগণ তাহা দর্শন করিয়াছিলেন । কিন্তু 
আমাদের বেদান্তেই সেই সর্বাত্ববাদের 
বিশেষ বিকাশ। ॥ 
টু ধথেদে ধর্মস্তরের নিদর্শন 
আমাদের খণেদ ধর্মশবিজ্ঞানের অন্থণীপন 
বিষয়ে জগতের বিশেষ সহায় হইয়াছে। 
ধর্শের ক্রম-বিকাশের পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি স্তর 
এবং তাহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ খণ্েদে অতি 
হুম্সষ্টরপে পরিলক্ষিত হয়।..আমরা অতি 
ক্ষেপে ভাহা! পাঠকের নিকটে প্রদর্শন 
করিতেছি । (১) জড়ের জীবত্ব কল্পন(র 
দৃ্ান্ত £_লাঙগলন্কত খনিত রেখা বা সীতার 
শব-প্র্বাচী ম্থতগে ভৰ সীতে বংদা 


৮ম সংখ্যা ] 


মহেত্বা ' যথা নঃমুভগ।সসি যথা নঃ সৃফলা- 
সসি”। ৬। “হে স্ুভগে সীতে, আমাদের 
অভিমুখী হও। আমরা তোমার বনদন! 
করিতেছি। তুমি আমাদের ইষ্টধন এবং 
সুফল প্রদান কর'। ৪1৫৭৬। 

জল ও নদীর স্তব £--'অপোদেবীরূপঃ 


হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবস্তি নঃ। দিদ্ধুভ্যঃ কর্বং 


হবিঃ”। ১৮। দেবীরূপ জলকে আহ্ব!ন 
করি, আমাদের গাঁতী মকল যাহা পান করে। 
যে জল দিন্ধুরূপে প্রবাহিত, তাহ।র জন্য হবিঃ 
প্রদান কর্তব্য | ১-২৩-১৮। দ্বতের স্তব ৫-_ 
“বয়ং নাম গ্রত্রবাম! ঘৃতশ্ন্মন্তন্তে ধারয়ামা 
নমোভিঃ” | ২। "আমরা ঘ্বতের নাম কীর্তন 
করিব। এযজ্ঞে নমস্ক।র দ্বারা তাহাকে 
ধারণ করিব? । ৪-৫৮-২ এতসিন্ন মণ্ডুক বা 
ভেকের স্তব সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ শ্‌কে দ্রষ্টব্। 
পিতৃপুরুষ্ীগের জ্বেরও দৃষ্টান্ত আমরা 
খণেদে পাইতেছি। “ইমং যম প্রস্তবমাহি 
সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সর বিদীনঃ। “হে 
যম, এই যজ্ঞারস্তে আসিয়! উপবেশন কর। 
অঙ্গিরা ন|মক পিতৃগগুকে সঙ্গে আন? | ৪। 
পনঙ্গিরসে। নঃ পিতরোনবগ্ব। অথবাণোভ্গবঃ 
মোম্যানঃ| তেযাং বয়ং সুমতৌ যজ্জিয়ান্]- 
মপি ভদ্রে সৌমনসে স্তাম।” “দঙ্গিরা অধর্বন্‌ 
এবং ভূগড আমাদের পিতৃগণ আসিয়াছেন। 
ত্র্হারা সোমপানেরা অধিকারী। সেই যজ্ঞ- 
ভোক্তাগণ আমদের কল্যাণ কামনা! করেন। 
তাহাদের প্রদন্নতা লাভ করিয়!, আমরাও 
কল্যাপযুক্ত হই, ১০.১৪-৪১৬। এই সকলই 
প্রাণবাদের.( £১010)510) ) দৃষ্টান্ত 1 
(২) খণ্েদে ব্ছ দেববাদের (1১০1)* 
0/5157) নিদর্শনেরও অভাব নাই। কোথাও 


শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত 


৪৬৩ 


তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ (৮-৩৫-৩) 
পবিশ্বদেবৈস্তিভিরেকা দশৈঃ৮ (৩১ ১১৩৩), 
কোথাও বা তিন হাজার তিন শত উন- 
চল্লিশ জন দেবতার উল্লেখ__ত্রীণিশত। তরী 
সহশ্রাণ্যগ্রিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যান্”-_ 
তিন সহশ্র ভিন পত গ্রিশ ও নয়জন দেবগণ 
অগ্নির পুজা করিলেন । . কোথাও ঝা. সমস্ত 
দেবগণ একযোগে বিশ্বদেব নামে পুর্জিত 
হইয়াছেন £-_“আমাসন্তর্যনীধৃতো বিশ্বে 
দেবাদ আগত" । “হে কৃষকদিগের পালক 
বিশ্বদেবগণ, আগমন কর”। ১-৩৭। আবার 
কোথাও বা বরুণ (৫-৮৫ হুক্ত ), কোথাও 
বা ইন্দ্র (২-১২-১), কোথাও বা অগ্নি 
(৩-৫৫-৪) সমস্ত দেবগণের রাজ| বলিয়া পুজিত 
হইয়াছেন (70001101507); পরিশেষে অমর! 
দেখিতে পাই, দেবগণের অস্তিত্ব সর্ঘন্ধেই 
বৈদিক খধষির এনে সনেহ ও অবিশ্বাসের 
উদয় হইয়াছিল। “মস্তি বিল বীর্ধাং তত্র 
ইন্দ্র ন স্বিদন্তি/-_“হে ইন্দ্র তোমার সে প্রকার 
শক্তি কি আছে, না নাই (৬-১৮-৩), 
গযং ন্ম পৃচ্ছন্তি কুহসেতি ঘোরমুতে মাহুর্নৈষে 
অন্তীত্যেনং*_-'সেই ভয়ঙ্কর (দেব) যাহার 
সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়, 
এবং কেহ ঝ বলে তিনি নাই, সেই ইন্দ্র 
বিশ্বা কর (২১২৫) গনেন্ত্রো 
অন্তীতি নেম উত্ব আহ্‌ কইং দর্শক মতীষ্ট" 
বাম.৮-নেম (খধি) বলেন ইন্্র নাই, কে 
তাহাকে দেখিয়াছে আমরা কাহ।র স্তব 
করিব?! 

(৩) আমর! খণ্েদে ঈশ্বরের একত্ের 
(11920050190) অনুভূতিরও বিশেষ 
বিকাশ দেখিতে পাঁই। “মহৎ দেবানাম- 


৪৬৪ 


সুরত্বমেকং+ 'দেবগণের মহাঁশক্তি একই? 
(৩.৫৫-১)। আবার অগ্নিকেই বরুণমিত্র 
এবং সমস্ত দেবগণরূপে সম্বোধন করা 
হইতেছে। “ত্বমগ্নে বরুণো! জায়সে যত্বং 
মিতে। ভবদি যৎসমিদ্ধঃ ৮.ত্তে বিশ্বে সংসাপুত্র 
দেবাস্তমিন্দ্রে দাশুষে মর্তযায়॥৮ ৫-৩-১। 
“হে অগ্ি, তুমিই জন্মিয়! বরুণ হও, প্রজলিত 
হুইয়। মি হও) হে বলের পুক্র, তুমিই 
বিশ্বদেবগণ তুমিই হব্যদায়ী লোকের নিকটে 
ইন, আমর! -ইহাও দেখিতে পাই যে, 
বৈদক খাষি ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার অজ্জানত! 
অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বর যে এক, জন্ম- 
রহিত, এবং ুর্বিজেয়, তাহাও বুঝিতে 
পারিতেছেন। ধধি বলিতেছেন £_ “প্রথম 
জায়মানকে (ধিনি প্রধমে বিশ্বরূপে আবি- 
ভূত) কে দেখিয়াছে? যিনি স্বয়ং অস্থি" 
শূন্ত হইয়া অস্থিযুক্তকে ধারণ করেন। প্রাণ 
ও শোণিত ভূমি হইতে, কিন্তু আম্মা কোথ! 
হইতে ? বিদ্বানের নিকটে কে ইহা জিন্ঞ।স! 
করিতে গিয়াছিল? আরম অজ্ঞানী, মনদ্বার| 
ধারণ করিতে পারি না, এই সকল প্রশ্ন 
দেবগণের নিকটেও নিগুঢ়। আমি অজ্ঞানী, 
জানি না, তাই জানিবার জন্ত বিদ্বান্‌ কবি 
দিগকে দিজ্ঞাসা করি-_খিনি এই ছয় 
ঝোককে ত্স্তিত করিয়া আছেন, সেই 
জন্মরহিতের ব্ূপ কি এক ? (১-১৬৪-৪,৫,৬)। 
ধথেদের দশম মণ্ডলেই ঈশ্বরেন্ন এক তব বৈদিক 
খ্ধদিগের নিকট বিশেষভাবে প্রকাশিত। 
৮১ নুক্তে; দেবত| বিশ্বকর্মা, খধিরও নাম 
বিশ্বকর্।। বিশ্বকর্ণা নামে ঈশ্বরকে 
আমাদিগ্সের পিতা বলা হইতেছে, খাষি বল! 
হইতেছে, এবং বিশ্বভুবনকে এক মহাজ 


বজদশন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 
চে 


কল্পনা করিয়া তাঁহার হোত! ব হেমকর্তা 
বলা হইতেছে। “য ইমা বিশা ভূবনানি 
জুহবদৃর্থোতা! স্লীদৎ পিত| নঃ। সেই 
বিশ্বকর্মাকে “বিশ্বতশ্ক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো! 
বিশ্বতে| বাছুরুত বিখবতম্প।ৎ” বল! হইতেছে। 
“সেই এক দেব গ্রাবাতুমির জনয়িতা”-_ 
গগ্ভাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ (৮১-১১৩)। ৮২ 
স্থক্তেরও দেবতা এবং খাষ বিশ্বকর্মা। 
তাহাতে স্থষ্টির সম্বন্ধে যে আলোচন দৃষ্ট হয়, 
তাহ! অতি সুশ্প। “বিশ্বকম্ীর মন বৃহৎ, 
আত্ম! বৃহৎ, তিনি ধাত, বিধাতা, সকলের 
শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাজজ। কেহ বলে তিনি সপ্ত- 
খাধর পরবর্তী স্থানে একাকী আছেন।” 
এ স্থলে আমরা পরবর্তী নৈয়াদিকদিগের 
তটস্থু (12৮01010091) ঈশ্বরবাদের 
কতক আভান পাইতেছি। “বিশ্বকর্মা! 
বিমনা 'আদ্িহায়া ধতা বিধাতা পরমোত 
সন্দৃক্+। “ঘত্রা সম্তুধষিল্নর একমাহু/ | 
আবার বিশ্বকর্। সম্বন্ধে বপিতেছেন_-“ধিনি 
আমাদিগের জন্মদ।তা পিতা, যিনি বিধাতা" 
রূপে বিশ্বভৃুবনের সকল স্থান অবগত আছেন, 
ধিনি এক হইয়া ও দেবগণের নামধারণ করেন, 
গপর সকল ভূবনের লোক তাহাকে জানিতে 
ইচ্ছা করে|” “যে নঃ পিতা জনিতা যে 
বিধাত। ধামানি বেদ ভূবনানি বিশ্বা। থে! 
দেবানাং নামধ! এক এব তং দম্তা্বং তুঝন। 
যন্তান্ত1।৮ ৩। ফাঁহ। ছ্যালোকের অতীত, 
পৃথিবীরও"অতীত, অনুর দেবগথ্েরও অতীত, 
জল সকল এমন কি প্রথম গর্ভধারণ 
করিয়াছিল, যাহার মধ্যে সমস্ত দেবগণ 
আপনাদ্িগকে মিলিত দেখিয়াছিলেন। জল 
সকল সেই প্রথম গর্ভধারণ করিয়াছিণ, 


৮ম সংখ্যা] 


যাহার মধ্যে ধবগণ সকলে মিলিত, যাহা 
সেই জন্মরহিতের ন[ভিদেশে এক হইয়া 
অবাস্থত, তাহাতেই বিশ্বতুবনও অবস্থিত। 
তাহাকে তোমর! জান না, যাহা হইতে এ 
সকলের জন্ম। তোমাদের অন্তর অন্তগ্রকার 
হইয়াছে। লোক সকল কুছ্ঝাটিকাচ্ছর়-দৃষ্ট 
হইয়। নানাগ্রকার করনা করে, তাহার! 
আহারাদ দ্বারা আপন প্রাণের তৃপ্তি অন্বেষণ 
করিয়! স্তবস্তুতি উচ্চারণকরতঃ বিচরণ করে। 
«পরে! দিবাপর এন| পৃথিব্যা পরে! দেবে- 
ভিরমরৈর্ধদন্তি। কং শ্থিদগর্ভং প্রথমং দখ 
আপে! যন দেবাঃ সমপণ্যন্ত বিশ্বে”। ৪1 
“তমিদগর্ভং প্রথমং দধ আপে! যত্র দেবাঃ 
সমগচ্ছন্ত ।বশ্বে। অজন্ত নাভাবধ্যেকমর্পতং 
যশ্মন্থিশ্বানি তূবনানি তস্থুঃ। ৬। ন তংবিদাথ 
য ইমা অজান! ্তদ্য্মমকমণ্ডবং বভৃব। 
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্লা চান্ুতুপ উকৃথ 
শ্বাসশ্চরস্তি” | ৭-৮২১০। আবার দশম 
মণ্ডলের ১২১ হুক্ত যাহার খষি হিরণ্যগর্ভ, 
এবং দেবতাঁক (কন্মৈদেবায় হবিষ। বিধেম ) 
নামক প্রজাপতি, তাহাতে উক্ত হইতেছে, 
পুর্ব্বে এক হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। তিনি 
জাত মাত্র ভূত সকলের একাধিপতি হইলেন। 
তিনিই গ্াবাপৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। 
হবি দ্বারা কোন্‌ দেবতার পৃ করিব? খিনি 
আত্ম! দ্রান করিয়াছেন, বল দান করিয়াছেন, 
যাঁহার আজ্ঞা! সমস্ত দেবগণ পালন করেন, 
অমৃত যাহার ছায়ান্বযূপ, মৃত্যু যাহার অধীন, 
কোন্‌ দেবতাকে হবি দ্বার! পূজা, করিব? 
ধিনি স্বীয় শক্তিবলে ইন্জিয়াদি যুক্ত গ্রাণি- 
জগতের একমাত্র রাজা, খিনি এই দ্বিপদ, 
চতু্পদ সকলের নিয়ন্তা, হবি দ্বার কোন্‌ 


শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মত 
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দেবতার পুজা করিব? হে গ্রজাপতি, 
তোম! ভিন্ন অন্ত কেহ এই সৃষ্ট বিশ্ব নিয়মিত 
করিতে পারে না,” 1 

আবার বল! হইতেছে--স্ুুপর্ণ ব! পক্ষী 
(পরমাত্ম। ) একই আছেন। জ্ঞানী পণ্ডিত- 
গণ তাহার একত্ব দংত্বও বাক্য (বা কল্পনা) 
দ্বার তাথাকে নানারূপে কল্পনা করিয়! 
থাকেন। "ন্্পননং বিপ্রাঃ কবয়ে। বচোভিরেকং 
সন্তং ব্ছধা কল্পরন্তি”। (১-১১৪-৫)। 
“সেই গমনণীল আকাশস্থ স্ুপর্ণ বা পঙ্গী 
অর্থাৎ সধ্যকেই ইন্ত্র, মিত্র, বরুণ এবং অগ্নি 
নামে অভিহিত করা হয়। তিনি এক 
হইলেও পণ্ডিতগণ ভীহাকে অগ্নি, ঘম, মাত" 
রিশ্ব৷ প্রভৃতি বহুনামে অভিহিত করেন।» 
প্ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগিমাহরক্ষো দিবাঃ স 
স্থপর্ণোগরুত্বান্‌ একং সদ্িপ্রা বধা ব্াস্তান্সিং 
যমং মাতরিশ্বানমাহঃ | গরুড় যে বিষ্ণুর 
( সুর্যের ) বাহন, এই গল্পের মূল এখানে দৃষ্ 
হয়। পরিশেষে আমর! খথেদের দশম মণ্ডলের 
১২৯ নুক্তের অনুবাদ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত 
করিতেছি। এই সুক্তের দেবত| পরমেঠী ঝা 
পরমাআ্ব, খধি প্রজাপতি । ইহাতে পাঠক 
দেখিবেন। বৈদিক খ্াষগণ সর্বাত্ববাদেরও 





সোপানে কতদূর উন্নতিলাঁভ করিয়া 
ছিলেন__ 
». *হিরণ্যগর্তঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতন্য জাতঃ 


পতিরেক আদীৎ। ন দাঁধার পৃথিবীং দযামুতেষাং 
কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ১। যআজুদা বলদ] যদা 
বিশ্ব উপানতে প্রশিষং যদ্য দেবাং। বসা ছাক্সামৃতং 
যগ্য মৃত্যুঃ, কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম। ২। হয 
প্রাথতে। নিমিষতে| মহিত্বৈক ইদ্রাজ! জগতে। বৃব। 
য ঈশে অন্য দ্ধিপদশ্চতুগ্পদ কশ্মৈ দেষার হুবিব। 
বিধেম। ৩। প্রজাপতে পত্বদেত।্তস্তে। বিশ্বা৷ জাত।নি 
পরিত| বডৃধ* । ১০-১২১-১% 
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১। তৎকালে (স্থষ্টর পুর্বে) অত (বা! 
যাহ। নাই) ও ছিল না, মং (বা যাহ! 
আছে )ও ছিলনা। পৃথবীও ছিল না, বু 
বিভিতি আকাখও ছিল ন|। আবরণকারী 
কি ছিল? কোথাক্ কাহার স্থান ছিল? দুর্গম 
গম্ভীর মেঘ কি তখন ছিল? 


২। তথন মৃত্যুপ্ত ছিল না, অমৃত্তত্বও ছিল 
না। অহ্রান্নের প্রভেদ ছিল ন|। কেবল 
সেই একমাত্র বন্ত ঝষু বাতিরেকে আপনার 
মধ্যে 'মাপনি জীবিত ছিলেন। তাহা ভিন্ন 
অগ্ত কিছুই ছিল ন|। 


৩। সর্বপগ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অদ্ধকার 
আবৃত ছিল। এই সমস্তই চিহ্তপর্জিত জল- 
ময় ছিল। অবিদামান বন্ত দ্বার! সর্ববা।পী 
আবৃত ছিলেন। তপন্তর প্রভ।বে সেই এক 
বস্ত জন্ম গ্রহণ করিল। 


৪ | গ্রথমে মন হইতে কামের উদ্ভতব। তাহ! 
হইতেই প্রথম. স্থ্টিবীজ জন্মিল। ভ্তানিগণ 
বুদ্ধিবলে হৃদয়ে আলোচনা! করিয়া অসৎ 
হইতে সতের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। 


৬ নাসদ।সীননে। সদাসীত্বদানীং নাসীদ্রজে। নে! 
ব্যেম। পরো যৎ। কিম|বরীবঃ কুহ কসা শমপরম্ভঃ 
কিমা'সীগহনং গভীরং ! ১। 

ন মৃতারাসীদ মৃতং ন তি ন রাত! অহ আনীৎ 
প্রকেতঃ। আনীদবাতং হ্বধয়! তদেকং তম্মান্তান্তন্ 
পর কিংচনাম॥ ২ 

তম আসীত্বমস!। গৃঢ়মণ্রেই প্রকেত' সলিলং 
ইদং] তুচ্ছোনাভপিহিতং বদাসীত্তপণন্তন 
জায়তৈকং॥ ৩ 


কামপ্তদগ্রে সমবত'।ধি খনসো রেতঃ প্রথমং 
যদ।সীত। সতে। বদ্ধুমঘতি নিরবিদ্দন হাদি প্রতিষ)। 
কবযে। মনীব। ॥ ৪1 


সবম। 
মহিন! 


বঙ্গদর্শন 
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রেতোধ। (জন্মদাত। পুরুষ ) উৎপন্ন 
হইল। মহিম! সকল উৎপন্ন হইল.। তাহা- 
দের রশ্মি উভয় পার্থে অধোঃ এবং উর্ে 
বিস্তৃত হইল। স্বধা (অন্ন)নিম়দিকে এবং 
প্রয়তি ( জীব ) উর্ধাদিকে রহিল। 

ও। কেই বা তত্ব জানে?কেই ঝা 
বলিবে? কোথা হইতে এ সকল জন্মিণ? 
কোথ| হইতে এই বিবিধ স্ষ্টি হইল? এই 
বিবিধ সৃষ্টির পরে দেবতারা হইয়াছেন। যাহা 
হইতে এ মকল হইয়াছে, কে তাহ। জানে? 
(পাঠক লক্ষ্য করিবেন, স্যর পরে দেবগণের 
উৎপত্তি বল! হইতেছে )। 

৭। এই ৰিবিধ স্থাষ্টি যাহ! হইতে হইল, 
অথব| কেহ ইছার বিপান করিয়।ছেন কি 
করেন নাই, যিনি ইহার অধ্যক্ষরূপে গরম- 
ধামে আছেন, হয় ততিনিই জাঁনেন। কি 
জানি তিনিও যণ্দ ন! জানেন! এস্থপে 
আমর! সাজ্য প্রকৃতি-পুরুষ-কল্পনারও আভাদ 
পাইতেছি। রর 

এইরূপে আমর! দেখিতে পাই, তিন 
হাঞ্জার তিন শত উনচলিশ সংখ্যক দেবত! 
পরিণামে খঙথেদেই এক অধ্যক্ষে পরিণত 
হইয়াছে। বলা হইতেছে “অক্কাঘতৈকং” 


শি টি শিিশাীশাী্রীীিিিটাটা 


ত্রিরশ্টীনো বিততে| রশ্মিরেষামধঃ দ্বিদ।সীদুঞজরি 
স্বিনানিংৎ। রেতোধা আঁসন্সক্ষি আসনস্বধা অবস্তাৎ 
প্রতি পরস্তাচ ॥ ৫ ॥ 

কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্রযোচৎ কুঙ £মাজাতা কৃত 
ইয়ং বিস্তিঃ। অবণদেব! অগ্য বিদর্জনে নাথ। কে। 
বেদ যত আবভুব ॥ ৬॥ | 

ইং বিশ্তর্যত আবডুব যদি ঝা দধে যদি | ন। 
ধে। অন্যাধ্ক্ষপরমে ব্যোমদে! অঙ্গ বেদ যদি বন 
বেদ ॥৭8 (১১৯) 
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৷ «ধেই একই [হৃষ্টিরূপে) জন্ম গ্রহণ করিলেন।* 
ৰ ॥অর্বাগ্রেন] অন্য বিসর্জনেন' এই বিবিধ 
| সটির পরে দেবগণ উৎপন্ন ( অর্থৎ দেবগণ 
কন্পিতমাত্র )। 
বৃহদারণ্যকে দেবগণের বিস্তয় এবং: সস্কে5 
বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাকল্য ব্রাহ্মণে 
বিদদ্ধ শাকল্য প্রশ্ন করিভেছেন, “দেবগণ 
কত মংখ্যক”ঃ ? তাহার উত্তরে যাজ্ঞবন্ধা বৈশ্ব- 
দেব শাস্ত্রোক্ত বাঙ্কো বলিতেছেন, “ত্রয়ন্ঠ 
দবীচশতা! ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহঅ|। 
আবার বিদগ্ধ প্রশ্ন 
করিলেন, “দেব্গণ কত মংখ্যক ?” যাজ্ঞবস্থ্য 
বপিলেন “ত্রয়ন্িংশং”গ (৩৩)। সেই প্রশ্ন 
পুনরায় করিলে পর, তিনি বলিলেন, “ষট্‌” 
পুনরায় করিলে পর তিনি বলিলেন “ত্রয়ঃ 
(৩)। আবার প্রশ্ন করিলে পর বলিলেন, 
ণ্ছুই', | শেষ গ্রশ্্ের উত্তরে বলিলেন “একা)। 
বিদ্ধ পুনরায় জিন্ত।স| করিগেন সেই তেত্রিশ 
হাজার তেত্রিশ *শত দেবতাকে কে? 
াক্বান্ক্য উত্তর করিলেন এ সকল দেবগণের 
মহিমা (বা বিভৃতি) মাত্র ।,বস্ততঃ দেবগণ 
রয়নতরংশৎ। বা ভেত্রিশ। আবার প্রশ্ন 
হইল, "মেই ত্রয়নত্খৎ কে কে?” তাহার 
উত্তরে বলিলেন, “ম।টটি বন্থ, এগারটি রুদ্র, 
বারটি আদিত্য এই একত্রিশি এবং ইন্দ্র ও 
প্রজাপতি (প্রশ্ন) আটটি বঙ্গ কে? (উত্তর) 
অগ্রি, পৃথিবী, বাযু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, 
লোক, চন্ত্রম!, ,এবং নক্ষত্রগণ। (গুশ্ন) 
একাদশ রুদ্র কে? (উত্তর) মমযোর মধে। দশটি 
গ্রাণ অর্থাৎ কর্মেন্ড্িয় পাচটি এবং আনেক 
পাঁচটি, এবং আত্মা অর্থাৎ মন তাহাদের 
একাদশ। যখন ইহারা এই শরীর হইতে 
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উৎক্রা্ত হয়, তখন লোককে রোদন করায়, 
এ জন্ত ইহাদের নাম রুদ্র । (প্রগ্ন) ইন্দ্রকে 
এবং প্রজাপতি কে? (উত্তর) স্তনয়িত, 
(মেঘগ্জন)ই ইন্্, যন্ত- প্রজাপতি । স্তনয়িত্, 
কে? অশনি বা বিছ্যুৎ। যজ্ঞ কে? 
পণ্ডগণই যজ্ঞ অর্থাড পশুবধ দ্বারাই যজ্ঞ 
সাধিত হয়। যজ্তের অন্ত কোন রূপ 
নাই। (প্রশ্ন) ছয়জনকে? (উত্তর) 
অগ্থি, পৃথিবী, বাঁু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং 
ছ্যলোক (প্রশ্ন) তিনজন দেব কে? 
(উত্তর লোকত্রয় অর্থাৎ পৃথিবী এবং 
অগ্নি একত্রে এক লোক, 'স্তরীক্ষ এবং বাযু 
একত্রে দ্বিতীয় লোক, এবং ছালোক ও 
আদিত্য একত্রে তৃতীয় লোক। (প্রশ্ন) 
ছুইজন দেবকে ? (উত্তর) অন্ন এবং গ্রাণ 
(প্রশ্ন) একজন দেব কে? প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ- 
স্বরূপ ব্রহ্ম | সর্বাত্মকতবহেতু যাহাঁকে মহৎ ব1 
ব্রহ্ম বল! হয়। ইহার উপরে শঙ্কর তাহার 
ভাষ্য বলিতেছেন, শাকল্য ব্রাঙ্গণে দেবতা- 
গণের সক্কোচ এবং বিস্তার-বিষদ্ষক সংখ্যা, এবং 
তাহাদের স্বরূপ বিবেচিত হইগ্নাছে। প্রাণ 
ঝা ব্রহ্ষন্পেই দেবগণের একত্ব। ত্রযনত্ংশৎ 
গ্লভৃতি ক্রমে দেবগণ এক প্রাণের অন্তভূক্ষি। 
আবার দেই এক প্রাণই অনন্ত সংখ্যাতে সর্ব- 
রূপে বিস্ৃত। এইরূপে প্রাণই এক এবং 
অনন্ত, প্রাণই তেত্রিশ প্রভৃতি অবান্তর 
সংখ্যাযুক্ত। পৃ-৬৭৭। এইরূপে . আমর! 
দেখিতেছি, বহু দেববাদের সহিত একেশ্বর- 
বাঁদের সাম্রস্য প্রদর্শনের চে! বৈদিক কাল 
হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত। ইহার 
ফলে আমাদের দেশে বহুদেববাদের সহিত 
একেশ্বরবাঁদের এক অপূর্ব মিশ্রণ সংঘটিত 


৪৬৮ 
হইয়াছে, যাহার সুত্রগাত খখেদে আমরা 


প্রথম দেখিতে পাই। তাহাই পরিবর্তিত 
আকারে অদ্যাপি আমাদের দেশে প্রচলিত। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১১ 
আমাদের শান্ত নকল পর্বত্রই এই মিশ্রণেরই 
অপূর্ব ৃষ্াস্ত। 

শীাদিজদাস দত্ব। 


বেহার-চিত্র 
ভিখারী মণ্ডর 


(বেহারের কৃষক ) 


পিতৃমাতৃহীন ভিখারী বাঁলাকাল হইতে 
দেশ বিদেশে জরিপের কাজে শিকল টানিয়া! 
টানিয়! বহুকাল পরে পূর্ণ যৌবনে কিছু অর্থ 
সংগ্রহ করিয়! দেশে ফিরিয়া আিল। ক্রমা- 
গত জরিপ-বিভাগের অস্থির জীবনযাপনে 
উত্ত্যক্ত হইয়া, শান্তি ও বিশ্রামের জন্ত দে 
লালায়িত হইয়! উঠিয়াছিল। 

রহিমপুরে যেখানে তাহার পৈতৃক বস- 
স্থানের তগ্ন স্তুপ পতিত ছিল, জমিদারকে 
কিঞ্চিৎ সেলামী দিয়! প্রথমতঃ ভিখারী সেই- 
থানে তাহার গৃহ নির্মাণের অনুমতি-পত্র 
সংগ্রহ করিল। অল্প দিনেই ভিখারীর 
ক্ষুদ্র গৃহ নির্শিত হইল। 

ভিথারী যে দিন অসহায় অবস্থায় কাহারও 
নিকট কোন গ্রকার সাহায্য ন| পাইয়। সজল- 
নেত্বে তাহার পৈতৃক বাসভবন ছাড়িয়! 
গিয়াছিল, সে দিন কেহ তাহাকে ডাকিয়! 
কোন কথ। ধ্রিজ্ঞাস! করাও কর্তব্য মনে করে 
নাই। কিন্তু এক্ষণে ভিখারী “বেশ ছৃপয়স1” 
উপার্জন করি! ঘরে ফিরিয়াছে, এই সংবাঁদ 
গ্রামমধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, তাহার বন্ধু- 
ৰান্ধবের অভাব রহিল না। প্রতিদিন 


সায় হাসতে, আলাপে, সঙ্গীতে, ত1মকৃটধুমে 
তাহার ক্ষুদ্র গৃহ পরিপুরিত হইতে লাগিল। 
কিন্তু পূর্বের কথ! যাহাই হউক, এবার 
ভিখারীর বন্ধুবর্গকে অকৃতজ্ঞতার অপবাদ 
দিবার কোনই উপায় ছিল না। ভিখারীয় 
কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অঠিভাবকবর্গ তাহাকে স্বলমূল্য 
তাত্ত্কুটের পরিবর্তে প্রতিদিন এত প্রচুর পার" 
মাণে বহুমূল্য উপদেশ দান করিয়া য!ইতেন 
যে, অ:ভভূত ভিখারী সময়ে সময়ে এই গুরু- 
ভার ন্েহ্ণ পরিশোধের কোন উপায় 
খুঁজিয়া পাইত ন|। 

তাহাদেরই পরামর্শ ও প্ররোচনায় নবা" 
গত ভিখারী অচিরেই নিকটবন্তী গ্রামের 
একট পিতৃহীন! হ্ন্দরী বালিক।র গাণিগ্রহণ 
করিল। 

কিন্তু উপার্জনের উপ|য় না করিয়া, অধিক 
দিন পরিবার লইয়! নিশ্চিন্ত হই “থাকা! যায 
না। বনধুবর্গ পরামর্শ দিলেন, এ স্থলে তহসিল' 
দার সাহেবকে ধরিয়া কিছু ঈমি সংগ্রহ করাই 
নুযুক্তি। বল! বাহুলা, ভিখারী পৈতৃক জমি 
খাঙজান| না! দেওয়ায়, ইতিপূর্কেই 'সরকারে' 
বাজেয়াধ হইয়। গিয়াছিল। পরদিন এ্রতাষে 
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ূ ভিখারী গ্রামের প্রসিদ্ধ গ্রুসিদ্ধ বুদ্ধম!ন্‌ 
| হোরিল সাহু, বাঁউলী দিংহ এবং মুন্সী দ।ম্ড়ি 
ূ নাকে সঙ্গে লইয়। জমিদারের “ভাগারায়” 
ূ তহধিলদার সাহেবের 'হুজুরে' হাজির হইল। 
তহমিলদার সাহেব তখন 'বিস্তারার” 
উপর খাতাপত্র সা'জাইয় কার্ধ্যারভ্তের অভি- 
গ্রায়ে মনোযোগ দিয়া নিজের বন্তপ্রান্তের 
সাহায্যে তাহার ভগ্নদণ্ড চশম! খানির স্বচ্ছতা- 
বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন। মুক্দী দাম্ডি- 
৷ লালকে দেখিয়া হাপিয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, 
। "কেয়া খবর মুন্দীজি 1” মুন্সীজি করজোড়ে 
৷ বিনীতভাঁবে উত্তর দিলেন, “হুজুরকে মুলা- 
৷ কাত) আউর কেয়1 1” বণিয়! তীক্ষবুদ্ধি 
1 মুন্সী ধীরে ধীরে তহদিলদার সাহেবের মসী- 
৷ মলিন 'বিস্তারার+ একপ্রান্তে নিজের স্বপ্নভার 
ূ 'তিশরিফা” স্থাপন করিলেন। ভিথারী অন্তান্ত 
। মঙ্গীদের সহিত সম্মুখে মাটির উপর বদিল। 
| মুক্দীজি একে একে সকলের দিকে চাহিয়! 
 ঈষং হান্ত করিয়! বাঁউলী সিংকে কহিলেন, 
“আজ এন! ভোরে কেয়া খবর বাবু বাউলী 
সিং?” বাউলী ভিখারীকে ঠেলা দিয়! কহিল, 
আরে কছো না তহসিলদার সাহেবকো 
 ছিখারী।” কিন্তু ভিখারী বেচারা কি করিয়া 
ৃ কথাটা আরম্ভ করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে 
৷ পারিল ন|। 
| তখন হোরিল সাহু করজোড় করিয়া 
৷ তহসিল্দারকে কিল, প্হ্জুরকো খেয়াল 


৷ হোগা, রহিমপুরমে এক বড্ড রাইয়ৎ থা__. 


৷ জোরাবর মণ্তর-1” কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া 
ধীরে ধীরে খাড় নাড়িয়া তহদিলদার কহিলেন, 
রা হা জোরাবর। বহুত জমানে কি বাত 
ইয়ি হোরিল তখন তাহাকে বুঝাইয়া 


বেহার-চিত্র 


৪৬৯ 


বলিল যে, এই ভিখারী জোরাবরেরই পুনব্র। 
বহুকাল দেশে ছিল না। এক্ষণে “নার্ভেতে? 
কিছু উপার্জন করিয়া দেশে আপিয়াছে। 
যাহাতে তাহার “পরবরিস+ হয়, সে উপায় 
হুজুরকে করিয়া দিতে হুইান্ব। তহসিলদার 
সাহেব তাহার স্ুবিষ্তস্ত গুল্ফশ্রেণীর অন্তরাল 
হইতে নির্মল দস্তরাজির ঈষৎ আত! 
প্রকাশিত করিয়া কহিলেন, *সার্ডেমে? 
ওঃ তব২তে| বহুত্‌ কামাইস হোগা! ! কয় বিঘা 
খেত লেওগে ভিখারী ?” ভিখারী বিনীত্তভাবে 
বলিল, প্দশ বিঘ| হইলেই কোন প্রকারে 
তাহার চপিয়! যাইবে । 

“্শ বিঘ1?”” বপিয়া তহসিলদার 
সাহেব কিঞ্চিং চিন্তাম:গ্রর ভাব দেখাইলেন। 
ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কছিলেন, “আচ্ছা, দশ 
বিঘা! বন্দোবস্ত কর্দেঙ্গে। মালগুজারি তো 
জান্তে হোওগে?” ভিখারী অজ্ঞতাস্থচক 
ঘাড় নড়িল। 

মুন্সী দাম্ডিলালের দিকে চাহিয়া তহমিল- 
দার বগিলেন, “আপংকো! তো! কুল হাল, মালুষ 
হৈ। ইস্‌্কো আচ্ছ!। কর্‌কে সম্বা তে! 
দিয়ে মুন্পীজি, জমিনকে মালগুজারি নগদ 
পা রোপেয়। বিঘা আর পান্সের ঘিউ। 
সেওয়ায় ইন্কে পাটোয়ারিকে 'মাঙ্গন”, 
'ছজ তান! “ফরচান।” 'রসিদানা', “হোপি- 
খেলাই", “দোয়াত পৃজাই+, “ছরগ| পুজাই 
'কয়ালকে তোলাই”, “চৌকিদারী”, “হুকু- 
মত, “মদত”, “বিস্াহ-দানি+, “ভোজনি+, 
'নজরানা+, 'চৌঠ”, ইসব তো হইয়ে হৈ। 
সেওয়া ইস্কে জব জৈমা সরকারসে হুকুম 
হোয়।” মুগ্গীজি ভিখারীকে সকল কথ! 


বিশদরূপে বুঝাইয়। “দিয়া তহপিলদার 
] 
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সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আউর " হাদিয়৷ তহপিদার বলিলেন, "জমি 
সেলাম ৮* তহসিলদার হাস্ত করিয়া আমার নিজের নহে। মালিক যে দর বাধয়া 


বলিলেন “সো! তো আপ.কো বাথুবি মালুম 
হোগা । সেলামি সমংজিয়ে কুছভি নছি। 
মালিক কো! সেলামি ১০২ রোপেয়া বিঘা, 
.আউর হামার তে! জান্তেই হোঙ্গে উসিকো 
আধ|।% * [ও 

সেলামি ও থাজানার বিপুল তালিক। 
শুনিয়৷ ভিথারী শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
সে গোপনে হোরিলকে এ কথা জানাইল। 
হোরিল অপারঙ্গে একটু চতুর হাদি হাসিয়া 
ইসারায় তাহাকে জানাইল যে, এ জন্য তাহার 
কোন চিত্ত! নাই, পে সমস্তই ঠিক করিয়া 
দিবে। 

হোরিল তহমিলদার সাহেবকে জিজ্ঞাস 
করিল, «কোন্‌ জমিন তহসিলদার সাহেব ?” 
হাসিয়া তহসিলদার বলিলেন, “নে জন্য চিত্ত। 
নাই। জমি সকলের পেরা। আনল জমি 
যারনাম। তোমাদের গ্রথমের সেই ভাত্ত, 
কারের জমি। বেটা গত বৎসর হইতে 
ফেরার। অনেকে দে জমির জন্য উমেদার 
হইয়ছিল। কিন্তু কাহাঁকেও দিই নাই। 
জেরাবর অনেক দিনের পুরাতন গ্রজা ছিল 
বলিয়া, তাঁহার পুত্রের উপর এতটা! অনুগ্রহ 
করিতেছি” 

মুঙ্দী দ।ম্ডিপাঁল গন্ভীর ভাবে ঘাড় 
নাড়িয়! বলিলেন, “ই। আলবৎ। জমিন্‌ তে! 
নেহাইত্‌ উদ !, ভিখারী আবার গোপনে 
হোরিলকে বগিল, “খাজানা আর কিছু 
কমাইয়া দিলে তাহার জমি লইতে কোনই 
আপত্তি নাই।”; হোঁরিল বিনীতভাবে এ কথ! 
তহদিলদার সাহেবকে 'জানাইল। 


দিয়াছেন, সেত আর আমার কমাইবার সাধ্য 
নাই। তবে এক কাজ কর ন! কেন? 
“বাটাইয়” লও না কেন? যে বদর যেমন 


'ফনল হইবে, সে বৎসর তেমনি খজান|। 


অদ্ধেক ফল তোমার) অর্ধেক জমিদারের। 
ইহাতে ত আর লোকদান নাই।” কথাটা 
ভিখারীর মন্দ লাগিল না । ভিথারী “বাটা 


ইয়া” লইতে ই সম্মত হইল। 

মুন্সী দাম্ডিলাল কাগজপত্র দগ্ধ 
আনিয়াছিলেন; তখনি কবুলিয়ৎ লিখিত 
হইল এবং কবুলিয়তের উপর ভিথারীর 
'আসুঠায় ছাপ, লওয়া লইল। অপরা 
কবুলিয়ৎ রেজিষ্টার করিয়া দিরা এবং মাগিক 
ও তহমিন্দার সাহেবের সেগাগি, মুন্সী দামূড়ি- 
লালের তহরির, হিতৈষী বন্ধুবর্গের পানভোজন. 
ব্যয়, রেজিষ্টারী আফিপের খরচা গ্র়তিতে 
বহুদিনের কষ্টসঞ্চিত থনিয়াঁটীর ভার যথেই এণু 
করিয়া সকল-মনোরথ ভিখারী পাট! লইয! 
হৃষ্টচিত্তে বাটা ফিরিয়! আ'নল। 

২ 

তিথারীর হৃদয়ে রোম্যাটিক কাবারম না 
থাকিলেও, দে তাহার সুন্দরী যুবতী পরীকে 
ভাঙবাদিতে আরম্ত করিয়ছিল। তাহার 
মুখ চাহিয়! ভিখারী কৃষিকার্ষ্ে প্রাণপণ পরি- 
শ্রম করিল.। পরিশ্রমের ফলে তিখারীর সুদীর্ঘ 
পরিপুষ্ট শস্তগুচ্ছ তাহার গ্রতিবেশিগণের 
ঈর্ধার কারণ হইয়া উঠিল স্থমধুর প্রতাত' 
বায়ু-তাড়িত সেই হরিৎশত্ত-সিদ্ধর আন্দোলিত 
তরঙ্গরাজি দেখিতে দেখিতে নিরক্ষর ভিখারীর 
সরল হৃদয় আশায় ও আনন ভরিয়া উঠিত। 


৮ম সংখ্যা ] 


এক এক দিন আহারান্তে জ্যোংস্ালোকিত 
অঙ্গনতলে বনিয়! গল্প করিতে করিতে সে 
বুধিয়াকেও এই আনন্দের অংশভাগী না করিয়। 
থাকিতে পারিত না। এবারকার ফসল 
বেচিয়। সে কিরূপ সাড়ী ও অলঙ্কার সুন্দরী 
বুধিয়াকে সাজাইবে, এ কথা বলিতে বলিতে 
তাহার কঠ-স্বর আনন্দে গদগদ্‌ হইয়া! উঠিত। 
শুনিতে গুনিতে বুধিয়ারও বিশাল নয়নে 
প্রতিফলিত ন্নিগ্ধ জ্যোতন! থাকিয়া থাকিয়া 
হীরকের মত জলিয়৷ উঠিত। 

এমনি করিয়া আশায় ও আনন্দে ছয় মাস 
কাটিয়া গেল। শশ্তরাজি স্থুপক হইল। 
ভিথারী সমস্ত দিন শস্ত কাটিতে এবং সমস্ত 
রাত্রি শস্তক্ষেত্রে মঞ্চের উপর জাগিয়া শস্ত 
রক্ষা কারতে লাগিল। ৭৮ দিনে সমস্ত শস্ত 
কাটা হইয়া! গেল। বুধিয়ার সাহাযো তিথারী 
সুন্দর করিয়। “খলিহান, প্রস্তত করিয়াছিল। 
সুপরিচ্ছন, সুশোভিত আগন-তলে স্পাকার 
শশ্তরাশি কমলার স্বর্ণমন্দিরের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। 

কিন্তু জমিদারের , অংশ জমিদারকে 
'বণটিয়া” দিবার পূর্বে খলিধান হইতে শক্ত 
উঠাইয়। আনিবার উপায় ছিল না। কেছু 
কিছু সরাইতেছে (ক না, দেখিবার জন্য জমি- 
দারের পক্ষ হইতে চৌকিদ|র নিযুক্ত (ছল। 

«কিছু দিন পরে জমিদারের অংশ বুঝিয় 
লইবার জন্য থাতাপত্র, পেয়াদা, তুলাদণড, 
আমীন, “কয়াল” প্রভৃতি সঙ্গে লইয়। তহ্‌- 
সিলদার সাহেব মহাসমারোহে গ্রামে শুঁভাগমন 
করিলেন। একে একে সকল বাটাইদারের 
শন্ত ওজন হইতে লাগিল। তৃতীয় দিনে 
তহদিলদার সাহেব সপারিষদ ভিখারীর খলি- 
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হানে দর্শন দিলেন। ভিখারীর সমুন্নত শত্ত- 
স্তপ দেখিয়! তহসিলদার সাহেব যথেষ্ট আনন্ 
প্রকাশ করিলেন। ঈষৎ হান্য করিয়া 
বলিলেন, “কেয়ারে বোলানা ? কেইদ| উম্দ| 
জমিন।” ভিখারী করজোড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিল। কয়াল দেখিতে দেখিতে সমস্ত 
শস্ত ওজন করিয়! ফেলিল। ওজনে সমস্ত 
শহ্য ২০*মণ হইল। ওজন শেষ হইলে, 
কয়াল জমিদারের অংশ তৌল করিতে ব্যাপৃত 
হল। কিন্তু এবারকার ওজনে এক এক মণে 
এত অধিক শস্ত উঠিতে লাগিল যে দেখিয়! 
প্রথমটা ভিখারী নিতান্ত বিস্মিত হইল। 
বাপার কি বুঝিবার চেষ্টায় অনেকক্ষণ তীক্ষ 
দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়! সে দেখিল যে, পুর্বে ষে 
মণ দিয়া শস্ত ওজন করা হইতেছিল এক্ষণে 
তাহ! দিয়! ওজন কর! হইতেছে ন|। অনেক- 
ক্ষণ নৃতন লৌহ-পরিমাঁপকের প্রতি দৃষ্টি 
রাঁখিয়। সসঙ্কোচে ভিখারী বপিল “ই কেয়া 
একমণ হায়, কয়াল' সাহেব?” দত মুখ 
খিচাইয়। কয়াল বলিল “তব, কেয় চার্‌ 
মণ হায়?” 

নিকটবর্তী "খাটিয়।য় বদিয়| তহদিলদার 
সাহেব খাতায় ওজন লি'খতেছিলেন। 
ভিথারী তাহার নিকট গিক্স। বিনীতভাবে 
বলিল “হুজুর, পহিলে জিসংন ওজন হুয়া) 
উসিসে ওজন কিয়! যায়।” শুনিয়। তহসিল- 
দার সাহেব উচ্চ হাস্য করিয়। বলিলেন, 
“কেয়ারে পাগল, হয়! কেয়! ? দেখত নেছি 
পাক্ক। ছাপা হয়৷ মণ হায়? ই কভি কমবেশ 
হো! সকৃতা। 8 

কিন্তু নির্বোধ ভিখারীর ইহাতেও সন্দেহ 
দুরহইণ না। সুতরাং এবার ওজন করিয়! 


৪৭২ 


শন্ত নামাইবার পূর্বেই সে তাড়াতাড়ি কাঁটার 
উপর হষ্টতে নৃতন মণ ফেলিয়! পুরাতন মণ 
বসাইয়াদিল। পুরাতন মণ বু উর্ধা উঠিয়! 
গেল। ভিথারী উত্তেজিত হইয়া বলিল, “ই 
কেয়া হায়? হাম. ইস্‌. মণসে তৌল করনে 
নেহি দেঙ্গে ” বলিয়া সে পূর্ব্বের তুলিত শস্ত- 
রাশি আবার টানিত্া সাধারণ স্ত,পে মিশাই 
দিল। ত্হসিল্দার সাহেব ক্রোধে জলিয়! 
উঠিলেন, কয়াল গঞ্জিতে লাগিল। তহসিল- 
দার সাহেব যে কেবল বিশুদ্ব-প্রভুভক্তি-প্রণে!- 
দিত হুইয়াই এই প্রৰঞ্চনায় প্রবৃত্ব হইয়া- 
ছিলেন, তাহা! নহে। প্রভূ যংকিঞ্চিৎ 
পাইতেন মাত্র। “'সিংহাংশ+” তহসিলদার 
সাহেবের উপরেই যাইত, কয়াল কিছু অংশ 
পাইত। 

স্থতর।ং তহদিল্দার সাহেব খাহাপত্র 
ফেলিয়! জরানীর্ণ চশমাখানিকে সযত্বে কোধ- 
রুদ্ধ করিয়া ভীষণ হৃষ্কার করি! কহিলেন, 
“কেয়া তুম্‌ ফিল তউল.মে নেছি দেওগে ?”” 
ভিখারী বণিল,পূর্বের ওজনে ত্বৌল করাইতে 
তাহার কোনই আপত্তি নাই।” জুদ্ধ তহদিল- 
দার কয়ালকে বলিলেন, “আচ্ছা! আভি ছোড় 
দেও ইস্‌কে। ফসিল। পিছে দেখা যায়গা! | 
বলিয়া, খাতাপূত্র উঠাইয়! বিদ্রোহী ভিখারীর 
প্রতি কয়েকবার তীক্ষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া 
ধীরে ধীরে দলবল লইয়! অন্ঠত্র চলিয়া 
গেলেন। 

খ্রতাষেই জমিদার-বাড়ীর ছুইজন পেয়াদ! 
আপিয়া ভিখারীর দ্বারে উপস্থিত। তাহার! 
জমিদার-বাড়ীর কাজের জন্ত বেগার ধরিতে 
আসিয়াছিল। তহসিলদার সাহেব তাহাদের 
প্রথষেই তিখারীকে দেখাইয়! দিয়াছিলেন। 


বঙজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 


পেয়াদারা বলিণ “মালিকের জরুরি হুকুম, 
এখনি যাইতে হইবে।” ভিথারী সবিনয্বে 
বলিল যে, তাহার ধনের “বাট” এখনে। হয় 
নই। ধান উঠাইয়। তবে সে যাইতে পারিবে, 
নহিলে তাহার সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে। 

পেয়াদার! রূক্মকে বলিল “ও সকল 
ঘরের কথা! আমর! শুনিতে চাহি ন1। 
মালিকের হুকুম, এখনি যাইতে হুইবে। না 
যাওত সাফ বলিয়। দাও, আমরা ফিরিয়! 
যাই ।” 

ভিখারী গঘহগিলদার মহাশয়ের বিরক্তি 
উৎপাদন করিল্লাই বিশেষ শৃঙ্কত হইয়াছিল, 
তাহার উপর মালিকের আদেশ লজ্ন করিতে 
তাহার সাহষে কুলাইল না। ধীরে ধীরে 
উদ্ধিপ্নচিত্তে সে পেয়াদার অস্থুপরণ করিল । 

৩ 

মালিকের কনিষ্ঠী কন্কার বিবাহ বিধাহের 
এখনে। তিন চারি দিন বিলম্ব, আপাততঃ 
কেবল উদ্োগপর্ব চলিতেছে । ভিখারী 
উপস্থিত হইবামাত্র হুকুম হইর, “যাঁও. আউর 
তিন আদমীকে গ্নাথ হাসনপুর) উহীসে 
সামিয়ানা লে আও। সামিয়ানা লানেকে! 
রাদ খানেকে। দিয়! জার গ1।৮ গোমস্তা 
হাসনপুরের বাবু জগন্ধর নারার়ণের নামে 
পত্র লিখিয়! দ্দিল। ভিথারী সঙ্গীদের সহিত 
পন্ধ লইয়া সামিয়ান! আনিতে চলিল। হ!সন- 
পুর মালিকের বাট হইতে তিন ক্রোশ দুরে 
গঙ্গাপারে অবস্থিত। সৃতরাং সেখানে 
পৌছিতে মধ্যাহন অতীত হইয়। গেল। 
ভিখারী যখন বাবু সাহেবের দেউড়িতে 
গৌঁছিল তখন বাবু সাহেব মধ্যাহ্ নিদ্রার 
স্থখভোগে ব্যাপৃত, তৃত্য অকালে প্রভুর নিদ্রা" 


৮ম. সংখ্য। ] 


ভঙ্গ করিতে সাহদপ্করিল না। অপরাহে যথা- 
কালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাবু সাহেব দেওয়ান- 
জিকে ডাকাইয়৷ সামিয়ান। বাহির করিয়া 
দিতে আদেশ করিলেন। 

সামিয়ান। বাহির কৰিতে, তাহার পরীক্ষা 
করিতে, খাতায় গিখিতে, সামিয়ানার উপর 
চিহ্ন অঙ্কিত করিতে, প্রান্ন সন্ধ্যা হইয়! গেল। 

সমস্তদিন উপবাস করিয়! এক প্রহর 
রাত্রে বেগারের! সামিয়ান! লইয়! প্রতুগৃহে 
উপস্থিত হইল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহাদের 
প্রাণ ওষ্টাগত হইয়াছিল। কিন্তু কে কাহার 
সংবাদ লয়? সকলের কাছে ছুঃখ জানাইয়] 
কাহারে! নিকট গাপি এবং কাহারো! নিকট 
ভাড়ন! লাভ করিয়। অবশেষে বহুণাধা- 
সাধনার পর তাহারা এক, 'ভাগারী'র 
অনুগ্রহে রাত্রি ১*টার সময় অর্ধসের 
করিয়া গু "চূড়া সংগ্রহ করিল এবং 
তাহাই চিবাইক! সেদিনের মত কোন প্রকারে 
জঠর-আালা ন্রারণ করিল। 

আহারান্তে গোমস্তাকে জিজ্ঞাস! করিয়! 
ভিখারী অবগত হুইল যে, সম্মুখবন্তঁ বট বৃক্ষ- 
তরে মুক্ত মৃত্তিকার উপর তাহাদের বিশ্রামের 
স্বান নির্দিষ্ট হইয়াছে । অগত্যা পরিহিত্‌ 
বন্ত্রের একপ্রান্ত ভূমিতলে বিস্তৃত করিয়! 
তাহাদের কঠিন তূমিতলে শষা! রচনা করিতে 
হইল্‌। সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তিতে 
অচিরেই তাহার! প্রগাঢ়, নিদ্রায় অভিভূত 
হইয়! পড়িল! কিন্তু সহসা মধ্যরাত্রে এক 
পশ্ল। বৃষ্টি হইয়া! তাহাদের সর্ব পিক্ত 
করিয়া! দিল। অনভেপায় হইয়া হতত!গাদের 
সমস্ত রাত্রি সিক্তবস্ত্রে সিক্ত মৃত্তিকার উপর 
এক প্রকার জাগিয় কাটাইতে হুইল। 


বেহার-চিত্র 


৪৭৩ 


পরদিন প্রতাষে--“দরবারে* বিদায় প্রার্থন। 
করিতে গিয়া সকণে আদেশ পাইল যে, 
বিরিয়াত' আলিয়া চলিয়! ন| যাওয়া! পর্যন্ত 
তাহার! কোথ1ও যাইতে পাইবে ন।। যে 
যাইবে তাহাকে 'পচাঁশ ভুতি ও দশ টাকা 
জ'রমানার দণ্ডতোগ কাঁরতে হইবে। 

ভিখারী বিনীতভাবে বধিল, তাহাদের 
যদি ছাড়িয়! দেওয়া ন! হয়, তাহা হইলে 
অন্ততঃ তাহাদের বাটা হইতে কাপড় ও 
বিছান। লইয়। আদিতে দেওয়া হউক। 
কারণ, বৃষ্টিতে তাহ।দের কাপড়-চোপড় সমস্তই 
ভিঙ্জিয়। গিয়াছে। 

শুনিয়া দেওয়ানি ক্রোধে গিয়া 
উঠিলেন-_.“ইয়ে সালে তে। বড়া সওখিন 
দেখতে ছে। এক হাথ.ক1 কাঁকড়ি নৌ হাথক! 
বীয়া”! সালেক কাপড়! চাহিয়ে! 
বিছোৌনা চাহিয়ে! পালং চাহিয়ে! সালে 
“দেশী মুরগী, বিল।য়তি বোলি” সালেকো 
মুহমে বিশ ভুতি লাগাকে সালেকে! 
দুরুস্ত কর দেও তো গির্বর সিং 1 

অতঃপর আর দ্বিরুক্তি কর! চলে ন|। 
সুতরাং লিক্জবন্তর শুন্তঠর ভিখারী অদৃষ্টের 
বিধান নীরবে শিরোধার্য্য করিয়। লওয়াই 
সমীচিন বিবেচন! করিল। 

পরদিন 'বরিয়াত' আমিল। ন্তান্ 
বেগারদের সহিত ভিখারীকেও তীহাদ্দের 
সেবায় নিযুক্ত কর! হইল। বরযাত্রীরা 
আলিয়াই মহাভ্গন্তুগ বাধাইয়। দিলেন। 
কেহ বলিলেন “গোঁড় ধোলাও”, কেহ 
বলিলেন পাঙ্থা করো”, কেহ বলিলেন 
প্তামাকু চঢ়াও”১ কেহু বলিলেন “শরবৎ 
বানাও”, কেহ বলিলেন "গোড় জাতে!” 


8৭৪ 


চারিদিক হইতে যুগপৎ এত হুকুম 
বেচারা! ভিখারীর উপর অবিরল ধার।য় বধিত 
হইতে লাগিল যে, সে যে কোন্ট! প্রতিপালন 
করিবে, তাহ! ভাবিয়া! পাইল না। ফলে 
কেহ বা তাহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি 
দিলেন, কেছ 'লাত» নরিলেন, কেহ 
তাহার শিখা ধরিয়। আকর্ষণ করিলেন এবং 
তাহার পৃষ্ঠের উপর কেছ বা! পাক! কেহ 
বা খড়মের সন্বাধহার করিলেন। সমস্ত 
নিধ্যাতন বেচারাকে নীরবে সহিতে 
হইল। 

প্রায় সপ্ডাহকাল পরে সর্বাঙ্গে প্রহার ও 
পরিশ্রম'জনিত বেদন! বহিয়া, অনশনরিষ্ট 
ভিখারী ঘরে ফিরিয়৷ আপিল। আপিয়াই 
গুনিল, পূর্ব রাত্রে তাহার “ষলিহানে'র 
সমস্ত ফপল লুট হইয়া গিয়াছে! প্রতি- 
বেশীদের নিকট সন্ধান লইয়! ভিখারী যাহা 
বুঝিল, তাহাতে তাহার স্পষ্টই মনে হইল যে, 
ইহা তহদিলদার সহেবেরই কাজ, কিন্ত 
গ্রবলপরাক্রাস্ত তহদিলদারের বিরুদ্ধে কেহই 
সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইল না। পরদিন 
গ্রতাষে উঠিয়া ভিথারী থানায় গিয়া দারোগ! 
সাহেবকে লুঠের সংবাদ দিল। তহসিলদার 
সাহেব পূর্বেই থানায় উপস্থিত হইয়! এবিষয়ে 
যথোচিত “কারোয়াই, করিয়। গিয়াছিলেন। 
সুতরাং ভিথারীর মুখে লুঠের সংবাদ 
শুনিয়াই প্রবলপ্রতাপ দারোগ! গর্জন করিয়! 
বলিলেন, “কোন্‌ লিয়! বোলনে সকৃত! 1” 
ভিখারী করজোড়ে বলিল সে “ওকু'র রাত্রে 
ঘরেই ছিল ন!, সুতরাং চোরের সন্ধান সে 
কিনূপে দিবে? | 

দারোগা হুঙ্কার করিয়! বলিলেন, পসাঁলে 
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থানামে খেল, করনে আরা? দেওয়ান জি, 
সালে পর ২১১ দফা! তে। চাল! দিজিয়ে | 

সমস্তদিন থানায় আটক থাকিয়! অনেক 
কাদাকাটি করিয়। দারোগ। সাহেবকে ১, 
টাকা 'পান। খাইতে দিয়া, বেচারা বুকে 
সন্ধ্যার সময় চুরির সংবাদ দেওয়ার অপরাধ 
হইতে নিষ্কৃতি পাইল। 

পরদিন প্রভাতে তহদিলদার সাহেব 
পুনরায় সদলে ভিধারীর “থলিহানে, 
উপস্থিত হুইয়। বলিলেন, “কাহারে ফদিল 
তউল. করাঞ$।” 

সকরুণ ভাবে ভিখারী বলিল, “সমস্ত ফদলই 
চোরে লুটিয়। লইয়া! গিমাছে। ভাগ আরে 
কোধাঁয় পাইবে? তহদিলদাঁর বলিলেন, 
“আচ্ছ! সো .আদালতমে দেখ! জায় গা। 
ফেকু সিং ইয়াদ রাখনা ৩৯* মণ ধান পৈদা 
হুয়া থা।ঠ” 

ভিথারী বলিল “সেকি? দেদিনকার 
ওজনে ধান মোটে ২** মঘ হইয়াছিল।” 
ঘ্বণাভরে তহদিলদ।র বলিলেন, “আচ্ছ! 


আচ্ছা, আদালত. মে উদ্কা কবুদ দিয়া 


জায়গ| !” 
৪ 

যথাসময়ে আদালত হইতে লমন পাইয়া 
ভিখারী জানিল যে, তাহার নামে ১৫৭ মণ 
ধান্তের মূল্য এবং থেপার/”র জঞ্ভ নালিশ 
হইয়াছে। 

ভিথারীর ক্ষেত্রে ২** শত মণের অধিক 
ধান্ত উৎপর হয় নাই, সুতরাং স্টাষ্য হিনাবে 
জমিদারের পাওনা ১** শত মণের অধিক 
হইতে পারে না। তত্িগ্ন তাহার ধান্ত যে 


তহদিলদাঁর সাছেবেরই আদেশ অনুনায়ে 


৮ম সংখ্যা ] 


ৃঠি হইয়াছিল ইতিমধ্যে ভিখারী সে বিষগ্গেও 
কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়৷ছিল। স্থতরাং 
দে মোকদম। লড়িয়া দেখিতে মনস্থ করিয়া 
নির্দিষ্ট দিনে “জবাব” দিবার ন্ত আদালতে 
উপস্থিত হইল। 
ভিখারী ইতিপূর্বে আর কখনে। আদালত 
দেখে নাই। সুতরাং সেই জনসঙ্কুল, 
কোলাহলদুখরিত বিচারপ্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইয়া সে কিংকর্তব্যবিমুড়ু হইয়! পড়িল। 
লক্ষাহীন ভাবে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ান, 
ছাড়। সে আর কোন সহুপায় খুঁজিয়া পাইল 
না। কিন্ত তাহার সৌভাগাবশতঃ অধিকক্ষণ 
তাহাকে এ ভাবে ঘুরিয় বেড়াইতে হইল ন1। 
অতি অল্পক্ষণ পরেই মে এক পৰশ্বাশ্র সন্তাস্ত- 
ৃত্তি মুসলমানের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। 
মৌলভি সাহেব সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া 
ভিখারীর সহিত ,সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ 
করিলেন এবং এ মোকদম! যেতিনি মুহূর্ত 
মধো “ফুট কি”জে, উড়াইয়৷ দিতে পারিবেন, 
সে বিষয়েও তাহাকে গভীর আশ্বান প্রদান 
করিলেন। অবশেষে ত]হাকে সমন্ত দিন 
এদিক'গুদিক কুড়াইয়৷ ছুই তিন খান! সাদা 
কাগজে তাহার 'আহ্বঠার নিশান লইয়া, 
এবং উকীলের “সন, নিজের তিহরি”র 
ও সেহা”, দেরিস্তার “দাখিলা”, সাক্ষীর 
বুতাত্‌ত ও তলবানা৷ ইত্যাদিতে তাহার 
নিকট হইতে ১৯ টাকা আদাপ করিয়! লইয়া 
মোকদমার তারিখ বলিয়া দিয়! তাঁহাকে 
বিদায় করিয়৷ দিলেন। 
ভিখারী হৃষ্টচিত্ে ঘরে ফিরিয়! আদিল । 
তারিখের দিন ভিখায়ী ছই এক জন 
সাক্ষী লইয়া আবার আমালতে উপস্থিত হইয়া 


বেছার-চিত্র 
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পূর্বপরিচিত মৌলভি সাহেবের শরণাপন্ন 
হইল। 

বন্ধুবর তাহার নিকট হুইতে আরে! কিছু 
অর্থ সংগ্রহ করিয়৷ বপিলেন “তুমি এইখানে 
নিশ্চিন্ত হইয়। ঝসয়। থাক আমি সমস্ত ঠিক 
করিয়া দিতেছি ।৮নভখারী সারাদিন বৃক্ষতলে 
বদিয়৷ রহিল। অপরাহ্নে বন্ধুংর মসীকৃষ্ণদস্ত 
রাজি আমূল বিকশিত করিয়া ভিথারীকে 
কহিলেন “যাও মোকদ্দমা ডিদমিস হে গিয়।।”” 
বিস্মিত ভিখারী বলিল “নেকি? আমার 
এজাহার ন| লইয়াই আদালত মোকদ্দম! 
ডিসমিস করিলেন?” মৌলভি হাসিয়৷ 
বণিলেন যে !ওকীল সাহেবের জেরায় 
তহপিলদর নিজেই সব কথা কবুল করিয়! 
ফেপিয়াছে, তাহার এজাহারের আর প্রয়ে- 
জনই হয় নাই! গুনিয়৷ ভিখারী অত্যন্ত 
আনন্দ লাভ করিল। 

মৌলভি সাহেব আনন্দিত ভিথারীর 
নিকট হইতে নিজের ও উকীল সাহেবের 
“ইনাম বাবত', আরও ১৭ টাকা সংগ্রহ 
করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। বিজন্ন 
গর্বিত ভিখারী মানন্দে বাটা ফিরিল।, 

কিন্তু ছুইমাস না হইতেই ভিখারী একদিন 
সবিন্ময়ে শুনিল যে তাহার জমির উপর 
নিলামের ঢোল ঘেররবে নিনাদিত হইতেছে 
এবং আদালতের পেয়াদা চীৎকার করিয়! 
ইাকিতেছে--ভিখারী মণ্ডরক! জোত ১০ 
দিতম্বর আদালতমে নিলাম হোগ!” ইত্যাদি। 
শুনিয়া! ভিখারী দ্রতপদে তথায় উপস্থিত হুইয় 
পেয়াদাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 
পেয়।দ। বলিল তাহার নামে ডিক্রি হইয়াছে, 
ডিক্রির টাকা ন দিলে নিলাম হইবে না? 
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বিস্মিত ভিখারী বলিল “কত টাকার ডিক্রি 1”, ওকাঁলতনাম! লইবার “সময় তিনি মন্ধেলের 


পেয়াদ1! বলিল '২৩৯৩/৫,' । ভিখারী বলল 
“সে কি? আমায় যে মৌলভি বলিল 
মোকদম! ডিলমিস হইয়া গিয়াছে ।” 

পেয়াদ! বলিল “কোন্‌ মৌলভি 1?” 
ভিখারী মৌলভি স্ীহেব্রে সবিস্তার বর্ণন| 
দিল। শুনিয়। পেয়াদ! হাসিয়। বলিল “আরে 
দুর বেকুৰ ! দালাল কে পটিমে পড় গেয়ো ?। 

এতক্ষণে ভিথারী সমস্ত বাপারটা বুঝিতে 
পারিল। বুঝিয়।, সজলনেত্রে বলিল, “এক্ষণে, 
উপায়?” 

পেয়াদা বলিল “তুমি সত্বর আদালতে 
গিয়। “সানি তজবিঞ্জের দরখাস্ত দাও। 
যদি 'সানি তজবিজ” নিতান্ত মণ্ুর ন! হয়, 
তাহা হইলে একমাসের মধ্যে আদালতে 
টাকা জমা করিয়া দিলে নিলাম “রদ্‌' 
হইবে ।”+ বল! বাহুল্য, পিয়াদ! সাহেবকে 
এই আইনের উপদেশ নিতান্ত বিনামুলো 
দিতে হইল না। এই উপদেশের পরিবর্তে 
ভিথারীর একটি বহুদিনের যত্র-পালিত “ধর, 
থাসি বিনামূল্যে পেয়াদ! সাহেবের অশ্ুগমন 
করিল। পরদিনই ভিথারী হাতে পায়ে ধরিয়! 


হোরিল সাহকে সর্জে লইয়৷ আদালতে গিয়া, 


মোকদমার পুনর্ধিচারের দরখাস্ত দাখিল 
করিল; কিন্তু ফল কিছুই হুইল না। 
পুনর্কিচারের দরখাস্ত গুনানির দিন ভিখারী 
'সবিক্ষয়ে শুনিল যে, সে স্বয়ং আদাগতে 
উপস্থিত হুইয়৷ মোকদমার 'কবুল দাবি 
দিয়াছে! 

দরখান্তে তাহার 'আনুঠার ছাপ? ওকালত- 
নামাতেও তাই। উকীলও আদালতের 
সম্মুখে শাষ্টাক্ষরে শ্বীকার করিলেন যে, 


প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াই 
ওকালতনাম| গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়া, 
বেচার! ভিখারী সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া! কপালে 
করাঘ।ত করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া! আগিল 
এবং বু ঝষ্টে গ্রামের মহান তুলসী সার 
নিকটে বাড়ী বন্ধক রািয়। কোন প্রকারে 
মাসিক শতকরা ২২টাক| সুদে ১ *২ টাকা 
খণ করির়। ডিক্রির টাক! উন্নুল করিল। 
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এইরূপে তিনবৎমর কাটিয়া গেল। 
যথাসময়ে বেগার খাটি, জমিদারের আব. 
ওয়াব” যোগাইয়া,। তহদিলদার সাহেবের 
ওজনে আপত্তি ন! করিয়া, পেয়ান! ও 
পাটোয়াকিদের 'কোমর খোলাই” ও “মাঙ্গন' 
নিয়মিতভাবে দান করিয়া, মাসে মাসে 
মহাজনের স্তর মিটাইয়1, ছিন্নবস্ত্রে অর্ধাশনে 
কোন প্রকারে ভিখাগী সন্ত্রীক জীবনযাত্র! 
নির্বাহ করিতে লাগিল। কিন্তু এ সুখও তাহার 
অদৃষ্টে অধিক দিন সহিল ন|। 

শাবণ মাস। .ধান্তের রোপ! ফলিতেছিল। 
গ্রামের কৃষকপত়্ীগণ কলকণ্জে “রোপাণি'র 
গীত গাহিতে গাছিতে জলমগ্ন ক্ষেত্রে ধান্ত 
রোপণ করিতেছিল। কৃষকেরা দুরে হল" 
সাহাযো অন্তান্ত “ক্ষে তকে! রোপার জন্ত 
প্রস্তত করিতেছিল। রী 

অপরাহ্‌ হইয়৷ আিয়াছিল। পশ্চিমের 
হুক্ম'মেঘ হইতে প্রতিফলিত মধুর আলোক 
কৃষফ-রমণীদের সু ও মবল 'দেছে নিপতিত 
হইয়। তাহাদের সরল দৌনর্ধ্যকে উত্ভাদিত 
করিতেছিল। এই সমরে এক ক্ষুদ্র ঘে!টকা- 
রোহী বাবু লাহেব মাঠের সংকীর্ঘ পথে দেখা 
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1 
দিলেন। যেখানে ধান রোপ!' হইতেছিল, 
।তাহ!রই সম্মুখ দিয়াই পথ। বাবু সাহেব 


রোপণ-নিরতা কৃষক-যুবতীগণের সম্মুখে 
আসিয়। ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়। 
দড়াইলেন। 


বাবু সাহেব ভিথারীর মালিকের ক্ধোষ্ঠ 
পুত্র। বয়ঃক্রম অন্গমান ৩৫1৩৬ বৎসর। বাবু 
সাহেবের দৃশ্চরিত্রের কথ! তাহার জমিদারির 
মধ্যে সর্বঞনবিদিত। দেখিতে দেখিতে 
একজনের সৌন্দর্ধা যেন বাবু সাহেবকে মুগ্ধ 
করিল-_তাঁহার কোটরগত' ক্ষুদ্র চক্ষে বিস্ময় 
ও লালসার তীক্ষ জ্যোতি; অলিয়। উঠিল। 
বাবু সাছেব ঘোড়াকে আরও নিকটে সরাইয়া 
আনিলেন। 

ক্ষণমধ্যেই কৃষক-যুবতীদের দৃষ্টিও বাবু 
সাহেবের উপরে পড়িল। তাহারা দেখিল, 
বাবু সাহেব একদৃষ্টে বুধিয়ার দিকে চাহিয়] 
রহিয়াছেন! যাহারা দেখিল, তাহাদের 
অধিকাংশই যুবতী * দেখিয়া তাহার! তাড়- 
তাড়ি আপনাদের বল্ল সংবৃত করিয়া লইয়া 
বুধিয়ার দিকে চাহিয়া নিঃশবে পরস্পরের 
'গা-টেপাটিপি” করিয়। ঈষৎ মধুর হাদিল। 
বাবু সাহ্ছেবের চরিত্রের কথা তাহাদের 
আধ্দিত ছিল না। যাগার! স্বয়ং এক সময়ে 
বাধু সাহেবের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়! 
কৃতার্থ ক্ৃইয়।ছিল, তাহাদের মধ্যে এমন 
লোকও ছিল। 

বুধয়া চকিত টিতে চাহিয়া, তাহার প্রতি 
বাবু সাহেবের খ্রদৃষ্টি নিবদ্ধ দেখিকনা, তাড়া- 
তাড়ি মন্তক ও বক্ষ উত্তনব্ধপে বন্ত্রাবৃত 
করিল-_তাহার স্বাভাবিক অরুণ গণ্ড লজ্জায় 
রক্তিম হইন্স। উঠিল। 


বেহীর-চিত্র 
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বাবু সাহেব তাহার সপ্তদশবর্ষের 'নিটোল” 
যৌবনের উপর লঙ্জার অরুণাত। দেখিয়। 
উন্বন্তপ্রায় হইলেন। কিন্তু [প্রমালাপের 
পক্ষে ইহা উপযুক্ত স্থান ব! অবসর নছে। 
সুতরাং বাবু সাহেব তাহার, অনুগামী তৃত্যকে 
অস্ফুটস্বরে কি উপদেশ দিয়া, সহল! ঘোড়! 
ছুটাইয়! দিলেন । 

দেখিয়! অন্তান্ত যুবতীর হাসিয়। বুধিয়াকে 
বলিল “বুধিয়া গো? এইবার তোর কপাল: 
খুলিল। আর তোকে কাদা ঘাটিয়। ধান 
রোপিতে হইবে না। এখন খাটীয়ায় বসিয়া 


“লাঙ্গকি সাড়ী” পরিয়া 'হালুযাপুরী, 
থাইবি।* শুনিয়া, বুধিয়! লজ্জায় মরিয়! 
গেল। 


পরদিন সন্ধ্যার পর ভিখারী আহারাস্তে 
রামাচরণ সাহুর দোকানে নিয়মিত ধুমপান 
করিতে গেলে, গ্রামের এক বৃদ্ধা স্ত্রীলো 
ধীরে ধীরে আসিয়া বুধিয়ার নিকট উপবেশন 
করিল। বুধিয়া তখন প্রদীপের নিকটে 
বসিয়। গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে 
আপনার কুর্ত। সেলাই করিতেছিল। এ কথ! 
সে কথার পর বৃদ্ধা বুধিয়ার আধিক অবস্থা 
বং তাহার অতুলনীয় রূপের কথ! তুলিল। 
উভয়ের তুলনা করিতে গিয়া সমবেদনায় 
বৃদ্ধার লোল চক্ষু সঙ্গল হইয়া উঠিল। 

আহা! এই অতুল সৌন্দর্য, এ কি ম!ঠে 
মাঠে রৌদ্র ও কর্দমে কাজ করিবার জন্য 
ক হইয়াছিল? কীসার চুড়ি আর পিতলের 
নাকছাবি কি এই দেহের যোগ্য অলঙ্কার? 
নবীন যৌবনে বুধিয়ার কোন আশাই সফল 
হয় নাই। বুধিয়াও সময়ে সময়ে আপন মনে 
এই কথাই ভাবিত। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া 
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বুধিয়। অঞ্চসপ্রান্ত দিয়া তাহার সুন্দর মুখখানি 
ভাল করিয়৷ মুছিয়! প্রদীপের আলোট! 
বাড়াইয়া৷ দিল। 

বৃদ্ধা তখন ক্রমে ক্রমে বাবু সাহেবের ধন, 
রূপ ও ধ্বর্য্যের কথ! পাড়িল এবং একবার 
তাহার নজরে পড়িলে “ষে, তাহার হতাশা- 
পীড়িত জীবনের কোন সাধই অপূর্ণ থাকিবে 
না, এ কথাও তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়! 
দিতে ত্রুটি করিল না। বুধিয়! কম্পিতবক্ষে 
কথাট। ভাল করিয়! বুঝিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। বুধিয়ার নিকটে কথাটা! তীক্ষধার 
অসির উপর নিক্ষিপ্ত মধুর মত মনে হইতে- 
ছিল। মিষ্টতার লোভ সম্বরণ করা$ কঠিন, 
আবার লেহন করিতে গেলেও নিহ্ব! কাটিয়! 
যাইবার আশঙ্কা! 

অনেকক্ষণ ভাবিয়! বুধিয়া সরজ্জ ইন্গিতে 
জানাইল যে গৃহস্থ-বধূর পক্ষে ইহা! কিরূপে 
সম্ভব হইতে পারে? শুনিয়! বৃদ্ধা মৃদৃহাস্য 
করিয়া বুধিয়ার কাপে কাণে বলিল “এ ঘটন! 
কি গ্রামে নূতন? রহিমপুরের যুবতীদের 
মধ্যে এমন কোন্‌ স্বন্দরী আছে, যে একদিন 
ন। একদিন বাবুসাহেবের অনুগ্রহ লাভ করে 
নাই? কিন্ত একথাকি প্রকাশ হইয়/ছে,? 
সেজন্ত কিছুমাত্র চিন্ত| নাই” 

কিন্তু বুধিয়ার কিছুতেই. ইহাতে সাহস 
হইল না। বৃদ্ধ! পরদিন আবার আদিল এবং 
যাইবার সময়ে গোপনে বুধিয়ার হাতে 
দশটা টাকা দিয়! গেল। বুধিয়া সুমতি ও 
কুমতির দারুণ যুদ্ধে নিতান্ত বিত্রত হইয়া! 
উঠিল। 

তিন দিনের আলোচমার পর বৃদ্ধ! স্থির 
বুঝিল বে, ভিখারীকে কোথাও সরাইয়! দিতে 


বজদর্শন 
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ন। পারিলে, বুধিয়| কিছুতেই সম্মত হইবে না। 
বাবু সাহেব যথালময়ে এ সংবাঁদ পাইয়া উপায় 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন। 

সপ্তাহ পরে একদিন প্রভাতে উঠিয়! 
গ্রামের লোক সভয়ে দেখিল যে, পুলিশ 
আসিয়া ভিথারীর গৃহের চারিদিক্‌ থেরিয়! 
ফেলিয়াছে। দেখিয়া, সকলেই ভয়ে ভয়ে 
আপন জাপন গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল। 

একটু বেলা হইলে, ঘোড়ায় চাড়য় 
দারোগ! সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন) 
সঙ্গে বাহু সাহেব স্বয়ং। দারোগা আমিয়াই 
গ্রামের সমস্ত “মাতব্বর, ব্যক্তিদিগকে 
ডাকিয়৷ পাঠাইলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, 
কনষ্টেবলদের হুকুম দিলেন “খানাতালাদি 
সুরু করে!” ছুইজন কনষ্টেবল গৃহমধো 
প্রবেশ করিয়। ভিথারীকে গ্রেণ্ার করিল। 
অন্তান্ত নকলে চারিদিক অন্বেষণ কারতে 
লাগিল। খু'জিতে খুঁজতে অবশেষে এক 
চাউলের হাড়ি হইতে একথানি সাঁড়ী এবং 
কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার বাহির হইল! 
বাবু সাহেব সগ্রহে অগ্রসর হুইয়! বলিলেন, 
“এই বটে। এই আমার স্ত্রীর গাড়ী ও 
অলঙ্কার!” দাঁরোগ! সাড়ী ও অলঙ্কার 
ভিথারীর সন্মুথে আনিয়া বলিলেন “কেয়া রে 
ইয়ে সাড়ী আউর জেবর কীাহা! মিলা? “ 
ভিখারী বিশ্ময়ে অভিভূত হুইয়! পড়িয়া ছল) 
সে দারোগ! সাহেবের প্ররশ্ত্ের কোনই উত্ত 
দিতে পরিল না। দারোগা, আবিষ্কৃত ভ্রব্যের 
তালিকায় সা্গীদের নাম স্বাক্ষর করাই 
লইয়! ভিথারীকে চালান দ্িলেন। বিশ্ময় 
ছুঃখে অপমানে ভিথারী কাধিয়৷ ফেলিল। 

বুধিয়। অন্তরালে দীড়াইয়! লমন্তং 
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দেখিতেছিল। ভিথারীকে কাদিতে দেখিয়। 
তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়! উঠিল। 
এই সাড়ী এবং অলঙ্কার বৃদ্ধা পূর্নবরাত্রে বাঁবু 
সাহেবের উপহার বলিয়া! গোপনে তাহাকে 
দিয়া গিয়াছিল! সকল কথ! দারোগাকে 
বলিলে, হয় ত তিখারী মুক্তি পাইতে 

পারে; কিন্তু এ কথা সে কেমন করিয়! 
লোকের কাছে প্রকাশ করে? মোকদ্দমার 
বিচারের ভার বাবু সাহেবের এক বন্ধু 'অনা- 
রারি ম্যাপ্জিষ্টেটের, উপর পড়িল। বাবু 
সাহেব বন্ধুর বাড়ী গিয়। ভিখারীকে কিছু 
কালের জন্ত কারাবাসের দণ্ড দিতে অনুরোধ 
করিয়! আদিলেন। বন্ধুবর অনুমানে ব্যাপারটা 
বুঝয়। লঈয়া হামিতে হাসিতে "বন্ধুর কথায় 
সম্মত হইলেন। 

যথাদময়ে বিচার আরস্ত হইল। বিচারক 
কর্তৃক জিড্ঞা'গত হইয়া সরলভাবে ভিখারী 
বলিল পে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানে না। 
হাকিম জিজ্ঞাদা। করিলেন “তবে ঠোমার 
উপর এ মিথ্যা মোকদ্দম। হইল কেন?” 
ভিখারী বলিল, ধর্মতঃ সে তাহার কিছুই 
জানে না। হাকিম হাপিয়া উঠিলেন, 
বলিলেন_-“'সাধে সাধে লোকে-_বিশেষতঃ 
বাবু সাহেবদের মত লোকে তাহার বিরুদ্ধে 
অকারণে মিথ)! মোকদ্দমা! আনিবে কেন? 

ভিথানীর বিরুদ্ধে চুগ্ির অভিযোগ 
আনীত হইয়।িল। অপরাধ সম্পূর্ণ প্রমীণিত 
হইয়া গেল। বিচারক ভিখারীর তিন 
মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা কারলেন। রাগ 
দিয়! হাকিম সাহেব বাহিরে আদিয়। হাদিয়া 
বন্ধুর কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন, 
ভিন মাসে সাধ মিটিবে ত?” 


বেহার-চিত্র 


৪৭৯ 


ভিধারী কাঁদিতে কাদিতে কারাগৃছে 
চণিল। গৃহে তাহার অরক্ষিতা, নিঃদঘ্বগা, 
যুবতী স্ত্রী। কে তাহাকে দেখবে? হুত- 
ভাগ্য ভিথারী জনিত ন', বুধিয়াকে দেখিবার 
লোকের অভান ছিল না। 

ঙ ক সা ক নর চে 

সেই দিনেই গভীর রাত্রে বাবু পাহেবের 
প্রেরিত লাটিয়ালগণ শিবিক সহ আসিয়! 
বুধিয়াকে তাহার উদ্যানবাটীতে লইয়া! গেল। 
ভিখারীর জীবনের সুখের প্রদীপ চিরদিনের 
মত নিবিয়া গেল! 

০ ০ রগ ক রর ০ 

তিন মাস পরে ভিখারী বাটা ফিরিয়া 
দেখিল,_-গৃহ নির্জীন, অঙ্গন তৃণকণ্টকাকীর্ণ, 
বুধিয়া নিকুদিষ্ট। কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত 
ব্যাপার ভিখারীর কর্ণ গোচর হইল। শুনিয়া, 
ভিখারী, অনাহারে, পরিত্যক্ত গৃহে ভগ্ন 
খাটিয়ার উপর শুইয়] পড়িল। 

রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক পরিব্যাপ্ত 
হইলে, ভিখারী ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিল। 
তাহার মস্তকের মধ্যে একটা দারুণ বিপ্লব 
চলিতেছিল। কোমরে হাত দিয়। দেখিল, 
কোমরে একটা দেশালাই রহিয়াছে । সুদ! 
কিষেন উতৎকট আনন্দে তাহার মুখমগুল 
প্রদীন্ত হইয়া উঠিগ। বারে ধীরে কিছু শুষ্ক 
তৃণ সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন লাগাইয়া, 
নে গৃহের চালের মধ্যে গু'ঞিয়া |দল। 

দেখিতে দেখিতে বহ্িরাশ হুহু করিয়! 
চারিদিকে জঙিয়! উঠিল। গ্রামে একট! 
কোলাহুণ পড়িয়। গেল। সেই কোলাহুলের 
মধ্যে নিংশন্বে ভিখারী রাত্রির অন্ধ" 
কারে অনৃষ্ত হইয়া গেল। 


ক কা গা চি ক কি 
রীতীন্্মাহন গুণ । 


চরিত-চিত্র 
পণ্ডিত শিবনাঁথ শাস্ত্রী ও ব্রাঙ্মমমাজ 


(শেষাংশ) 


মহধি এবং কেশবচন্্র শান্্-গুরু-বর্িত 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াও, নিজেদের 
পূ্ববর্জিত সাধন-মম্পংশ্গ্রভাবে, আপনাদের 
ধর্মতত্বে বা ধর্মসাধনে শুদ্-স্বান্ুতৃতি-ও- 
যুজিবাদ-গ্রতিষ্টিত ধর্মের মতা ন্বরূপটী ভাল 
করিয়া ফুটাইয়! তুলিতে পারেন নাই। মধ্ি 
এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই যুক্তিবাদ্দের উপরে 
ধর্মস্থাপন অসম্ভব দেখিয়া, পরে নিজেরাই 
শান্্গ্রণেতার ও ঈশ্বরানুপ্রাণিত গুরুর 
অধিকার গ্রহণ করেন। মহধির জীবদ্দশায় 
তার আদি ব্রাহ্মনমজজ নকল বিষয়েই তাঁর 
আনুগতা ্বীকার করিয়! চলিয়াছেন। কেশব- 
চন্দ্রের লোকাস্তর গমনের পরেও নববিধান- 
সমাজ তারই বিধান মানিয়! চপিয়াছেন। এই 
সমাজে গুরুকরণের গ্রয়োজন স্বীকৃত ন! 
হইলেও, একটা! প্রবল পৌরহিত্য প্রতিষ্ঠিত 


হইয়! কিয়ংপরিমাঁণে সমাজের ধর্মকে ব্যক্তিত্ব 


ভিমানী অনধীনতার আতিশষ্য হইতে রক্ষ| 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাও অন্বীকার করা 
ধায় নাং আর কেশবচন্ত্রের শেষ জীবনের 
শিক্ষার গুণে এই দলের ব্রাঙ্ষগণ এক 


গ্রকারের শাস্ত্াম্ছগত্য এবং সাধুভক্তির 


অন্থশীলন করিয়! তাহাদের ব্রাঙ্গধর্মকে এমন 
একটা সংযদ রন্ধাঈলতার দারা পরিপু্ 


করিয়াছেন, যাহ! শিবনাথ বাবুর সাধার 
ব্রাহ্মমমাজে কচিৎ কোনও কোনও ব্যক্তির 
মধ্যে দেখা! গেলেও, সাধ।রণ সভাদিগের মধ্যে 
দেখ! যায় না। একদিকে শিবনাথ বাবুর 
মধ্যে কোমও প্রকৃতিগত বলবতী আব্তিক্য- 
বুদ্ধি নাই।, অগ্ঘদিকে নববিধান-সমাঞ্জের 
'প্রেরিত-মগ্ডলী'র ও 'শ্রীদরবারেঃর মত কোনও 
পৌরো হুত্যের প্রতিষ্ঠাও সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে 
হয় নাই। নববিধান-মগুলীর শান্তানুগত্য 
ও সাধুভক্তিকে সাধার« ব্রাহ্মসমাজের 
সত্যের! সর্বদাই স্বপ্নবিস্তর ভীতির চক্ষে 
দেখিয়৷ আসিয়াছেন। এ সমাজের কোনও 
কোনও আচার্য্য ও গ্রচারক “মৃত সাধুদে'র 
চরিত্রের অনুশীলনের উপদেশ দিয়া) ধর্ম 
জীবনের পক্ষে নিরাপদ নয় বলিয়া, জীবিত 
সাধুদের মঙ্গ কর! নিষেধ করিয়াছেন, 
এমনও শোন। যায়। সুতরাং শিবনা বাঁবু 
তার সাধারণ তরাচ্মদমাজে যে ধর্মকে গড়িয়া 
তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে যুক্তিবাদী ধর্ণের 
নিস স্বরূপটা যতটা! ফুটিয়া উঠিগাছে, মহধির 
জীবদশায় তার আদি রা্মমমাজে, বা কেশব” 
চন্দ্রের তারতবর্ষীর ব্রাদ্মদমাজে আজি গর্যত্তও 
ততট| ফুটিয়। উঠিবার অবসর গ্রাণ্ত হয় 
নাই। 


৮ম সংখ্য। 


শিবনাধ বাবুর ধর্ম নুরাগ 

কিন্তু শিবনাথ বাবুর মধ্যে কোনও 
স্বাভাবিকী ও বলবতী আত্তিক্য-বুদ্ধি না 
থাকিলেও, সর্বদাই এক প্রকারের ধর্ম্ান্ুরাগ 
বিগ্রমান ছিল। আমাদের দেশে মুমুক্ষুত্ব হইতেই 
ধর্মামুরাগের উৎপত্তি হয়। শিবনাথ বাবুর 
ধর্মীনুরাগ এই জাতীয় কি না, দন্দেছ। ইহাকে 
বিলাতী ছ্বাঁচের ধর্্মাম্থরাগ বলিয়াই মনে হয়। 
ইংরাজিতে ইহাকে [২০1121015[51101051291 
বলে। এই ধর্মাম্থরাগ দুই দিক্‌ দিয়া 
প্রকাশিত হয়। একদিকে ইহাতে ব্যক্তিগত 
চরিত্রের শুদ্ধত রক্ষার জন্য একটা গভীর 
আগ্রহ থাকে, এবং এই কারণে মিথ্যাকথন, 
প্রবঞ্চনা, পরদ্রব্যচরণ, পরদারগ্রহণ প্রতৃতি 
দু্র্দ হইতে নির্মম থাঁকিবার বাঁদনার ও 
প্রয়াসের ভিতর দরিয়া ইহা 'ফুটিয়া উঠে। 
অন্দিকে লোকহিতেচ্ছ! এবং লোকসেবার 
চেষ্টাতেও ইহা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় 
ধর্মানুরাগের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বা ভগ- 
বন্তক্তির কোনও'অপরিহার্্য সম্বন্ধ নাই। শিব- 
নাথ বাবুর ধর্ণান্থুরাগ অনেকটা এই জাতীয়। 
তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি,যে কি, বল! সহজ 
নয়। প্রক্কতিগত বলবত্তী আস্তিক্য-বুদ্ধি 
তার নাই। শিক্ষার প্রভাবে গভীর তত্বা-, 
লোচনার দ্বারাও যে তিনি তার ঈশ্বর-বিশ্বাস 
লাভ করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না। 
সদগুরুর আশ্রয় পাইয়া, গুরু-শক্তিসঞ্চারেও 
তার ভগবস্ফুস্তি হয় নাই কার্ধ্য-কারণ- 
সম্বন্ধের আলোচনায় লৌকিক স্তায় যে,কারণ- 
্ষের প্রতিঠা করে, কেবল সেই 'বরন্ধের 
ভানই কতকট! তার আছে মাত্র। আর 
কবি-প্রকৃতি-স্থলভ ভাবাবেগ হইতে এই 


চরিত-চিত্র 


৪8৮১ 


লৌকিকন্নায়- প্রতিষ্ঠিত কারণ-্রদ্ষতে দয়া- 
দক্ষিণ্যাদি মহদ্গুণের অধ্যাস হইয়া, শিবনাঁথ 
বাবুর ধর্মে এক প্রকারের ঈশ্বর-কল্পনাও 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছে । অন্তদ্দিকে স্বদেশের 
এবং সমগ্র মানবজাতির নখ ও উন্নতি-কামনা- 
গ্রহথত একটা প্রবল কর্মানুরাগও তাঁর জীবনে 
বেশ কুটিয়া উঠিয়াছে। জগতের সর্বত্র, এই 
সকল উপকরণেই যুক্তিবাদী ধর্ম ব| [২2/10791 
[116107 গড়িয়। উঠে। 

ফলতঃ যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতা'র 
আদর্শে আমাদের সেকালের ইংরাজি-শিক্ষা- 
প্রাপ্ত যুবকমগুলীর চিত্ত একেবারে মাতিয়! 
উঠে, তাহারই উপরে শিবনাথ বাবুর এই 
ধর্মানুরাগ প্রতিঠিত হয়। প্রথম যৌবনাবধিই, 
কতকট| বৈঞ্িক-নিয়মাধীনে, আর কতকটা 
ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, শিবনাথ বাবুর 
ভিতরে একট! অদমা অনধীনতার ভাব 
জাগিয়াছিল। ইহার সঙ্গে যুরোগীয় ঝাঁঝের 
একট! বলবতী মানবহিতৈষাও মিশিয়াছিল। 
তার প্রকৃতির ভিতরেই বাল্যাবধি এমন 
একটা নিঃস্বার্থতা এবং মহাগ্রাণতাঁও ছিল, 
যাহাতে এই মানবহিটতষাকে বাড়াইয়া তুলে। 
এই অনধীনতার ও মানবহিটতষার প্রেরণাতেই 
তিনি ব্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ করেন বলিয়া 
মনে হয়। লোকসেবাই তীর ধর্ণের মূল মন্ত্র 
ছিল। অনধীনতার ভাব হইতেই দেশ- 
গ্রচলিত হিন্দু-ধর্মের কর্মমবনল অনুষ্ঠানাদি ও 
গ্রাচীন শান্ত্রগুরুর শাসনকে তিনি বর্ধন 
করেন। মানবহিতৈষ! হইতেই স্বদেশের 
জাতিভেদরপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা 
করেন। যুরোগীয় সাম্যভাবের প্রেরণায়ই, 
স্বদেশের ও মানবসমাজের হিতকল্পে ধর্শের 
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ও সমাজের সর্ধপ্রকারের শাসন হইতে 
মানুষকে মুক্ত কুরিয়া, তার মনুষ্যত্ব বস্বকে 
অবাধে ফুটিয়। উঠিবার সম্পূর্ণ অবসর দিবার 
জন্ত, শিবনাঁথ বাবুর যে আতাস্তিক আগ্রহ 
ও উৎসাহ দেখ! গিয়াছে, মহধির কিঘা! 
কেশবচন্দ্রের মধো তাহা দেখ! যায় নাই। 
তথাকথিত সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার উপরে পরি- 
বারের ও সমাঞ্জের দর্ববিধ সম্বন্ধকে প্রতিষ্টিত 
করিয়া, সমাজের সংস্কার সাধনে এবং রাষ্ট্রীয় 
জীবনে প্রজ্জান্বত্বের সম্প্রসারণে, এক সময়ে 
শিবনাথ বাবু ফরা'সীবিপ্লীবের অধিনায়ক গণের 
শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের সামা- 
মৈত্রীম্বাধীনতার প্রভা, ভলটেয়ার, রুশে। 
প্রভৃতি ফরাসী চিন্তানায়কগণের শিক্ষা- 
দীক্ষার ভিতর দিয়! স।ক্ষাংতাবে শিবনাথ বাবু 
বৰ! তার সহযোগী ব্রাঙ্মগণের উপরে আসিয়। 
পড়ে নাই। ইংলগ্ডের ও অ।মেরিকার যুক্তি- 
বাদী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আচার্যগণের শিক্ষ!- 
দীক্ষা হইতেই আমাদের ব্রাহ্মদমাজ যুরোপীয় 
'সামামৈত্রীস্বাধীনতার উদ্দীপন! লাভ 
করেন। আর ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের 
ফ্রা্দেদ নিউম্যান্‌ এবং আমেরিকার থিওডোর 
পার্কারের সঙ্গেই ব্রাঙ্মদমাজের দর্বাপেক্ষ! 
ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। শিবনাথ বাবুর 
প্রথম যৌবনকালে পার্কারই ব্রাঙ্গদমাজের 
যুজিবাদী যুবকদলের প্রধান শিক্ষার হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ষে দার্শনিক ভিত্তির উপরে 
পার্কারের ধর্ম-নি্ধান্তের প্রতিষ্ঠ। হয়, তাঁর 
ভারতবামী শিষ্যগণ সে তত্বকে ভাল করিয়! 
ধরিয়াছিলেন কি না, সন্দেহের কথা। শিব" 
নাথ বাবু প্রভৃতি পার্কারের ছুর্দ্ঘনীয় অন- 
ধীনত। প্রবৃত্তি এবং উদার ওবিশ্বনীন মানব. 
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প্রেমের উদ্দীপনাই কতকট! লাভ করেন, 
কিন্তু পার্কারের তত্বপ্তান।ব! ভক্তিভাব লাত 
করিয়াছিলেন কি না, বল! নহুজ নয়। 

ফলতঃ সাধারণ ব্রাঙ্গনমাজের নেতৃপদে 
বৃত হইবার পুর্বে শিবনাথ বাবুর ধর্মজীবন 
অপেক্ষা কর্ম্োসাহই বেশী ফুটিয়! উঠিয়- 
ছিল। উপাসনা অন্তরঙ্গ ধর্মকর্ম্মে তার 
যতট| উৎদাহ ও নিষ্ঠ। ছিল, সমাজ-সংস্কারে 
তথন যে তদপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহ ছিল, 
ইহ! অস্বীকার করা অসম্ভব। এ সময়ে 
তিনি উপাসন।-প্রার্থনাদি ত্রাহ্ষধর্ম্ের অন্তরঙ্গ 
সাধনকেও যে লৌকিক ন্তায়ের বিশুদ্ধ তর্ক- 
যুক্তির কষ্টিপাথরে কমিতেছিলেন, তাঁর 
সম্পাদিত “্মদশী”ই ইহার সাক্ষী। কেশব- 
চন্দ্র ও তীর অন্থ্গত গ্রচারকগণ যে শিবনাথ 
বাবুর মে সময়ের ধর্মভাবকে বড় বিশেষ 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ন1, ইহাও জানা! কথা। 
কেশবচন্ত্র ব্রাদ্মদম!জে বৈরাগ্য-সাধন প্রবর্তিত 
করিণার প্রয়।সী হইলে, শিখনাথ বাবু তার 
এ নকল মত ও আদর্শকে ঝৌকচক্ষে কতটা 
হীন করিবার চেষ্ট। করেন, তখনকার ''সোম- 
প্রকাশে” এবং “দমদরশশী”তে তার বিলক্ষণ 
প্রমাণ পাওয়া যায়। আর তখন পর্যন্ত 
ধর্মের অন্তরঙ্গ ও অতিলৌকিক দিকটা যে 
শিবনাথ বাবুর নিকট প্রকাশিত হয় নাই, এ 
সকলে ইহাই প্রমাণ করে। ক্রমে সাধারণ 
্রাহ্মদমা্জের আগচাধ্যপদে দৃঢ়গ্রতিষ্ঠ হুইলে, 
শিবনাথ বাবু 'বিবেক* “ধৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে 
কিছু ক্রিছু উপদেশ দিতে আরস্ত করেন বটে, 
কিন্তু 'এসকল কতটা যে তার ভিতরকার 
সাধনাভিজ্ঞত! হইতে ফুটির। উঠিয়াছে, আর 
কতট! যে ব্রাহ্গসমাঞ্জের বাহিরের অবস্থার 
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পরিবর্তনের ফল, ইহাও বলা সহজ নয়। 
আর এ সকল সব্েও।শিবনাথ বাবুর জীবনে 
ধর্দোর অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়াদ অপেক্ষা, 
বাহিরের সমাজ-সংস্কারাদি সাধনের প্রয়াল 
যে সর্বদাই বলবত্তর হইয়া আছে, ইহা 
অন্বীকার করা অসম্ভব। 

ফলততঃ শিবনাথ বাবুর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম 
বস্তগুলি তার ব্রাঙ্ধসমাজের প্রচারকার্যোর 
ভিতর দিয়! অ।জি পর্যান্ত ভাঁল করিয়। ফুটিয়। 
উঠিবার অবদর পাইয়াছে বলিয়া! বোধ হয় 
না। শিবনাঁথ বাবু কবি। রপান্ুভূতি কবি- 
প্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ। রসগ্রাহিতা ও 
ভোগলিগ্ন। শিবনাথ বাবুর মধ্যেও প্রচুর 
পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে । আর এই ছুই 
বন্ধই তার প্রচারক-জীবনের বন্ধনে পড়িয়া 
বন্থল পরিমাণে সন্কৃচিত ও বিকৃতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কেশবচন্ত্রের ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গ- 
সমাঁজে শিবনাথের চরিত্রের যে দিকটা ফুটিয়া 
উঠিতেছিল,' সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের নেতৃত্বভার 
গ।ইয়!, তাহ ক্রমে গুকাইয়া যাইতে আরস্ত 
করে। সত্য-মন্ধিংসাই সে সময়ে শিবনাথ 
বাবুর চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। এই 
মত্য-সন্ধিৎসা 'ঘুক্তিবাদের দাধারণ লক্ষণ। 
গ্রাচীন কি নুতন কোনও প্রকারের বন্ধন 
যুক্তিবাদ দহ্য করিতে পারে না। যুক্তিবাদ 
সতোর সন্ধানে যাইয়া ভূল ভ্রান্তি যাই করুক 
না কেন, কখনও লোকামুবপ্তিতার আশ্রয় 
গ্রহণ করে না। গায়ডিণে। ক্রণে! প্রভৃতি 
যুরোগীয় যুক্তবাদিগণ সতের সন্ধানে বা 
প্রচারে প্রাচীন 'শান্ বা প্রচলিত পৌরোহিত্য 
কোনও কিছুরই মুখাপেক্ষা করেন নাই 
বলিয়াই, সেখানে যুক্কিবাদ এতট। প্রতিপত্তি 


চরিত-চিত্র 
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ও প্রতিষ্ঠঠলাভ করিয়াছে । শিবনাথও এক 
সময় সত্যের সন্ধানে যাইয়। আপনার খিচার” 
বুদ্ধি ও অন্তঃপ্রকৃতিরই অগ্থসরগ করিয়| 
চলিতেন, প্রাচীন সম।জের আন্ুগত্য পরিহার 
করিয়। তিনি কিছুতেই তখন নুন সমাজের 


. প্রচারকমণ্ডলীর বা আচার্যের আনুগত্য 


স্বীকার করেন নাই। আর এইজন্ত নৃতন 
সমাজের কর্তৃপক্ষীয়দের হাতে শিবনথকে 
অশেষপ্রকারের নির্যাতন এবং লাঞ্চনাও 
ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কেশব- 
চন্দ্রের প্রচ।রকগণ শিবনাথের যে সকল 
দুর্নাম রটন| করিয়াছিলেন, কোনও কোনও 
ব্রাঙ্মমণ্ডলীর মধো আজি পর্যন্ত তার স্মৃতি 
জাগিয়া আছে। এই নিগ্রহ-নির্ধযাতনে 
শিবনাথ বাবুর চরিত্রের শক্তি ও সৌরভ 
যতট। ফুটিয়াছিল, সাধারণ বান্কসমাঙ্গের 
নেতৃপদে বৃত হই তাহা হয় নাই। বরং এই 
অভিনব দায়িত্বভার তাহার” আপনার অন্তঃ- 
প্রকৃতির প্রেরণাকে নান। দিকে চাপিয়া 
রাখিয়া, তাহার মূল চরিত্রের সম্যগূরূপে 
ফুটিয়৷ উঠিবার বিশেষ ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। 

ষেগ, ভক্তি প্রভৃতি ধর্মের অন্তরঙ্গ 
সাধনের শক্তি ও সরঞ্জাম শিবনাথ বাবুর মধো 
কখনই বেশী ছিল না; এখনও নাই। ফলা- 
ফল-বিচার-বিরহিত সত্যনন্ধিংস, ছুধর্মনীয় 
অনধীনতা-প্রবৃত্তি, অন্কত্রিম লোক-হিতৈষ। 
এবং প্রগাঢ় শ্বদেশানুরাগ,_এ সকলই শিব- 
নাথ বাৰুর প্রকৃতির নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। 
এই নকলের জন্তই তিনি প্রথম জীবনে 
ব্রঙ্মদমাঞ্জের ও দেশের সাধারণ শিক্ষিত 
সম্প্রনায়ের উদ্ারমতি যুবকদলের উপরে 
এতটা! প্রভাব বিস্তার করিতে পারিষা- 
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ছিলেন। ব্রাহ্মদমাজের ধর্মসিদ্ধাস্ত ও ধর্ম্মদাধ- 
নাকে সর্বপ্রকারের অতিপ্র।কৃতত্ব ও অতি- 
লৌকিকত্ব হইতে মুজ রাখিবার জন্ত শিব- 
নাথ শাস্ত্রী ও তার সম্পাদিত “সমদরশী” যতটা! 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ 
চেষ্টা হয় নাই। কেশবচন্্র যখন ক্রমে একট! 
কল্পিত ধোগবৈরাগ্যের 'আদর্শের অনুদরণ 
করিতেযাইয়| ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল ও সোজ। ভাব- 
গুলিকে শ্বল্পবিস্তর জটিল ও কৃত্রিম করিয়া 
তুলিতেছেন, তার নৃতন শিক্ষারদীক্ষার প্রভাবে 
ব্রাহ্মদমাঞ্জে যখন সংসারধর্মের সহজ ভাবগুলি 
একট! কৃত্রিম পারলৌকিকতার উৎপাতে 
ভিয়মাণ হইতে আরম্ভ করে, পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মদমাজ প্রথমে যে 
ব্যক্তিগত ন্বাধীনতার প্রসারবৃদ্ধির চেষ্টা 
করিতেছিলেন, কেশবচন্ত্র খন কেবল 
আপনিই সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়! 
পড়িলেন না, কিন্তু 'গ্রকান্তভাবে তাহাকে 
হীন বলিয়া গ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, 
তখন শিবনাথই ব্রাহ্মদমাজের সে আদিকার 
অনধীনতা ধর্মের পুরোহিত ও রক্ষক 
হইয়া, তাহাকে প্রাণপণে বাচাইয়া 
রাখিতে চেষ্টা করেন । ব্রাহ্মদমাজে অবরোধ- 


গ্রথ! তুণিবার চেষ্টায় রক্ষণশীল ও উন্নৃতিশীল, 


বক্ষগণের মধ্যে যখন বিরোধ বাধিয়া উঠিল, 
তখন শিবনাথই এই উন্নতিশীলদপের অগ্রণী 
হইয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ-নিবারণ, বিধবা 
বিবাহ-প্রচলন, জাভিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ 
সাধন, এ সকল বিষয়ে শিবনাথই তখন 
বাংলার সমাজ-সংস্কার-গ্রয়ানী যুবকদলের 
নেতা হইয়! উঠিতেছিলেন। আর সর্বোপরি 
তিনিই, রাজ! রামমোহন রায়ের পরে, 


বজদর্শন 


( ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


ব্রাহ্মধর্শেতে একট! উদার ও গ্রবল শ্বদেশ- 
প্রেমেরও সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন। 
্রাহ্মদমাজ এককরপ প্রথমাবধিই ষে সার্ব- 
জনীন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিয়া 
চলিতেছিল, শিবনাথ বাবু যে ভাবে ও যে 
পরিমাণে দেই আদর্শটীকে এক সময়ে 
ধরিয়াছিলেন, দেবেন্্রনাথ কি কেশবচন্ত্ 
ইহাদের কেহই তাহা! করেন নাই বা পারেন 
নাই । ই, 
শিবনাথ বাবুর স্বদেশহিতৈষ। 

দেবেক্্নাথ ধর্শ্সাধনে এবং কেশবচন্ত্র 
পারিবারিক জীবনেই মুখাভাবে এই আদর্শকে 
ফুটাইয়! তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবনাগ 
বাবুই সর্কপ্রথমে ইহাকে রাষ্ট্র জীবনেও 
প্রতিষ্ঠিত ক্করিব।র জন্য লালায়িত হন। এই 
জগ্ভ শিবৰাণ বাবুর ত্রান্গধর্শে একটা৷ রাষ্ট্রীয় 
স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতে আরস্ত 
করে। ঝচধির ব! ব্রহ্মানন্দের মধো এ বস্তু 
এতটা পরিস্ফুটভাঁবে " কখনও গ্রকাশ পা 
নাই। এই জন্যই শিবনাথ ঝাঁবুর প্রথম জীবনে 
তাঁর ধর্রজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে একটা 
সুন্দর সঙ্গতি ও ,শক্তি ফুটিমা উঠিয়াছিল। 
কেশবচন্ত্রের অলৌকিক বাগ্ি প্রতি ভার ফলে, 
তার ধর্মজীবনে ও কর্পাীবনে, এমন কি 
তার দৈনন্দিন চালচপগনেও একট! নটগ্বভাব" 
নুগত কৃত্রিমতা বিদ্বধান ছিল। এই 
“নাটুকে ভাবটা শিবনাথ বাবুর মধ এক 
সময় একেবারেট ছিল না বলিয়া, গভীরতর 
আধ্যাত্মিক জীবনঙাভ না, করিয়াও, তিনি 
অর্নেক সরল ধর্মপিপাস্থ লোঁকেরও অকৃত্রিম 
দ্ধ! ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবচন্ত্র উভয়েই আ্যারিষ্টক্েট 


৮ম সংখ্যা ] চরিত-চিত্র 8৮৫. 
(275090056 ) ছিলেন। জীবনব্য।পী ধর্ম তব পদে লই শরণ। 
সাধন এবং ধর্ণাচর্চাও ইহাদের এই আর্ধাদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভার্ততৃমি, 


আভিজাত্য-অভিমাঁন নষ্ট করিতে পারে নাই। 
কিন্তু শিবনাঁথ বাবুর কোনও আভিজাত্যের 
দাবীও ছিল না; আর তাঁর প্রকৃতির 
ভিতরেই এক সময়ে একট! প্রকান্তিক 
নিরহ্কারের ভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়া, তিনি 
বাংল! সমাজে নানাদ্দিকে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন 
হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেও, কথনও কোনও 
রূপ শ্রেষটত্বাভিমানে স্ফীত হইয়। উঠেন নাই। 
আযৌবন তাহাকে ডিমোক্রযাট (9০100081) 
রূপেই আমর! দেখিয়া আদিয়াছি। আর 
এই ডিমোক্র্যাীর বা গণতন্ত্রার আদর্শ 
তাহার ধর্শজীবনের ও কর্মজীবনের সকল 
বিভাগকেও অধিকার করিয়াছিল বিয়া, থে 
হদেশ প্রীতি মহধির বা ব্রহ্মানন্দের ধর্জীবনে 
গ্রকাশিত হয় নাই._-শিবনাথ বাবুর মধ্যে 
তাহা অন্তি বিশদরূপেই ফুটিয়! উঠিয়াছিল। 
কেশবচন্দ্র ব্রঙ্দোপমনা-কালে সমুদায় 
জগতের কল্যাণের জন্তই প্রার্থনা করিতেন। 
আর এই রীতিটা তিনি কিয় পরিমাণে 
সম্ভবতঃ ইংলগ্ডের খুষটীয় সজ্ঘের (0100: 
91 08110) উপাসনা পদ্ধতি হইতেই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু শিবনাথ বাবুই 
সর্ব প্রথম স্বদেশের কল্যাণের জনা 
ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিবার রীতি 
বদ্ধোপাদনাতে প্রবপ্তিত করেন। মহধির 
আদি ব্রাঙ্গসমাঁজের কিছ্বা' ফেশবচক্জ্ের 
ভারতবর্ষায়' ব্রাঙ্মসমাজের সঙ্গীতপুস্তকে 
শ্দেশপ্রেমোদীপক কোন সঙ্গীত কখনও 
দেখিয়াছিলাম বলিয়। মনে হয় না। 
শিবনাথ বাবুই প্রথমে. 


অবদন্ন আছে, অচেতন হে। 
একবার দয়। করি, তোল করে ধরি, 
দূীশ। অধার্‌ তার কর মোচন। 
কোটা কোটা নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি, 
অন্তর্ধযামি জানিছ সে সব হে? 
তাই প্রাণ কাদে, ক্ষম অপরাধে, 
অনাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন। 
কতজাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন, 
কুপা করি আনিলে সদন হে; 
সেই কৃপাগুণে, দেখি শুভক্ষণে। 
সাধের ভারতে পুনঃ আন হে জীবন।-_. 
-_ এই স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক গান ব্রক্গ- 
সঙ্গীততূক্ত করিয়া দেন। 
কুচবিহার বিবাহের কিছুকাল পূর্বে শিব-: 
নাথ বাবু কলিকাত1 বিশ্ববিদ্ভালয়ের কতিপয় 
শিক্ষার্থী যুবককে লইয়া একটা নৃতন কশ্মিদল 
গড়িবার চেষ্টা করেন। এই দলটাকে তিনি 
যে আদর্শে গঠন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে 
শিবনাথ বাবুর অন্তরের সত্যভাব ও আদর্শ 
পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল। স্বদেশ" 
আীতিই এই দলগঠনের মূল প্রেরণ ছিল। 
এই স্বদেশগ্রীতির ভিতর দিয়াই, শিবনাথ 
বাবুর সে লময়ের ধর্মতাব ফুটিয়। উঠিতে- 
ছিল। রাষ্ট্রীয় শ্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনত। 
পারিবারিক স্বাধীনতা'-জীবনের সর্ববিভাগে 
ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদিধর্মের অনধীনতার 
আদর্শটাকে ফুটাইয়! তোলাই, শিবনাথ বাবুর 
এই কন্মিদণ গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। কি 
দেবেন্ত্রনাথের আদিত্রাঙ্ষদমাজে, কি কেশব 
চন্ত্রের ভারতবর্ষীয় ব্াঙ্মসখীজে, কোথাও 


৪৮৬ 


এইরূপ সর্ধাঙ্গীণভাবে এই অনধীনতার 
আদর্শটাকে ফুটাইয়| তুলিবাঁর চেষ্টা হয় নাই। 
ফলতঃ শিবনাথ বাবু ভিন্ন ব্রাঙ্গদমাঞ্জের আর 

কোনও লো কপ্রস্ছ চিস্তানায়ক ব৷ কর্মনায়ক 
ব্রাহ্মধর্থ্ের এই নিজন্ব আর্শটাকে এমনভাবে 
ধরিয়াছিলেন 'বলিয়! মনে হয় না। অতএব 

এক দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে, শিবনাথ বাবুর 

মধ্যে এক সময়ে ব্রাহ্গধর্মের মূল ভাব ও আদর্শ- 
গুলি যতটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, 
মহধি কিম্বা কেশবচন্ত্রের মধ্যে তাহা করে 
নাই। মহ্র্ধ এই ধর্ধের বীজমাত্র বপন 
করেন। কেশবচন্ত্র এই বীজকে কতকটা 
ফুটাইয়! তুপিয়া, আবার আপনার হাতেই 
তাহাকে চাপিয়। নষ্ট করেন। শিবনাথ 
বাবুই এক দময়ে ইহাকে পরিস্কুট ও পরিপক- 
ভাবে ফুটইয়! তুলিবার চেষ্টা করেন। ব্রাঙ্ম- 

সমাজের ইতিহাসে, ইহাই তার জীবনের ও 
কর্থের বিশেবত্ব। 

কিস আত্যন্তিকভাবে এই আদর্শটাকে 

লোকচরিত্রে ও সমাজ-জীবনে ফুট ইয়! তুলিতে 
হুইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একাস্তরূপে ার 
নিজের প্রক্কৃতির উপরে ছাড়িয়৷ দিতে হয়।, 
অনধীনতার আদর্শের চরম পরিণতি দার্শনিক 
রাঞকতায়। ফুরোপে এই ব্ক্তিভিমানী 
অনধীনতার ব৷ 170151002115010 ঢা: 
0০7) এর আদর্শ ক্রমে এইরূপে এই দার্শনিক 

অরাজকতাতে বা [17119501109] 4৯027 
0197এতে যাইয়। পৌছাইয়াছে। আপনার 

যুক্তির নুত্রটী ধরিয়! চলিলে, শিবনাথ বাবুকে 

এবং তার সাধারণ ব্রাঙ্মলমাকেও পরিণামে 

এইখানেই যাইয়ু। উপস্থিত হুইতে হইত। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১১ 


আর ইহারা যে এতট| দূর পর্য্যস্ত যাইতে 
পারেন নাই, তাহাতে ইহাদের কাঁহারই যে 
একান্ত কল্যাণ হইয়াছে, এমনও বলা! যায় 
না। | 

কারণ, এ জগতে মানুষ বিশ্বাদতরে, 
অনন্ঠচিত্ত হইয়া, ফলাফল-বিচাঁর পরিহাঁর- 
পূর্বক, ষে কোনও সিদ্ধান্ত ব! পন্থাকে ধরিয়াই 
চলিতে আরম্ভ করুক না কেন, সেই সিদ্ধান্ত 
বা. সেই পন্থাকে আশ্রপ় করিয়াই, ক্রমে 
পরমতন্বে ও চরম গতিতে যাইয়! পৌছাইতে 
পারে। যুক্তিবাদী ধর্শও এইজন্ত, আপনার 
প্রকৃতির গনুনরণ করিয়া চলিতে পারিলে, 
পরিণামে থাইয়া পরমবস্ত লাভ করিয়! থাকে। 
আর সাধনের মধ্যপথের আকম্মিক ও মাঁয়ক 
ভঙ্গবিভীঙ্ষিকার দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হইয়া, 
্রাহ্মদমাজ একান্ত নির্ভর ও নিষ্ঠ। সহকারে, 
নিজের দিদ্ধাস্তকে আকড়িয়। ধরিতে পারে 
নাই বলিয়াই, এমন ভাৰে শিক্ষলতা লাভ 
করিতেছে। 

সাধারণ ব্রঙ্গদমাজের জন্মের পুর্কে 
শিবনাথ বাবু যে বিশ্বস্ততা সহকারে আপনা! 
নিজস্ব প্রকৃতির অনুমরণ করিয়া চলিতেছেন, 
এই নুঙন সমাঞ্জের নেতৃপদের গুরুতর 
দায়িত্ব-ভার-গ্রস্ত ভইয়া, ক্রমে সে পথ 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আঁর এই 
জন্যই, ভয়াবহ পরধর্ম্ের চাপে, আপনার 
অত্তঃপ্রন্কতিকে অযথ। [নপড়িত করবার 
চেষ্টা করিয়া, শিবনাথ বাবু নিজের জীবনেরও 
সম্পূর্ণ সার্থকত। লাভ করিতে পারেন লাই, 
আর তার মমাজকেও আত্মচরিতার্থত! লাতে 
সাহাধা করিতে পারেন নাই। 


শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


মহাভারত 
আদিপর্বর 
জতুগৃহ-দাহ 


(মহা ১১৪৩) 

১।  হন্তিনাপুরবাসিগণ পাওুরাঁজের 
ছ্যেট পুত্র ধর্মময় মুপ্িরকে হস্তিণর!জোর 
যথার্থ অধিকারী জানিমা তাকে 
অভিষিক্ত ক'রবার কল্পনা! করিল। 


বাজো 


২। এই সংশাঁদ পাইঘ়ং মন্তরাময় দূর্ধ্য ধন 
ভীত হইয়', শন্ধ ধুরাষ্ট্রসমীপে এই বিপদ 
হইতে পরত্রানের নীতপ্রয়োগের থর্থণ! 
করিল। 

(মহা ১১৪৪) 

৩। মোহময় ধুনরাষ্্র 'তক্ষ,নণে শোকে 
নিমগ্ব হইলেন । মন্তুময় দূর্ষেযাধন উগ্র কর্ণ, 
কিতব শকুনি এবং ক্রুর ছঃশাপনের সহিত 
পরামর্শ করিয়! ধৃ্র রক কহিলেন, আপনি 
কৌশলক্রমে পাগুবগণকে বারণাবতে 
নির্ব/দিত করুন। 

৪। ধৃতরষ্ী উত্তর করিলেন, আমি 
তাহাই মনে মনে আনোলন করিয়া থাকি। 
(মহা ১১৪৫) 

৫| ধৃত পাগুবগণকে করিলেন, 
তোমর! গণুপতি মহোৎসব উপলক্ষে বারণ!- 
বতে গমন কর। 

(মহ! ১১৪৬) 


৬। ছুর্যোধন অমাত্য পুরোচনকে 


সবিনয়ে বঞ্িলেন, তুমি অশ্বতরসৃন্ত রথে শীঘ্র 
বারণাবতে গিছা, তথায় জতুগৃচ নির্মাণ কর 
এবং অতি সমাদরে গাণ্ুব্গণকে তথায় বাঁ 
করাও। যখন পাগুবগণ নিঃশস্কচিন্ত হইবে, 


. তখন জতুগৃহের দ্বারে মগ্রি প্রদান করিবে। 


(মহা ১১৪৭) 

৭। ফাস্তন মাসের অইম দিনে রোহ্ণী 
নক্ষত্রে বারণানতে যারাকালে শিছুর যুধি- 
ঠিরকে উপদেশ দিলেন যে,-ধিনি শত্রুদিগের 
অলৌহজাত অ্মের দ্বারা আহত হন, তিনি 
শল্পবীগৃহের ন্ঠায় ছু্'দকে পথণিশিষ্ট বিবর 
দ্বারা অগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পান। অপর, 
বিচরণ করিলেই পথ চিনিতে পারিবে এবং 
নক্ষত্র দ্বার! দিক্‌ নির্ণয় করিবে। 

৮| পাগুবগণ বারণাবতে উপনীত 
হইলে, দশদিন পরে পুরোচন তাহাদিগকে 
“শিব” নামক গেই অশিব গৃহের কথ! 
নিবেদন করিল এবং পাগুবগণ পৃথার 
দহিত সেই গৃঁছে প্রবেশ করিলেন। 

৯। অনস্তর বিছুরের বন্ধু একজন নিপুন 
খনক পাগুবদ্িগের নিকট উপস্থিত হইল 
এবং কহিল, আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী 
রাত্রিতে পুরোচন জতুগৃহে অগ্নি গুদান 
করিবে। * 


৪৮৮ 

১*। দর্যোধনের পরিখা-বেষ্টিত ছরাঁ- 
ক্রম্য আমুধাগার আশ্রপ করিয়! জতুগৃহ 
নির্মিত হইয়াছে এবং পুরোঢন সর্বদ! এ 
গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিত। 

১১। খনক এ গৃহের" মধো এক বৃহৎ 
গর্ত করিল এবং তাহার মুখ কপাট দ্বারা 
বন্ধ রাখিল। 

(মহা ১১৪৮) 

১২। পাগুবগণ জঅতুগৃহে একবংসর 
কাল বাদ করিলে পর, জতুগৃহে অগ্নি 
প্রদানের কাল সমুপস্থিত হইল। 

যুধষ্ঠির ভ্রাতুগণকে কহিলেন, আমর! 
এই আধুধাগারে ছয় জন মনুষ্য. রাখিয়া, 
পুরোচনের সহিত ইহাকে দগ্ধ করিব এবং 
কাহাকেও ন। জানাইয়! গুপ্তভাবে পলায়ন 
করিব। 

(মহা ১১৪৭) 

১৩। তখন পৃথ! ত্রাঙ্গণ ও মহিলাগণ 
নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। 
ভোজনাস্তে নিমস্ত্রিত সকলেই চলিয়া গেল, 
কেবল এক নিষাদী পঞ্চপুক্রপহ মগ্ধপানে মত্ত 
হইয়া জতুগৃহে শয়ন রহিল। 

১৪। তীমদেন অগ্রে গুরোচনের গৃহে, 
পরে জতুগৃছে অগ্নি গ্রদান করিলেন। পুরো 
তন ও পঞ্চপুত্রসহ নিষাদী অগ্নিতে দগ্ধ ছইল। 

পৃথার সহিত পাগুবগণ মুড়ঙগমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া বিবর দ্বার! নির্গত হইলেন 
এবং পলায়ন জন্ত বনে বনে চণিতে 
লাগিলেন। 

(মহা! ১১৪৯) 

১৫। এক বনে তাহারা পৃথার সহিত 

নদীর জল মাপিতেছিলেন। এমন সময়ে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, বগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


বিছুরের প্রেরিত এক বিচক্ষণ পুরুষ উপস্থিত 
হইয়া, পাগডবগণকে যন্ত্রবিশিষ্ট পতাক।-শোভী 
এক স্ুখগামিনী তরণি দেখাইয়! দিলেন 
এবং গাগুবগণকে ও পৃথাকে কাতর দেখিয়। 
সকলকে নৌকায় উঠাইয়। স্বয়ং তাহাদিগের 
সছিত চলিলেন) এবং বাহকগণের ভূজবলে 
তাহাদিগকে গঙ্গা! পার করিয়। তীরে উত্তীর্ণ 
হইলে, তিনি আশীর্বাদ করিলেন। 


( মহ! ১১৫৪) 

১৬। পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে আর 
সকলে নিদ্রিত আছেন, কেবল ভীমসেন 
জাগ্রত আছেন। এমত সময়ে হিড়ি্ব রাক্মদ 
আমিয়। উপস্থিত হইল। ভীমসেন হিড়িম্বের 
বধ সাধন করিলে, |হম্বা৷ রাক্ষসীসহ তাহার! 
তথা হইতে প্রস্থান করিগেন। 

(মহা ১১৫৫) 

১৭। ভীমসেনের ওরসে হিড়িম্বার গর্ভে 
গর্ভধারণ মাত্রেই_-ঘটোতকচ উন্মগ্রহণ করিল; 
এবং হিড়িস্ব। ও ঘটোৎকচ উত্তর দিকে 
প্রস্থান করিল। 

(মহা ১১৫৬) 

১৮। গাণ্ডবগণ তগন্বীর বেশে বনে 
বনে গমন করিতে লাগিলেন। একদা! মহষি 
বাসদেব আপিয়া তাহাদিগকে একচক্রা 
নগরীতে এক ব্রাঙ্গণের গৃহে রাখিয়! 
গেলেন্‌। ৃ 

রর (মহা ১১৬৪) হা 

১৯। ভীমসেন বক অস্থর সংহার 
পূর্বক তাহার কটিদেশ ভগ্ন করিয়! তাহার 
ভগ্ন দেহ এক চক্র! নগরীর হারদেশে নিক্ষেপ 
করিলেম। 


৮ম সংখ্য ] 


জ্যোতিষিক তন্ব ও ইতিহাস । 


বৈমানিক জতুগৃহদাহ কাণ্ড বুঝিতে 
হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে-- 

১। পনর শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন বর্তমান 
পঞ্জিকার প্রকটন হয়, ততকালে মহাবিষুব 
ক্রাস্তিপাত (৬০001 €01010006181 [01100) 
মেষ রাশির প্রথমে এবং জলবিষুব ক্রাস্তি- 
পাত (98/010102] ০0010000081 7০010) 
তুলা রাশির প্রথমে অবস্থিত ছিল; এবং 
বিযুবতী রেখার (06199015] 60201) 
উত্তরে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, দিংহ ও কা! 
এই ছয় রাশি অবস্থিত ছিল! অবশিষ্ট ছয় 
রাশি বিষুণতী রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। 

২। বিমানে যে তিনটা স্বর্গদ্বার আছে 
(খঃ বেঃ ১০৬৭৪ ) ছয় হাজার বর্ধ পূর্বে 
তাহার পূর্ব দ্বারটী (মহাবিষুব বিন্দু) 
মিথুন রাশির প্রথমে ইন্বকা নক্ষত্রের পার্ে 
অবস্থিত ছিল। এবং পশ্চিম দ্বার--জল 
নিযুববিন্দু- ধঙগুরাশির প্রথমে পঞ্চতারাময় 
মূল! নক্ষত্রের পার্থে অবস্থিত ছিল। তৎ- 
কালে মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্তা, তুলা ও 
বৃশ্চিক এই ছয় রাশি বিষুবতী রেখার উত্তরে 


ছিল এবং অবশিষ্ট ছয় রাশি বিষুবতীর ' 


দক্ষিণে অবস্থিত ছিল । 

৩। ততকালে আকাশগন্গার কপিল 
ধারা 1মথুন রাশি ও স্বর্গের পূর্কদ্বার প্লাবিত 
করিত) এবং ভাগীরথী ধার বৃশ্চিক রাশি ও 
বর্ণের পশ্চিমঞ্থার প্লাবিত করিত। 

৪। *তৎকালে বিমানের পশ্চিম দ্বারের 
দুর দক্ষিণে আকাশগঞ্গামধ্যে যন্ত্র 
পতাকা-শোভী তার! ( নৌ অণব্যান মও্ডল- 


মহাভারত 


৪৮৯ 


4১৪০ 9৮15) ভামমান ছিল। মহর্ষি 
অগন্ত্য (0210045) এই তারানৌকার 
কর্ণধার (মাঝি) রূপে এই দিব্য নৌকার 
সন্িধানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং 
এই দিব্য নৌকার কর্ণধার বলিয়! 
ভারতের নাবিক খধি' মান্ত নাম উপহার 
পাইয়ছেন। (খঃ বেঃ ১১৬৫।১৫।) যথ!| 
এষ: বঃ স্তোমঃ মরুতঃ ইয়ম্‌ গীঃ মান্দার্ধ্যন্ত 
মানন্ত কারোঃ। 
অন্তার্থঃ 

হে মরুৎগণ ! তোমাদিগের এই স্রোত ও 
গীত মান্ত মান্দান্ত বিরচিত। মান (হাল ঝা 
নৌ-নিগড়ের ভার) যুক্ত বলিয়। মহধির মান্য 
নাম হইয়াছে । যথা: 

মানেন সম্মিতঃ ধন্াৎ তক্মাৎ মানব; ইতি 
উচাতে।__বৃহৎ সংহিতা । 

দিদ্ধুরাজ (সোম পবমান-6)5 11110 
29) বস্ত্র পরিধান করিয়া! এই দিবা দীপ্রিমন্ত 
নৌকার উপর আরোহণ করিয়াছেন যথ।-. 

রাজ! পিন্ধুন।ম অবশি বাঁসঃ 

খতস্য নাবম্‌ আ অরুহৎ রদ্দিষ্টাম। 

খঃ বে ৯৮৯২ 
বিমানে হিরণ্য-নির্ষিত হিরণ্-বদ্ধন নৌকা 
বিচরণ করিতেছে। 

এ নৌকার পথ হিরগ্নন এবং উহার 
অরিত্র (দাড়) হিরন আছে। যথা-* 
হিরগ্মরী নৌঃ অচরৎ হিরণ্য বন্ধন! দিবি। 
হিরগ্যয়াঃ পদ্থানঃ আসন্‌ মরিত্রাণি হিরগ্যয়!। 

(অঃ বেঃ ৫1818-৫) 

৫। মাহিম্ম তী-পতি কৃতবীর্য্যের বংশধর" 
গণ ধনলোভে ধনাঢা ভূগুবংশীয় ধধিগণকে 
নির্মূল করিতে লাগিলেন। এক তৃগুপত্ধী 


৪৯০ 


হিমাঠলের গিরিছুর্গে গর্ভ উরুদেশে গোপন 
করিয়! পণাইতেছিলেন। ক্ষত্রিয্নগণ তাহাকে 
আক্রমণ করিয়! দেখে, ব্রাঙ্মণী আপন ভেগ্গে 
জলিতেছেন। শিশু মাতৃ-উ ভেদ করিয়া 
বহির্গত হইলে, তাহার তেজে ক্ষত্রিয়গণ 
অন্ধ হইল। পরে উনি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া অন্ধত্ব দূর করিলেন) কিন্ত 
তাহার কো ধাগ্রি ত্রিভূবন উত্তাপিন্ত কর্রিল। 
তর্ম তাহার ক্রোধাগ্সি বরুণাকয়ে নিক্ষেপ 
করিলেন। পেই অগ্নির নাম বাড়বানল। 
(মহা ১১৭৮--১৮১ ) 

৬। সন্ধকালে বিমানের পশ্চিম দ্বারে 
বাড়বাগ্সি গ্রজলিত হয়। অস্তেনুখ গ্রহগণ 
অস্তকালে সেই অগ্থিময় বিবরে প্রবেশ করে। 
এবং স্থুমেরবাপী তারা দর্শকের দৃষ্টিতে গ্রহগণ 
বহুকাল পরে মাবার পুর্ব দ্বারে উদিত হয়। 
বেদে এই পশ্চিমদ্ধারস্থিত বৈমানিক বিবর 
গবীস ও ধর্ম আদি উশাধিলাভ করিয়াছে। 
এই বিবর বেদভ্রাষ্যক্কারগণের তৃগর্তা | 
রেভ বনান অত্রি আদি জ্যোতিষ্ষগণ এই 
অগ্নিময় বিবরে পতিত হইলে, অশ্রিদয় তাহা- 
দিগকে উদ্ধ!র করেন। 

৭। প্রকাণ্ড তাঁরা বৃশ্চিকের ধড় সমগ্র 
বুশ্চিকবাশি অধিকার করিয়া আছে এবং তাঁরা 
বৃশ্চিকের হূর্পাকৃতি বাহু-চতুষ্টয় তৃগা রাশির 
পূর্ব ভাগ অধিকার করিয়! অবস্থিত আছে) 
এবং তার! বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশ অর্থাৎ পঞ্চ 
তারাময় মূল! নক্ষর ধনু রাশির পশ্চিম ভাগ 
অধিকার করিয়। অবস্থিত আছে। 

এই স্থদীর্ঘ প্রকাও তার। বৃশ্চিক ইতিহে 
চতুরদন্ত “বারণ” (হন্তী) নম এবং “কম্োজ 
অখ” নাণ উপহার পাইয়াছে। 


বঙ্গদর্শন 


[১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


শররুণ ভৌগ মঙ্গল নুরক বধ করিয়া এই 
চঃনিস্ত গঞ্জ ও কষ্ধোঞ্জ অশ্ব ত্বারক1 ( 016 
00907 ০01 1)687€1) ) নগরে 

(বিষুঃপুরাণ ৫1৩০) 

বেদবাদ এই চতুর্দন্ত গজকে নরক 
মঙ্গলের বাঁহছন কল্পনা করেন নাই। নরকন্তুত 
ভগদন্কে এই চতু্দন্ত গজের উপরে বসান 
হইয়াছে। 

৮1 নরক মন্গল এই বুশ্চিক রাশির 
মধিপতি এবং মূলা নক্ষত্রের মধিপতি। 

মঙ্গল গ্রঠের রুচি বিবিধপ | মঙ্গলগ্রহ 
কথন দীপ্রিহ্ীন গ্রায় হয়। কথন বা প্রজলিত 
অগ্রিপদৃশ জোতি ধারণ করে। দীপ্তিহীন 
মঙ্গল গ্রহ বিরোচন উপাধি এবং জলস্ত মঙ্গল 
পুবে।চন উপাধি ধারণ করে। 

অঙ্গারক" গ্রহ মঙ্গল (শিব) নাম ধারণ 
করিলেও, 'এই মৃতদের রাক্ষমগ্রহ মানবের 
ম্্লনণ বা শশিবময় এবং এ রাগদের 
গৃছ বৃশ্চিচরাশি ও মূলা নক্ষত্র মানবের 
আশবময়। ও 

আবার মঙ্গল গ্রহ ত্রিগুণময় বলিয়া ভ্রিত 
নাম ধারণ করেন এবং মঙ্গলগৃহ বৃশ্চিক 
রাশি ব্রিত-দেব হইতে ব্রৈতন নাম উপাধি 
গাইম্বাছেন । এই ব্রৈতন বেদে (খঃ বেঃ) 
বৈতন দ্য ন|মে খ্যাত হইয়াছে; এবং 
বেদ মতে (খঃবেঃ) ত্বিত দেব মদকর 
সেম পান করেন বলিয়া, পুরাণে গত্রতন 
দশ্থাবাজ মগ্তপায়ী স্্েক্ছ বলিয়া বণিত আছে। 


াওএ(0171) 


প্রেংণ করিগাছিলেন 


এই মগ্ঘপায়ী দশ্থ্যবনিতা। পঞ্চলারাময় মূলা" 


নক্ষ॥ পুরাণে মগ্ঘপারী নিষাদী বলিয়! বর্ণিত 
হয় এবং নিষাঁদী পঞ্চ তারাত্মক পঞ্চপুত্রবতী 
বলিয়। বধিত হয় এবং এই মগ্তপায়ী দশ্থার 


৮ম সংখ্যা]. 


রাঞ্য পুরাণের মন্্রভূমি। ( কর্ণপর্ব্ব ৪18৪ 
অধ্যায় দেখ) 

৯। তারা বুশ্চক পোখধর।য় সমাপ্লীত 
আছে। তার! বৃশ্চিক্ষের উর্ধে ও উত্তরে 
দোমধারা মধ্য বাণমগ্ডলে 


& 0015061176197) তারা 


(১৪876, 
তর বিদ্যমান 
মাছে। শর তারাশ? আদি হইতে সোম- 
ধারা শরস্তব্য নাম উপহার পাইয়াছে। 
এইট শরম্তত্ত হুসংবৃত শ্বেত পর্ববতে কুমার 
দেবের জন্ম হয় বলিগ্জা কুমারদেব শনজন্ম। 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন । এবং এই শরস্তস্ত 
ভগ্ন করিয়। ভন্ুমান্‌ রা?ণের মৃত্যুবাঁণ হরণ 
করিয়াছিলেন। এই শরশ্ুন্ত হইতে 
বুশ্চিকরাশিস্থ সোমধার! হুর্যোধনের অক্ত্।গ।র 
বলিয়া পরিকলিত হইয়াছে । 

১০। ছয় হঙজার বর্ষ পুর্বে হ্বমের- 
বসা তারাদর্শক মার দেখিতেন যে, 
বিমানের অগ্রিমন্ন পশ্চিম দ্বারে হর্যাদি 
গ্রহগণ প্রবেশ করিলে, স্র্যাদেব ছন্দ মাপ 
গরে ূর্বধারে : তাহার একচরু রথে 
পুনরাগত হইতেন। এই একচক্র 
রথ হইতে বিমানের .  পূর্বদ্ার-সন্নিহিত 
প্রদেশ “একচক্রা নগরী” নাম গ্রহণ 
করিয়াছে। মিথুন রাশির প্রথমে ইন্বক 
নক্ষত্রের পার্থে এই একচক্রা! নগরী রাশিচক্রে 
গ্রতিঠ্ঠিত ছিল। 

ৰ 


উপপত্তি 


বিমানের - পশ্চিম হ্বারে মৃলানক্ষত্রে 
পুরোচন অধিষ্ঠিত আছেন। মানিয়া লইলাম 
ষে, জতুগুহ দাহ প্রকৃত ঘটন! | : জতুগুহমধো 
নিপুণ খনক বপিয়! গঙ্গার ধার পর্যয্ত 


মহাভারত 


৪৯১ 


গর্ভ খনন করিতেছেন পুঝোচন দ্বারদেশে 
সতত উপবিষ্ট থাকিয়াও কিছুই জানিতে 
পারিতেছেন না। এইট গল্পের রচয়িতার 
বুদ্ধিকীশগকে অথণ| ইতিবৃত্তবাদীর বিশ্বা- 
গতীরতাকে বাহাদুরী দিতে হয়) তাহ! 
নির্ণয় আমরা নিতান্ত মম হইগাম। 

তবে এই উপণংক্ষে শবশুর-জামাতা- 
সংবাদের” মুগ প্রশ্নটা আপনা হইতে 
আদিয়াই মনে পড়ে। “এই প্রকাণ্ড গর্ত 
খড়িতে যে মাটি উঠিণ, দে মাটি কি 
হইল?” 

দিঠীয় কথা এই থে, যুধিঠির মতলব 
বাহির করিলেন যে, “মামুধাগারে ছন্ন জন 
মনুষ্য রাখিয়। পুরোচনের সহিত ইহাকে 
দগ্ধ করিব" এবং কার্য; তাহাই কর! 
হইল। যুধিঠিরের মতলবে নিগীহ পঞ্চ 
কুমার সহ নিষাদপত্ীকে দগ্ধ কর] হইল। 
হব্যকব্যে পঠিত হয়_-"্যুধ্ঠিরো ধর্দময়ো 
মহাদ্রমঃ৮ ইতিবৃন্তবাদীর কাঁণে শুনিতে 
বেশ স্থুমিষ্ট শুনায়। নয় কি? 

ধতিহিক রহস্তে দেবচরিত্রে পাপ স্পর্শ 
হয় না। এইজন্ই শুদ্বক বা বালিবধে, 
সীতার বনবাসে বা লক্ষণবর্জনে নিষ্ষলঙ্ক 


্রীরামচরিরে পাপম্পর্শ হয় নাই। এই- 


জন্তই গুকুপত্বী ' অহল্যার (হলচাঁপন- 
নিষেধক অমা চন্দ্র) হরণে দেবরাজ শতক্রতুর 
চরিত্রে পাপম্পর্শ হয় নাই। এইজন্তই 
সরম্বতী হরণে বিধাতার বিমল চরিত্রে 
কলঙ্ক লগ্ন হয় নাই। এইজন্যই তুলমী হরণে 
পরমদেব শ্রীরৃষ্ণের চরিত্রে পাপ স্পর্শ ঘটে 
নাই; এবং পঞ্চকুমার সহ নারী হত্যা 
যুধিষ্টিরর চরিত্রে পাপম্পর্শ হয় নাই 


৪৯২ 


কারণ এ সব ভোজবাজী বৈ তনয়। সুতরাং 
শীতিহিক রহস্তে ধর্বরাঁঞ্জ পঞ্চকুমার হতা! 
হইলে, এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, সন্ধযা- 
কালীন বাড়বাগিতে পঞ্চ তারকাসহ মুল! 
নক্ষত্র দ্ধ হুইয়। থাকে। সেও ছায়া 
বাজী। বাড়বাগ্রিতে (7০112091157) 
দৃহনশীলতার .লেশমাত্র নাই খালি কবি- 
কল্পন! মাত্র। 

এখন জতুগৃহদাহ আর একটু পড়িলেই 
এঁতিহামিকের রচনা-চাতুর্যা হদবোধ হইবে। 

বিশাখা হইতে মুল! পর্যাস্ত বারণাবত 
নগর বিভ্ৃত। নগর সমীপে পণ্ডপতি রক্ত 
দৈবত স্থাতি নক্ষত্র বিরাজমান রহিয়াছে? 
এবং বারণাবতে শরম্তস্ত সোম্ধার। স্থুর! 
রূপে সতত বিরাজমান রহিয়াছে। এই 
আুধাগার আশ্রয্ন করিয়া জতুগৃহ রচিত 
হইল। 

নিপুণ খনক বিশ্বকর্মা বিমানের পশ্চিম 
দ্বারে বিবর খনন করিয়া রাখিয়াছেন। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


গ্রহগণ সন্ধ্যাকালে |বাড়বাগ্নি গ্রজলিত 
হইলে, সেই বিবরে অস্ত গমন করেন। 

সেই বিবরে প্রবেশ করিলে, গ্রহগণ 
দেখেন যে, সম্মুখে মহষি অগন্ত্য তার 
নৌ সুসজ্জিত করিয়! রাঁখিয়াছেন। গ্রহণ 
নৌকাযোগে আকাশগঙ্গ! পার হুইলেন। 
বৈমানিক বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে 
গ্রহগণ বৈমানিক পূর্ববধারে উদিত হইলেন। 
সম্মুখে একচক্র! নগরী এবং তারা-বক 
আকাশগঙ্গায় বিহার করিতেছেন। উদয়- 
কালে উদস্ত ধম কাল হরণ করেন, স্থৃতর|ং 
একচক্রা নগরীতে পঞ্চ পাগুবের কিছু- 
দিনের জন্য বসবাস কল্পিত হুইল এবং 
বঞ্জিত ইন্-বক নক্ষত্র বক অন্থুর নাদে 
নিহত ও পুরদ্বারে ভগ্নকটি ভাবে নিক্ষিপ্ত 
হইল। মত্য মিথ্য। তারাচিত্র বা আকাশ 
দেখিলেই মালুম হইবে। 


তারাদর্শক। 


নারী-্্্ম 


সূচনা! 


আজ কাল নর-নারীর অধিকার লইয়া 
জগতে নান! আন্দোলনের স্থরপাত হইয়াছে । 
কিন্ত যে অধিকার প্রব্কৃতিগত বিশেষত্ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, তর্ক করিয়া, রাগ করিয়া, 
আন্দোলন করিয়া, দে অধিক|রের পরি- 
বর্তন অসম্ভব। সেই জন্ঠ প্রকৃতিগত 
বৈষম্যের উপর প্রতিষ্টিত হিন্দু-আদর্শ 
অন্ুনারেই আমর! নারী-জীবনের কর্তব্য 
নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হুইব। 


কর্তবোর কথা উঠিলেই জীবনের চরম 
লক্ষোর কথ। মনে: করিতে হয়। কারণ) 
আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জীবনের কর্তা 
নির্ধারিত হয়। মেইজন্ত নারী-জীবনের 
কর্তবানির্ধারণে সর্বাগ্রে নারী-জীবনের লগ 
ও খাদর্শের আলোচনার গ্রযোজন। 

হিন্দু-জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান ও 
ভগবৎপ্রাপ্তি। জন্ম-ন্মান্তরের কদভ্যাসের 
ফলে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা অধর্শের 


৮ম সংখ্য। ] 


দিকে। স্থৃতর|ং চিত্তবৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করিধার 
চেষ্টার পূর্ব তাহাকে সর্বাগ্রে অধর্দের 
আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়া আনার প্রয়োজন। 
তাই ভগবৎগ্রপ্তি-সাধনার প্রথম সোপান 
ধযমের সাধন] এবং তাহার পরে গ্রীতির 
মাধনা, ভক্তির সাধনা, ত্যাগের নাঁধন!। 
ইহাই হিন্দুর বিখ্যাত আশ্রমধর্শ -বরহ্গচর্যা, 
গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং মন্ন্যাস। 

ক্ষুদ্র নির্বরিণীর বিমলধার! যখন জীবনের 
গ্রতাতে আপনার ক্ষুদ্র শিলাগুহ ছাড়িয়া 
ংলার*পথে প্রথম বাহির হয়, তখন তাঁহাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত অধিক আয়োজনের 
গ্রয়োজন হয় ন1। কিন্তু যখন চতুন্দিকের 
বারিধারা শোষণ করিয়। তাহাত্র আবিল 
জলোচ্ছবাস যৌবনের মন্ততায় গভীর গর্জনে 
হুঙ্কার করিয়া উঠে, তখন তাহার সেই দুর্ধার 
গতিবেগকে সংঘত করার জন্য নানা 
কৌশলের প্রয়োজন'হয়। 

জীবনের অরুণালোকে যখন সকলই স্নিগ্ধ, 
সকলই মধুর, যখন প্রবৃত্তির ক্ষীণ কুশা- 
সুর কণ্টকের মত কঠিন“হইয়! উঠে নাই, 
যখন দুর্দিমনীয় বাপনার ধুমর ধুলিঝঞ| 
জীবনকে অন্ধকার করিয়া! ফেলে নাই, যখন 
জানের ুর্ধয ভোগলিগ্পার ঘন কু্- 
টিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যাক নাই, তখন 
সাধনার পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে নিজের 
শৃক্তই যথেষ্ট, গুরুর উপদেশ ও আদণই 
উদেস্-সিদ্ধির জন্ত চুর 

কিন্ত যখন গ্রভাতের সুর্ধ্য মধ্য গগনে 
উঠিয়া অগ্বিবৃষ্টি করিতে থাকে, ধূসর বঞ্ধার 
প্রব্ প্রতাপে জল স্থল কীপিয়া উঠে, 
বাসনার মেধ*গর্জনে হাদয়াকাশ মুহমু'ছঃ 


নারী-ধর্ম্ম 


৪৯৩ 


নিনাদিত হয়, তখন আর কেবল নিজের 
সামর্ঘে নির্ভর কর! যায় না। পদে পদে 
পদস্থনের আশঙ্কা ঘটে। তখন জীবন-পথে 
অবিচলিত থাকিবার জগ্ঠ, সঙ্গীর প্রয়োজন 
হয়। এই উদেগ্ত' সাধনের জন্ত বিবাহ। 
পরম্পরকে কর্তব্য পালনে সাহীয্য করিবার 
জন্য নর-নারীর এই পুণ্য মিলন। তাই 
কৈশোরের ব্রহ্ষচর্যের পরে যৌবনের গার্স্থা- 
আশ্রমের আরম্ত। 

“তথা নিত্যঃ যতেয়াতাং 

্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ 
যথা নাভিচরেতাং তৌ৷ 
বিষুক্তা বিতরেতরম্‌ 1, 
-মনু। 

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ সর্বদা এমত যত্ব করিবে, 
যাহাতে ধন্ম্থকাম বিষয়ে পরস্পরের ব্যতি- 
চার, না হয়। ভগবান নর-নারীর গ্রক্কৃতি 
এমন করিয়া! স্থষ্টি করিয়াছেন ধাহাতে একের 
অভাব অন্থের দ্বারা সম্যক পরিপূর্ণ হইতে 
পারে এবং পরম্পরের সাহায্যে পরস্পরে 
মহজে পুর্ণ মন্ুযুত্ব লাভের অধিকারী হইতে 
পায়ে। 

যাহার! নরনারীকে সমপ্রকৃতি ও সম- 
শক্তিসম্পন্ন বিবেচন। করিয়া, উভয়কে প্রতি- 
দ্বন্দিবপে জীবনের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
দেখিতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, ভগবানের শুভ উদ্েপ্ত 
এবং সুন্দর ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে 
চান। 

সুতরাং পুরুষজাতিকে ধর্মলাভে সাহাযা 
করিবার অন্ত প্রস্তত হওয়াই .নারীবীবনের 
প্রধান লক্ষ্য হওয়] কর্তবা। 


৪৯৪ 


“ধর্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য।া 
ধন্মার্থে ক্রিয়তে মৃতঃ 
ধন্মার্থে ক্রিয়তে গেহং 
ধর্মার্থে ক্রিয়তে ধনম.॥% 
*-বৃহদ্বম্পুরাণ। 
ধর্মের জন্যই ভার্য্যা, ধর্মের জন্যই পুত্র, ধর্শের 
জন্যই গৃহ এবং ধণ্মের জন্ই ধন। 
হিন্দুশান্ত্কার গারস্থা-আশ্রমে রমণীর 
জন্ত যে সকল কর্তবের নির্দেশ করিয়।ছেন, 
একটু বিবেচন! করিয়া দেখিলেই বুঝ যাইবে, 
পুরুষকে ধর্মপথে অগ্রসর করিম দিবার জন্ 
স্ীলোকের পক্ষে তদধিক কর্তবা পালনের 
আবশ্ত কতা নাই। 
হিন্দুণস্ত্রমতে রমণী গাহ'গ্কা-মাশ্রমের 
প্রাণঙ্করূপ। 
'যখ! রথশ্চ রথিনাং গৃহিণাঞ্চ তথ। গৃহম,। 
সারথিস্ত যথ! তেষাং গৃহন্থ।নাং তথ] গ্রিয়া 0 
_.ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ। 
রশীঠ যেখন রগ, গৃহ'র তেমনি গৃ) এবং 
রথের যেমন সারথি, গৃঠস্থের তেমনি স্ত্ী। 
*উতপাদনমপন্ান্ত জাতম্ত পিপালনম. | 


গ্রত্যহং লোবযাঞাছগাঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্‌,॥* 


সম্তনের উৎপদূন, জাত সন্তানের পরি- 
পালন, এবং গুঠিবিনের জীবনযাত্রার মূলে 
প্রত্যক্ষ ভাবে রমণী। রমণী কেবল পহধর্দিণী- 


রূপে নহেন, জননীরূপে ও গৃহিণীরূপে 
মানুষকে "মানুষ করিয়া তুলিবার জন্ 
অবতীর্ণ । 


*প্রজনার্থং মহাভ।গাঃ পুজাহণ$ গৃহদীপৃঃ | 

্্িঃঃ শ্রিরশ্চ গেহেষু ন বিশেষোইস্তি ক্চন।* 
| _মহ। 

সন্তান-সননী বলিয়া স্ত্রীলোক পরম-কল্যাণ- 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


ভাজন; তাহারা গৃহের দীপ্তিশ্বরূপা ও 
পুজনীয়া ; তাহারাই গৃহের জক্মী। হক্গতে 
ও রমঈতে কোন প্রভেদ নাই। 

স্বামীর উপর স্ত্রীর ও সম্তানের উপর 
মাতার অদীম প্রভাবের কথ! সর্বজন, 
বিদিত। গর্ভাবস্থায় পর্য্যন্ত জননীর মনোভাব 
সন্তানের চরত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, 
এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। হিন্দুসংস|রে 
স্বামী পুত্র ভিন্ন আরও অনেকের স্থান আছে। 
তাহাদেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি-অবনতি 
বুল পরিমাণে গৃহিণীর উপর নির্ভর 
করে। 

স্থৃতযাং সহধর্মণীরূপে স্থামীর, জননীরূপে 
সন্তানের, এ" গৃহিণীরূপে সমস্ত পরিজনের 
কল্যাণৰিধানের ভার রমণীর উপর। 

আত্মার সঙ্গে শনীরের দৃঢ় সম্বন্ধ । 

“শরীরম|দ্যং খলু ধর্মমাধনম,।ঃ 
মান্মার উন্নতির জগ্ত শুণীরের স্বাস্থ এবং 
দনের উনারা কোন ক্রমেই উপেঙ্গণয় 
নছে। সুতরাং সমস্ত পরিবারের দুঃখ ক 
দুর করিয়া, ব্যাধি ও ছৃশ্চিন্ত। হইতে তান" 
দিগকে রক্ষা করিয়!, শান্তি ও পবিএতার মধো 
মকলকে প্মান্ুষ” করিয়া তোলাই রমণী 
কাজ। গৃহের মন্থাস্থ্যকর আবর্জনারা'শ 
দৃ্ষহস্তে দূর করিয়া, 'পুর্জিত আয়োজন 
শোভায় ও সৌন্দর্যে মনোহর করিয়া তোলা) 
জীবন-»ংগ্রামের বিকট ভীষণতাকে গে 
ও* প্রীতির জ্যোতস্নাপাতে সহনীয় কার 
তোল!) পৎত্রাস্ত হতভাগ্যের পথভ্রম দুর 
করিয়া, স্নেহভরে তাহাকে স্থপথে পৌছাইয়া 
দেওয়া কল্যাণময়ী রমণীর জীখন-্রন। 
কবিবর রবীন্দ্রনাথ নান! ভাঁবে রমণীর এই 


৮ম সংখ্যা ] 


কল্যাণময়ী মুন্তি 
গহিয়াছেন। 
“সা হয়েছে রণ 
অনেক যুঝিয়া. অনেক খুঁঞ্জিয়। 
শেষ হ'ল আয়োজন। 
তুমি এন এম নারি, 
আন তব হেম ঝারি, 
ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চি. 
জোড়! দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন_. 
সুন্দর কর--সার্থক কর 
পুঞ্িত আয়োজন। 


দেখিয়া শ্রদ্ধাভরে 


এস সুন্দরি নারি_ 
শিরে লয়ে হেম ঝা 
হাটে আর নাই কেহ 
শেষ ক'রে খেলা ছেড়ে এন মেল! 
গ্রামে গড়িলাম গেহ) 
তুমি এম এস নারি 
আন,গে! তীর্থব।রি 
সিগ্ধ হদিত বদন-ইন্দু_ 
সিথায় জাকিয়া সিন্দুর-বিন্দু_ 
মঙ্গল কর-__গার্থক কর 
শৃন্ত এ মোর গেহ। 


এস কল্যাণি নার 
বহিয়! ভীর্ঘবারি 
. বেল! কত যায় বহে. 
কেহ্নাহি চাহে খর রক্দাহে 
' গরবাসী পথিকেরে। 
তুমি এম এস নারি 
আন তব মুধাবারি 
বাজাও তোমার নিফল্ক 


নারী-ধর্ম্ম 


৪৯৫ 


খতটাদে গড়া শোভন শঙ্খ 
বরণ করিয়া সার্থক কর 
পরবাসী পথিকেরে। 


আনন্দমরি নারি 

আন তব স্ুধা-বারি 

স্রোতে যে ভাদিল ভেল1) 

এবারের মত দিন হ'ল গত 

এল বিদায়ের বেল|। 

তুমি এস এস নারি 

আন গো! অশ্রুঝরি 
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি 
পথে ক'রে দিক্‌ করুণা বৃষ্টি 
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্ত 

হোক বিদ।য়ের বেলা। 


অয়ি বিষার্দিনি নারি 
আন গো অঙ্বারি 
আধার নিণীথ রাতি। 
গৃহ নির্জন 
জলিছে পৃজার বাতি। 
তুমি এস এস নারি 
আন তর্পণবারি 
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ 
. থোল হ্বদয়ের গোপন কক্ষ 
এলে। কেশপাশে শুদ্রবসনে 
জালাও পূজার বাতি। 
এস তাপসিনি নারি, 
আন তর্পণবারি। 


শূন্য শয়ন 


স্কবি নবীনচন্ত্র রমণীর কর্তব্য সম্বন্ধে আদ: 
রমণী "নুভদ্রাঃর মুখ দিয় বলাইয়াছেন__ 


৪৯৬ 


“ততোধিক রমণীর আছে কিবা সখ 
রোগে শাস্তি হুঃখে দয়া 
শোকেতে সাত্বনাছায়া 

দিদি এই ধরাঁতলে রমণীর বুক, 

ততোধিক রমণীর*আছে কি বা সখ। 

যেমতি অনল জল স্থজিলেন নারায়ণ 

স্থজি সেইরূপ দিদি! রোগ শোক ছু 

জিলা অনন্ত প্রেমপুর্ণ নারীবুক। 

আছে আর কিব!| সুখ হায়! এইরূপে যদ্দি 

ঢালিয়৷ অমৃত মূতে শান্তি যন্ত্রণায় 

রমণী-জীবনগঙ্গ| বহিয়া ন| যায়!” 
এই কল্যাণময় রমণীগীবনকে (১) কুমারী 
(২) সহধন্মিণী (৩) জননী ও (8) গৃহিণী এই 
চারিভাগে বিভক্ত কিয়া! আমরা রমণী- 
জীবনের এই বিপুল কর্তব্যগাশির বিস্তারিত 
আলোচন! করিতে চেষ্টা করিব। 

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাঞ্লেখক লিখয়া- 
ছেন _11)0 007016101) 01 165 ড৮011)01 
19 (116 (0636 (656 01 ৪ [9601)1625 01%1- 
11280100,1767 52005 15 176 0001]- 
05 10810776101, কোন জাতির স্ত্রীলোকের 
অবস্থ। সে জাতির সভ্যতার গ্ররু্ পরিচয়। 
দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা! দেশের বাঘুমান 
যন্ত্রের মত। 


এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। দেশের স্ত্রীজাতি 
উন্নত না হইলে, দেশের উন্নতি সম্ভব হয় না। 


বঙঈদর্শন 


[ ১২শ বম, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 
॥ 


কারণ, স্ত্রীলোকই জননীরূপে, সহধন্মিণীরূপে, 
অভিভাবিকারূপে বহুলপরিমাণে পুরুষের 
চরিত্রকে গঠিত করিয়া তুলে। মহৎচরিত্রের 
মহত্বের বীজ তাহার জননীর চরিত্রে নিহিত, 
এ কথ! সর্ববাদিসম্মত। 
যখন কুন্তীর মত পরদুঃখকাতরা, গান্ধারীর 
মত ধন্মপরায়ণ|, সীতার মত পতিব্রত।, 
সুভদ্রার মত জননী, বিছুলার মত তেজস্থিনী, 
জনার মত স্বদেশপ্রিয়া, মৈত্রেয়ীর মত ব্রহ্ধ" 
বাদিনী বিদ্তমান ছিলেন, তখনই যুধিষ্িরের 
মত ধর প্রাণের, অর্জনের মত বীরের, রাম- 
চন্দ্রের মত কর্তব্যনিষ্টের, অভিমন্্ার মত 
স্থুপুরের, প্রবীরের মত তেজন্বীর, বশিষ্ট- 
যাজ্ঞবন্ধ্যের মত জ্ঞানীর, কর্ণের মত দাতার, 
ভীষ্মের মত ত্যাগণীলের, ঞুবের মত ভক্তের 
উদ্ভব সম্তব হ্টয়াছিল। * ৃ 
মাড়জাতি যেদিন হইতে কর্তব্য্রষ্ট, 
সম্তানেরও সেদিন হইতে অবনতি। আবার 
যদি জাতীয় উন্নতিসাধন প্রার্থনীয় মনে হয়, 
তাহা হইলে সর্বাগ্রে রমণীগাতিকে কর্তব্য 
পরায়ণ ও সমুন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। 
রমণীজাতির উন্নতি না হইলে, দেশের উন্নতি 
ফোন মতেই সম্ভব হইবে না। (ক্রমশ) 
শ্রীযতীন্দ্রমোহন | 


* তাই, ন1 ভীম্মাদির মত পুরুষ জম্মিতেন বলিগ।ই 
এই মকল মহিল।র উদ্ভব হইয়াছিল ?--রঃ সঃ 





বিষর্ক্ষ 


দেবেন দন্ত 


স্বর্গ নিরবচ্ছিন্ন নুখসৌন্দর্ধ্য ও পনিত্রতার 
আধার) নরক নিরবচ্ছিন্ন কদর্ষাতার স্থান। 
এ সংগার উওয়ের মিশ্রণ বিষবৃক্ষে 
সংসারের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, হাহার 
হবর্গীয় ভাগ আমরা দেখিলাম। তাহার 
নারকীয় ভাগও শিক্ষার জন্ত: স্বর্গীয় তাঁগের 
সম্পূর্ণ সৌনারর্য অন্ুতব করিবার জন, দেখা 
কর্তব্য । দেবের দত্ত এ ভাগের প্রধান চিত্র, 
এককালে সৌন্দর্যযবিহীন নয়, আমূল দ্বণার্হ ৪ 
নহে; গুণ থাকিয়াও, ভালবাঁসিবার গিনিষ 
থাকিয়াও, মংযমশিক্ষ।র অভাবে, আত্মশাসন- 
শক্তির অভাবে, ধর্মশিক্ষার অভাবে, নরকের 
সংস্থট হইয়া, মানুষ কিরূপ দয়ার পাত্র তয়, 
তাহারই দৃষ্টান্ত । দেবেন্ত্রের জীবনে দুর্ব্ষহ 
দুঃখের কারণ বিস্তমান ছিল) কিন্তু সে দুঃখ 
নিমর্জিত করিবার চেষ্টায়, তাহা ভূলিবার 
চেষ্টার, তিনি ভ্রমের পথে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন। ফলে শাস্তির অনুসন্ধানে জালা, 
রোগ, ভোগ, গৌরবহীনতা, একরূপে আত্ম- 
হত্যা । সুখ নিবৃত্তিমুলক, গ্রবৃত্তিমূপক নহে_ 
দেবেন্দ্র দত্ত তাহার নিজ জীবনে তাহাই 
প্রমাণিত করিয়াছেন। উচ্ছঞ্খলত্বা কেবল 
সমাজের নখের বিস্বকর নহে, নিজের স্খেরও 
বিনাশদাধন করে। তাঁহার দ্বারা তাহাই 
গ্রদণিত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত যুবকের 
পক্ষে বিশেষ শিক্ষাস্থল। অপরিহার্য কর্মফল 


ও হৈমবতী 


দেখিঝা সতর্ক হইবার 'জন্ত। এ চরিত্রের 
আলোচনা আমরা গ্রনঙ্গক্রমে অন্স্থলেও 
করিয়াছি, সুরা লিপিবাহুল্য নিশ্রয়োঞ্জন । 
দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র স্ববুদ্ধি, স্থচরিত্র। শ্ীতল- 
গ্বভাব স্ুরেন্ত্রনাথ, দেবেন্দের বাবহারে 
আন্তরিক বিরক্ত হইয়া ও,দেবেন্তরের মঙ্গলকামন| 
পরিত্যাগ করেন নাই, দেবেন্ত্রকে ঘ্বণিতবৎ 
বর্জন করিয়া সহদয়তার অভাব দেখান নাই। 
এ চরিত্রের আলোচনা করিয়া, পাঠকেরও 
মনোভাব সেইবূপই হইবে, মনে করি। 
অর্থাৎ দেবেনদ্রের কার্ধা ঘ্বণিত ও বিরক্তিকর 
হইলেও, পাঠক তাহার জীবন হইতে শিক্ষা 
লাভ করিয়া, তাহার জীবনের পথ পরিহথায় 
করিতে কৃতসন্কল্প হইয়!, সুরেন্ত্রনাথের স্ায় 
অবিকৃত থাকিয়া, একূপ চরিত্র যে দয়ার পাত্র, 
তাহা অনুভূত করিবেন, কবির ইহাই উদ্দেস্ 
আমাদের ধারণ।। কবি তাহার এ 
চিত্র তাহার হৈমবতী-চিত্রের কদর্যযত|- 
্রশ্মুরণের উপায় বা কৌশলম্বরূপে 
ব্যবহার করিয্নাছেন। হৈমবতীই দেবেন 
দত্তের চরিব্রচাতির মূল কারণ এবং উভয়ের 
এ সম্বন্ধ দেখাইবার জন্ত কবিকে 
অধিক কথা বলিতে হয় নাই। চিত্রকর 
সৌন্দর্যের রেখাপাত করিয়া তাহার উপর 
মদী নিক্ষিপ্ত করিলে যেষন সম্ভাবিত নুন্দর 
চিত্রের মে বহ্রষ্কন বিনষ্ট হয়, এবং সে 


৪৯৮ 


মূলরেখার ধ্বংসাবশেষ ধ মসীরাশিকে অধিক- 
তর নয়নবিরক্তিকর ব'লয়! প্রতীয়মান করে, 


সেইরূপ কবি দেবেন্দ্রকে মূলে বিধাতার সুন্দর, 


সৃষ্টির ভাবে পরিচিত করিয়া, তাহার জীবনে 
ছৈমবতী সংযোগ করিয়া ইচ্ছাপুর্বক সে 
জীবনের গৌরব নষ্ট করিয়াছেন, এবং সে 
উপায়ে ছৈমবতীর কদর্ধাতা সহজে এস্ফুরিত 
হইয়াছে। কবিকে হৈমবতী-চিত্র আকিতে 
হয় নাই, অগ্ত চিত্রের সৌন্দর্যাবিনাশী মসী- 
রাঁশিবৎ তাহ! আপনিই বিরক্তির সামগ্রীরূপে 
পাঠকের মনশ্চ্ষুদমক্ষে মৃত্তিধারণ করিয়াছে। 


হীরাদাঁসী, মালতী গোয়ালিনী 


ংসারে সাধারণ ইন্জ্ির-লালমাকেও প্রেমানু- 
রাগ নাম দিয়া, মানুষে প্রেমান্রাগকে 
ভেঙ্গাইয়। থাকে। হীরার দেবেগ্জ দত্তে 
অনুরাগ স্থার্থময় হইলেও, ঠিক সেই শ্রেণীর 
নহে। হীরা বালবিধবা, দাসীবৃত্তিচারিণী, 
তাহার চরিত্র ইন্দ্রিয়লালসা-কলুষিত হইবার 
বিশেষ নস্তাবন! ছিল। কিন্তু হীরার চিন্তনংযমে 
ক্ষমতা! ছিল, এবং ভদ্রপরিবারস্থা থাকিয়া, 
সে দেবেন্ত্রকে অনুরাগের চক্ষে দেখিবার পূর্বে 
বরাবর সতীত্বধর্ম রক্ষ! করিয়া আসিয়াছিল। 
দেবেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়।ও, সে কেবল উন্দিয়- 
ল।লসার পরিতৃষ্থির মাশায় তাহাতে উপগতা 
হয় নাই। হীরার হৃদয়ে রূপগ্রভাবে রূপজ 
প্রণয়েরই উদ্ভব হইয়াছিল। সঙ্গীত-রসাস্বদ ও 
তৎসঙ্গে মিলিত হইয়!, সে আকর্ষণের সহায়তা 
করিয়াছিল। সে দেবেন্ত্রকে প্রণয়িভাবে লাভ 
করিত পারিলে, অনুরাগান্গতা দাদীর ন্যায় 
তাহার চরণ-সেবারই প্রাধিণী ভাবে ছিল, 
সাধারণ লালসাকৃষ্ঠ হইয়! সাময়িক মিলনের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


জন্ত আকাঁক্ষত হয় নাই। এইটুকুই 
হীরার চরিত্রের সৌন্দর্ধ্য। দেবেন্্র দত্ত 
মালতী গোয়ালিনী দ্বারা হীরাকে ডাকাইয়! 
লইয়া, বল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, 
কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন | শুনিয়া, 
কোধোদ্দীপ্ব হইয়া, গাত্রোথান করিয়া, 


হীরা কহিল, "মগাশয়! আমি দামী 
বলিয়া, এরূপ কথা বলিলেন ইহার 
উত্তর আমি দিতে পারিবৰ না আমার 


মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর 
দিবেন।” ঈর্ধ-প্রণেদিত না হইলে, ইছাও 
হীরাচরিত্রে গ্রশংসার কথা । আমর! বিশ্বাদ 
করিতে অনিচ্ছুক নহি যে, হীর। তাহার প্রতৃ- 
সেবায় বিশ্বস্ততার চরিত্রবলেই দেবেন্ত্রের 
কথার এরূপ উত্তর করিয়াছিল, যদিও পরে 
ঈর্ধাবুদ্ধি-চালিত্ত হইয়া, তাহার কুটারস্থিত 
কুননন্দিনী সধদ্ধে কিরূপ বাবহ|র করিবে, সে 
কথার বিবেচনা করিতে বপিয়া, মনে মনে 
দেবেন্দ্-প্রদশিত প্রলোভনের কথারও 
আলোচন৷ করিয়াছিল। স্থল কথা, হীর! দানী 
হইলেও এবং এ শ্রেণীর লোকে শ্রর্থধ্যশালী 
প্রভুর আয়ে অর্থান্দি পুরস্কার লাভের 
আকাঙ্ষা যে করে, সেরূপ স্বার্থসাধনে তাহার 
বিশেষ তৎপরতা থাকিলেও, সে তাহার কার্যে 
চিত্তের দৃঢ় তামূলক গুণ প্রদর্শনে অসমর্থ| ছিল 
না। ঈর্ষাই তাহার চরিত্রের ক্ষতস্থল এবং 
তাহাই তাহ।কে নারকীয় চরিব্ররূপে প্রতি- 
ফলিত করিয়াছে। ঈর্যার বশীভূত হইয়া 
হীর! যে কোন দুধ করিতে পারিত। এই 
কলুষিত মনের বৃত্তি দ্বারা চাঁলিত হইয়াই, সে 
সর্বজনশ্রদ্ধাভাজন স্থ্্যমুখীরও অনিষ্টসাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এই নারকীয় ভাবই 


৮ম সংখ্যা ] 


তাহাকে সরল! অবল| সর্বপ্রকারে দৌব- 
বিহীনা কুন্দনন্দিনীর গ্রাণহন্ত্রী করিয়াছিল। 
ঈর্ষা এ চিত্রের স্থল কালিম[ময় রেখা । এ 
চিত্রের দিকে দৃষ্টি করিলেই, মেই কাল রেখায় 
চক্ষ ভরিয়া যায়। চতুরতা, স্বার্থনাধনপটুতা, 
হীরা-চিত্রের একটা প্রক্কষ্ট রেখা, এবং হীরা 
মতি চতুরা ছিল বণিয়াই, সে তাহার 
ঈর্ষাবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে অত্দুর কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছিল। 

সাধ্বী এবং ভগ্রপরিবারস্থা থকিলেও, 
হীরার রসের অভাব ছিল না, এবং নে 
তাহার 'গঙ্গাজল” মালতী গোয়ালিনীর 
সহিত গল। মিলাইয়া রসের গান গাইতে 
গাইতে পথে যাইতে, অন্ততঃ রাত্রিকাঁলে 
এরূপ করিতে, কোনরূপ দ্বিধার কারণ মনে 
ভাবিত না। কিন্তু মালতী গোয়ালিনীর 
সহিত তাহার কেবল এই খানেই প্রকৃতি- 
মাণৃশ্ত ছিল, অন্ত কিছুতে মাপতীর সঠিত 
হীরার ঝ| তাহার মহিত মালতীর তুলন| হয় 
না। মালতীকে কবি গিশেষরূপে স্কিত করি" 
বার চেষ্ট। করেন নাই, পার্শ্ববর্তী চিত্রূপেই 
গ্রদশিত' করিয়াছেন ; তথাপি যে এক রেখা 
টানিয়াছেন তাহাতেই পাঠক তাহাকে 
অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। কবির কথায় 
“মালতী গোয়াগিনীর মত রপিক স্ত্রীলোক-_ 


্ পা রঙ 
দেবেন্্র বাবুর দ্াপী নহে-_আশ্রিতাও নহে 
অথচ ঠাহার বড় অনুগত-_-অনেক ফরমায়েস 
যাহা অন্তের সাধ্য, তা মালতী দিদ্ধ 
করে।” কের্বল কি রসের খাতিরেই মালতী 
পাপের দেবা করিত ? মনুষাচরিত্রে বিচিত্র 


কি? 


বিষবৃক্ষ 


৪৯৯ 


আখ্যাগ়িকায় উক্ত অন্টান্ত ব্যক্তিগণ 
মধো শিবগ্রসা ব্রহ্মচারীর কথা এই সম'- 
লোচন প্রবন্ধে স্থানাপ্তরে উল্লিখত হইয়াছে। 
শ্রীশচন্ত্র ও হরদেব ঘে|ষালের মগ্বন্ধে আমরা 
বিশেষরূণে উল্লেখ কিছু করি নাই। শ্রীশচন্ত্রও 
অতি গ্রীতিকর চিত, সুশিক্ষিত ও স্থন্দর- 
স্বভাব, সধ্বন্ধু ও স্নেহশীল। নংগঞ্জরের সায় 
তিনিও অতি ভার্যাৰৎসল, যদিও কাবোর 
প্রধান চির নয় বলিয়া, কবি তাহার সে 
প্রকৃতির অস্কনে অধিকতর বর্ণ প্রয়োগ করেন 
নাই। হরদেব ঘোষালের হায় সুহৃদ লোকের 
ভাগো কমই মিলে,__বিদ্ধান্‌, বুদ্ধমান্‌ ধীর- 
প্রক্কতি; বিচারক্ষম, সৎপরামর্শদ।তা, শ্রদ্ধার 
পাত্রঃ নগেন্দের আন্তরিক হিতাকাজ্ষী এবং 
অক্রত্রিম বন্ধু। 

হীরার আমী বুড়ী নূতন চিত্র নহে, পল্ী- 
গ্রামে এবং সহরের রাস্তাতেও অনেক স্থলে, 
অনেক সময়ে বালকবৃদ্ধের এনং বালকম্বভাব 
বয়োবৃদ্ধের কোতুকোদ্দীপক একপ বুড়ী 
অনেকের নয়নগোচর হইয়। থাকিবে । তবে 
কবির লেখনী সংযোগে হীরার আয়ী অমরত্ব 
লাভ করিয়াছে, নিজীব ক্কু্তিহীন বঙ্গে, 
প্ুরিবর্তনশীল বঙ্গে, অন্ততঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে, 
এ আঁমোদের অভাব হইবেনা * 

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী । 





* অনিয়মিত ভাঁষে। ১৩১৭ সনের মাঘ সংখা হইতে 
আরম্ভ করিয়া, ১৩১৯ সনের এই নংপ্য/র আমার কৃত 
বিষবৃক্ষ সমালে!চন1 শেষ হইল । ১৩১৭ পনের মাধ- 
সংখ্যায় সমগ্র কাধ্যের সাধরণ সমালোচনা প্রকাশিত 
হয়। তৎপর প্রকাশিত প্রধন্ধকর়েকটিতে আমি বিষ- 


, বৃক্ষের চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছি। 


আমার সাহিত্যমেবার অভিলীষ কিং পরিমাণেও 


আবিভূতা 


মোর স্বপ্রলোক হ'তে কোন পথ ধরি, 
কেমনে আমিলে হেথ| ওগো মায়াবিনী, 
হে মোর যৌবন-বপ্-্বর্-বিলামিনী, 
মনমিজ! চিন্তলক্ষী, হে স্থুরস্থন্দরী, 

চক্ষে আসি দিলে দেখা? ধ্যান-নিমীপিত 
আধি মোর বিশ্ব'পরি ঝেলি যবনিকা, 
নিভৃত অধার রচি' একান্তে হেরিত 


স্পেস পাও 


সফল হইয়াছে কি ন|, তাহার বিচার অগ্ের হাতে। 
১৩১৭ সনের ফান্তুপ সংখ্যায় হুর্ধামুখীচরিত সমা- 
লোচিত হয়, ১৩১৮ সনের সাহিত্য পত্রিকার বৈশাখ 
সংগায় উক্ত পত্রিকার হৃপগ্ডিত, হবিজ্ঞ, ও হুদক্ষ 
সম্পাদক আমার এ প্রবন্ধ সঙ্বন্ধে নিয়লিখিত রূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করেন__ 

শ্রীযুক্ত লে।কনাথ চক্রবর্তী 'হূর্ধামুখী' প্রৎন্ধে 
সংক্ষেপে 'বিষবৃক্ষে'র সমলোচন। করিয়াছেন। ইহাতে 
এমন কোন নৃতন কথ দেখিলাম না, যাহ! গিরিজা 
বাবুর 'বহ্িমচন্ত্রে' ও মাদিকের চর্ব্বিতচর্ববণে দেখি 
নাই। কোন বিষয়ের রচনার প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, সে 
সম্বন্ধে পূর্ববর্তী লেখকগরণ যাহ! লিখিয়া গিয়াছেন, নৃতন 
লেখকগণ তাহ! পড়িয়া লইলে ভাষ| ও সাহিত্য পুন- 
রুক্তির অত্যাচার হইতে রক্ষ। পাঁয়।” 

এই মন্তব্য অনেক বিলন্বে আমার চো.খ 
পড়ে। তদবধি প্রকৃতই চর্ব্বিত-চর্র্বণ দ্বারা বঙ্গীয় 
পাঠক্বৃন্দকে বিরক্ত করিয়। তাহাদের শিকট 
অপরাধী হইলাম কিনা, ইহ বুৰিবার জন্য আমি 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। বিষবৃক্ষ সম্পূর্ণ 
বঙ্কিমচন্ত্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত :হইলে। তৎকাঁলিক 


শুভ্রশ্িগ্ধদীপ্তি তব,_জ্য।তিন্দমরী শিখা 
স্বর্গ দীপ মুখে যথা মন্দির তিমিরে। 
মর্দের মুকুর মাঝে মৌনমূর্তি খানি 

ছিল ছায়! মায়! শুধু, আজি স্বপরীরে 
চক্ষে বক্ষে দিশে ধরা! সোহাগের বাণী 
শুনি কাণে, স্বাণে পাই সোঁরভ দেছের, 
অঙ্গের অঙ্গিনী হ+লে দেবী অন্তরের । 


শ্রীঃ. 


অন্ত বাঙ্গল। মাসিক পত্র আধাদর্শনে ইহার এক সুদী 
সমালে।চনা বাছির হয়। যত দূর মনে আছে, মনে 
সমালোচন।য় চরিত্র বিশ্লেষণ বা৷ কাবোর গৃঢ় সৌন্দযা 
প্রদশ.নর চেষ্ট! হয় না। তৎপর অন্য কোন মাসিক 
পরিকায় বিষবুক্ষের বিশেষ সমালোচন। কিছু বাহির 
হইয়াছে, এজন আমি অবগত নহি, বিশেষ অনুদন্ধ।নেও 
জাদনতে গারি নাই। স্বগাঁয় গিরিজানাবুর বই একথানি 
আমার নিকট ছিল, এবং সাহিত্য পরিষদের পুস্ত কা- 
লয় হইত তাহারকৃত সমালোচনার পুন্তবগুলি 
আনাইয়| দেখিয়াছি । আমার একটি সাহিম্যপ্রিয় ছাত্র 
দ্বারা অস্থান্ত স্থানেও* গিরিজা বাবুর বই দেখাইয়াছি। 
ভাহার পুস্তকে বিষবৃক্ষের সমালোচন। নাই । তাহার 
“বঞ্ধিমচন্ত্র' তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখা আছে, তাহার 
পুন্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমার্দে বিষবৃক্ষ,রজনী গ্রভৃি 
সমালোচিত হইয়াছে, কিন্তু এ পুন্তক।ংশ তিনি প্রক'ণ 
করিতে পারিবেন এরূপ আশ। করিতে পা'রন নাই। 
যাছ। হোক তাহার পর টিরিজ। বাবু বিষরাক্ষের সম" 
লোচন। “বঙ্কিম ধাবুর' কোন খণ্ডে বাহির হইয়াছে_ 
সাহিত্য সম্পাদক মহাশর় অনুগ্রহ করিয়! তাহ! উল্লেগ 
করিলে বাধিত হইব। প্রঃ লেঃ 


চীনে প্রজাতন্ত্র * 


মাঞ্চ জাতীয় ত'-চিং রাজবংশ রাজপাট 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। গিয়াছেন এবং 
চীনদেশে রিপাবলিক গবর্ণমেন্ট বা! প্রজ্জাতন্- 
পামন প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু চীনে 
যে কখন কি ঘটে তাহা কোন বুদ্ধিমান বাক্তি, 
ভবিষাদ্ধাণীরপে বলিতে পারেন না। 

নানা ভাগাবিপর্ধায়ের মধ্য দিয় চীনের 
রানের মূল নীতি সকল এমন ভাবে 
গঠিত হয়া আসিয়াছে যে, চীনকে তাহ! 
পরিত্যাগ করা কঠিন। চীনে যদিও আদিম 
কাল হইতে রাজতন্ত্র-শ!সন প্রণালী প্রচলিত 
ইয়। আসিতেছে তাহা জ!পানের মত নহে। 
জ/পানে যেমন গোড়া হইতে এক রাজবংশের 
শাদনাধীন হইয়! সেই বংশ গ্রজ।বলের শ্রদ্ধা ও 
ম্মানভাজন হুইয়। আগিয়াছে চীনে ভাদৃশ 
নহে। চীনে এক রাজবংশের পতনে অপর 
নুতন এক রাজবংশের অভ্যুত্থন হইয়াছে। 

চীনে চাউ রাজবংশ ৮৮, বৎসর, হান্‌ 
রাজবংশ ৪০০ বৎসর, ঠাং বংশ ৩*ৎ বৎসর, 
ইং বংশ ৩০৯ বৎসর, ইউয়ান বংশ ৮* বৎসর, 
মিং বংশ ৩০* বৎসর, বর্তমান মাঞ্চ তা চিং 
বশ ২৬৮ বৎসর রাজত্ব করার এতিহাসিক 
গ্রমাণ আছে। 

চীন-মআটকে লোকে ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া, 


বিশবাম করিত, তাং সেই পবিত্র হবর্গ-পুত্র-' 


ব্থাট আপন দয়া দাক্ষিণা, সুবিচার, স্ঠায় ও 
কানের দ্বার! গ্রজা শাদন করিতে বাধা, 
ৃ এবং এই কারণে তিনি উপরে পরমেশ্বর এবং 
| দি ্জাবর্গের নিকট গ্রতাক্ষভাবে দাযী। 


যখন কোন মমাট অন্ত কোনবংশীয় লোক 
কর্তৃক বিতাড়িত বা 'সিংহাসনচ্যুত হইতেন, 
লোকে, তথন বিশ্ব' করিত যে" এই ঘটনা 
ঈশ্বরাদেশে হইয়্াছে। কারণ পরমেশ্বর 
নিশ্চয়ই বর্মন সম্রাটের কু শ'সন ও পাঁপের 
শান্তিস্বরূপ তাহাকে সিংহ'সনচ্যুত করিয়া, 
উপযুক্ত ধার্মিক শাদনকর্ভার হস্তে এই রাঙ্জয- 
শাদনের ভার দিয়াছেন। 

চীনে সর্বপ্রথম তিনজন বিজ্ঞ দার্শনিক 
রা! ছিলেন। তাহাদের নাম বথাক্রমে 
ইয়াও, চোয়েন এবং ইউ। এই প্রকার 
কথিত আছে যে কন্ফুপিয়ান এ তিন খাষ- 
তুগ্য দার্শনিক সম্াটের দর্শন তনবামুদারে 
চীনের রাষ্ট্রনীতি গঠন করেন। চীন দেশের 
পরবস্তী সমস্ত রাষ্টরনীতিক লোক কন্ফুসিয়া- 
নের নীতির আদর্শ লইয়। এ যাবৎ রাজ্য 
শাসন কাধ সম্পন্ন করিয়াছেন। বর্তমান রাষ্ট্র 
বিপ্লবের অন্তঠম নেতা উঃ-টিংফাংর মন 
বিদেশী ভাবে যতই পরিপ্লত হউক ন| কেন 
তিনি যখন বালক সম্রাট পু-ই-কে দিংহ1সন 
ত্যাগ করিবার জন্ত জেদ করিতেছিলেন, তখন 
তার মনে যে সেই তিন দার্শনিক সম্রাটের 
আদর্শ আমিরা উপদ্রব করিতেছিল তাহার 
আর কোন মনোহ নাই। 


* টোকিওর ইতিহাসের অধ্যাপক টি; আইয়েনাগো 
( 00550 খা, 1)01880) কর্তৃক লিখিত ওয়াল্ড 
ওয়ার্ক নামক মাসিকিপত্রে লিখিত পবঘের সারাংশ 
এবং বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মস্তব্য। 


৫০২ বজদর্শন [ ১২শ বর, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 


সম্রাট ইয়াওর রাজত্বকাল যখন শেষ হয় 
তখন তিনি তাহার পুত্রকে সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত ন৷ করিয়া চোয়েন 
নামক এক খধিতুল্য ব্যক্তিকে মআরাট মনোনীত 
করেন। চোয়েন প্রথম এই গুরুতর ভার 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু খন 
রাজ্যের অভিজাতবর্গ ও প্রজাসাধারণ সআট 
ইউয়ানের পুত্রকে মনোনীত না করিয়া 
তাহাকেই সাআাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে জেদ 
করতে লাগিল, তখন অগত) তান এই ভার 
গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া কহিলেন ষে 
“ঈশ্বরাদেশে আমি সাআ্াজ্যের এই গুরুতর 
ভার গ্রহণ করতে স্বীকার করিলাম 1” 

আবার সম্ট চোয়েনের রাজতকাল যখন 
শেষ হইল তখন তিনি পিজের বংশধরকে 
নিষুক্ত না করিয়া বিজ্ঞ দশনিক ইউকে ণিযুক্ত 
করিলেন। ইহ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে 
কোন সম্ত্রাটকে মনোনীত কর! এবং একজন 
প্রেসিডেন্টকে ভোজ দ্বারা মনোনীত করার 
মধ্যে পার্থক্য কত অন্প। পরবর্তীকালের 
সঅটগণ ষদও বংশানুক্রমে সিংহাসন।রোহণ 
করিয়৷ আমিয়াছেন, তবুও প্রজাবর্গ, ও 
জনসাধারণ এ কথা ভূলে নাই যে সম্রাট 
ঈশ্বরাদেশে স্তায় ও ধর্মের দ্বারা রাজ্যশাদন 
করিতে ও প্রজাপালন করিতে বাধা । ধিনি 
প্রজাপীড়ক হইবেন তিনি হয় ত হত হইবেন, 


এই ছিসাবে চীনে 17961700780 1118 
01007 0)00120) বা! পবিত্র রাজতন্ত্রের মধো 
প্রজাতন্ত্রের অবস্থান মনে কর! যাইতে গানে 
এবং তাহ! হইলে একজন সম্রাট নির্বাচনের 
পরিবর্তে একজন প্রেসিডেন্ট মনেনীত কর 
একট! অসম্ভব ঘটন বলিয়া! বোধ হইবে না। 
সম্তাটবংশের কতিপয় রাজকুমার (১200) 
কর্ণ ফুনিয়ানের কতিপয় বংশধর এবং টাই 
পেইং বিদ্রোহদ্রমনকারী কতিপয় রাষ্ট্শীতিন্ 
বাক্তি ছাড়! চীনদেশে ইংলগ্ড বা জাপানের 
সার বংশানুক্রমিক অভিজাত নাই। * 
রাজ/শাদনকারী তথাকথিত মন্তারিনগণং 
[)০7)0901210, কেননা তাহাদের প্রতিযোধ 
পরীক্ষ! দ্বার! রাজকার্ষ্যে প্রবেশ করিতে হয়। 
প্রকৃতপক্ষে এক হিসাবে ধরিলে চীন 
রাষ্ট্রনীতি আমেরিকার শানননীতির ন্‌! 
স্বর্গপুত্রের অধীনে এমন কোন পদ নাই 
যাঁহ। একজন সামান্ত,বংশের লোক পাইতে 
অক্ষম। মৃণকথা ক্ষমতা! দ্বারা অতি নাচ" 
বংশীয় কোন ব্যক্তি সর্কেচ্চপদে উন্নীত হইতে 
পারে। এব সময় সময় এইরূপ পদ ও 
মর্ধ্যা্1,সনেকে পাইয়। থাকে । এই প্রকারের 
ডিমক্রেটিক শাসনের তন্তু (509০016) 
কিন্ত ইংলণ্ড বা জাপানের সঙ্গে তুঁণনা 
হয় না। 


জা পা 


উনিই 


প্রিন্ট।র :-জ্ীযে!গেশচভ্ত্র অধিকারী, মেটুকাফ -প্রেল্‌, ৭৬ নং বলরাম দে টু, কঞ্িকাতা। 


শ্রীঙ্গন্নাথের রথযাত্রা 


ছেলেবেলা অনেকবার রগ দেখিয়াছি। 
আর সে একট বেশ আনন্দের ব্যাপারই 
ছিল। রথের দিনে স্কুলে যাইতে হইত 
না। বিকল বেলা বাড়ীর সম্মুখে, সদর 
রাস্তার ছু'ধ'রে মেলা বপিত। পে মেলায় 
আরকি কি বেচাকেনা হইত মনে নাই। 
মনে আছে এই মেলার বাজারে যাইয়া 
তেপু কিনিয়া নিতাম, আর সমবযস্ক 
বালক 1ালিকারা মিলিয়া এই সকল তেপু 
বাঞ্গাইর। গুরুঙজনদিগের কর্ণপীঠ| উৎপাদন 
করিতাম। রুখের সঙ্গ কশা-ব্চোর 
সঘন্ধট! সার্বভৌম । কিন্তু কুলার চাইতে 
আর একটা ফশ্রে কথা বেশি মনে আছে। 
নুসত্য পশ্চিম বঙ্গে এফন পাওয়া যায় বশিয়! 
মনে হয় না। ইহার নাম এটকান্‌। 
শ্রীহট্র কুমিল্ল। , এভতি পার্বত্য অঞ্চলে 
ই! প্রচুর পরিমাণে পাওয়। যায়। অগ্্র 
মধুর বাঁলয়া এ ফল স্বৃগোক ও বালক- 
বালরু।দের বড়ই উিঁয়। রথের কথ! 
মনে হইলেই এ ভেপুর কথা, আর থ.লা 
থলো। লটকানের কথা মনে গড়ে এবং 
তার সঙ্গে সঙ্গে আবার বালক হইয়া সে 
রম-আতব্বাদনের জন্য রসনাটা যে একটুও 
লাগার়িত হয় না এমনও,বধলিতে পরি 
ন।। আর মনে পড়ে, ঘন্মুখের রাজপথ 
দিয়া যখন ঢৌকে কাণ্তন করিতে করিতে 
এক এক রয় আপনাদের রথ টাগিয়। 


লইয়। যাইত, তখন আমরাও তাদেন 


সগে সঙ্গে 


হরি বোল, বোৌণ হরি বোল, 
অজ্জুনের রথের স্মরথী নারায়ণ 
বলিয়া! চীৎকার করিতাম। এ-ও এক 
আনন্দের ব্যাপার ছিল? 
এইরূপ ছেলেবেলা 'য 
দেখিতাম, তার ছবি এখনও স্বতিপটে 
জাশিয়। আছে। ফলতঃ সেরূপ রথ বড় 
হইয়া আর কোথাও দেখি নাই। ললিত- 
কণার হিসাবে শ্রীংট্র কাছাড় প্রভৃতি 
বাংলার পৃরিতম অঞ্চলের রখের মতন 
এমন সুন্দৰ রথ আর কোথাও হয়না। 
শ্রীহট্টে ও কাছাড়ে বিস্তর যণিপুরী ব.স। 
করে। আর মণিপুরীদের রথ একটী 
অপূর্ব বন্ত। অনেকেই মণিপুরের লোককে 
গিতান্ত অসভ্য বলিয়া মনে করেন। 
কিন্তু শ্রেঠতম কলাকুশলত! যদি সভ্যতার 
লক্ষণ হয়, তবে মণিপুরাদের মতন স্ুসভ্য 
জাতি আর একটীও খুঁগিয়া পাওয়া যাইবে 
কিনা সন্দেহ। এজাতটা শ্বতাব-কবি। 
* ইহাদের ঘরবাড়ী এমন পরিকর ও 
পরিপাটী যে দেখিণে ঠাকুরবাড়ী বণিয়। 
ভ্রম হয়। ইহাদের বাড়ীগুণো এক এক 
খাশি ছত্রি মতন যেন সর্ধবদ] চারিদিকের 
লতাপাতাফুলের বাগা.নর ফ্রেমের মাঝখানে 
ফুটিয়। থাকে৷ ইহাদের পৃজাপার্ব্ণে, এই 
সহজপিদ্ধ লণিতকলাকুশলতা, সামান্ত 
লত।পাতাদুল দিয়া, চারিদিকে অপূর্ব 
সৌন্দর্য্যের হাট খুলিয়া দেয়। মধিপুরীগণ 
বৈষ্ণবধ্মাঝুমখী। ইহাদের গুরুপাট 


রথযাত্রা 
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নবস্বীপ ও শান্তিপুর। গোস্বীমীগণই 
ইহাঁদিগকে বৈষ্ণবধর্থে দীক্ষিত করেন। 
ইহার! বাঁসযাত্রা, দোলযাত্রা, রখযাত্র। 
প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবগুলি অতিশয় সমারোহ 
সহকারে সম্পাদন করিয়া থাকে। এই 
মণিপুরীদিগের বুথ একটা 'অতি অপূর্বব 


বন্ত। ধীহার! হিন্দুভূমের অন্যাগ্ স্থাগ্র 


বথই কেবল দেখিয়াছেন। রথ যে এত 
সুন্দর হইতে পারে, ইহা তাহ দের 
কল্পনাতেও আসিবে না। মণিপুরী রখের 
চাকা ক'থান। ছাড়া আর কোথাও কাঠের 
সঙ্দে কোনও সম্পর্ক নাই। রথের ঠাটটা 
আদ্যোপান্ত সুন্দর, সবল, চিক্ণ বাশ দিয়া 
প্রন্তত। আর এ রথের সাজসজ্মাও 
অস্ভুত। ইহাতে সাঠিন, কিংপাব, জড়ি- 
জরওয়ার চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। কিন্তু 
হরিত পত্রের, বিকচ পক্লবের ও বিবিধ 
বর্ণের ও বিবিধ গন্ধের বনকুলের অপূর্ব 
সমাবেশে, মণিপুরী রথ বিপুলবিভব-ছড়ান 
জড়ি-জরওয়ার সাজদজ্জ(কে ও লঙ্জি ত করিয়। 
তুলে। মণিপুরীদের এঈ অপুর্ব রথ 
দেখিয়া, কুরুক্ষেত্রের কথা মনে গড়ে না, 
কিন্ত ভ্রীরন্দাবনের লিচিত্র রূসলীলার 
স্মৃতিই গ্রাণে জাগিয়! উঠে। হেলেবেলাকার 
রথের স্বতিতে মণিপুরী রথের এই মধুর 
ছবিটা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়! আছে। 

বড় হইয়া কলিকাতায় পড়াশুনা করিতে 
আপিয়া, একবার কয়জন সতীর্থের সঙ্গে 
মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্ত 
লোকের হুড়োহুড়ি ও গ্রাম্য রসের ছড়াছড়ি 
দেখিয়াঃপ্রাণে কোনও আনন্দ লাভ কর দুরে 
থাকুক'বরং সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই একটা 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। মাঝে মাঝে 
কলিকাতার পথে, রথের দিনে বেড়াইতে 
যাইয়া, রাণী রাসমণির ছোট্র খাট রুপার 
রখখানি দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে অন্তরে 
তালমন্দ কোনও ভাবের প্রেরণ কখনও 
জাগে নাই।কিন্তু এবারে ঘটনাধশে রথ" 
যাত্রার দিনে পুরিধামে থাকিয়া যে রথ 
দেখিয়াছি এমনটা জীবনে পূর্বে আর 
কখনও কোথাও দ্বেখি নাই। 

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পগ্ডিত 
নাকি বলেন যে এই রখযত্রাট। আদিতে 
হিন্দুর গন্ম ছিল না। বৌদ্ছেরাই প্রথমে 
ভগবান বুদ্ধদেবের দস্তাদি দেহাৎশেষকে 
থে চড়াইয়া) জনগণের কল্যাণার্থে 
চারিদিকে ঘুরাইয়া মানিতেন। িংহলে 
আর্জও এই .বৌদ্বপর্নটা জাগিয়া আছে। 
ফলতঃ ভগম।লা, গপ্গাঙ্ণ, এমন কি 
গ্রচলিত প্রতিমা-পুজাদি পর্যন্তও, ইহাদের 
মতে হিন্দুগণ বৌদ্ধধিগের নিকট হইতে 
ধার করিয়া আনিয়াছেন। এ সকল 
প্রত্নতত্বের আলোচনা, আমার বিদ্াসাধ্যের 
অতীত এবং বর্তমান, প্রবন্ধে অপ্রাস্দুক 
ও নিশ্রয়োজন। যদি সত্যসত্যই হিন্দুরা 
রথযাত্রাটা বৌদ্ধদ্রিগের নিকট হইতে 
ধাব করিয়া আনিয়াও থাকে, তথ|গি 
হিন্দুর সাধন। ইহাকে আপনার আবধ্যাস্ত্িক 
অভিজ্ঞতা ও ভক্তিরসের দ্বারা গাঁড়িয়া 
পিটিয়া, সাঙগাইরা, গুজাইয়া এতটা 
পরিমাণেই নিজের করিয়া ঁইয়াছে থে, 
এখন এই রথযাত্রার তিগরে "কোনও 
এখ্ারের বৌদ্ধগন্ধ আছে বলিয়! সন্দেহ 
মাত্র9 উপস্থিত হয় ন|। 


৮ম সংখ্যা ] 


বাংলা দ্বেশের যেখানেই রথ হউক 
না কেন, অধিকাংশ স্থণেই তাহা জগন্নাগের 
রথ। কখনও কখনও যে শ্রীরুষ্ণবিগ্রহকে 
রথারূঢ় করাইয়া বথ যারা করা হয় না, 
তাহা নয়। কিন্তু এখনে জগন্নাথবিগ্রহের 
অভাবেই এরূপ হয়। ফলতঃ মনে হয় 
যে শ্রীজগনাথদেবকে রথে না বসাইলে 
রথযাত্রার প্রকৃত মর্্রটা 
শাস্ত্রের উক্তি,_রথারঢ বাঁমনকেই দেখিবে। 

প্রথেচ বামনং তৃষ্টরা পুনজ্জন্ম ন বিগ্য:ত” 
কিন্তু তথাপি রথাব্ঢ বিগ্রহ শ্রীজগগাথ 
শ্রীকৃষ্ণ বা বামন নহেন। 

কারণ এই রথ, হিন্দুর চক্ষে বিশাল 
বিশ্বের বিবর্তন-বিধানের প্রতিণুর্তি। 
শ্ীজগন্নাথের রখচকু নিখিল জগতের 
বিবর্তনচক্রেরই গতিকৃতি'। শ্রীজগন্নাথের 
রথচক্র এই নিখিল কর্মচক্রকেই মনে 
করাইয়া দেয়। এই কর্ণবাদ, হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয়েই স্বীকার করেন, সত্য। 
কিন্তু নাস্তিক্য বৌদ্ধসিদ্ধান্তের কর্মাবাদ আর 
আস্তিক্য হিন্নৃসিগ্ধীন্তের কর্মমবাদ এক 
নহে। নান্তিক্য /বীদ্ধগিদ্ধ মতে বীজ 
হইতে যেমন বৃক্ষের বৃক্ষ হইতে সেইরূপ 
আবার বীজের উৎপত্তি. হয়; সেইব্্প 
অনাদি অবিগ্ভাকৃত কর্মই কর্মের স্থষ্ট 
করে। এই কর্মশৃঙ্খল স্ব ্রতিষ্ঠ ও শ্বত্ স্বযং) 
এই নিখিল কর্মপ্রবাহের অতীতে থাকিয়। 
কোনও কর্মান্দীপ 'এই কর্মপ্রবাহকে 
নিয়ন্ত্রিত.» করেন না। আস্তিক্য হিন্দু- 
িদধার্থ্ অনাদি-অবিদ্যাকুত কর্ম্রবাহ 
স্বীকৃত হইয়াও, তাহাতে. এই কর্ম্মাধীপেরও 
গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে। আর নিখিল /হষ্টির 


শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা 


ব্ক্ত হয় না৭ 
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এই  অনা্দি-অবিগ্ভাকৃত কর্ম-প্রবাহের 
নিয়ন্ত। যিনি, জীবের সকল কর্মের পরিণতি 
ধাহার ভক্তিতে ও নিবৃত্তি ষাহার চরণে, 
হিন্দু তাহাকেই শ্রীঞগন্নাথ বলিয়া জানেন। 
এই জগন্নাথই, বন্ততঃ, বিশ্বরূপ। 
কুরুক্ষেত্র অর্জুন খে অপরূপ রূপ দেখিয়া 
গতমোহ ও বীতশেক হইয়াছিলেন, সেই 
রূপই এই জগন্নাথের স্বর্ূপ। সে রূপ সদৃগুরু- 
দত্ত দিব্যচক্ষু লাভ করিলে দেখা যায়ঃ 
কিন্তু তাষার তার বর্ণনা! হয় না। 
তাস্বর্য্যে বা চিত্রে তাহাকে প্রকাশিত 
করে, সাধ্য কার? যাহাকে 
বাযুর্যমোহঘির্বরণঃ শখাঙ্কঃ 
প্রঙ্গাপতিত্্ং গ্রণিতামহশ্চ। 
নমো নমস্তেহস্ত সহঅকহঃ 
পুনন্চ ভূয়োইপি নমো নমস্তে ॥ 
_বলিয়। প্রণাম করিতে হয়? 
নম পুরস্তাদথ পৃষ্টতস্তে 
নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব । 
অনন্ত বীর্যযামিতবিক্রেমত্তং 
সন্নং সমপ্লোধি ততোহপি সর্ববঃ ॥ 
_-বলিয়া ধাহার স্রতি করিয়াও কিছুই 
বল। হইল না, এমনই মনে হয়; সেই 
বিশরূপের প্রতিন্ূপকে কোন্‌ হাতেগড়া 
ৃ্তিতে ব্যক্ত করিতে পারে? এই জন্যই 
ভ্রীজগন্নাথের মুর্তিরচনায় প্রবৃত্ত হইয়] 
বিশ্বকর্মা আপনি হার মানিয়াছেন বলিয়া 
হিন্দুর প্রবাদে বলে। শ্রীক্ষেত্রের ন্যাড়া. 
নূলে দারুমূর্তিটা সেই নিক্ষল প্রয়াসের 
প্রত্যক্ষ পৃতচিহ্ন স্বরূপ যুগধুগান্ত বাহিয়া 
আ|মাদের নিকটে আসিয়া! পৌছাইয়াছে। 
এই যে রথখানি প্রতিবসর আধাঢ়ের 
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শুরু দ্বিতীয়ার মধ্যান্থে শ্রীমন্দির হইতে 
শরীঞ্জগন্নাথকে গঞ্জাবাড়ী লইয়া যায়, আর 
সপ্তাহাত্তে আবার তাহাকে সেখান হইতে 
শ্রীমন্দিরে ফিবায়। লইয়। আইসে, প্রকৃত 
পক্ষে ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা! যে এই ক্ষুদ্র 
দেশটুকুকে ও £ই 'নামাগ্ত, কালটুকুকে 
জুড়িয়াই আপনার সত্যিকার গতাগতি 
শেষ করে, এ অন্তুত কল্পনা যে করে, 
তার রথযাত্রা দেখা বিড়ম্বন। মাত্র। 
বহবংসর ব্যাপিয়া দেশদেশান্তরে, কোনও 
নায়কনায়িকার জীবনে যে সকল বিচিপ্র 
ঘটনা ঘটে, অলৌকিক কবি-*তিত।- 
সম্পন্ন নাট্যকার যেমন ক্ষুরায়তণ রঙ্গমঞ্চ 
ছুই-চারি দগড-কালের অভিনয়েই তাগাকে 
অতি সুন্দর করিয়] দেখাইয়া থাকেন; 
সেইরূপ এই সামান্য দীরুনিশ্মিত রথখ|নিকে 
এই অতি সামান্স সময়ের ভিতরে 
গোটাকয়েক রশীর রাস্থা ঘুরাইয়! আনিয়া, 
হিন্দুর আধ্যাম্বিক সাধন। নিখি ব্রহ্মাণ্ডের 
পৌনঃপুনিক গতাগতিকে, প্রাকৃতঙ্জনের 
চংক্ষপ্ন উপরে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা 
করিয়াছে । ইহাই এই রখধাত্রার নিগুঢ় 


রখযাহার দিন কল্পারস্তের দিন। এই 
দিন যোগনিদ্রাতিভূত নারায়ণ যোগনিদ্র। 
ভঙ্গ করিয়!, স্থষ্টলীলায় বহির্গত হন। 
প্রত্যেক কল্পের হুচনায় এই অদৃশ্ত জগন্নাথের 
এই অধৃশ্ত রথখানি চলিতে আরম্ভ করে। 
আর কল্লান্তেমহা প্রলয়কালে,আবার যেখান 
হইতে প্রথম যাত্রা! করিয়াছিল, সেইখানেই 
ফিরিয়া যায়। এইকূপে অসীম' দেশ ও 
অনস্তকালকে জুড়িয়। এই জগন্নাথের রথ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১১ বর্স, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


কল্পে কঞ্পে সমগ্র স্থট্টিলীলাকে গপরিক্ধমণ 
করিয়া আইসে। এ যাত্রার আরও 
জীব দেখে না; ইহার শ্ষেও জীবজানে না। 
্রীঞ্গগঞ্জাথের রথযাব্রার সময় এই অদৃষ্ট 
অজানা বিশ্বস্থষ্টনীলাটি বিশাস চক্ষে যে 
দেখিতে পায়, তারই রথ দেখ! সত্য ও 
সার্ক হয়। ইহা যে দেখিল, তার যে 
সকল বন্ধন দগ্ধস্ত্রের স্ায় শাপনি খসিয়! 
পড়ে, ইহা বিচি৭ কি? 

শ্রুতি এই শরীরকে রথ বলিয়াছেন; 
আর এই শবীরে এতিঠিত ইক্সিয়ঞাম:ক 
এ রথের অথ এবং এই সকল ইপ্দ্িয়ের গ্ষিয়, 
রূপরণািকে এই রখের পথ বালরা বর্ণন| 


করিয়ছেন। এই রথে বখী নিখিল 
জীবান্তধ্যামী শ্রীনারায়ণ। জাগ্রত, সপ্ন, 


সষুপ্তি এই ঞ্সিবিধ অবস্থার মধ্যে প্রতিদিন 
এই রথ যাতায়ত কঠিতেছে। এ-ও এক 
রথযাত্রা! এই শরীর-রথে যে শ্রনারায়ণকে 
আরূঢ দেখে, সে ভাগ্যবান পুরুষের বন্ধন 
তো আর থাকে না। তিনি দেহী হইয়াও 
বিদেহী । প্রি নিশ্বাসগশ্বাসে তিনি যে 
গরমপুকষ জাণ্রে 'দেহপুরে পুরম্বামীপ্ধপে 
সতত বিগ্যমান থাকিয়া, প্রাণাপান-বাঁমু 
এংযোগে, চব্ব্যচোষ্যলেহাপেয়াদি তার 
চতুর্বিধ অন্রকে পাক করিতেছেন, 
তাহাকেই প্রত্যক্ষ করেন। এদ্েহে আর 
তখন তার আত্মবুদ্ধি, অহ'বুদ্ধি থাকে»না। 


দেহ সম্বন্ধে আশি, আমার; এ সকল প্রত্যয় 
তীর নষ্ট হইয় যায়। 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুকো মাত 
তিত্ববিৎ। 
গঠ্ঠন্‌ শৃহ্বন্‌ স্পৃশন্‌ জিক্নন্‌ গচ্ছেন্‌ ্বপন্‌ 
শ্বসন্‌॥ 


৮ম সংখ্য। ] 


এলপন্‌ বিস্বন্‌ গৃহৃত্ন্মিন্লিমিষন্নপি 
ইপ্ডিয়াশীত্তিয়ার্থেবু ব্তস্ত ইতি ধারয়ন্‌॥ 
এই তন্বজ্ঞ ব্যক্তি, এইরূপে যোগযুক্ত 
হইয়া দেখুন, শুনুন, চলুন, ফিরুন। বকুন, 
ঘুমোন,যাহা কিছু করুন না কেন”_ 
এই সকল কেবল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের 
দংযোগেই ঘটিতেছে জানয়া, আপনি যে 
কিছু করিতেছেন এমন মনে করেন ন]। 
এই শরীরটা যেমন বুথ, সেইরূপ এই 
বিশাল সংসারও একটা [বিরাট রথ-স্বরূপ। 
এই সংসার-রথেও রখী সেই শ্রীনারায়ণ। 
এখান তিনি মহাখিধুঃপূপে অধিঠিত। 
জাবের দ্রেহরথে নারায়ণ ব্যষ্টিতাবে তিন্ন 
তিন্ন জীবের অন্তর্ধ্যমী সাশ্দীপ্বরূণ হইয়। 
বমিরা আছেন। এই সংপার-রথে তিনিই 
দমই্টতাবে লিখিল মানবম গুলীর অন্তধ্যামী, 
তাহাদের সমষ্টিহুত সামাজিক জীবনের 
নিয়ন্তা, মানবেতিহাস্রে সাক্ষী, মানব- 
সমাঞ্জের বিচিত্র রপলীলার অভিনয়ের 
নটেশ হইয়া আছেন। কেবণপ দ্েহ-রথে 
উহাকে রথী বলিয়া দেখিলেই হহল না। 
এহ নিখিল সংসার'রথেও তিনিই রথী। 
তিনিই ধন্মাবহ। তিনিই পাপগ্দ। এই 
মাসার-রথে ভরাহাকে যে রথীরূপে দেখিল, 
তার মংসার আপন। হইতেই ক্ষয় হইয়া যয়। 
যদ পণ্ঠঃ পশুতে কক্পবর্ণং কর্তারমীশং 
তা পুধ্যে পাপে বিধুয় নিরঞ্জনম্‌ 
শান্তমুপৈতি ॥ 
জীব যখন শুণ্রবর্ণ জগন্নিয়ন্তাকে জগতের 
সকল প্রতাপ দর্শন করে, তখন 
পুণ্য ও পাপ উভয়ের অতীত হইয়া! সে 
নিরঞন শস্ত-স্বরূপ পরম পুরুষকে গ্রাপ্ত হয় 


শ্রীজগন্নাধদেবের র্যাত্র! 
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যুগে যুগে এতিহাসিক বিবর্তনের 
ধরার অনুসরণ করিয়া ই মানবপমাজ- 
রূপ রথখানি চলিতেছে । এই খধিশাল 
সমাজবক্ষে যে বিশ্বরূপের সাক্ষাত্কার প্রাপ্ত 
হয়, তার যে কোনও সমাজ-বন্ধন থাকে না, 
ইহাই আর বিচিত্র কি?" 

এই যে অবিরাম গঠুতে, প্রত্যেক 
ঈী্বের নিঞ্জের জীবনে ও তীর সমাজ- 
জীবনে এবং এই নিখিল বিশ্বের অনাদ্যনস্ত 
বিবর্তীনের মধ্যে)ল্রীজগন্নাথের রথ চলিতেছে, 
তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্/ই, 
বসর বত্পর, আধাংঢর শুক্লপক্ষে হিন্দুর 
এই রথযাত্রা : পর্প হইয়া থাকে। এই 
রথযাত্রা! সেই মহাযাত্রাকে স্মরণ করাইয়াই 
আপনার সার্থকতা লাত করে। 

নারায়ণের চক্ষে চক্ষু রাখিয়া সেই 
অসীম নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া, তাহারই 
মুখ দেখিতে দেখিতে, তাহারই রসে ভোর 
হইয়।, তাহার নাম লইতে লইতে, জীবনের 
কর্ম পথে যে তার রথের রজ্জু ধরিয়া তার 
রখখানি টানিতে টানিতে চলিতে গারে, 
তার জীবন ধন্য, সংসার সার্থক হয়। সে-ই 
জগতের সঙ্গে এ”ত্ম হইয়া,জগনাথের রথের 
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তার বৈকুঠধামে যাইয়া! 
পেঁ।ছিতে পারে। 

এই জন্য সত্যতাবে শ্রীঙ্গন্নাথের রথ- 
যাত্রা দেখিতে হইলে, ছুতালা, তেতালা 
বাড়ীর ছাদে সতরঞ্চ গালিচা পাতিয়। 
বসিলে চলে না। পথের ধারে, লোক. 
সংঘট্রের বাহিরে দীড়াইয়া দুর হইতে 
রখযাত্রা! দেখিলেও, সত্য দেখা হয় না। 
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা দেখিতে হইলে, 
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জগতের সঙ্গে গ। ঘেষাথঘেষি করিয়৷ আসিয়। 
ঈাড়াইতে হয়। বাহুতে বাহু ঠেকুকঃ 
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মিশুক, ঘ।মে ঘামে মখা- 
মাখি হউক মানুষের বাহু অপেঞ 
কোমল কিছু যে আর ছুনিয়ায় নাই, মানুষের 
নিঃশ্বাসের মতন এমন শীতল মলয় যে 
আর বিশ্ব, নাই, মান্থষের শ্বেদের মতন 
এমন মধুর রম যে আর জগতে মিলে না, 
এই ঠেকাঠেকি, মেশামিশি, মাপাম[খিতে 
এই দিব্যজ্ঞান জন্মুক, তবে বুঝিব জগন্নাথের 
রথযাত্রা দেখ! সার্ক হইল। এ রথারুঢ় 
দ্ারুমূত্তি তো তার চিহ্ুমাত্র। জগনাথের 
নিজ রূপ এই বিশাল জণসংঘট্ের মধ্যেই 
ফুটিয়া আছে। রখযাত্রার দিনে, 'থারঢ় 
রীমৃত্তির দিকে চাহিতে চাহিতে ধাদের প্রাণের 


বঙ্গদর্শন 


১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


অন্তস্তল হইতে এই ভগবদ্বাণী ধ্বনিত 
হইতে থাকে £ - 

পণ্ঠ মে পার্থ গপাণি সতশোহথ সহত্শঃ 
নানাবিধানি দিব্যানি নান।বর্ণ।কু তীনি চ. 
এবং তারই সঙ্গে »ঙ্গে চক্ষু ছুটো৷ একবার 
রথারূড দেব-মুক্তিকে দেখিয়া আবার 
«থের সম্মুখস্থ লৌকঘংঘট্রোর উণরে আসিয়া 
পড়ে এবং এই আকুল তক্তমণ্ুলীর জনতা 
হইতে পুনরায় জীজগন্নাথের দিকে ধাবিত 
হয়, আর এইরূপে রথে যিনি তাকেঠ গে, 


পথে ফর তাঠাদিগকেই রথে দেখিয়| ধীৰা 
আত্মহ্থাধা হইয়া যার, তাহাদ্েরই রথ 
দেখ সফন হয়। আর পুরিধামে যাইয়া 
একবার শ্রীজগন্নথের রথযাত্রা যে গ্রত্ঙ্গ 
ন] করিয়াছে, সে কখনও এ চ্াবটি উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। 


শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 
মাহিত্যে বস্ততন্ত্রতা 
রবীন্দ্রনাথ 
চৈত্রের  "বগদর্শনে” রবীন্দ্রনাথের হইয়াছে; আধুনিক বা'ল। সাহিত্য কোনও 
চরিতালেখ্য লিখ্য়াছিলাম। ইহাতে কোনও দিকেঃবিশ্বসাহিত্যের সমাজে জতি 


কোনও কোনও দ্বিকৃ দিয়৷ রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্য-্ৃষ্টিতে বস্ততন্ত্রার বিশেষ অভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়, এই কখ। বলি। এ 
জন্য রবীন্দ্রনাথের আসন ভক্তগণের কেহ 
কেহ বড় ক্ষুপ্ন হইয়াছেন দেখিয়া আমিও 
দুঃখিত হইয়াছি। 

কারণ রবীন্দ্রনাথকে কোনও দিকে 
খাট কর! কিছুতেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে 
করি না। রবন্দ্রনাথের অলোকসামান্ঠ 


কবিগরতিতার দ্বারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল, 


উচ্চ স্থানে যাইয়া বসিবার শিকার 
পাই!ছে। রবীন্নাথকে খাট করিলে, 
ভারতয় সাধন! ও বাঙালী জাতিকে থাট 
করা হয়। 

কিন্তু সত্যের দ্বারা কেহ ঘ্য কখনও 
থাট হয়, 'বা হইতে পারে, অপরে যাই 
বুলুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ নিপ্গে কখনওই 
এমন কথা বলিবেন না.,আর বাঘ" 
নাথের সাহিহ্য-স্থষ্টি সর্বদা! যদি বস্ত্র 
না-ই হইয়া থাকে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের 


৮ম সংখ্যা | 


কোনও দোষের কথাও হয় না। প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার অতাব হইতেই সাহিত্য-স্ষ্টিতে 
ন্ততন্্ধীনতার উংপত্তি হয়। কোনও 
কোনও দিকে যদি তার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার অভাব হইনা থাকে, তার 
জগ্ঠ রবাগুনাথকে কেহ কোনও মতে দায়ী 
করিবে ন। | তিনি যে স্থানে, যে কালে, যে 
পরিধাঁরে জন্মিয়াছেন. যে সকল বাহিরের 
অবস্থা ও ব্যবস্থাৰ ভিহর দির বাড়ুয়। 
উঠিয়াছেন, সে সকলই তার জন্য দ্ায়ী। 
ববীন্দ্রনাথ ইচছ। করিয়া এ মকল গবস্থ! ও 
ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। 
আর এ জগতে সর্বত্রই ছায়াতপের ন্ঠার 
তাল ও মন্দ, পুর্ণ ও অপূর্ণ, মিশিয়! থাকে। 
রবানদ্রনাথের জীবনের বাস্ব-ঘটনাপাততেও এ 
ভালমন্দের মিশ্রণ রহিয়াছে । এ সকল 
ঘটনা ও অণস্থাতে কোনও কোনও দিক 
দিয় তর অলে।কসামান্য প্রতিভাকে যেমন 
কতকটা সংকুচিত করিয়াছে, আবার অন্ত- 
দিকে সেক্ষতিপূরণ করিয়াই যেন, তাহ।কে 
বাড়াই এবং ফুটাইয়াও তুলিয়।ছে। এ 
মণল পা[রপার্থিক শবস্থা্ দোষগুণেই 
বখীন্নাথ রবীন্দ্রনাগ হইয়[ছেন। 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্া-স্থষ্টির বস্তুত 
খানত' এ সকল পারিশার্থিক অবস্থা ও 
খাবস্থারই ফল। ইহাতে রবীন্দ্র প্রতিভাকে 
থেখাট করিয়!ছে বা করিতে পারে, এমন 
কথা বলা যায় না। বস্ততন্ত্থীনতা স্থ্, 
স্কৈই খাট করে”সৃ্টিশক্তিকে খাট করে" 
শা, বরং কোনর9ভঁকোনও দিক্‌ দিয়া বিচার 
করিলে, বাড়াঈয়াই দেয় বলিয়া! বোধ হয়। 
বীন্রনাধের কাবাস্থষ্টির বন্ততন্্হীনতা 


সাহিত্যে বস্তুতম্তা 
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তার অলৌকিক কবিপ্রতিভার অপাধারণ, 
এ্রজালিক প্রতাবেরই সাক্ষ্য দেয়, তর 
শাঞ্হানতার প্রমাণ প্রদান করে না। 
বস্তগন্ত্রীন বলিয়। কবি-প্রাততার কখনও 
যে কোনও অগোৌবব হর, এমন মনে করি 
নাই। ্ ণ 
ফলতঃ বগ্তন্্র ্ষথাটার প্রকৃত মর্ম 
না বুয়া, আমার মনে হয়, ববান্দ্রনাথের 
ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আমার অঙ্কিত 
রবাপ্র-চরিত-চিত্র পড়িরা ক্ষুপ্ন হইয়াছেন | 

বল বাহুলা যে বস্ততত্ত্র কথাট। সংস্কৃত। 
আশাদের দর্শনশান্নে ইহার বহুল ব্যবহার 
রগ্য়াছে। ভগবান ভাষ্যকার শরীরক 
ভাষ্কে যখন-তখন এ£ কথাটা ব্যবহার 
কারয়ছেন। আর আমাদের শাস্ত্রে 
বস্ততন্ত্রবিহীনতার একটা অতি মামুলী দৃষ্টান্ত 
“বন্ধযপুত্রব২।” মায়ের সঙ্গে সন্তানের 
সনবন্ধটা এমন নিগুঢঃ এমন জটিল, এত 
বহুমুখী যে, যে রমণী কখনও সন্তান ধারণ 
করেন নাই, তার পক্ষে প্রকৃত মাতৃন্নেহ 
বপ্তটা যে কি তার জানলাত একেবারেই 
অসম্ভব। কচি কোনও বন্ধ্যা অপরের 
সন্তানকে আপনার প্রাণের সমুদায় স্নেহ 
ঢালিয়। দিতে পারেন, মায়ের চাইতে বেশি 
স্ত্পণে ও একা এরা সহকারে তার সেবা 
শুশ্রধ! করিতে পারেন, কিন্ত সে স্সেহ যতই 
উদ্বেলিত ও অনাখল, সে সেব! যতই 
নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত হউক না, তাহ। সন্তন- 
বতীর আপনার সন্তানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ 
সে সধন্ধকে কিছুতেই অধিকার বা! উপলব্ধি 
করিতে পারে না। বাৎসল্য হিসাবে ইহ 
ব%তন্ত্র নয়। কিন্তু বন্ততন্ত্র নয় বলিয়া ইহ! 
যে কপট ন্বেহ এমন কখনওই বল! যাঁয় না । 
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আপন অধিকারে, নিজের স্বরূপে, এ বস্ত 
অতি সত্য ও খাটি। বন্ততত্ত্র আর অকপট 
এক কথ। নয়। 

অতএব রবীন্দ্রনাথের ধর্শ-বিষয়ক ব1 
স্বাদেশিকতা-সঘবন্ধীয় অনেক কবিত। ঠিক 
বন্ততক্ নয়, এ কথা খলিলে রবীন্দ্রনাথ 
অধার্মিক হইয়া ধর্ের ভান করিয়াছেন বা 
স্রদেশভক্তি না থাকিলেও তাহ! দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কিছুই বোঝায় না। 

এমন কি টিক বস্ততন্ত্র নয় বলিয়। কোনও 
ভাব বা রস যে একেবারে মিনা] হয়, 
এমনও নয়। রজ্জুতত সর্পদ্ম হইলে প্রাণে 
যে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তাহ! বন্তন্্ব নয়। 
কিন্তু সর্পজ্ঞানট! মিথ? বলিয়া, এই ত্রাস্্- 
জ্ঞানকে আশ্রয় করিধ। যে তের সঞ্চার 
হয়, তাহ।ও মিথ্যা, এমন কথা কেহ বলে 
না। তরে সতা সর্পদর্শনে যে ভয়ের 
উদ্রেক হয়, তাহ যেরূপ স্থায়িত্ব লাত করে, 
রজ্জুতে সর্পহমে যে তয় জাগিয়। উঠে. তাহা 
সেস্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় না। বন্ততন্ত্র রস বসকে 
আশ্রপ্ন.করিয়! ফুটিয়। থাকে, বস্ততন্ত্রতাহীন 
রস বস্তকে আশ্রয় না করিয়৷ শুদ্ধ মানস- 
কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। 
যখাযোগা বস্তকে আশ্রয় করিয়া যখন 
আমাদের চিন্তে কোনও রসের সঞ্চার হয়, 
তখন সে রসের বিকাখের ও পর্রণতির 
একট! ম্বাতাবিক ও সার্ববভৌমিক ক্রমও 
প্রকাশিত হইয়। থাকে। যে রস বন্তকে 
আশ্রয় করিয়া উঠে না, কেবল মানস- 
করপন।কে অবলখন করিয়া জাগিয়। উঠে, 
তাহাতে এই সকল স্বাভাবিক ও 


বঙ্গদর্শন 


[ ১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ) ১৬১৯ 


এই জন্য বন্ততন্ত্রতাঁবিহীন রসকে বাতিগরী 
রস বলে। বাভিচারী রসের স্থায়িত্ব থাকে 
না। একট। রস ফুটিতে না ফুটিতেই তার 
মধো অপর [বিপরীত রসের আবির্ভাৰ 
হইয়া থাঁকে। শার এই রসতক্ষের দ্বাখাই 
কোন্‌ রস ব্যতিচাণী ও বন্তধন্ত্রতাহীন এবং 
কোন্‌ রস অবাভিচারী ও বস্ততন্ত্র, ইহা অতি 
সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়। 

সাহিত্যের বিষয় ছুই শ্রেণীর। এক 
বাহিবের অব] ও ব্যবস্থাদি, টিতায় 
অন্তরের অনুভূতি ও রগাদি। আর এই দুই 
শ্রৌর সাহিষ্া স্থইগ সাহিতিকের প্রতাক্ষ 
আভজ্ঞত্তার অপেক্ষা রাখে। যে কখনও 
সমুদ্র দেখে নাই দে অপরের রচনায় সযূদে 
যে দক বানা পড়িনাছে, তাহাকে অবলন 
করিয়া, আপনার কল্পনার সাহ[য্ একটা 
সমুদ্রের ছবি যে আকিয়। তুলিতে পারে না, 
তাহ নয়। পেই অপার নালান্ধুরাণি দেখিয়া 
মানুষের প্রাণে যে সকূল তাব আপনি 
জাগিয়া উঠে, কল্পনাবলে যে দেবাক্তি পে 
সকল ভাবকেও জীবন্ত করিয়! তুপিতে 
পারে না, এমন$ নয়। কিন্তু এ সত্্েও তার 
সযুদ্রের ছবি যে কল্পিত, সত্য নয়, অধ্যাগ- 
প্রতিষ্ঠিত, বন্ততন্ত্ব নয়, এ কথ! মানতেই 
হইবে। সকলে ইহার এই মায়িকতা ও 
বন্ততন্ত্রথীনত| লক্ষ্য নাও ব| করিতে গারে। 
যারা কগনও সমুদ্র দেখে নাই, তাদের পঞ্ষে 
ইহা লক্ষ করা অনেক সময় অপস্তবঃ 
হইয়া উঠিতে গারে। ক্রিন্ত যারা মার 
স্বচক্ষে দ্েখিয়াছে, তাহাদের*নিকটে এগ 


চক যে আসল নহে ইহা৷ ধরা পড়িবেই 


সার্ববতৌমিক বিকাশক্রমটা বা যায় না। পিড়িবে। 


৮ম সংখ্যা ] 


সেইরূপ যে" সকল আস্তরিক রসের 
উপাদানে কোনও কাব্যস্থষ্টি রচিত হয়, 
তাহার ধন্ততগ্ত্রতাও কবির অপরোক্ষ রসান্ু- 
ভূতির অপেক্ষা রাখে । এ অনুভূতি ব্যতীত 
যে এরূপ কাব্যস্থ্ হয় না, তাহ! নয়। 
অনেক অবিবাহিক্ধ যুবকই আপনার যৌবন- 
নুলত-বস-প্রাচুর্যযনিবন্ধন, মাধুর্য্যের একটা 
মনগড়া ছবি অঙ্কিত করিয়! থাকেন। 
ফলতঃ এরূপভ।বে মাধুর্যরমের কল্পিত 
সন্তেগ সর্বত্রই পূর্বরাগের একট] অতি 
সাধারণ ধর্মা। কিন্তু এ সম্ভোগ যঠই 
গভীর ও প্রাণোন্মাদকারী হউক ন। কেন, 
বস্ততন্ত্র যে নয়, ইহ। অস্বীকার করা অপাধ্য। 
আর বাসর-ঘরে যুন্দল্পতীর প্রথম মিলনে 
তাহাদের পরম্পরের দেহ্যষ্রকে আশ্রয় 
করিয়া! যে অশরীরী রদ উছলিত হই! 
উঠে, তার সগে পূর্বরাগের এই কল্পিত 
সন্তেগের প্রভেদ কোথায় এবং কি; প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতাতেই কেবল তাহা ধরা পড়ে। 
অনতিজ্ঞের পক্ষে ইহ। বোঝ। অসম্তব। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-স্থষ্টি সাহিত্যের 
এই ছুই রাজ্যকেই /ধিকার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছে। তিনি বহিঃপ্রকৃতির ও, 
স্বদেশের সমাঙ্জ-প্রক্ীতির, সাহিতে।র বহি- 
রঙ্গের এই উভয় এরকৃতিরই বিবিধ চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন। আর মানব-অন্তরের 
বছবিধ রসাদির মনোহারিনী প্রতিমৃরতি 
ফুটাইয়। তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। 
এই উভয় প্ৌঁত্রেই তাঁর কে|নও কোনও 
বিষয়ের গতি অভিজ্ঞত। ও অপরোক্ষ 
অন্থভূতি আছে; কোনও কোনও রা 
নাই। যেখানে তার অক্ষিত চিত্রা 


সাহিত্যে বন্ততন্ত্রতা 


৫১৯ 


এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ 
অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছে, 
সেখানে এগুলি যেমন সুন্দর সেইরপ 
সত্যোপেত এবং বন্ততন্তরও হইয়। উঠিয়াছে। 
যে সকল চিত্রের বিষয় সব্ঘদ্ধে তার 
নিজের কোনও প্রত্যক্ষ অতিক্পতা বা 
পরোক্ষ অন্থভূতি নাই, কিন্তু তিমি 
আপনার অলোকপামান্য কবিপ্রতিভার 
অঘটনঘটনপটায়পী মায়ার সাহ।য্যে যে- 
গুলিকে গড়িয়া তুলিয়ছেন, সেগুলি 
গোনও কোনও স্থলে শতিখয় প্রাণোন্ম(দ- 
কর হইলেও) সত্যোগপেত এবং বস্ত্র 
হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কণিপ্রতিত্ত।র 
আলোচন| করিতে যাইয়া, “বঙ্গ দর্শনে” আমি 
এই কথাই বলিয়াছিলাম। এমন পসোক্জা 
কথাটাও যে রবিবাবুর আপন ভক্ত- 
সাহিত্যিকেরা বুঝিতে পারিবেন না, ইন্থা 
কর্পনাও করি নাই। 

সাহিত্যের স্থ্ট সাহিত্যিকের জপরোক্ষ 
বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়, একেবারে শূন্যের উপরে গড়িয়৷ উঠে 
ন|। এই জন্ প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনের 
সঙ্গে তার সাহিত্য-স্থষ্টর একট! অতি ঘনিষ্ঠ 
ও অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকিবেই থাকিবে। 
সাহিত্যিকের জবনের সত্য অভিজ্ঞতাকে 
উপেক্ষা করিয়া কোথাও তার সাহিত্য 
স্বষ্টর মর্শা ও মূল্য নির্ধারণ করা মন্তব 
নয়। আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-স্থষ্টির' 
আলোচনা করিতে যাইয়।, তার জীবনের 
অভিজ্ঞতার অতিধানের সাহায্যেই এগুপির 
অর্থ ও মুল্য নির্ণয়ের চেষ্ট। করিয়াছি। 
কিন্তু এস্‌বেও বিগত আধাঢ় মাসের 


৫১২ 
*প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তাঁ 
আমার রবীন্দ্র-চরিত-চিত্রের *মালোচন! 
করিতে যাইয়া, মামি-সাহিত্য সমালোচনার 
বিশ্বদ্ধ রীত্যমুসরে”.: এই চরিত-চিত্র 
লিখি নাই,এ অভিযে।গ কেন করিয়াছেন, 
বুঝিলাম ন1। সাহিত্য থে জীবন ছাড় 
'নয়। এ কথা'লেখক নিজেও স্বীকার 
করেন। তবে “সাহিত্য-রচয়্িতার জীবনের 
'ভাল-ম়ন্দের সহিত তাহার সাহিত্া-স্থষ্টর 
একান্ত সম্বন্ধ নাই” ইহাই অজিত বাবু 
মনে করেন। অতএব কোনও সাহিত্যিকের 
সাহিত্য-সষ্টির সমা'লোচনাকালে এ ভাল- 
মন্দকে উপেক্ষা করিয়াই চল মাবশ্যক, 
নতুবা সে. সমালোচনা ঠিক সাহিত্য- 
'আগোচনার বিশুদ্ধ রীতি-সম্বত হয় ন1। 

অজিত বাবু সাহিত্য সমালোচনার যে 
বিধান (০810010) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
তাহার আলোচনা এখানে অসম্ভব এবং 
'অনেকটা! অপ্রাসঙ্গিক। মাসিকের ক্ষুদ্র 
কলেবরে এ আলোচনার স্থন এবং আমার 
টনন্দিন কর্থের ব্যস্তভার মধ্যে ইহার 

সময় করিয়া উঠা সম্ভব নহে। এ 
আলোচনার পক্ষে যে পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন, 
-সে পাণ্ডিত্যও যে আমার নাই, অপরে 
জানুন বা না জানুন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু 
বান্ধবের! ইহা জানেন। কিন্তু রবীন্দ্র- 
'নাথের চরিত-চিন্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া, 
মামি দ্শ-আাজ্ঞার ফুট-ফিতা লইয়! যে 
রবীন্দ্রনাথের জীবনের ভাল-মন্দের মাপ 
করিতে যাই নাই, ইহা তো অস্বীকার 
'করা সম্ভব নয়! আমার নিকটে ভাল-মন্দ 
বাহিরের বন্ধ , নয়, ভিতরে বিধান। 


বঙগদশন 


[ ১২ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


প্রকৃতিতেদে, অবস্থাভেদেে, অধিকারভেদে 
ভাল-মন্দের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ও 
একই ব্যক্তিতে তিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিভিমন আকার ধরিয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর 
পক্ষে রমণীযুখদর্শন কেন, স্ত্রীলোকের 
ছায়াম্পর্শ পর্যন্ত অপরাধের কথ! 
যে চিত্রকর ঞ্প। ভাস্কর চিত্রপটে বা মর্মরখণ্ডে 
রমণী-ূপের অশরীরা মূর্তিটি ফুটাইয়া 
তুলিয়া, ত্যাহারই ভিতর দিয়া মনু. 
মণ্ডলী মধ্যে “সুন্দরের” সংবদ এপার 
করিবেন, তার পক্ষে জীবন্ত রূপসীকে 
সম্মুখে করিয়া, তার যুখ ধ্যান করিতে 
করিতে, দেবপে তন্ময় হইবার জন্য 
সর্বপ্রকারের সাধন অবলম্বন ন! করাই 
অধর্্ম। খুষ্টীয় জগতের ধর্নীতিও এখন 
প্রাচীন ইহুদার দ্শাঙ্জার মাপকাটিকে 
ছাড়াইয়া উ্ঠিয়াছে। আধুনিক যুরোপের 
ধর্মণীতি বা এখিকস্ও  (1207105) 
এখন আম্মচরিতার্থতা « 5010:08115৫- 
€০0) লাভকেই ধর্মাধর্ম বা তালমন্দ 
বিচারের একমাত্র কষ্টি-পাথর বলিয়া! 
গ্রহণ করিতেছে তি সনাতন সাধনা 
প্ধর্ম” বলিতে চিরদিনই একরূপ এই বস্তুকে 
বুঝিয়্া আসিয়াছে। এই জন্যই ধর্মকে 
“সর্েধাং ভূতানাং মধু” বলা হইয়াছে 
আমাদের সাধনায় প্রত্যেক বন্তর,নিজ্ব 
প্রকৃতিকে ফুটা*য়া তুলিয়া, সেই প্রকৃতির 
পরমূ পরিণতি ও চরম চরিতার্থতা- 
লাতকেই ধর্ম বলিয়া চিতুদিন গচার 
করিগাছে। সুহরাং কবির পঙ্গে আপনার 
টা পরম পরিণতি ও চরম 
রিতার্থতালাভই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। কোনও 


৮ম পংখ)া, 


কাব্যসষ্টি এই চরিম্তার্থত। লাত করিয়াছে 
কিনা করিয়াছে, ইহারই দ্বারা তাহার 
তাপমন্দের বিচার হইবে। এই কষ্টি- 
গথরেই আমিও রবীন্ত্রন।থের কাব্য-্থষ্টির 
পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দ্রশ- 
আজ্ঞার ফুট-ফিত! ফেলিয়া! তার "জীবনের 
তাল-মন্দের” কালি কষিতে যাই নাই। 

কিন্তু বাহিরের ধর্মমধন্মের * মাঁপকাটি 
দির কবির জীবনের বা কাব্য-স্থষ্টির 
বিচার করা অসঙ্গত বলিয়া! তিনি জটিল 
মানবজীবনের কোন্‌ বিভাগের কতট। 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, আর তার 
সাহিত্য-স্ষ্টি কোথায় কি পরিম।ণে এই 
সকল অপরোক্ষ অনুভূতির ফল, এবং 
কোথায় কি পরিমাণে কেবল আপনার 
মানস-করনারই স্থষ্টি, তারও বিচার করা 
কি "সাহিত্য-সমালোচনার বিশুদ্ধ-রী(ত”- 
সম্মত নহে? অজিত বাবু শেলির যে ছুইটা 
চরণ উদ্ধার করিাছেন__ 

[11 1009109 1451 (91015 ] 19511) 
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এই. 1101 0৫100) 0০481) এই মানস- 
প্রতিমা কি শেলির অন্তরে আপনা হইতেই 
ফুটিয়। উঠিয়াছিল, না যে সকল মত্ত্যদেহের 
সঙ্গে তিনি বিবিধতাবে, বিবিধ বসের 
সমন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বরাঙ্গিণী- 
দের বরবপুকে '্মাশ্রয় করিয়াই তার চিত্তে 
এই মানস-প্রাতমার আবির্ভাব হইয়াছিল? 
যেতাবে শেলি এই সকল মর্ত্যদেহে তার, 


অযূত্ব মানস-গ্রতিমাকে ুিয়াছিণেন/ 


সাহিত্যে বন্ততন্ত্রত। 


৫১৩ 


তাহা হয় ত থুষীয় সমাঞ্জের প্রচলিত ধর্ধ- 
নীতির অন্থমোদিত ছিল ন1। সুতরাং 
এই নীতির দিকৃ দিয়া বিচার করিলে, 
শেলির চরিত্র নিন্দনীয় হইতেও বা পারে। 
কিন্তু শেলির কাব্যের আলোচনায় সমার্জ- 
নীতির এই সিদ্ধান্তের কোনও স্থান নাই। 
এখানে শেলি যাহা অ্বিত করিয়াছেন, 
রূপের ওঞ্জনে তাহা সত্য ও সুন্দর কি না, 
ইহাই বিচার করিতে হইবে। আজন্ম 
হ্ষচারী কাডিন্াল্‌ নিউম্যান (0470118] 
৩৬070) ) যদি এই কবিতাটী লিখিতেন, 
মার শেলি যাঁদ কার্ডিগ্াল নিউম্যানের-__ 
4180 101701)7 110” 

এই বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতটা রচনা করিতেন, 
তবে এ ছুটীকেই কি বন্ততত্ত্রতাবিহীন বল 
যাইত না? ভগবান শঙ্করাচাধ্য যদি 
অলৌকিক কর্পন/বলে কালিদাসের উমার 
রূপবর্ণনাটী লিখিতেন, আর কাণিদাস যদ্দি 
শঙ্করের 'মোহমুগ্রর' রচনা করিতেন, তবে 
এ সকলকে তাহা(দর নিজ নিজ জীবনের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ রগাঞ্থ- 
ভূতির কষ্টিপাথর দিয়া বিচার করিয়া, 
ইহাদের সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ নির্ধারণ 
করা কি "সাহিত্য-সমালোচনার বিশুদ্ধ 
রীতি -সম্মত হইত ন|? দাতের বিয়েটিস্‌ 
চণ্তীদাসের রজকিনী রামা, বিগ্ভাপতির 
লক্ষমীবাই।__না থাকিলে কি কখনও ইহারা 
আপনাদের কাব্যস্থষ্টিতে এমন অদ্ভুত রস 
ফুটাইয়। তুলিতে প।রিতেন? সে অবস্থায় 
তাহাদের এই সকল অনুপম কাব্যসথটিও, 
|যে বন্ধ্যাপুত্রবৎ বস্ততন্ত্রঞাবিহীন হইয়া 
গড়িত, ইহা স্বৃম্বীকার করাঅসস্তব ওয়াণ্ট 


৫১৪ 


হুইটয্যান্‌ থৃষ্াগান্‌ সমাঞ্জে জন্িয়া, তাহারই 
অঞ্কে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
তার কাব্যে তিনি যে অস্ভুত রসের আদর্শ 
ফুটাইয়। তুলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে খুষ্টায়ানী 
সাধনার সঙ্গতি নাই। এই আদর্শ পুরা- 
মাত্রায় প্যাগান (1১98917)5 থুষ্টায়ান্‌ নহে। 
রক্তমাংসের ভর দ্রি] বিধাতা যে অপর্প 
রূপ ফুটাইয়া তুলেন, প্রাচীন গ্রাশ ও 
রোমই কেবল তাহাতে কোনও প্রক্কারের 
অতিলৌকিক অরূপকত! বা আধ্যাস্বিকত] 
আরোপ মা করিয়া, রক্তমাংসের বলিয়া, 
রক্তমাংসরূপেই। এই মান্ুষী লৌন্দধ্যের 
সাধনা করিয়াছিল। ইহাই প্যাগান-রূপ- 
সাধনা ন্লিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাত 
করিয়াছে। ওয়াণ্ট হুইটম্যান এই সাধনাকেই 
বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া, 
তাহার কাব্যস্থষ্টির সাহায্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অদ্ভুত 
কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে ভুইটম্যানের প্রথম 
যৌধমের উচ্ছুঙ্খল ইন্দরিয্-তোগ-চেষ্টার 
সন্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ,এই অতি মোটা কথাট। 
না বুঝবিলে, হুইটম্যানকে কেহ বুঝিতে 
পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। হুইটম্যান্‌ 
প্রধম যৌবনে ব্রহ্মচারী বা পরজীবনে ব্রাহ্ম 
হইলে যে তার অপূর্ব কাব্য সকল রচন! 
করিতে পারিতেন না, ইহা বল! নিতান্তই 
নিশ্রয়োজন। 

বাহিরের বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও 
অন্তরের অপরোক্ষ রসানুভূতির সঙ্গে কবির 
কাব্যকৃটির সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গালী,, 
স্বখান্্রনাথেপ্ কধিতাতেই তার প্রমাণ 
পাওয়া বায়।। রবীন্দ্রনাথ (বখানেই এই 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে আপণার কবি- 
কল্পনাকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছেন, সে- 
খানেই তার কাব্যস্ষ্টি অলৌকিক উৎকর্ষ 
ও সত্য লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে তার 
“পতিহ1” শীর্ষক কবিতাটীর উল্লেখ করিতে 
পারা য|য়। এই কবিতাটার সঙ্গে তুলনা 
করা যাইতে পারে, এমন কবিতা জগতের 
কোনও সাহিত্যে আছে কি না,জানি ন|। 
শুনিয়াছি ব্রাউনিংএর কোনও কোনও স্থলে 
নাকি ইহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়। 
অ।র রবিবাবু যে এমন অনুপম বস্তর স্থটি 
করিতে পারিয়াছেন, ইহার দুইটী কারণ। 
এক তিশি কলিকাতায় জন্মিয়া, আটৈশব 
একরূপ কলিকাতাতেই বাড়িয়৷ উঠিয়াছেন। 
দ্বিতীয় ফারণ তিনি হিন্দু, খুটায়ান্‌ বা 
মুনলমান নহেন। ববিবাবুর মনগড়া তত্ব- 
সিদ্ধান্ত ফাই হউক ন1 কেন, জীবের ভিতরেই 
যে অক্গয় শিবস্বরূপ বাস করিতেছেন, তার 
 কৃতির মধ্যে এই ধারণ, সর্বদাই জাগিয়া 
আছে। “পতিতা” লোকচক্ষে পতিতা, 
সমাজে পরিত্যন্তা, অনার্ধ্যসেবিতা হইলেও 
তাগবতী প্রকৃতি বিগ্রহ বলিয়া, প্রকৃত 
পক্ষে সে দেবতা, তার এই দেবভাব 
ভন্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত, পাতিত্য-কর্মের 
পাপকলুষে আচ্ছন্ন হইয়া অছে মাত্র” 
শুভযোগাষেগে যে সে অস্তনিহিত দেবতা 
সেই পতিতার মধ্যেই আত্বস্থরূগের 
প্রকাশ করিতে পারেন ও করিয়া 
থাকেন._-এ বিশ্বাস 


' কবল হিনুরই 
আছে।* হিন্দুর ১৬ পুরাণ, 





* “ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম 
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই! 


৮ম সংখ্য। ] 


হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর তন্ত্র এমন কি 
হিন্দুর দেনন্দিন ক্রিয়া কর্ম * পর্যান্ত--সকলে 
মিলিয়া অলক্ষিতে এই ভাবট! জাগাহয়। 
রাখিয়াছে। রবিবাবু হিন্দু না হইলে, 
“পতিতার” অপুর আধ্যাম্মিক রূুপরাশিকে 
এমন ভাবে, ভক্ত্যবনতপ্রাণে, কখনই 
কুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না। আর 
“পতিতার” ভিতরকর অনুপম শ্রীসম্পদ 
যেমন কবির জাতীয় সাধন1 ও জাতীয় 
প্রকৃতি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, গেইরূপ 
এই অপুর্ব ছবির চারিপাশের অবস্থার ও 
ব্যবস্থার সমাবেশও তার ভদ্রাসনের আশে- 
পাশের দৃশ্ত হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে 
এবং “পতিতার” চিএ্টা এমন অলোক. 
সামান্ত উৎকর্ষ ও সত্যতা লাভ করিয়াছে। 
কলিকাতা সহরে। ধনীপরিবারে তোগ- 
বিলাসের মধ্যে, যে স্থানে_ 


নাহিক করম, লজ্জ। সরম, 
জানিনে জনমে সতীর প্রথা, 
তা বলে নারীর নারীতটুকু 


তুলে যাওয়া সেকি কথার কথা! 

কেবল হিন্দুপতিতার পক্ষেই এই ভাবটা অনুভব 
করা সম্ভব। পতিতা হ্ইযও তাহারা ধর্মম্মুকে 
একেবারে পরিত্যাগ করে না। গঙ্গাম্ান ও বিবিধ 
ব্রতপুজ। তাদেরও আছে। আর এ কল বাহ ক্রিয় 
কলাপের ভিতর দিয়া মানুষের প্রাণের অস্তনিহিত 
দেবস্তাবের সঙ্গে কতট। পরিমাণে যে অতিশয় ধর্মকর্ম- 
হীন লোকেরও একটা সম্পর্ক জাগিয়। থাকে, বহি্মুখীন 
ৃ্রীয়ান মাধন! এ কথা৷ বোঝে না। '. 

* ্বিজনৃপগুণিক। পুষ্পমালা পতাকা! 
সাং স্ৃতং ব। দধিমধূরজতম্‌ 
কাঞ্নং শুরুধান্ং দৃষ্ট। শ্রত্া 
পঠিত! বা ফলমিহ লভতে মানব; টা 
হিন্দুকে যাত্রাকীলে এই মন্ত্র পড়িতে হয়। 


সাহিত্যের বস্তৃতন্ত্রত। 


৫১৫ 


* রুদ্ধনিলয়ে 
প্রদীপের পীত আলোক স্বালা 
যেথায় ব্যাকুল বদ্ধ বাতাস 
ফেলে নিখাদ হতাশ-ঢাল|। 
রতন নিকরে, কিরণ ঠিকরে, 
মুকুত। ঝলকে অলকপাশে, 
মদদির-শীকণ্ণ দিক্ত আকাশ 
যন হয়েযেন ঘোরা আসে !-- 


তারি অনতিদূরে অধিকাংশক|ল অতিবাহিত 
না করিতেন, বোলপুরের প্রান্তরে “শাস্তি 
নিকেতনের” বিজনঠার মংধ্য জন্মিয়া, 
আজন্ম সেইখানেই যদি বাস করিতেন, 
তবে তার পক্ষে “পতিতা” লেখা যে 
অসম্ভব হহত, ইহা কে অস্বীকার করিতে 
পারে? 

কিন্ত কেবল “পতিতার” চিত্রাঙ্কনেই 
যে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য পৌন্মধ্যের সঙ্গে 
অপূর্ব বন্ততন্্তার সমাবেশ করিতে 
পারিয়াছেন তাহা নহে। স্বীয় মোহিত- 
চন্ত্র সেন সম্পাদিত রবিবাবুর ““কাব্যগ্রন্থে” 
পারী? শীর্ষক প্রায় সকল কবিতাতেই সত্য 
ও সৌন্দর্যের এই মধুর সমাবেশ দেঁথতে 
পাওয়া যায়। “উব্ষশী, রবীন্দ্র-প্রতিতার 
শ্রেষ্ঠতম স্থষ্টি। জগতের আর কোনে 
সাহিত্যে 'উর্ধবশী'র মত কোন কিছু আছে 
কিনা সন্দেহ। থাক] সম্ভব বলিকা। মনে 
হ॥ না। কারণ “উর্ধশ।' হিন্দুর নিজস্ব 
বন্ত। তিনাসের মত রূপসী হইয়াও 'উব্বশী? 
তিনাম নহেন। আধুনিক সাহত্য-স্থষ্তিতে 
রাহডার হ্থাগার্ডের "শীতে (5915) 
আমাদের 'উব্বণা'র ছায়ার ছায়া! একটু 
ফুটিয়াছে মা বলিয়া মনে হয়। হাগা্ড 


৫১০৬ 
শী'কেই  পরবর্তা-উপন্তাসে 77০75 
17457/০--বিশ্ববাসনাত রূপে প্রতিষ্ঠিত 


করিয়াছেন। কিন্ত 
775 বিকশিত বিশ্ব-বাসনার 
অরবিন্দ মাঝখানে......... 
রবীন্দ্রনাথ যে “উর্বশীকে প্রত্যক্ষ 
করিয্বাছেন, তার সঙ্গে হাগার্ডের “শী” 
কোনোই তুলন৷ হয় না। ফলতঃ রখিবাবু; 
অলৌকিক কবি-প্রতিভাবর অপাধারণ 
সষ্টিকুশলতা “উ্বিশী'তে যেন ফুটিয়াছে, 
তার আর কোনা কবিতায় তেমন ফোটে 
নাই। এই স্থষ্টকুশলতা জগতের অমর- 
কবিসমাজেও বেণী খুঁজিয়া পাওয়া 
যাচ্জ.কি না সন্দেহ। .রবিবাবুর অনেক 
কবিতার অপূর্ব মাধুর্য) কেবল তার অদ্ভুত 
শব্'সম্পদকে আশ্রয় করিয়! ফুটিয়া উঠে,_ 
এগুলির সৌন্দর্য একান্তই ধ্বন্তাত্মক, 
অশরীরী, স্বপ্রৃষ্টির গায় এগুলি ছায়াময়ী। 
এই সকপ ক বতায় অতৃপ্ত বাসনার জ্বগত্ত 
পিপাস। মাত্রই বাড়াইয়। দেয়, কোনও 
বিষয়ে সত্য ও প'রপূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে 
পারে না। 'উব্বশী'র মাধুধ্য এ জাতীয় 
নহে। অথচ “উর্ববণী' সত্য সত্যই-_ 
“অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণা” 
স্বপ্ন-সঙ্গিণী ভিন্ন গার কিছুই নহেন। 
কিন্তু 'বিশ্ববাসনা'র এই ন্বপ্রই যে সতা, 
বান্তবজীবনের সকল সতা অপেক্ষ। কম 
সত্য নহে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে বেশী সত্য, 
রধীন্ত্রনাথ আপনার স্ৃষ্টিকুশলতা গুণে, 
উব্বনী"র চিত্রে এই তন্বটাই বিশদ করিয়] 
ফুটাইয়| তুলিয়ছেন। বস্ত্র কাব্য 
কাহাকে বলে, 'উর্ধবশী'তে রবীজাথ ্বযংই 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১.১৯ 


তাহা দেখাইয়াছেন। বিশিষ্টের মধ্যেই 
যে নিপ্িশেষ বন্ত আত্মগোপন করিতে 
যাইয়াই, নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন) 
সান্তের মধ্যেই যে অনন্ত আপনাক্কে হারাই- 
বার চেষ্ট। করিয়াই পূর্ণতর, ফুটতররূপে 
আপন|কে ফিরিয়া পাইতেছেন; আনিত্যের 
চাঞ্চল্যের মধ্যেই যে নিত্যত্বের নিত্যস্বরূপটী 
শির হইয়া “নির্ব।তনিস্কম্পপ্রদীগমিব” 
জলিতেছে,__রবীন্দ্রনাথ সমষ্টিগত মানব- 
হদয়ের অন্প্ত-ননগ্ব-বূপপিয়।'র চিরন্তন- 
বিষয় রূপিণী “উব্বণী'র চিত্রে তাহাই 
দেখাইয়াছেন। এখানে অন্ত কামনা-শৃন্ত 
কাম, সর্বঙ্ম্পর্কবিহীনা কা'মনীর সম্মুখে 
ঈড়াইয়। তাহার ধ্যান করিতেছে। এখানে 
রমণী__ শুদ্ধ রমণীরূপে_ আপনার নিত্য 'ও 
নিজস্ব স্বরূপটাতে পুরুষের-শুদ্ধ পুরুষের 
_সম্মুথে উপস্থিত। এখানে পতঙ্গ অগ্নির 
নিজদরূপের সাক্ষাৎকার পাইয়া আত্মহারা । 
জগতের সকল কাবহই কোনও না কোনও 
ভাবে, রমণীরূপের বর্ণনা করিঞাছেন। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'উর্বণা'র চিত্রে এ রূপটা 
যেমন করিয়া ধদিত্াছেন, পেক্ষপীয়র কি 
শেলী, বায়রণ কি ব্রাউনিং, হাফেঞ্জ কি 


কি সাদি,_-অথব! আমাদের কালিদাস বা 


ভবভৃতি, জয়দেব বা বিদ্যাপতি, চগ্দাস 
বাআর কেহ তেমন করিয়া ধরিতে 
পারিয়াছেন বালয়। মনে পড়ে ' না। 
রবান্দ্রনাথের 'উর্বশী' শ্রেষ্ঠতম কাব্য ও 
ও গভীরতম দর্শন । 

'উর্বশীতে যাহা কবি অপূর্বকলা- 


ছি সব্ররপে  ব্যন্ত 
কাঁছুয়াছেন। 'নারী' শীর্ষক ভিন্ন ভিন 


৮ম সংখ্য| ] 


কবিতাগুলিতে তাহাকেই যেন বৃত্তির 
আকারে বিশদ করিয়া তুলিবার চেষট৷ 
করিয়ছেন। একদিকে আপনার চারি 
গাশের নিদর্গের ও মানবদনঞের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে আপনার অন্তরের 
নিগুঢতম অপরোক্ষ রসানুভূত্তি _এই দ্বিবিধ 
সত্যকে আএয় করিয়। যেমন কবি হার 
অপূর্ব 'উ্্বণা'কে সেইরূপ এই "নারী? শীর্ষক 
অনেক চিত্র ও চরিত্রকে গড়িয়। তুলিয়াছেন ॥ 
এবং এইজন্য তার “উর্বণী যেমন 
গভীর বন্ততন্ত্রতালাত করিয়াছে, সেইরূপ 
তার “তোমরা ও আমরা”, “ব্যক্ত প্রেষঃ 
লঙ্জিতা, এই সকলগুলিই অন্ুগম সৌন্দর্য্য 
ও বস্ততন্ত্রত। লাত কবিয়ছে। ফলতঃ নারী- 
হদয়ের গভীরতা ও রমণী-চরিত্রের হূর্ভেদ্য 
বিচিত্র রহস্য রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়। 
নানাদিক্‌ দিয়া, নানাভাবে, ও বিস্তর বে 
অষ্কিত করিয়াছেন, আর কোনও বাঙ্গালী 
কবি তাহা করিতে পারেন নাই। আর 
ববীন্দ্রনাথ যে কালে, যে দেশে, যে পরিবারে 
যে সমাজে অদাধারণ রুাগুণে বিভূষিত 
হইয়া গন্সিয়াছেন, এবংঃযে সকল বিবিধ 
সন্ধে আবদ্ধ হইয়া জীবনের সমুদায় 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহাকে 


সতী 


৫১৭ 


আশ্রয় করিয়াই তার নারীচরিজ্্র গুলি এমন 
অপূর্ববপৌনদর্য্য ও স্যলাভ করিয়াছে। 
আবার রবিবাবু অ€নক সময় স্থবকোমল 
গোগাপদলে শয়ন ক্ণিয়া॥ বপস্তের মূ 
মপয় নিঃশ্বন পান ও শরাতের ফুল জোৎম্ায় 
দ্ধ হইয়া কবি-কল্ননার এই সকল মাধুলী 
উপৃফরণের সাহাযোই অনেক কবিতাও 
পুচন। করিয়াছেন। এই সকল কাব্যস্ষ্টি 
যতই সুপ্বর হউক না কেন, বস্ত্র যে 
হয় নাই, ইহা কিহুই আশ্র্ধ্য নহে। এই 
সকল কবিতার ঝন্কারের শিষ্টত্ব বিমানচারিণী 
ভাবুকতাকে যতই যুদ্ধ করুক না কেন, 
উচ্চাগ্ের সাহিত্যের রসপিপাপাকে কিছুতেই 
যে ক্সিগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না__ইহাও ঘা 
নম্বীকার করিতে পার। যায় কি?* 


জ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


রঃ রীনবাবুর & চারত চর বাহির হও্যার পর 
উহার সন্বদ্ধে কোনও প্র4ার বাদপ্রতিবাদ “বঙ্গ দর্শনে 
দেওয়া অনাবশ্তক স্থির হঃয়াছিল। এই প্রবদ্ধটী 
মেইজন্য অগ্রহায়ণের “বিজয়া” জন্যই বিশেষ ভাবে 
লিখিত হয়, কিন্ত এই প্রবন্ধট লেখ! শেষ হওয়ার পর 
দেখ! গেল ইহা বাদ-প্রতিব।দ নহে এবং ইহাতে অনেক 
নুতন কথাও আছে, সেইজন্য লেখক মহাশয়ের সম্মতি- 
ক্রমে “বঙ্গদর্শনে”ও ইহা প্রকাশিত হইল। বঃ সঃ 





তুমি জাঁন কত ব্রি, কত অপধাধ 
ভরিয়াছে এ জীবুন্-_সব €জনে শুনে 
তবু মোরে ভালবাস শুধু নিজগুণে। 
হে প্রেমবার্রিধি মোর অসীম অগাধ 
আমার জীবন-তট বেড়িয়। ঘেরিয়া 
আমারে বেধেছ তুমি চির-আলিঙ্গনে। 
শত উপচারে তুমি দেহমন দিয়া 


মতী 


নিত্য মোর কর পূজা! -আমি জানি মনে 
সে নৈবেদ্য মোর নয়; আমি মাটি খড়, 
গুধু তক্ত-ৃদয়ের মানসী প্রতিম। 
প্রেমমন্ত্রে বাধা হেথা__আমি মৃত জড়। 
'যে প্রাণ আমাতে হেরি তুমি ধ্যানরতা 
তোমার সাধন্না বলে হে সতি আমার, 
সে প্রাণ এ মৃত প্রাণে হবে ক্ষি সঞ্চার? 


অনুতাপ 


তুমি জান কত তুমি দিয়েছিলে মোরে 
তুমি জান কি তাচ্ছিল্য অবহেল। তরে 
বার্থ করিয়াছি আম আজীবন ধরে 


তোমার স্ষেহের দান । কি যোহের ঘোরে 


দিয়াছিলে বজ্র দেহ--আজি থরথর 
অকাল বার্ধক্য ভরে, বিমল প্রতিভা : 

নষ্ট আরপীব মত সান বিস্বহীন। 

কি ন। তুমি দিয়াছিলে, আঞ্জি আছে শিব! 


কাটালাম এত বর্ষ নিশ্চেষ্ট অসার, ১. শুধু ধ্বংস-অবশেষ, সর্বস্বান্ত দীন 
ধন্মহীন, কর্মহীন, আলস্যমন্থর আপনার কর্মবশে। ওগে। মহ।রাজ, 
শন্থুকের মত শুধু তারে আপনার । হের আজি কুপুত্রের ভিখারীর সাজ! 
শ্রীস্বরেশ্বর শর্মা | 
অভিসারিকা 
এতদিনে দিলে ধরা মোর বাহুপাশে, প্রতিকৃণ পবনের বাধারাশি নাশি? 
মোর বক্ষে আত্মহার। হে অগ্নুর[গিণী কূল হ'তে অেতমুখে অকুলের পানে 
হে মোর প্রণয়বেণুবিমুগ্ধা হরিণী তরীখানি লীগাভরে দিলে ভাসাইয়া 
্রাস্ত ভীত মৃহৃপদে কম্পিত নিশ্বাসে অপৃর্বব তরঙ্গ তঙ্গে নাচিয়। নাচিয়া 
বনবনাস্তর্র হ'তৈ মোর কাছে আসি দুর পর পার হ'তে আমিলে এখানে 
আপনারে অবহেলে করিলে বন্দিনী। উদ্দাসীর দীপহীন ক্ষুদ্র এ কুটারে 
লজ্জা দ্বিধা শঙ্কাকুল! হে অভিসারিণী, প্রেমের সন্ন্যাস লয়ে পশিলে সুধীরে ! 
জীম্্রেশ্বর শর্মা । 
পুনঃ সংসারী 


বহুদিন পরে পুন পল্লী প্রাস্ত পথে 
ফিরিতেছি সেবি? িদ্ধপ্রভাতসমীর, 
হেনকালে সবিশ্ময়ে হেরি সে কুটার, 
জীর্ণ, ভগ্ন, পরিতাক্ত, জগলে অশথে 
সমাচ্্র ধংসপ্তংপঃ নব-সংস্কারে 
লতিয়াছে পুনজন্স ।__কুটস্থ নবীন 
ঘনপর্ণ বিরচিত, প্রাঙ্গণ মাঝ|রে 





তুলসী বেদিক দিপ্য, সুখে সমাসীন 
রোমন্থ করিছে গাভী, মালঞ্চ ভরিয়! 
রাশি রাশি গন্ধ শোভাবর্ণের বিকাশ। 
আবেশে ভরিল চিত্ত, মুগ্ধ মোর হিয়া 
পল্লীর আলেখ্যপটে নিঞ্জ ইতিহাস 
অঃপন জীবনচ্ছবি হেরিল ধুর, 

নূতন মন্দিরধানি নৃতন বধূর 
শ্রীহরেশ্বর শর্মা । 








নিমাই-চরিত্র 
অষ্টম অধ্য।য় 


টোলতঙ্গ ও কীর্তনারস্ত 

নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইলে সকলেই 
তাহার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যয'ন্বিত 
হইলেন। প্রা্ডিত্য-গর্বব-স্ফীত যুখকের সে 
বিদ্যার অভিমান আর নাই। তাহার 
বিনীত ব্যবহারে বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম 
প্রীতি লাত করিলেন। বহুলোক তাহাকে 
দেখিতে আপিল, নিমাই সকলেরই সহিত 
যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। আর সকলে 
প্রস্থান করিলে কৃতিপয় বিষ্ুতক্ত গয়ার 
বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিতে চাহিলেন। 
গয়াধামের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া নিমাই 
তাবাবিষ্ট হইয়৷ গড়িলেন)/তাহার নয়নযুগল 
হইতে অবিরাম ধারা বহিতে লাগিল, 
শরার রোমাঞ্চিত হইল ও থর থর করিয়া 
কীপিতে লাগিল, তিনি কেবল “কু কুষঃ”? 
বলিয়। রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ 
্র্ৃতিস্থ ইইয়। সময়ান্তরে সবিশেষ বর্ণন! 
করিবেন বলিক্জা নিমাই বদ্ধগণকে বিদায় 
দিশেন। শচীর্দেবী পুত্রের ভাবাত্তর লক্ষ্য 
করিয়া অমঙ্গরাশগ্কায় গৃহদেবতা। গোবিন্দের 
শরণাপন্ন হইলেন। 


অধ্যাপনার্থ গমন 


দেখিতে দেখিতে নবন্ধীপস্থ বৈষ্ণবগণের 
মধ্যে নিমাইর ভাবাবেশের কথা প্রচারিত 
হইয়া পড়িল-_শুনিয়া সকলেই পরমহাষ্ 
হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রার্থনা করিলেন 
“শরীক আমাদের গোত্রবৃদ্ধি করুন।” 
পরদিন বৈষ্বগণ শুক্লাবরব্্ষচারীর গৃহে 
সমবেত হইলে, নিমাই তথায় গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বৈষ্ণব দর্শনে তাহার ভক্তি 
উদ্বেল হইয়| উঠিল এবং তিনি “হা কৃষ্ণ 
কোথা কৃষ্ণ” বলিয়া মৃঙ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 
তক্তগণের মধ্যে তখন প্রেমের বন্য ছুটিল__ 
সকলে নিমাইর সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে 
লাগিলেন। গিমাইর ক্ষণে মুচ্ছা, ক্ষণে চেতন! 
হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে কাতর কণ্ে 
বলিতে লাগিলেন “নন্দমগোপনন্দনকে 
আনিয়৷ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষ। কর।” 

এইভাবে কিছুদিন গেলে নিমাইর 
অধ্যাপক গঞগাদাস পঙ্ডিত নিমাইকে পুনরায় 


অধাপনা আরম্ভ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য 
করিয়া নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে 

করিলেন। কিন্তু 


৫২৩ 


অধ্যাপনা করিবে কে? অধ্যাপক নিমাই 
গয়াধামেই অন্তর্থিত হইয়াছিলেন। এধে 
তক্তিপাগল নিমাই__ইহার মুখে যে কৃষ্ণ 
ছিন্ন কথা নাই, মনে যে কৃষ্ণ ভিন্ন 
চিন্তা নাই। শিষ্যগণ পুঁথি খুলিয়া পাঠ 
আরস্ত করিলেন, কিন্ত পাঠ লইবার সময় 
অধ্যাপকের নিকট গমন “করিয়া দেখিলেন 
তিনি বাহাজ্ঞানশুন্ত । তাহারা লক্ষ্য 
করিলেন “হরিনাম উচ্চারিত হইতে 
শুনিয়াই নিমাইর সংজ্ঞালোপ হহল। 
সংজ্ঞা লাভ করিয়া পাঠ ব্যাখ্যা করিতে 
করিতে নিমাই হাঁরগুণকীর্তন আরন্ত 
করিয়া দিলেন, আবার ক্ষণকাল পরেই 
লজ্জিত তাবে জিজ্ঞামা করিলেন- তিনি 
কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন কি না। 
দিবপান্তে নিম!ই জিজ্ঞাসা করিলেন সেদিন 
তিনি কিরূপ গাঠ ব্যাখ্যা করিয়।ছেন। 
শিষ্গণ উত্তর করিলেন “আজি আপনার 
মুখে কৃষ্ণ নাম ভিন্ন আর কিছুই স্ফুরিত হয় 
নাই।” পরদিন টোলে গিয়া নিমাই 
পুর্ধ্বেরই মত কৃষ্চগুণ কীর্তন করিতে আর্ত 
করিলেন। শিল্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া 
পড়িন। 

দিনের পর দ্দিন যাইতে লাগিল, 
অধ্যাপন। হইল না। এক দিন “সিদ্ধবর্ণ- 
সমায়ায়”স্মত্রের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইয়৷ নিমাই 
উত্তর করিলেন “নারা'ণ সর্ধবর্ণে সিদ্ধ।” 
শিষ্য পুনবায় ছ্িজ্ঞাসা করিল “বর্ণ কিরূপে 
সিদ্ধ হইল ?” নিমাই উত্তর করিলেন “কৃ 
দৃষ্টিপাত বশতঃ1” তখন 
শিশ্বলে “পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর” । 
প্রত বলে “সর্বাক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ্মঙর ॥ 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, পৌঁষ, ১৩১৯ 


কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক আম্ায়। 
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণ ভঞ্জন বুঝায় ॥ 

শিয্পগণ ভ|বিলেন, নিমাইর বায়ুরোগ 
হইয়াছে) হাহারা পুস্তক বন্ধ করতঃ গঞ্গা- 
দাস পণ্ডিতের নিকট য|ইয়া সবিশেষ বর্ণনা 
করিলেন, এবং তাহার উপদেশ মত 
[নমারকে তাহার নিকট লইয়। গেলেন। 
অধ্যাপকের নির্বন্ধাতিশয্যে নিমাই তাল 
রূপ পড়াইতে প্র তশ্রুত হইলেন। 

নিমাই টোলে যাইয়৷ পূর্ব্বেরইই মত 
গর্ধের সহিত অধ্যাপনা আন্ত 
করিলেন। শিষ্যগণ আশান্বিত হইল এবং 
নবোত্সাহে অধ্যয়নে গ্রবৃত্ত হইল। গা 
দেওয়া শেষ হইলে, বিগ্ভাহীনন ভট্টাচার্য 
দিগকে লক্ষ্য করিয়া নিমাই বলিতে 
লাগিলেন “যাহাদের সন্ধিজ্ঞ/ন নাই, কলি- 
ুগে তাহারাই ভ্াচার্য উপাধিতে ভূমিত। 
যাহাদের শব্ধ জ্ঞান নাই, তাহারা তর্ক করে। 
আমার খণ্ডন ও স্থাপনের অন্তথা করিতে 
পারে) নবদ্ধীপে এমন পণ্ডিত কে আছে?” 
এহ গর্বিত বচন সম্পূর্ণ উচ্চারিত হইতে না 
হইতেই নিমাই শু'নতে পাইলেন দুরে 
রত্গর্ড আচাধ্য গাঠ করিতেছেন-_, 
*গ্ত[মং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্থ 
ধাতু-প্রবাল নটবেশমন্ুত্রতাংশে। 
বিস্তপ্তহস্তমতরেণ ধুনানমন্জং 
কণ্ণোৎপলালক-কপোল মুখাজহাসং॥” 
অমনি দেখিতে পাইলেনঃ বনমাল। 
শখিপুচ্ছ ধাতু প্রবাল শে[ভিত নটবেশধারী 
উৎপলশোতিত  শ্রবণবুগলল্‌ কুফ্চিতালক' 
কগোল, গীতান্থর, শ্তামসুন্দর এক হস্ত সহচর 


"ংস্বস্ধে সপ্ত করিয়া, দ্বিতীয় হত্তে শীলাকমপ 


৯ম সংখ্যা ) 


সঞ্চালন করিতেছেন; তাহার বদনকমল 
সুমধুর হাস্তে প্রদীপ্ত হষ্টয়। উঠিয়াছে। এই 
ভুবনমনোহর যৃর্তি মানসচক্ষুতে প্রত্যঙ্গ 
করিয়া নিমাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে 
পতিত হইলেন । শিয্যগণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। 
ক্ষণেক পরে বাহ্জ্ঞান লাভ করতঃ নিমাই 
«বাল বোল” বলিয়। গড়াগড়ি যাইতে 
লাগিলেন। তাহার নয়নজলে ভূমিতল 
গ্রবিত হইল। তাঁহার সর্ব. র'র কীপিতে 
ল[গিল। রক্নগর্ভ আচার্য্য এই দৃশ্ঠ দূর হইতে 
দেখিয়া ভাগবছের আরও শ্লেক আবৃত্তি 
করিতে লাগিলেন। নিমাই ছুটিয়া গিয়। 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন 
প্রভু বোলে “বোল, বেল,” বোলে বিপ্রবর। 
উঠিল সমুদ্র কুঙ্চসুখ মনোহর । 
লে”নের জলে হইল পৃথিবী সিঞ্িত। 
অশ্রুকম্প পুলক সকল সুবিদিত ॥ 
ক্ষণেক পরে বাহ্জ্ঞান লাভ করি! 
নিমাই শিষ্যগণকে কহিলেন “আমি কি 
কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?” তখন 
শিল্পগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণার্থ গঙ্গা- 
'ভীরে গমন করিলেন। 

পরদিন প্রতাষে গঙ্গানথান করিয়া নিমাই 
পুন পড়াইতে বসিশেন। কিন্তু তাহার 
মুখ হইতে কৃষ্ণকথ। ঠিন্ন আর কিছুই বাহির 
হইল না। 
পড়ুয়া সকল বোলে “ধাতু” সংজ্ঞা কার? 
গ্রভু বোলে “ভ্রীরষ্জের শক্তি নাম যার।”? 
ধাতুস্ত্র বাখানি শুনহ ভাই গণ। 
দেখি কার শক্তি মাছে করুক খণ্ডন ॥ 
বত দেখ রাজ।__দিব্য দিব্য কলেবর। 
কথক ভূষিত-_গন্ধ চন্দনে সুন্দর ॥ 


নিমাই-চরিত্র 


&২১ 
“যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' লোক কহে। 

ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়ে ॥ 
কোথা যায় সর্ববাগের সৌনর্ঘ্য চলিয়।। 
কেহে। তন্মমকার, কারে এড়েন পড়িয়া ॥ 
সর্ববদেহে ধাতুবূণে বৈসে কৃষ্ণ শক্তি। 
তাহা সনে করে স্সেহ, তা হ'লে সে তক্তি ॥ 
এবে যারে “মক্কার করি' মান্তজ্ঞান। 

ধাতু গেলে তারে পরশিয়া করি স্মান॥ 

যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা সুখে। 
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে। 

ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণ শক্তি বল্পত সভায়। 

দেখি ইহ। ছুধুক, আছয়ে শক্তি কায়॥ 

এই মত পবিত্র পুজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি 

হেন কৃষ্ধে তাই সব কর দৃঢ় ভক্তি 

বোল কৃধ্ঃ, তজ কৃঝ্ণঃ শুন কৃষ্ণনাম। 
অহণিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান।॥ 


কষ মাত! কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন। 

চরণে ধরিয়া! বোলে। “কৃষে দেহ মন।” 
এইরূপ  কৃঞ্চ-মহিম| কীর্তন করিতে 

করিতে ছুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, শিষ্য- 

গণ মুগ্ধ হইয়া! একমনে শুনিতে লাগিল 

অবশেষে বিশ্বকর্তী প্রকৃতিষ্থ হইয়। জিজ্ঞ।স। 

করিলেন__“আ।মি কিরূপে ধাতুস্ত্র ব্যাখ্যা 


' করিয়াছি?" খিষ্যগণ উত্তর করিলেন “যাহ। 


বলিলেন সবই সত্য। তবে আমাদের থে 
উদ্দেগ্ঠে পড়া তদনুরূপ অর্থ হয়'নাই।” তখন 
নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমাদের কি 
মনে হয় আমাকে বাযুরোগে ধরিয়াছে।” 
শিষ্যগণ উত্তর করিলেন “এক হরিনাম তিন্ন 
আপনার মুখে আর কিছুই উচ্চারিত 
হইতেছে না। সুত্র, বৃত্তি, টীকা সর্ধাত্রই” 


৫২২ 
কেবল কৃষ্ণনামই আপনি ব্যাখ্যা 
করিতেছেন, আমরা ত আপনার বাখ্যার 
কিছুই বুঝি! উঠিতেছি না। এই দশদিন 
আমাদের পড়াশ্তন! কিছুই হয় না।” তখন 
গ্রভু বোলে ভাই সব কহিল! সুসত্য। 
আমার এ সব কথ] অন্তর অকথ্য। 
কুষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়। 
সবে দেখো তাই তাই বোলে সবাকায় ॥ . 
যত শুনি শ্রবণে সফল কৃষ্ণ নাম। 
সকল ভুবন দেখে গোবিন্দের ধাম ॥ 
তোমা সভা স্থানেমোর এই পরিহার । 
আজি থেকে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ 
তোমা সতাকার যার স্থানে চিন্ত লয়। 
তার ঠাই পড় আমি দিলাম নির্ভয়॥ 
সাক্রনয়নে এই বলিয়। নিমাই পুঁথিতে 
ডোর বাধিলেন। শিষ্যগণ রোদন করিতে 
করিতে বলিলেন “আপনার কাছে যাহ! 
পড়িয়াছি তাহা! আর কোথায় পাইব। আর 
কাহাকেও আমর গুরু বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারিব না” এই বলিয় শিষ্যগণও 
গুধিতে ডোর দিয়া হরিধ্বনি করিয়। 
উঠিলেন। নিমাই সকলকে কোলে করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন 
“তোম।দের অভিল|ষ সিদ্ধ হউক। তোমর! 
শ্ীকষ্ণের শরণ গ্রহণ কর। তোমাদের 
বদন হইতে সর্বদা কৃষ্ণনাম স্ক,রিত হউক। 
কৃষখ তোমাদের সকলের ধনপ্রাণ স্বরূপ 
হউন।” নিমাই আবাঁর কহিলেন “ভাই 
সব; তোমর। আমার জন্মজন্মান্তরের বান্ধব! 
আমরা সকলে এক ঠাঞ্িট মিলিয়] 
কৃষণমাম করিব।” গুরুর আস্তর্রিক আশী- 


ব্াদর্শন 


[১২শ বর্ষ, পৌঁষ, ১৩১৯ 


র্বাদ শ্রবণ করিয়। শিষ্যগণের নয়ন অশ্রুতে 
ভরিয়। উঠিল। নিমাই ..পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন “আমরা এতদিনে কেবল পাঠই 
কবিয়াছ। এস এখন শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তুন 
আরম্ভ কৰি।” শিল্ভগণ জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সংকীর্তন কিরূপ ?”? তখন সুমধুর কণ্ঠে 
“হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদ্রবায় নমঃ । 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থদদন |” 
এই পদ গাহিতে গাহিতে নিমাই হাতে 


তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া তীহারই 
ভাবে অনুপ্রাণিত 'হইয়া তাহারই 
মত নাচিতে লাগিল। ভাবাতিশয্য 


বশতঃ নিমাই ধুলায় বিলুষ্ঠিত হইয়া 
গড়িলেন। তখন তাহার মুখ হইতে কেবল 
“বোল, বোল” ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। 
কীর্তনের রোল নবদীপের জনকোলাহল 
তেদ করিয়! উত্থিত হইল। দলে দলে লোক 
ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সমাগত হইল। 
আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলে 
বিশ্ময়বিযুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা 
দেখিতে পাইল__উদ্ধতের শিরোমণি পরম 
চঞ্চল দা্তিক নিষাই পণ্ডিত অতি দীন 
ও কাতর তাবে এক কষ” বলিয়া রোদন 
কগিতেছেন। তাহার অশ্রজলে তৃমিতল 
সিক্ত হইয়াছে। 


নবম অধ্যায় 


ভক্তি-বিকার ও অদ্বৈত-মিলন- 


বৈষ্বগণ নিমাইর তন্ভির প্রাংল্য 
দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইপেন। গঙ্গার 


'ঘাটে অনেক বৈষ্ণবের সহিত নিমাইর 


ঈম সংখ্যা ] 


দেখা হইত-নিমই সকলকেই ভক্তির 
সহিত নমস্কার করিতেন। “কৃষ্ণের প্রতি 
তোমার অচলা তক্তি হউক” বলিয়া 
শ্ীবাধার্দি তক্তগণ তাহাকে আশীর্বাদ 
করিতেন। আনীর্বার্দ শ্রবণ করিয়া নিমাইর 
দয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিত। 
বৈষ্ণবগণ আক্ষেপ কবিরা বলিতেন 
«এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক। 
রুষ্চতক্তি বাখানিতে সবে হয় বক ॥ 
কি সন্ন্যাসী ফি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত। 
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥ 
(হো! না বাখানে বাপ ₹ষের কীর্তন 
না করুক ব্যাখ্যা আবে] নিন্দে সর্বক্ষণ ॥ 
যতেক পাপিষ্ঠ শোতা। সেই বোল ধবে। 
তৃণজ্ঞান কেহে। আম! সতারে না করে 
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ সব'দহ তার। 
কোথা হো না শুনি কৃষ্ণ কীর্তন 'প্রচার ॥ 
এখনে প্রপন্ন কৃষ্ণ হইল সবারে। 
এ পথে প্রবিষ্ট করি দ্রিলেন তোমারে ॥ 
তোম। হইতে হইবেক পাঁসণ্ীর ক্ষয়। 
মনেতে আমরা ইহা বুঝিল নিশ্চয় ॥ 
চিরজীবী হও তুমি বলি কৃষ্ণ নাম। 
তোমা হইতে ব্যক্ত হউ কৃষ্গুণ গ্রাম” 
তক্তগণের দুর্দশার কথা শুনিয়া নিমাইর 
মন বিষাদে আকুল হইয়া উঠিত। এবং 
তিনি নির্জনে বিয়া এই দুর্দশার কথা 
চিন্তা করিতেন। 

এক দিন গঙাস্ানান্তে গৃহে প্রত্যাগত 
হইয়া নিমাই হুঙ্কার করিয়া! উঠিলেন। 
শচী দেবী এদৌড়িয়া গিয়া (দখিলেন 
নিমাই একনার হাস্য করিতেছেন, পরক্ষণেই 
ক্রনধন করিয়া উঠিতেছেন। কখনও বা 


নিমাই-চবিত্র 


৫২৩ 


“সব সংহার করিব” বলিয়া হুঞ্ধার 
করিতেছেন , কথনও বা “মুই সেই, মুই 
সেই” বলিয়া মুচ্ছিত হইয়।৷ পড়িতেছেন। 
মহ! ব্যাকুল হইয়া শচী গ্রতিবেশিগণকে 
পুত্রের আচরণের কথা জ্ঞান করিয়] 
কহিলেন 
বিধাতায় স্বামী নিল, নি পুপত্রগণ 
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ 
তাহারও কিরূপমঠি বুঝন না যায়। 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে ক্ষণে মুচ্ছ। পায় ॥ 
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথ! 
ক্ষণে বলে ছিণ্ডে। ছিণে পাসগীর মাথা ॥ 
ক্ষণে গিয়৷ গ।ছের উপর ডালে চড়ে। 
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥ 
দন্ত ক£মড়ি করে মাল সাট মারে। 
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না ক্করে।॥ 
প্রতিবেশিগণের কেহ কেহ নিমাইর 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বাঁযুব্য/ধি হইয়াছে 
বলিলেন, এবং তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয় 
রাখিতে পরামর্শ দিলেন। কেহ কেহ 
শিবান্বত, কেহ বা নানাবিধ পাকতৈলের 
ব্যবস্থা করিলেন। ন্মেহময়ী জননী কিং- 
কর্তব্যবিমুঢ় হইয়া গোবিনদের শরণ গ্রহণ 
কৰিলেন। 

*  প্রতিবেশিগণের উপদেশ ও জননীর 
মলিনমুখ দেখিয় নিমাই বড়ই কাতর হইয়। 
পড়িলেন। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাহার 
গৃহে আগমন করিলে নিমাই কহিলেন 
ধ্্রীবাস সকলেই কহিতেছে, অ।মার বাঘু- 
ব্যাধি হইয়াছে, তুমি কি মনে কর?” শ্্রবাম 
হাসিয়া উত্তর করিলেন “তোমার যদি বানু- 

' রৌগ হইয়া থাকে, তবে ভগবান করুন 
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আমারও যেন এই রোগ হয়। তোমার প্রতি 
শ্রীকষ্চের বিপুল কপা দেখিতে পাইতেছি। 
তোমার শরীর মহাভর্তিযোগ লক্ষিত 
হইতেছে।” নিমাই আনন্দাপ্রতত হইয়] 
শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন “তুমি 
যদ্দি আম।র বায়ুরোগ বাঁলতে, তাহা হইলে 
অ|মি গঙ্গায় ড্বিয়! মরিতাম।” শ্রীবাস 
কহিলেন “পাষণ্জীগণ যাহাই বলুক না কেন, 
আমরা সকলে মিশিয়া একত্র কীর্তন 
করিব।” অতঃপর শচীদেবীকে পুত্রের প্রকৃত 
অবস্থা অবগত করিয়া শ্বাস গৃহে গমন 
করিলেন। 

ইহার কিছু দিন পরে পরমতক্ত গদাধরকে 
সঙ্গে লইয়। নিমাই অদ্বৈতাচার্ষ্যের গৃহে গিয়া 
উপস্থিত হইলেশ। অদ্বৈত তখন তুলসা- 
বৃক্ষে জল সেচন করিতেছিলেন এবং মাঝে 
মাঝে বাহু তুলিয়৷ হরি বলিতেছিলেন। 

সাত আট বংসর বয়সে অগ্রগ 
বিশ্বরূপকে ডাঁকিবার জন্য নিমাই মাঝে 
মাঝে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিতেন। 
তখন অদ্বেতাচার্য বালকের অলোক- 
সামান্ত রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
বিশ্বর্ূপ সংপার ত্যাগ করিবার পরে 
নিষাইর পরিবারের উপর দিঝাকত বঞ্চাবাত 
বহিয়। গিয়ছে। 
ঘনিঠত। সংঘটিত হইবার কোনও কারণ 
এতদ্বিন হয় নাই। গা! হইতে নিমাই 
প্রত্যাগত হইবার পরে তাহার প্রকৃতি- 
পরিবর্তন-সংবাদ অদ্বৈতাচাম্য শ্রুত 
হইয়াছিলেন। নিমাইর কৃষেখন্ম(দ-সংবাদে 
বিস্ময়ে অতিভূত হইয়াছিলেন। ইহার 
কতিপয় দ্বিবস পরে আমদূত/গবত পাঠ 


বতীদর্শন 


এদ্বৈতের সহিত নিমাইর ' 


[১২শবর্ষ, পৌষ, ১৩১৯ 


করিতে করিতে স্থান বিশেষে অর্থ ভাগ্রূগ 
বুঝিতে না . পারিয়৷ , আচার্য্য এক দিন 
মনোছ্ঃখে উপবাস করিয়াছিলেন। রাত্রি 
কালে স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তীহাকে 
সেই স্থানের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলিতেছে 
“আচার্য শীগ্ উঠয়া ভোজন কর। তুমি 
ধাহার জন্য এত দ্বিন অপেক্ষ। করিয়৷ আছ, 
ধাহাকে জানিবার জন্য প্রতিজ্ঞ! করিয়[ছিলে 
তিনি প্রকাশিত হইঘ়াছেন। এখন দেশে 
দেশে নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কা্তন 
শ্রুত হইবে শ্রীবাস পৃ্ডিতের ঘরে বৈষ্ণবগণ 
দেবছুল্ন ভ দৃণ্ত দর্শন করিবে। এখন আমি 
চশিলাষ, আবার আসি৭।” নগ্ন উন্মীলন 
করিণামাত্র নিমাইর গৌরমুর্তি তাহার 
নয়ন সমীপে উদৃঙাসিত হইয়া! উঠিল। 
অচিরেই সে মৃত্তি বাতাসে মিগ|ইয়া গেল। 
আচার্য বিশ্ময়বিষূঢ় হইয়া রহিলেন। 

স্বপ্নের কথ! অদ্বৈতাচাধ্য যতই চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, ততই তাহার মন 
নিমাইর প্রতি আকষ্ট হইতে লাগিশ। 
তবে কি তাহার প্রার্থনা এত দিণে 
তগবং্গরণে স্থান পাইয়াছে, তক্ের ছূর্দশা 
অবলেো।কন কৰিষা তক্তবৎমলের আগন 
কি টলিয়ছে, ধর্ম আন দেখিয়া পণ্ম- 
সংস্থাপনেচ্ছা। কি এতদিন পরে তাহার 
মনে উদ্দিত হইয়াছে ইত্যাদি কত 
চিন্তাই ত্বাহ।র মন আন্দোলিত করিতে 
লাগিল। আশা ও সংশয়ে তাহার মন 
অনবরত আলোড়িত হইতে লাগিন। 
সেই,জগন্নাথ মিশরের পুর শৈশবেই থে 
তাহাকে দেখিয়। এক অনির্বচর্নীয় আননে 
তাহার মন পরিপুরিত হইয়াছিল_সেই 


৯ম সংখ্য! ] 


(ক তাহার প্রণেশ্বর ? কিন্তু অদ্বৈত যে 
অতি ক্ষুদ্র_অতি হীন। অদ্বৈঠের প্রার্থনায় 
তিনি অবতার গ্রহণ করিবেন, এত কি 
সম্ভবপর? কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও অদ্দিত যে 
তাহরই কিন্কর--তাহার ধর্মসংস্থপনার্থই 
ত অদ্বৈত তাহাকে এতদিন ধরিয়া 
ডাকিয়াছে! তক্তবৎসল তিনি_তক্তের 
নিঃস্বার্থ প্রার্থন। তিনি ত ঘুগে ঘুগেই সফল 
করিয়াছেন। তবে অদ্বৈতৈর প্রার্থন। 
কেন সফল হইবে না? এবদ্িধ চিন্তা 
অদ্বৈত মময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিন্তু 
বায় মানসিক অবস্থা কাহারও নিকট 
একাশ করিলেন না। নানা জনে আমিয়। 
তাহাকে নিমাইর অদ্ভুত কাহিনা শুনাছত। 
তিনি স্বীয় ভাব গেপন করিয়। বলিতেন 
“নানার চক্রবর্তার দৌহিত্র ও জগন্নাণ 
মিশরের পুত্রের তি ভক্তিমান্‌ হওয়াই 
উচিত।”) 

আজ নিমাই স্বয়ং তাহার গুহে আসিয়া 
উপাস্থিত। আচার্ধ্কে দেখিয়ই নিমাই 
মুচ্ছত হইয়া পড়িপেন। তখন আচার্য 
পাগ্ঘ, অর্থ্য গ্রসৃতি লইয়া নিমাইর পু্গা 
করিলেন এবং 
নমো ধঙ্গণ্যদেবায় গোব্রাক্মণহি তারচ, 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোখিন্দায় নমোনমঃ ॥ 
বগিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন। তাহার 
নয়নজলে নিমাইর চরণ সিক্ত হইয়। গেল। 
গর্দাধর সশব্যপ্ত হইয়া বলিষা উঠিলেন 
“আচার্য বালকের প্রতি এতাদূশ আচরণ 
যুক্তযুক্ত নহে; অদ্বৈত ত্তিগদগরস্বরে 
উত্তর করিলেন “এ কেমন বালক, দিন 
কতক পরে জানিতে পারিবে।” নিমাই 


নিমাই-চরিত্র 
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চৈতগ্তলাভ করিয়া আচার্ধের পদধুলি 
গ্রহণ করতঃ নানাভাবে তাহার স্তুতি 
করিলেন। বহুক্ষণ আনন্দে কাটিয়া গেল। 
অবশেষে সর্ব তাহার দর্শনলাভেচ্ছ! 
ব্যক্ত করিয়া এবং তদর্থে হাহার প্রতিশ্রুতি 
লইয়া আচ।ধ্য নিমাইকে বিদায় দরিলেন। 

নিমাই প্রশ্ন কাঁরলে অদ্ৈতাচার্ধয 
মনে মনে ভাখিতে লাগিলেন “সত্যই যদি 
ইনি আমার গ্রভু হন, শাহ হইলে আমি 
যেপানেই থাকি, ইনি আমাকে নিশ্চয়ই 
আপনার শাশে লইরা আসবেন” এবং 
নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্য শাস্তিপুরুস্থ 
স্বকীয় আবাসে প্রস্থান কারলেন। 

অতঃপর নিমাই প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের 
সহিত মিলি ঠ হইয়। কীর্তন করিতে আবস্ত 
করিলেন। কীর্তন কাণে তাহার অশ্রু 
কম্প, পুলক, হুষ্কার, ক্ষণে স্তপ্তাকৃতি শরীর, 
ক্ষণে নবনীত কোমল দেহ দেখিয়! 
ভাগবতগণ নানা কথা বগাবলি করিতে 
লাগিলেন। কেহ বলিলেন “ইপণি 
অংশাবত।র”) কেহ বলি:লন «“ইহর শরীর 
শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থন»”” আবার কেহ কেহ 
তাহাকে শুক, প্রহ্লাদ অখবা নারদের 
অব্তার বলিয়। ব্যাখ্যা করিলেন। ভাগবত 


| গৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন এশ্ীকৃণ শ্বয়ং 


অবতীর্ণ হইয়াছেন।” কীর্তনকালে মুচ্ছান্তে 
বাহজ্ঞন লাভ করিয়া নিমাই সকলের 
গল] ধরিয়া অতি করুণভাবে রোদন 
করিতেন। একদিন বন্ধুগণ এই কাতর 
ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাস। করিলে, নিমাই 
কহিলেন 

«“কানাইর নাটশ।লা নামে এক গ্রাম। 
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গয়া হইতে অ।সিতে দেখিন্ু সেই স্থান ॥ 

তমাল শ্তামল এক বালক স্ুন্দর। 

নবগুঞ্তা! সহিত কুণ্ডল মনে।হর ॥ 

বিচিত্র মযুরপুচ্ছ শোভে তছুপরি। 

ঝলমল মণিগণ লক্ষিতে না পারি ॥ 

হাথেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর । 

চরণে নুপুর শোতে অতি মনোহর ॥ 

নীলস্তম্ত জিনি তুঙ্গে রব অলঙ্কার । 

শ্রীবৎস কৌন্তত বক্ষে শোতে মণিহ|র ॥ 

কি কহিব সে পীতধটির পরিধান। 

মকর কুগুল শোভে কমল-নয়ান ॥ 

আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে। 

আমা মালিঙ্গিয়া পলাইল কোন্‌ ভিতে ॥ 
“কৃ কুষঃ” বলি”! নিমাই যখন রে।দন 

করিতেন, তখন তাহার আর্তি দেখিয়া 

সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। একদিন 


বজদর্শন 


্‌ ১২শ বর্ষ, পৌষ, ১১১৯ 


“গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা, 
কোথ। কৃষ্ণ আমার শ্ঠামল গীতবাসা 1” 
গদ্দাধর কহিলেন “কষ ত নিরবধি তোমার 
হৃদয়েই বিরাক্গ করিতেছেন।” এই কথা 
শুনিয়া নিমাই নখ দ্বার] স্বীয় হৃদয় বিদীর্ণ 
করিতে উদ্যত হইলেন | গদাধর অতি 
কষ্টে তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। 

প্রতিদ্দিন সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপের সকল ভক্ত 
নিমাইর গৃহে আগমন করিতে লাগিলেন। 
যুকুন্দ দত্ত ভক্তিরসাল গ্লোক পাঠ করিয়া 
তখন নিমাইর চিত্তবিনোদন করিতেন। 
যুকুন্দের কধবনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই 
নিমাই তাবাবিষ্ট হইয়। পড়িতেন। কীর্ভন ও 
নৃতো সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হষ্টতে 


লাগিল। (ক্রমশ) 
শ্রীতার চন্দ্র রায়। 


নারীধর্ম 
কুমারী 


জীবনের কর্তব্যসাধনের উপযোগী শিক্ষা- 
লাভের সময় বাল্যকাল, স্বতরাং ভবিষ্যৎ" 
জীবনে রমণীকে যে গুরুতর কর্তব্যতার 


মন্তকে বহন করিতে হইবে, শিক্ষার দ্বারা) ' 


সাধনার দ্বারা তাহার জগ্ঠ প্রন্ত* হইবার 
ইহাই উপযুক্ত সময়। | 

পূর্বেই বলিয়াছি--সংপারের সমস্ত 
পরিজনের ধর্ধোন্তরতিসাধন সকলকে ধর্্- 
সাধনে অবসর দিবার জ্জন্য জীবন-সংগামের 
কঠোরত| দুর করিয়া সংসারে শাস্তি 
সংস্থাপন এবং গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খল। দ্বারা 


সকলের শারীরিক ও ম|নপিক স্বাস্থ্য 
সম্পাদন--ইহাই ' রমণী-জীবনের প্রধান 
ব্রত। | | 

এই মহান ব্রত পালনের জন্য সর্ববপ্রথমে 
আবগ্বক-_সংযম ধৈর্য্য এবং গীতি। 

ধাহাকে উন্নার্গগামী পরিজনকে দৃঢ়রূপে] 
আকর্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহার 
নিঙ্ষেকে অটল 'রাখ। সর্বাগ্রে প্রয়োজন। 
আকর্ধণকেন্্র নিজে চঞ্চল হলে আক 
বন্ত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন! । 

গৃহের যিনি অধিষ্ঠাত্রী তিনি অসংযত 


৯ম সংখ্য! ] 


বা অধীর হইলে সে গৃহে শাস্তি কখনই 
পন্তব হয় না। 

আকর্ষণের অন্তন।ম প্রীতি । গ্রীতির 
বলেই মানুষ মানুষকে আপনার করিয়। 
লইতে পারে। সুতরাং মকলকে মেহের 
বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জগ্ত পরিপূর্ণ 
গ্লীতির প্রয়োজন: ভাপব(সার গুণেই 
মানুষ মানুষকে শরিক্ষ। দিতে পারে, স্ুপথে 
চালনা] করিতে পারে, সমুন্নত করিতে 
পাবে। 

কিন্তু এই উদ্ধার গ্রীতি, অটল ধৈর্য্য, 
অবিচগিত সংঘম ধর্মপধন ব।তীত লব্ধ 
হইবার নহে। ধণ্নই মানুষকে ত্য।গশল 
করে, স্বার্থ বিসক্জন করিতে শিক্ষ। দেয়। 
বসনাকে সংঘত করে। স্তর 
শিক্ষাই নারীজীবনের সর্বপ্রথম শিক্ষা 
হওয়া! উচিত। 


ধয়- 


ধন্মশিক্ষ। 

শ্লীলোকের চিত্ত স্বতাবতঃই ধর্মপ্রবণ। 
সৃতর[ং অতি অন্নী আয়াদেই বালিকার 
চিত্তে ধর্মত।ব জ।গরিত করা যায়। 

অতি শৈশব হইতেই, ধর্মের কথা, 
ভগবানের কথ! কথাচ্ছণে ব|ণিকাদের 
শিক্ষা দেওয়। কর্তব্য । 

আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিণী, 
বামায়ণ ও মৃহ[ভারঠের সুনণিত এবং 
উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান এ বিষয়ের বিশেষ 
উপযোগী। পূর্বের আমাদের দেশের প্রাচনা 
মাগীমহী ও পিতামহাগণ আপনাদের 
সবকুমারী দৌহিত্রী' ও পৌএীগণকে যুখে 
মুখে বামায়ধা ও মহাভারতের সুলগিত 
কাহিনী শিখাইতেন। “যাত্রা” মহোতসবে, 


নারী-ধর্্ম 
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গানে পাঁচালীতে, কথকের কথকতায় এই 
শিক্ষা আরও সম্পূর্ণতা লাভ করিত। সুতরাং 
অতি অন্ন বয়সেই বালিকার! পুণ্যশ্লোক 
জনকছুহিতা, মতীশিরোমণি সাবিত্রী, ধর্শ- 
শীল। গান্ধারী, পতিবতা দমরন্তী, মনস্থিনী 
দৌপদী, গরহিতবতা কুস্তীর পৃত চরিত্রের 
সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ গাইত এবং 
মেই মগান্‌ ও সমুজ্ৰবল আদর্শের আলোকে 
নিঙ্জ নিজ চরিত্রকে গঠিত করিয়া তুশিবার 
চেষ্টা করিত। বাপিকাদের চিত্তে সহঙ্জে 
ধন্মহাবের বিকাশের জগ্ত সে ব্যবস্থার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। 

সে কালে ধর্মলাতের আর এক সুব্যবস্থা! 
আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। লল্গ 
বয়সেই বালিকার! ব্রহ গ্রহণ করিত এবং 
দেবপৃজা শিখিত। ইহাতে অতি অল্প 
বয়স হইতেই একজন অপার্থিব মঙ্গলময় 
দেবতার স:ঙ্গ তাহাদের সহঞ্জে পরিচয় 
ঘটত এবং শৈশ:বর এই পরিচম্ন উত্তর 
জী'নে তাহাদিগকে আন্মসর্বস্বত। এবং 
ধহিকতার হাত হইতে বহুল পারমাণে 
রক্ষা করিত। 

আমরা নিজেরা অধার্থমিক এবং 
অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া আর 
আমরা আমাদের কন্তা ও তগিনীদের 
এ সকল ব্রত গ্রহণে উৎসাহ দি না। তই 
আঞ্গ হিন্দুর অন্তঃপুর দিনে দিনে স্বার্থ, 
পরতা, বিলাপিতা এবং ধর্মহীনতার 


 কৃপ্ঃমেঘে ঘনান্বকার হইয়া উঠতেছে। 


এই সকল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
বালিকাদের যথেষ্ট পরিমাণে নীতি ও ধর্ম, 
, গ্রন্থ পাঠ করান কর্তব্য। 
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আমার মনে হয় বালিকারা কিছু 
বয়ঃগ্রাপ্ত হইলেই তাহাদের কিছু কিছু 
সংস্কৃত শিক্ষ। দিয়া তাহাদের মূল শাস্ত্র- 
গ্রন্থের উ.কৃষ্ট অংশ অধ্যয়ন করান উচিত। 
সংস্কৃত ভাষাঁর মধ্যেই এমন একট। পবিত্রত] 
ও গান্তাধ্য আহে যে মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে 
কেবল ভাষর গুণে লিখিত বিষয় অধিক- 
তর হদয়-গ্রাহী হয়। অনুবাদে সে শক্তি 
কিছুতেই রক্ষ। করা যায় না। অ.. বরস 
হইতে বালিকাদের সংস্কত স্ত্োত্রাদি আবৃত্তি 
করিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। 
ইহাতেও মনে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়। 

ধন এবং শ্রীতির সাধনা ধণ্মশিক্ষ(রই 
অন্তর্ত। সুতরাং ধন়শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই 
এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য। 


সংযম-শিক্ষ। 


ভগখান মনু ব্পয়াছেন _ 
দন্ুক্মেত্যোহপি প্রসঙ্গেত্যঃ 
স্তরিয়ে! রক্ষ্য1ঃ বিশেষ তঃ। 
দ্বয়োহি কুলয়োঃ শে!ক- 
মা“হেম়ুররক্ষিতাঃ ৮ 
অতি হুক্ম প্রপর্গ হইতেও শ্ত্রীলোক- 
নিগকে বিশেষ তাবে রক্ষা করা কর্তৃপ্য। 
তাহার! অরক্ষিত হইলে পিতৃকুল ও শ্বশুর- 
কুল উভয় কুলের শোকের কারণ হয়। 
যেহেতু 
হ্থাং প্রস্থ হং চররিত্রঞ্চ কুলমাম্মনমেব চ। 


্বঞচ ধণ্মং প্রযতেন জায়াং রক্ষন্‌ হি রক্ষতি।” 


স্ত্রীকে রক্ষা করিলে সন্তান, চরিত্র, 
কুল, আম্মা, ধর্ম ঘকলই রক্ষিত হয়। 


সুতরাং বালিকার চিত্তে যাহাতে বিন্দু. 


বজাদর্শন 


[ ১২৭ বধ, পৌষ, ১৩১৯ 


মাত্র মলিনতা না আসিতে পারে সে বিষয়ে 
যত্র কর] কর্তব্য । 

আধ্যঞ্াৰ এই আশক্কাবশতঃ অতি 
স্বকুমার বয়সে বাশিকার |ববাহের ব্যবসা 
কবিয। দিয়াছিলেন। ও 

স্বামীর কল্যাণ, সন্তানের কল্যাণ, 
পরিজনের কল্যাণ_-সকলগ নারী-চরিত্রের 
বিশুদ্ধতর উপর নির্ভর করে। কারণ 
সমস্ত পরিঞ্জনের ধণ্মবক্ষার তার রমণীর 
উপর। 

আঞ্কাল ক্রমশঃ বালিকাদের বিবাহের 
বয়স বৃনি পাইতেছে। এুতরাং এ সময়ে 
এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজশীরত। 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ব্র্নচর্যযাশ্রমে বালকদের চারত্রক্ষার 
জন্য শানে যে সকল বিধিব্যবস্থ। নির্দিষ্ট 
আছে, অবঙ্থান্ুমারে সেই সকল ব্যবন্া 
যথাসম্ভব বাঁলিকাদেরও চবিব্রবিশুদ্ধির 
জন্ত অবলব্থত হওয়া কর্তব্য । 

বালিকারা যাহাত্রে কোন কুংশিৎ 
বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়, কুৎসিং 
আমে।দ-প্রমোদে যোগদান না কে? 
কোন প্রচার প্রলাভনের মধ্যে মা থা, 
সেজন্য মর্বাদা জাত দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 

থিয়েটারে অশীল হাবভাপপূর্ণ 
গতিনয়-দর্শন, যেশা দেখিতে যাওয়া, 
অন্বয়স্ক. চরিপ্রহীনা দাপীদের স্গ 
হাস্ত-গরিহাস, কুপুস্তক-পাঠ, কুচিত্র-দণণ, 
অসংঘত-চরিতর “জামাই খাবু'দের সরে 
রহন্তাপাপ, 'বাগর-ঘরেশর রপিকঠায় 
যোগদান, বরকণ্তৰর শয়নকক্ষে “আাড়ি- 
পাত।”. অনংদতরসনা প্রাচীন রসিকা' 


৯ম ঘংখ্যা. 


গণের অশ্লীন রসিকত। শ্রবণ, আদন্নযৌবন 
বালকগণের সঙ্গে খেলায় ও আমোদ 
প্রমোদে যে(গপান --চরিত্র-বিশুদ্ধির এবল 
অন্তরায়, স্থতরাং সর্ববথ| পরিথার্ঘ্য। 

বিলাসিতা পরিহার সংযম-শিক্ষর 
অঙ্গীভূত। বিলাসিতার সঙ্গে সংযম ও ধর্ম- 
এাথতার অহি-নকুপ সব্বন্ধ। ছুরাগ্যবশতঃ 
আজকাল আমদের অন্তঃপুরে বিলাপের 
আত যেন অব'ধে প্রবাহিত হইতেছে। 
বেশে ভূষার়, ভাবে ভঙ্গীতে আমাদের সংযত- 
চরিত্র! গৃহলক্ষীগণ ক্রতবেগে পাশ্চাত্য 
বিলািনীতে পরিণত হইতে চাহিতেছেন। 
আমাদের সুকুমারী বালিকাগণকেও 
শৈশব হইতে পিক্কে। শেসে। পোষাকে) 
পাউডারে আমরা দিন দন বিনাসপ্রির 
করিয়া তুগিতেছি। বিলাসিত। ও স্বাথ- 
পরত] নিত্যপহচর এবং চরিত্রের" ছুর্বল তা, 
গরিএযবিযুখতা; . ধর্শভাবের হীনতা 
বিলাদতার অপরিহার্য কুফল: 

সুতরাং বািকারিগকে এরপ শিক্ষা 
দেওয়া কর্তব্য যাহাতে বিলাসের ভাব 
তাহাদের মনোমন্যে আদৌ প্রভাব বিস্তর 
কারতে না পারে। 

পরিচ্ছন্নতা অতি প্রয়োজনীয় ও৭। 
স্বাস্থ্যের জগ্ত, সৌন্দর্য্যের জন্য, মনের 
প্রদুরতার জন্, পরিচ্ছন্ন থাকা নিতান্ত 
গ্রয়োজন;) কিন্তু কিসে আমাকে সুন্দৰ 
দেখাইবে,কিসে আম লে|ককে যুগ্ধ করিতে 
পারিব এনপ চিন্তা নিতান্ত অবমতিকর এবং 
সংযমাশক্ষার প্ররূল অন্তরায়। | 

যে দেশের-ম্রাটের কন্ঠা, সম্রাটের মহিষী 
গতি-সত্য-পালনের জন্য বন্ধল পরিধান 


নারী-ধর্্ম 
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করিয়। কণ্টক-ক্ষত চরণে বনে বনে ভ্রমণ 
করিতে কুষ্ঠিত নহেন, যে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজবংশের দর্ববপ্রধানা মহিষী বনবাস- 
ক্লেশ তুচ্ছ করি॥! স্বহস্তে সহস্র অতিথির 
সেবা ও নংকার-নিরত, গে দেশে এই 
অননতিকর ধর্মবিরোধী বিলাসিতা কেন 
প্রশ্রয় লাত করিবে? হিন্দুর চক্ষু চিরদিণ 
ধর্মের দিকে আঁ্পত, পরলোকের দিকে 
স্থাপিত, অতি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী দুর্বলতা কেন 
তাহাকে উদ্‌ত্রান্ত করিবে? 

আমাদের দেশ_-দরিদ্রের দেশ, অনাথ- 
আভত্ুরের দেশ, আমদের দেশে বিলাসিতার 
অবশর কোথায় ? 

আমাদের মন্গলমদী গৃহপক্মীর! যদি 
আপনদের সমস্ত অপব্যয় সংবত করিয়া, 
সমস্ত বাহুল্য পরিবর্জন করিয়া স্কুল শুত্র 
বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া অন্নপূর্ণার মত 
অকাতরে ক্ষুধিত পিপাসিতকে অন্পপানে 
পরিতৃপ্ত করেন, তাহ হইলে তাহাদের সেই 
সরল শোভন বিরল বেশহ কি তাহাদের 
রাঞরাজেশরীর অপুর্ব মহিমায় বিমগ্ডিত 
করে না? তিখারার ঘরণী, দরিদ্রের গৃহিণী 
মুক্হস্তে জগতের দৈন্য নিবারণে নিযুক্তা, 
ইহাই আমাদের অবপূর্ণা খৃত্তি! আমরা 
ক্বাতীয় জীবনের এই মহান্‌ আদর্শ কেন 
বিস্বত হইব? , | 

সুতরাং শৈশব হইতে আমাদের 
বালিকাদের এই চিরপুরাতন মঙ্গলমন্ত্রে 
দীক্ষিত কর! কর্তৃব্য। 

প্রীতির মাধন। 

সাধনার দ্বারা অত্যাসের দ্বারা সকল 

বৃত্তিরই পরিণতি সাধিত হইতে পারে। 
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গ্রীতি-বৃতিও সাধনা দ্বারা বিকশিত হয়। 
রমণীজীবনের কর্তব্পালনের জন্য ত্যাগ- 
শীলত। ও সংযমের যে বিশেষ প্রয়োঞ্জন 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রীতি সকল 
ত্যাগ, সকল সংযম, সকল সহহষ্ণতাকে সহজ 
ও আনন্দময় করে। স্থতরাং গ্রীতি-বিকাশের 
সাধনাও বালিকায় পক্ষে একান্ত কর্তব্য। 
রমণীর প্রীতি, বিশ্বগ্রীতিতে পরিণত হইলে 
তবে তাহার কর্তব্য সুমম্পন্ন হইতে পারে। 
কবি নবীনচন্দ্র সুভদ্রার যুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন__- 
«না দিদি! আমর! নারী বিশ্বঞজননীর ছবি, 
আমাদের শক্র মিত্র নাই। 
ৰরিষ|র ধার। মত অজস্র জননী প্রেম 
সর্বত্র ঢালিয়া চল যাই! 
জমক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত, 
শিশু কিছু নাহি জানে আর। 
ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে 
ন্রাতাতন্বী পূর্ণ এ সংসার । 
পতি পত্বী প্রেমরক্গে, যৌবনে ছুটে তরঙ্গে, 
আলিঙ্গিয়া ভূতপ গগন। 
ক্রমে সন্তানের নেহ দেখায় অস্ত সুখ,__ 
: পুণ্যতীর্থ সাগর সঙ্গম ! 
প্রেম ধর্ম এই, দিদি। কালি কৃক্টার্জুন মত 
হেরিতাম সকল সংসার 
মাতৃত্ষেহ পূর্ণ বুকে আজি দ্বেখিতেছি সব 
অভিমন্থ্য উত্তরা আমার!” 
রমণী-বদয়ের এই পরিপূর্ণ বিকাশ 
সাধন। সাপেক্ষ | বালিকা যাহাতে বাল্যকাল 
হইতে ভাই তগ্নীকে ভালবাপিতে শিখে 
অনাথ আতুরকে দয়া করিতে শিখে, 
সেছিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 


বঙ্গদর্শন 


$ 


[ ১২শ বর্ষ, পৌষ, ১৩১৯ 


কোন নিষ্ঠুর দৃশ্ঠ দেখিয়া বালিক1 যেন 
হর্ষ প্রকাশ না৷ করে, কলহ-বিবাদে যোগ 
ন। দেয়, রূঢ় বাক্যে কাহারও মনে কনা 
দেয়) প্রতিবেশীদের আপদে বিপদে 
তাহাদের পঞ্গে সমবেদনা প্রকাশ করে, 
তাহাকে সযত্রে এরূপ শিক্ষ] দেওয়া উচিহ। 

প্রাতঃম্মরণীয়।৷ অহল্যাবাই, রাণী ভব।ণী, 
মহারাণী শরৎস্থন্দরী প্রভৃতি শ্রীতিময়ী, 
ত্যাগশীপা, পরছুঃখকাতরা মুহিলাগণের 
জীবন-চরিত-পাঠেও বালিকার হৃদয়ে 
গ্রীতিবৃত্তি উন্মেষিত হইতে পারে। সুতরাং 
তাহাকে যত্বর করির। এই সকল লোকহিত- 
ব্রতা আদর্শ রমণীকুলের জীবন-টরিত পাঠ 
করান কর্তব্য। | 

আর্ডের সেবা, রোগীর শুঅধা, প্রচীনের 
পরিচর্যার তারও অল্পে অল্পে বালিকার 
হস্তে দেওয়া উচিত। গীড়া, ছুঃখ ও 
অসমর্থত।র সঙ্গে পরিচয়ে হৃদয়ে দয়া ও 
প্রীতির সমধিক বিকাশ হয়। কেবল 
তাহাই নহে, ভবিষ্যৎ জীবনে এই সেবা" 
শুঅধ|র তার রমণার উপরেই পড়ে। এ 
সম্বন্ধে পূর্বব হইতে কিছু জ্ঞান না থাকিলে, 
কার্্যকালে ইচ্ছাসন্বেও সেবা ও শুশ্রয। 
ভাল হয় না। 

এই জন্য বালিকাদের অল্প বয়স হইতে 
রোগীপরিচর্য্যা এবং আর্ত-সেবায় নিযুক্ত 
করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেবার নিয়ম, 
উষর-সেবন, পথ্য-রদ্ধন এবং 'শুশ্রধার 
প্রণালী স্বন্ধেও শিক্ষা দান করা উচিত। 

এ সন্বন্ধে আজ কাল' উপযুক্ত পুস্তকের 
অভাব নাই। বালিকাদের সৈই দকল 
পুস্তক যত্রপূর্বক পড়াইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা 


৯ম সংখ্যা ] 
উপদেশগুলিকে তাহাদে॥ হৃদয়গ্রাহী 
করাইয়। দেওয়া, উচিত এবং যাহাতে 


তাহারা বিরক্ত না হইয়া, অধীর ন। হইয়। 
গ্রনুল্প মনে প্রীতির সহিত সেব। করিতে 


প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ 
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গারে, তাহাদের এরূপ উপদেশ দেওয়। 
কর্তব্য। সুতরাং কুমারী-জাবনের পর্ব গ্রধান 
শিক্ষ।_ধর্মশিক্ষা, সংযম-শিক্ষা) ভ্রীতি-শিক্ষ ) 
সমনেদনা-শিক্ষা। (ক্রমশ) 
শ্রীতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। 


প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ 


উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর উপর মানুষ থে 
কত অত্য[চার করে তাহার সীম! নাই। 
গে! মেষ মহিষ, ছাগ ও শুকরাদির কথ! 
ছাড়িয়া দিলেও দেখ। যায়, ঘোট কএবং উ্রুও 
মন্কুযের খাদ্য। পঞ্ষীদের ত কথাই নাই। 
তা'র পর ইন্দুর, সাপ, গে|-সাপ, কাঠবিছ্।ল 
এবং ফড়িং প্রন্থৃতি গতঙ্গজা5ও মানুষের 
কবল হইতে উদ্ধার পায় নাই। উদ্ভিদর 
উপর মানুষ এতট| অত্যাচার করিতে পারে 
না, সকল গাছ-পাতা বা! ফলমূন স্বাছু নর, 
কাঁঙ্দেই উত্ভিদগুপির মধ্য হইতে অনেক 
দেখিয়া! শুনিয়া মানুষ খাদ্যাথাদ্য নির্ণয় 
করে। কিন্ধ আমিষ-খাদ্য-নির্ণরে এক 
গ্রকার বিচার করা সকল সময়ে প্রয়োজন 
হয় না, সত্য মানুষ আম-মাংদ তোঞজন 
করে নাঃ যদ্দি কোন প্রাণীর মাংসে কোন 
প্রকার অশ্বাছুকর জিনিষ থাকে 
করিলেই তাহ! নষ্ট হইয়া যায়। ফশযূশ 
ও অনেক শাকনবঞ্জি অপকবস্থাতেই মানুষ 
আহার বরে, কাজেই অগ্রে স্বাছুতা 1স্থর 
করিয়া পরে আহার্ধ্য বলিয়া তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিতে ' হয়। আবার অধিকাংশ 
উত্তিদ্েরই দেহে যে বিশ্বাদজনক পদার্থ 
মিশ্রিত থাকে, তাহা সিদ্ধ করিলে নষ্ট হয় 


না._কাঙ্জেই পিদ্ধ করিলে যেমন সকল 
প্রাণীর মাংসই খাদ) হইয়া দাড়ায় উত্ভিদৃ 
তেমনটি হয় না। নচেৎ মানুষের অত্যাচারে 
হয় ত, ভূমগুলের গাছপাল।ও বিরল হইয়! 
আদিত। 

শাষ্বে বলে “বজ্ঞর্থে পণবঃ সৃষ্টাঃ 
স্বরমেব স্বয়ন্ত্রবা”। কিন্তু প্রকৃতির কার্ধ্য 
পরীক্ষা করিলে শা্নের উক্তির সহিত ঘোর 
অপানঞ্রন্য দেখা যায় এ কথা কখনই 
স্বীকার করা যায় না যে, উচ্চবুদ্দিসম্পন্ন 
প্রাণীদের যজ্ঞের আহুতির জন্যই ছুর্বাল ও 
অনবুদ্ধিনম্পন জীবের সৃষ্ট হইয়াছে। বাঘ 
ভালুকের তীক্ষ নখদন্ত, সার গায়ের 
কাট, কচ্ছপ ও শব্ুকজাতাঁয় প্রাণীর 
কঠিন দেহাবরণ। গো মেষ-ছ!গাির শৃ, 
বোন্ঠা ও মধুমক্ষিকার হুল, এবং সাপের 
বিষদস্ত সকলই আত্মত্রাণের মহ অন্ত্র। 
কীট পতঙ্গ অতি ক্ষুদরপ্রাণী, ইহাদের 
ধারালো হুল নাই, কিন্তু কেহ কেহ দ্রেহ 
হইতে এমন দুর্গন্ধযুক্ত রস নিস্ৃত করে যে, 
তাহাতে কোন শক্র উহাদের নিকটবর্তাঁ 
হইতে তয় পায়। গ্রীষ্ম ও বর্ধার রাত্রিতে 
আলো! জাপিয়। বসিলে, এই প্রকার হূরগন্ধ- 
যুক্ত বহু কীট-পতঙ্গ দেখা গিয়। থাকে। 
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ব্যা, অতি নিরীছ এাণী, ইহাদের শিং 
নাই, ধারাণো। দাত ৭1 হণ নাই, কিন্ত 
ইহারা লঙ্ষ লব্ষা৷ লাফ দিতে পারে, তাহাই 
আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হয়। গেছে৷ এবং 
মেপো। ব্যাঙের লাফ ও খুব বড় এবং সঙ্গে 
আবার ইহাদের দেহ হইতে এক প্রকার 
বিষও বাহির হয়, এই বিষের একটু পরি 
পাইলেই ফোন শত্র ইহাদের নিকটবর্তাঁ হয় 
না। কয়েক জাতীয় গিরগিটিও এই পকারে 
দেহ হইতে বিব নির্গঠ কর্িরা আত্মরক্ষা 
করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রকৃতি 
দ্বেবী ঠার এই অন্নবুদ্ধি ও দুর্ববল সন্তান- 
গুলিকে এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত কবিরা 
ভূতলে ছাড়িয়। দিগ্াছেন। অপর বলবান্‌ 
প্রাণীদের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজেদের 
অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখুক্‌ ইহাই হার অভি- 
প্রায়। উত্ভিদ্গণ ইতরপ্রাণী অপেক্ষা 
আরে। ছুর্দল ও নিঃসহাঁয়, ব্যাঙ, ব| হরিণের 
মত লম্বা লম্বা ল(ফ দিয়া যে শক্রর আক্রমণ 
ব্যর্থ করিবে তাহার সাধ্য ইহাদের নাই। 
কাঙ্গেই একস্থানে দাঢ়াইয়। যাহাতে আঘ- 
রক্ষা করিতে পাবে তাহার ব্যবস্থা! ইহাদের 
দেহে রাখিতে হইয়াছে। এই অগ্যই 
কাহারো গায়ে কাটা, কাহারো পাতার 
স্য়ো, কাহারো ফলে, ফুলে, মূলে ও 
পাতায় বিষ। প্রবল ইতর প্রাণীরা এই 
সকলের ভরে উদ্ভিদের অনিষ্ট করিতে পারে 
না, অতি বুদ্ধিমান মানুষও ইহাদের নিকট 
হার মানিয়। যায়। নিম, নিসিন্দা, মাখাল 
ফল তাহাদের দেহকে অতি বিশ্বাদ রসে 
পূর্ণ রাখিয়া! কেমন আত্মরক্ষা করে ! মানুষ 
কোন দিন যে এগুলির দ্বারা রসনাতৃপ্তি- 


বাদর্শন 


[ ১২শ বম, পৌষ, ১৩১৯ 


কর বাঞ্জন রাঁধিতে পারিবে, তাহার 
সম্ভবনা আজও দ্বেখা য|ইতেছে না। 

য|হা হউক, দুর্বল জীব কি প্রকারে 
আত্মরক্ষা করে তাহা বর্তমান প্রবন্ধের 
আলোচ্য নয়। আগরক্ষার জন্ত কোন 
কোন্‌ গ্রাণা ও উদ্ভিদের শরীরে £য বিষ 
সাঞ্চত থাকে, এই প্রবন্ধে আমরা তাহার 
কিঞ্ি পরিচয় দ্িব। 

প্রথমে উদ্ভিদের বিষের কথাই আলোচন! 
করা যাউক। খের বা কুলের কীটা 
গায়ে লাগলে আমর| বেদন। পাই, কিন্তু 
সে বেদন। স্থাা হয় না। বিছুটি বা 
আলকুখার য়ে গায়ে ঠেকিলে যে জ্বালা- 


যন্ত্রণ। হয়, তাহ] সত্যই বিষের আল]। 
উদ্ভিদের বিষের ইহ| একটি সুপরিচিত 
ডদাহরণ। ছোটখাটো অনুবীক্ষণ যন্ত্র 


দিয়! পরীক্ষা করিলে বিছুটর সুয়োকে 
নিরেট দেধার না। এগ লর আগাগোড়া 
নলের মত ফাগা। ভাগ করিয়া পরীক্ষ। 
করিণে এহ শুগন্থানে একপ্রকার জলবং 
স্বচ্ছ রসও দেখ। যায়। এই 'রসই বিছুটির 
নিষ। নলাকার সুয়োগুণি গ্রাণীর দেহে 
প্রবিষ্ট হইলে, আপন! হইতেই ত।ঙিয়া যায়, 
এবং নলের তিতরকার রস শরীরে প্রবেশ 
করিয়া বিষের কাধ্য দেখাইতে আরন্ত 
করে। বিছুটির বিবি লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ 
অনেক পরীক্ষা করিতেছেন। পিপীনিকার 
দিষে যে ফরমিক্‌ এসিড ( 110777010 45610 ) 
নামক দ্রাবক শিশানো। থাকে, বিছুটির 
রসের অধিকা'শই সেই দ্রাবরে গঠিত। 
তা ছাড়া সাপের বিষের মত এক 
গ্রকার বমও অল্লমাত্রায় উহাতে শিশ্রিত 


৯ম সংখ্য। 


দেখা যায়। বিছুটির জালা-পোড়।র কারণ 
এই বিষ। সুতরাং অচল উদ্ভিদূকে যদি 
সচল সাপের সহিত তুলনা করা যায়, 
তাহাতে অন্যায় হয় না। 

আলকুশীর শুয়োর বিষ আবো 
তয়াগক। বিষের পরিমাণ ইহাতে বিছ্টির 
তুলনাম্ব অধিক। মানুষ বা গোরু প্রতি 
প্রানীর দেহে আলকুশী ল।গিলে আর 
নিপ্তার নাই। অধিক পরিমাণে সয়ে! গায়ে 
ল[গিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে! 

ফুলের উগ্র গন্ধ নির্গত করিয়াও 
কতকগ্ুপি উদ্িদকে আম্মরক্ষা করিতে 
দেখা গিয়াছে । প্রকৃতি যে মকল দেশহৃষায় 
সাজাইয়। প্রানী ও উদ্ভিদ্কে পৃথিলীতে 
ছ|ডিয়া দেন) কেবল স্বভাবের সৌন্দর্যাবৃদ্ধি 
করাই তাহার উদ্দেঠ নয়, পঞ্রপুষ্পের বিচিত্র 
বর্ণ এবং তাহাদের বিচিত্র গঠনের 
মূলে এক একটা শুভ উদ্দেন্ত লুকায়িত 
থাকে। যে স্ুুগন্ধ লহয়। পুপ্প জন্মগ্রহণ 
করে, তাহা কথ্থনই মানুষের প্রীতি উৎপাদ- 
নের জন্ত নয়। উদ্ভিদ্তন্ববিদূগণ ইহার 
স্বতন্ত্র কার্ধ্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। ফল 
প্রসব করিয়। নিঙ্গের, বংশ অক্ষুণ্ণ রাখাই 


উদ্ভিদ্জীবনের সার্থকতা । উত্ভিদৃবিদৃগণ, 


বলেন, ফুলের গ্রন্ধ এই কাধ্যেরই সহয়ত! 
করে। উদ্ভিদ পুণ্প-পুটে মধুভাড সঙ্জিত 
রাখিয়] গন্ধের ছার! দুরের প্রঙ্জাপতি প্রভৃতি 
পতগ্গকে মামন্ত্রণ করে। প্রজাপতি পুশের 
মধুপান করিতে বসিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ফুলের পরায় গর্ভকেশরে সংযুক্ত “করয়া 
ফলের গঠন সুরু করিয়া দেয়। কিন্ত 
আমর! উদ্ভিদের যে তীব্র দুর্গন্ধের কথ। 


প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ 
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বলিতেছি, তাহা পতঙ্গের আমন্বণের জন্য 
নহে। যাগাতে অনিষ্টকর প্রাণী কাছে 
আসিতে না পারে তাহারি জন্য এই ব্যবস্থা] 
লিলি জাতীয় কতকগুলি ফুলের গন্ধ যে 
মানুষ সহ কবিতে পারে না, এবং এই গন্ধে 
যেনান। প্রকার গীছ়া দেখা দেয়, তাহার 
অনেক প্রমাণ প1ও%1 গিয়ছি আমাদের 
টাপা দুলের গন্ধে মাথা ধরা কথাটাও এই 
প্রসঙ্গে উপেদঘোগা। 

উদ্ভিদ ছাড়িয়া এখন প্রাণীর কথা 
আলোচনা যাউক। আম্ম-রক্গ।র 
জন্য এবং কখনে। কখনো শাহাম্য সংগ্রহের 


করা 


জগ্য যে কত গ্রাণীর দেহে ত রকম বিষ 
আছে, তাহার সংখা। করাই কঠিন। ইহার! 
সাধারণ উদ্ভিদের গত দেহকে বিগাদ করিয়া 
আত্মরক্ষা করে না, ক।জেই জীবন-স্ংগ্রামে 
জমী করাইবার জন্য প্রকৃতি ইহাদের দেহেই 
নান। বিষদিপ্ধ অন্ধ রাখিয়া দিয়াছেন । 
যাহ! হউক প্রণীর ধিষ গুলি পরীক্ষা করিলে, 
দেহে উহাদের ছুঃপ্রকার কার্ধ্য দেখিতে 
পাওয়া যার । কতকগুনি পিষ রক্তের ধহিত 
যুক্গ নাহলে দেঠের কোন কোন অনিষ্ট 
করিতে পারে না। সাপের বিষ, বিচ্ছুর বিষ 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর কতক গুলি, 
রক্তের সহিত মিশিবার জন্য প্রতীক্ষা করে 
না, খাদ্পানের সহিত উদরস্থ হইলেই 
ইহরা বিষের কার্য] দেখাইতে গুরু করে। 
মাকড়সা প্রভৃতির বিষ বোধ হয় এই শ্রেণী- 
ভুক্ত। কেবগ সাপ ও বিজ্ছুর বিষই যে 
দেহএবিষ্ট হইলে অনিষ্ট করে তাহ। নয়। 
তেকের গার হইতে যে ঘন্মববৎ বস নির্গত 
হয়, তাগা মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া 


৫৩ & 


দেখা গিয়াছে, ইহাতে অ্লক্ষণের মধ্যে 
মানুষ অনুস্থ হইয়া পড়ে। ইল্‌ অর্থাৎ 
বাইন্‌ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের (12৩) রক্ত 
যেকোন প্রাণিদেহে প্রবেশ লাভ করিলেই 
বিষের লক্ষণ প্রকাশ করে। কয়েক জাতীয় 
মৎস্য এবং গিরিগিটর মুখের লালাও রক্তের 
সহিত যুক্ত হইলেই বিষের কাধর্য দেখাইতে 
আর্ত করে। শিশুর মুখের লাগায় যে বিষ 
খাছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্ট্ সান 
দেখাইয়ছেন, এক মাস দেড় মা বয়সের 
শিশুর লালা সংগহ করিয়। খরগোস ইত্যাদি 
প্রাণীর শরীরে প্রবি্ট করা'লেই, বিষের 
লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই 
সকল বিষ খাওয়াইলেই কোন প্রাণীতে 
অনুস্থত!র চিহ্ন দেখা যার না। 


বিষ্টীতযুক্ত গাণীর দ্রেহে কোথায় 


বিষের উৎপত্তি হয় তাহার অনুসন্ধান 
হইয়াছে। ইহার ফলে জানা গিয়াছে, 
যাহাদের বিষ-দাত আছে, তাহাদের দাহের 
মূলে এক একটি ক্ষুদ্র কোষ থাকে। এই 
কোষই বিষাগ। সাপের বিষদন্তে যেমন 
এক একট] খাঁজ কাটা থাকে, বিষদন্তবুক্ত 
। অপর প্রাণীর দীতেও ঠিক তাহাই।দেখা যায় 
ইচ্ছা! করিলেই দন্তনূলের কে।ষণ্ঠ বিষ ইহারা 
দাতের খাজের ভিতর দিয় আনিয়! শত্রুকে 
দংশন করিতে পার। মাগুর বা শিক্ক 
মংস্তের কাটায় বিষ আছে, ইহারা হাঃত 
পায়ে কাট। ফুট'ইলে বেশ যাতন! হয়। এ 
শ্রেণীর অনেক মাছের কাটার মূলে এই 
প্রকার বিষকোষ ধর। 
ইহদের কাটাগুলিতে সাপের বিবদস্তের 
মত খাঁজ কাটাও দেখিতে গাওয়। যায়। 


বঙজদর্শন 


পড়িয়াছে, এবং , 


[ ২শ বর্ণ, পৌঁষ, ১৩১৯ 


কীট! হানিয়া বা নখ দিয়! আচড়া্ঈয়া 
প্রাণীরা ঘে বিষ শক্রর দেহে প্রবেশ 
করাইয়। দেয়, তাহার প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য 
বৈজ্ঞ/নিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন । 
খান্ডরধধ্যের বিষয় বিছুটি প্রভৃতি উদ্ভিদের 
বিষে যে ফর্মিক্‌ (1104010 400 ) দেখ| 
গিয়াছে, ইহ।তেও তাহাই ধর! পড়িয়াছে। 
স্মুমগ্ুলাকে অপাড় করিয়া দেওয়৷ ফর্মিক্‌ 
এসিডের একটা প্রধান কাধ্য। বিষের 
সহিত এই জিনিষট। মিশ্রিত থাকায় দুর্ল 
এাণীদিগকে শীকার করার কার্যে ইহা 
খুবই সাহাধ্য করে। ক্ষুদ্র কাচপোকা যখনি 
র*ৎ আবম্ুলাকে শীকার করিতে যায়, তখন 
কোন গতিকে আরস্ুপার গায়ে একবার হুল 
ফটাইতে পারিপেই সেটি এ ফর্মিক্‌ এমিড 
দ্বারা পক্ষাঘাতের রেগীর মত অবশাঙগ হইয়া 
পড়ে। ভার গর কচগোকা উহার স্ু'য়ো 
ধরিয়া অনায়াসে যথেচ্ছা লইয়া যাইতে 
গাবে। 

মৌমাছি ও তীমরুলের ন্যায় বিচ্ছু 
বিষও তাহ।দের পুচ্ছে থাকে। ইহাদের 
সম্মুখের ছুটা দাড়া এবং দাত একেবারে 


নিবিষ। পুচ্ছের প্রান্তপ্থিত ধারালো হুল 


এবং তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র বিষকোধই ইহাদের 
আক্মত্রাণের মহ| অন্ন। স্ঙ্ষাগ্র হুলটিকে 
ইহারা অতি সাবধানে কুগুলী পাকা] 
উপরে উঠাইয়। রাখে, তা'র পর শক্রপক্ষ 
সম্মুখে আসিলেই সেই তাহার দেহে "বিদ্ধ 
করিয়াদেয়। 

জেলি মত্ত (101) 191 নামক এক 
গকার সামুদ্রিক প্রাণীর দেহেও বিষ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের ছুল্‌, বিষ. 


৯ম সংখ্যা!) 


দন্ত বা সিঙ্গি মাছের মত বিষমধ কীটা 
কিছুই নাই। দেস্থ হইতে মাকড়সার স্তর 
অপেক্ষাও সুক্ষ বিষপূর্ণ স্থুয়ো বাহির করিয়া 
ইহারা শক্রকে আঁকড়াইয়। ধরে। শুয়োর 
বিষে শক্রর দেহে বিছুটির মত যন্ত্রণা উপ- 
স্িত হয়। এই জন্ত গ্ষেলি-মতস্তকে 
সামুদ্রিক বিছুটি (500 17010105) নামে 
অভিহিত করিয়া থাকেন। 

প্রাণীদের মধ্যে পতগ্গ জাতির দেহে 
ঘত বিষ দ্বেখা যায়, বোধ হয় অপর কোন 
জাতিৰ মধ্যে সে প্রকার দেখা যায় না। 
মৌমাছি, বোল্ত।, ভীমকরুল, পিপীলিকা 
সকলেই বিষাক্ত এবং ইহাদের সকলেরই 
বিষ পুচ্ছদেশে রক্ষিত দেখা! যায়। কেবল 
স্য়ো পোক। ও মশক তাহাদের বিষ পুক্ছে 
রাখে না। সুঁয়ো পোকার বিষ তাদের 
চুলে এবং মণকের বিষ তাহাদের মুখে 
থ|কে। মাঁকড়সা-জাতীয় পতঙ্গ তাহাদের 
পায়ের নথে রাখে । নখের মূলেই ইহাদের 
বিষ-স্থালী। আমদের ভেতুণে ৫ 
বিষ তাহাদের দাতে থাকে, দন্তযূলে যে 
বিষস্থালী থাকে তাহা হইতে ইচ্ছামত 
বিষ নির্গত কৃরিয়। শক্রকে দংশন করিতে 
পারে। পতগ্গের সংখা যেমন অধিক, 
ইহাদের শক্রুও তেনন শনেক। অনেক 
পঞ্ষীর পতঙ্গই প্রধান আহার। তা ছাড়। 
টিকটিকি, গিরগিট, এমন কি আমাদের 
সেট অতি নিরীহ তেকগুলি সম্মুখে পতন 
পাইপে, সিংহের মত তাহ।দিগকে আক্রমণ 
করে। এই সবজ্গা শক্রর কবল হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত পঠগের গায়ে। মুখে, লেজে। 
তে, নখে, বিষ রাখিতে হইয়াছে। 


প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ 


দ্ছেরে 


৫৩৫ 


বড় আশ্চর্যের বিষয় আম|দের কাকৃড়া- 
গুলির বড় বড় দাড়। আছে, কিন্তু তাহাতে 
বিষ নাই। চিংড়িমাছেরও সেই দশা। 
খুব লঘা লা দাঁড় আছে, কিন্তু সেগুলি 
একবারে নিব্বিষ। পক্গীদের পায়ের 
নখও ঠোট খুব ধারালো, কিন্তু সেগুলিতেও 
বিবের চিহ্ন দেখ যায় নাই। 

*ঘে সকল প্রাণীর দেহে কেন গ্রকার 
বিবযুক্ত অঙ্গ নাই, শাহাদের মধ্যে অন্ততঃ 
কতকগুলির মাংসে বিষের লক্ষণ ধর] 
পড়িয়ছে। ইংলগের সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল 
বৈজ্ঞানিক ল্যাকেক্টার্‌ সাহেব (31 1২2৮ 
[,0100591) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, 
অন্ততঃ শহকরা দশজন লোক ইচ্ছা করিলেও 
মধ্্ মাংস আহাঃ করিতে পারে না, 
জোর করিয়া! খাওয়াইলে নানাপ্রকার 
পীড়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ইহা দেখিয়] 
ল্যাক্কেষ্টার সাহেব বলিতেছেন,_মত্স্- 
মাংসাহারে এই অসুস্থতার লক্ষণ বিষেরই 
গরিচায়ক। বিষ খাইলেই সকলে অসুস্থ 
হয় না-এমন বিষ অনেক আছে যাহা 
একজনের শরীরে যে ফল দেখায় অপরে 
তাহা দেখায় হ1| একই খাগ্ভ আহার 
করিয়া এবং একই জল পান করিয়া এক 
ব্যক্তি পীড়িত হইল এবং অপর ব্যক্তি খা্যস্থ 
বিষ হজম করিয়া সুস্থ থার্চিল, এ প্রকার 
ঘটন! প্রারই দেখা যায়। এই সকল কথা 
মনে করিয়! ল্যাঞ্কেষ্টার্‌ সাহেব বলিতেছেন 
যে, নিরামিষাহারিগণ মংস্ত-মাংম খাইলেই 
এনুস্থ বোধ করেন, হাহাদের এই অস্থস্থতার 
কারণ মৎস্য-মাংসের বিষ ব্যতীত আর কিছুই 
নয়। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া 


৫৩৬ 
যায়, ধাহার। যথেষ্ট চাংস আহার করিতে 
পারেন, কিন্তু মৎস্য ভক্ষণ করিতে পারেন 
না। চিংড়ি মৎস্য বা কীকড়। খাইলেই অসুস্থ 
হইয়। পড়েন, এ প্রকারও অনেক লোক 
দেখা গিয়াছে। রন্ধন করিলেও মতস্য- 
মাংসে যু বিষ থাকিয়া যায়, ইহা স্বীকার 
করিয়। লইয়। ল্যান্কে্টার্‌ সাহেণ নিরামিষা- 
হারীর রূচি-অফচির ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সাপ প্রহ্তির 
যে তীব্র বিষের বিন্দুমাত্র ওক্ত স্পর্শ করিলে 
বৃহৎ গ্রাণীরও মৃত্যু হয়, তাহা উহাদের 
নিজের দেহে গরবেশলাভ করিলে কোনই 
এনিষ্ট কারতে পারে না। একটি সর্প 
আর একটিকে দংশন করিলে আহত 
সর্পের যে, কোন অনিষ্টই হয় না, তাহ! 
একাধিক পবীক্ষায় সুম্পঃ দেখা গিয়াছে। 
কয়েক জাতীয় সর্পকে রাগাইলে তাহার 
নিজেদের গায়ে নিজেরাই কামড় দিতে 


বঙদশন 


[ ১২ বর্ষ, পৌষ, ১৩১৯ 


থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নিজের বিষে 
ইহাদের কেহই নিজে মে না। সম্প্রতি এই 
ব্যাপার লইয়৷ জীবতন্ববিদ্গণ নানা গবেষণা 
করিয়াছেন। ইহ|র ফলে স্থির হইয়াছে যে, 
বসন্তের বা ভিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের 
বীজ অল্পমাত্রায় দেহস্থ করিলে যেমন এই 
সকল রোগের তাজা বিষ আর মানুষকে 
গীড়িত করিতে পারে না, সেইপ্রকার সপ 
প্রভৃতির দেহেই বিষ-কোষ আছে বলিয়া 
সেই বিষে তাহাদের অনিষ্ট হয় না। 
হাইডোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগের 
শান্তির জন্য যেমন আমর] ক্ষিপ্ত কুকুরের 
মদ খিষের টিক লইয়া নিশ্চিন্ত থাঁকি, 
সাপগুলিও ঠিক সেই প্রকার যেন নিগের 
বিষের টিকা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। 
তাই পরস্পর কামড়া-কামড়ি করিলে ঝ| 
নিজের দেহে নিজের বিষ ঢালিয়! দিলে 
ইহাদের কোনই অনিষ্ট হয় না। 
শ্রীজগদানন্দ রার়। 


লোব শিক্ষ। ও 
লোকশিক্ষার সঙ্গে সমাজ-বিবর্ভুনের সদন্ধ 
অতিশয় ঘনি্ঠ। যে সকল শক্তির 
সংঘর্ষণে বা সমবায়ে সশাজ-জীবন বিবর্তিত 
হইয়। থাকে, লোকচরিত্রের শক্তি তন্াধ্যে 
সর্ব প্রধান। আর লোক্শিক্ষা এই 
লোকচরিত্রকে গড়িয়। তুপিয়া, সম।জ কোন্‌ 
দিকে, কতট। বেগে, বিবর্তিত হইবে, ইহা 
ঠিক করিয়। দেয়। এই জন্য কোনও 
সমাজে কোনও অভিনব লোকশিক্ষার 
ব্যবস্থা গ্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বে এই নৃতন 


নমাজএকতি 


ব্যবস্থার সঙ্গে শেই সমাক্গের পুরাতন 
প্রন্তৃতির কভট। সামপ্তস্ত ও সঙ্গতি সাধন 
সম্ভব, ইহা ভাল করিয়া তলাইয়া৷ দেখা 
আবগ্তক। কেননা, এ সঙ্গতিসাধন যদি 
একান্তই অসন্তন হয়, তাহা হইল এই 
নৃতন শিক্ষাঝযবস্থাতে সাংঘ[তিক সামাঞ্জিক 
বিপ্নবের স্থষ্টি অনিবাধ্য হই] উঠিবে এবং 
নে বিপ্লবমুখে সমাজের নিদস্ব এন্কৃতি এবং 
সনাতন সভ্যতা ও সাধনাকে রক্ষা করা 


' নিতান্তই কঠিন হইয়া! পড়িবে। এইরণ 


৯ম সংখ্য। ] 
বিপ্লবের আশঙ্ক।তেই ইংরেজ? আইনের 
সাহাযো, ইংরেজের রাজশক্তি প্রয়োগ 
করিয়া, এদেশে ইংরেজি ঝাঝের 
ও বিদেশীয় ছ'ণাচের লোকশিক্ষা গ্রবপ্তিত 
হউক, কিছুতেই ইহ। ইচ্ছ। কৰি না। 

আমাদের মধ্যে অনেকে এই সামা্িক 
বিবধকে এককপ অনিবাণ্য বলিয়া মনে 
করেন। আধুনিক অবস্থধীনে আমরা যে 
কোনও প্রকারে আমাদের নিন সামাগিক 
জাবনটীকে তার নিগ্ের ম্বঙুপে বাঢাইরা 
র|খিতে গপারিব, এ বিশ্বাদ অনেকেরই 
নাই। প্রাচীন রাত নাতিসকন চারিদিকে, 
চক্ষে উপরে, একেবারে ভাগিয়। চুিয়। 
যাইতেছে, কেহ কিছুতেই এ তার্গাটাকে 
ঠেকাইয়। রাখিতে পারিতেছে না ও 
পরিবার কোনও সম্ভাবনাও কোথাও 
দেখ। যায় না। এহ পরন্ক্ষ অভিজ্ঞতার 
জেরেই এই বিপ্লব যে অনিবার্য, অনেকে 
এই সন্ধান্ত করিয়। বসিয়াছেন। তীর] 
এবিপ্লবের পর্মপাতী নহেন। তারা বরং 
ঘেটা যেমন ছিল সেটীকে ঠিক তেমনি 
রাখিতে চাহেন। কিন্তু কতকগুণি বিষয়ে 
গরব্র্তন অনিবার্য বৃলিয়। সমাজের মূল 
প্রকৃতিটীকেও বাচাইয়৷ রাখ! অসাধ্য, এ 
সিদ্ধান্ত কর! সঙ্গহ নহে। হিন্দুপমাজে' 
যুগের পর যুগ, অশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। 
সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, 
শ।সন-সংস্কার, ক্রিয়াকর্ম, যুগে যুগে এ 
সকলের বিস্তর বিপর্যয় ঘটয়াছে। . কিছু 
পরিবর্তন মাত্রেই বিপ্লবাত্বক নহে।" বরং 
আধকাংশ স্থলে এই সকল পরিবর্তনের 
তিতর দিয়াই সমাদ্ের নিত্য প্ররৃতিটা 


লোকশিঞগ। ও সমাজপ্রকূতি 


৫৩৭ 


আরো উত্তরোত্তর ফুটিয়।ই উঠে। আমাদের 
সামাভিক ধিবর্তনের ইতিহাসেও তার বিস্তর 
গ্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ একালেই যে 
কেবল সমাঞ্জ নৃতন পথ ধরিয়া, অতিনব 
আদর্শের প্রেরণ, উচ্চতর সিঙ্গান্তের 
আশ্ররে, অভৃতপূর্ব আকারে গড়িয়া 
উঠিতেছে। তা? নহে'। চিরদিনই এরূপ 
হইয়াছে, চিরদিনই এরূপ,হইবে। কিন্ত 
এ সকল পরিবর্তনের মধ্যে তার নিজের 
স্বরূপটা এ পন্যগ্ত হারাইয়া যায় নাই। 
এই স্বরূপটী হারাইয়া গেলেই স।মাঞ্জিক 
পরিবর্তন সমঞ্জ-বিগ্রবে পরিণত হয়। 
এই বিপ্লব যাহাতে না আসে) সব্ধবগ্রযত্্রে 
তারই চেষ্টা করা কর্তন্য। আর এই 
কর্তব্যের প্রণাতেই শ্রীযুক্ত গোপালকৃষঃ 
গোথেলের প্রস্তাবিত লোকশিক্ষা-বিধানের 
এতিবাদ হওয়া আবশ্তক মনে করি। 
আমাদের সমাঞ্জের গঠনটা আধুনিক 
যুরোপীর সমাজের গঠন হইতে অত্যন্ত 
পৃথক্‌ হইয়া পা়য়াছে। কে।নও দিন 
তাহাদের সমাজের গঠনও ঠিক আমাদের, 
সমাজের গঠনেরঠ মত ছিল কি না, জানি 
না। আজ যে তাদের সমাজ-গঠন আম।দের 
সমাজ-গঠন হইতে একান্তই তিন্ল,ইহ। জানি,। 
আন আমাদের সত্যতা, সাধনা, ধর্মকর্ম, 
মনুষাত্বলাতের যাবতীয় উপায় ও উপকরণ 
সকলই আমাদের এই বিশেষ সমাজ- 
গঠনের উপরে এভিষ্টিত। সমাঞ্জের এ 
গঠনটা যদি তাঙ্গিয়া যায়, তবে আমাদের 
সভ্যতা সাধনা সকলই লোগ পাইবে । 
তাহা হইলে আফ্রিকার কাফি ঝ! প্রশান্ত 
সাগরকুলের জাপানীরা যেমন সকল বিষয়ে 


৫৩৮ 


একরূপ মুরোপীয় বনিয়া যাইতেছে,আমরাও 
সেইরূপ আচার-বিচারে, ভাবে-স্বতাবে। 
্বর্নবিস্তর ঘুরোপীয় বনিয়া» যাইব, সন্দেহ 
নাই। ইহাতে আমাদের নিজেদের সর্বনাশ 
ও ছুনিয়ার সমূহ ক্ষতি হইবে। এই 
অমঙ্গল নিবারণের জন্য আমাদের সমাজ- 
গঠনটাকে বাচাইয়। রাখা আবক। আর 
এইটী করিতে গেলে, গোখেলে মহাশয় য়ে 
ভাবে, যে আদর্শের লোকশিক্ষ। এদেশে 
প্রচলিত করিবার জন্য ব্যস্ত হ্য়াছেন, সে 
ভাবের ও সে আদশের লোকশিক্ষা 
যাহাতে প্রচলিত না হয়ঃ তারই 
বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে । 
দেশের বর্তমান অবস্থায় 
গ্রকারের জোরজবরদন্তির 
সাধারণশিক্ষা প্রচলন করিবার চেষ্টার 
একটা বিষম বিপদ এই যে, এনূপ 
চেষ্টা করিতে গেলেই বিদেশীয় রাঞ্জ- 
পুরুঘদিগের শরণাপন্ন হইতে হইবে। 
আর তাহাদের সাহায্যে যে লোকশিক্ষা 
দেশে প্রচলিত হইবে, তার তন্বাবধানভার, 
সে শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য-নির্ণয়ের 
অধিক|র, এ সকলি এই বিদেশীয় রাজ- 
পুরুষদিগের হাতেই অর্পণ করিতে হইবে। 
সুতরাং এরূপ লোকশিক্ষা। যে বিদেশীয় 
আদর্শের অনুসরণ করিবে, ইহ] অবশ্তন্ত(বী। 
বিদেশীয় আদর্শে যদি দেশের জনসাধারণের! 
শিক্ষিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, দেশের 
লোকচরিত্র এমন একট! আকার ধরিবেই 
ধরিবে, যাহাতে এই লোক-চবিত্রের 
আশ্রয়ে আমাদের সমাজের নিজস্ব গঠন ও 
স্বরূপটাকে রক্ষা করা আর কিছুতেই 


কোনও 
সার্বজনীন 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৯ বর্ষ, পৌষ, ১৩১৯ 


সম্ভব হইবে না। গোখেলে মহাশয়ের চেষ্টা 
যি সফল হয়, তবে আমরা অন্নকাল মধো 
নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার গৌরব 
ভুলিয়া গিয়া, কাফ্রি বা জাগানীর মত 
যুরোপীয়ানের অপবণন্বরূপ হইয়া উঠিব। 
ইহ। যারা অপরিহ্রধ্য বা বাঞ্ছনীয় মনে 
করেন,টীদের পক্ষে গোখেলে মহাশয়ের এই 
বিলের পোধকত] করাই স্বাভাবিক। ধারা 
এইরূণে স্বঙ্জাতীয়ের আত্মহত্যার সম্ভাবনার 
প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিতে পারেন না, 
তাহাদের পক্ষে প্রাণপণে এই আত্মঘাতী 
সংস্কারের গ্রতিরোধ করিবার চেষ্টা কর।ও 
সেইরূপই স্বাভাবিক । 

মুরোপীর সমাঞ্জগঠনের মূলে একটা 
প্রবল ব্যক্তিতাতিমান জাগিয়া আছে। 
আমাদের সমাজগঠনের মূলে এরূপ কোনও 
ভাব কখনওই ছিল না। আমাদের সমাজেও 
ব্যক্তিত্বের একট! বিশেষ মণ্যাদা ছিল, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সাধনা 
সামজিক জীবনের বিবিধ, সম্বন্ধের সঙ্গে 
এরুত ও পর্ণতম ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব 
জানিয়া এই জীবনের বাহিরে, ধশ্শজীবনের 
অতি উচ্চতম সোগানে, এই অনন্ত প্রতিদুদ্দ 
ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যেখানে 
কোনও সন্ধ সেখানেই একের উপরে 
অন্যের একট! দাওয়াদাবী জন্মিয়া যায়) 
সেখানেই পরম্পরকে গরল্পরের অপেক্ষা 
রাখিয়া চলিতে হয়। আর যখন এইরূপ 
সম্বন্ধের সমষ্টি লইয়াই আমাদের সামার্জিক 
জীবন “গঠিত হয়, তখন এখানে কোনও 
প্রকারের ব্যক্তিত্বের দাবী করা যে' নিতান্ত 
ব্য়োদবী মাব্র) হিন্দু ইহা অতি প্রাচীন 


ঈম সংখ্যা] 


বালেই বুঝিয়াছিল। সুতর।ং এ ক্ষেত্রে 
সে ব্যক্তিত্বতিমাঁনকে নষ্ট করিবার জন্যই 
শত অন্দিপ দ্ধ জ/টিয়ছে, তাহাকে বাড়াইয়। 
তুলিবার কোনও অবসরের সৃষ্টি করে নাই। 
অথচ মানুষের ব্যক্তিত্ব যে একটা অতি খঁটি 
ও অতি উচ্চ বস্ত, হিন্দু ইহাঁও কখনও 
ভূলিয় যায় নাই। বরঞ্চ এই ব্যান্ত্ই যে 
প্রকৃত পক্ষে মানুষের ম্যাত্ব, এ জ্ঞান তার 
খুবই ছিল। সুতরাং সামাজিক জীবনে 
এই ব্যক্তিহাভিমানকে সর্বদা সর্বপ্রধরে 
মংকুচিত ও সংযত করিবার চেষ্ট| করিয়া, 
হিন্দু অতি-সামাজিক সন্যানা“মে মাগ্ুধের 
এই বাক্তিত্ব-বন্তর অবাধ প্রসারণেরও 
ব্যবস্থা করিয়া রাখিাঁছিল। 

কিন্তু যুরোপীর সমাঞ্জ যে ব্যক্তিত্বের 
উপরে আপনাকে গড়িয়। তুলিতেছে, 
আর হিন্দু যাহ|কে ব্যক্তিত্ব বলিয়া 
ধরিয়াছে, এই ছুই বস্ত ঠিক এক নহে। 
সমাজ-জীবনে ব্যভিত্বের প্রতিষ্ঠ। 
গেলেই সব্ধুবিধ সামজিক সম্বন্ধে 
মধ্যে যে একে-মন্যের বশ্ঠতার ভাবটী 
রহিয়ছে; তাহাকে ক্ষীণ করিতেই হইবে। 
এই.জন্য ঘুরোপীয় সমাজে এই বশাতার 


করিভে 


বিধানটা বড়ই ছুর্ববল হইয়া, সকপকে স্ব স্ব, 


প্রধান করিয়া তুলিতেছে। ইহ[র ফলে 
বর্তমান মুরে।পীয় সমাজে একটা সংগ্রামের 
তাব যেন দিব।নিশি জাগিয়! রহিয়াছে। 
এই সামাজিক সমরসজ্জার নামই এতি- 
যোগিতা বা দের মুবোপীয়, সমাজ 
বহুকাল হহতে এই প্রতিযোগিতার পথ 
ধরিয়াই * চলিয়াছে। ইহার ফলে যেমন 
মুরোপে কতকগুলি লোকের তিতরে 


লোকশিক্ষা ও সমজপ্রকৃতি 
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উচ্চাঙ্গের রাঞ্জধিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
সেইরূপ আবার অধিকাংশ লোককেই এই 
নিশ্মম জীবম-সংগামের নিশ্পেষণে একেবারে 
পশুর মতন করয়া তুলিতেছে। কিন্ত 
উচ্চান্ের দান্বিকত। বিকাশের গথ পরিষার 
করিতে পারিতেছে না। ফলতঃ এই 
প্রতিযোগিতার তীপ্রতায় ঘুরোপীয় সমাজ 
ছিন্নবিচ্ছিন হইয়া যে গড়িতেছে, ইহাও 
অঙ্থীকার কর! অসম্তব। 

আমাদের সমাজ এ পর্যন্ত এ পথ ধরিয়া 
চলে নাই । আমাদের সমাজ মতি প্রাচীন 
কাল হইতেই সাহচর্যের পথ ধরিয়া 
চপিরাছে। ফুরোগের সমাঞ্গঠনের ও 
সামজিক বিবভনের মূলে যেমন প্রতি- 
যোগিত। বা 
ভারতের সমাওগঠনের ও সামাগিক বিবপ্তনের 
মুলে এই সাইচধ্য বা ০০-০1১০/৫০ 
বিদ্যমান রাহয়াছে। এই মাহ্চথ্য-প্রতিষ্ঠিত 
সনাগগঠনের গুণেই আমরা এত আঘাত 
সহিয়াও আি পৰ্যন্তনছেদের সভ্যতা ও 
সাধনার বিশেষত্বটাকে বাচাইয়। রাখিতে 
গাধিয়াছি। আমাদের দারিদ্র্য হংলও 
গ্রভূতির দ।বিপ্র্ের তুলনায় বেশি বই কম 
নহে। কিন্তু এমন নিষ্ব হইয়ও, এ 
জাতিট। যে এখনও বীাচিয়া। আছে, এই 
সাহচধ্য-এরতিষ্ঠিত সম।গগঠনই তার যুখ্য 
কারশ। 

আমদের একানবন্তাঁপরিবার-প্রথ! এই 
সাহচর্ধ্য-নীতির তিত্তি ও প্রম।ণ। ব্যবসা- 
বাণিজোর দিক দিয়া দেখিলেঃ আমাদের 
এক একটী পরিবার এক একটী যৌথ- 
কারবারী-সম্প্রদায়েরই মতন। বিলাতি 
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যৌথ-কারবারের মূলধন বেল টাকাকড়ি। 
আমাদের একান্নবন্তাঁ পরিবারের যৌথ- 
ক।রবারের মূলধন কেবল £টাকাকড়ি নর, 
কিন্তু মানুষের দেহ-মনের শক্তি। পণ্য- 
উতৎ্পাদণের দ্রিক দিয়া দেখিলে আমাদের 
এ পরিবারগুপিকে এক একটী ফ্যাক্টরী 
বলিলেও চলে। কিন্তু এ ফ্যাক্টরীর 
কর্মকর্তা ও তত্ববধায়ক যুনাফা-লোনুপ ধন্টু 
নহেন, কিন্তু লেহপ্রবণ পিতা কিন্বা ভ্রাতা । 
এট একান্নবর্তী পরিবারগুলি যতদিন 
বাচির। থাকিবে, ততদিন [ইন্দুর সমাজ, 
হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর সাধনা, হিন্দুর নিজস্ব 
শিল্পাদি এ সকলই বাচয়া থাকিবে। 
আর এই একা পরিবারগুণি যদি 
বিলাতি সত্যতার চাগে নষ্ট হইয়। যায়, 
তনে আর হিন্দুর বিশেবত্বকে ঝবীাচাইয়া 
রাখা কোনও মতেই সন্তব হইবে না। এই 
একান্নবর্তী পরিবারগুলি যেখানে যে 
গরিমাণে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সেখানে সেই 
পরিমাণে আমাদের সভ্যতার সব ভাল তাল 
বন্তগুলি একে একে নষ্ট হইবার উপক্রম 
হইতেছে, ইহ। প্রত্যক্ষ কথা। যুগধুগান্ত 
ধরিয়া হি যে ছুর্ভেদ্য দুর্গের তিভরে 
বসিরা অশেধ বাধ!-বিপান্তর মধ্যেও 
আপনার সন্যতা ও সাধনা, ধর্ম ও কর্ম 
চিত্তের ওদাধ্য ও চরিত্রের শক্তিকে রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছে, এক একট একানপর্তা 
পরিবারের বিচ্ছিন্নতায় ও বিলোপে, সেই 
দুর্ভেগ্ভ দুর্গের এক এক খানি খিলান যেন 
থপিয়।৷ পড়িতেছে, এমনই মনে হয়. 

কিন্তু ধাহারা সমাজের উচ্চতর শ্রেণী 
বণিয়। অভিমান করেন, তাহাদের মধ্যে 


বঙ্গদর্শন 
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এই একান্নবন্তাঁ পরিধারের দোঁষও বেশি 
ফুটিয়া উঠে, এবং সেখানে'এই পরিবার গুলি 
ভা্গিয়৷ যাওরা যতই ক্ষোভের বিষদ্ব হউক 
নাকেন, বর্তমান অবস্থাধীনে কতকট! যে 
অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও অস্বীকার 
করাযাষ়না। আর এ সকল স্থলে এই 
একান্নবস্তীপরি বার-প্রথা নষ্ট হইয়। 
যাইতেছে বলিয়৷ দেশের যে-জাতীয় ও 
যতটা পরিদাণে ক্ষতি হয় নাগ, 
জন্সাধ|রণের মধ্যে যদি তাহা তাঙ্গিয়া যায়, 
তাহা হইলে যে তদপেক্ষ। অশেষ গুণে 
অধিক ক্ষতি হইবে, তাহ|রও কোনও 
সন্দেহ নাই। এই একান্নবন্তা পরিধাব- 
প্রথার কঙ্গ্যাণেই আমাদের দেশের বকের! 
বা অপর শ্রমঙাবিগণ মুরোপের বা 
আমেরিকার শ্রমজীবিগণের মতন এতটা 
অসহার হইয়! পড়ে নাই। যতদ্দিন এই 
একান্নবত্তাঁ পরিবারের আশ্রয়ে ইহারা বাম 
করিবে, ততদিন তাহারা কিছুতেই 
মুরোপীয়ান্‌ ব। আমেরিকা ন্‌, শরমজীবিগণের 
মতন এমন ছুর্দশাগরন্ত হইবে না ইহাও 
স্থির নিশ্চয় | এইজন্ঠই সর্ববগ্রযত্বে। অন্য 
দিকে সহস্র ক্ষতি, স্বীকার করিয়াও, 
অ[মাদিগকে এই একা ননবন্তী পরিবার গুলিকে 
রক্ষা করিবার চেষ্টা! করিতে হইবে। 
গোখেলে মহাশয় যে সার্দজনীন সাধারণ- 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, 
তাহ! যদি দেখে এখনি প্রচলিত হয়।তবে 
তার ফলে আমাদের সমাজের নিয়ন্তরেও 
যে এই একানবর্তী পরিবারগুলি অতি 
দ্রতগতিতে ভাঙ্গিয়৷ যাইতে আরত্ করিবে 
সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই। আর 


৯ম নংখ্।। ] 


সে অবস্থায়, ঘুরোপের সমাজ আজ যেখানে 
গিয়া দাড়াইয়্[ছে+আমরাও যে ক্রগে সেই 
স্থানে যাইয়াই উপস্থিত হইব, ইহাও 
স্থিরনিশ্চিত। 

গোখেলে মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিল্‌ 
গাশ হইলে দেশে থে সার্বগগনীন সাধারণ- 
শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে, তাহাতে ঘুরোণীয় 
বমঝের বাক্তিহ্বাতিমানকে যে জাগ।ইয়। 
তুলিবে ইহা অবশ্যন্তবী। এটী যদি ন। 
জাগে তবে গোখেলে মহাশয় যে উদ্দেগ্রে 
এই বিধ।ন প্রবন্তিত করিতে চান, তাহাই 
গণ্ড হইর। য।ইবে। জনস[ধারণের মধ্যে 
তাহাদের যথ[সগত স্বত্ব-্বার্থের জ্ঞান 
গন্সনই তার এই সাস্কার-চেষ্টার এধান 
লক্ষ্য। তারা নিগ্গেরটী বুঝিতে পারিবে, 
গতিযোগিতায় আন্মগ্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিবে, জমিদার ও মহাজনের অটৈধ 
উৎপীড়ন হইতে নিজেদের বাচ।ইয়। রাখিতে 


গারিবে। এই নুতন শিক্ষাবিধানের 
সন্তাবিত উপকারিত।র প্রমাণস্বরূপ 
গোখেলে মহাপয়ের . পৃষ্ঠপে|ধকের। 


এগুলিরই বিশেষ উল্লেখ করিয়। থ।কেন। 
কিন্তু এনজেরটা” বোঝার যে আর একট। 
রর হে ছি 

দিকও আছে,“প্রতিযোগি হ'য় আন্ম প্রতিষ্ঠা” 
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করিবার শক্কিলাতের সঙ্গে সঙ্গে মানব- 
চরিত্রে যে আঞো তকগুলি বন্ত ফুটিয়া 
উঠে, এ সকলের প্রতি ইহারা দৃক্পা তও 
করেন না। ধেশি করিয়া যে যুবক 
কৃষক “নিজেরটা” বুঝিতে যাইবে, সেই 
ক্রমে আণনার বণ পেশির সক্ষম কর্ম 
চেষ্টার দ্বার! গ্ররাজীর্ণ*পিত।খাতার ভরণ 
পোষণ করা যে জীবন-সংগ্ুমে যথাযোগ্য 
জয়লাভের সহায় নহে, কিন্তু কতকটা 
আন্তরায়ই হইয়া পড়ে, এটাও বুঝিয়। 
উঠবে এবং এইজন্য সে বিবাহ করিয়াই 
নিজের স্বতন্ত্র ঘর বাপিবাধ জন্যও ক্রমে 
ক্রমে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে । ,আর এইরূপ 
তাবে সার্ববগশীন সাধারণশিক্ষার 
কল্যাণে আমাদের যে এছানব্তা পরিবারে 
আমাদের সমাজের ও সভ্য তর পুচ্ছ গ্রতিষ্ঠা, 
সেই একান্নবন্তী পরিধারগুলি একেবারে 
ভাঙ্গিয়! চুরিয়। যাইবে। ইহাতে আমাদের 
কি ষে সর্বনাশ হইবে, ভাখিলেও হৃংকম্প 
উপস্থিত হয়। আর এই ধিষূম বিণৎ্পাতের 
আশক্ক।তেই শ্রীণদ গোপালকঞ্চ গোখেলের 
-এই সংস্ক।র-চেষ্টার প্রতিরোধ হওয়া দেশের 
এক প্রকারের জীবন-মরণের কথা বলিয়! 
মুন করিত 
| শ্ীবিপিনচন্দ্র পাল। 


এই 








*. পদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিন্চন্জ গাল মহাশয়ের লোক।শক্ষ| সনঘন্ধে প্রথম প্রবদ্ধ প্রকাশিত হইবার পর. 
কেছ কেহ তাহীর প্রতিবাদ করিয়! পাঠাইয়।ছেন, কিন্তু তথন বিপিন বাবুর বন্তবা শেষ হয় নাই বলিয়া 
আগর! সে প্রত্তিবাদ পথ করি নাই। এক্ষণে বিপিন বাঁুর প্রবন্ধগ্ুলি পাঠান্বে কেহ উপথুক্ত আলোচনা বা 
প্রতিবাদ পাঁঠাইল্সে তাহ। সাদরে গৃহীত হইবে। , বঃ সঃ। 


তারার কাহিনী 
অগ্নিদৈবত-কৃত্তিকা-নক্ষত্র ()16170৩9) 


তড়িতবর্ণ ঘন ক্ষুদ্র ক্ষ তারানিচয়ে 
এই তারাপুঞ্জ গঠিত। এই তারাপুঞ্জ মোম- 
ধারার (১) মধ্যে অবস্থিত। (২) এবং 
ইহা সোমধারার কেন্ুস্বীনীয। (৩) 

অতি পুরাকালে কৃ্তিকাগণ স্বতন্ত্র তারা- 
মণ্ডল বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং মাই- 
মণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। ৪) মাঠগণ 
সপ্তধিমগুলে স্থিত পিতৃগণের পত্রী । (৫) 

মহাভারতে (৩২২৯) সপ্ত কৃত্তিকা, 
গণের নক্ষত্রঠক্রে অভি-ই্সতির ইতিহ 
ৃষ্ট হয়। (৬) বোধ হয় যে এই অভ্যন্নতির 


সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিকাগণ বৃষরাশি-ভুক্ত 
হইয়াছিল। কৃত্তিকাগণ তারা-রৃষের ককুৎ 
গঠন করে। 


কালক্রমে কৃত্তিকগণের একটা তারা 
হইলে কৃত্তিকাগণ যট্-কৃত্তিক। 
ঘরে ) ৭05 অত ০), 
(২) ইন্দুভিঃ ফট যুকতান্‌.1 ধঃ ১২৩১৫ 
(৩) 5[1169 215 [028070911১0 ১1101 
25 01৩ ০07১0) 81989 010৩ 5১516170070) 
3115 
(৪) আসন্মৃত্যুঃ ন 
(ক্বন্দ পুরাণ) 
তু। ০0% 000 01096 01 12009১:95 (13, 0. 


403 ) 07৩ 01051016175 816 0150708 00) 006 


[3], 17 006 111100010170-0১0100)) [79 0৫ 
[১161800521০ 11101000011) 006 1১01, 


(4) যে মরীচি-আদর; দণ্ত স্বর্গে তে পিতরঃ 
স্মৃতাঃ তপত্বাঃ লোকমাতরঃ। পন্মপুরণ। 

(৬) এবং উত্ভেন শত্েন ত্রিদিবন্‌ কৃত্তিকাঃ গতাঃ 
নক্ষত্রম্‌ সপ্ত শীর্ধাভম্‌ ভাতি তৎ বরক্গদৈধত। ০৪ 
্রন্গ। »অগ্ি ব্রহ্ম! 


গণ্যে২ চতুর্থন্‌ মাতৃমগুলম্‌ 


খ্যাতি গ্রহথ করিলেন। (৭) এই নক্ষত্র 
ক্ষুর ও অগ্নিশিখা-অকৃতি সমু 
অনুস্থয়া, ক্ষম। গ্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতী ও 
লক্জা এই সপ্তমতার মধ্যে অরুদ্ধতী 
সণ্তরধধিমগ্ডলে অবস্থিত আছে। 


আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (২১২৪) 
পাই_আদিতে কৃত্তিকাগণ খক্ষগণের 
পরী ছিলেন। পুরাকালে সপ্তধিগণকে 


ক্ষ (ভল্ুক ) বপিত। কিন্তু কৃত্তিকাগণ 
স্বামীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। সপ্তরধি- 
গ. উত্তরে এবং কৃত্তিকাগণ পূর্ববদকে 
থাকেন। 
অগ্রিদেব কৃত্তিকাগণের সখা 
তাহ।র। অগ্রিদ্েবের সহবা করেন। 
শতপথ ব্রাঙ্গণে উক্ত এই ইতিহটী 
বহু বিস্তৃত তবে মহাভারতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। তাহার মার অংশ এই _ 
মহাত।রত মতে ৩/২২৩-২২৯) “একদা 
বশিষ্টপ্রযুখ বিপ্রেন্্রগণের যগ্তহুমিতে 
ঙ্জান্্ান কালে হুতবহ অগ্নিদেব উপ" 
নীত  হইরাছিলেন। তিনি পাপচক্ষে 
 যুনিগরীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া আত্মগ্রানি 
(5) হীন দেবীর ইঠিহাদ অত্র এটরান দেবের 
সু কম্। মধ্যে মিরোণি (১1০৩০) মধ্য দিমিকদ্‌ 
রাঙ্গকে আস্মসনর্পণ করিয়। লক্জায কষ্টদৃ্ভ হইলেন। 
মতান্তরে উর নগরের ধ্বম দর্শনে দপ্তকন্ত। ছখে মান 
হইলেন'। 13195152467 রর 
(৮) এতা; (কৃত্তিকাঃ) হ বৈ গা; দিশ; ন 
চাবতে। (শঃ ত্রাঃ ২১২৩ ) এই সময়ে মহাবিষুপ 
মব্রান্তি বিদু এই নক্গত্রের মন্লিহিত ছিল 


২৬) 
এবং 


৯ম সংখ্য। ] 


বশে আন্মহত্যয় কৃতঘংকল্প হইলেন। 
এজন্য তিনি বনে প্রস্থান করিলেন। 
দক্ষতৃহিতা স্বাহ। দেবী অগ্রিদেবে আন্ম- 
সমর্পণ করিয়ছিলেন। কিন্তু অগ্নিদেশের 
মন স্বাহার গ্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। 
স্বাহা অগ্নিদেবের মন জানিয়া প্রতিপদ 
তিথিতে একে একে ছয় যুনিপত্ীর রূপ 
ধারণ করিয়া অখিদেবকে মোহিত 
কর্রিলেন। এবং গরুড়ী প্রপ ধারণ করিয়। 
বন হইতে বহির্গত হইয়া শরন্তথসংর ত 
খেতপর্দতে স্থিত কাঞ্চন কুণ্ডে ছটা গর্ভ 
নিক্ষেগ করিলেনঃ কিন্তু তপঃগ্রভাব- 
শ/গিনী অকন্ধতীর দিবাপ স্বাহ। মন্্ুকরণ 
করিতে পারিলেন না। 

এই ষটু গর্ভ হইতে স্বন্দ ওরফে কুমার 
দেবের জন্ম হইল। ঠৈত্রবথবাপী জন- 
গণ বলিতে লাগিল অগ্রিদেৰ সপ্তর্ধি 
গণের ছয় পতীর সহিত সমগমে মহান্‌ 
অনর্থ ঘটনা করিয়াছেন। 

সপ্তষিগণ কুমারের জন্ম শ্রবণে দেবী 
অরুন্ধতী ব্যতিরেকে ০) অ।র ছয় প্ীকে 
পরিত্যাগ করিলেন । 

কুমার দেব দেবসেনাপতির গদ গ্রহণ 
করিলে সন্তর্ধিগণের ছয় পরী স্ব স্ব 
স্বামী কর্তৃক পরিতানভ হইয়া দ্রুতগদে 
ভাঙ্গার সমীপে আগধন করিয়া কঠিশ্সেন 
“হে পুত্র স্বামিগণ অকারণে রোধ রতন 
হটয়া আঁম|দিগকে পুথ্যস্থান হইঠে পরিভ্র্ট 
করিয়াছেন। তুমি আ।ম।দিকে অক্ষয় বর্গ 
দাণ কর।” *" ু 

(৯) অন্গ্ীলা অরু্ষতীর নামাস্তর। অক্ষমালা 
বিষ্ঠেন সংযুভা অথমযোনিজ! | (মনু) 

৪ 


তারার কাহিনী 


£€৪৩ 


তখন ইন্দ্র দেব কুমারদেবকে কহিলেন 
_রোহিণীর কনিষ্ঠা তগিনী অভিজিৎ 
পর্দা! প্রযুক্ত ক্যেষ্ঠত লাভে সযুত্স্ক 
হইয়। তগস্থার্থ বনে গমন করিয়াছেন। 
আম এই নক্ষত্র পরিচ্যুতি নিবন্ধন ব্যাকুল 
হইয়াছি। আপনি ত্রদ্ধার সহিত মিলিত 
হইয়া নক্ষব্র-সংখ্যা পরিপূরণ করুন। ইন 
এইরূপ কহিলে কৃত্তিকাগণ , বর্ণে গমন 
করিলেন। সেই অগ্িদেবত নক্ষত্র 
সপ্তণর্দরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । 

শতপথ বাঙ্গণে (২১২৪) আমরা 
আরও গাই 

“বিশেষতঃ অন্তান্স নক্ষত্র এক ছুই 
ঠিন বা চারি তারাতে গঠিত। স্থৃতরাং 
ষটতারাগিকা কৃত্তিকা বহু তারকময় 
বলিয়া উহার বহুল] নাম। (১০) বহুল নক্ষণ্ 
সমন্নিত পুর্ণিমা হইতে কার্তিক মাসের 
অপর ন।ম বাহুল। এবং কুমার কার্তিকেয় 
দেবের নাম বহুলাস্থত “বাহুলেয়।” (১১) 

এই বহুপা নক্ষত্র বা বহুল! দেবী 
“বেহুলার” ভাস।খ্র নার়িক|। 

উপ।খ্যনটাী এই-_কার্তিকী পূর্ণিমা 
নিশিতে লখিন্দর ( লঙ্গীন্্র) বেছুল! দেবীর 
পাণি গ্রহণ করেন। এ রজনী যোগে 
'বাসরঘরে হুত্র-সধার সর্প (১২) অলঙ্ষিত 











(১০) তু। পীমদেশীয় শাম 101012005-51710100, 
হিরু নম [00005 10)0 015(01, বেবিলন নগরে 
নান 1২101005179 91710), আরবদেণীয় নাম 
অন-ছরয়_ (10 11600 0110৯ 

(১১) বাছুলেয়; তারকজিৎ। অমরকোধ। 

(১২) চন্ত্র-সুধ্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া! সমস্থত্র 
পাইলেই রাহ সর্প উভয়কে গ্রাস করে। এই জন্ত 


রাহুর নাম সুধ্য-সচার মর্প। 


৫88 
রূপে লথিনারকে দংশন করে এবং লখিন্দর 
জীবন তাগ করে । সদ্যোট। বেছলা 
সুন্দরী লখিন্দরের শব লইয়া গঞ্জ! নদীতে 
(আকাশ গর্ণ ) ভেল।য় চড়িয়। স্বর্গে গমন 
করেন। দেব-বরে লখিন্দর পুনর্ঁবিত 
হয়। (১৩) 

পুরাকালে তারা বৃূমের ককুস্থিত 
কৃত্তিকা নক্ষব্রং১৪)নক্ষত্র-চক্রের আদি নক্ষত্র 
ছিল। স্ুমেরুবানী তারাদর্শক দেখিতেন 
যে তারা বৃষের ককুতস্থিত এই নক্ষত্রে 
উদ্দিত হইয়া সুর্ধ্যদের ষট্ম|সব্যাপী 
দিবার উদ্দোধন করিতেন। ইহিহে 
এই কাকুতস্থ স্থ্য ইক্ষাকু নাম গ্রহণে 
ূর্যবংশের আদিপুরুষ হইলেন 

কত্তিকানক্ষত্র-সংযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে 
কার্ঠিক মাসের নামকরণ হইয়াছে। 
পুরাকালে কার্তিক পূর্ণিমা! কৌমুদী 
(791505 1০০০) নম ধারণ করিতেন। 
কৌমুদী তিথিতে গ্রাচীন জগতে মহোৎসব 
ইইত। ( ১৫) 

কারণ প্র দিন হইতে কার্ডিকাদি বর্ষ 
গণন। হইত। এবং এ দিনে নব হল চান 
আরন্ত হইত। অগ্ভাপি বোম্বাই দেশের 
কুষকগণ হল স্বন্ধে লইয়া কৌমুদীনিশিতে, 


(১৩) তু। দাবিত্রী-দত্যবাশের উপাখ্যান “সবিত। 
সতযাধর্দ। (৮ (অঃ বেঃ ৭1২৪।১)-সবিতা দত্যবান্‌। 
(১৪) কৃত্বিকাঃ প্রথমমূ। তৈঃ ব্রা 
তু। বেবিজন নগরে এই নক্ষত্রের নাম টি (0০) অর্থাৎ 
ভিত্তি ছিল এবং চীনদেশে ইহার নাম “ম-আ-ও” 
অর্থাৎ সূর্য্য বিমুক্ত দ্বার (590-0096৮-000৮? ) ছিল। 
(১৫) চাণক্য। বুধ! কৌমুদরী মহোৎসব কিম্‌ 
কারণম্‌। মুস্রীরাক্গস। 


১৫1১। 


বঙ্গদর্শন 


[১২ বর্ষ, পৌষ, ১৩১৯ 


সকল গৃহস্থের ঘরে ঘরে “মাঙ্গন” (১৬) 
চাহে। 

বিলাতেও সেই রীতি আছে বা অন্ততঃ 
ছিল। 

কার্ডিকী পূর্ণিম। বা কৌধুদী হইতে 
বর্ষ গণন] হইত বলিয়া চন্দ্র “কৃত্তিকা তব” 
নাম ধারণ করেন। 

কারিনা পূর্ণিমা! নিশিতে পূর্ব্বে কৌমুদী 
উৎসব হইত। আবর এই. নিশিতে 
রাসলীলার উৎমব ইহ জগতে হইতেছে। 
এবং দ্রেবগণ ও মর্ত্যগণ এই গিশিতে 
বাধ ওরফে বিশাখা (১৭) নক্ষত্রে স্থিং 
কৃষ্ঃদুধ্য এবং কৃত্তিক। নক্ষত্র স্থিত পৃর্ণিমার 
চন্দ্র সনর্শনে আধিদৈবিক রাসোৎ্গব 
বিলোক্কন করেন। 

তড়িতবর্ণ বা চম্পকবর্ণ কৃত্তিকাগণ এবং 
লোহিতবর্ণ রোহিত্তার। বা “হলদ্রীবরণ” 
তার। (2১10৩1১9121) ) ধাত্রীশালার “সাত 
ভাই চাম্পা এবং “করবী ব1 পারুল” যথা-- 

“সাত তাই চাম্পা জাগা বে 

কেন বোন্‌ গারুল ড|কো। রে ॥ 

( সহর) 
“সাত ভাই চাম্প! জাগে রে 
কেম বেন্‌ করবী ডাকো রে॥ 
(পলীগ্রাম) 

সোমধারার কেন্দ্রে অবস্থিত যট্কুত্তিকা 
বা ষট্ুমাতৃকাগণ ছুগ্ধবতী বলিয়া,গ্রণিদ্ধ 
মহাতারত মতে ( ৩২২৫ ) সোমধারা 


(১৬) 4200) 1১101795%, 
* পল্লীগ্রামে পৌষমাসে হল বোহী গীত হয় এবং 


মান্গন হয়। 
(১৭) বাধা বিশাখা- পুখোতু (অমরকোযম) 


৯ম সংখ্যা ] 


(ছুপ্ধবারা ) এই মাতৃমগ্ুল হইতে বিনিস্থত 
হইয়াছিল। (১৮) এবং দেবগণ কুমার 
দেবকে  স্তন্ত্দানার্থে কৃত্তিকাগণকে 
নিয়োজিত করিলেন। (১৯) 


বেদে বৈজ্ঞানিক স্বষ্টিতত্ব 


৫৪৫ 

আবার মাতৃগণ শিববিবাহে মঙ্গলাচরণ 
করিয়াছিরেন। আমরা বেদে (তৈঃ ব্রাঃ 
১৫) পাই প্দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি” 


(১৮) বিশাখাযাম্‌ যদ হু; চরতি অংশম্‌ তৃতীরকম্‌ অর্থাৎ দেবগণ নক্ষত্রে অধিঠিত আছেন। 


তদ| চন্দ্রম্‌ বিল্লানীয়।ৎ কৃত্তিক| শিরসি স্থিতম্‌। 
বিষ্ুপুরাণ ২1৮৭২ 
(১৯) ক্ষীরসন্তবনারথায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ং 
(রম ২৩৮২৩) 


যথা__মাতৃগণ মাতৃমগুলে। 


তার।দর্শক। 


স্পা 


বেদে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত 


পাশ্চাত] মনীধিগণ গবেষণ| ও পরীক্ষ- 
দ্বার! যে বিজ্ঞান-যুগ পৃথিবীতে প্রবর্তিত 
করিয়াছেন, তাহার এধ[ন-লক্ষা ও কৃত- 
করধ্যত। এক কথায় প্রক্কাণ করিতে হইলে 


বলিতে হয়--স্থষ্ট-রহস্যোডেদ। পাশ্চাত্য 
পঙ্ডিত-চুড়ামণি নিজ্ঞানাচার্য হকৃি 


(74516)) এক কথায় আবার এই সৃষ্টি 
ধ্যাথা। করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, মুখ 
হইতে ধূমপানের ধূম (10119100000) 
নির্গত হয়, তাহাতেই হৃষ্টিবহস্ত নিহিত 
রহিয়াছে । ইহার তাৎপর্ধ্য এই থে বাম্পই 
সষ্টির আরম্ত। ভূমগ্ুলের বিচিত্র গঠন- 
প্রণালীর মৃলান্ুন্ধ/নে এই তত্বেরই পরিচয় 
গাওয়। গিয়াছে; ভূমগ্ডলস্থ অসংখ্য জগতের 
গঠন উপাদান বিশ্লেষণে ইহারই আভাস 
পরিৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের বিতিন্ন গরিণাম 
পর্যবেক্ষণে বাশময়-নীহারি কাতে (০১৫1৪) 
স্থষ্টির গ্রথমক্রিয়! প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে। 
আমু পূর্ব-পুরুষ আর্ধ্যমনীষিগণের 
উদ্জবল,প্রতিভাতে সেই ম্মরণাতীত বৈদিক 
কালেই যে বর্তমান টৈজানিক যুগের 


পূর্বোন্ত অতিনব তত্ব কেবল প্রতিতাত 
হইয়ছিল তাহ। নহে, কিন্তু তাহ! যে বহু 
রূপে প্রগা্ধিত ও গৃহীত হইয্বাছিপ, ইহা 
গ্রঠিপাদন করাই বর্তম[ন প্রবন্ধের লক্ষ্য। 
ধগ্থেদ। বেদ সকলের মধ্যে প্রাচীনতম; 
তাহার কয়েকটা মন্ত্রে জলেতেই সৃষ্টির 
প্রথম বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা 
যে কবিকর্পনা নহে, অবৈজ্ঞনিকের স্বপন 
প্রচ্ছন্ন সত্য নহে, গরস্ত বৈজ্ঞানিকের চিন্তা- 
প্রন্থত, ঘুক্তিসমর্থিত, প্রত্যক্ষলন্ধ, সুস্পষ্ট 
তত্ব, তাহা এ কয়েকটা মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া 
আলোচনা করিলেই পরিফার রূপে প্রতীর- 
মান হইবে। সেই মন্ত্র ক়েকটাই স্ৃষ্ি- 
বিষয়ক । অতি সুন্দররূপে সেই গুলিতে 
ৃষ্টিচিত্র অস্ষিত হইয়াছে__ 
“আপগোহ যদ্ধহতী বিশ্বায়ন্‌ 
গর্ভং দধান। জনয়ন্তীরগ্রিমূ। 
ততো দেবানাং সমবর্ততাস্থুরেকঃ 
কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম 0৮১০1১২১৯1৭ 
“্যন্চিদাপে মহিনা পর্য্যপতনদক্ষং 
দধানা জনযন্তীর্যজ্ঞমূ। 


৫১৬ 


যে! দেবেঘধিদ্দেব এক শাসীৎ 

কন্মৈ দেবায় হবিষ] বিধেম।৮১০১২১/৮ 

“ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভৃবন আচ্ছন্ন 
করিয়াছিল, তাহার গর্ভধারণপৃর্বক অগ্নিকে 


ৎপন্ন করিল; তাহা হইতে দেবহা- 
উৎপন্ন করিল হা হই বা 


দ্িগের একমাত্র প্রাণন্বরূপ যিনি তিনি 
আবিভূর্ত হইলেন। কোন্‌ দেবকে হবয্বারা 
পুজা! করিব?” 

“খন জঙ্গগণ বলধারণ পূর্বক অগ্নিকে 
উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিঙ্জ মহিমাধ্ধারা 
সেই জলের উপর সর্বতাগে নিরীক্ষণ করিয়া- 
ছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় 
দ্বেবতা হইলেন। কোন্‌ দেবকে হব্যদ্বরা 
পূজা করিব 2? 

“তম আপীৎ তমসা গুঁড়মগ্রেই 

প্রকতং সলিলং সর্ববমাইদমৃ। 

তুচ্ছ্যেন/ত্পিহিতং যদাসীৎ 

তপসন্তন্মহিন। জায়তেকং ॥১১%1১২৯1১ 

কামস্তদরগ্রে সমবর্ততাধি- 


মনসোরেতঃ প্রথম যদসীৎ ॥৮.০1১২১৪ 


সর্ধপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার 
আবৃত ছিল। সমন্তই চিহ্বর্জিত ও চতুর্দিকে 
জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তদ্বারা সেই 
সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তগন্তার গ্রভাবে 
সেই এক বন্ত জন্সিলেন।” 

*সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব 
হইল, তাহা হইতে সর্ব গ্রথম উৎপত্তি কারণ 
নির্গত হইল।” 

এস্থলে একটা বিষয় বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্ধোন্ত সষট- 
বর্ণনায় জল ও অগ্নির এত অধিক সন্নিকট 
ভাব প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই দুইটীকে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২ বর্ষ, পৌষ, ১৩১৯ 


নিতাসাপেক্ষ তবু বগিয়! গ্রহণ কর। যাইতে 
পারে, তাহাই স্থষ্টর মুগোপাদান স্থলে 
উভরকেই ধরিরা 'তেঙ্গোধুক্ বাষ্প স্থট্টৰ 
অ।দি, এই সিদ্ধান্ত দারা সুষ্টর আদি সদ্দন্ধে 
পাশ্চাত্য 17691001055 ০9£ ৬ 9130111) 
(উত্তপ্ত বাশ্পরাশির ) মতের সহিত সামগ্রস্ত 
করা যাইতে পাবে। 
উপরি-উদ্ধত তৃতীয় 
বাইবেল-উক্ত স্ষ্টি-বিবরণ 
উভয়ের সাদৃগ্র দেখির। 
হয় 


৮৬700117055 গড 00 00 2০০ 


খক্টার সহিত 
তুলন| করিলে 
বিশ্মিত হইতে 


902 00৩17) 7 0170 ১1১10600090 
১7১10951710 (01319901102) 917 10179 
9০০ 90106 0101, ৮70591081591,) 2, 
“্জলর।শির উপরিভাগে অন্ধকার বিরাঞ্জ- 
মান ছিল এবং গরমাস্মা এই অর্থবরাশির 
উপরে বিচরণ করিতেছিলেন।” 

'এই তুলনা দ্বারা বৈদিক সৃষ্টিতব্ইই যে 
পূর্ণ মৌলিক তাহা পরিফাররূপে উপণন্ধি 
করা যায়। 

পূর্ববোদ্ধত কয়েকটা খকের সহিত 
আশাদের নিত্যব্যবহার্টা একটা অতি 
গ্রপিদ্ধ বৈদিক মন্্ব মিলাইয়া বুঝিলে, 
সথষ্টরহস্তের সুগ্রণালীবদ্ধ দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত 
একটা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা! পাওয়া যায়। 
উল্লিখিত মন্ত্রী আমরা নিম্নে উদ্ধুত 
করিতেছি-ও আগো হিষ্ঠা মঘ়োভূবস্ত।ন 
উদ্দে দধাহন। মহেরণায় চূক্ষসে। ও 
যোবঃ 'শিবতমোরম্স্ত তাঙয়তেহ নঃ। 
উশতীরিব মাতরঃ| ও তম্ম। অরঙ্গম|ম্‌ বো 
যন্য ক্ষয়ায় জি্থ। আপো! জনয়থ! চন্ঃ 1” 


ঈম নখ। ] 


“ও খত+% সত্যঞচাতীদ্ধান্তপপোহইধাঙ্জারত। 
ততো রাত্রাজায়ত ততঃ সঘুদ্রোহর্ণনঃ | 
সমুদ্র্ণবাদধিসদ২সরোইজার ত। অহোরা গণি 
বিরধন্বিধন্ত মিষতোবণী। সুর্বয।চ মস 
ধাত। যথাপুরিমকপমত্! দিবঞ্চ পৃাথবী- 
ধ্ান্তবীক্ষমথে। স্বঃ |” 

গহে জল! তোমর। অতি সুখবারী, 
অতএব আমাদিগের ইহকালে সুখ ও 
অন খিশান কর? এবং পরকালে (চিন্তশ্ুদ্ধি 
দ্বার) আমাদিগকে মহরমণীন পররদ্ধের 
সহিত সংযোর্িত করিয়া দিও। হেল! 
তোমর। হিতাতিলাবিণী মাতার গ্ভায় 
ইহলোকে আমাদিগকে অতি কল্যাএদামী 
স্বার রসের তাগী করিও। হে ফ্ল। 
তোমরা নে রসে নিথিল জগৎ পরিতৃপ্ত 
করিতেছ, আমরা তাহাতে 
ল।ভ করি।” 

“মহাগ্রলয় সনয়ে জগ একমাত্র পরব্রঙ্ছে 
বিনীন হইয়াছিল, তংকালে কেবন রাঞি 
ছিল অর্থাৎ, জগং অন্ধকারনঘ় ছিন। 
গরে স্থষ্ট্যাবন্ত সমরে অনৃদ্বনে স্থষ্টর মুণ- 
স্বরূপ জনপূর্ণ মমুরদ উৎপন্ন হর, দেই 
প্রণয়পয়েধিক্ল হইতে বিষপ্রকটনকারী 
বিধাতা জন্সিলেন, তিনি দিবা প্রকাণকু 
ব্য এবং রজনাপ্রহাণক চদ্্র স্ষ্ট করির। 
বংসর কল্পনা করেন, তদবধি দিন, বাত্রি, 
ধহুমঅগনন গ্রন্তি স্বর্ণোকাদি কিত হইতে 
লাগল। 

এখানে বিশবোৎপত্তি ও তওকালীন 
অনস্থ। অতি" সুন্দরভাবে প্রকটত হইনাছে। 
খন স্থষ্টি আরন্ত হয় নাই, তখন একমাত্র 
পরব্রহ্গের সত্বাই বিরাঞ্জিত ছিল, কিন্ত 


বেদে বৈজ্ঞাণিক স্থাষ্টতত্ 


৫৪4 
তাহা জডরপত্ব। নহে, চৈতগ্তমঘ সন্বা। 
চিন্তাতেই € তপগ্াহে ) আবার. এই 


চৈতগ্ের বিচাশ (কার্দ্য) হইতেছিল-- 
তখন অদ্বগার ব্যাপ্ত থাকিয়া রা্রির 
মত দেখাইতেছিল। স্থষ্টর ইচ্ছা! হইতে 
গ্রথম খত € নিনম_1৮১) ও সত্বন্ত 
( সত্য, নিজ্বোপাদান ১৪৯১০৭০৩ ) উদ্ধৃত 
হইল। এই নিত্োপাদানের প্রথম 
পরিণামেই বাপ্পময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল ও 
তত সঙ্গে পঙ্গে কাল গ্রবর্তিত হইল। এক্ষণে 
পর-ব্রশ্ষের ইচ্ছামত শক্তি আবিভূতি হইয়া 
সুর্য ও চন্দ স্বই করিয়। কালের অহোবাত্র 
বিভাগ এবং আকাণ, পৃথিবীঃ শৃগ্ভ ও 
ন্ব্মাদিলেক রচিত করিলেন। এই শক্তিই 
ধাত|। (বিধাত। অর্থাৎ অ্রষ্টা) নামে 
অভিহিত হইয়ছেন। চিদ্ধপী পর-ত্রন্ষের 
ইচ্ছ। হইতে স্থষ্টি গ্রস্থত হয়, স্থষ্টির নিয়ম- 
শৃঙ্খল! ও উপাদান এই ইচ্ছারই ফণ। এই 
ছুইটাকে অবনদন করিয়। বিধাতাকতুঁক 
স্থটকার্য পরিনিষ্রন হয়| এই স্থাষ-প্রক্রিযায় 
পর-বদ্ধেদ শিন্মিকার শিণিপ্ি তাৰ সংরক্ষিত 
করির। কিরূপ আর্চধ্যতাবে স্থষ্বৈধিত্র্য- 
ব্যাখ্যার উপর উদ্ভাবিত হইয়াছে! এইরূপে 
স্টব্যাখ্যার মৃলগন্তন বেদেই হইয়াছে এবং 
বাপছত গরনই হষ্টৰ মূলপদার্থ বপিা 
কীন্ত হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রীকে মার্জ্নমন্ত্ 
বলে। দৈনিক সন্ধার সমন এই মন্ত্রেচ্চাবণ 
করতঃ মাথায় জনপেক করিয়। গিঞ্জেকে 
মাক্জিত: পরিক্কত) অর্থাৎ গবিএ করিতে 
হয । দৈনিক গ্রিপক্ধ্যাতে তিনবার এই মন্ত্র 
পাঠ করিয়া সথষ্টিতত্বের আলোন৷ করবার 


৫৪৮ 


যেব্যবস্থা শার্ে কর। হইয়াছে, তাহাতে 
মন্ত্রের মাহাম্মা যেমন বর্ধিত হয় উপাপন।র 
গান্ভী্যও তেমনি হ্ায়ক্কষমী হয় এবং 
উপ|সকের মান্মাও পরমায্বভিমুশী হবার 
প্রকৃষ্ট সথযোগ প্রাপ্ত হয়। 

আতির পর স্ততিগংহিতার মালে।চন] 
করিলেও পূর্বোক্ত মতেরই পোষকত! 
পাও! যায়। প্রধান স্তি-সংহিতাকর' 
মনু বেদেরই অনুবর্ত করিয়। বলিয়াছেন 
“অপ এব নসর্জাদৌ তাস্ু বাগষনাস্থক্ং॥” 
প্রথমে জল (বাষ্প) স্থাষ্ট করিয়। তাহাতে 
শক্তি সঞ্চালিত করিলেন অর্থাৎ প্রথম 
বাপে সমস্ত স্ষ্টর বীঞ্জ নিহিত কবিলেন। 

পুরাণের মধ্যেও এই ততব্বেরই অন্ুপ্রবেণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্ত।গবতে স্থাষ্ট- 
ব্যাখায় যে “কারণ-জলের” উল্লেখ দেখা 
যায়, তাহ! পূর্বোক্ত বৈদিক হন্বেরই সম্পূর্ণ 
অন্থুগত, অথচ অতি স্পষ্টতাবে স্ষ্টসঘবন্ধে 
জলের কারণত্বনির্দেশক। পুরাণে “প্রনয়- 
পয়োধির”্যে উল্লেধ মাছে, তাহাতে ব্রণের 
লয়াবস্থার সহিত জলের সন্বন্ধ অতিশন 
পরিফাররূপে প্রকটিত হইয়াছে__বিশ্ব ধ্বংস 


বঙ্গদর্শন 


[ ২শবর্ধ। পৌষ, ১১১৯ 


প্রাপ্ত হইয়। পুনঃ দেই বাপপমুদ্দেই নিষজ্জিত 
হইবে। তাছ। হইলে বাম্পাবন্থা হইতেই 
সষ্টর পুনঃ প্রবর্তন হইতে থাকিবে । এইরূপে 
যেখানে বিথের আন্ত, সেইখানেই আবার 
বিশ্বের আরন্ত, কারণে কার্ধের উপনংহারে 
বিখের লযব+ কারণ হইতে কারোর 
প্রস্থতিতে বিগের উৎপত্তি। ইহাতেই স্ষ্ট- 
প্রবাহের অনন্ত আবর্তন চলিতেছে । আমরা 
দেখিতে পাইলাম যে, বাপ হইতে নেষন 
হষ্টর আরন্ত প্রর্ণিত হইয়াছে, তেষনই 
তাহাতে সৃষ্টির শেষও প্রদর্শিত হইয়াছে। 
পরমেশ্বরের “নারায়ণ ও “কেশব নামেও 
এই ততন্বেরই ইতিহাস নিবন্ধ বহিরাছে। 
'নার।” ও "ক" উততধ শবেই জল বুঝায় । 
তগবন্‌ প্রনয়পয়োধিজলে বে প্রথম 
আবি ত হইয়াছিলেন, তাহ!তেই তীগার 
এই নামকরণ হইযবাছে। 

অতএব বাশতেই যে ব্রহ্মাণ্ডের কার্ধা, 
কারণের সন্মিলনক্ষেব্র নির্দিষ্ট হইয়াছে 
তাহ। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান[নুমো্দিত'ও আর্ধাযনীধি 
গণের অন্তস্তল দর্শনের প্ররুষ্ট.নিদর্ণন। 

ঈ্শীতলচন্ত্র চক্রবর্তাঁ । 


০ অপ 


অভাস যোগ ।* 
( সমালোচনা ) 


ভারতবর্ষের মুক্তি কোন্‌ পথে এ সম্বন্ধে 
এখনো দেশে মততেদ থাকিলেও, ভারত- 
বর্ষের প্রকৃত উন্নতি যে তাহার চিরন্তন 

* শ্রীতৃপেন্রনাথ সান্যাল প্রণীত। মজুমদার 


লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত| ২১২ পৃষ্ঠা । মূল্য আট 
আন! মাত্র। 


সাধনার পথ ধরিয়াই সম্ভব, এ সম্থন্ধে দেশের 
প্রকৃত হিতৈষী ও মনীধীবৃন্দের 
অনেকেরই আর সন্দেহ নাই। 


$ 
মধে) 


সুতরাং এ মময়ে ভীযুক্জ ' ভুপেন্্রনাথ 


সান্যাল স্ুযুক্তি ও দৃঢ়তার সহিত" হিন্দুর 
চিত্বে হিন্দু আদর্শ ও সাধমার একটা 


৯ম মংখ্য। ] 


উজ্বল আদর্শ মুদ্রিত করিবার চেষ্টা 
করিয়! যে হিন্দুসাধ্ারণের কুতজ্ঞতা-লাতের 
মধিকারী হইয়।ছেন, তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

বর্তমান গ্রন্থ ভূপেন্ত্রনাথের “ধর্ম শচার- 
গন্থাবলীর” তৃতীয় গ্রন্থ। তিনি ইতিপুর্বে 
“দিনচধ্যয় হিন্দুর দৈনিক জীবনযাপন 
প্রণালীর হবং “মাশ্রঘগতুষ্টয়ে? হিন্দুর 
আএমধর্মের বিশদ চিত্র অঞ্কিত করিয়াছেন। 
বর্তমান গ্রন্থে তিনি হিন্দুর এঁকান্তিক সাধনার 
পরিচয় দিয়ছেন। 

ভূপেন্্রনাথ বলেন “হিন্দুশান্্মতে বিপুল 
বঙ্গাণ্ডের প্রতি পরমাণু ভগবানের অনন্ত 
শক্তিতে পবিপূর্ণ। বিশ্বব্রপ্ধাণ্ডের এমন 
স্থান কোথাও নাই যেখানে তাহার অন্ত 
মন্তার অস্তিত্ব নাই। ম্ৃতরাং মানুষের 
মধ্যেও তাহার এই পুর্ণশক্তি বিরাজিত, 
কিন্তু মোহের প্রভ|বে, অঙ্ঞানের প্রভাবে, 
কদত্যাসের প্রভাবে, এই বিপুল শক্তি 
জড়ীভৃত, ক্ষীণ অগিস্কুলিঙ্গের ন্যায় মৃদু, 
বাজনিহিত বৃক্ষশন্তির হ্যায় সুঙ্ম, অন্পষ্ট, 
অদৃঠ। উপযুক্ত সাধন দ্বার যদি এই 
শভিকে বিক্কশিত করিয়া তোলা যায়, তাহা 
হইলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে ।” 


হিন্দু এই তত্ব অবগত ছিলেন বলিয়াই ' 


এঁকাস্তিক সাধন দ্বার এমন অপূর্ধব শক্তি 
সঞ্চয় করিতে গারিয়াছিলেন। 


ভূপেন্্রনাথের মতে আমাদের বর্তমান 
দেশব্যাপী ছৃরবস্থার সর্ধবপ্রধান কারণ 
“অন্ধ, ভ্রান্তৎআবসাদকর মদৃষ্টবাদ।” যৈদিন 
হইতে জড়তাবাপন্ন ভারতবামী কর্দের 
শক্তির প্রতি আস্থা হারাইয়াছে, সেইদিন 
হইতেই তাহার ছুরবস্থার আরম্ত। 


অভ্যাস যোগ 
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দৈব ও পুরুষকাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত 
অ।মোচন। দ্বারা ভূগেন্্রনাথ দেখ।ইয়াছেন 
যে, আমরা যে.দৈবের উপর অন্ধ নির্ভরের 
ভাব দ্বেখাই তাহ! শাস্ত্রসম্মত নহে। 
“যোগবাশিষ্ঠে"র মৃমুক্ষু প্রকরণে পরম প্রাজ্ঞ 
বশিঠ দেব ত্রিলৌকপাবন শ্ীরামচন্ত্রকে 
বলিয়াছেন “দৈরই বল" প্রদান করে, ইহা 
মৃটের কল্পনা । কেননা পুরুষকার ভিন্ন 
সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। * * দূর্বল ও 
বলবানে যুদ্ধ ঘটলে যেরূপ ছুর্বলের পরাজয় 
হয়, দৈব ও পৌরুষ এই উভয়ের মধ্যে 
তেমনি দৈবেরই পরাজয় হইয়া থাকে ।” 
সুতরাং বর্তম।ন ছুর্গাতি হইতে মুক্তি পাইবার 
একমাত্র উপায় কর্ধের সাধন|। 

কিন্তু কর্ণের সাধনা করিবার পূর্বে 
কর্ম কি, তাহা বুঝ আনশ্ক | সুতরাং 
গ্রন্থকার “অভ্যাসষেগ ও কর্মযৌগ” 
নামক অধ্যায়ে বহুল শান্ত্ববাক্য ও যুক্তি 
সহকারে কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইবার 
চেষ্ট৷ করিয়াছেন। 

একদিন মনম্বী বঙ্ষিমচন্্র তাহার 
সুপ্রসিদ্ধ প্র্শাতন্বে" তাহার স্বদেশবাসীকে 
কর্মের তাৎ্পর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা! করিয়া- 
ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন “সকল 
ৃত্তির পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্তের” সাধনাই 
কর্ম। ভূপেন্দ্রমাথ দেধাইয়|ছেন যে শান্ত্রমতে 
ভগবৎলাঁভের সাধন এবং ভগবত উদ্দেশ্তে 
অনুষ্ঠিত কর্মই_-একুত কন্ম। 

কারণ ধ্যনি সকল শক্তির মূল, সকল 
জ্ঞানের আধ।র, সকল আনন্দের অমুত- 
নিকেতন, তাহাকে লাভ করিলে সকল 
বৃত্তি আপনিই যথাযথ বিকশিত হইয়া উঠে, 
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কুপ্রবৃত্তি আপনি সন্কৃচিত হয়, স্থুপ্রবৃত্তি 
আপনি অনন্ত বিকাশলাত করে ;- 

“যথা তরোমুলনিষেচনেন 
তংস্কন্ভূজোইপি শাখাঃ।” 

কর্মের গ্রকূত তাৎপর্স্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়। অভ্যাস ও সাধনা দ্বার কিরপে 
চিত্তশুদ্ধি ও প্রকৃত উন্নুতিপাত ঘটিতে 
পারে, বহু স্ুপ্রসিদ্ধ চরিত্রবান বান্ধির চরিত্র 
হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিয়। গ্রন্থকার তাহা 
বিশদরূপে বুঝাইয়৷ দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন “অভ্যাসের দ্বার।ই 
মানুষ আব্দ্, মোহমুগ্ধঃ ছুর্বল--আবার 
অভ্যাসই তাহাকে সবল, জ্ঞানী ও বিষুন্ত 
করিতে সমর্থ। কদত্যাসের ফলেই আমদের 
এই অধোগতি আবার সদত্যাপই (কর্ণ 
বা চেষ্টা) আমাদের সযূনত করিবে। 
অত্যাস অপেক্ষা বগবত্তর আর কিছুই নাই ! 
ভূমিকাঁতেও গ্রন্থকার বলিয়াছেন “এই 
তমসাচ্ছন্ন অবসাদবিজড়িত কর্মবিমুখ দেশে 
কর্মের শক্তির এবং অভ্যাসের ক্ষমতার কথ! 
বজ্র কে শুনাইবার দিন আসিয়াছে। 


তৃপ্যস্তি 


স্পা 


বজদর্শন 
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কর্মের দ্বারাই কর্্মকে অতিক্রম কর! যায়, 
সদশ্যাসের দ্বারাই ভগুবানকে জাত করা 
সম্ভব হয়, আলস্তপরায়ণ। মোহাতিউ্উত 
ভারতবাসীকে এ কথা,ন। বুঝাইতে পারিলে 
আর তাহার উদ্ধারের সম্ভবনা নাই। 

“আমার ক্ষীণ ক, ক্ষুদ্র শক্তি) অ।মি 
যতটুকু পারিলাম আমার দেশবাসীকে 
এই অভয় বাণী শুনাইবার চেষ্টা করিলাম ।” 

আমরা সর্বাভ্তঃকরণে প্রার্থনা করি 
গরন্থকারের সাধু ইচ্ছা! সকল হউক। 

গ্রচ্ের ভাষা বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, আবেগময়ী 
এবং গ্রন্থগানি নানা বহুগূল্য উপদেশ ও 
জ্ঞাতবা তথো পরিপুর্ণ। গ্রন্থকারের কঠিন 
বিষয় সহজ করিয়া বুনাইব|র যথেষ্ট ক্ষমতা 
আছে। 

ছাপা, কাগজ ও শালোচ্য বিষয়ের 
তুলনায় পুস্তকের মূল্য অতি যংসামান্য। 

আশ। করি, প্রত্যেক হিন্দু এই মুল্যবান 
গ্রন্থের এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া হিন্দুর 
ভগবৎ ভীতি, জ্ঞান ও সাধনার প্রকৃত তথা 
অবগত হইবেন। রি 


আত্মপ্রকাশ 


এ বক্ষে গুঞ্জরি উঠে যত ছন্দ সুর, 
কিছু মোর নয়। শুধু পরশ তোমার 
মে।র তন্ত্রীরাজি মাঝে ফিরি বার বার 
রণিয়া বণিয়া! উঠে সঙ্গীত মধুর। 

উপল আঘাতে যথা ফেনিল উচ্ছ্যাসে 
আকুল প্রবাহ ভর! নিঝরের গান 
কল্লোলে কাপিয়৷ উঠে, অধীর উল্লাসে। 


অথবা সমীরম্পর্শে মৃছ কম্পমান্‌ 
তরুর মর্্র তাঁন পাতায় পাতায়, 
অপূর্ধ্ব পুলকে যথ! উঠে শিহরিয়া 
মৃদুল মঞ্জুলগুঞ্জে। বাজালে আমায় 
বাশরীর মত, দিলে বঙ্গে ফুকারিয় 
ফোর প্রাণবাযু তব সুরভিরনশ্বাস, 
ছন্দে গীতে আপনারে করিলে প্রকাশ। 
ভীস্বরেশ্বর শর্মা । 


মুদ্রা-মন্বন্তর 


কোম্পানী বাহাছর কিন্তু সময়ে সময়ে 
নিজের প্রবর্তিত নোটে নিজ প্রাপ্য বুঝিয়। 
লইতে সঙ্কুচিত হইতেন। তখন চাহিতেন 
টাকা! * ইহাতেই নোটের উপর 
দেশের লোকের আস্থা ক্রমেই কমিতে 
লাগিল। মুদ্রার অতাঁবে বাঙ্গ(লার লোক 
ক্ষিপ্ত নর হইয়া উঠিল «বং উপায়াত্বর 
ন। দেখর। দম্যুতা করিতে আরন্ত করিল। 
স্থৃতরাং কোম্পানী বাহাদুর রক্ষীর সংখ্য] 
বৃদ্ধি +লেন। ধনবান গৃহস্থগণ লাঠিরাল 
বাখিল। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 
টাকা গপাঠাইতে হইলে কখনো! কনে! 
সৈন্য-সা।ন্ত পর্য্যন্ত মাবগ্তক হইতে লাগিল। 
কোম্প।নী বাহাছুর দ্েখিলেন একশত 
টাকা শ্রেরণ করিতে শুধু রক্ষীর জন্যই 
পাচ টাকা ব্যর হইতে লাগিল! তাহারা 
গ্রমাদ গণিলেন। 

দেখে যে মুদ্রা ছিল ত|হ! বহু পুরাতন। 
লোকে উহার সহিত যৃচ্ছা খাইদর 
মিশা ইল, _ রূপা কাটিয়। লইল এবং নানাবিধ 
উপায়ে প্রচলি* ঘুদ্রার অপহানি করিয়া 
উহ! ধারে চালাইতে লাগিল। নুতরাং 
হাতে 'পাইলেই 
আন্মহাণক মূল্য ধররয়া প্রচগিত মুদ্রার 
মুশ্য বিদ্দণণ কারতে লাগিল। সরকারী 
খাজণাঞানার কত্তাগণ এই সুযোগে 
অমীদাএ্পিগের নিকট হইতে বেশ অধিক 


মাত্রায় বাটা, আদায় করিয়। লইঠে 
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লোকে শুদ্ধ মুদ্রার 


লাগিলেন। যে যুদ্রার বয়স এক 
বংসর মাত্র হইয়াছিল তাহার বাট 
শতকর! তিন টাকা ধরা হইল-_যাহার 
বয়স ছুই বৎসর তাহার বাট] লাগিত 
শতকরা পাচ, টাকা) সেই সকল মুদ্রা 
প্রকৃতই অশুদ্ধ কি না সে বিষয়ে কেহ 
অনুসন্ধান করিত না! 

জমীদীরগণ এই ক্ষতি বহন করিলেন ন1। 
সমস্ত টাকা গড়াইতে গড়াইতে আসিয়। 
দরিদ্র প্রঙর শিরে নিপতিত হইল! 
সরকারের সেরেস্তায় জমীদার যে পরিমাণ 
বাট। দ্রিলেন দরিদ্র প্রজা জমীদারকে 
তাহার চতুগ্ুণ দিতে বাধা হইল। তাহারা 
রোদন করিল-__হায় হায় করিল--শেষে 
গৃহাদি বিক্রয় করিয়া জমীদারের প্রাপ্য 
পরিশোধ করিল! 

সিকা হইতে আরম্ভ কগিয়া তখন ৩২ 
প্রকারের টকা, নানা মূলোর মোহর প্রন্থৃতি 
প্রচপিত ছিল। কোম্পানীর সেবেস্তায় 
কোথাও বা “কড়ি? চলিত, কোথাও বা 
চলিত না_কোন কালেক্টর স্বরণমুদ্র। গ্রহণ 
করিতেন, কেহ বা ক্তেন না। কেহ বা 
তখন স্থির করিতেই পারিঘাছিলেন না যে 
কোন্‌ মুদ্রা গ্রহণ করিবেন! নিরক্ষর বঙ্গীয় 
কৃষক অত কথ| বুঝিণ না। বাঙ্গালার 
বাজারে তাহারা এতকাল ধরিয়া! যে সকল 
মুদ্রা দেখিয়া অ।সিতেছিল, তাহার যে 
কোনো৷ একটা লইয়াই তাহারা অবাধে 
গোলার ধান্ত বা চাউল বিক্রয় ণরিতে 
লাগিল। কিন্ত অবশেষে যখন রাজস্ব 
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দিবার জন্য সেই সঞ্চিত অর্থ লইয়া 
কোম্পানীর দ্বারে বা জমীদারের নিকট 
উপস্থিত হইল তখন শুনিল «এ টাকা 
চলিবে না!" তাহা বক্ষে করাঘাত 
করিতে লাগিল। 

মু সম্বন্ধে এত সতর্ক হইয়াও 
কোম্পানী বাহাছ্বর েখিলেন যে, 
তাহাদিগের অর্থাগারে অনেক অগুদ্ধ টাক! 
জমিয়া গিয়াছে! তাহার! মনে করিলেন 
ইহা কেবল দুষ্ট লোকের বাটা-লাতের 
প্রত্যাশাতেই ঘটিতেছে। কোম্পানী 
বাহাছুর অবিলম্ষে নানাবিধ বিধি-নিয়ম 
প্রবর্তিত করিলেন। দুঃখ গেল না। 

নববর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য স্থির ছিল না। 
যখন যেরূপ ইচ্ছ। কোম্পানী বাহাদুর তখন 
তাহাই সোণা-রূপার বাঞঙ্জার দ্র বলিয়া 
ঘোষণা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার 
দুঃখ তাহাতেও ঘুচিল না, বরং উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলিন 'তা গেজেটে 
তখন একটা নাতিদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত 
হইল। * সে মন্তব্যের মানে এই যে লুবর্ণ 
মোহর পিক্রয় করিতে এখনো এত অধিক 
ক্ষতিন্বীকার কধিতে .নতেছে যে, তাহাতে 
দরিদ্রের সর্বনাশ ঘটিতেছে। বর্ধমান 


হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য কলিকাতায়: 


আসিয়াছে। তবুও যে মুদ্রা-বিত্রাট বৃদ্ধিই 
পাইতেছে ইহা দেখিয়া মনে হয় এ কেবল 
ধনশালী অর্থগৃ্,দিগের ষড়যন্ত্র মাত্র! আর 
কিছু কাল এ ভাবে চলিলে ছুষ্কৃতকারী- 
দিগকে বিশেষ দণ্ডিত হইতে হইবে! কিছু 
দিন পর গেজেট আবার দেখা গেল-_ 
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দেশের এই ছুর্দঘশা নিবারণের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থার প্রয়োজন। যদ্দি* কোনে। উপায় 
নির্ধারিত হয় তাহ হইলে কুসীদজীবীদিগের 
চরণতলে আতম্মবলি দিতে হইবে__.দশের 
ব্যবসায়-বাণিজ্য ট্রিদ্রিনের জন্ত বিলু্ 
হইয়৷ যাইবে! 

কোম্পানী বাহাদুর স্থির করিপেন যুদ্রা- 
বিভ্রাট বিদরিত করিতে হইলে সমুদয় 
পুরাতন যুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তৎপবিবর্তে 
স্বর মূল্যের নৃতন টাক। প্রচলিত করাই 
একমাত্র উপায়। তাহার অবিলথে এই 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলেন খে. যে 
উপার়টাকে তাহারা নিতান্ত সহজ ও সবূল 
মনে কারুয়াছিলেন তাহ একান্ত জ্টিল ও 
কঠিন। লোকে পুরাতন টাকা বহিয়া 
আনিয়া কোম্পানী বাহাছুরকে দিয়৷ প্রতি 
টাকার পাঁচভাগের তিনভাগ মাত্র লই 
গৃহে ফিরিতে চাহিল না! কিন্তু কোম্পানী 
বাহাদুর ছাড়িলেন না-_ধীরে ধারে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। 

এ দিকে যতই সময় যাইতে লাগিল 
ততই দেশে যাহা! কিছু সামাগ যু! ছিল 
তাহাও নিঃশেষিত হইল। অর্পের অতাবে 
বাণিজ্য পৃন্নেই অল্লাধিক সম্কুচিত হইরা- 
ছিল, এখন অচল হইয়। উঠিল! প্রবীণ 
বণিকগণ মুদ্রার অতাণে পণ্য ক্রর করিতে 
পারিলেন না! তখন কেহই ধরে পণা 
বিক্রয় গরিতে প্রস্তুত ছিল না। সকলেই 
বুঝিয়াছিল, একবার ধারে বিক্রয় করিরে 
আরমম্ল্য পাওয়া যাইবে নাঁ। দেবে মুছা 
নাই__লোকে মূল্য দিবে কিসে? কোম্পানী 
বাহাছবর তখন স্বর্ণমুদ্রা। প্রস্তুত করিতে 


৯ম পংখ|। ) 


লাগি:লন। বাঙ্গাপার বাজারে তখন যে 
রৌপাঘুদ্র। প্রচর্িত ছিল তাহারই হিসাবে 
সুবর্ণ-মুদ্র।র মুল্য নির্দ।/রিত হইল । 
কোম্পানীর স্র্ণ ছিল না; তীাহার। 
কাঞ্চনের জন্য কাগালের মুখাপেক্ষী হইলেন ! 
বঙ্গবাসগণ দেখিল যে, কোম্পানীর মোহর 
বাঞ্জারের রৌপামুগ্রার হিসাবে যে মূল্যে 
বিক্রীত হওয়! উচিত ছিল তাহ। অপেক্ষ। 
শতকরা ১৭।০ টাকা অধিক মূল্যে চলিতেছে। 
বঙ্গবাপী দলে দলে সেই কাঞ্চন-সমুদ্রে ঝম্প 
প্রদান করিল। যাহার যে টুকু সোণা ছিল 
সে তাহাই লইম্বা কোম্পানী বাহাদুরের 
টক্কশানার সিংহদ্বারে হত্য! দিয়া! পড়িল! 
কেহ কেহ ছয় তছুহিতা-বনিতার অঙ্গভরণ 
পর্যন্তও গলাইতে ক্রটী করিঘ্াছিল ন|! 
কোম্পানী বাহাছর বহুতর সুবর্ুদ্রা প্রসব 
করিলেন বটে, কিন্তু দেশের দুর্দশ। গেল না 
আবার বিচার ও বিতর্ক উপস্থিত হইল। 
অনেক চিন্তার পর কোম্পানী বাহাছুর 
বুঝিণেন যে, তাঁহারা স্বর্ণের আদর যতই 
বৃদ্ধি করিয়াছেন, হতাদরে রৌপ্য ততই 
ভ্রিয়মান ও মূল্যহীন হইয়াছে! তখন 
্বর্ণমুদ্ায় নিজেদের অংশ প্রদান করিয়। 
লোকে শতকরা! ১৭১ টাকা অধিক লাত 
করিতেছিল বটে, কিন্তু যাহাদিগের উহা 
ছিল ন৷ তাহার! রৌপ্যুদ্রায় আপন দেয় 
পরিশোধ করিয়। তুণ্যরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে- 
ছিল।* সর্বদা স্থবর্ণমুদ্রা ব্যবহ।র করিতে 
পারে এ দেশে এমন লোকে'র সংখ্য। এখনো 
যেমন অন্ন তখনো তেমনিই ছিল। কাজেই 
ছঃখ যাহার চিরপঞ্গী তাহার ছুঃখ রহিয়।ই 
গেল। কৃষকগণ দেখিল তাহাদিগের ক্ষেত্র- 
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পূর্ণ ধান্ত আছে। জমীদার জমাও বৃদ্ধি 
করেন নাই, অথচ রাজন্ব দিতে গেলেই 
সর্বনাশ ঘটে! তাহার! ইহার কারণ বুঝিল 
না বটে, শিম্তু রোদন করিতে লাগিল-__ 
ক্ষুধায় মরিতে লাগিল। আগে ধান্ট বিক্রয় 
করিয়। রাজস্ব গরিশোধ করিয়াও তাহার! 
কিছু সঞ্চয় *করিতা সেই সঞ্চিত অর্থে 
তেস-নুন-লকড়ি জুটিত। খোকার মার বাউটী 
পৈঁছা হইত, খোকার পায়ে খাড়,য়। 
উঠিত। কিন্তু এখন রাজপ্ব দিতেই সব 
ফুরাইতে লাগিল--কখনে। বা কুলাইলও 
না! মাঠের ধাগ্ ফুরাইণ, গোশ।লার গর 
ফুর।ইল। কেবণ কুরাইল না ক্ষুধা, আর 
ফুরাইল ন। তপ্ত অখি জপ। 

গোম্পানী বাহাছুর কাঞ্চনযুদ্রা প্রসব 
করিয়্াও বাঙ্গালর বাণিজ্যকে রক্ষা করিতে 
পাবিলেন না। কলিঞাতার বণি+সপ্প্রনায় 
শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কবে বা মুদ্রার 
অভাবে ঝেন বাতি জালিয়। নিণাযোগে 
পণায়ন করিতে হর! ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ব্যবসায়িগ« 
যাহার মূলধন ধার করিয়া ব্যবগায় 
চ[ল।ইত এবং পণ্য বিঞয় হইলেই মহাঞ্জনের 
পূর্ব দেনা শোধ কারয়। নৃতন ঞণ গ্রহণ 
কারত, তাহার। দলে দলে কারাগারে যাইতে 
লাগিল_ম্হাজনের দেন। শোধ দিতে 
পারিশ না। যাহারা কোটা টাকার পণ্যে 
মালগুদাম পূর্ণ করিয়া কণিকাতার শ্রেষ্ঠ 
বণিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন মুদ্রার 
অতাবে তীাহরা পর্যন্ত দৈনন্দিন আবশ্তক 
দ্রব্যাদিও ক্রয় কারতে অসমর্থ হইয়া 
উঠিলেন! 

এই মুদ্রামন্বস্তর যে তখন কেবল 


৫৫৪ বদর্শন 


টি 


কলিকাতাতেঈ নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের মত উহা সমগ্র 
বাঙ্গালার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ 
বণিকগণ বলিতে লাগিলেন যেযাহাদিগের 
রৌপ্যযুদ্রা আছে তাহার যদি কোম্পানীর 
নিরূপিত মূল্যে সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে উহা 
না দেয় তাহা হইলে তাহাদিগকে দণ্ডিত 
কর! হউক। 'আরমেনিয়ানগণ কহিলেন 
দেশে যেখানে যতটুকু সুবর্ণ আছে সমস্ত 
সংগ্রহ করিয়। সুবর্ণমদ্রা প্রস্তুত করা হউক 
তাহা হইলেও ত দেশে মুদ্রা থাকিবে! 
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কোম্পানী বাহাদুর যে কি করিবেন 
কিছুই বুঝিয়া উঠিতে ' পারিলেশ না। 
পুনরায় স্ববর্ণমুদ্রাই প্রস্তুত করিতে 
লাগিলেন। এবার রৌপ্যমুদ্রার তুলনার 
সৃব্ণমুদ্রার মূল্য শতকরা ৫॥০ টাক। হইল। 
যাহাদিগের নিকট সুবর্ণ ছিল এবারও 
তাহারা তাহ। কোম্পানী বাহাছুরকে দিয়] 
মোহর লইল। কলিকাতার কৌন্সিল 
মনে করিলেন, এতদিনে ঠিক হষঈয়াছে__ 
ওষধ জানা গিয়াছে। এইবার ব্যাধি 
সারিবে। ব্যাধি সারিল না! 


এীরাজেন্দ্রল।ল অ'চার্স্য | 


মানবের 


জন্তুগণের ব্যক্তিত্বোধ আছে, ইহা 

নিশ্চিত।  পূর্বকথিত কুকুরের মনে 

আমার কথস্বর যখন কতকগুলি ভাবের 

উদয় করিয়। দিয়াছিল। তখন তাহার 

মনোষধ্যে ব্যক্তিত্বের বোধ অবশ্যই সঞ্চিত 

ছিল; কিন্তু & পাঁচ বৎসর কালে * তাহার 

মস্তিষ্কের প্রত্যেক পরমাণুই একাধিক বার 

পরিবর্তিত হইয়াছে! বিবর্তনবাঁদিগণকে 

চূর্ণ করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি একজন 

যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন এ কুকুরও 
সেইরূপ তর্ক করিয়া! বলিতে পারিত-_ 

প্সর্বগ্রকার মানসিক অবস্থা এবং 

পরিবর্তনের মধ্যেও আমি যে-ছিলাম 

সে ই আছি। এক পরমাণু যায়, অপর 

*. ডারউইন গাঁচ বৎসর কাল এই কুকুরের সহিত 
দেখ! করেন নাই। 

+ ডাক্তার জে, ক্যাকৃ্ক্যান্‌। 


জন্মকথা 
পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করে. কিন্ত 
যে যায় সে যাইবার সময় তাহার স্থলনত্তা 
স্বীয় ভাব সকল দিয়া যায়, এই মনত শহং- 
জ্ঞানের বিপরীত, অহংবোধের অপরজ্ঞা ত। 
জুতরাং মিথা।) কিন্তু এ মত বিবর্ভনবদের 
পক্ষে অপরিহার্ধ্য. সুতরাং বিবর্তনবাদ 
মিথ্যা |” 

ভাষা । এই বৃত্তি সঙ্গীতরূপেই মানবের 
এবং ইতর জন্ত্গণের মধ্যে এক প্রধান 
পরতে বিবেচিত হইয়া থাক্কে। কিন্ত 
আর্কবিসপ হোএটগি একজন অত্যন্ত 
উপযুক্ত ব্যক্তি; তিনি বলেন “কেবল যে 
মানুষই মনের ভাব ভাষা দ্বারা বাক করিতে 
পারে অথব! অন্যের মনের ভাব ভ!ষা দ্বার 
অল্লাধিক বুঝিতে সমর্থ হয়, তা" নহে” 
প্যারাগোয়ে দেশের সিবাম্‌ একারি নামক 
বানর়গণ উত্তেজিত হইলে ছয় প্রকার শব 


৯ম সংখ্য। ] 


উচ্চারণ করে, তাহা শুনিয়া অগ্ বানরও 
অনুরূপ ভাবে উত্তেগিত হয়। আমরা 
বানরের মুখতঙ্গী ও অঙ্গতঙ্গী বুঝি, এবং 
তাহারাও আমাদিগের এ সকল বুঝে, ইহ] 
রেঞ্ার এবং অন্যান্ে বলিয়াছেন। কুকুর 
গৃহপালিত হইবাঁর পর চারি পাঁচ প্রকার 
বিভিন্ন স্বরে ডাকিতে শিখিয়াছে, ইহ] 
অধিকতর উল্লেখষোথ্য। যদিও এই ডাক 
অভিনব তথাপি কুকুরের আরণ্য পূর্বব- 
পুরুষগণও বিবিধ ধ্বনি করিয়! মনে|ভাব 
ব্যক্ত করিত। গৃহপাণিত কুকুর একাগ 
যন হইলে এক এ্রকাঁর ডাকে, যেমন 
শিকার কালে; ক্রোধে অন্য প্রকার ডাকে; 
ঘেউ ঘেউ আর এক প্রকার; হুত।শের 
পুত গর ও চিৎকার, যেমন অবরুদ্ধ 
হইলে ভাকে. উহ তিন্নরূপ ;,রাত্রিকাঁলের 
ডাক : আহ্লাদের ডাক, যেমন প্রভুর সহিত 
বেড়াতে যাইবার সময় ডাকে; এবং 
কোন জানাল। কিম্বা দ্বার খুলিয়া! দিতে 
ইচ্ছা করিঞ্লে কুকুরগণ আদেশ অথবা 
অন্ুনয়স্থচক স্বরে স্পষ্টরূপে ডাকে, সে 
অন্য প্রকার। হোঝো কণ্ঠম্বরের বিশেষ 
অন্তশীলন করিয়াছেন; তিনি বলেন 


গৃহপালিত পক্ষী ন্যনকল্পে দ্বাদশ প্রকার , 


বিভিন্ন ধ্বনি কবে। 

যাহা হউক স্পষ্টভাবে উচ্চারিত 
( বর্ণাত্বক ) ভাষা নিয়ত ব্যবহার করা 
মানবের বিশেষত্ব; অঙ্গভগ্গী ও মুখমণ্ডলের 
গেশী সঞ্চালনসহ অব্যক্ত ধ্বনি করতঃ .অর্থ- 
প্রকাশ, মানুষও করে,ইতর জন্ততেও করে। 
সরণ এবং স্পষ্টান্ভৃত তাব সকল সম্বন্ধে 
এই কথা বিশ্বেষভাবে সত্য, ও সকলের 


মানবের জন্মকথ। 


৫৫৫ 


সহিত উন্নত বুদ্ধিবন্তিঃ সংশ্রব কম। 
শারীরিক ক্লেশ. ভয়, আশ্চর্য্য, ক্রোধ ও 
তত্তৎ ভাবযূলক কম) এবং স্সেহময় প্রিয় 
পুকে লক্ষ্য করিয়! মতা বে সকল নিরথক 
ধ্বনি উচ্চারণ করেন তাহা, অর্থপূর্ণ শব্দ 


'অপেক্ষাও অধিকতর সার্থক। বর্ণাত্বক শব্দ 


বুঝিতে গার। পন্বন্ধে মানুষে এবং ইতর 
জন্তে অলঙ্ঘা গ্রভেদ নাই, কারণ সকলেই 
জানেন কুকুরগণ এরূপ অনেক শব্দ ও পদ 
বুঝিতে পারে। উহারা এই বিষয়ে যে 
পরিমাণ উন্নতি লাত করিয়াছে তাহ। দশ 
বার মস বয়সের শিশুদিগের ন্টায়; কারণ 
এঁ শিশুগণও অনেক শব ও পদ বুঝিতে 
পারে, কিন্তু উচ্চারণ করিতে পাবে না। 
কেবলমাত্র উচ্চারণও আমাদিগের অনন্য- 
সাধারণ বিশেষত্ব নগে, কারণ টিয়া এবং 
অন্যান্য [কোন কোন] পক্ষীও উচ্চারণক্ষম। 
নির্দিষ্ট স্বরের সহিত নির্দিষ্ট তাব সংযুক্ত 
করিবার ক্ষমতাও আমাদিগের এরূপ 
বিশেষত্ব নহে; কারণ ইহা নিশ্চিত যে 
কোন কোন টিয়া পাখী যাহাদিগকে কথা! 
বলিতে শিক্ষা দেওয! হয় তাহার। অভ্রাস্ত" 
রূপে শবের সহিত বন্তর এবং ঘটনার সহিত 
ব্যক্তির সংযোগ করিতে সমর্থ হয়। মানুষে 
এবং ইতরঞ্ন্ততে একমাত্র প্রভেদ এই যে, 
সম্পূর্ণ পৃথক এবং বৈচিত্রাপূর্ণ ধ্বনি ও ত৷ব 
একত্র সংযোগ করিবার শক্তি উহা্দিগের 
অপেক্ষা মানুষের অধিক; কিন্তু ইহ] তাহার 
মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্নত বিকাশের 
উপর স্পই নির্ভর করিতেছে। 
ভাষাতত্বশান্ত্রেরে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
হ্ণটুক্‌ বলিয়াছেন সুরা প্রদ্থত অথবা রুটি 


৫৫৬ 


প্রস্তত করার ন্যায় ভাষাও একটা শিল্প; 
কিন্তু ভাষা না বলিয়৷ লেখা বলিলেই 
উদাহরণটী নারও ভাল হইত। ভাষা 
প্রকৃতপক্ষে মহজাত বৃত্তি নহে, কারণ 
প্রত্যেক ভ.যাই শিক্ষা! করিতে হয়। উহা। 
প্রচণিত ধগুলি হইতে অনেঃ গিতিন্র, 
কারণ মনুষ্যের কথা বলিবার একট! 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; তাহ! শিশুদিগের 
অক্ষুট বাক্য উচ্চারণ হইতেই বুঝা যায়; 
কিন্ত কোন শিশুরই সুর অথবা রুটি 
প্রস্তুত করিবর কিন্ব। শিখিবার স্বাতাবিক 
প্রবৃত্তি নাই। কোন তাষাবিৎই এখন 
বিবেচনা করেন না যে ভাষ| মানুষে 
গড়িয়াছে) উহ। ধারে ধীরে স্তরে স্তরে 
[আমাদিগের] অজ্ঞাতসারে গঠিত অখবা 
বিকশিত হইয়াছে। সকল প্র+ার ধ্বনি 
অপেক্ষা পক্ষীর ধ্বনি অনেকাংশে ভাষার 
মহিত অধিক তুলনীয় । কারণ, একজাতীয় 
সমস্ত পক্ষীই তাব প্রকাশের নিমিত্ত একই 
গ্রকার গ্বাতাবিক ধ্বনি করে; এবং যে 
সকল পক্ষী গান করে তাহার! স্বতাবতঃই 
প্র শক্তিপরিচালনার চেষ্টা করিয়া থাকে, 
কিন্তু উহার স্বজাতীয় প্রক্ু*ঃ গান কিনব] 
পরশরকে ডাকিবার স্বর পিতামাতর 
অথবা পাকের নিকট শিক্ষা করে। 
«এই ধ্বনিগুলি যেমন সহঞ্জ(ত নহে, তদ্দণ 
মানবীয় তাষাও সহঙ্জাত নহে” এ কথ। 
তেন্দ্‌ ব্যাবিংটন প্রমাণ করিয়াছেন। 
“উহা্দিগের গান করিবার প্রথম চেষ্টার 
সহিত মানব-শিশুর গ্রথম অস্ফুট কথা 
কহিবার চেষ্টার তুলন! করা যায়।” অন্প- 
বয়স্ক পুং-পক্ষীগুণি দশ এগার মান পর্য্য্ত 


ব্জাদনন 


[ ১২৭ বধ, পৌষ, ১৩১৯ 


গানের চেষ্টা করে) পাখীধরারা তাহাকে 
“আলাপ” করা * বলে। এ পক্ষীগুলির 
প্রথম চেষ্টা শুনিলে গনের একটু আত্াসও 
পাওয়। যায় না, পরে উহাদ্রিগের যই বমুস 
বাড়ে ততই বুঝ। যায় যে গানের চে 
করিতেছে, অবশেষে উহাদিগের স্বজাহায় 
গানের সুর স্পষ্ট হইয়। উঠে। এককজ্কাতীয় 
পাখীর ছানা গুলি অন্যজাতীয় পক্ষীর গান 
শিক্ষা করিলে নিজের ছানাগুলিকে৪ এ 
নূতন সুর শিক্ষা দেয় তাহাতেই উহা 
বংশান্ুগত হইয়া যায়; কতিপয় কেনাণী 
পক্ষীর এইরূপ হইয়াছিল। ব্যারিংটন্‌ 
বলেন, এ$জাতীয় পক্ষীর গানেই যে বিতিন্ 
প্রদেশে কিছু-কিঞ্চি২ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় 
তাহ মানবীয় ভাষার প্রদেশগত পার্থক্যের 
সহিত ঠিক তুলনীয়। আর, বিতিনজাতীর 
অথচ লমশ্রেণীর 1 পক্ষিগণের যে পার্থক্য 
আ৷ছে তাহা বিভিনবগীঁয় 1 মানবের তাষা- 
প্রতেদের সাহত তুলশীয়। কোন একট 
শিল্নকৌশল প্রাপ্ত হইবার স্বাতাবিক 
প্রত্বত্তি কেবল যে মা3ষেরই শাছে তাহা 
নহে, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত 
উদ্হরণগুলি প্রদর্শন করিলাম। . 
একদিকে মিঃ হেন্ে ওয়েছউড, 
রেতেরেগড ফ্যারার এবং অধ্যাপক 
শ্লিকারের উত্তম কৌতুহলোদ্দীপক গ্রন্থ 


*.1২০0010115, ৪ 
1 আমাদিগের গরিভ|ষ। অনুনারে “বিভিন্ন প্রকার 
অথচ মজা তীয়” লেখ। উচিত ছিল, কারণ দানবের 
বিভিন্ন' ২এ০গকে বিভিন্ন জাতীয় বলা যায় না কিন্ত 
ডরুইন্‌ মূলে কেবল 9১০০1০৪শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 
1 বর্গ - 1২৪০৫, 


১ম সংখ্যা ] 


সকল) অপরদিকে অধ্যাপক ম্যাকৃস 
মুলারের বিখ্যাত লেরুচারগুলি পাঠ করিয়া 
সরষ্ট উচ্চারিত (বর্ণাত্বক) তাষার মুল 
স্দ্ধে আমার বিবেচনা হয় যে নানাবিধ 
প্রাকৃতিক ধ্বনির ও অপরাপর জন্তগণের 
ধ্বনির এবং মানবের সহজাত ধ্বনির অন্ু- 
করণে ও পরিবর্তনে, ইঙ্গিত ও মঙ্গতঙ্গীর 
সহায়তায় ভাষা গঠিত হইয়াছে। * ইহাতে 
গন্দহ করিতে পারি না। “দাম্পত্য 
নির্বাচন” আলোচনা করা কালে আমর] 
দেখিব যে প্রাথমিক মানব অথবা মানবের 
আদিম পূর্বপুরুষ সম্ভবতঃ সঙ্গীতের 
স্বর উৎপাদন করিতে গিয়াই প্রথমে কণ্ঠস্বর 
ব্যবহার করিয়াহিল; এখনও কতিপয় 
জিবন্‌ বানর যমন করিয়া থাকে, তেমনই 
গান করিতেই প্রথমে কণ্ঠন্বর ব্যবহৃত হয়। 
জীবজগতের বহু স্থলের দৃষ্টান্ত অনুসারে 
সিঙ্ান্ত করিতে হয় যে স্ত্রীপুরুষের মিলন 
চেষ্ট/তেই প্রথমে সদীত ব্যবন্থ ত হইখাঁছিল, 
এবং তদ্বারা গুণর, ঈর্ধী, বিজয়-গৌরব, 
মথব। প্রতিদ্বন্দ্িগণকে ঘুন্ধে আহ্বান করা 
প্রন্ৃতি নানাবিধ ভাব প্রকাশ করা হইগ। 
সতরাং সঙ্গীতের স্বর অন্থ*রণ করিয়াই 
বর্ণাত্বক শব্দ হইয়াছে' ও তন্বারা বিবিধ 
জটিল ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, ইহাই 
সম্তব বোধ হয়। অনুকরণে সম্বন্ধে উল্লেখ 
যোগ্য নথা এই যে, আামাদিগের নিকট 

* মৎপ্রণীত “ভাষা ও আদিরম এবং পরবশতা! 
নামক গ্রস্থে ভাষার মূল আদিরদ অর্থং কালভ।ব, 
ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়/ছি। সমস্ত জীব- 
রাজা পধ্যালোচন! করিলে এই দিদ্ধাস্তই সঙ্গত বোধ 
ইয়। অনুবাদক। 


মানবের জন্মকথ! 


৫৫৭ 


কুটুম বানরগণ, অ|জন্মজড়ভাবাপন্ন অবোধ- 
গণ এবং অপভ্য মানবগণ যাহা শুনে তাহাই 
অনুকরণ করিবার প্রবল প্রবৃত্তি দেখাইয়। 
থকে। মানুষ যাহা বলে বানর তাহার 
অনেক ভাগ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে) বন্য 
খানর বিপদকালে ইঙ্গিতস্চক ধ্বনি 
করিয়া অপর ,বানরকে বিপদের কথা 
জানাইয়! দেয়; পর্ষেগণ মাটীতে বাজের 
আক্রমণ আশঙ্কা করিলে একরূপ এবং 
আকাশে এ আশঙ্কা করিলে অন্তরূপ ধ্বনি 
করত অপর পক্ষীদিগকে বিপদবার্তী 
গানাইয়! দেয়.__( শুধু তাহাই নহে, আর 
এক তৃতীয় গরকার ধ্বনিও উহার করিয়া 
থাকে, তাহ! কুকুরে বুঝে ); এমত অবস্থায় 
ইহ! কি সম্ভব নহে যে, কোন বুদ্ধিমান 
বানর-তুলা প্রাণী* শিকারী হিং জন্ত 
হইত বিপদ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে তাহার 
ধ্বনি অনুকরণ করতঃ এরূপ অপরাপর 
প্রাণিগণকে বিপদের কারণ জানাইয়৷ দিত? 
যদি ইহা সম্তব হয় তবে ইহাই ত তাষা- 
গঠনের প্রথম স্ুত্রপাত বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে। 

ক্ঠম্বর যতই বাবন্ৃত হইতে লাগিল 
ততই শব্দ-উৎপাদক ঘন্ত্রগুলি পুষ্ট ও পুর্ণ 
'গঠিত হইল। এই ফল বংশান্থুকমে চলিয়া 
আপিয়াছিল। 1 এই পুষ্টি ও পূর্ণতা বাক্‌ 
শক্তিকেও উত্তোরত্তর বৃদ্ধি করিয়াছিল। 
কিন্তু মস্তিক্ষের উন্নতির সহিত ভাষার উন্নতি 
যেরূপ তাবে সংস্থষ্ট তাহাই অধিক গুরুতর 
কথা। তাষার অতিশয় অনুন্নত অবস্থার 

* অর্থাৎ মানবের আদি-পুরুষ। 

1 এক্ষণে ইহা স্বীকৃত হয় না। 


৫৫৮ 


পূর্বেও বর্তঘান বানরগণের মনোবৃত্তি 
অশেক্ষ। মানবের আদম পূর্বপুরুষের 
মনোবৃত্তি অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিল কিন্তু ইহা নিশ্চিত বিশ্বীগ কর 
যায় যে নিয়ত ভাষার ব্ব্হার এবং 
বাকৃশক্তির উন্নতি বশতঃ | মানবের ] মনও 
উন্নত হইয়াছিল; “কারণ তাষার বাবহার 
হেতু দীর্ঘ, বিচার শিতর্ক করিবার 


শক্তিও বাড়িয়াছিল। অন্ধ অথবা 
বীজগণিত ব্যবহার ব্যতীত যেমন 
দীর্ঘ গণন। করা যায় না, তন্রপ 


উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত শব্দের সাহা্য 
ভিন্ন দীর্ঘ জটল বিষয়ের চিন্তা করাও 
সম্ভব নহে। ইহাও বোধ হয় যে সামান্য 
বিষয়ের চিন্তা করিতেও কোন প্রকার 
ভাষা ব্যবহার করা আবগ্তক হয়, অথব! 
ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা হয়, কারণ 
মুক, বধির এবং অন্ধ বালিকারা ব্রিজ- 
ম্যান স্বপ্নদর্শন কালে অন্কুল সঞ্চালন 
করিত। কিন্তু কুকুরের স্বপ্নদর্শন বিবেচনা 
করিলে মনে হয় যে, কোন শকার 
ভাষ। ব্যবহার ব্যতীতও স্পষ্ট, পরপর 
সংস্থষ্ট দীর্ঘ তাবপরষ্পরা মনোমধ্ো উদয় 
হইতে পারে। পূর্বের দেখাইয়ছি যে ইঠর 
জন্তগণ 
করিতে পারে, কিন্ত নিশ্চয়ই ভাষা ব্যবহার 
করে না। বর্তমান কালে আমাদিগের 
মস্তিষ্কের যেরূপ উন্নতি হইয়ছে তাহার 
সহিত বাকৃশক্তির ঘনিষ্ট সন্বন্ধ আছে ইহা 
কোন কোন অদ্ভূত মস্তিষ্পীড়ায় বাকৃশক্তি 
বিশেষ আক্রান্ত হওয়া দেখিলেই উত্তমরূপ 
, বুঝা যায়। এ দকল গীড়ায় কখন বিশেষ্য 


বঙ্দর্শন 


কিয়ৎপরিম[ণে বুদ্ধি পরিচাপনা : 


[১২শবর্য, পৌষ) ১৩১৯ 


শব স্মরণ হয় না, অথচ অন্য শব শুদ্ধরূপে 
বাবহা৭ করা যায়ঃ, কখন বা কোন 
শ্রেণীর কর্তুপ্, অথবা তাহার আদ্ধ 
অক্ষর (ংবা সংজ্ঞ। শব মন পড়ে নী। 
মনের যন্ত্র এবং শব্-যন্ত্র নিত ব্যবহার 
করিলে এ দকল যন্ত্রের গঠন এবং িয়। 
বংশনুক্রমে পরিবর্তিত হওয়া যি অগন্তণ 
হয়, তবে হস্তক্ষর, যাহ! হস্তের গঠন এবং 
মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহাও 
বংশানুগত হওয়! সন্তব কিন্তু হস্তাক্ষর ত 
নিশ্চই বংশান্ুুগত। 

অনেক গ্রন্থকার বিশেষতঃ অধ্যাপক 
যাস মুলার সম্প্রতি দৃঢ় তার সহিত বলিতে 
ছেন ষে ভাষ! বাবহ।র করিতে সাধারণ 
জাতিবাচক ও গুণবাচক সংস্কার থাক। 
আবগ্তক। কিন্তু কোন জন্তরই এই সংস্কার 
না থাক ধিবেচনা গ্রিয়। তাহারা মনে 
করেন যে, এই খানেই মানুষে এবং ইতর 
জন্তুতে অসংখ্য প্রভেদ। আম দেখাইবার 
চেষ্ট! করিয়াছি যে, ইতর জন্তরগণের এ 
সংস্কার আছে। মন্ুন্নত এবং অক্ষুট হইগেও 
আছে। দশ এগার মাস বয়সের শিশুগণ 
 মৃক-বধিব্গণ যত সব্বব কতিপয় শব্দের 
সহিত সাধারণ ভাব সংযোগ করিয়া থাকে 
তাহা কখনই সম্ভব হইত ৭1, যাদ্ধ উথা 
দ্িগের মনে পূর্ব হতে এব্বগ ভাব বিদা- 
মান না। থাকিত। অপেক্ষাক্কত বুগ্ধিবিশিষ্ট 
জন্তগণের সন্বন্গে এই ক্বথাই বলা যাইতে 
পারে। মিঃ ন্স্লি ট্রিফেন বলেন “কুকুর, 
মেধের গথবা বিড়ালের একটা সাধারণ সংস্কার 
রাখে। এবং তাহার অনুরূপ শব্দুও জানে) 


চলে শিট 


22157278257 
&* অর্থাৎ অর্থ বৌধ করে। 


৯ম সংখ্যা ] 


একজন দার্শনিক যেমন জানেন কুকুরও 


বেদের কথ। 


৫৫৯ 


প্রমাণিত হয়, বাঁকৃশক্তি থাকলেও তেমনই 


তেমনই জানে। উহা জানিবার ও বুঝিবার প্রকাশিত হয়; তবে এ বোধের পরিমাণ 
শক্তি থাকিলে শন্দ-বোধ যেমন উত্তমরূপে ন্যুন হইতে পারে। 


শ্রীশশধর রায়। 


বেদের কথা 


মনত ধর্শের লক্ষণ বলিতে যাইয়া, সর্বাদেো 
বেদের উল্লেখ করিয়।ছেন। ধর্মের প্রথম 
ও গ্রধান লক্ষণ এই যে, তা বেদবিহিত 
হওয়াচাই । এখন প্রশ্ন এই, বেদ বলিতে 
এখানে আমরা কি বুঝিব? 

আ।র এ প্রশ্নের উত্তরটা আপাততঃ যত 
স্হর্জ বলিয়। মনে হইতে গারে, প্রকৃতপক্ষে 
তত সহজও নহে। কারণ মন্ত্র এগানে 
সাধারণ মাঁনব-ধর্শের লক্ষণই নির্দেশ 
করিয়াছেন, কোনও দেশবিশেষের ব| 
সমাজপিশেষের বিশে ধরধ্ষের কথা 
বণেন নাই। মনু এখানে যে ধর্মের 
কথ কহিয়াছেন, ভাহ। কেবল হিন্দুরই 
ধর্ম নহে, তাহা সকলেরই ধর্দ। এ 
ধর্মবন্ সার্বজনীন *ও সার্বভৌমিক। 
মৃতরাং এস্লে দেদে বলিতেও একটা 
সার্ঘজনীন ও সার্নভৌযিক বন্তকেই বুঝিতে 
হইবে। না হইলে খারষবাকা মিথা। 
হইয়া যুয়। 

ফলতঃ একটু তলাইয়া ,..দেখিলেই মন্ধু 
ধর্থের যে কয়টা লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
তার মকল' গুলিরই মধ্যে একট 
সার্বজনীনত] প্রতাক্ষ করিতে পারা যায়। 
ধর্মের প্রথম লক্ষণ যেমন তাহা বেদবিহিত 


শু. 


হওয়া! চাই? সেইরূপ তার দ্বিতীয় লক্ষণ 
এই বে, তাহা স্বৃতিপন্মত 313 আবগক 
আর এই স্বতি-বস্তও একুতপক্ষে 
সার্নতৌগিক। সকল সমাজেই স্থৃতি বণিরা 
একটা বন্ত আছে। ইংপেজিতে এই স্থৃতিকে 
ট্যাডিষণ :0:0100) বলে । এই ট্র্যাডিষণ 
বা স্বতি যেমন হিন্দুর ধর্শে, সেইরূপ 
ইনুদির ধর্ো, সেইরূপ খুষ্টীয়ানের এবং 
মুঘলমানের ধর্মেও আছে। মনু, পরাশর, 
প্রভৃতি আমাদের স্থৃতিশান্ত্র। লৌকিক 
আচার-বিচার, ক্রিয়াকর্্, পারিবারিক 
সংস্করাদি, সামহঞ্জিক বিধিনিষেধ প্রন্থৃতি 
এ সকলই আমাদের এই সকল স্মৃতির 
আশ্রয়ে গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। অন্যান 
সমাজে এবং অপরাপর ধর্শেও আচার- 
, বিচার, ক্রিয়াকর্শা, পারিবারিক সংস্কার 
ও সামাজিক শাসন, এ সকলই স্বৃতির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর ম্মরণাতীত কাল 
হইতে যে সকল আচারানুষ্ঠানাদি প্রত্যেক 
সমাছে লোৌকপরম্পর|য় চলিয়া! আসিয়।ছে, 
তাহারই নাম স্মতি। তাহাই ট্যাডিষণ 
(0701010) 1 আর এই ন্বৃতি ব1 
টর্যাডিষণকে আশ্রয় করিয়াই,জগতের বিনিধ 
ধর্্ের নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্শ সবল 
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জনমগ্ডলী মধ্যে প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছে। 
আমাদের বার মাসের তের পার্বণ; ইছদীর 
পাছোভার (5০:০7 ) খৃষ্টা়ানের থুষ্টমাস 
(07050005) এবং ঈষ্টার (15001) 
মুসলমানের ইদ ও মহরম, এই সকলের 
প্রতিষ্ঠা সর্বনই স্থৃতির উপরে । এই সকল 
নিতানৈমিত্তিক  পৃজাপার্বরণ, 
শ্রাগাদি পারিবারিক সংস্কার, এই সকশের 
দ্বারাই সর্দত্র ধর্শের বহিরগ্গ গুলি রচিত 
হয়। এই মকল ধর্মের দেহ-স্বরূপ। এই 
সকল ব্রতানুষ্ঠানাদিকে বর্জন করিলে, ধর্ম 
বন্ত ক্রিযহীন হইয়।, বাহ আশ্রয়ের অভাবে? 
ক্রমে অিয়মাণ হইয়া গড়ে এবং পরিণামে 
তাহার ধর্ত্ব অর্থাং লোকগ্িতিরক্ষার 
শক্তিসাধ্য পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কোনও 
ধর্মের তত্ব যতই শিশুদ্ধ ও অন্তমু্দীন হউক 
ন। কেন, তার ঈশ্বরতত্ব যতই নিগুএ ও 
নিরাকার হউক না কেন, এ সকল স্বৃতি- 
গ্রাতিষিত ব্রতনিয়মাদি ব্যতীত তাহা কখনওই 
যথাযথভাবে পরিপুষ্টিলাভ করিতে পারে 
ন1) আদ বাচিয়া থাকিঠে পারে কিনা, 
তাহাই মন্দেহের কথা । সুতরাং সর্বাত্রষ 
যে ধর্মের একটা স্্ৃতি প্রামাণ্যও আছে, 
ইহাও আহ্বীকার কর! অসন্তব ৷ যুগে বুগে, 
জগতে যে সকল নৃতন ধর্পের অভায 
হইয়াছে, তাহারা'ও এইগন্য প্রাচীন স্মতিকে 
বর্জন করিয়াও, অল্লকাল মপ্যেই নিজেদের 
এক একটা স্থৃতি বা ট্্যা ডিষণ গড়িয়া তুপিতে 
বাধা হইয়াছেন, নতুব। নিজ নিজ মণ্ডলীর 
ঘননিবিষ্টতা-সাধন তাহাদের পক্ষে 
একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিত। আমাদের 
চক্ষের উপরেই তার উজ্জ্বল দুান্তও পড়িয়া 


বজদর্শন 


বিবাহ-- 


[ ১২শ পর্ষ, পৌষ, ১৩১৯ 


রহিয়াছে । আমাদের ব্রাহ্মসমাজ ও 
আর্ধ্সমাঙ্গ উভয়েই স্বল্পবিস্তর পরিমাণে 
হিন্দুধর্শের পুর[ তন স্বৃতির গামাণ্য মর্ষদ। 
অগ্রাহ করিয়া চশিয়ছেন। দয়ানন্দপ্।মী 
তবুও অন্ততঃ কিয়ৎপর্বিমাণণে মনুস্থৃতিকে 
বাচাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রাজ। 
রামমোহনের পরবর্তী ব্রাঙ্গ-আচার্য্যগণ 


তাহাও করেন নাই। কিন্তু এই আত সামান্য 


কালের মধ্যেই আর্ধপমাজে এবং তর" 
সমাজে, উভয় সম্প্রদায়েই একটা। নূহন 
স্বতির বা ট্রাডিষণেরও (17701011) 
প্রতি হইয়াছে । এক সময়ে ধরা সর্নপিব 
শান্্গুর বঙ্জন পূর্বক, শুদ্ধ স্বাগ্ুভৃতিংক 
অবলন্বন করিয়। ধর্দের প্রামাণা-গ্রতিার 
েষ্টা করিতেছিলেন; ধীরা “সত্যকে” 
এসমার শাস্ত্ররপে বরণ করিয়াছিনেন 
এবং সনল বিষয়েই "ইহা সত্য শর্থাৎ 
স্বাভিমত-সন্মত এবং যুক্তিযুক্ত কি নাঃ” 
এই এক্স তুপিয়াই তাহ। গ্রহযে!গ্য ন| 
বর্জনীয় ইহার বিচ।র ফরিতেন 7 এখন 
তাহরাই "ইহা আজধর্মা বা আর্ধ্যপর্ কি 
ন1?” এই প্রশ্ন তুলিয়া সরাসরি ভাবে সে 
সকল বিষয়ের সর্ব্পপ্রক|রের দ্বাবীদ।ওঘ|র 
মীমাংসা করিয়। থাকেন। আর ব্রান্গধন্ণ না 
আর্নধন্ম বলিতে ইহারা নিজেদের সমাজের 
স্মৃতি বা ট্যাডিষণকেই বুঝেন ঠ এবং এই 
সকল স্বতি বা ট্র্যডিষণকে অগ্রাহ, করিয়া 
কেহ আার এখন ব্রাক্ম বা আর্ধ্য থাণিতে 
পারেন না। এইরূগে। এই অতি সামাগ্ত 
সময়ের মধ্যে, একরূগ আমাদের চক্র 
উপরেই, ব্রাঙ্মমমাজ এবং আর্ধামসা্ 
ওভূতি নতম ও সংস্কৃত ধর্েও, নিজ নির্জ 


৯ম সংখ্যা ] 
সন্প্রদায়ের স্বৃতি বা ট্রযাডিষণই ক্রমে ক্রমে 
সত্যের অন্যতম এবং কাধ্যতঃ শ্রেঠতম 
প্রামাণ। হইয়া উঠিয়ছে। আর জগতের 
সর্দণই এইরূপ কৃরিয়। স্বতিপ্রামাণ্যের 
প্রতিষ্ঠ। হয়। অতএব মন্ত-নিিই ধর্শের 
দ্বিতীয় লক্ষণ এন্ান্তয সানঞজনীন ও 
সাপবভৌনিক। এগ্লেও মন্ত্র কোনও ধর 
বিশেষের লক্ষণ নির্দেণ করেন নাই, 
সাধারণ ও পাবঙ্জনান ম'নব-ধর্ষেথ কথাই 
বণিয়ছেন। 

তারপর পৰ্বগ্য চ গ্রিনমাম্মনঃ”_মন্ধু 
বর্মের এই তৃতীয় লক্ষণ ণিদ্দেশ করিয়।- 
ছেন। -ধর্মবপ্ত আম্মার প্রীতির হওয়া 
আবগ্তক। মন্থু এখানে শ্রেরক্ষর কথ! 
ব্যবহার করেন নাই। ধন্ম আসার শ্রের- 
সাধক হইবে, এমন বলেন নাই। কারণ 
খ্রেরপাধ নব যে ধর্মের লক্গণ "ইহা বলাই 
প্রথমে নিশ্রয়ো্ষন। ব্বিতীয়তঃ কোনও 
বন্ত গরীতিকর হইল কি না, ইহ! সকলেই 
গহঞজভ(বে বুবিতে পারে । শ্রেয়ঙ্কর হই 
কি না, 'তাহ| বুঝির। উঠ! সহঞ্জ নহে, 
অনেকের পক্ষে সাধায়ন্ত কি না, ইহাই 
সন্দেহের কথ।। ধর্ম আম্মার প্রীতিকর 
হইবেমন্তু এখানে *আগ্রণনও কোনও 
গভার দাশানক ব| তন্ববিধ্যাসম্মত অর্থে 
ব্যবহ।র করেন নাই। মোটামুটি সকল 
শোকেই যাকে “আমি” ও “আমার” বলিয়া 
থকে এবং “আমি” ও “আমর” বলিনা 
যাহাকে বোঝে, এখানে তাহকেই আম্ম। 
বল হইয়াছে ৮ *আর ধর্ণবস্ত্র এই মুমুলী 
আমারই , গ্রীতিপাধন করিবে ধর্মের 
অন্থমরণে যে ঘেমন লোকই হউক ন| কেন 


বেদের কথ। 


৫৬১ 


তারও আব্মগ্রসা্দ জন্মিবে, ইহ।ও ধর্শোর 
একটা সাধারণ, সার্ববভৌমিক ও মক্রজনীন- 
লক্ষণ। ধশ্মের শাগন-সংযম সকলই আছে, 
সকলই থাকিবে। হার অশেধবিধ বিধি- 
নিষেধ আছে, এ মঞ্লও সর্বদাই থাকবে। 
ধন্মপথে চলিতে গেলেই আনার লোভা- 


"দিকে কোনও ন। কোমীও দিকে, কোনও 


ন| কোনও আকারে, মং্বত কুরিতে হইবেই 


হইবে। কোনও ন। কোনও আকারের 
ত্যাগঙ্বীক।র, ক্লেশধাপার ধন্মমাত্রেই 
আছে। কিন্তু এহ সকল ত্যাগ-ও- 


ক্লেখধাকারের ফপে সকল ধন্েই যঙ্মানেরা 
একটা না একটা, আয্মএরস।দও লাভ 
করিয়া থাকেন। সুঙধাং এই আম্ম খমাদও 
ধঙ্সোর সাধারণ ও সর্বজনীন লক্ষণ-_কো।নও 
ধন্মে ইহ। আছে, কোনও ধর্মে ইহা নাই, 
এমন বলা অসন্তব। এইবরূপে এক এক 
করিয়া মন্ুনি্দিষ্ট ধের লক্ষণগুলিকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেহ, মনত এখানে ষে 
কোনও ধা্মবিশেষের কথা কহেন 
যাহা সকণের ধর্শ। সকল দেশে, সকল 
কালে যাহ! ধর্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম সার্বভৌমিক, 
সাদকালিক, সার্ববগনীন, তাংারই লক্ষণ 
নির্দেশ করিতে চাহিয়াথেন,। এ পিক্গন্ত 
অপরিহ্র্যা বালিয়! বোধ হইবে। 

আর তাহাই যদি হয়? তবে মন্ত্র ধারের 
লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইরা যে “বেদের” 
কথা, কহিয়াছেন, তাহাও সার্বক।লিক, 
সার্বভৌমিক এবং সব্বজনীন হওয়া! একান্তই 
আবগ্তক। এই “বেদের” কোনও সঙ্ক্শতর 
অর্থ করিলে, খষিব।ক্ো ত্রমপ্রমাদাদি 
দোষ আরোপ করা হয়। 


নাই, 


৫৬২ 


ফলতঃ ধর্খের লক্ষণ নির্দেণ কৰিতে 
যাইয়া, মনু যে বেদের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা যে, আমরা আঞ্জ যাহ।কে বেদ বলিয়া 
জানি, ঠিক সেই বস্ত নয়, ইহা মন্বীকার 
করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। 
প্রথমতঃ লোকে যাহাকে সচরাচর বেদ 
বলিয়া জানে, সেই বেদই আপনাকে ধন্ষের 
পরম বস্ত, ব্রদ্ষবিদ্া-লাতের একমা এ 
সোপান বলিয়। প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকুচ্তি 
হইয়াছে। উপনিষদ সকল বেদান্তর্গত 
বলিয়া, বেদের মতনই প্রামাণ্য। আর 
এই উপনিষদই ধ্নথেদাদ্িকে অপরা অর্থাৎ 
£নিকৃষ্ট বিগ্ভ/ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
মুগ্কোপনিষদে আছে-- 
শৌনকে। হ বৈ মহাঁশ।লোহঙ্গিরসং বিধিবদুপপন্ন; পগ্রচ্ছ 
কন্মিন্ন ভগবে| বিজ্ঞ।তে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি। 
তশ্মৈ ম হৌবাচ। দ্বেবিদ্যে বেদিতব্য ইতি হম্ম যদ্‌ 
্রক্মবিদে। বস্তি পরা চৈবাঁপরা চ॥ 
তত্রাপর ধ্থেদো৷ যজুবেবেদঃ সামবেদোইথর্ববেদঃ শিক্ষা 
কল্ে। ব্াাকরণং নিরুভ্তং ছলো। জ্যেতিষমিতি। 
অথ পরা যয়| তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ 
মহীগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সমীপে যথ|বিধি উপস্থিত 
হইয়। জিজ্ঞানা করিলেন;-_ 
হে ভগবন্‌, কি জানিণে এই সমস্ত জানা যায়? 
তিনি ভাহীকে বলিলেন! ব্রক্গবিদেরা ইই| বলেন 
যে দুই বিদ্য। জ্ঞাতব্য; এক পরাবিদ্যা অন্য অপরা; 
বিদ্য।। 
ইহাদের মধ্যে খগ্বেদ, যজুর্বেবদ, সীমবেদ, অথর্বববেদ, 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুল্ত, ছন্দ; জ্যোতিষ (অর্থাৎ 
ষড়ঙ্গ সমুদীয় বেদ) অপর! বা নিকৃষ্ট বিদ্যা; থক্ষান্ত্রে 
যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জান! যায়, তাহাই পর! 
বা শ্েষঠ বিদ্যা! 
[সুতরাং মোক্ষসাধনই যদি ধর্মের লক্ষণ হয়ঃ 
এবং সেই অঙ্গয় পুরুষকে না৷ জানিলে যদি 


ব্দর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, পৌঁষ, ১৩১৯ 


মোক্ষলাভ অপাধ্য হয় আর শ্রুতি স্থৃতি 
সকলেরই এই শে সিঙ্বান্ত--তাহা হইলে 
খণ্েদাদিকে ধর্ষের প্রতিষ্ঠা বলির গ্রহণ 
করা কিছুতেই স্তব হু ন|। 

একথা যে আমরাই আজ বলি.তছি 
তাহা নহে। যেমন শ্রুতি, সেইরূপ 
স্বতিও এই কথাই বলিয়াছেন। শর- 
শয্যাশায়ী মহাশুর ও মহা প্রাজ্ঞ ভীগ্মদেব 
যুধিঠিরের নিকট মন্ত্র ম্যায় “চুপ 
বেদবোধিত-ধর্থের লক্ষণই বর্ন 
করিয়ছিলেন। আর মন্ুর নির্দিষ্ট ধন্মের 
লক্ষণে বেদকে 'যেমন প্রচলিত খগ্থেবাদির 
অর্থেই লোকে সচরাঁচর গ্রহণ: করিয়া 
থাকেন, মুধিঠিরও তাহাই করিয়াছিলেণ। 
কিন্তু এইরূপ অর্থ করিলে ধশ্মের নিত্যত্থ 
রা করা যে অপাধ্য হইয়। উঠে, যুধিষ্ঠির 
ইহা স্পষ্টই 'লক্ষ্য করেন। তাই তিনি 
ভীগ্মকে পুনরায় এই এশ্ন করেন_ 
মেহাতা রত শন্তিপর্ব_-মোক্ষধর্ধন ৬০ অধ্যায়) 

নে ধন্পভাবে প্রাণিগনের উতগত্তি, স্থিতি ও 
বিনাশ হই,তছে, কেবল শান্ত্রপাঠ দ্বারা কখনওই 
তাহা জ্ঞাত হওয়। যায় না; অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম 
যেরূপ, বিপন্ন বাক্তির ধর্ম মেই রূপ নহে। আপদ্‌, 
অসংখ্য, হতরাং আপদ্ধশ্মও বিবিধ প্রক।র।, অতএব 
শান্্রপাঠ দ্বার সমুদায় আগদ্ধন্মী কিরূপে বোধগম্য 
হইতে পারে। শাস্ত্রে দাধুদিগের আচারকে ধর্ম ও 
ধনমানুষ্ঠান-পরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়। নির্দেশ 
করা হইয়ছে। এই লক্গণ দ্বার ইহ। স্পষ্ট প্রতীতি 
হইতেছে যে, ধর্দ ও সাধু ইহারা পরম্প্রদাপেক্ষ; 
মৃতরাং উহ! দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম কি, তাহা নিরূপণ 
কর! যায় না। দেখুন শুদ্রগণ মুমুক্ষু হইয়! ধর্ম-বৃদ্ধির 
নিমিও বেদাস্তাদি শ্রবণ করাতে তাহাদের অধর্্ম হইতেছে 
এবং অগন্ত্যাদি মহর্ধিগণ যজ্ঞার্থ বিবিধ হিংসাকর কারোর 
অনুষ্ঠান করাতে তাহাদের ধর্ম সঞ্চয় হইতেছে। 


টম সংখ্য। ] 
স্থতরাং ধন্নম কিপ নির্ণয় কর| যাইতে গারে? 
আর 0াণুন। বেদ পমুরায়ের প্রতি যুগের হান হইয়। 
থাকে, তগ্নিবন্ধন সতা, ত্রেত।, দ্বাপর ও কলি এই 
চারিদুগে পৃখক পৃথক ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ 
যখন কালভেদে বৈদিক বন্ধের ভিন্নত।ব হইল তখন 
বেদবক্য থে যথার্গ বলিয়। পরিগণিত হয়, ইহ। কেবল 
লোকরগরন মাত্র। বেদ হইতে সমুদায় ম্বৃতি সমুভূত 
হইয়াছে, অতএব যদি বেদশাপ্ধ অপ্রনাণ হইল; তবে 
তত্সহূত স্বঠিশীরকে অপ্রধাণ করতে হইবে। 
আবার অনেক মময় এইকপ ঘটিয়। থাকে বে, ধার্মিকে র। 
কোন ধন্ধের অন্ুঠনে প্রণৃত্ধ হইলে বলবান, ছুরাগ্রার| 
উহার যে অশেব্যাধাহ উৎপাদন করে দেই অশ নেই 
অবধি একেবারে উন্মুলিত হইয়! বায়। 

সুতরাং ধর্ম-হন্ব শি কর| নিতান্ত সহজ নহে। 
ফগরত; আমরা অবগত খাকি ব| ন। থাকি এব: অন্য 
কর্তৃক উপঠি হইঞাও বুঝিতে পারি ব। না পারি ধন্মত 
যে ক্ষুরধার অপেক্গাও হুগ্ধ এবং পর্বত অপেক্গাও 
গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই। যক্জ,দি ধর্ম প্রথমত 
গন্ধববনগরের ন্যায় অঙুতপূপে লশিত হয়, কিন্তু খন 
পঙিতের। উহাকে অনিতা ঝলিয়। পব্যল।চন। বরেন, 
তখন তাহাদের উৎ| [িতাপ্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হহ£1 
থকে। দনুধ্যেঃ, গে।ননুহের জল পননার্থ ক্ষুদ্র খাত 
ও ক্ষেত্রে জণ সেচন করিবার নিমিত্ত কৃতিম নদী প্রস্থত 
বরিলে যেমন এ স+দয় ক্রম ত্রমে শুদ্ধ হয়, তদ্রপ 
বেদসেবিত ধন্ম যুগে যুগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়। কলিথুগে 
একেবারে নিঃশেধিত ইহয়। যায়। অসাধু ব্যক্তির! 
লোকের অনিহোত্র।দ ঝ্ধ্য সমাধান, বেতন গ্রহণ 
হহকারে অব্য।পন। কাম্য সম্পাণন ও অগ্তন্য কাষ্য 
নাধনের নিমিও মিথ্য। আচার অবলম্বন করিয়। খাকে'। 
সাধুব্যঞ্জির। যাহা ধণ্ম বলিয়। কীর্তন করেন, মুঢ় 
বাক্তির তাহা প্রলাপ বোধ করিয়। সাধুৰিগকে উন্মত্ত 
বলি অবগ্ঞ। করে। দেখুন, দ্রোশ।ণি মহাম্মারাও 
ধন পরিত্যাগ পুর্বক ক্ষত্রধন্ম আশ্রয় করিয়|ছিলেন । 
অতএব সর্বগন্হিতকারী অচার কুত্রাপি ব্যবহৃত 
হয় না। কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্মণ-আচাঠ অবলন 
পুর্বক ্ত্রবন্ধাচারী ব্রা্গকে নিন! করেন এবং 
কোনও কোনও ব্রাঙ্গণে ব্রঙ্গধণ্ম ও ক্ষত্রিয়ধন্মঁ উভয়ই 


বেদের কথা! 


৫৬৩৬ 
বর্তমান খাকে। অশুএব সব্বপ্রকারের আচারেরই 
বাতিচার দৃষ্ট হইতেছে।” 

আর এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, 
মহামতি বুধিষ্ঠির এই সিপ্ান্তে উপনীত 
হন যে__ 


2্এহতি হা স্মৃতি ধম্মে ল 
নির্গাম্বু নহে” 


অতএব আমর|ই যে আর্জি কাণি বেদাদ্ির 
প্রাম[ণ্য সম্বন্ধে সর্দিহান হইয়। পড়িতেছি, 


তাহ। নহে। এরূপ মন্দেহ সর্বদাই 
চিন্তাণাণ স্ুধাগণের চিত্তকে চঞ্চল 
করিয়াছে। শামরাই যে কেবল ধিধেশায় 


বিগ্ভ। শিখিয়া, ধিজ্তীয় সাধগার প্রভাবে, 
এই সকলের গ্রাচান প্রামাণ্য অন্বাক।র 
করিতেছি তাহা নহে। পুরাকালেও এ 
প্রামাণ্য অন্বাকৃত হইয়াছিল এবং তাহার! 
যেমন এরূপ সন্দেহে আন্দোশিত হইয়াও, 


বেদাদির প্রামাণ্যের একটা সমাচন 
মীম|ং॥1 করিয়।ছিলেন) আমাদিগকেও 
সেইরূপই করিতে হইবে, নতুবা ধশ্মাকে 


বাঠাইয়া রাখা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। এই 
জন্টই বেদাধির সত্য অর্থ কি, তার মাম[ংস] 
হওয়া প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে আমাদের 
পরম সৌভাগ্যের কথা এই যে, ভারতের 
প্রাচানমীমাংমকগণ আপনাদের অসাধারণ 
প্রতিতা ও অলোকসামান্ত সাধন-অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে এই মীমাংশার পথ অনেকটা 
পরিষ্ধার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদের পবিস্র পদ্াক্কের অনুসরণ করিয়া 
চলিলে, আমরাও ক্রমে এই সকল বিষম 
যুগসমস্তার একটা সমীচিন মীমাংসা যে 
করিতে পারিব ন|, এমনও মনে হয় না। 


৫৬৪ 

শ্রুতি বলিতে যদি আমর] খণ্েদাদি 
গ্রগ্কে, আর স্মৃতি বলিতে ঘদি কেবল মন্তু 
গরাশর প্রভুতিকেই বুঝি, তবে মহামতি 
যুধিঠিরের সঙ্গে আমাদিগকেও, শ্রুতি ব 
স্বতি যে ধর্দের নিণাথক নহে”_একব!ক্যে 
এই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু মনত যে 
বেদ ও যে স্বতিব উপরে বিশ্বধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা 'যে একৃতপক্ষে 
মহধি বেদন্যাসের সঙ্কলিত বেদচতুষ্টয় অথবা 
মন্থাদ স্বৃতি নহে, একটু বিচার করিয়। 
দেখিলে, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। 
হইয়া! উঠে। 

প্রথমে পেদের কথা। মনু প্রভৃতি 
প্রাচীন খষিগণ যে বেদের উপরে ধর্বস্তূকে 
স্থাপন গরিয়াছেন ণে বেদ কাহাকে বণে? 
খথেদাধি যে সে বেদ নহে, শ্রুতি ও স্থৃতি 
উভয়েই তার সাক্ষ্য দান করিতেছেন। 
অতএব এই বেদের যদি অগ্ঠ কোনও অর্থ 
ন। থাকে। তবে মঙ্াদি স্থৃতির সার্থকতা 
আর থাকে না। মন্তর কথা সহয হঃলে, 
বেদের আর একটা গোনও অর্থ অবগ্ঠই 
আছে। সেঅর্ধটাকি? 

মন্্ু বলিতেছেন-যাহা বেদবিহি ত 
তাহ[ই ধর্ম। এস্থলে মনু যেমানবধর্মেরই 
কথা ব'ল/তছেন, ইহাও সত্য। কিন্তু সংস্কৃত 
ধন্মশন্বের একটা ব্যাপকতর অর্থও আছে। 
ধর্ম বলিতে। সংস্কৃতে কেবল মানুষের ধর্মই 
বোবায় না। স্থষ্টপদার্থমাত্রেরই একটা 
না একটা ধর্ম াছে। আর এই ধর্ষের 
ছুইট। দ্রিক। একট! তাহার স্থিতির দিক্‌, 
একট। তাহার গতির দিকৃ। স্থিতির দিকৃ 
দিয় ধর্ম প্রত্যেক পদার্থের নিজম্ব 'গুণমাপ্র 


বঙ্গদর্ণণ 


| ১২শ এপ, পৌষ, 95১১ 


প্রকাশিত করে। যেমন জলের ধর্খট শৈত্য, 
অগ্নির ধর্ম উত্তাপ ইত্যারি। গতির দিকৃ 
দিয় ধর্ম পদের পাররণতির বা ক্রম- 
বিক|ণের বিধানও প্রকাশিত করে। সুতরাং 
পদার্থের গুণ এবং দেই গুণের বিকাশের ও 
পরিণতির বিধান, ধর্ম বলিতে অ.মর| এই 
ছুই বগ্ুই বুৰিয়া থাকি। এই দ্বিবধ 
আকারে ধর্শ সব্বত্র বির বরিতেছেন। 
আর এই উ্তয় ভাবে ধর্ম প্রত্যেক স্ব 
পথর্থের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিযা- 
ছেন বং সেই প্রক্ৃঠি হইতেই নিয়ত 
ফুটিরা ৮ঠিতেছেন। 

হিন্দু যাঠাকে ধন বলিয়া জানেন, তাহ। 
প্রত্যেক পদার্থের শ্জন্ব প্রকৃতির উপরেই 
ওতিষ্টিত,কোনও বাহিরের পিধি-নিষেধাদির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। এ ধর্মে বিধিও 
আছে, নিষেধও আছে! কিন্তু ইহার 
বিপি এবং নিষেধ উভয়ই জীবের আত্ম. 
চরিতার্থতা লাভের জন্য, তাহার নিস্ব 
গ্রকুতির আদেশে এবং প্রয়োজনেই এচারিত 
হইয়ছে। জীবের আত্মচঞ্িভাথত! লাভই 
তার ধর্ম। আর জীব যে আদর্শে স্থষ্ট 
হইয়ছে' সেই আদশটা তার মধ্যে পূর্ণ 
যাঞায় কুটিয়া উঠিলেই সে আপনার 
।গ্রাকৃত চরিতার্থতা লা করে। হিন্দু 
চিরদিনই এই অর্থে ধর্র-শব্দকে গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই ধর্মই যদি আবার বেধ- 
বিহিত হন, তাহা হইলে প্রঠ্যেক পদধ্ঘর 
নিজন্ব আদর্শ যে ত্বকে আশ্রয় করিয়া 
গ্রতিঠিত ও  অতিব্যক্ত, হয়, বেদ 
বলিতে তাহাকেই বুঝিতে হইবে।, বেদের 


অন্ত কোনও অর্থ করিলে, ধর্মের মর্বজন- 


নম সংখ্যা ] 


বিদিত মর্খের সঙ্গে প্যাহা বেদবিহিত 
তাহাই ধর্ম”_ মনুর এই উক্তির সঙ্গতিসাধন 
সম্তব হয় না। 

অতএব আষ্টার অক্গরের যে আদর্শকে 
আশ্রয় কবিরা এই নিখিল বরহ্ধাপ্ডের 
উত্ণন্তি হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া এই 
নিখিল ব্রহ্গাগড ধাহাতে স্থিতি করিতেছে, 
এঈ নিখিল জগতের গতি যাহাকে লক্ষা 
করিয়। যাহার ম?ধা আপনার চরম পরিণতি 
অন্বেষণ করিতেছে,-শাগারই শাম বেদ। 

অন্যদিকে যাগ হইতে এই নিখিল 
্রঙ্গাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া 
এই নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড যাগাতে স্থিতি করিতেছে, 
এই শিখিল জগতের গতি যাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া, যাহার মধ্যে আপনার চরম 
পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাঁহ।রই নাম ব্রহ্ম 

“যতো বা ইযনি ভূতানি”__ইত্যাদি 
শ্রুতি, ব্রহ্মবন্তরই এই এই লক্ষণ। নির্দেশ 
করিয়াছেন। "যাহা হইতে এই ভূত স+ল 
জন্াতেছে ; জন্িয়। ধাহাতে এই ভূতপকল 
জীবিত বুহিতেছে; এলয়কালে যাহার 
প্রতি এই ভূতগকল গমন করে ও যাহাতে 
প্রবেশ করে”তাহ।কে বিশেষছাবে 
জানিছে ইচ্ছা কর। তাহাই ওঙ্ধা। 

অতএব বেদ আর ব্র্দ একই বস্তু। 
গীগাদি শা'ম্বও নানাস্থলে রদ শন্দের ছারা 
বেদকু নির্দেণ করিয়াছেন। যথা পরম 
ব্রদ্মসমূত্তবং |” , 

এখন প্রশ্ন এই--বেদকে শাস্ত্রে ব্রহ্ধ বলা 
হইল কেন? যেমন লোকবি:খষকে 
আমরা হরিদাপ বা নবীনচন্ত্র ইতাদি 
নামে ডাকি, এ সকল নামে কেবল তাহা- 


বোদের কথ! 


৫৬৫ 


দিগকে নির্দেশ করে মাত্র, ইহাদের অন্য 
কোনও বিশেষ গুণবাঠক অর্থ থাকে না; 
সেইরূপই কি আমাদের প্রাচীন শান্্রকর্তী- 
গণ এরূপ স্থলে বেদের নামান্তররূণেই 
কেনল এই বন্ধ শবের ব্যবহার করিয়াছেন, 
না এই নামের কোনও নিগুঢ মর্ধ, কোনও 
বিশেষ সার্থকত1ও আছে? 

বেদের যে কয়টা এঠিশব্দ দেখিতে 
পাওয়। য/য়। সকল গুলিরই একটা না 
একটা বিশেষ অর্থ আছে। বেদ-নিজেও 
অর্থশূগ্ঠ নাম মাএ নঠে! বিদ ধাড়র অর্থ 
জানা । ধাব্র্থের অনুসরণ করিলে, যাহাতে 
সকল জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা তাহাকেই বেদ 
বলা যায়। বেদের ইহ|ই মৌলিক অর্থ। 
এই অর্থেই বেদের বেদ-নান সার্থক 
হইয়ছে। বেদের আর এক নাম শ্রু ত। 
প্রচীন কালে শিষ্যগণ গুরুমুখে শুনিয়াই 
বেদশিক্ষা কারতেন, আজজিকালিকার মত 
গ্রন্থ পড়িয়। বেদাধারন করিতেন না, আর 
এই জন্যই বেদকে শ্রুতি বল! হইত। 
এখনও শ্রতি সেই স্ৃতিকেই জাগ।ইয়া 
রাখিয়াছে। বেদের আর এক॥$নাম আয়।য়। 
আগায় শব্দের ধাবর্-থ|হা কথিত বা 
উপদিষ্ট হয়। আর বেদের এই আমায় 
নামের সার্থকতাও অতি স্পষ্টই বুহিয়াছে। 
বেদের আর যে কয়টা নাম আছে, 
মক্ল গুলিরই একটা না একটা বিশেষ 
সার্থকতা দেখিতে পাট । আব বেদকে 
ঘে ্রন্ম বলে, ইহারই কি কেবল কোনও 
সার্ঘকত। নাই? এরূপ কল্পনা করাও 
অসম্তব। 

বেদের আর এক নাম শব । আর এই 


৫৬৬ 


খানেই, আমার মনে হয়, বেদকে কেন ব্রহ্ম 
বল! হইয়াছে, তাহার নিগুঢ মর্খটা ধরিতে 
পারা যায়। 

বেদকে যে অর্থে শ্রুতি বল! হইয়াছে 
ঠিক সেই অর্থেই যে শব্দ বলাও হইয়াছে? 
এমন মনে হয় না। যাহা শোনা যায় তাহাই 
শব, সত্য। কিন্তু এ শব্দ ্বন্টায়ক। ধ্বনি. 
বিশেষকে ন্মাশ্রয় করিয়া এই শান্দের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ হয়। প্রাকৃত জনে শব্দ 
বলিতে ইহাই বুৰিঘ়া থাকে। কিন্তু এই 
ধবন্যাত্মক শব্দ নিত্যবস্ত নহে। অন্য-পক্ষে 
বেদকে সর্বদা নিত্য বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত 
করা হইয়াছে। ধ্বন্াত্রক শব্দের এই 
নিতাত্ব-ধর্ম নাই। এই শব ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে 
বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। ধবস্তাত্মক শব 
আকাশে উৎপন্ন হইয়া! ক্ষণকাল পরে সেই 
আকাশেই আবার বিলীন হইয়। যায়। ইহার 
উৎপত্তি ও বিলয় আছে। বেদ অপরিবর্ভনীয়, 
অনাদ্িকাল হইছে একই ভাবে, 
নি স্বরূপে স্থিতি করিতেছে । বেদ অনাদি, 
ইহার উৎপত্তি কখনও হয় নাই। বেদ 
অনন্ত, ইহার বিলয় কখনও হইবে না। 
ধ্বন্যাত্ুক শব্দ পুরুষের কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়। 
উৎপন্ন হয়। পুরুষ ইহার কর্তা। বেদ 
অপৌরুষের। সুতরাং বেদের এই সকল 
লোক-গ্রসিত্ব লক্ষণার সঙ্গে ধ্বন্তাত্বক 
শবের সঙ্গতি নাই। গ্রাকৃতজনে শব্দ 
বলিতে যাহ] বুঝে। খেই অর্থে, বেদকে শব্দ 
বল। যাইতে পারে না। এখানে শব্দের 
আর কোনও একটা অর্থ না থাকিলে বেদের 
শব্দ নাম নিরর্থক হইয়] পড়ে। 

কিন্তু আমর! যদিও যাহা শোনা যায় 


বজদশন 


[ ১২ বর্ম, পৌঁষ, ১৩১৯ 


তাঙাকেই শদ বলিয়া জানি, তবনরশা 
খবিগণ এই ইন্জিয়গ্রাহা ধ্ৰন্ত।আ্বক 
শব্দ ব্যতীত, আর একজাতীয় শব্দের 
কথাও বলিয়াছেন। "সে শব্দ কানে শোন? 
যায় না, তাহা ধ্বন্তাত্সক নহে। সে শন্দ 
অতীন্দ্রিয়,। কেবল বুদ্ধিগ্রাহ মাত্র। সে 
শব “ক্ষেটাম্বক।” আর এই অতীন্দরিয় 
স্ফোটাম্মক শব্দতত্রকে লক্ষ্য করিয়া 
বেদের আর এক নাম শব্দ হইয়াছে। 

এহ স্ফোটাত্বক শব্দই সৃষ্টি-মুল। ইহাই 
জগদবীজ নাম ও রূগ। বেদান্তবাদী 
ইহাকেই মায়! বপিয়ছেন। “কিং পুণস্তৎ 
কর্ম যং প্রাগুপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ে 
ভবতি +” সেই কর্ণ কি, যাহা সৃষ্টির 
পূর্বের ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া- 
ছিল?” পুর্বপক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে 
তাষ্যকার বলিয়াছিলেন তাহ| নাম ও 
রূপ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে. অভিন্নও 
নহে-অবাক্ত কিন্তু বাক্ত হইবার জন্য 
চেষ্টত__মামরা ইহাই বলি।” বৈষ্ণবেরা 


ইহাকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। এই 
ক্ফোটাত্মক শবই গ্রীকদিগের লগন 


(1080১), ইহাই খুষ্টিয়ানের বাইবেল- 
গ্রঙ্ইোক্ত বাক্য বা ১৬০1৭, 

[11 0110 10011110100 25 076 ৮০৭, 
1076 ৮০10 25 ৬111) 000. 1175 
৬011 ৮75 001, বাইবেল £ই বলিয়। 
আমাদের শান্ত্রেক্ত এই স্ফোট-শব্বতন্বকেই 

ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই 
ক্ফোটশব্তত্বকে লক্ষ্য করিয়াই বেদকে 
শব্দ ও ব্রন্ম বলা হইয়াছে। 

এই ক্ফোট-তত্বের উপরেই বেখে 


৯ম সংখ্য। | 


অনাদিত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্শের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ।-*এই তন্বটী না বুঝিলে, 
যাহ! বেদবিহিত তাহাই ধর, ধরে 
মন্ত্-বর্ণিত এই লক্ষণের মর্ম গ্রহণ অগস্তব 
হঈবে। 


রসের রূপ 


৫৬৭ 


এই স্ফোটাম্মক শন্দ কি, গুরুকুপা 
হইলে, বারান্তরে তাহার আলোচন। 
করিতে চেইটা করিব। 


শ্ীৰিপিনচন্দ্র পাল। 


শী 


রশের-বূপ 


বাৎশল্য ও মাতৃণৃর্ত 


ভালবাসার কি কোনও অ।কার আছে? 
সাকার-নিরাক।র সন্ধীর বাদবিতপ্তায় 
কখনও কখনও এই গ্রগ্নট। তোল| হয়। 
আর সচরাচর ইহাতে স[গারবাদিগণকে 
একপপ নির্বাক ও ঘিউভ্তর করিরাই 
তোলে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে একান্ত 
ম[কারবাদী না হইয়াও, ভাপবাসার ফি 
কোনও আকার বা সত্য সতাই 
নাই ?1-এ প্রশ্নটাও বোধ 'হয় তোল! 
যাইতে পারে। 

তবে ভালব(গা-বন্তট। একজাগীন 
নহে। ভালবাস কতকণ্ডল আন্তত্রিক 
অন্তুভূতিৰ একটা' সাধারণ নাম। আমর! 
সন্তানকেও তালবাদি; স্ত্রী বাঁ প্বানীকেও 
ভালবাসি; বন্ধুবান্ধবদরিগক্চেও ভালবাসি। 
কিন্ত এই ভ্রিবিধ ক্ষেত্রে, ভালবাস! তিন 
আকারে প্রকাশিত হয়। সন্তানের প্রতি 
ভলব।সাকে আমরা ধাঁখসপ্য বলি, স্বামী 
বা স্ত্রীর প্রতি ভাখবাপাকে মাধুর্য, আর 
বন্ধুবাধধবের প্রতি ভালবাসাকে সধা বপিয়] 
থাকি। এই বাসনা, মাধুর্য এবং সখ্য 
এক জাতীয় বস্তু হইলেও, ঠিক এক বর্ণের 
নহে। বাধ্সল্যে ও মাবুর্ধো। মাধুর্যে ও 
সখ্যে এবং সথ্যে ও বাৎসল্যে পরম্পরের 
ভেদ বিস্তর। সুতরাং ভালবাসার রূপ 


বা "থাকার যি কিছু থাকে, তাহ। এই 
তিন ক্ষেত্রে তিন গ্র্গারেই প্রকাশিত 
হইবে। বাৎসল্যের রূপ যাহা, মাধুর্যের 
রূশ তাহ হণ্তে পারে না। আর সধ্যের 
রূগ এই ছুই হইতেই ভিন হইবে । 

আর বাত্সপ্যাদির কি কোনও রূপ 
বান্তধিকই নাই? ভলবাসাট| অন্তরের 
বন্ত সত্য। কিন্তু বাহিবে যে এই মান্তরিক 
ভাব অর্ধবদাই নান[ভাবে গান্ত হইয়া থাকে, 
ইহাও প্রত্যক্ষ কথা। এইবপ অভিব্যক্তি 
বাতীত, আমর। থে একে অন্যকে ভালবাসি 
ইহা ক্টিতেই জানিতে বা জানাইতে 
গারিভান ন|। প্রথমতঃ আনর|। ইহাকে 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়! থাকি। সন্তানকে, পতি 
বা পত্বীকে, বন্ধুবান্ধবকে আমর] যে ভাবে 
মন্বোধন করি, তাহার তিহর দিয়। আনাদের 
এই সকল বাৎসল্যাদি প্রকাশিঠ হয়। কিন্তু 
ভাষায় গন্তরের রস[দির যে মভিব্যঞ্জি হয়, 
তাহাকে রূপ বলে না। তাধ রদের 
সাঞ্ষেতিক্ক চিহ্ন মার? তাহার গুণও নয়, 
রূপও নয়। যাহ, বাছা, অন্ধের নড়ি। 
যাটের ধন, এ সকল বাৎসল্য-স্চক কথার 
সঙ্গে বাৎসন্য-নন্তর কোন অপরিহার্য ও 
অঙ্গ[গী সম্বন্ধ নাই। কোনও জনক ব| জননী 
আপনর শন্তানকে এ ভাবে সন্যোধন নাও 


৫৬৮ 


করিতে গ|রেন, অথচ তাহাতে তাহাদের 
অন্তরের বাৎপল্যের অভাবও বোঝাইবে 
না, আর গে রসের ক্ষতির কোনও 
বিশেষ ব্যাঘ/তও জন্মিবে না। যেমন ভাষায় 
মনের ভাব ব্যক্ত হয়, সেইরূপ বাহিরের 


অ।চর-আচরণেও অন্তরের ভাব প্রকাশিত, 


হয়। স্বামীপুল্রের সেবার« ভিতর দিয়া 
সন্তানবতী সতীর মাধূর্ধ্য ও বাংসুল্য 
আপনার চরিতার্থত। অন্বেষণ করিঘ়! থাকে। 
এই সকল সেবা-যত্বের তিতর দিয়াও 
তাহাদের মন্তরের তাব প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু এই সকল সেবা যত্বের সঙ্গেও বাৎসলোর 
বা মাধুর্ধ্যের কোনও নিত্য ও অপরিহার্য 
অঙ্গা্পী সম্বন্ধ নাই। কোনও বিশেষ 
কারণে এই সেবা-ঘত্র করা অপম্তব বা 
অপ্রার্থনীয় হইতেও বা পারে। কিন্তু এই 
সেবা-যত্বের অভাব সর্ধত্রই যে অন্তবের 
রসের অতাব বা এ সেবা-যত্বের অল্পত| যে 
সে রসের লঘৃত্ব বুঝ|ইবেই বুঝাইবে, এমন 
বলা যাঁয় না। সুতর|ং তাবায় রলবিখেষের 
যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা! যেমন সে রপের 
রূপ নহে, সেইরূপ আমাদের মাচার- 
আচরণে তাহার যে বহিঃপ্রচাশ হইয়] 
থাকে, তাহাকেও সে রপেররূপ বলা যায় 
না। 

ভাষাতে বা আচার-মাচরণে রসের যে 
প্রকাশ হয়, তাহা সর্বত্র এক নহে। 
আমর! যে কথায় বাৎসল্য প্রকাশ করি, 
ইংরেজ ঠিক সে কথা ব্যবহার করেন 
মা আমাদের দেশে প্রাীনের! পত্র 
ব্যবহারে অনেক সময় পুত্রকে “প্রাণতুল্যেবু” 
বলিয়া সঙ্জোধন করিতেন। ইংরেজি 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, পৌঁধ) ১৩১৯ 


ভাষায় এইরূপ সম্বোধন অতিশয়োক্তি 
বলিয়াই গণ্য হইবেশ ইংরেজ-সমাজে 


ইহ! শিষ্ট গ্রয়েগ বলিয়। বিবেচিত হইবে 


কিনা সন্দেহ। অন্যগক্ষে আমাদের দেশে 
পত্বীকে সকশের সমক্ষে প্রথম যৌবনে ডাগিং 
(1021110) ব। ডিয়ার /[)০৪-__বাছ।ধন 
ব। প্রিয়তম বলিঘ্ন। ডাকা, আর বয়োবৃদ্ধিতে 
ক্রমে প্রেম যখন পরিপকত। প্রাপ্ত হইয়। 
“ন্সেহমারে” স্থিতি করে, তখন তাহাকে ম। 
(81০0৩) বলিয়া সম্বোধন করা, 
কখনওই শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত 
হইবে না। দাম্পত্য সধন্ধের অন্তরালে যে 
মাধুর্য রস বিগ্ভমান থাকে আমরা এই সকল 
কথায় সে রসকেব্াক্ত করি না। আমর] 
এই ক্ষেত্তে যে সকল কথা ব্যবহার করি, 
ইংরে বা জার্মাণ, ক।ফ্রি ব| জুলুসে কথা 
বাতার অনুরূপ অন্য কোন বথ|ব্যবহার 
করেন না। আর এ পার্থক্য যে সামান্ত 
তাহাও নয়। আমাদের অন্তরের! তাৰ 
যখনই ভাষায় ব্যক্ত হয়, তরনই আমাদের 
নিজেদের সভ্যতার ও সাধন।র, নিজেদের 
গ|রিবাবিক জীবনের ও সগাঞ্গগঠনের 
গারো অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব বা 
আদর্শ তার সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই কারণে 


অন্তরের তাবট! শুদ্ধ ও অমিশ্র হইলেও, 


বাহিরের গ্রকাশটাতে আশেপাশের অনেক 
বস্ত মিশিয়া থাকে। আর এরূগ মিশ্রণ 
হয় বলিয়াই, ভাষায় বা আগার্-আচরণে 
একই মানবীয় রসের যে আত্তখ্যক্তি হয়, 
তাহ! ভিন্ন তিন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে 
বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। 
সুতরাং ভাষায় বা আগার-আঁচন্নণে রস- 


৯ম সংখ্য। ] 


বিশেষের ঘে অভিব্যক্তি হয়, তাহ।কে সে 
রসের রূপ বলা যাইতে পারে না। 

কারণ প্রত্যেক বন্তর সগে সেই বন্তর 
রূগের সব্ঞ্কট। কিয়খ পরিমাণে নিত্য আর 
সর্বত্রই অঙ্গাঙ্গী। একজাহীব বন্তর রূপবা 
আকার মোটের উপরের এক | মানুষের 
রূপ ব। আকার সকন মানুষের মধ্যেই 
মোটের উপরে এছ | মানুষে মান্থুবে বর্ণে 
ব। গঠনে। চেহারায় বা চলনে যতই 
পার্থকা থাকুক ন। কেন, এ সকল বিতিরতা 
মানবীয় রূপের অনতিক্রমণীয় মীম! বা 
সমতাকে কিহতেই অতিক্রম করিয়! 
যাইতে পরে না। থর্বাকৃতি লোমশ কে'ভ- 
ম্যান (08৮০-1781) একদিকে; কুঝ্ঃকায় 
কুঞ্চিতকেশ। স্ুন-মধরোষ্ঠপম্পন কাফি 
আর এক দিকে; স্ুগঠিতবপু, শ্বেতবর্ণ 
রোমক বা গ্রীক আর একদিকে; আমেরিক 
ইঙ্ডিয়ান এদিকে, আর চীনাম্যান বা 
জাপানী আর একদিকে; এ সকলের মধ্যে 
বিস্তর আক্লুতিগত বৈষম্য আছে। কিন্তু 
এ সকল বৈষম্য সত্বেও সকলের মধ্যেই 
মানুষী রূগ বলিয়া! যে একটা সামাগ্ঠ বন্ত 
আছে, ইহ অস্বীকার করা যায় না। এই রূপ 
ইহাদের সকলকেই "অধিকার করিয়া 
আছে। এই রূপ আছে বলিয়ই ইহারা 
পরন্পর হইতে এতটা পৃথক হইয়াও, 
সকলেই মানুষ হইয়াছে । এই মান্ুষী 
রূপের 'ঙ্কে মানবমাত্রেরই একটা নিত্য ও 
অঙ্কাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানেই মান্থুষ 
সেখানেই এই, মান্ুষী রূপটী ফুটিয়। আঁছে। 
ছায়। যেমন আতপের অন্থুগমন করে; আতপ 
ছাড়! যেমন কোথাও ছয়। থাকে না, থাক! 
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সম্ভব নহে; আর ছারা ছ।ড়াও কোথও 
আতণ থাকে না, থাক[৪ সম্ভবে না; সেইরূণ 
মানুষের সঙ্গে এই মান্ুষী বূপেরও একটা 
নিত্য ও পপরিহার্যয যোগ রহিয়াছে। 
প্রত্যেক বন্তর নক্ষে সেই বস্তুর রূপের পন্বন্ধ 
এইরূপই নিত্য, অঙ্গাঙ্গী, অপরিহার্য্য। 
তাষায় ব| আচার-আচরণ আমরা সচর।চর 
অন্তরের ভাবকে বা রদূকে যেরূপে 
গ্রকাশিত করিয়া থাকি, তাহা সর্ধন্রই 
সমান নহে। এইজন্য রসের এই সকল 
অতিব্যাক্তকে তার রূগ বল] যায় না। 
রসের রূপ তার এমন একটা বিশেষ বহিঃ- 
প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হওয়। চাই, যার 
সঙ্গে তার একট। নিত্য, অপরিহার্য, 
অগ্গাগী সধন্ধ আছেই আছে। যেখানেই 
মানব-অন্তরে কোনও বসবিশেষ জাগিয়া 
উঠে, সেখানেই তার এই নিজন্ব রূপটাও 
প্রকাশিত হইবেই হইবে। এব্প না হইলে, 
তাহাকে সে রসের রূপ বল। যাইতে পারে 
না। 

কিন্ত কোনও রস বা ভাব প্রাণে জাগ। 
মাত্রই যে তার এই রূপটী কুটির উঠিবে, 
এমনও কোন কথা নাই। রূপ মাত্রেই বস্ত- 
বিশেষের বহিঃপ্রকাশ । আর বস্তর গাঢ়তার 
উপরে তার রূপের গ্রকাশ হওয়া বা না 
হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির করিয়৷ থাকে। 
পণ্তিতেরা৷ সচরাচর জড়পদার্থের তিনটী 
অবস্থার উল্লেখ করেন। এক--তার বায়বীয় 
অবস্থা-_ইংরেগ্জিতে ইহাকে 095০০৪5 বলে। 
দ্বিতীয়__তার তরল বা লিকুইড (11810) 
অবস্থা । তৃতীয়__তার কঠিন বা সলিড 
(5০110 ) অবস্থা। এথমাবস্থায় পদার্থের রূপ 
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থাকে না) চক্ষে তাহাকে দেখা যায় না। 
দ্বিতীয় অবস্থায় পদার্থ চক্ষুগ্রাহ হইলেও তরল 
পদর্ধের যে সাধারণ আকার তাহ! ছাড় 
সেনিজজন্ব কোনও বিশেষ আকার ধারণ 
করিতে পারে না। তরলাবস্থায় পদার্থের 
আকার চঞ্চল থাকে, স্থের্যোয লাভ করে না। 
পদ্ার্থ-বিশেষ সর্বাপেক্ষা গা়তম কঠিনা বন্থা 
লাত করিলেই তার মধ্যে কৌনও স্থির ও 
স্থায়ী রূপ ফুটিয়! উঠিবার্‌ অবসর প্রাপ্ত হয়ু। 

আমাদের ভান্তবিক রসেরও এইরূপ 
তিনটা অবস্থা আছে। জড়পদার্থের বায়বীয় 
ব। গ্যানাম €( 2456009 ) অবস্থার মত, 
আমাদের বাতসল্যমধু্্যাদিরও একট। 
অতিশয় হাল্কা, বায়বীয় অবস্থা আছে। 
এ অবস্থায় রসের সাড়া মাত্র অন্তরে অনুভব 
করা যার, কিন্তু তাহাকে তাল করিয়! 
ধরিতে চু'ইতে পারা যায় না। এ অবস্থার 
রস নিতান্ত ছায়ার মত, অশরীরী হইয়া 
থাকে। বিছ্যুত্চমকের ন্যায় অন্তরে কুটিয়া 
উঠিয়া, আবার তখনই নিভিয়া যার। এ 
অবস্থায় তার রূপের প্রকাশ হয় না। জড়- 
পদার্থের তরলীবস্থার ন্যায় আমাদের অন্তরের 
এই সকল রসেরও একটা তরল অবস্থা 
হয়। এই অবস্থায় বসকে আস্বাদন করা! 
যায় বটে, কিন্ত ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করা 
যায় না। এই অবস্থাতেই রস ব্যভিচারী 
ব্যবহার করিয়া! থাকে। এক রস অপর 
বিরুদ্ধ রসের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে 
হারাইয়া ফেলে। অগন্মার বা উন্মাদ 
রোগগ্রস্ত লোকের মধ্যে এইরূপ ব্যতিগরী 
রসের খেল! সর্বদাই দেখিতে পাওয়! যায়। 
হাদিতে হাসিতে ইহার] কীাদিতে আন্ত 
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করে। কাদিতে কাদিতে আবার হঠাৎ 
হো হো করিয়। হাদ্য়া উঠে। ক্ষণে 
ভয় ক্ষণে অভ; ক্ষণে উচ্ছদসিত 
অন্থুরগ, ক্ষণে তীব্র, বিরাগ; এইরূপে 
প্রবল বূর্ণিবাযুভাড়িত জলরাশির ন্যায় 
ইহাদের চিত্ত যুগপৎ বিবিধ বিরোধী 
ভাবের হাঁড়নায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠে। 
এই তরল অবস্থাতেও রস আপনার রূপকে 
ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। জড়পদার্থ 
যেমন কাঁঠিন্যলাঁত করিলেই বিশেষ আকার 
বা রূপ ধারণ করিয়] থাকে, অন্তরের রসও 
সেইরূপ স্থির ও গভীর হইলেই আপনার 
নি্ন্ব রূপটীকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। 
সুতরাং এ সকল রসের রূগ দেখিতে হইলে, 
যে ক্ষেত্রে ইহারা অনন্যসাধারএ স্থের্য্যে ও 
প্রগাঢ়তা লাত করে, সেখানেই তাহাদের 
নিজ নিজ রূপের অন্বেষণ করিতে হয়; 
যেখানে সেখানে, বখন তখন, এ রূপের 
সাক্ষাৎকার লাত সন্তবে না। 

এই সকল রস আমাদের অন্তরে জন্মে, 
অন্তবেই বাড়িয়। উঠে, অন্তরেই বাস করে, 
সত্য। কিন্তু তাহাদের নিজ শ্জি রূপ 
আমাদের দেহেতে ফুটিয়। উঠে। বাহিরের 
আলোকের সঙ্গে আম।দের চক্ষের গোনকের 
এমন একটা স্ব আছে যে, আলোক , 
ফুটিলেই, গোলকে তার প্রমাথ-গরিচয় 
পাওয়া যায়। সেইরূপ আমাদের অন্তরের 
রসের সঙ্গে একদিকে আমাদের নায়ুমণ্ডদীর 
ও অন্যদিকে এই স্বাযুমণ্তলীর ভিতর 
দিয়াই, আম]দের শরীরের পেশিসমূহের 
একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বৃহিয়াছে। 
অন্তরে কোনও রসের সঞ্চার হইবা মাতই। 
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স্নাযুমগ্ুলে তাঁর সাড়া পড়িয়া] যায়। এই 
রস ক্রমে বৃদ্ধি গাইয়।' গাঢ় লাভ করিলে, 
আনাদের শরীরের পেশিকে মাসয়। দখল 
করে, এবং যে পেশির মঙ্গে যে বসবিশেষের 
দন্ব্ধ ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, সেই পেশিগুলির 
ভিতর দিয়া, তাহাদের ক্রিঘ়াবিশেবকে 
আশ্রয় করিয়া, আপণার নিজ্রন্ন রূপটীকে 
কুটাইয়। তোলে । ভিন্ন তিন্ন রসের তাড়নায় 
আমাদের স্নাযুমগুলে গথমে এবং ক্রমে 
আমাদের শরীবের বিভিন্ন পেশিসযৃহের 
পাহীযো বিবিদ অন্গপ্রত্াকে বে বিশেষ 
বিশেষ ক্রিয়া প্রক।শিত হয়, এবং এই পকল 
স্লায়বায় ও গৈশিছ ক্রিয়া নিবন্ধন আমাদের 
চক্ষে যুপে যে সকল ছবি ফুটয়া উঠে, তাহাই 
এই সকল রসের রূপ। এই সকলকে লক্ষ্য 
করিয়াই গামাদের প্রাচীন রপশাপ্্ ্রণেতা- 
গণ রসের যুক্ত কথ। বশিরাছেন, আর্জি 
কাণি যুরোগীয়েরাও শারীর-তত ও মনো- 
বিজ্ঞানের ঘে সকল অভিনব সত্যের 
আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়।9, এ- মকল রমমূর্তি পুরাণোলিখিত 
বলিয়া বাস্তধিকই যে একেবারেই কেবল 
উদ্ধামকল্পনাদস্ৃত, এমন কথা বলা 
কতকটা অসমসাহগিকতা হইবে বলিয়াই 
মনে হয়। 

এই সকল রস-ূর্তির প্রকাশ যে অত্যন্ত 
বিরল তাহাও নহে। ইহাদিগকে লক্ষ্য 
করাও যে 'একাত্তই কঠিন, «মনও বঙ্সিতে 
পারি না। প্রায় সর্দবাই এ দকল রসমূর্তি 
আমাদের লংসাধের দৈনন্দিন ঘটনাদ্িরি 
ভিতর দিয়া, আমাদিগের চারিদিকে ফুটিয়। 
উঠে। আমাদের রসাম্নভূতি প্রধর নহে 
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বলিয়া, সকল সময় আমরা এ গুলিকে 
দেখিয়ও দেখি ন|। সন্তানবন্তী রমণী যখন 
আপনার সুকুম।র শিশুকে কোলে লইয়া, 
তাহার মুখ দেখিতে দেখিতে, সেই অসহায় 
সন্তানের মধ্যে আপনাকে একান্ত ভাবে 
ডুবাইয়া দেন, তখন: তাহাকে কোন্‌ গৃহস্থ 
না দেখিরাছে? "কিন্ত তার এই রূপের 
ভিতবু দিয়াই যে বাংসদ্যর্সর নিত্য 
ূত্তিসী কুটিয়! উঠে, ইহা অল্প লেকেই জানে। 
এই রূপকেই জগতের খেষ্ঠতম চিত্রকর ও 
তাস্করগণ যুঝোপের ম্যাডোনা (01101079) 
বা আমাদের গণেখ-জননীরগে প্রতিঠিত 
কবিয়ছ্েন। প্রাকৃত জনে হয় ততাবেধে 
সন্তান কোলে ধরিরাই ম্যাডোনা ম্যাডোন! 
এবং গণেশজননী গণেণজননী হইয়াছেন। 
সন্তান কোলে করিয়া না বদিলে, তাহাদের 
মাতৃত্বের রূপটা বুঝি বা তাল করিয়া ফুটিয়া 
উঠত না। কিন্তু গ্রকৃত কথ! তাহা নহে। 
সন্তানকে কোলে করিয়া যখন জননী তাহার 
সেই সন্তনের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যান, 
তথনই তার মধ্যে বাত্সল্যের সমগ্র বসটী 
ূরতিমন্ত হইয়। উঠে, সত্য) কিন্তু সে বসের 
রূপটা সন্তানের মধ্যে নহে; কিন্তু তাহার 
আপনার দেহেতেই আত্ম গকাশ করিয়া 
থাকে। এই জন্য সন্তানের মুখ ধ্যান করিতে 
করিতে ক্রমে বাৎসল্যে বিভোর হইয়! 
যে জননীর বাহাচেতনা লোপ পাইয়া যায়, 
তার ক্রোড় হইতে সে অবস্থায় ঘুমস্ত 
শিশুটাকে ধীরে ধীরে সরাইয়। নিলেও, তার 
দেহ্যষ্টিকে আশ্রয় করিয়া! বাৎসল্যের যে 
রূপটা প্রকট হইয়াছিল, তাহা অমন 
অগ্রকট হইবে না। পুত্রশোকাতুরা জননী 
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যখন শিরছের ভাব্রহান্ন বাহদ্ধানশৃস্তা 
হইয়।। বাসস্যর তন্মনহ্ত লাত কবিয়। 
মানদচক্ষে মৃঠপুন্নকে জীবন্ত ৪(বে আপনার 
ক্োড়স্থ দর্শন করেন, তখন সন্তানের দৈহিক 
স্লিধ্য বাতীতও, বাংসল্যের প্রকৃত মূর্তিটা 
তাহার দেহকে মাশ্রপ্ন করিয়া স্বচ্ছন্দেই 
ফুটিয়া উঠিতে গারে 'এবং কোনও কোনও 
স্থলে ফুটিত্বা যে থাকে, ইহাঁও স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি। সুতরাং মুরোপের ম্যাডোনা- 
গুলিতে বা আমাদের গণেশঞ্ননীতে যে 
তাবে মাতৃযুত্তিটা ফুটাইয়৷ তুলিবার চেটা 
হইয়াছে, তাহ! ছাড়া বে এ ঘুর্তিটী অঙি 
পরিস্ফুটরূপে ফুটিয়। উঠিতে পারে না, এমন 
নয়। ফলহঃ সন্তানকে কোলে দিয়া, 
ম্যাডোনাতে এবং গণেশঞজননীতে মাতৃমূর্তির 
নিজস্বরূপটাকে ফুটাইবার দিকে অন্ততঃ 
কোনও কোনও চিত্রকর ও তান্কর নিজেদের 
দ্বায়িত্তার যে অনেকটা লু করিবার চেষ্টা 
করেন নাই, তাহাও বলিতে পারি না। 
সন্তান যখন কোলে মাছে, তখন এ চিত্র 
বা তাস্বরধ্য যে মায়েরই তৈলচিত্র বাঁ প্রস্তর- 
মুর্তি, এ ধারণা আপনা হইতেই অনেকট। 
জন্মিয়। যায়। আর সেই জন্ত এই সকল 
চিত্রপটে বা গ্রস্তরফলকে বাৎসল্যের নিজস্ব 
ুন্তটী সত্য দত্য কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে বা 
উঠে নাই, এ বিষয়ে অনেকেই কোনও 
বিশেষ অনুসন্ধান আর করে না। মে:টের 
উপরে ছবিখানি ব1 প্রতিমুষ্তিটা নয়ন গ্রীতি- 
কর হইয়াছে কি না. তাহারই দ্ব।র| তার 
তাঁলমন্দের বিচার করিয়া থাকে। সন্তান 
কোলে লইয়াও যে কোনও জনণীর মধ্যে 
কখনও কখনও তার সত্যিকার মাতৃমুণ্তিটী 


বঙগদ নি 


[ ১২৭ বধ, পৌঁষ, ১১১৯ 


ফুটিয়া নাও উঠিতে পারে; সকল সময় যে 
ফুটিয়া৷ উঠে না) ইহাও এত্যক্ষ কথা। 
সকল জননীই তো দিনের মধ্যে কতবার 
সন্তানকে কোলে করিঘ্বা বদেন ও তাহাকে 
স্তন্যপান করাইয়। থাকেন। কিন্তু সর্বদাই 
যে এ সকল অবস্থায় তাহাদের মধো 
বাৎসল্যের মুন্তিটী ফুটিয়া উঠে, এমন তে। 
দেখা যায় না। মার যখন এই যুর্তিটা 
কোনও জননীর মধ্যে সত্য সতাই ফুটিয়া 
উঠে, তখন তাহাকে চিনিতেও বেশি বিল 
হয় না। সে আপনা হইতেই আপনাকে 
ধর দিয়! থাকে। আর এই যেঅপরূপ 
মাতৃমুত্তিটা, তাহারই মধ্যে বাংসল/রসের 
রূগটী ফুটা উঠে। 

বাৎসল্যরস পিতামাতা উভয়েরই মধ্যে 
সঞ্চারিত হম সত্য) কিন্তু ইহা সন্তানের 
জননীকে ষতট। পরিমাণে অধিকার করে, 
তাহার জনককে সে পরিমাণে অধিকার 
করে না। কারণ মায়ের সঙ্গে সন্তানের 
সন্বন্ধট! যত ঘনিষ্ঠ, তার দেহমন-গ্রাণ 
জীবনের গকল বিভাগের ভিতর দিয়া 
এই সম্বন্ধ আপন|কে যে ভাবে গড়িয়া 
তুলে, পিতার সঙ্গে তত-ঘনিষ্ঠ নয় ও 
হইতেই পারে না'। আপনার সন্তানের 


“সঙ্গে মায়ের সব্ন্ধা কবল আত্তরিক 


নহে, কায়িকও | প্রথমতঃ মা দশমাস 
দশদিন সন্তানকে আপনার গর্ভে ধারণ 
করিয়া এই কায়িক মন্বপ্ধের প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই সুদীর্ঘ গর্ভবাস নিবন্ধন মায়ের আয়ু 
মণডনের সপ্গে সন্তানের স্াযুমগুরের একটা 
অতি নিগুঢ় যোগ স্থাপিত হয়? নাড়ীঙ্ছেদের 
সঙ্গে সঙ্গে এ যোগ একেবারেই চ্ছিন্ন হইয়। 


৯ম সংখ্যা । 


যায় কি না, তাহ[ও বল। সংঞ্জ নহে। আর 
এই জন্ত জননীর 'গন্তানবাত্মল্যের মধ্যে 
অন্ততঃ সন্তান ভূমি হইবার পরেও কিছুকাল 
পর্য্যন্ত যে একটা॥ শারীরিক দ্িকও জাগি 
থাকে, ইহা অধ্ীক।র কর। অদাধা। সুতরাং 
জননীর অন্তরের বাৎসন্যরস যখনই বিশেষ 
গাঢ়তা লাভ করে, তখনই যে তাহা তার 
মনকে ছাড়াইয়া, দেহকে পর্যপ্ত যাইয়। 
সহজেই অধিকার করিয়। বলে, এবং ঠা 
বিভিন্ন অঙ্গগ্রত্যঞ্গের মধ্যে আনার 
নিজস্ব মূর্তিটাকে ফুটাইয়। তোলে, ইহ। কিছুই 
বিচিত্র নহে। জননী ঘুমন্ত শিশুকে কোলে 
নইয়া, তীর শ্কুমার মুখখানিতে আপনার 
চক্ষু ছুট নিবদ্ধ করিয়া যধন আপনার যাহ- 
তাবে একেবারে বিতোর হইয়া উঠেন, এবং 
তার সঙ্গে সঙ্গে যখন তার মুখে চক্ষে, 
প্রত্যেক অগপ্রত্যঞ্ে, এমন কি প্রতি লোম- 
কূপের মধ্য দিয়! এই অপূর্ব বাৎসল্যরদ 
প্রবাহিত হইতে আরন্ত করে, ও মেই রসের 
আবেগে যখন তার পীনপয়োধরমুগল হইতে 
আপনা হইতে ক্ষীরধারা ছুটিয়া সন্তানের 
চক্ষে মুখে যাইয়া পড়তে আরন্ত করে, 
সন্তানব্তী জননীকে এ মবস্থায় যে দ্েখিয়াছে, 
সে-ই বাৎসল্যরগের নিজন্ব রূপের সাক্ষাৎকার 
লাত করিয়াছে। বাঁৎসল্যরপের গীড়নে 
জননীর ন্নামুমণ্ুলে যে সকল বিপ্লব উপস্থিত 
হয়, তাঁর চক্ষের, মুখের, উরসের স্বায়ুসকল 


রসের রূপ 
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ও পেশিপমূহ যে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ 
করিয়া থাকে, এ গুলিকে লক্ষ্য করিয়া, এই 
ক্রিয়ার ছবিকে অন্তরে ধারণ করিয়া, যে 
চিত্রকর ব৷ তাস্কর তাহাকে চিত্রপটে ঝা 
মন্্ররধণ্ডে ছুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই 
সত্য মাহমৃত্তি রচনায় দিদ্ধি লাত করেন। 
সন্তানের মুখ ধান করিতে করিতে যে 
জননার চক্ষে অশীম ত্য।গের অটল সংকল্প, 
যুখে ভাগব্তী করুণার কোমল আভা ফুটিয়া 
না উঠে, এই কান্ণ্যে ধাহার সর্দাঙ্গ পুলকে 
পরিপূর্ণ না হয় এবং তারই সে সঙ্গে ক্ষীর- 
তাবে স্তনধুগন যেন ফাটিনা পড়িতেছে, 
এমনি অবস্থা না ঘটে,-ার মধ্যে 
বাংসল্যের রূপ গ্রকাশিত হয় না, হইতেই 
পারে না। এই জন্য ধার। মর্জি কাশিকার 
দিনে,একটা বিমানচারিণী তাবুকতার মোহে 
পড়িয়া, বাংসল্যের এই সত্য, শারীর ধর্ব- 
গুলিকে অগ্রাহথ করিয়া, কেবল একটু চাহনি 
ব| একটা হাবতাব কি পোঙ্জের (7১,5৩) 
সাহায্ে-ক্ষীণগয়োধর ও লঘুনিতৰ 
পবাহারী কৃশাঙ্গিণীগণকে শাড়ী পরাইয়া, 
ছেলে কোলে দিয়া, মাতৃদৃ্তি অস্কিত 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাদের এ চেষ্ট। 
,যে একান্ত অসহ্যকে আশ্রয় করিয়া নিতান্ত 
নিক্ষন হইর। যাইঠেছে, ইহা আর 
ধবচিত্র কি! 
শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল। 





ধর্মক্ষেত্র 
(১) 


গোটা দেহ কার বিরাট দেউল, 
| সুবিশাল বেদী, তৃধর শির, 
অর্ধ্য কাহার ক্ষেত্রকানন। ' 
গাণ্ধ। শতেক নদীর নীব? 
পূজার বাগ্ধ কীঁচক রন্ধে,; 
দিন্ধু লহরে, বিহগ গানে, 
নিতি উৎসবে আরতি কাহার, 
আকাশ ভরিয়। আলোর খাণে? 
কুশের বলয়ে, ধৃপের ভন্মে, 
শুক্কপ্রসাদী পুজার ফুলে, 
ভর] আলপন। চন্দন দাগে, 
গৃহ, প্রান্তর নদীর কূলে? 
কোথায় সনাই চরণ ফেশিতে 
শিহরে অঙ্গ ভক্তি-ভরে, 
পবন কোথায় মত্বণীতল, 
সপ্গিল নিুত কলুষ ক্ষয়ে? 
সে যে গে৷ আমার ধর্মক্ষেত্র। 

.. ভারত মাতার কর্মভূমি, 
ধন্ঠ জনম, যাধাঁর জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুষি! 
০ 

গোধন কোথায় বেখেছে বাচায়ে 
তাগসের তগ দেবের যাগ, 
নৃপের খদ্ধি)-জননীকল্পা 
লতিয়াছে পুঙ্গ। সেবার ভাগ? 
হিংঅ কোথায় আমিষ ত্যজেছে 
লভিয়া পুণ্যকুশের গ্রাস, 
বেদীর মন্ত্রে দীক্ষিত তার! 
হয়েছে খষির দাসানুদাস, 


কেশরী কেশর লুটায়ে লেহিছে 
জগং-ম।তার চরণতল; 
কালফণী সম পিতার অঙ্গ 
বেড়িয়! ফেলেছে আখির জল; 
বিহগ কোথায় পরাণ দিয়াছে 
রুধির উগারি মতীর লাগি, 
খগরাজ কোথা লুটিয়া পড়িয়া 
বিভুর চরণে রয়েছে জাগি? 
সেযে গো আমার র্দক্ষত্র 
ভারতদাতার কর্ণভূমি 
ধ্ঠ জনঙযাহার জীবন-মরব-খরণ চরণ চুষি 
(৩) 
দেবের ব্যজনে সাধের পুচ্ছ 
দিয়াছে কোথায় চমর-বধূ, 
তুচ্ছ জীবন করিছে উচ্চ 
মধুমক্ষিকা বিতরি মধু? 
বহে মৃগনাতি নাভিতে হরিণ 
দিতে দেবতার গন্ধ সুখ) 
দিয়াছে যুক্তা কুন্ত বিদারি | 
বারণ, গুক্তি বিদারি বুক? 
পযাণ আপন বক্ষ চিরিয়। 
». দেছে কুদ্ধুম মি'দূর রাগ, 
তৃণ তরু দেছে আপন অস্থি, রঃ 
সধিতে কোথায় দেবের যাগ? 
কীট কোথা দিয়া আপনার হি 
পরায়েছে মায়ে ণ্লোঞ্ল। 
মাপন পরাণে রঞ্জিয়া দেছে 
জগৎ-মায়ের চরণতল 1 
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সেযে গো আম।র ধর্মক্ষেত্র 
ভারতমাতার কর্মভূমি, 
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণচুমি”। 
(৪) 
'কুষ কৃষ্ণ? 'রাম রাম" বিনা 
কহে না কোথায় সারিকাশুক? 
রাশায়ণ-আোত দিয়াছে খুলিয়া 
ক্রৌঞ্চ কোথায় বিদ্বারি বুক? 
তিত্তিরি কোথা বমি আশ্রমে 
_ উপনিষদের বারতা কয়, 
কৃতক পুত্র মযুর করেছে 
খাব-তনয়ের হৃদয় জয়? 
কানন পেলেছে যেগী সন্ন্যাসী 
অশোক বিন্ব বটের ছাঁয়, 
মনন মলিন হোমের ধূমেতে, 
করুণা অরুণ নয়নে চায়; 
ধরে,ছ বাকল, অক্ষ-ম[লিকা, 
ভূঙ্গ(র কোথা বিটপিকুল, 
ক্ষণে ক্ষণে এ তনু রোমা 
ফুটিয়া উঠেছে কেশর ফুল ? 
সেয়ে গো আমর ধ্ক্ষেত্ 
ভারতমাতার কর্্মভূমি, 
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি' 
৫ 
দার, তৃণ, হিয়া পাযাণে ঘরষি 
কোথা দেছে দেবে গন্ধরস, 
দেবত। দেউলে দহিয়৷ মরণে 
লভিয়াছে ধুপ, অমর যশ? 
গোময় কোথায় করে দেছে 
শুচি, লক্ষীমায়ের অআপিনাতল ? 
অর্থোরি লাগি কোথা ফুটে ফুল, 
ভোগের লাগিরা ধুর গো কণ? 
আশীষ কোথায় ছুর্বার দল," 
মঙ্গগমাটি মৃগরোচনা? 
ধান্ত কোথায় কমলাদেবীর 
অঞ্চলঝারা যুক্তাকণ।” 
বৈশাখদিনে অশখ কোথায় 
ৃ লতে গাঙ্গের ঝারার জল? 
দীপ আলোকিত তুলসীকুগজ 
মরণেতে দেয় সুমঙ্গল? 


ধর্ক্ষেত্র 
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মে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র ৰ 
তারতমাঠার কর্মভূমি। 
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি! 


স্বরগের ঘাটে নিতি খেয়! দিতে 
জাহ্ছধী মায়ে রেখেছে কে বা? 
কোথায় নর্ধম কম্ম-ফলদ। সযু, 
". যমুনা, তমসা, রেবা? 
খধির,আদেশে কোথায় শৈল 
নমিয়! পড়িল তাহার পায়? 
ভূধর নৃপতি ধরিল আদরে 
সন্ততিরূপে জগং-মায়? 
পুণ্য পুলক-শিহরণ সম 
সান্বিক রসে তক্তদেছে, 
শতেক তীর্গ যগলপীঠ 
জাগি! উঠিল কাহার গেহে? 
আমূল মন মন্থন করি 
সিন্ধু কাহার পরাণ পণে, 
কমল, ইন্দু, সুধা, মন্দার, 
বিশরিয়| দিল দেবত1 জনে? 
সে যে গে৷ আমার ধর্মক্ষেত্র 
ভারতমাতার কর্মভুমি, 


ধন্য জন্ম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি।। 


৭ 


নরনারী কোথ। প্রভাতে দেউলে 
আরতির শুভ শঙ্খতানে, 
জেগে উঠে চাষ তক্তিপ্রণত 
রক্ততরুণ অরুণ পানে । 
স্বানপুত শুচি, সিক্ত বগনে 
| ডেকে আনে গৃহী অনাথজনে 
অর্পণ করে ভর্গণ বারি স্বর্গত যত পিহ্গণে ? 
গঞ্চ বজ্ত করিয়। সমাধা 
অতিথি ভিধারী তুধিয়। নিতি 
দিবসের “শষে, আমিযাবহীন পৃত 
ভোঙ্গনের কোথায় রীতি? 
সন্ধ্যায় এত সারিয়া কৃত্য, 
সুপ্তি কোথায় ক্লাস্তিহর!? 
স্বপনেতে কোথায় হেরে গৃহী নিতি | 
* ভূঙ্গার জট! বাকল ধর? 


৫৭৬ 


সেযে গো! আমার ধর্মক্ষেত্র 
ভারতমাতার কর্মভূমি, 
ধন্য জনম,যাহ।র জীবন-মরণ-শরণ চরণচুমি॥ 
ৃ 


নিশাতম দুর আরতি আলোকে, 
তোজ্য কোথায় পৃ্জার ভোগ, 
দেউল সোপান শধ্যা কোথায়, 
চরণামৃত হরে গে! রোগ । 
বিছনাম লেখ৷ তিলক ভূষণ, র 
তীর্থের ধূলি অঙ্গরাগ, 
গার্থপত্য মরণের চিতা, 
দেবতার খণ শোধিতে যাগ? 
পুজার কুস্থমে দিন গণে নারী, 
হরি বলে ফেলে দীর্ঘশ্বাস, 
তনয়ের নাম রাখে কোথা গৃহী 
বিভুর চরণ, মায়ের দাস? 
জননী কোথায় অন্নপূর্ণা 
দুখী তাপী জনে ধরেছে বুকে, 
জনক কোথায় শশানে বেড়ায় 
 কন্ক।ল মাল] পরিয় সুখে ? 
সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র; 
ভারতমাতার কর্মভূমি, 
ধন্য জনম;যাহাঁর জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি' । 
৯ 


শিল্প কাহার দেউল রচন| 
ুত্তিগঠনে প্রকাণ পায়? 
সঙ্গীত কোথ। ভাবগদগদ 
মার পদ বুকে ধরিতে চায়? 
কার সাহিত্য, সতীর, সাধুর, | 
দেবত] জনের কবেছে পেবা? 
বড় কবি কার করুণ! পাথার 


প্রেমের পাগণ সাধক যে বা? 


অনল, অনিল, গ্রহতারা, রবি 


লতিয়াছে কোথা পুজার দান রঃ 


গ্র্জাপতি কোথ1 করে সোমরস 
সন্ধ্য| উর স্তোত্রগান? 
কার গৃহে গৃহে শিলার খণ্ড 
জাগ্রত দেব-বেদীর পরে? 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, পৌষ, ১৩১৯ 


সব চরাচর লতে কার পূজ। 
গরংবদ্ষে বক্ষে ধরে? 
সে যে গো আমার ধর্থক্ষে ত্র 
ভারতমাতার কর্মভুমি, 
ধন্য জনম, যাহার জীব”-মরণ-শবণ চরণ চুমি? | 
১2 


কর্মে কোথায় শুধু অধিকার, 
ফল সে তযায় ধাতার গায়, 
মরণ মিথ্যা, অমর আত্ম] 
নবীন বপন পরিতে চায়। 
নিজ ভাবনায় রহিলে মগন, 
কোথায় নিখিল ভুবন ভুলি, 
অভিশাপ গাসে উদ্ভত জটা, 
বিদ্যুৎ ছট। রোষেতে তুলি' ? 
নারী কোথ|কার দেবীর মৃক্তি 
মদন শমন চরণে গড়ে, 
আনব কোথ। ব্রদ্মচারিণী, 
অথব1পতির চিতায় মরে? 
ইহলোষক কোথ৷ গ্রবামের মত, 
ভোগ হেয় যেন মলিন র্লে?, 
গৃহেতে অনল জ্বলিলে কোথায় 
গৃহী খুঁজে তার যজুর্বেদ? 
সেযে গো আমার ধর্মক্ষেত্র 
তা'রতমাতার কর্মভূষি। 
ধন্য জনম,যহাঁর জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি। 
১১ 


ধর্মচরণে বিবাহ কোথায় 

উদ্লিতে কুণ কোথায় সত? 
বর্জন তরে অর্জন কোথা, 

অভিষেক কোথা হইতে পৃত? 


_ কর্মবলের লা যৌবন, 


অতিথির লাগি কোথায় গেহ ? 
পুনর্্না জিনিতে জনম, 
আত্মার লাগি কোথায় দেহ? 
য়োগের লাগিয়া! স্বাস্থ্য কোথায়, 
তগের লাগিয়া,কঠে।র যোগ? 
চিরনিবৃত্তি লভিবার তরে | 
কোথায় অচির কালের ভোগ? 
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জীবন ধারণ ভুবনের লাগি, 
» পুণ্যের লাগি মনের ভাব? 
নবীন শক্তি ল্তিয়৷ ফিরিতে 
কোথায় ইচ্ছা! মরণ লাভ? 
সে যে গে! আমার ধর্মক্ষেত্র 
ভারতমাতার কর্মমভূমি ? 
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি?। 
১২ 
কোথা তপঃকূশ খধিতনয়ের 
ক্ষীণ অঙ্গুলি হেলন ভবে, 
নৃগতির শির, উদ্ধত বাজি, 
উদ্ভত অসি নমিয়! পড়ে ? 
রাণীপহ রাঙ্গ ধেশ্ুর সেবায় 
কোথায় কাননে ভূধরে ফেরে? 
নৃপস্থৃত ঘুরে পথে প্রান্তরে 
কীরিয়! দুঃখী জগৎ হেরে? 
শরণাগতের লাগি নবপতি 
দিতে গেল কোথা আপন প্রাণ? 
পাপের শান্তি লাগি দ্েবর্ষি 
হেলার করিল 'অস্থিদান ! 
যুবরাজ কোথ] দখ। বলি ডাকি 
নিষাদে বানরে ধরিল বুকে, 
মরণের আগে মুক্ত নরেশ 
কমলার স্থৃতা লতিল সুখে ! 
সেযে গে। আমার দর্মমক্ষেত্র 
তারতমাতার কর্মভূমি? 
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মবণ-শরণ চরণ চুমি?। 
১৩ 
কোথ। ভিখারীর ক্ষুদের লাগিয়। 
বাধ! ভগবান কুটার দ্বারে! 
যযুনায় ফেলে পরশ-পাখর 
কোথায় তুচ্ছ জানিয়৷ তারে । 
পতি নিন্দা করিয়া শ্রবণ 
* সতী ত্যজে কোথায় ঘৃণায় প্রাণ! 


ধর্ন্ক্ষেত্র 
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বৃদ্ধ পিতারে যৌবন দিল 
অতিথিরে কোথ৷ পুক্রদান ! 
সর জীবনের সাধনার ফল . 
কোথ। দেয় ব্যাধ গুরুর পায়? 
পঞ্চ বরষে রাজার তনয় 
বনে বনে কেঁদে হরিরে চায়! 
ভ্রাতার লাগেয়। নিদ্রা! ক্ষুধায় 
জিনিল মোদ্ধ! লালসারণে 
প্রজার ল[গিয়া জীধনকনা 
মহিষীরে কোথা পাঠায় বনে? 
যে গে। আমার ধর্মক্ষেত্র 
ভারতমাতার কর্ণ ভূমি, 
ধন্য জনম.যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি?। 
১৪ 
দুপ্ধববল ন্গিগ্চদিঠিতে 
কে করায় নিতি মোদের আন, 
আকাশে বাতাসে মাতাইয়। ভাসে 
কোথ। নিমায়ের প্রেমের গন। 
স্তন্টের সহ কে দেয় কণ্ঠে, 
পাপতাপক্গয়ী হরির নাম ! 
আশীষ কাহার বরের মতন-_ . 
করে গে। পূর্ণ মনস্কাম ! 
শত্র জনেরে ক্ষমা কে শিখায়, 
লুটিতে মিত্র জনের পায়; 
কীর্ভননাচা পথধূলি লয়ে, 
কে দেয় মাখায়ে সবার গায়! 
অঞ্জলি দেয় কুস্ুমে ভরিয়া 
শির গুপি দেয় নোয়ায়ে আর ! 
বক্ষে কে দেয় বিমল শাস্তি, 
রি চক্ষে জাগায় স্বর্গদ্বর | 
সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র 
ভাঁরতমাতার কর্মভৃমি 
ধন্য জনম,যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি। 


ভ্রীকালিদাঁস রায় । 


উপাধ্যায়ের খ্বাদেশিকতা 


আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ 
কট! পরিমাণে যে আমরা ত্্ধবান্ধব 
উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে গাইয়াছি, 
দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া 
যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্বৃতিকে 
জাগাইয়া র|থিবার জন্ত কত চেষ্টা হইতেছে; 
কিন্তু উগাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা 
বাৎসরিক ' শ্বৃতিসভার আয়োজন গর্ত 
হয় না কেন? 
_ উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্ত 
আমাদের বড় বড় সন্ন্যাদীদ্দের যেমন শিশা- 
সেবক থাকে, উপাধ্যায়ের সেরূপ শিষ্ব-সেবক 
কেহ ছিন না। সে আকাক্ষাও উপাধ্যায়ের 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সন্ন্যাস 
অন্য ধরণের ছিল। গীতা যাঁহাকে সর্ববকর্ম- 
ন্যাস বলিয়াছেন, উপাধ্যায়ের সন্ন্যাস সে 
জাতীয় ছিল॥ আপনার বলিতে সংসারে 
তিনি কিছুই রাখেন নাই। আলন্ম 
র্ছত্্য সাধন করিয়া, তিনি এমন একটা! 
অবস্থ। লাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে ত।র 
অহংজ্ঞানটা ব্যক্তিগত জীবনের মংকীর্ণতর 
স্বন্ধ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া 
সমগ্র বিশ্বে ছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের 
আধুনিক কর্মনায়কগণের মধ্যে উপাধ্যায়ের 
মতন আর কেহ এতট] পরিমাঁথে সর্বভূতে 
আত্বৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া 
জানি না। 

সন্ন্যাসের অন্তরালে অনেক সময় একটা 
বুজধুরগী লুকাইয়! থাকে। উপাধ্যায়ের 
অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। কিন্তু তার 


গাঁণটা অতি বড়. হইলেও, কোনও 
মতেই স্টাহাকে প্রচলিত অর্থে “বুছুর্গঞ্ 
বলা যাইত না। অতিলৌকিক কোনও 
কিছুর দাবী তিনি কখনও করেন নাই। 
এমন ফি আপনি সংসার করেন নাই 
বলিয়া, সংসারী লোকের প্রতি তাহাকে 
কখনও কটাক্ষপাত করিতেও দেখি 
নাই। 

সন্যাসের সঙ্গে সচরাঁচর সমাজ-জীবনের 
একটা বিরোধ জাগিয়৷ উঠে। সন্ন্যাস 
লইয়া লেকে গ্রায়ই সংসার ছাড়িয়া 
চলি ষায়। উপাধ্যায় সন্ন্যাসী হইয়াও 
সংদারত্যাগী হন নাই। ফনতঃ তার মধ্যে 
চিরদিনই এমন একটা প্রবল ও মজীব 
সমাঞ্জান্থগত্যের তাব দেখিয়াছি, যার সঙ্গ 
আমাদের 'মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর মন্ন্যামের 
আদর্শের কোনও প্রকারের আন্তরিক সঙ্গতি- 
সাধন কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। 
আমাদের সন্নাসীরাও কোনও কোনও 
বিষয়ে একান্ততাবেই লৌকিকাচারের বশ্ততা 
স্বীকার করিয়া চলেন, সত্য। কিন্ত 
উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের সঙ্গে ইহাদের 
সমাজান্গত্যের ,একট! জাতিগত" এভেদ 
ছিল বলিয়|ই মনে হয়। আমাদের প্রাচীন 
মতের সন্যামিগণ লোকসঃগ্রহার্ধে, কর্মাসক্ত 
জনগণের বুদ্ধিতেদ ঘাহাতে না জন্মায়, তারই 
জন্য, লৌকিকাচারের অনুবর্ঠিহ! করিয়া 
চালন। 'উপাধ্যায়ের সমাজান্ুগত্যের 
অন্তরালে কোনও লোকসংগ্রহেচ্ছা কখনওই 
দেখিতে গাই নাই। তার অকৈতব ম্বদেশ- 


ঈম সংখ্যা 


তক্তির উপরেই এই অদ্ভুত মমাজাপগ্ুগত] 
গড়িয়া উঠিয়।ছিলখ | 

আর ইহাই উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতার 
বিশেষত্ব ছিগ্না উপধ্যায় তার নিজের 
দেশকে ও সমাঞ্গকে যে চক্ষে দেখিতেন। 
আমর। আজি পর্য্যন্ত সে চক্ষু লাত করিয়াছি 
বশিয়। মনে হয় না। আমাদের স্বদেশ- 
প্রেম অতি হাঁল্ক! বস্ত। আমরা এ পর্য্যন্ত 
গোটা দেশটাকে ভাল বাসিতে শিখি নাই। 
আমরা দেশটাকে টুকরা টুকৃরা করিয়া 
দেখি। কিয়দংশ বা তার তাল, আর 
কিয়দংশ বা তার মন্দ, এরূপ তাবে 
স্বদেশের ত্য! ও সাধনার তাল- 
মন্দের মধ্যে আমর। একট! ভাগ-বাটোয়ার। 
করিয়া, যেটুকু আমাদের চক্ষে বা বিচারে 
তাল লাগে, তাহাকেই ভালবাসি; আর 
যেটুকু ভাল লাগে না, তাহাকে ঘৃণা করিয়া, 
তাহা হইতে নিজেদেরে যথাসাধ্য. দুরে 
রাখিতে. চেষ্টা করি। 

কিন্তু গ্রকৃত প্রেমের ধর্খ এ নহে । ভাল- 
ও-মন্দ-জড়িত ষে গেমের পাত্র প্রেমিকের 
চিত্তকে আকর্ষণ করে, প্রেমিক তাহাকে 
গোটাতাবেই দেখে এবং গোটাভাবেই তাহাকে 
গ্রীতি করে। যার এ প্রেম নাই,মে এ 
ভালমন্দ-মিশ্রিত বন্তর বা! ব্যক্তির ভালকেও 
ভাল করিয়া বোঁঝে না) মন্দকেও ভাল 
করিয়৷ ধরে ন1। প্রেমকে লোকে অন্ধ বলে। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গ্রেমের মতন এমন 
চ্ষুম্মান আর কিছুই নাই। প্রেম অপরের 
চাইতে কম' দেখে না? বেশী দেখে। আর 
বেণী দেখে বলিয়াই প্রেমপাত্রের মন্দের 
মধ্যেও যে ভালটুকু লুকাইয্া মাছে, সে 
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৫৭৭ 


তাহাকেও দেখে, শুধু মন্দটুকুকে দেখিয়াই 
তাহা হইতে ফিরিয়। আইনে না। 

উপাধ্যায় তারতবর্ধকে এবং ভারতবর্ষের 
পুরাগত সত্যতা ও সাধনাকে এইরূপ 
প্রেমের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই তার 
নিকটে ম্বদেশ-বন্ত যেরপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল, আয়াদের মধ্যে অতি অন্নলোকের 
নিকটেই সেরূপ করিয়াছে ।, অনেক সময় 
এ বিষয়ে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার গুরুতর 
মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে 
চক্ষে স্বদ্দেশকে ও স্বদেশী সমাজকে দেখিতেন, 
আমি সে চক্ষে ঠিক দেখিতাম না । অথচ 
উপাধ্যায় যে নিরতিশর রক্ষণশীল ছিলেন, 
বা ঘেটা যেমন আছে, সেটা ঠিক তেমনি 
থাকুক, ইহা যে তিনি চাহিতেন, এমন 
কথাও বলিতে পারি না। তিনি সংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন। যে সমাঁজ যুগে যুগে 
বিবর্তিত হয় না, তাহা মৃত, জড় 7 তার ভূত- 
গৌরব যাহাই থাকুক না কেন, ভবিষ্যৎ 
আঁশা যে কিছুই নাই, আমরা যেমন ইহা 
বুঝি, উপাধ্যায়ও ঠিক গেইরূপই বুঝিতেন। 
তাহাকে প্রত অর্থে কিছুতেই “রি-আযাঁকষ- 
রী” 0২০-৪০০/21/) বলা সঙ্গত হইত 
না। অথচ, অন্তপক্ষে তিনি যে প্রচলিত 
অর্থে সংস্কারক বাঁ 1২50012761 ছিলেন) 
তাহাও নহে। | 

কারণ তিনি ম্বদেশকে যে ভাবে, 
যতটা ভাল বাসিতেন ও তক্তি করিতেন, 
কোনও সংস্কারকের পক্ষে তাহা আদে 
সম্ভব বলিয়াই বোধ হয়,মা। সংস্কারকের 
অস্তঃগ্রকৃতিটা যে কি, তাহা নিজের জীবনে, 
আর যৌবন-কাপের চারিপাশের বন্ধুবান্ধ- 
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দিগের জীবনে সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
সংস্কারক সমাজের দৌঁষভাগের প্রতি যতটা 
সঙ্জাগ থকেন, তার গ্ুরণভাগের প্রতি 
ততটা! সজাগ খাকিতেই পারেন না; 
থাকিলে তার সংস্ক।র-বাপনার বেগটা কমিয়! 
যায়। আর যে প্রতিনিয়ত কেবল কোনও 
ব্যক্তির বা সমাজের হীনতারই আলোচন! 
করে, এবং এইরূপ আলোচনা করা কর্তব্য 
কর্ম বলিয়াই ভাবিয়া থাকে তার পক্ষে 
সেব্যক্তির বা সে সমাজের প্রতি সত্য 
ভালবাস! লাভ করা কখনওই সম্ভব হইতে 
পারে না। ভাগবাসা সুন্দরের সাক্ষাৎ- 
কারেই জন্মে, সুন্দরকেই চায়, সুন্দরের 
সন্ধানেই ফিরে । কুৎসিতের ধ্যানে বা দর্শনে 
বা চিস্তনে, ভালবাসা জন্মিতেই পারে 
না, বাঁড়িয়। ওঠ] ব। বাচিয়। থাকা তো! বহু 
দুরের কথা । অথচ মমাজসংস্কারক প্রায়ই 
মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্ধন করিয়। সমাজ্জ-দেহের 
ক্ষতস্থানগুলির চা্দিকেই সর্বদা তন তন 
করিয়া বেড়ানঠ এরূপ না করিলে তার 
ব্যবসায় টিকিয়। থাকিতে পারে না। এই 
কারণে এই জাতীয় সমাঞ্জ-সংস্করক অনেক 
সময়ই আত্ম-সম্ভাবিত, ও মদাবিত হইয়। 
উঠেন। আর এ অবস্থায় ইহাদের পক্ষে 
গ্দেশকে ব৷ স্বদেশের সমাজকে সত্যত|বে 
বা গতীররূপে ভালবাসা যে অসম্ভব 
হইয়! উঠে, ইহা আর বিচিত্র কিঃ উপাধ্যায় 
প্রথম যৌবনে কিয়ৎপরিমাণে এ জাতীয় 
মমাজসাঙ্কারক যে ছিলেন না, এমন বল! 
কঠিন। কিন্তু ক্রমে তিনি সে ভাবটাকে 
ছাড়াইয়া উঠেন। বাংল! দেশে তিনি যে 
অভিনব দেশভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, 
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তাহা তার পরিণত বয়সের দীর্ঘসাধনলক্ধ 
বন্ত; যৌবনের পরকীয়' প্রীতির মোহের 
মরীচিকা মাত্র নহে। তারই জন্ত এব 
এতট। সাচ্চা ও সজীব হইয়াছিল। 

উপাধ্যায় স্বদেশের ভ।লটুকুকে, স্বদেশী 
সমাজের শ্রেয়টুকুকে। স্বাদে(শক বীতিনীততির 
শোতনতাটুকুকেই ভাল করিয়া ধরিয়- 
ছিলেন। ইহাতেই তার উদার কোমল 
প্রাণ মঞিয়! গিয়াছিল। তাই তিনি অমন 
করিয়। শ্বদেশকে ও ম্বদেশী সমাজকে, 
স্বদেশী সত্যতা ও দেশী সাধন।কে এতটা 
পারমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। 
তার চক্ষে আমাদের ভাল, আমাদের মন্দকে 
ছাপাইয়া উঠিত। আমাদের শৌন্দর্ধ্য 
আমাদের ঝদর্য্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিত। 
আমাদের অধ্যক্ত শক্তি প্রকাশ্ত দুর্বলতার 
মার়িকত! ষাঁতর প্রমাণ করিত। তিনি 
আমাদের শিদ্ধিকে উপেক্ষা] করিয়। সাধ্যের 
ধ্যান করিভেন। আমরা কি করিতেছি ঝা 
করিঘ্াছি তার বিচার না করিয়া আমর! 
কি করিতে পারি তারই সন্ধান করিতেন। 
আর এই জন্যই আমাদের ক্রটি দুর্বলত! 
প্রস্ৃতি কিছুতেই তার প্রেমকে ব্যাহত 
করিতে পাবিত না। এ বিষয়ে তিনি 
ভারতের সন্ত-সমাজ-নুলভ প্রথর অত্তৃ্টি 
লাত কন্য়াছিলেন। 

আমাদের সাধুসস্তের মানুষ .কি 
স্বাছে তাহা তত দেখেন না, সে লত্য 
বন্তটা যে কি, ইহা জানেন বলিয়া, তাহার 
বর্তমান: ছুর্সতি ব! গাপকলুষ দর্শনে বিন্দু 
পরিষাণেও বিচালত হন না। এ হু*দিনের 
কর্মতোগ ছু'দিনে ফুরায়! যাইবে। পথের 


৯ম সংখ্য। 


ধ্লামাটা চিরদিন গাঁয়ে লাগিয়া থাকিবে 
না। একদিন নাখএকদিন এগুলি আপন! 
হইতেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া 
যাইবে। এবিশ্বাস' তদের আছে বলিয়। 
কাহারও প্রতি তাহাদের ৮মের বাআস্থার 
বা শ্রদ্ধার কোনও অল্পত| হয় না। 
উপাধ্যায়ও সেইরূপ এই ভারতবর্ষ আজি 
কি ভাবে পড়িয়। আছে,তাহার প্রতি দৃকৃপাত 
করিতেন ন।। ভারতবর্ষ মত্য বন্তটা কি, 
ঈহাই জানিরাছিলেন ও ধরিয়াছিলেন বলিয়। 
ভার বর্তমান দর্গতিতে বা হীনতায় বিন্দু 
পরিম!ণেও তার চিন চঞ্চল হইয়! উঠিত না। 
এ মোহ যে ছুদিনের। এ মায়া যে ক্ষণস্থায়ী, 
এ দুর্দশ। যে শারদ প্রভাতের মেঘাড়গগরের 
নার আগনা হইতে কালক্রমে কাটিয়া 
যাইবেই যাইবে ;এ বিশ্বাস উপাধ্যায়ের 
মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও 
মধ্যে দেখি নাই। আর উপাধ্যায়ের মধ্যে 
যে রক্ষণণীলতা। দেখা যাইত। তাহা! এই 
অটল বিশ্বাসেরই ফল। স্বদেশের সভ্যতার 
ও সাধনার, স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির ও 
লোকগ্রকৃতির উপরে উপাধ্যায়ের যেরূপ 
আস্থা ছিল; এমন আস্থা আমাদের মধ্যে 
আর কাহারও ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। 
আর এই খানেই আমাদের বর্তমান 
স্বাদেশিকতার আদর্শ পূর্বধযুগের স্বাদেশিক তার 
আদুর্শ হইতে পৃথক্‌ হইয়া গড়ে। চল্লিশ 
বংসর পূর্বে আমাদের ইংরেজি শিক্ষিত 
সমাজে থে প্যাট্রিয়টজম্‌ জাগিয়া উঠিয়াছিল, 
তার মর্ধে স্বদেশের সভ্যতা ও" সাধনার 
প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধ। ও স্বদেশের শত্তি- 
সাধ্যের উপরে এই: জবিচলিত আস্থা 


উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকত। 


৫৮১ 


কখনও দেখিতে গাওয়া যায় নাই। এ 
বন্ত আমাদের সেকালের সমাজ-সংস্ক'রক 
দিগের মধ্যেও ছিল না, রাষ্্রস-স্কারক 
দ্বলেও পাওয়া যাইত না। আর এই জন্তই 
প্রথম যুগের সমাজসংস্কার-প্রয়ান ও 
রাষ্থীয়-কর্মচেষ্ট, উভয়ই একান্ত বহিম্ম্ব্খীন 
ও বিদেশাভিমুখীন 'ছিল। নুতরাং সে 
সময়ে আমরা আমাদের , সমাজ-জীবন, 
ধর্মনাধন,  কর্মচেষ্টা,  রাষ্টরীয়-আকাঙ্ষ! 
ও আদর্শ__স্বাদেশিকতাঁর সকল উপকরণ- 
গুলিকেই বিদেশীয় সঠ্যতা ও সাধনার 
দাড়িপাল্লায় তুলিয়' তৌল করিতে যাইভাম। 

আর পরের মাপে যে বাক্তি সর্বদ] এরপ- 
ভাবে আপনাকে ওজন করিতে যাইবে, 
তার আত্মজ্ঞানের স্ক্তি কদাপি সম্ভবে 
না। এই কারণে আমাদের প্রথমযুগের 
মমাজসংস্করর ও রাষ্ট্রসংস্কার কলগ্রকারের 
স্বাদেশিক কর্মচেষ্টাই আমাদিগের মধ্যে 
একট| গুরুতর আত্মবিস্বৃতি জন্মাইয়! দেয়। 
এবং এই সাংঘাতিক আস্মবিস্থৃতি হইতে 
একট! পরমুখাপেক্ষিতার অভ্যাস জন্মিয়া 
গিয়া, আমাদের সর্ববিধ শত্বিলাভের 
আকাজ্ষা ও আস্ষলনকেই আমাদের 
আত্যত্তরীণ দুর্বলতা-বৃদ্ধির একটা প্রবল ও 
নৃতন কারণ করিয়া তুলে 

প্রচলিত সমাজসংস্কার চেষ্টা এবং 
বাষ্ীয় আন্দোলনের এই বিষময় ফল 
গ্রত্যক্ষ করিয়", উপাধ্যায় এই উভয়বিধ 
কর্ণ-চেষ্টারই তীব্র গুতিবাদ করিতে আর্ত 
করেন। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন 
সব্ববিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, 
দেশের রষ্ট্রশক্তিকে আত্মস্থ ও পরিপুষ্ট 
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হইবার পথে অন্তরায় স্থাপন করিতেছিল। 
আবেদন-নিবেদনেই দেশের নবজাগ্রত 
রাষ্্রীয় কর্মাকাজ্ঞা আপনাকে নি£শেষ 
করিয়৷ ফেলিতেছিল* জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ 
করিয়াও এই সকণ রাম্তরীয় কর্মমচেষ্টা, সে 
শক্তিকে সংহত ও কার্যাক্ষম ক রয়! তুলিতে 
পারিতেছিল না। বরং প্রঞ্জা-সাধারণের 
নিজেরহাতে আ।স্মচেষ্টাতে কোনও স্বাদেশিক 
কর্মসাধনের ইচ্ছা ও প্রয়!সঞচে নষ্ট করিয়াই 
ফেলিতেছিল।. এই গন্য উপাধ্যায় রাষ্ট্র 
জীবনে আত্মনির্ভর ও আত্মচেষ্টার আদর্শটীকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের 
কোটে থাকিয়া, গবর্ণমেন্টের দিকে একান্ত- 
ভাবে মুখ ফিরাইয়া, শান্ত ও সমাহিত 
ভাবে আমরা জনশক্তির সংহতিতে 
সর্ববিধ শ্বাদেশিক কাধ্য সাধন করিব, 
উপাধ্যায় পর্ধদা এই কথাই বলিতেন। 
গন্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ বীধানই 
গ্রথমাবধি যে তার রাষ্ট্রীয় কর্মমচেষ্টার লক্ষ্য 
ছিল, এমন কথা বলা যায় না। ক্রমে, 
ঘটনাচক্রে, এরূপ একট। বিরোধের 
স্বত্রপাত হয় সত্য; কিন্তু এই বিরোধকে, 
উপাধ্যায় নিজে ইচ্ছ! করিয়। জাগাইয়]- 
ছিলেন, এমন কথা ও বল! যায় না। ফলতঃ 
দেশের তদানীস্তন অবস্থাধীনে গবর্ণমেণ্টের 
সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়। ত্বাদেশিক কর্ম কর! 
নীতিসম্মত । না হইলেও, চিরদিনই যে 
জনমগ্ডলীর পক্ষে এরূপ ন্বাতন্ত্্য অবলম্বন 
করা আবশ্তক বা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভব, 
উপাধ্যায় এমনটা কখনও ভাবিতেন বলিয়! 
বোধ হয় না। সে সময়ে দেশ বোরতর 
তামসিকতা'র দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয় 
তাহাকে একটা রাজসিক প্রেরণ প্রদান 
করা আবগ্তক হয়। এই জন্যই উপাধ্যায় 
জীবনের শেষ দশায় এই স্বাতন্্র-নীতি 
অবলষন করেন। কিন্তু রাজসিকত। 
ভারতের সত্যত। ও সাধনার চিন্তন বা 


বজদর্শন 
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উর্ধতন লক্ষ্য যে নয়, উপাপ্যায় ইহ। যেমন 
জানিতেন, এমন আর, কেহ জানিতেন 
বলিয়াই বোধ হয় না। 'তবে যে সান্বিকতা 
চিরদিনই আমাদের সত্যতা ও সাধনার 
চরম লক্ষ্য হইয়! আছে; সেই সান্বিকতাকে 
জাগাইতে হইলেই, সে অবস্থায়, প্রথমে 
দেশবাখপী তামসিকতাকে বাজসিকতার 
দ্বারা অভিভূত কর! আবশ্তক- উপাধ্যায় এ 
সত্যটাকে দৃঢ় করিয়। ধরিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় 
কর্মক্ষেত্রেই এই রাজসিকতাকে জাগাইয় 
তোলা সহজ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ 
তাহাতে ভবিষ্যতের সান্তিকতার পথও উদ্মুক্ত 
হইবে, অথচ সমাজে কোনও গকাবের 
সাংঘাতিক অরাজকতার প্রতিষ্ঠারও কোন 
বিশেষ আশঙ্ক। থাকে না। এই জন্যই 
উপাধ্যায় রাষ্ীয় জীবনে এই অভিনব 
স্বাতন্ত্রনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দেশের 
লোকের আগ্মচৈতন্যকে জাগাইয়া তোলা 
তাহাদিগের চচ্ষুকে আপনার উপবে নিবদ্ধ 
করা, নিগ্গের হাতে দেশের কাজ দশে 
মিলিয়া করিলে যে শিক্ষা, যে সংযম, যে 
শক্তি লাত হয়, ইহাতে আপনাদের উপরে 
যে আস্থা জন্মে, ও এই আস্থার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাণে যে উৎসাহ, অন্তরে যে আশা, 
পেশিতে যে বল সঞ্চারিত হর, এই দকলের 
জন্যই উপাধ্যায় এই নীতি গ্রচার করিতে 
প্রবৃত্ত হন, নতুবা গ্রবর্ণমেন্টের সঙ্গে গায়ে 
গড়িয়া! বিরোধ বাঁধানই বে ভার অভিপ্রায় 
ছিল, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি ন|। 
« কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার 
সত্য আদর্শটাকে ধরিতে হইলে, বিশ্ববেভাবে 
তার সমাজ-নীতির আলোচনা করা 
আঁবশ্তক। কারণ এখানেই তার শ্বাদেশি- 
কতার নিজন্ব স্বরূপটী ফুটিয়। উঠিয়াছিল। 
সময়াস্তবে সে কথ! বলিবার বাসনা রহিল। 


শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 
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পাষভী-বিদ্বেষ ও আম্মগ্রকাশ 


ইন «গ্রক(শে” একদল লোক বড়ই 
বিরস্ত হইয়। উঠিল । গভীর রাত্রিতে 
কীর্তনের শব্দে তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত 
হইত। তাহার! পথে ঘাটে মাঠে সর্বত্র 
নানা কথ। বলিয়। বৈষ্ণবগণের নিন্দ। করিয়। 
বেছাইতে লগিল। 
কেহো! বলে এ গুলার কি হইল বাই। 
কেহে] বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই 
কেহো৷ বলে গোসাই রূধিব ঘন ডাকে । 
এ গুলার সর্বনাশ হইব £এই পাকে ॥ 
কেহে। বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়। বিচার । 
গরম উদ্ধত সম সবার ব্যতার ॥ 
কেহো বলে কিসের কীর্তন কে বাজানে। 
এত পাক করে এই শ্রীবাস বামনে ॥ 
মাগিয়! খাইতে লাগি মিলি চারি তাই। 
হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা চাই ॥ , 
মনে মনে ডাকিলে কি পুণ্য নাহি হয়।' 
রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময় 
কেহ কেহ গুচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল 
'“্যবন-বাজ] নদীয়ায় কীর্তনের কথা শুনিয়। 


শ্রীবাম পঞ্ডিতকে সপরিবারে বাধিয়৷ লইয়া 
যাইবার জন্য ছুইখানা নৌক! বোঝাই 
লোক পাঠাইয়াছেন।” কিন্তু নিন্দা ভয় 
প্রদর্শন কিছুতেই কোনও ফল হইল না। 
তক্তগণ ভক্তবৎসলের নাম করিয়৷ নিশ্চি্ত 
হইয়া রহিলেন। নিমাই পূর্বেরই মত 
নিঃশঙ্ক চিত্তে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
বৈষ্ণবদ্ধেষিগণ বলাবলি করিতে লাগিল “এর] 
যে রাঁজাকেও ভয় করে না। রাজার লোক 
আসিতেছে শুনিয়াও রাজপুত্রের মত নির্ভয়ে 
বেড়াইয়া বেড়াইতেছে।” অতি বুদ্ধিমান 
একজন কখিলেন “এই নির্ভয়তার ভাণ 
পলাইবার ফিকির বই আর কিছুই নহে।” 
শ্রীবাস-গৃহে বহিদ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ 
কীর্তন করিতেন | অনেকে রঙ্গ দেখিবার 
জন্য আসিয়া রুদ্ধ দ্বার দেখিয়া ফিরিয়। 
যাইতে বাধ্য হইত। ইহাতেও অনেকে 
বৈষ্ণবগণের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া 
উঠিল, এবং বৈঝুবদিগকে অপদস্থ করিবার 
জন্য তাহারা নানারূপ উপায় খুঁজিতে 


৫৮৪ 


লাগিল। একদিন চাপাল গোপাল নামক 
এক দুম্থুধি ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে শ্রীবাসের 
দ্বারসন্মুখস্থ স্থান উত্তমরূপে লেপিয়! তথায় 
হবিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, মগ্তাঁও প্রভৃতি 
তবানীপৃঙ্গার দ্রব্জাত রাখিয়া আসিল। 
শ্রীবাস প্রাতঃকালে সমস্ত (দিয়! ব্যাপার 
বুঝিতে পারলেন এবং স্থানীয় সন্তাস্ত 
লোকদ্দিগকে ডাকিয়া! আনিয়া পাষগুগণের 
কাণ্ড দেখাইলেন। ইহার তিনদিন পরে 
গোপালের শরীরে কুষ্ঠলক্ষণসমূহ প্রকাশিত 
হইল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গোপাল 
গৌরের শরণ গ্রহণ করিলেন। একদিন 
এক ব্রান্ষণ কীর্তন শুনিতে আনিয়। 
দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ । ব্রাহ্মণ মর্ন্ান্তক দুঃখিত 
হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহার কতিপয় দিবস 
পরে গঙ্গার ঘাটে গোৌরকে দর্শন করিয়া 
ব্রাহ্মণ তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন “তুমি 
আমাকে নিদারুণ মনঃকষ্ট দিয়াছ, আমি 
অভিসম্পাত করিতেছি_তোমার সংসার- 
সখ বিনষ্ট হইবে।” ব্রাঙ্ষণের শাপে গৌরের 
মনে অপার আনন্দের উদয় হইল, তিনি 
খলখল করিয়! হাদিয়া উঠিলেন। 
তটশালিনী ভাগীরথীর তীরে দলে দলে 
'গাভীগণ বিচরণ করিতেছিল। নিমাই ভ্রমণ 
করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। 
গাতীদল দেখিয়া তাহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল 
এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া “মুগ্রি সেই, মুঞ্ি 
সেই” বলিতে বলিতে তিনি দৌড়াইয়া 
শ্রীবাসের গৃহে উপনীত হইগেন। শ্রীবাদ 
গৃহমধ্যে নৃসিংহদেবের আরাধনায় নিরত 
ছিলেন। দ্বারে পদাঁঘাত করিয়া নিমাই 
কাহলেন *গ্রীবাসিয়া, যাহাকে পুজা কচ্ছিসূ 


বঙ্গদর্শন 
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দেখিয়। যা সে সশরীরে উপস্থিত ” শ্রীবাসের 
ধ্যানতঙ্গ হইল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিতে পাইলেন, নিমাই চতুতূর্জ হইয়া 
বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং শঙ্খ-চক্্র- 
গদাপদ্ম ধারণ করিয়। মত্ত সিংহের মত 
গর্জন করিতেছেন। শ্রীবাস স্তপ্তিত হইলেন, 
তাহার শরীর কাপিতে লাগিল। নিমাই 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন *জ্রীবাস, 
এতদিনেও তুমি আমার প্রকাশ বুবিলে 
না! কোথায় তোমার চীৎকারে ও নাড়ার 
হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া 
আসিলামঃ তুমি কিনা নিশ্চিন্ত হইয়া 
বসিয়৷ আন্থ? আর নাড়া আমাকে ছাড়িয়। 
শান্তিপুরে চলিয়া গেল। সাধুর উদ্ধার ও 
দুষ্টের বিনমাশের জন্য আমি আসিয়াছি। 
আর চিন্তা নহি শ্রীবাস, এখন আমার স্তব 
পাঠ. কর।” গ্রেমপুলকিত শ্রীবাস তখন 
পড়িলেন 

«নৌমীড্য তেহত্রবপুষে তড়িদস্বরায়। 
গুপ্াবতংস পরিপিচ্ছলসম্ুখায় ॥ 

বন্ত্রজে কবলবেত্র বিষাঁণ বেণু। 

লগ্ষ্রিয়ে মৃুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ 
নিমাই প্রীত হইয়া! কহিলেন এক্রীবাস, স্পুত্র 
সকলকে আনিয়। আমার রূপ দর্শন কর ও 
পুজা কর এবং অভিলধিত বর প্রার্থনা 
কর।” তখন সন্্বীক শ্রীবাস বিষুপুজার্থ 
আহত গন্ধ, পুঙ্প, ধূপ, দীপ ' দ্বারা 
নিমাইর পৃজা করিলেন। নিমাই, শ্রীবাদ ও 
তাহার পরিবারস্থ সকপের মান্নকে চরণার্পণ 
করিয়! কহিলেন *শ্রীবাস, তোমাকে ধরিতে 
যবন-রাজা নৌকা পাঠাইয়াছে, শুনিয়া 
কি ভয় পাইয়াছ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 


১০ম সংখ্যা ] 


কে তোমাকে ধরিব, ভ্রীবাম? যদি সত্যই 
নৌকা আইসে সর্বাগ্নে আমি গিয়! তাহাতে 
আরোহণ করিব এবং মামিই সর্বাগ্রে গিয়! 
রাজার সুখে উপস্থিত হইব। আমাকে 
দেখিয়। কি রাজ! সিংহাসনে বপিয়। থাকিতে 
প|রিবে? যদি থাকে, তাহ! হইলে তাহাকে 
বলিব 'হে রাজা, তোমার কাধ্দীদিগকে 
বল, তোমার শান্তর পাঠ করিয়া তোমার 
হস্তী, অশ্ব ও পশুপক্ষীদ্দিগকে কীদাক।” 
কাজীর সাধ্য নাই যে পশুপক্ষী কীদায়। 
তাহারা যখন হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া থাকিবে, 
তখন আমি রাঁজাকে বলিব এই কাজী- 
দিগের কথায় তুমি সংকীর্ভন নিষেধ করিয়।ছ? 
অ|যার শক্তি দর্শন কর।' তখন ইকৃষ্ণ 
বলিয়া! আমি যাবতীয় পণ্ড পক্ষী কীদ্াইব, 
রাজাকে কীদাইব, তাহার গাঁরিষদদিগকে 
কীদাইব। আমার কথায় কি তোমার 
প্রত্যয় হইতেছে না, শ্রীবাস? প্রম।ণ চাঁও? 
তবে এখনই দেখ।” এই বণিয়া বাসের 
্রাতৃস্থতা নারায়ণী নায়ী বালিকাকে সপ্বোধন 
করিয়া নিমাই কহিলেন “ন|রায়ণী, কৃষ্ণ 
বলিয়। কার্দ ত।” চারি বৎসরবযস্কা 
নারায়ণী তখন “হ1 কৃ” বলিয়া কীদির!] 
উঠিল। তাহার অঙ্গ বহিয়া নয়ন জল 
ভূমিতল প্লাবিত করিল। নিমাই আবার 
কহিলেন “কেমন, শ্রীবাস, এখন বিশ্বাস 
হইয়াষ্ঠে, আর ত ভয় নাই।” শ্রীবাস বিগত- 
তয় হইয়| নিমাইর স্তব করিতৈ লাগিলেন। 
তদবধি শ্রীবান্নের গৃহ গৌরের নিত্য বিহার- 
স্থল হইল। 

. একদিঘ বরাহাবতারের স্তোত্র পাঠ 
শুনিতে শুনিতে নিমাই বরাহ্ভাবে আধিষ্ট 


নিমাই-চরিত্র 


৫৮৫ 


হইলেন। এবং বরাহের মত গর্জন করিতে 
করিতে মুরারী গুণের গৃহাতিমুখে ধাবিত 
হুইলেন। নিমাই মুরারীকে মনে মনে বড় 
ভাল বাদিতেন। মুরারী তাহাকে শ্বগৃহে 
প্রাপ্ত হইয়া সসন্ত্রমে তাহার চরণ বন্দন| 
করিলেন। নিয়াই বিধূগৃহাভিমুখে ধাবিত 
হইলেন এবং এক জলপুর্ণ, তাও সনদুখে 
দেখিতে পাইয়া বরাহের মত দণ্ড দ্বারা তাহ! 
উত্তোলন করিলেন। দেখিতে দ্রেখিতে 
নিমাইর মানুষধূর্তি অন্তহিত হইল এবং 
তাহার স্থলে চতুষ্গদ যজ্ঞবরাহ-মৃত্তি আবিভূর্তি 
হইয়া ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল। মুরারী 
ভীত হইয়! স্তব করিতে করিতে বলিলেন “ছে 
বরাহরূপী নারায়ণ, বেদেও যখন তোমার 
তত্ব সম্যকরূপে অবগত নহে, তখন ক্ষুদ্র 
আমি তোমাকে কি বুঝিব? তুমি আপনিই 
আপনাকে জান এবং তুমি যাহাকে কপা কর 
সেই কথঞ্চিং তোমাকে জানিতে পারে।” 
বরাহমূত্তি তখন বেদ নিন্দা করিয়া! বলিতে 
লাগিলেন ৪ 
“হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন। 

বেদ মোরে করে এই মত বিড়দ্বন ॥ 

কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্ব। 

সেই বেট! করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥ 
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে 

সর্ববান্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥ 

সর্ব যজ্ঞময় মোর যে নঙ্গ পবিভ্র। : 
অঙ্জতব আদি গায় যাহার চরিত্র ॥ 

পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে । 

তাহা মিথ্যা বলে বেট। কেমন সাহসে ॥ 
তক্তিবিহ্বল মুরারী রোদন করিতে 
লাগিলেন।* এইরূপে তক্তগণ একে একে 


৫৮৬ 


নিমাইর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত 
হইলেন। পাযগীভয় বিদুরিত ছইল। হাটে 
ঘাটে সর্বত্র কঞ্চমাম ধ্বনিত হইতে 
লাগিল। 


একাদশ অধ্যায় 


নিত্যানন্দ ও পুগুরীক মিলন, অদ্বৈত 
কর্তৃক নিমাইর পরীক্ষা 

রাঢ় প্রদেশে একচাকা গ্রামে ইাড়াই 
প্ডিত নামক একজন পরছুঃখকাতর 
সংসারবিরাগী ব্রাহ্ষণ বাদ করিতেন। 
নিত্যানন্দ তাহার জ্যেষ্ঠ পুক্র। নিত্যানন্দের 
জননীর নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ শৈশব 
অতিক্রম করিবার পূর্বেই নিমাই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নিমাই যে মুহুর্তে ভূমিষ্ঠ হন, 
তখন নিত্যানন্দ এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়। 
গ্রামবািগণকে বিম্মিত করিয়াছিলেন। 
বাল্যকালে পল্লীস্থ বালকগণের সহিত মিলিত 
হইয়! নিত্যানন্দ কৃষ্ণলীলার ও রামলীলার 
অভিনয় করিতেন। তাহার দ্বাদশ বর্ষ 
বয়ঃক্রম কালে এক সন্যাসী তাহার 
পিতৃগৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। হাড়াই 
প্ডিত পরম সমার্দরে অতিথিসৎকার 
করেন। 
পর্ডিতকে কহিলেন “আমার সঙ্গে ভাল 
ব্রাহ্মণ না থাকায়, তীর্ঘপর্যযটনৈে আমাকে 
বু ক্লেশ পাইতে হয়। তোমার গ্ধোষ্ঠ 
পুত্রকে আমার সঙ্গে দেও, আমি তাহ(কে 
গরম যর্সে রক্ষা .করিব।” পুত্রবংসল 
পিতা ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর প্রার্থনায় মর্মাহত 
হইলেন, জননীও পুত্রবিচ্ছেদাশঙ্কায় 
আকুল হইয়। পড়িলেন। কিন্তু অতিথির 


বদন 


গমনকালে সন্ন্যাসী হাড়াই' 


[১২৮ ব্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে অক্ষম হইয়া! 
ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্ষণদম্পতি সন্ন্যাপীর হস্তে 
নিত্যানন্দকে সমর্পণ করিলেন। 

নিত্যানন্দ নন্ন্যাসীর সহিত বহুদেশ 
ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাহ! হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়। পড়িলেন এবং একাকী দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণ কালে পথে একদিন কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত 
মাধবেন্ত্র পুরীর দর্শন লাত করিলেন। 
মাধবেন্্রকে দেখিয়াই নিত্যানন্দ মুঙ্ছিত 
হইয়া ভূপতিত হইলেন। মাধবেন্্রও নিত্য" 
নন্দের দর্শনে সংজ্ঞাহীন হইলেন। এই 
অপরূপ দ্বশ্ঠ অবলোকন করিয়া ঈখরপুণী 
প্রত্বতি মাধবেন্ত্রেরে শিষ্গণ রোদন 
করিতে লাগিলেন। কিছুিন মাধবেন্্র- 
পুরীর সহিত অবস্থানের পর নিত্যানন্দ 
তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর, বিজয়ানগর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন 
করতঃ নীলাচলে গমন করিলেন। দূর 
হইতে জগন্নাথের ধ্বজা দেখিতে পাইয়া 
নিত্যানন্দের মূষ্চা হইল। মূঙ্ছা অপগত 
হইলে জগন্নাথ দর্শন করিয়। নিত্যানন্দ 
কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করিলেন। 
অনন্তর তথ! হইতৈ গঙ্গাসাগর দেখির! 
মথুরায় গমন করিলেন। 

নিত্যানন্দ কেবল মাত্র ছুপ্ধ গান করিয়া 
মথুরায় অবস্থিঠি করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে নবদ্বীপে গৌরের আবির্ভাব সংবাদ 
তাহার কর্ণগোঁচর হইল। তিনি অচিরেই 
মথুরা ত্যাগ করিয়া নবদ্রীপে উপস্থিত 
হইলেন, এবং নন্দন আচাধ্য 'ামক এক 
পরম ভাগবতের গৃহে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । 


১৫ম সংখ্যা ] 


নন্দনাচার্ষেযের € গৃহে নিত্যানন্দের 
আগমনের কয়েক দিন পূর্বে নিমাই 
তক্তগণের মহিত একত্র উপবিষ্ট আছেন, 
এমন সময় হঠ।ৎ বলিয়! উঠিলেন “বন্ধুগণ ছুই 
তিন দিনের মধ্যেই আমরা এক মহাপুরুষের 
দর্শন লাভ করিব ।” নিত্যানন্দের আগমনের 
দিন কহিলেন প্গতরাত্রিতে আমি এক 
স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি । দেখিলাম আমার 
ঘ্বারদেশে এক তালধ্বজ রথ; তৎ্পণ্ঠটাতে 
এক বিশালকায় পুরুষ, তাহার স্বন্ধে এক 
বিপুল স্তন্ত, বাম হস্তে বেতবাধা এক 
কাণ! কুন্ত,। তাহার পরিধান নীলবসন, 
মস্তকে নীলবন্্রেরে আবরণ, বামকর্ণে 
বিচিত্র কুগুল, তাহার গতি চঞ্চল; 
ঘ্বরদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি বারংবার 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন' «এই বাড়ী 
কি নিমাই পিতের? আমি সেই ভীবণ 
মত্িদর্শনে ভীত হইয়া তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞাস! করিলে তিনি কহিলেন “আমি 
তোঁমার ভাই, কাল আমাদের পরিচয় 
হইবে" ৮) এই কথ বলিতে বলিতে 
নিমাইর ভাবাস্তর লক্ষিত হইল। তিনি 
হলধর ভাবে আবিষ্ট হইয়। “মদ আন, 
মদদ আন” বলিয়! গর্জন করিয়া উঠিলেন।' 
তখন 

ার্য্য| তর্জ৷ পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন। 

হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সংকর্ষণ।॥ 
গ্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই সকলকে কহিলেন 
পনিশ্চয়ই বেএনও মহাপুরুষ নবদ্বীপে ঝাগমন 
করিয়াছেস। হরিদাস ও শ্রীবাস তোমরা 
গিয়া দেখিয়া! আইস। হরিদাস ও শ্রাবাস 
সমস্ত নবদধীপ ভ্রমণ করিয়া কাহারও 


নিমাই-চরিত্র 


কুস্থম, 


৫৮৭ 


উদ্দেশ না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। 
তখন নিমাই তক্তগণ সহ বহির্গত হইলেন 
এবং একেবাণে নন্দনাচাধ্যের গৃহে গমন 
করিয়া তথায় নিত্যাননের তেভংপুপ্ মৃষ্তি 
দর্শন করিলেন। নিমাই ও নিত্যানন্দ 
পরম্পরের দিছে আনমেষ নয়নে চাহিয়া 
রহিলেন। তখন শ্রীবাস ভাগবত হইতে 
আঁবৃত্তি করিলেন 

«বর গীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়ে|ঃ কর্ণিকারং। 
বিত্রদবাপঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ মালাং॥ 
রন্ধন বেণোরধরসুণয়া পূরয়ন্‌ গোপরৃনৈ- 
বৃন্দ রণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশ্দ, গীতকীর্তিঃ॥৮ 
মযূরপুচ্ছরচিত চুড়াঃ কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার 
কণককপিশবন্ত্র ও বৈজয়ন্তীমাল। 
ধারণ করিয্া, নটবরবপু শ্রীকক্ক অধরনুধ! 
দ্বারা বেণুরদ্ব,সমূহ পরিপূর্ণ করিতে 
করিতে গোপগণ কর্তৃক শুয়মান হইয়া 
স্বকীয় চরণচিহুশেোভিত বৃন্দারণ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন। শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দের 
ূচ্ছা হইল। নিমাই “গড়, গড়”? বলিয়। 
ভ্রীবাদকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। 
চ্ছান্তে নিমাই গিংহনাদ করিয়া উঠিলেন 
এবং তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ ভয়সন্্স্তভাবে 
“রুক্ষ কৃষ্ণ বক্ষ কৃষ্ণ” বলিয়! শ্রীকৃষ্ণের শরণ 
গহণ করিলেন। নিত্যানন্দের তাবোন্মাদ 
লক্ষ্য করিয়া গৌরের গণস্থণ প্লাবিত করিয়। 
অশ্রধার1 ছুটিল। কিন্তু নিত্যানন্দের ভাবা- 
বেশ সহজে অপগত হইবার নয়। 

গড়া গড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে, 
কলেবর পূর্ণ হইল নয়নের জলে ॥ 

বিশ্বস্তর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্ব(স। 


অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহ। হাস।॥ 
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ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বাহুতাল 
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল 
অবশেষে সেই উন্মা্দবপু নিমাই স্বীয় ক্রোড়ে 
ধারণ করিলে, নিতাই নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে 
নিতাই বাহজ্ঞান 'লাত করিলে নিমাই 
কহিলেন “এই কম্প, এই অশ্রু ও এই গর্জন 
কখনও ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন সম্তাবিত হয় না। 
শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি সদয় হইয়! তোমাকে 
মিলাইয়। দিয়াছেন। এখন কোন্‌ দেশ 
হইতে তোমার আগমন হইয়াছে, ব্যক্ত 
করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।” 
নিত্যানন্দ কহিলেন “আমি তীর্থ ভ্রমণ 
করিতেছিলাম ; কৃষ্ণের পদরেণুপৃত বহুস্থান 
দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণকে 
দেখিতে পাই নাই। অবশেষে এক মহাত্বার 
নিকট যখন জিজ্ঞাসা করিলাম 'এত তীর্থ 
পর্যটন করিয়াও কৃষ্ণকে দেখিতে গাইলাম 
না, তিনি কোথায় গিয়াছেন?? তখন তিনি 
বলিলেন ক্ষত গৌরদেশে গমন 
করিয়াছেন।, নদীয়ায় সংকীর্তনের কথা 
শুনিয়া অনেকে আমাকে বলিল 'নদীয়ায় 
নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কত 
পাতকী এখানে আপিয়! ভ্াণ লাত 
করিতেছে । আমিও পরিত্রাণলাভের আশায় 
এখানে আসিয়াছি। 

কিছুক্ষণ এইরূপে প্রেমানন্দে অতিবাহিত 
হইলে নিমাই কহিলেন “শীপাদ গৌসাই, 
আগামী কল্য ব্যামপূজার দিন। আপনার 
ব্যাসপুজা কোথায় সম্পন্ন হইবে?” নিত্যানন্দ 
তখন সমীপন্থ শ্রীবাসের হস্ত ধারণ করিয়া 
কহিলেন «এই ব্রাঙ্গণের ঘরে আমার ব্যাপ- 


বঙ্গদর্শন 
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পূজা হইবে।” অনন্ত সকলে শ্রীবাসের 
গৃহে গমন করতঃ গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়] ব্যাস- 
পুজার অধিবাসের উল্লাস কীর্তন আর্ত 
করিলেন। তক্তগণপরিবেষ্টিত নিমাই ও 
নিতাই নৃত্য করিতে করিতে কখনও হুঙ্কার 
কখনও রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়ের 
শরীর স্বেদ, কম্প ও পুলকের লীলাস্থানে 
পরিণত্ত হইল । কখনও পরস্পরের আলিঙ্গনে 
বদ্ধ হইয়া! উভয়ে রোদন করিলেন, কখনও 
বা পরম্পরের চরণ ধারণের চেষ্টা করিলেন, 
কথনও বা ভূতলে বিলুষ্ঠিত হইলেন। বাহ- 
জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, বসন থসিয়া পড়িল। 
অচিরেই গাত্রোখান করিয়া উভয়ে পুনরায় 
বিপুল উল্লাষে নৃত্য করিতে লাগিলেন 
অনস্তয্প নিমাই অকন্মাৎ লম্ফ দিয়] 
খন্টার উপর উপবিষ্ট হইয়া “মদ আন, মদ 
আন্‌” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং 
নিত্যানন্দকে কহিলেন, "শীপ্র আমাকে হল- 
মুষল প্রদান কর।” নিতাই নিমাইর হস্তের 
উপর স্বীয় হস্ত পাতিয়। দ্রিলেন। কেহ কেহ 
তখন নিমাইর হস্তে হল-মুষল প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। অতঃপর নিমাই “বারুণী, 
বারুণী” বলিয়া হুষ্কার করিয়া উঠিলেন। 
নিমাইর উদ্দে্ঠ বুঝিতে না পারিয়া৷ সকলে 
কিংকর্তব্যবিযূঢ় হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল 
গরে সকলে পরামর্শ করিয়া একঘটি 
গঙ্গাজল লইয়া গেলে, নিমাই তাহ! পান 
করতঃ “নাড়া, নাড়া” বলিয়! হষ্কার করিয়! 
উঠিন্লেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাস করিলেন 
“কাহাকে ডাকিতেছ, প্রভু, 'আমরা ত 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন1।” তখন 
নিমাই কহিলেন "আর -কাহাকে -ডাকিব? 


৯০ম সংখ্য। ] 


যাহার আহ্বানে আমি বৈকুষ্ঠ ত্যাগ করিয়! 
আগিয়াছি, মেই নাড়া অদ্বৈত আচার্য 
আমাকে ছাড়িয়া গিয়া এখন হরিদাসের 
সহিত নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটাইতেছে। 
কীর্তন আরম্তভে মোহর অবতার। 

ঘরে ঘরে করি কীর্তন পায়ার ॥ 

বিদ্যাধন কুলমদ তপদ্য।র মদে। 

মোর ভক্ত স্থানে যার অপরাধ আছে॥ 

সে নধম সভারে ন| দিমু প্রেমযোগ। 

নাগরিয়। প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির তোগ ॥” 
নিমাই ক্ষণকাশন পরেই প্রকৃতিস্থ হইলেন 
এবং লঙ্জিত হইয়। জিজ্ঞাস করিলেন “আমি 
কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?" 
কিন্তু নিত্যানন্দের আবেশ-তঙ্গ হইল ন]। 
ত্বাহার দপ্ু-কমণ্ুনু কোথায় চলিয়া! গেল, 
বদন কোথায় বিক্ষিপ্ত হইল, কিছুই ঠিকান 
রহিল না। নিমাই গাহাকে ধরিয়া প্রক্কৃতিস্থ 
করিলেন, এবং তাহাকে শ্রীবাস-গৃহে রাখিয়া 
স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইলেন। 

রাত্রিকালে নিতাই স্বী্ দণ্ড-কমগ্ুলু 
তাঙ্িয়া ফেলিলেন। প্রাতঃকালে এই 
সংব।দ পাইয়া নিমাই শ্রীবাস-গৃহে আসিদ 
দেখিলেন, নিতাই * অনবরত হাপ্য 
করিতেছেন। অনন্তর তক্তগণপহ নিতাইকে 
লইয়া! নিমাই গঙ্গাক্মমনে গমন করিলেন 
এবং স্বহস্তে নিতাইর তগ্রদ্ড গঙ্গা বিসর্জন 
করিলেঁন। গন দেখিয়। নিতাইর আনন্দ 
উদ্বেগ হইয়| উঠিল । তিণি কখনও খাঁলকের 
মত নানাভারে সম্তরণ করিতে লাগিলেন, 
কখনও ব৷ কুস্তীর দেখিয়া! তাহাকে ধরিবার 
জন্য অগ্রপর হইলেন। তখন সেই প্রোঢ- 
শিশুকে ব্যাস-পুঙগার কথ! শ্মরণ করাইয়া 


নিমাই-চরিত্র 
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দিয়া নিমাই তাহার সহিত শ্তরীবাস-গৃছে 
প্রত্যাগত হইলেন। শ্রীবাস-গৃহে সুমধুর 
কীর্তন আরম্ত হইল । সেই সংকীর্তনানন্দের 
মধ্যে নিতাই ব্যাসপূঞ্জার সুগন্ধি মাল্য 
নিমাইর গলদেশে অর্পণ করিলেন। দেখিতে 
দেখিতে নিমাইরু মান্ুবম্তি অস্তঠিত হইল। 
তক্তগণ শঙ্খ-চক্র-গদ-পন্ম-হ্ল-মুষলবারী ষড়- 
ভঙ্গ মৃত্ি প্রত্যক্ষ করিয়া তয়-ব্যন্তত|বে “রক্ষ 
কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ” বলিয়া উঠিলেন। নিতাই 
ুঙ্ছিত্ত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অতঃপর 
নিমাই সেই অমানুষীরূপ সংবরণ করতঃ 
নিতাইর অক্ধে হস্তার্পণ করিয়। তাহার টচৈতন্ত 
বিধান করিলেন। তখন চতুর্দিকে কৃষ্ণধ্বনি 
সযুখিত হইল। তক্তগণের বিহ্বল ন্বৃত্যে 
দিবা অবসান হইল। নিমাই প্রদোষে স্ব- 
গৃহে প্রত্যাগত হইালন। 

নিতাই ইীবাদ-গৃহেই রহিয়া গেলেন। 
শ্রীবাস-গৃহিণী মালিশী দেবী নিতাইকে 
দেখিয়া অবধিই তাঁহাকে অপত্যবৎ স্ষেহ 
করিতেছিলেন। নিতাই মালিনী দেবীকে 
মাতৃ সন্ষোধন করিতে লাগিলেন, এবং 
তাহার সহিত শিশুর মতই আচরণ আরম্ভ 
করিলেন। মালিনী দেবী খাওয়াইয়া না! 
দিলে তাহার খাওয়৷ হইত না|) খাইবার 
সময় অন্ন ছড়াইয়া ফেল! তাহার নিত্য 
অভ্যাসের মধ্যে ছিল। পল্লীস্থ বালকবৃন্দ 
তাহার খেলার সাথী হইল। তাহাদের 
সহিত গঙ্গায় যাইয়া! তিনি তাহাদেরই মত 
সন্তরণ করিতেন। বিষুপ্রিয়! দেবীর সহিত 
হাস্তপরিহাসে তিনি অনেক সময় 
কাটাইতেন। তাহার বালকবৎ উৎপাত 
অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত-_কিন্ত 
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কেহই তাঁহার উপর বিরক্ত হইতেন না। 
শ্রীবাসকেই নিতাইর অত্যাচার অধিক 
পরিমাণে সহ করিতে হইত_কিন্ত ক্ষণ 
কালের জন্তও তাহার মনে তজ্ঞগ্ত 
বিন্দুমাত্রও বিরক্তির সঞ্চার হয় নাই। এক 
দিন তাহাকে পল্লীক্ষ। করিবার জন্ত নিমাই 
কহিলেন 'ভ্রীবাস, এই অবধূতের জাতি- 
কুলের ঠিকানা নাই, যদ্দি জাতি রক্ষা 
করিবার ইচ্ছ। থাকে, তবে তুমি সবর 
ইহাকে বিদায় করিয়। দেও” শ্রীবাস 
বিনীত তাবে কহিলেন “প্রভু, অ।খাকে 
পরীক্ষা করিতে চাও! তবে শোন। 
নিত্যানন্দ যদ্দি মদ্দিরা ও যবনী গ্রহণও 
করেন, যদি তিনি আমার জাতি, প্রাণ, 
ধন সমন্তই নই, করেন? তবুও তাহার প্রতি 
আমার ভক্তি শিখিন হইবে না।” 
নিমাই প্রীত হইয়া কহিলেন *শ্রীবাস, 
তোমার এই অচল! তক্তির জন্য আমি এই 
বর দিতেছি যে, তোমার গৃহে দারিদ্র্য 
কখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে ন1।৮ 

ইহার কিছুদিন প:র শচীদেবী এক 
অপূর্ধ স্বপন দর্শন করিলেন ? নিমাই ও নিতাই 
পচবৎসরের শিশু হইয়। মারামারি করিতে 
করিতে দেব্মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, এ৭ং 
মন্দির হইতে কৃষ্ ও বলরামের বিগ্রহ 
বাহির করিয়। আনিলেন। নিমাইর হাতে 
বলরাম ও নিতাইর হাতে কৃঞ্জ। তখন 
বিগ্রহদ্ধর নিমাই ও নিতাইকে সদ্বোধন 
করিয়া কহিলেন "এই সমস্থ দি, দুগ্ধ) ঘর- 
বাড়ী আমাদের, তোরা! ছুই ডাকাইত 
কেরে?” নিতাই বলিগেন “এখন আর 


গোয়ালার অধিকার: নাই, এখন ব্রাঙ্মণের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


অধিকার আরন্ধ হইয়াছে; দধি দুগ্ধ লুঠিয় 
থাইবার কাল আর নাই। এখন যদি অবস্থা 
বুঝিয়া চলিতে না পার, যদি এই সমস্ত 
উপহারে তোমাদের পুরাতন স্বত্ব ত্যাগ না 
কর, তাঁহা হইলে মার খাইবে।” এই কথা 
শুনিয়া কৃষ$ ও বলরাম গর্জন করিয়। 
উঠিলেন এবং কৃষ্ণের দোহাই দিয়া নিমাই 
ও নিতাইকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। 
নিতাই কহিলেন*“কৃষ্ণের দোহাই আর দিতে 
হইবে না। এখন আব কৃষ্ণের তয়কে 
করে? বিশ্বস্তর গৌরচন্দ্র আমার প্রত্যক্ষ 
ঈশ্বর।” তখন চারিজনের মধ্যে মারামারি 
ও নৈবেছ্য কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। সকলে 
পরম্পরের, হাত ও মুখ হইতে কাড়িস্া 
খাইতে লাগিলেন । তখন নিতাই শচীকে 
ডাকিয়! কহিলেন “মা) বড় ক্ষুধা গাইয়াছে, 
আমাকে খাইতে দাও।” অমনি শচীর 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃকালে শচী নিমইকে 
ডাকিয়া ত।হার নিকটে স্বপ্নৃত্তান্ত বর্ণনা! 
করিলে, নিমাই হাসিয়া কহিলেন “মা 
আমাদের গৃহদেবতা বড়ই প্রত্যক্ষ । আমি 
অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি, নৈবেছের অর্ধেক 
অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমার সন্দেহ 


“হইয়াছিল তোমার বৌ বুঝি নৈবেগচুরি 
করিয়া খায়। কিন্ত তোমার স্বপ্নের কথা 


শুনিয়া আমার সে সন্দেহ দুর হইল। অন্তরাল 
হইতে স্বামীর পরিহাস শুনিয়। বিফুগ্রিয়া 
দেবী, হাদিতে লাগিলেন। অনন্তর নিমাই 
মাতার আাদেশক্রমে নিতাইকে ভোজনের 
নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ কালে নিতাইকে 
সাবধান করিয়৷ নিমাই কহিলেন “নিতাই 
তোমাকে নিমন্ত্রণ ত করিলাম ; কিন্তু কোনও 


১০ম মংখ্যা ] 


রূপ চঞ্চলত| করিতে 'গাইবে ন1।” নিতাই 
মহা গম্ভীর হইয়! বিষণ স্মরণ করিলেন এবং 
কহিলেন «মামি কি তোমার মত পাঁগল?” 
যথাসময়ে নিতাই ও নিমাই তোঁজনে 
উপবেশন করিলেন । শচীদেবী পরিবেশন 
কালে একবার রান্নাঘর হইতে ফিরিয়া 


ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিধ্ের শাসন-নীতি 


৫৯১ 


আসিয়! দেখিলেন-_পাচ বংসর বয়স্ক ছুই 
শিশড ভোজন করিতেছে; তন্মধ্যে একজন 
শুকুবর্ণ, দ্বিতীয়টা কৃষ্ণবর্ণ, উভয়েই চতুভু্জ, 


উভয়েই দিগম্বর, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ শিশুর অঙ্কে 


স্বীয় পুত্রবধূ বিরাজমান! । এই অপরূপ 
দৃশ্তে শী মৃচ্ছিত হুইয়! পড়িলেন। (ক্রমশ) 
শ্রীতারকচন্ত্র রায়। 


শপ 


ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাদন-নীতি 


দিল্লীর বোমা-বিভ্রাট কে ঘটাইয়াছে, 


এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও সন্ধান পাওয়। যায়, 


নাই, কখনও পাওয়া যাইবে কি না ভগবান 
জানেন। নানা লোকে নানা কল্পনা- 
জন্নন1 করিতেছে বটে, কিন্তু এই ব্যাপারের 
অন্তরালে এদেশের বা অন্যদেশের কোনও 
বিপ্লবপন্থীদলের ষড়যন্ত্র আছে কি না, বুল! 
অমস্তব,কিনস্ত যে বা যাহারাই এই আততায়ীর 
কর্ম করিয়া থাকুক না কেনঃ তাহার বা 
তাহাদের নীতির বা৷ কর্মের সঙ্গে দেশের 
লোকের কোনও শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের যে 
তিল পরিমাণ সহান্ৃতৃতিও নাই, আর এ 
কথাটা অস্বীকার করা চলে না 

পাঁচ বৎসর পুর্বে যখন প্রথম এদেশে 
এই বিদেশী উপদ্রবের আমদানী হয়, 
তখনও অনেকে প্রকাশ্ঠ সংবাদপত্রে ও 
সতা-সািতি করিয়া সে অহিতাচারের 
প্রতি আপনাদের দ্বণা গ্রকাশ 
করিয়াছিলেন 'সত্য; কিন্তু সে স্কল 
প্রতিবাদের মধ্যে আজিকাঁর এই গভীর 
আত্তরিকতা দৃষ্ট হয় নাই. 

বল বাহুল্য যে, চিন্তাশীল, সম্যকদশা 


নীতিজ্ঞের৷ কোথাও এ সকল ফড়যন্ত্রে 
সমর্থন করেন না। কিন্তু সকল দেশেই 
প্রকৃত নীতিজ্ঞের বা 5(2091791এর সংখ্যা 
অত্যন্ত অন্প। প্রকৃত নীতিজ্ঞ হইতে 
গেলে একদিকে সর্বদা আত্মস্থ হইয়া 
থাঁকিতে হয়। অন্যদিকে লোক-চরিত্রের 
গভীর জ্ঞান থাকাও আবশ্তক। আত্মস্থ 
থাকিয়া, ভালমন্দ সকল অবস্থাতে জন- 
সমাজের নিত্য লক্ষ্যটীকে ঘিনি ধরিয়। 
থাকিতে পারেন, তিনিই প্ররুত নীতিজ 
বা 5081031821.. এইরূপ নীতিজ্ঞ কর্মনায়কই 
আগন্তক লাভ।লাভ বা আকন্মিক সুবিধা 
অনুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া জনসমাঞ্জকে 


আপনার সনাতন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত 


করিতে পারেন। 

কিন্তু আধুনিক সত্য জগতের রায় 
আন্দোলন-আলোচনার মধ্যে এমন একট! 
ষুদ্রতা ও  সম্প্রদাযগত রেষারেষি 
জাগিয়। থাকে যে, এই সকল আন্দোলন- 
কমোতে গা ঢালিয়। দরিয়া অনেকের 
গঙ্গেই যথাযোগ্যতাবে আত্মস্থ হইয়া 
থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষত 


৫৯২ 


যেখানে শাঁসক-শাসিতের পরস্পরের স্বত্ব 
ও অধিকারের গ্রতিদবন্দিতাঁর উপরে রাষ্ট্রীয় 
আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হয়, আর শাদিত 
সম্প্রদায়ের শক্তি অসংহত ও অকর্াঠ হইয়। 
পড়িয়া থাকে এবং শাঁসকসম্্রদায়ের শক্তি 
স্থস্ঘদ্ধ ও ছুদর্ধ হইয়! শাসিতদিগকে 
সর্বদা তটন্ব করিয়া রাখে, সেখানে, এই 
শক্তি-সংঘর্ষে দুর্বলতর পক্ষের অধিনায়ক- 
গণের অভিমানে পদে পদে নিদারুণ আঘাত 
লাগ! একরূপ অনিবার্যা হইয়াই উঠে। 
সে অবস্থায় ইহাদের পক্ষে আত্ম 
থাকা বা ছুরদর্শিনী নীতির অনুসরণ করিয়! 
চল] সর্বদা সম্ভব৪ হয় না। ফুরোপের 
আধুনিক গণতন্ত্রতার আদর্শ সর্বহই রাষ্্রীয় 
কর্মক্ষেত্রে, বহুবিধ প্রতিদ্বন্দী শক্তিকে 
জাগাইয়! তুলিয়, একট] নিতা বিরোধ 
ও বিক্ষেপের স্থষ্টি করিতেছে । এই 
কারণে সকল দেশেই প্রকৃত নীতিজ্ঞত। 
্বল্পবিস্তর 
কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। 
আর প্রকৃত নীতিজ্ঞতার অভাবে সকল 
দেশেই রাষ্্রীায় জীবনের আদর্শট! স্বল্লাধিক 


বা 5080551091191019ও 


হীন হইয়। পড়িতেছে। আধুনিক 
সভ্যঞ্জগতের সর্ধত্রই যে লোকে কোনও' 
না কোনও আকারের বৈপ্লবিক 


ভাবের তাড়নায় ক্রমশঃ একট প্রলয়ঙ্করী 
অক্বাজকতার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, 
নীতিজ্ঞতার অপচয়ই ইহার প্রধান কারণ। 
কেননা, দুরদর্শা ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ 
নীতিজ্ঞ বা 51266951791ই কেবল রাষ্ীয় 
জীবনেও যে অধর্শের দ্বারা ধর্শেরঃ 
আততায়িতার দ্বারা স্বাধীনতার, অন্যায়ের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


দ্বার! ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা টয় না ও কখনওই 
হইতে পারে না ইহা জানেন ও বুঝেন। 
বিদ্বেষবিক্ষিপ্ত। আত্মবিস্বৃতঃ নান্তদস্তীতি- 
বাদী, আশুফললিপ্ণ, মামুলী রাজনীতিকের 
বা ৮০1100801এর পক্ষে এ জ্ঞানলাত 
সহজ নহে। এই জন্যই বাংলায় বোমার 
আমদানীতে দেশের শ্রকৃত নীতিজ্জের 
ভীত এবং ক্ষুব্ধ হইলেও, দেশের সকল 
লোকেই যে প্রথমে ইহার গুরুতর 
অপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিল, এমন বল! যাঁয় কি না, সন্দেহ। 

সে সময়ে দেশে একট! নিদারুণ 
অশান্তি জাগিয়া ছিল। নানা কারণে 
বিদেশীয় শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের 
শাসিতসন্প্রদায়ের একটা বিষম বিরোধ 
বাধিয়া উঠিয়াছিল। সেই বিরোধের 
বিক্ষেপ-বিক্ষোভের মধ্যে যখন সহগ! 
একটা বোমার বড়যন্ত্রের সংবাদ প্রচারিত 
হইল, তখন ব্যাপারটা, যে কি ভয়ানক 
ও গুরুতর সকল লোকে ইহা! বুঝিয্বা! উঠিতে 
পারিল না। স্বদেশ-সেবার নামে, এই 
জাতীয় আততায়িতা যদি দেশের উদ্দার- 
মতি কিন্তু অপরিপৰবুদ্ধি যুবকগণের 
মধ্যে সাধুকর্ম বলিয়া প্রচারিত ও 
প্রচলিত হইয়! যায়, তাহাতে যে কেবল 
রাজার উদ্বেগ বাঁড়িবে তাহা নহে, কিন্ত 
গ্রজারও সর্বনাশ হইবে আমাদের 
অভিনব ত্বদেশ-পূজ1 যদি এই তন্ত্র অবলঘন 
করে, তাহাতে আমাদের পুরাতন সভ্যতা 
ও সনাতন সাধনা, আমাদের বিশেষ 
সমাজগঠন ও নিজস্ব লৌক-প্রকৃতি, যাহাকে 
লইয়া আমাদের জাতীয়তা.ও স্বাদেশিকতা 
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তাহাতে যে এ. সযুায়ই একেবারে 
বিপরধন্ত হইয়া ধাইবে,_-এ সকল কথা 
সকল লোকে ভাবিতে বা বুঝিয়া উঠিতে 
পারিল না। এমন কি কেহ কেহ সেই বোমা- 
ষড়যন্ত্রের মধ্যে কেবল গুটিকতক শুদ্ধ- 
চরিত্র। স্বদেশ-প্রাণ যুবকের অদাধারণ 
আম্মেৎ্সর্গের সংকর্পই বেখিল। আর 
এই সকল যুবকেরা গুরুতর অপরাধে অভি- 
যুক্ত হইয়াও যখন অকুতোতয়ে আপনাদের 
অপরাধ যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল, স্বঈন- 
বর্ণের সর্ববিধ অন্থরোধ-উপরোধ উপেক্ষা 
করিয়।। কে।নও প্রকারে মিথ্যা-প্রবঞ্চনার 
আশ্রয্ধে আপনাদ্দিগক্কে বাচাইবার চেষ্টা 
করিতে রাজী হইল না) প্রাণদণ্ডের 
বিভীষিকা মাথায় লইয়া দীর্ঘকাল 
কারাবাসেও যখন ইহাদের 'স্থৈর্য্যের বা 
সংযমের, প্রশান্ততার ব৷ প্রসন্নতার একটুও 
লাঘব হইল না; তখন কোনও কোনও 
অসম্যকদর্শা লোকে হয় ত এই মকল 
যুবকগণের ব্যক্তিগত চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, 
তাহারা যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহার 
গুরুত্বের যথাযোগ্য পরিমাণ করিতে 
অক্ষম হইয়া পড়িশ। আর এই 
সকল কাগণেই পাঁচবৎসর পূর্বেকার 
বোমার উৎপাতের বিরুদ্ধে যে প্রকাণ্ঠ 
প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহাতে যেন 
আঙ্িকাধধ গভীর আতন্তরিকত| দেখা 
যায় নাই। 

আজ এ সকলুই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াচছে। 
বছদিন পরে, একজন সম্যকদর্শী নীতিজ বা 
ভারত-শাননতার গ্রহণ 
করিয়া, দেশের প্রতিঠিত রাজশক্তির সঙ্গে 
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ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিপ্তোর শাসন-নীতি 
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নবোখিত প্রঙ্জাশক্তির একট! সঙ্গতি ও 
সামগ্রস্ত সাধনের পথ ধরিয়। চলিতেছেন। 
সকলে না হউক, দেশের লোকনায়কগণের 
অনেকেই স্বপ্নবিস্তর এ কথাট৷ বুঝিয়াছেন: 
ও বুঝিতেছেন। লাট হার্ডিঞ্রের শাসন- 
নীতি কোন্‌ হদুর,লক্ষ্যের'সন্ধানে চলিয়াছে, 
অনেকেই হয়ত এখনও তাহা ভাল, 
করিয়া ধরিতে পারে নাই। লাট 
হাঙিঞ্রের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্যনীতি যে 
লাট রিপণের স্বায়ত্ব শ/সন.নীতি অপেক্ষা 
কত গতীর ও কত উদার-_এই নীতির 
যথাযোগ্য অন্থ্সরণের উপরে ইংলগ্ের, 
ভারতের ৪ সমগ ব্রিটিশসাস্রাঙ্জ্ের, 
এমন কি, সমগ্র সত্যঙ্গতের, তবিষ্যৎ 
শান্তি ও উন্নতি কতট! পরিমাণে যে 
নির্র করিতেছে__লাট হার্ডিঞক যে 
এই নীতির মধ্যে ভারতের স্বারাজ্য- 
আকাজ্ষার সঙ্গে ব্রিটশের সাআাজ্য-সম্পদ- 
রক্ষার একট! চিরন্তন সঙ্গতি ও পামগ্রস্তের 
স্বত্রপত 'রিয়াছেন,-এ সকল কথা অতি 
অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন বলিয়! মণেঁ হয়।, 
কিন্তু হাডিগ্র-নীতির নিগৃঢ় ম'্ম যাহার! 
বুঝিতে বা৷ ধরিতে পারেন নাই, তাহার।ও 
'এই নীতিপ্রতাবে বিগত আটদশ বৎসরের 
ুঃস্বপ্নটা যে ক্রমে ভাঙ্িয়া যাইতেছে, ইহা 
সুম্পক্টন্নপেই অন্ুতব করিতেছেন। লাট 
মিশ্টোর আত্মঘাতিনী নীতি যে পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, প্রক্কৃতিপুঞ্জের বিক্ষিণ্ত চিত্তকে 
উদ্যত রাজদও দেখাইয়া শান্ত সমাহিত কর! 
অসাধা, ইতিহাসের এই সার্বজনীন 
অভিজ্ঞতাকে লক্ষা করিয়া লাঁট হাতি ষে 
গজাতাড়ন ঠেষ্ট! পরিহা পূর্বক প্রজারঞ্জন 
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চেষ্ট। করিতেছেন, _শামুক ও শাসিতের মধ্যে 
কোথাও একটা স্থায়ী বিরোধ জাগাইয়া 
রাখা নীতিসঙ্গত নহে বলিয়। তিনি যে সম্াটকে 
মধ্যস্থ করিয়া, বঙ্গতঙ্গের ব্যবস্থাটা উলটা ইয়। 
দিয়! 'রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপনের পথ পরিফার 
করিয়ছেন,_এ সকল কথা,সাধারণ লে|কে ও 
মোটামুটি বুঝিয়াছে। আর এটা বুঝিয়াছে 
বণিয়াই সকল সম্প্রদায়ের লোকে লাট 
হাডিগ্রকে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রন্ধার চক্ষে 
দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জন্যই 
তাহার উপরে এই আততায়িতার আক্রমণে 
দেশের সকল শ্রেণীর ও সক্কল সম্প্রনায়ের 
লোকে এক বাক্যে এমন আন্তরিকতা! 
সহকারে এ সময়ে এতট। সমবেদনা কেবল 
প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে; সত্য সত্যই 
অন্তরে অন্তরে অন্থভবও করিতেছে। 

কিন্তু লাট হার্ডিঞ্রের সঙ্গে সমবেদনা কিছ 
এই আততায়ী কন্মের প্রতি দ্বণ৷ প্রকাশ 
করিয়। ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। কেবল 
শাসনে ব৷ গ্রতিবাদে এ সকল সামাজিক 
ব্যাধির আরোগ্য হয় না। আততায়ী 
ব্যক্তি বা৷ ব্যক্তিগণ যদি কখনও ধরা পড়ে, 
এবং রাজঘ্ারে দণ্ডিত হয়, তাহ! হইলেই 
যে এ উৎপাত একেবারে থাষিয়া যাইবে 
এমন কল্পন। করাও যায় না, এই উপদ্রব 
কে ঘটাইল জানি না, কখন জানিব 
কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু যেই ঘটাক 
মা কেন,সে যে স্বদেশের ও শ্বাদেশিকতার 
বিষম শত্রু একথা ভাল করিয়া বুঝিতে ও 
বুঝাইতে হইবে। ধারা আঞ্জ লাট 
হার্ডিঞ্জের প্রতি স্বন্নবিস্তর শ্রদ্ধাবশতঃ 
এই আততায়ী কর্মের প্রতিবাদ করিয়াছেন, 
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তারাও সকলে যে /এই কাজটা নত্য 
দ্বাদেশিকতার কত বড় শক্রতা সাধন 
করিয়াছে, ইহা তাল করিয়। বুঝিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় না। অপরে এই 
আততায়ী কর্মের ফলে বুঝি বা দেশে 
পুনরায় লাট মিণ্টোর কঠোর শাসন- 
নীতি প্রবস্তিত হয়, এই ভয়ে ইহার 
প্রকাশ্ত প্রতিবাদ কগিতেছেন। কিন্তু 
তাহারাও এই দুষ্ধর্দের প্রকৃত মর 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। আর 
যতদিন দেশের জনসাধারণে এটী ভাল 
করিয়। বুঝিতে না পারিয়াছেন, ততদিন 
কোন না কোন সশ্রদায়ের অন্তরে কোনও 
না কোন আকারে বিদেশীয় বপ্রব- 
গন্থীদিগের এই সকল আস্গুরিক কশ্েণ 
প্রতি স্বরনবিস্তর সহানুভূতি থাক৷ নিতান্ত 
অসম্ভব নহে। 

এই সকল বিপ্লবপন্থীর কর্মচেষ্টার সঙ্গে 
আমাদের সত্য স্বাদ্দেশিকতার কোনও 
প্রকারের সঙ্গতি-সাধন যে একেবারে 
অমস্তব, চিরদিন ইহ! জানিতাম ও বুঝিতাম। 
স্বদেশী আনোৌলনের প্রথমাবধি যখনই 
এই মকল ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে, 
তখনই প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ ও 
করিয়াছি। কিন্তু লাট মিষ্টে।র শাসনকালে 
যথাযোগ্য ভাবে এই বিষম রোগের প্রতী- 
কার করিবার উপযুক্ত অবসর আমর! পাই 
নাই। রাজপুরুষেরা তখন আমাদের প্রকাণ্ঠ 
গ্রতিবাদই চাহিতেন, ইহান্ন প্রতীকারের 
ভার আমাদের উপরে অর্পণ করিতে সাহস 
পান নাই। রোগের প্রতীকার করিতে 
হইলে প্রথমে তাহার মিদান-নির্ণয় আবহক। 
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আর এই নিদান নির্ণয় করিতে গেলেই লাট 
মি্টোর কঠোর ও'অদূরদর্শী শীপন-নীতিরও 
যথাযোগ্য শমালেশচনা। করা আবশ্যক 
হইয়৷ পড়িত। মিন্টোবশাসনকাপে এপ 
সমালোচনা সম্ভব ছিল না, সুতরাং দেশের 
লোকন|য়কগণের পক্ষে সতাতানে ও 
সম্যকরূপে এই রোগের প্রহীকার- 
চেষ্টারও অবসর ছিল না। বিধাতার 
রুপায় লাট -হার্ডিঞ্রের শাসনাধীনে এ 
অবসর আমর| পাইয়াছি। মিপ্টো-শানের 
নৃতন আইন-কানুন রদ হইয়া যায় নাই 
সত্য, কিন্তু সে সকল বিধি-ব্যবস্থার 
বিভীষিক দেশে আর জাগিয়। নাই । শ।গন- 
যন্ত্রে পরিবর্তন হয় নাই, কিন্ত বর্তমান 
বড়লাটের ব্যক্তিগত চরির ও সম্যনূদর্শী 
নাতিজ্ঞতর গুণে শাপনের ভাব বদলাইয়। 
গিয়াছে। বর্তধান অপবাত-বেদন।-গীড়িত 
' হইয়।ও লাট হার্ডিঞ্জ মৃহূর্তের জন্তও নীতি- 
্ষ্ট হয়েন নাই। তারতশাপনে তিনি বে 
নীতি প্রবন্তিত করিয়াছেন, এই সকল 
আত্মধতী আততায়িতার দ্বারা কেশাগ্র 
পরিমাণেও যে তাহার পরিবর্তন হইবে 
না, -বোগশয্যায় পড়ি ও তিনি এই আশ্বাস 
প্রচা কৰ্রিয়াছেন। আতরাং এ সময়ে 
সর্বতোভ|বেই স্বদেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ষি" 


গণের পক্ষে লাট হাডিঞ্জের সমীচিন শ।সন-. 


নীতির সমর্থন কর! কর্তব্য। 

আমাদের স্বাদেশিকঠার সঙ্গে লাট 
হার্ডিঞ্জের শাদন-নীতির মম্পূ্ণ সঙ্গৃতি না 
থাকিলে' কখনই এমন কথ! বলিতাম না। 
লট কার্জন এবং তাহার পরে লাট মিপ্টো 
যে নীতির অনুদরণ করিয়া চলিতেছিলেন, 
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তাহার সঙ্গে এই স্বাদেশিকতার সঙ্গতি থাক। 
দুরের কথা, বরং একটা প্রধল বিরোধই 
জাগিয়া ছিগ। এ বিরোধ না থাকিলে; এই 
কর বৎসর দেশে যে অশান্তি জাগিয়া 
ছিল তাহাও জ্জাগিত না। লাট কার্জন 
সর্বতোভাবে ব্রিটশের স্বাথকে ভারতের 
শাসন-ব্যবস্থায় ও রাষ্ী় কর্মক্ষেত্রে তারত- 
বাসীর স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রতিকুলে 
গ্রতিঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
ভারতের পাম্রাজ্য-আকাক্ষার সঞ্গে 
ব্রিটিশের সাআাজ্যনীতিকে তিনি কিছুতেই 
মিলাইতে মিশাইতে পারেন নাই। সুতরাং 
লাট কাঙ্জনের শাসনকালে ভারতের 
স্বদেশিকতা কিয়ংপরিমাণে গভর্ণমেপ্টের 
দিকে মুখ ফিরাইয়। চলিতে আরস্ত 
করে। লাট মিন্টোও কার্ধ্যতঃ লাট 
কারঙ্জনের শাদননীতিরই অনুসরণ করেন, 
সুতরাং ঠাহার শা্নকালেও স্বাদেশিক 
লোকনায়কগণ গতর্ণমেপ্টের সঙ্গে সাহচর্য 
করিবার অবসর গ্রাপ্ত হন নাই। লাট মিন্টো 
উদ্ভত শাদনদ্ড দেখাইয়া, আমাদের প্রাণগত 
স্বাদেশিকতাকে বজ্জন করিয়া, তাহার 
গতর্ণমেন্টের একান্ত আন্্গত্য গ্রহণ করিবার 
জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। 
আর 079১০ ৮110 215 1006 10) 05 919 
202109 ॥১ অর্থাৎ যাহার আমাদের পক্ষে 
নূয় তাহারা আমাদের বিপক্ষে) এই বলিয়া, 
শুদ্ধ এই সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া, 
অপরাধী-নিরপরাধী-নির্ব্বিণেষে দেশের সকল 
স্বাদেশিকতাঁকেই ব্রিটিশ-শাসনের ঘবল্পবিস্তর 
শক্র বলিয়া ধরিয়।৷ লইয়াছিলেন। এরূপ 
অদুরদর্শিতার দ্বারা যাহার! বাস্তবিক শক্র 
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নহে, তাহাদিগকেও যে শক্রভাবাপন্ন 
করিয়া তুলিতে পারা যায়, লাট মিন্টো এবং 
তাহার পৃষ্ঠপোষকের! এ মোট। কথাটাও, 
মনে হয়, বুঝি বা লক্ষ্য করেন নাই। 

লাঁট হার্ডিগ্গ ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিয়াছেন। গুনিয়াছি' তিনি না। কি একবার 
বলিয়াছিলেন ,যে [58108 05 79% 
801111150186101) ? অর্থাৎ খেঁচান আর 
শাদন কর। এক কথা নহে। এই জন্য 
তিনি কারণে অকারণে অথবা সামান্ত 
খুঁটিনাটি ধরিয়া! দেশের কৌন ব্যক্তি ৭ 
সম্প্রদায়কে খোঁচাইতে চান নাই। অগ্যদিকে 
আমাদের স্বাদেশিকতার মূল লক্ষ্টীকে 
তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও মনে 
হয়। বিগত বৎসর বজগতঙ্গ বদ করিবার 
প্রস্তাব করিয়। তিনি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেন' তাহাই ইহার সাক্ষী। এই মন্তব্যে 
তিনি মুক্ত কণ্ঠে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রোর বা 
01051070191 80001001707 র আদর্শটাকে 
ত্রিটিশ-শাদননীতির অন্গীভূত। করিয়। 
নইঘ়াছেন। লাট হার্ডিগ্রের মত সুবিজ 
ও সম্যকৃদর্শী নীতি ব্যক্তি প্রার্দেশিক 
স্বাতন্ত্য ব! ৪01601010) 
প্রতিঠিত করিয়। স্বাদেশিক শ্বাতত্র্য বা 
19601791 20001000)কে যে চিরদিন 
ঠেকাইয়া রাখা অসাধা, এমন সঙ্গ! কথাটাও 
যে বোঝেন না ইহা। করন! করাও অসন্তব। 
[10%170191 20600010/ ব| প্রাদেশিক 
স্বাতঙ্্রের পশ্চাতে 13000191 206০119105 
বা শ্বাদেশিক স্বাতত্ত্র যে আদিবেই আসিবে 
ইহা! অবশ্ঠপ্ভাবী ও অনিবার্ধ্য। সুতরাং 
নাট হার্ডিঞ্জ প্রাদেশিক স্বাতস্ত্রের আদর্শটাকে 


0:০5100121 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


গ্রকাশ্ততাবে গ্রহণ কুরিয়া, কার্য্যতঃ 
স্বাদেশিক স্বাতস্ত্র্ের 1আদর্শও গ্রহণ 
করিয়াছেন। আর এই জন্যই ভারতের 
স্বাদেশিকতার সঙ্গে হাডিপ-নীতির প্রকৃত 
পক্ষে কোন বিরোধ নাই। 

কোন আদর্শের দর্শন লাভ করিলেই 
অমনি যে ভাহা চরিত্রে বা জীবনে, অনুষ্ঠানে 
বা! প্রতিষ্ঠঠনে একেবারে গড়িয়া উঠে, তাহা 
নহে। কি ব্যক্তিগত জীবনের, কি সামাজিক 
জীবনের,_সকল উদ্ধার ও উন্নত আদর্শ, 
গুলিকেই গুরুদত্ত মন্ত্রের স্তায়, বহুকাল ধরিয়। 
ধ্যান ও ধারণ! করিতে হয়। দীর্ঘকালব্যাপী 
শাবন-সংযমের অনুসরণ করিয়!, জীবনের 
বা সমাঞ্ের ক্ষেত্রকে সেই আদর্শের সম্যক্‌ 
প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া! তুলিতে হয়। 
সুতরাং মন্ত্রলাত আর সিদ্ধিলাভ যেমন 
এক কথ। নহে, সেইরূপ কোন আদর্শকে লাভ 
করা ও তাহাকে প্রতিষ্ঠা কর। এক কথা 
নহে। অতএব আমরা স্বাদেশিক স্বাতস্ত্ের 
আদর্শ লাত করিয়াছি বলিয়া, এখনই যে 
সে স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, এমন 
কল্পনাও করা যায় না। এ বিষয়ে এত 
অধীর হইলে চলিবে না। অধৈর্ধ্য সকল 
দ্কেরেই সাধনার বাদী। যেমন ধর্শ- 
জীবনে সেইরূপ রাষ্্ীযজীবনেও দীর্ঘকাল, 
ব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনা 
করিতে করিতে প্রবর্তাবস্থার অনেক উুল- 


ভ্রান্তি অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


আপনা: হইতেই সংশোধিত হইয়া 
যায়। এইরূপেই শিল্য আপনার পূর্বসংস্কার- 
বশতঃ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে গুরুদত্ত 
মন্ত্রে যে কদর্থ করিয়া লম্) সাধনের 


১এম সংখ্যা ] 


অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সর্দ সঙ্গে তাহাও সংশোধিত 
হইয়া, অন্তরগত মোক্ষের আদর্শ ক্রমে ক্রমে 
পরিস্ষুট ও মসবদ্ধ'হইয়া উঠে। অতএব 
আমরা নবঙ্গাগরণের প্রথম উল্লাসে 
স্বাদেশিকতার যে ছৰি আমাদের অন্তরে 
অস্কিত করিয়াছিলাম, চারদিকের অবস্থা 
ও ব্যবস্থার সঙ্গে তাহার যর্থষেগ্য সঙ্গতি 
সাধন করিতে যাইয়া যে সে ছবির অঙ্গ- 
প্রত্যন্গর সমাবেশের কিছু কিছু 
পরিবর্তন হইতে পারে না বা হইবে না 
ইহাও অসন্তব। আর এই সকল ভাবিয়! 
চিন্তিয়া দেখিলে লাট হার্ডিঞ্ক আপনার 
মন্তব্যে যে আদর্শের ইঙ্গিত করিয়াছেন, 
তাহা যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই 
স্বাদেশিকতাঁর সত্য আদর্শ , নহে, এমন 
কথাও বলিতে পারি না। 

লাট হার্ডিঞ্জ ইংরেজ । ব্রিটিশের স্বার্থের 
প্রতি অন্ধ হইয়! চলা তীহার পক্ষে অসম্তব। 
ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষার জন্তই তীহার উপরে 
ভারতের শাগনভার অর্পি”ণ হইয়'ছে। 
বিটেনের অনিষ্ট করিয়া ভারতের ইষ্ট- 
সাধনের জগ্ঠ চেষ্টা করিলে, লাট হাডিগ্রকে 
বিশ্বাসঘাতকের কর্ম করিতে হয়। স্থৃতরাং 
ভারতের সঙ্গে ব্রিটশের সকল সম্পর্ক চুকিয়া' 
ঘাউক এমন নীতির অন্ুদরণ কর! তাহার 
পক্ষে অসম্ভব ও অপর্গত। তার শাগনশীতির 
লক্ষাও ইহা নহে। অন্যদিকে তিনি জানেন 
যে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক বঙ্জায় 
রাখিতে হইলে, দেশের এবং জগতের 
বর্তমান অবস্থাধীনে, কার্জনের বা মিন্টোর 
নীতির অনুসরণ করিলে চলিবে না। সমগ্র 
জগত ঘে রাষ্্ীয় আদর্শের সন্ধানে ছুটয়াছে, 
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তারতের প্রকৃতিপুপ্রকে সে পথ ছইতে 
সরাইয়। রাখা বা প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভব 
নহে। স্থতরাং ভারতের নবজাগ্রত শ্বারাজা- 
আকাজ্ষ। কি করিয়] নির্মল করিতে 
হইবে, ব্রিটশ শাসনের বর্তমান সমস্যাও 
ইহা নহে। কিরপে এই আকাক্ষার 
যথাযোগ্য পরিতৃপ্তে সাধন করিয়াও, 
তারতের সঙ্গে ব্রিটেনের রায় সম্পর্কটা 
বজায় রাখিতে পারা যায়, তারত-শাসন 
সধন্ধে ব্রিটিশ নীতিজ্ঞদিগের সম্মুথে এই 
সমস্যাই আজ উপস্থিত .হইয়াছে। যে 
পথে এই সমস্যার মীমাংসা! সম্ভব, লাট 
হার্ডিগ্ক সেই পথ ধরিয়াই চপিয়াছেন। 
স্বতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিতাকাজ্জী 
মান্েরই তাহার এই সমীচিন শাসননীতির 
সমর্থন ও অনুবর্তন কর! কর্তৃব্য। 

আর ভারতের সত্য স্বাদেশিকতার পক্ষেও 
এই একই বিধাঁন। জগতের সভ্যতাতিমানী . 
জাতি সকল আপনাদিগের দেশে যে সকল 
অধিকার ও অবদর তোগ করিয়া থাকে, 
ভারতবর্ষের লোকেরা নিজেদের দেশে সেই 
সকল অধিকার .ও অবসর লাভ করিয়া 
সর্বতোভ।বে আপনাদের সমষ্টিগত জাতীয় 
জীবনের সার্থকতা সাধন করুক, ভারতের 
স্বাদেশিকতা ইহাই চায়। স্বাদেশিক, 
স্বাতন্ত্রের অন্ত কোন অর্থ আছে বলিয়৷ 
জানি নাঁ। জগতের আর সকল জাতির 
সঙ্গে সর্বতোতাবে বিচ্ছিন্ন হইয়। ন! থাকিলে, 
যে আমার্দের জাতীয় জীবনের এই! 
সার্থকতা-সাধন অসম্ভব, এমনও বলা যায় 
না। আর ব্রিটিশের সঙ্গেও আমাদের 


এমন একটা সঘন্ধতো কল্পনা করিতে 


৫৯৮ 


পারা *যায়, যে সম্বন্ধের দ্বারা আমাদের 
স্বাদেশিকতার সার্ঘকতা৷ সম্গ্াদনে কোনোই 
ব্যাঘাত উৎপন্ন হইবে না। ক্যানেডা, 
অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাও, 
গ্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও 
ব্রিটিশের সঙ্গে বিবিধ রাষ্টীয়'সন্ধদদে আবদ্ধ. 
কিন্তু এ সহন্ধতো তাহাদের স্বাদেশিক 
্বাতন্ত্রকে বিন্দু পরিমাণও স্ুচিত করে 
নাই। ক্যানেডা £ভৃতির সঙ্গে ব্রিটিশের 
যে সব্ন্ধ আজ আছে; আমাদের সঙ্গে 
কখনই সে সম্বন্ধ গড়িয়। উঠিবে না, জানি। 
এ সবঘন্ধ স্বল্পবিস্তর রক্তের সম্বন্ধ। 
ইংরেজের উপর ভারতের সে পদদ্ধের দাবী 
নাই, এবং কখনও হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যনীতি যে পথ ধগিয়া চলিতেছে 
তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই ক্যানেডা প্রভৃতির 
সঙ্গেও ইংলগ্ডের একটা নূতন সম্বন্ধ গড়িয়া 
তুলিতে হইবে, নতুব! কেবল বর্তমান রক্তের 
সম্বন্ধের উপরে এত বড় সাম্রাজ্যটাকে 
ধরিয়া রাখ! সম্ভব হইবে না। এই নৃতন 
সন্বন্ধা [900:2001এর আকার ধারণ 


কৰ্িবে। আর এই 17606%%0101এর 


আদর্শেতে তারতের স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্য 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মীঘ, ১৩১৯ 


সঙ্গে ব্রিটিশের সাত্রার্জা-সম্পদের একটু) 
মঙ্গতিমাধন সম্ভব। লাট হার্ভি ইহ! 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাহার শাসন-নীতি 
এই [70018000এর পথ লক্ষ্য করিয়াই 
চলিয়াছে। এই জন্যই তিনি ভারতে 
ব্রিটিশ প্রভুশক্তির প্রতিনিধি হইয়াও 
আমাদের স্বাদেশিক স্বা তন্ত্রের আদর্শটাকে 
আপনার শাসননীতির মধ্যে বরণ করিয়! 
তুলিয়া লইয়াঁছেন। 
আর এই মকল দেখিয়া শুণিয়াই, 
উহার ' উপরে যাহারা আততায়ীর মত 
এই আরুমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে 
স্বদেশের ও স্বাদেশিকতার ঘোরতর শব্র 
বলিয়া মনে করি। বিধাতার কৃপায় লাট 
হাঁডিপ্র রক্ষা! পাইয়াছেন। তিনি সত্বর 
আরোগ্য লাভ করিয়া! ভারতের, বিলাতের, 
এবং ঙ্গগভের কল্যাণ করে আপনার অবশিষ্ট 
জীবন নিয়োগ করুন), ভগবংচরণে এই 
প্রার্থনা করি। তাহার উপরে অব্যবহিত 
ভবিষ্যতে ভারতের শান্তি এবং আমাদের 
স্বাদেশিক স্বাতন্ত্ের আদর্শের যথাযোগ্য 
্স্তি বহুন পরিমাণে, নির্ভর করিতেছে। 
ল্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 





জয়দেব ও বিদ্যাপতি 
(১) 


জয়দেব বাঙ্গালী, কিন্তু বাঙ্গালী কবি নহেন) 
বি্ভাপতি মিধিলা-নিবানী হইয়াও কিন্তু 
এখন বাঙ্গাণী কবির মধ্যেই পরিগণিত 
হইয়াছেন। বাঙ্গালায় বিগ্ভাপগতির যত আদর 
মিথিলায় তত আছে কি ন| জানি না, অন্ততঃ 


ইহা নিশ্চিত যে বঙ্গদেশে বি্যাপতির যে 
পরিমাণে চর্চা হইয়াছে ও হইতেছে, সেই 
পরিমাণে চর্চা তাহার জন্মভূমিতে হয় নাই। 
ইহার কারণ এই যে, জয়দেব যে দেশের কবি, 
সে দেশে কবিত্বের আদর চিরগ্রথিত, সে 


১০ম সংখ্যা) 


দেশের জল-বাঁযু খন কবিত্বময়; অতএব 
যাহার যথার্থ কবিত্ব আছে বগদেশ তাহাকে 
সমাদ্দর করিতে যেন বাধ্য । জয়দেব বাঙ্গালী 
হইয়াও বাঙ্গালী কবি নহেন, তথাপি বঙ্গ- 
ভারতী তীহার্ব কাছে যে কত খণী তাহা 
এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। জয়দেব 
বাঙ্গালার শেষ সংস্কঠ কাব্য রচন| করিয়া- 
ছেন, যেন সংস্কৃত ভাঁষ। মৃত ভাষা হইবার 
পূর্ব্বে অপূর্বব উদ্ভব আলোকে চতুর্দিকৃ 
উদ্ভাপিত করিয়া নিতিয়৷ গিয়াছে। মধুর 
কোমল-কান্ত পদাবলী যথার্থই যদ্দি দেখিতে 
চ[ও, তবে গীতগোবিন্দ পাঠ কর, তাহ! 
দেখিতে পাইবে। 

কিপ্ত মই মিষ্ট হউক, গীতগেবিন্দ যদ্দি 
সংস্কৃত কাবা মাত্রই হইত, তাহা হইলে আমরা 
তাহার এত পক্ষপাতী হইতান না। গীত- 
গোবিন্দ শেষ মংস্কত কাব্য, কিন্তু আদি 
বাঙ্গালা কাব্য। একটী বিশাল বৃক্ষের পতন 
হইলেও, অনেক সুম্ব তাথার শিকড় হইতে 
ছোট গাছগুলি যেমন আপনি গজাইয়ব। উঠে, 
তেমনি বিশাল সংস্কৃত কাব্য-তরুর পতনে। 
বাঙ্গাল! কাব্যবৃক্ষের চারা যেন আপনি 
গজাইয়। উঠিয়াছিল। গীতগোবিন্দের 
গীতগুপি হইতে সংস্কৃত বিতক্রিগুলি খনাইয়। 
লইলে, তাহার] বাগাল| কবিতার মত 
শোনায়। 

“লগ সখি কুপ্জং সতিমিরপুষ্তং 

শীল নীল নিচোলম্‌।” 

বাঙ্গাল! কবিত।র উর্ধতন পিতামহও নয়, ঠিক 
এক পুরুষ 'উপরেই। অনেক স্থলে গীত- 
গোবিন্দের পদ অবিকল বাঙ্গাণা বলিয়াই 
লওয়া যায়__ 


জয়দেব ও বিদ্যাঁপতি 


৫৯৯ 


(১) চন্দনচর্চিত নীল কলেবর পীতবসন 
বনমালী। 
(২) মধুকর নিগর করঘিত কোকিল 
কৃজিত কুঞ্জ কুটারে। 
(৩) ললিতলব্গলতাপারশীলন কোমল 
ৃ মলয় সমীর়ে। 
এগুলি খাট বাঙ্গালা কাবোও 'বেশ চলিয়া 
যাইতে পারে। অনেক স্থলে ক্রিয়াপদের 
একটু আধটু ব্যতিক্রম করিলেই জয়দেবের 
গান বাঙ্গাল গানে পরিণত হয়। যথা__ 
ধীর সমীরে যমুনা! তীরে 
বসতি বনে বনমালী। 
জয়দেবের গীতুগোবিন্দে একটা স্তোত্র 
আছে, যাহ।র সাতটা চরণে ও ভারতচন্দ্রের 
বাঙ্গালা স্তোত্র গুলিতে কিছুমাত্র প্রতেদ নাই। 
ভারতচন্ত্র নিখিয়াছেন-_- 
জয় রাম রাঘব, কৃষ্ণ কেশব 
কংস দ্ানন ঘাতন। 
অথবা! জয় জয় হর রঙ্গিয়া, 
কর বিকশিত নিশিত পরস্ত 
অতয় কর কুরঙগিয়া। 
ইহ|র সহিত গীতগোবিন্দের ২নং গীতের 
প্রথম সাতটী চরণ মিলাইয়া দেখুন, কিছু 


* প্রভেদ নাই। বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে যদি 


ইহারা স্থান পায়, তাহা হইলে যে না জানে, 
দে কখনই বুঝিতে পারিবে না যে, এই স্তোত্র- 
গুলি সংস্কৃত গীতগোবিন্দে আছে।- গীত- 
গোবিন্দের ভাষা বাঙ্গাল] কাব্যের ভাষার 
সুচন। করিয়াছে, পে বিষয়ে সন্দেহ করিকার 
কারণ নাই। বাঙ্গালা ভাষার বীরঞ্জ বপন 
করিয়া গীতগোবিন্দে সংস্কৃত কাব্যের শঙ্নন, 
এবং কয়েক শতাব্দী পরে গীতগোবিন্দের 


৬০০ 


ভাব, ভাষা ও ছন্দ লইয়া মৈথিল কবি 
বিদ্ভাপতির ও বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের 
জাশরণ। গীতগোবিন্দের মত মধুর না 
হুইলেও, ভাষ! ও ছন্দ বিষ্ভাপতির পদাবলীতে 
কম সমৃদ্ধ নহে, নিতান্ত কম মধুরও নয়! 
কিন্ত বিগ্ভাপতির ছন্ব যে গীতগোবিন্দের 
ছন্দের অন্ৃকরণে স্থষ্ট হইয়াছে এ বিষয়ে 
মতভেদ হইবে না। 
বতিম্থখসারে গতমভিসারে 
মদন মনোহর বেশম্‌। 
ন কুরু নিতম্িনি গমন বিলম্বন- 
মন্ুসর তং হৃদয়েশমূ। 
ধীর সমীরে যমুন। তীরে 
বসঠি বনে বনমালী ॥ 
নামসমে তং কৃতসঙ্কে তং বাদয়তে মু বেণুম্‌ 
বহু মন্্তে তনু তে তনু সঙ্গত পবন চলিত 
মণি রেণুমূ। 
এই গীতের ছন্দই বিগ্ভাপতির হস্তে 
কবরী ভয়ে চামবর গিরি বন্দরে 
মুখ তয়ে টাদ আকাশে 
হরিণী নয়ন ভয়েঃ। শ্বর ভয়ে কোকিল 
গতিতয়ে গজ বনবাসে। 
এবং 


অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল 
ত্রিভুবন বিজয়ী মালা। 
সুনার বদন চারু অরু লোচন 


কাজরে রপ্রিত ভেলা । 
ইত্যাদি ছন্দে পরিণত হইয়াছে। 
স্তন বিনিহিতমপি হারমুদারমূ। 
মা মনু তে কৃশতলরিব ভারম্‌ ॥ 
রাধিক1 বিরহে তব কেশব। 
সরসমস্থণমণি মলয়জ পন্কং। 
_ পশ্ঠতি বিষমিব বপুষি সশস্কম্‌ ॥ 


 বজ্তদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


জয়দেবের এই মধুর ছ্নাই রূপান্তরিত হইয়। 

বিগ্কাপতির অনেকগুলি পদাবলীতে 

প্রকাশিত হইয়াছে-_খথা 

(১) গুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ। 
হাম শিখায়ৰ চরিত বিশেষ ॥ 

(২) এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী। 
প্রেম করবি অব সুপুরুষ জানি ॥ 
নুজনক প্রেম হেম সমতুল। 
দহ্িতে কণক দ্বিগুণ হয় মূল।॥ 

(৩) শুন শুন এ সথি বচন বিশেষ। 

'আজ্ু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥ 
পছি গহি বৈঠবি শয়নক সীম । 
হেরইতে পিয়ামুখ মৌড়বি গীম ॥ 

(৪) আঁওল খতুপতি রাজ বসস্ত। 
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥ 

(৫) একে ধনী কমলিনী সহঞ্জহি ছোটি। 
“« করে ধরইতে করে করুণ| কোটা ॥ 
এইরূপ জয়দেবের আরও অনেক 
ছন্দ, অন্ততঃ ছন্দের থ্বনি, বিদ্যাপতির 
পদাবলীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
কথিত আছে যে, জয়দেবের কবিতার 
অন্থকরণ করিয়া, কবিশেখর বিভ্ভাপতি 


, ঠনবজয়দেব” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 


নবজয়দেব ভণি হাঁযুক্ত পদাবলী বিগ্যাপতির 
রচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। * 
জয়দেবের গীতগুলি যেমন গুধু, সুর ও 
তালের উপর. প্রতিষ্ঠিত নহে, ছন্দাত্মকও 
বটে, যতি ও মাত্রার উপরও অনেক 
পরিমাণে নির্ভর করে, নিগ্ভাপাঁতির পদাবলীও 
ঠিক সেইরপ। ইহারা গীত হইলেও কেবল 
গান নহে, কবিতাঁও বটে। বিরাম, যতি, 


* পরিষদ সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী । 


১০ম সংখ্যা | 


গ্রভৃতি ইহাদের পর্বশুলিতেই, প্রায় অবিকৃত 
ভাবে বিদ্বান আঁছে। তাই জয়দেবের 
গীতাবলী ও রিদ্যাপতির পদাবলী 
এতদুতয়েরই পাঠকালে যতি-পতনের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া পড়িলে ইহাদের শিষ্টত্বে 
কোনও ক্ষতি হয় না। 

বিদ্যাপতিতে ছন্দের বৈচিত্র্য বোধ হয় 
জয়দেব অপেক্ষাও বেশী আছে, কিন্তু 
কতকগুলি ছন্দ, যেমন দেশী বরাড়ী প্রভৃতি, 
ছুই কবিরই পদে পাওয়। যায়, এবং ছন্দের 
গতি ও মন্থণতা৷ জয়দেবের গীত হইতেই যে 
বিদ্যাপতিতে আনসিয়াছিল সে বিষয়ে 
কোনও ভুল নাই। 

,বিষ্ভাপতি বাঙ্গালী কবি নহেন, এ 
কথায় আর এখন কাহারও সন্দেহ থাকা 
উচিত নয়। কিন্তু বিগ্ভাগতি 'যে দেশেরই 
কবি হউন, তাহার প্রভাব যে বগবাদীর 
উপর অশেষ,তাহ। অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই বহুশতান্দী ধরির! বিষ্াপতি বাঙ্গালীর 
আদি কবি বলিয়া গ্রান্থ হইয়াছিগেন; এবং 
বঙ্গদেশের বৈষ্বকবিকুল তাহাকে ও চণ্তী- 
দাসকে তাহাদের পথপ্রদর্শক বলিয়। 
যানিয়া লইয়াছিপেন” এবং তাহাদের 
নমস্কার পূর্বক তনির্দেশিত পথে চলিয়া- 
ছিলেন।  বৈষ্ণবকবিরাই বঙ্গদেশকে 
কবিত্বসুধা পান করাইয়া অমর করাইয়াছেন, 
এবং তঁগীরথের মত বঙ্গদেশে কৃষ্ণপাদোত্তবা 
পীযুষবাহিনী গীতি-তাগীরধীকে তীহারাই 
গ্রথম প্রবাহিন্ত করিয়াছেন। অতএব এই 
অমৃতধারার জন্য বজদেশ চিরকাল বিদ্যা- 
পতির কাছে খণী থাকিতে বাধ্য। 


শুধু এই জন্যই নয়, বঙ্গদেশ বিগ্ভাপতির, 


জয়দেব ও বিদ্যাপতি 


৬০১ 


কাছে অন্য কারণেও খনী। বিদ্বাপতির পদ 
তক্তির অবতাধ শ্রীচৈতষ্ঠের বড় প্রিয় পদার্থ 
ছিল; ঠাহার পার্খগণও বিদ্যাপতির 
পদাবলী হইতে মধুর *সসাধন পিপাঁস। 
মিটাইতে পারিয়াছিপেন এবং সেই রসের 
পরিপোষক শিক্ষাও দিতে পারিয়াছিলেন। 
অতএব বিদ্যাপতির কাছে বঙ্গদেশ পবিক্র 
বৈষ্ণবধর্মের পরিপুষ্টির ওন্যও অনেক 
প্িমাণে খণী, তাহ] বোধ হয় কেহ অন্বীকার 
করিবেন না। 

বৈষ্ণব কবির মধ্যে বিদ্যাপতির 
অন্থুকর্তীই বেশী, তাহার একটা কারণও 
আছে, ভাহা এ স্থলে বলিবার প্রয়োঙ্গন নাই। 
আমার বক্তব্য এই যে, আঙ্গ যদি আমরা 
জানিতে পারিয়ছি যে, বিদ্যাপতি মৈথিল 
কবি, বাঙ্গালী কবি নহেন, তাই বলিয়। যে 
আমরা ভাহার ণপাশ হইতে মুক্ত হইয়] 
গড়িয়াছি তাহা নহে। মে খণ আমর! 
কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না, কারণ 
বঙ্গদেশ বিদ্যাপতির কাছে কবিত্ব-খণে এত 
খণী যে সেই খণ পরিশোধ করাই অসাধ্য। 

সে হেন বিগ্ভাপতি জয়দেবের কাছে 
গুধু ছন্দের জন্য খণী নহেন, ভাবের জন্যও 
বিশেষ তাবে খণী। জয়দেব বঙ্গদেশে মধুর 
রসের প্রবর্তক, অতএব বৈষ্ণব কবি মাত্রই 
তাহার কাছে খণগ্রস্ত। এ সম্বন্ধে বিদ্াপতি 
চণ্তীদাস কেহই বাদ যান না। জয়দেবের 
কবিত্ব যে কেবল কথার বাধুনির ব1 ছন্দের 
গারিপাট্যের উপর গ্রতিষ্ঠিত নহে, তাঁহ। হয় 
তো অনেকে বিশ্বীস কবিতেই চাহিবেন না 
কিন্তু ধাহার কাছে বিগ্ভাপতি ও চতীদাস 
ভাবের জন্ঠ খণী, তিনি কবিত্ব-শক্তির দাবী 


৬০২ 
করিতে পারেন কি ন| তাহা সঙ্জনেরাই 
বিবেচনা করিবেন | দিনকার্ল বদলাইয়াছে। 
তাই আজকাল জয়দেবের কবিত্ব প্রমাণের 
বিষয় হইয়। দীড়াইয়াছে। ইহা এক 
হিসাবে স্ুুলক্ষণ বটে, কারণ ইহা দ্বারা 
মানুষের মনের গতি বুঝিতে প্রার৷ যাইতেছে । 
লোকে এখন. যে ভালবাসার রাজ্য হইতে 
বাস্তবটাকে একেবারে বর্জন করিবার 
পক্ষপাতী হইয়াছে, তাহাতে এক কালে যে 
স্থফল ফলিবে, সে বিষয়ে আশা করা অসঙ্গত 
হইবে না। কিন্ত আদর্শের দিকে ঢৃষটি 
রাখিলেই যে বাস্তবকে একেবারে তাড়াইয়! 
দিতে পারা যাইবে তাহা সম্ভব নয় এবং 
বাস্তব-বঞ্জিত আদর্শ কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিবে তাহাও ছুরাশা মাত্র। আজকালকার 
অনেক সমাগোচক এই কথাটা 
বিশ্বৃত হইয়া! একট। ঝেকের মাথায় সমা- 
লোচনা করিতে বসেন এবং সমালোচ্য 
কবির মর্দটা খু'জিয়। খুঁজিয়া বাহির করেন, 
ইহাই পরিতাপের বিষয়। হুঙ্গাদর্শা 
সমালোচক য়দেবে যে গ্রতৃত কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় পাইবেন তাহাতে অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। আর এক কথা, জয়দেব কিন্বা 
অন্ঠান্য বৈষ্ণব কবির কেবল বাহ্‌ দৃষ্টিতে 
নির্ভর করিয়! সমালোচনা করা যেঠিক নহে 
তাহ৷ নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রেই বুঝিবেন। 
এ কথা গ্রিয়াস'ন প্রভৃতি সারগ্রাহী বিদেশী 
লোকেরাও বুঝিয়াছেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
জয়দেবের দ্বদেশ্ী অনেক সমালোচক তাহা 
বুঝিতে চাছেন না.। যাহা হউক, এই দল 
যদি জয়দেবের গুঁঢ়ত্ব অস্বীকার করিয়াই 
ক্ষান্ত হইতেন তাহ! হইলে আমাদের বিশেষ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৬১৯ 


আপত্তি থাকি না, বিস্ত তাহার! যে একট। 
ধুয়া ধরিয়। জয়দেবের কবিত-শক্তির অপলাপ 
করিতে প্রবৃত্ত হ'ন, ইহাতেই আমাদিগের 
মাক্ষেপ। 

জয়দেবের কবিতা বহিমুধী, অন্তমূ্ণী 
নহে, ইহাও জয়দেব সম্বন্ধে অশেকের আঁপত্তি। 
তাহার প্রেম দেহনিবন্ধ হৃদয়ের সহিত 
(কোনও সম্পর্ক রাখে না, এ কথাও অনেককে 
বলিতে শুনিয়াছি। আমরা আজকাল 
দেহ বেচারার উপর বেজার নারাজ হইয়া 
পড়িয়াছিঃ ভালবানার রাজ্যে বস্তৃতঃ তাহার 
যতই দাবা থাকুক, কাঁব্যঙ্জগতে সে দাবীদাওয়া 
তাহার কর চলে না, ইহাই আজকালকার 
নজীর। আমরা এই মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী 
না হইলেও এ কথা বলিতে কুষ্ঠিত নহি যে, 
ভালবাসার যে অন্থূ্থী বৃত্তি তাহাই কাব্য- 
জগতে শোভা পাইবার যোগ্য, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই; কিন্তু কোনও অস্বাভাবিক 
তাবই কাঁব্যে শোভা গায় না, এই জন্য দেই- 
বঙ্জিত ভালবাসা যাহ! জগতে অস্তিত্বহীন 
তাহাও কাব্যে চিরস্থায়িত্বের দাবী 
করিতে পারে না। ভালবাসার সথখছুঃখ 
কেন হয়? যাহাকে ভালবামি তাহাকে 
যদ্দি পাইলাম, তাহার সহিত কথ কহিলাম, 
তাহার আসঙ্গলিগ্ঞা চরিতার্থ করিতে 
পারিলাম, তাঁহ! হইলে ত।লবাপার সুখ; আর 
তাহ! না হইলেই ভালবাসার দুঃখ।  ভাল- 
বামার নৈরাগ্রের চিত্র জগতের সকল 
মহাকবিই আকিয়াছেন। সেই সকল তিত্র 
বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
আসঙগলিগ্মার অচরিতার্থতাই ইহার. মূলে 
অবস্থিত এধং ইহার জগ্তই নিরশি-প্রণগ্নের 


১০ম সংখ্যা ) 


যন্্রণ1। ভালবাস! মূলে যাহাই থাকুক) 
অর্থাৎ রূপই থাকুকী বা গুর্ণই থাকুক, যদি 
তীব্র লালসা মনে উদ্দিত ন। হয়, তাহা 
হইলে সে ভালধাসা কখনই স্থায়ী হয় ন|। 
রোমিও রোঙ্গালিন্কে ভালব।সিত, কিন্তু 
তাহার দে ভালবাস। একট! ক্ষণবিধ্বংসী 
তাৰ মাত্র, তাহাতে লালসার তীব্রতা আদৌ 
ছিল না; তাই যখন সে রোজাপিনের জন্য, 
কবিতা আওড়াইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই 
জুলিয়েটকে দেখিয়া পাগল হইয়্াছিল। 
তাহার এই ভালবাসায় তীব্র লালস| মিশিয়া 
ছিল, তাই তাহার জুলিয়েট-গ্রীতিই যথার্থ 
তালবাসায় দীঁড়াইয়াছিল। যদি রোমিও 
এবং জুলিয়েটের হ্বদয়ে অসীম আকাজ্ষ। ও 
আদঙগগলিগ্স। না জাগিত, তাহা হইলে তাহারা 
কবিত| গড়িয্বা খেশ পরম্পরকে ভূয়া 
থাকিতে পারিত, প্রণয়ের সর্ববনাশী বেগের 
মুখে আত্মন।শ করিয়। কাব্যযজগতে প্রণয়ীর 
আদর্শ হইয়া থাকিতে পারিত না। ভাল- 
বাসার রাজ্যে লালসার স্থান নিতান্ত 
অবহেলনীয় নহে, এ কথা মনুব্যহৃদয়জ্ঞ 
মাত্রেই স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। 

তবে লালপাই ভাঁলবাঁদ! নহে; ইহ।ও 


বুঝাইবার পএয়োজন নাই। লালসার সহিত' 


দয় সংযুক্ত না হইলে তাহা কেবল ইন্দিয়- 
বিকাঁরে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয়বিকার যে 
ভালবাসা নহে এবং ভালবাসা থে কেবল 
ইত্তিয়'চপলত। নহে, তাহাও সকলেই জানেন। 
লালস।র দ্বার যে বাসনার উদয় হয়, তাহাই 
হৃদয়ে ভালবাসার পুষ্টি সাধন করিতে পারে 
ও করিয়। থাকে । তাহা যদ্দি না হইত 
তাহা হইলে জগতে তালবাপ|র আত্মত্যাগ 


জয়দেব ও বিদ্যাঁপতি 
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বলিয়া কিছু থাকিত না। শুধু লালসা 
সম্ভে।গ চায়, কিন্তু প্রণয়ে যে লালসা অ।সে, 
তাহ! প্রণয়পাত্রকে আপনার করিতে চায়, 
এবং সেই প্রবৃতি পরিশুদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়া 
ক্রমে আপনার বণিয়া কিছু রাখিতে চাহে না, 
সর্বস্ব প্রণয়পাত্মকে সমর্পণ করিতে চায়। 
প্রিয়*মের 'সঙ্গকামনা যে ভালবাসায় নাই, 
সে তালবাগা যে কিছুই নয় এবং তাহা যে 
ক্ষণতদ্থুর, তাহা জগন্ের সকল মহাকবিই 
শিক্ষা! দিয়াছেন। উদাহরণ দিবার এ্রয়বোজন 
নাই। যেখানে ভালবাসার কথা আছেঃ 
সেইধানেই মহাকবিরা এই কথা বলিয়াছেন। 
আশঙ্গলিগ্াকে খাট করিবার ইচ্ছা যে 
ভাবপ্রস্থতই হউক না৷ কেন, ভাগবাসার 
উন্চতম গ্রতিমৃত্তির তিহরেও ইহাকে খুঁজিয়া 
পাওয়! যাইবে । কবিকে ন। জিজ্ঞাসা 
করিয়া যদি আমরা বৈজ্ঞানিকের কাছে 
যাই, তাহা হইলে আমরা উত্তর পাইব যে 
যৌন সম্মিলন প্রেমের উৎপাদক । এই 
আকর্ষণই ক্রমশঃ নানা প্রকারে বিশুদ্ধ 
হইয়। জগতে ভালবাসার পবিত্র আদর্শে 
উপনীত হইতে পারিয়াছে। প্রথম পরিণীতা 
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সেই সন্তেগলোলুপা জুলিয়েটই অকাতরে 
রোমিওর জন্ত মরিতে পারিয়াছিল। 
রোমিওও মরিবার পূর্বে জুণিয়েটের 
মৃতকল্প দেহে শেষ চুম্বন ও শেষ আলিঙ্গন না 
দিয়। থাকিতে পারে নাই। এই আসঙগ- 
লিগা মৃত্যুকালেও লোককে ছাঁড়িতে চাহে 
না। সম্ভোগ একীকরণের প্রধান সহায় 
যদি সে সম্ভোগ মাত্র ইন্িয-চপলতার দ্বারা 
সাধিত ন। হইয় প্রণয়ের দ্বারা সাধিত হয়। 
থে ইন্দ্রিক়-পরিতৃপ্তি ক্ষণিক উত্তেগনা গন, 
তাহ। নীচ ও ঘৃণ্য, কিন্ত যে আকর্ষণে আকুষ্ট 
হইয়। প্রণযীযুগল পরম্পরের আলিঙ্গনের 
জন্ত লালায়িত হয়? তাহাকে কাব্যজগত 
হইতে বিসর্জন দিবার পা নাই। তা 
যদি দেওয়। যায়, তাহ! হইলে ডেস্ডিমোণা, 
শকুন্তলা এমন কি সীতা-সাবিত্রীকে পর্যন্ত 
কাব্য-জগত হইতে বিদায় লইতে হয়। তাই 
বলিয়াছিলাম যে; ভালবাসাকে আঞ্জকাল- 
কাঁর সমালোচকরা যতই ছীকিতে চেষ্টা করুন, 
ইহা হইতে আসগলিগ্নারূপ কীটাণুকে একে- 
বারে বাদ দেওয়া চলিবেই নাঁ। লাধে কি 
বৈজ্ঞানিক ভালবাসাকে একট। ০০1081985 
019985৩ ( ছোণয়াচে রোগ) ঠিক করিয়। 
প্রণয়-কীটাণুর (1-০%৩1085011) সন্ধানে 
ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভা সমালোচক 
মহাশয়ের! যতই হাওয়ায় হাত পা নাড়িবার 
পরামর্শ দিতে থাকুন, দার্শনিক “মদনমুখ চ 
পোঁটিকা” লিখিতে থাকুন, যদি ভালবাসার 
অস্তিত্ব জগতে ক্ষুগ্ণ থাকে, তাহা হইলে 
সাক্ষাৎ মহাদেবকে অপরাধী মদনকে 
পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, এবং সে পক্ষে 
য় দেবতীরাই প্রার্থী হইবেন 


বঙ্গদ্বণণ 


[ ১২শ বধ, মাঘ, ১১১৯ 


ক্বীকার করিতে বাধা নই যে, জয়দেবে 
ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ ও “দৈহিক সন্তোগের 
কথা বেশী মাত্রায় আছে। আছে বলিয়াই 
যে জয়দেব ভালবাসা বুঝিতেন না, তাহা 
নয়। ভিতরকাঁর কথ। ছাড়িয়া দিলেওঃ 
অর্থাৎ জয়দেবকে আর্দি বৈষ্ণব কাব 
ভাবিয়া বিচার না৷ করিলেও, ইহা মানিতে 


হইবে যে, জয়দেব একজন প্রেমিক কবি ও 


উচ্চ অঙ্গের প্রেমের কবি। জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দ নিরবস্ছিন্ন কামের গান নহে; 
তাহা একটু তলা ইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। 
আঞঙ্জ এমন দিনকাল পড়িয়াছে যে, এ 
কথাট। বগিতে ও একটু ভয় হইতেছে, কারণ 
জয়দেবে যে কিছু তাল আছে; এ কথা 
বিশ্বাস করান নিতান্ত সহজ কাজ নহে। 
অনেকের ধারণা যে ইন্্রিযলোলুপতাই 
জয়দেবের কবিতার সর্ববন্থ এবং শুধু এই 
জন্যই আমর! জয়দেবকে তথা অন্ান্ত বৈষ্ণব 
কবিকে আদর করি। বাঙ্গালী চরিত্রের 
যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ 
থাকিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়৷ আমরা 
বাঙ্গালী এতই উচ্ছন্ন গিয়াছে যে, কবির 
কাব্যে কেবল এই কুৎসিৎ অংশটুকু ধরিয়াই 


: কবিকে আমরা আদর করি, এ কথা আরম 


তো স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অথচ 
জয়দেবের আদর বঙ্গদেশে যথেষ্ই আছে 
তাহা দেখিতে পাই, এবং ইহাতে জানা 
যাইতেছে যে, বিলাতেও আজকাল তাহার 
গ্রতিগত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা 
যেন মনুয্যত্ববর্জিত হইয়াছি, কিন্ত সেখানে 
তো মান্য আছে? তাহারা কি দেখিয়া 
জয়দেবকে আদর করিতে আরও 


১০ম সংখ্যা! ] 


করিয়াছে? অতএব খুঁজিলে যে জয়দেবে 
কিছু তাল জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে, 
এ কথ! নিতান্ত গ্রলাপবাক্য নহে। 

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দ আমার তাল লাগে, ইহাতে যদি 
কোনও অপরাধ হয় তাহা হইলে আশ! 
করি পাঠগণ ক্ষমা করিখেন, কারণ 
জয়দেবকে আদর করার অপরাধ শুধু 
মামার একা নয়, ভারতবর্ষে এ অপরাধ 
অনেকে এখনও করিয়া থাকেন। এবং এই 
অনেকের ভিতর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরও অভাব 
নাই। ভারতবর্ষ জয়দেবকে ভালবাসে 
অনেক কারণে; ভারত ম্ুরপ্রিয়, জয়দেবে 
তর! স্বর; সংস্কৃত কোনও কাব্যেই এমন 
সুরের বঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায় না। 
জয়দেবের তাধাও তেমনি মধুর, তেমনি 
ঝঙ্কারময়ী, তেমনি আনন্দের আধার; 
যিনি ভাষারসজ্ঞজ তিনি জয়দেখের ভাষা 
দেখিয়া তেমনি আনন্দিত হইবেন যেমন 
একজ্জন শিল্পরসজ্ঞ ব।ক্তি তাঞ্জমহলের 
সন্মুধে দাঁড়াইয়া মানন্দিত হন। এই 
তাষার আভাপ লইয়। বনুণতান্দী পরে 
বঙ্গের ভারতচন্দ্ «ভাষার তাঙ্জমহল” খ্যাতি 
লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত তাষার উপর" 
জয়দেবের অদ্ভুত প্রতৃত্বঃ কি অসাধারণ 
নিপুণতার সহিত তিনি ভাবের সহিত কথার 
সঙ্গতি” সাধন করিয়াছেন, তাহ! এক মুখে 
প্রশসার অতীত। জয়দেব'বলিয়াছেন যদি 
কোমলকান্ত ধুর পদাবল। শুনিবার *ইচ্ছা 
থাকে, তাহা হইলে জয়দেব সরন্ব তীকে 
শ্রবণ কর। আমরা বলি শুধু মধুর কোমল- 
কাস্ত পদাবলী নহে, জয়দেব সরম্বতী গভীর 


জয়দেব ও বিদ্যাপতি 
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রসাত্মক বাক্যাবলী প্রণয়নেও যথেষ্ট ক্কৃতী। 
ইহার নিদর্শনন্বরূপ “মেঘৈমে দুরমন্বরমূ” 
ইত্যাদি ীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ও 


দশাবতার-স্তেত্র প্রভৃতি স্বরণ করুন। 
জয়দেব কবি ভাষার বিশ্বকর্মা] | 
ছন্দের জগ্তও জয়দেবের কাছে 


ভারতবাদীমাত্রেই খণী। ছন্দ এবং সুর 
এমন সরল ও তরল তাবে, এমন অনায়াস- 
ভঙ্গির সহিত অপর কোনও কবি 
মিশ/ইতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। 
জয়দেবের কোমল পদাবলী স্থরের সহিত, 
তালের সহিত গান করিবার উদ্দেশে 
বিরচিত বটে, কিন্তু তাথা না করিয়! যদি 
ওধু আবৃত্তি করিয়া যাও, তাহা! হইলেও 
তাহাদের মিষ্টত্বের কোনও হানি হইবে না, 
তাহারা সমানভাবেই উগভোগ্য থাকিবে। 
গীতগোবিন্দের যেখানেই খোল, সেইখানেই 
এ কথার অদ্ভুত প্রমাণ মিলিবে। 

বাঙ্গালীর কাছে গীতগোবিন্দের 
মারের একট! প্রধান কারণের কথা 
পুর্্বেই বলিয়াছি; গীতগোবিন্দ সমগ্র 
তারতবাসীর অধিগম্য শেষ কাব্য এবং 
বাগালীর প্রথম কাব্য। গীতগোবিন্দের 
ছন্দ লইয়! বাঞ্গালার সমস্ত কাব্য পরিপুষ্ট 
হইয়াছে ও হইতেছে । অতএব বাঙ্গালী 
জয়দেবকে আদর করিবে না এ কেমন 
কথা? 

কিন্ত ইহাই জয়দেবের সর্বস্বধন নহে, 
আমর] সেই কথা এতিপন্ন করিবার প্রয়াস 
করিব, এবং আশা আছে একেবারে অকৃত- 
কার্য হইব ন1। কিন্তু সে চেষ্টার পৃর্বেবে আমা- 
দের নিবেন এই যে, পাঠকগণ তাহাদের 
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ূর্বগঠিত সংস্কার, জয়দেব সম্বন্ধে তাহাদের 
অকারণ-সঙ্জাত ভ্রান্ত ধারণা বজ্জনপুর্ববক 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ সংখ্যাঃ মাঘ ১৩১৯ 


আমাদিগের বক্তব্যের রর গ্রতি মনঃসংযোগ 
করিয়। যেন আমার্দিগকে কৃতার্থ করেন। 


শ্রীজিতেন্্রলাল বন্থু। 


শি 


চীনে প্রজাতন্ত্র 


চীন জাতি যে এত দীর্ঘকাল এমন 
অটুটভাবে স্থারী রহিয়াছে, তাহার প্রধান 
কারণ তাহাদের জাতীয় স্বায়তব-শাসনের 
ক্ষমতা । চীন জাতির প্রতি পরিবার মধ্যে 
রাষ্ট্রনীতি বীজ নিিত রহিয়াছে । এই 
প্রত্যেক গারিবারিক শাসননীতির দ্বারাই 
সমস্ত সাম্যের রাষ্ট্রনীতি গঠিত হইয়্াছে। 
প্রত্যেক পরিবার ঘেমন স্মরণাতীত 
কাল হইতে এক নিঃষে শাপিত হইয়! 
আসিতেছে, সেই মত বহু পরিবারের সমষ্টি 
একখানি গ্রামও সেই গ্রামের একজন 
মোড়ল দ্বার! শ।সিত হইয়া থাকে । 
কতকগুলি গ্রাম ও সহরের দ্বার এক 
জেল! গঠিভ। প্রত্যেক জেলায় এক একজন 
ম্যাগিষ্রেট। এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেট একাধারে 
শাদনকর্তা ও বিচারকর্তা,) এবং ইহারা 
নান। বিষয়ে বর্তমান মিউনিসিপাল প্রেসি- 
ডেন্টের কার্য করিয়া থকেন। প্রত্যেক 
গ্রেলার শাসনকার্ধ্য ম্যাঞ্জিষ্রেটের দ্বারা 
মনোনীত মোড়ল ব! পঞ্চায়ত দ্বার! সম্পন্ন 
হইয়া থাকে। কয়েকটা জেলার দ্বার! একটা 
ডিভিসন এবং অন্বেগুশি তিভিসন দ্বার! 
একটা প্রদেশ গঠিত । এক এক ডিতিমনের 
উপর এক এক কমিশনার এবং এক এক 
প্রদেশের উপর এক এক গভর্ণর নিযুক্ত। 


আবার কয়েকজন গভর্ণরের উপর একজন 
গভর্ণর জেনেরাল নিযুক্ত। কিন্তু প্রতি 
গ্রাম, গতি ভিষ্ট্ু্ট, প্রতি ভিভিসন, 'প্রতি 
প্রদেশ স্বাযত্বশাসনপ্রণালী দ্বারা শ[দিত। 
এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত ১৯০* থু; বক্সার যুদ্ধের সময় হ'ওন- 
পি-যাই ও চাং-টি টুংর শসনপ্রণালী দ্বার। 
প্রকাশ পাইয়াছিল। এবং সেই স্বায়ব্ব- 
শাদনের জগন্ত দৃষ্ান্ত বর্তমান প্রজাতন্ত্রের 
অনেক গভর্ণর, ও গভর্ণর জেনের।লগণ 
দেখাইন্তেছেন। 

এই সকল এাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের 
সমষ্টির উপর পেকিনের রাজ কীয় গতর্ণমেণ্ট। 
এই রাজকীয় গভর্ণমেণ্টের মূলমন্ত্রই এই যে, 
« প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রতাবে শাসিত হউক” 
প্রত্যেক প্রদেশ হইতে নিমক্মত 


'রাজস্ব আদায় এবং প্রত্যেক প্রদেশে শাস্তি 


স্থাপিত থাকিলে গেকিন গতর্ণমেন্ট সন্তষ্ট 
থাকিতেন। 

তবে চীনের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের 
প্রধান দৌষ এই-যে, ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে গভর্ণর 
জেনেরাঁল পর্যন্ত সম্রাট কর্তৃক মনোনীত 
হইয়া থাকেন। প্রঙ্গাগণের এই অনোনয়ন- 
কার্ষ্যে কোন হাত নাই। কিন্তু সম্রাট 
স্বেচ্ছাচারতাবে মাগারিন্গণকে নিযুক্ত 


১০ম নংখ। 


করিলেও স্ঠাহাকে সময় সময় প্রজ্জাগণের 
অসঙ্গোষ উৎপার্দনঝারী মাগডারিনগণকে 
জনপাধারণের অভিপ্রায়ান্নারে বরখাস্ত 
করিতে বাধ্য হইতে হয়। 

চীন জতির শ্বায়ত্ব-শাদনের আর একটা 
মাশ্তর্ধয দৃষ্টান্ত তাহাদের গুপ্তগমিতি 
সকলের গঠনপ্রণালী। সমস্ত চীনদেশে যত 
ক্ষুদ্র ব| বৃহৎ ও প্রপিদ্ধ সমিতি আছে 
তাহাদ্দের সভ্য-সংখ্যা ন্যুনকল্পে ৬০ লক্ষ 
হইবে। বর্তমান রাষ্ট্রবিপ্রবের প্রধান যন্ত্রই 
এই গুপ্তনমিতি সকল। 

গত তিন চারি বৎসর মধ্যে এই সকল 
সমিতির অগ্ভতম সভা ডাঃ স্ুন-ইমেট-সেন 
ইহার সত্য-সংখ্য। বৃদ্ধি করিতে এবং নান! 
দেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সকল গুণ্- 
সমিতির দ্বারা এত সন্বর এই প্রকাও দুরূহ 
ব্যাপার পাধিত হইয়।ছে যে পশ্চিম জগতের 
একেবারে তাক্‌ লাগিয়া গিয়াছে। এই 
সকল গুগ্তসমিতির লোকে মাঝ সম্রাটের 
সিংহাসনের নিয়ে যেন ডিনামাইট পুতিরা 
রাখিয়াছিল, কেবল একটু অগ্নিসংযোগ 
সাপেক্ষ ছিল। 

চীন জাতির আর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা_ 
তাহাদের সামাজিক 3110 বা ব্যবসায়িক 
সমিতি। পরম্পরের সাহায্যের জন্ত এত্যেক 


সহরে এই সকল সমিতি আছে। কোন. 


সত্য “্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, দেউলিয়। 
হইয়। পড়িবে বা,ন্ত কোন কারণে বিপদগ্রস্ত 
হইলে অপর, মেত্বরগণ তাহাকে সাহায্য 
করিয়া! বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেয়। 
এই গিল্ড (381) সমিতির জন্যই ইহাদের 


চীনে প্রজাতন্ত্র 
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ব্যবসায়ে এত সমৃদ্ধি ও ইহার! এত কার্দা- 
তৎপর । বর্তমান ডাকবিভাগ ও ব্যাক্ষের 
স্থির বহু পূর্ব হইতেই চীনাদের ব্যাঙ্ক 
ও হুগ্ডির কার্য চলিয়া আসিতেছে । 

এই প্রকার বাণিঙা, বাবসায় ও স্বায়ন্ব- 
শাসনপ্রণালীতে যুহার! * অভ্যস্ত, তাহার! 
কেন আমেরিকার গ্রণালীতে , রাজ্যশ[সন 
করিতে পারিবে ন।? 

চু 

চীন-শাসননীতির ইহাই উদ্্বণ মংশ। 
রাষ্ট্রবিগ্লবকারী সর্দারগণের সম্মুখে অধুন! 
কি বিষম সমস্যা! উপস্থিত, তাহা! একবার 
বিচার করিয়া দেখা যাউক। 

এখন প্রশ্ন এইযে রা্কীয় শাসন, 
প্রণালীর নীতি ও ভাব এককালে লোকের 
অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করিয়! 
একদমে প্রঙ্গাতন্ত্রশাসন-প্রণালী লোকের 
হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে কি ম।? 

সহত্র হত্র শতাব্দী হইতে চীন রাজতন্ত্র 
প্রণালী দ্বারা শাসিত হইয়। আপিতেছে। 
এ কথা সত্য যে, এদেশের শাসন-প্রণালী 
গ্রজাতগ্ত্রের নিয়মান্ুারে কতকট! হইলেই 
প্রজাগণ রাজাকে পবি্রতাবে দেখিত। 
"এখন তাহার! সেই রাঙ্জর পরিবর্তে একজন 
প্রেসিডেন্টকে সেই ভাবে কখনই ধারণ! 
করিতে পারিবে না। চীন সম্রাট পবিজ্র। 
্বর্জাত এবং স্বীয় দেবতার প্রতিনিধি 
রূপে রাঙ্গ্য শাসন করিতেন। 

তিনি জনসাধারণের পিতা! ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
গুরু-পুরোহিত রূপে অবস্থিত ছিলেন। 
প্রকৃত পক্ষে সম্রট একাধারে সমাঞ্জনীতি, 
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির কেন্দ্রস্থল ছিলেন। 


৬০৮ 


পেকিনের দক্ষিণ পুর্ব কোণে এক 
মনোহর নিকুপ্তবন সদ্বশ একটা উদ্যান 
আছে। তাহার মধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্শিত 
সব্গমন্দির 
স্থাপিত। চতুগ্পা্শস্থ বৃক্ষশ্রেণী তাহার বেষ্টনী 
এবং উপরস্থ নীলাকাশ তাহার চন্দ্রাতপ। 
এই 'শ্বেতমর্ধর-প্রপ্তর-নির্শিত মুক্ত বেদীর 
মধ্যস্থলে একখণ্ড শ্বেত-মর্মর-প্রস্তর-ফলক 
স্থাপিত। সেই প্রস্তর-ফলককে বিশ্ব-কেন্ত্র 
রুপে মনে করা হইয়াথাকে। ইহাতে 
কোন মৃত্তি স্থাপিত নাই। এই ছাদ ও 
ঝেষ্টনীশুন্য বেদিতে আসীন হইয়া! সম্রাট 
শূন্যস্থ নয়নাগোচর দেবতাকে আরাধনা 
করিতেন। এবং অবনতঙজান্থু হইয়া প্রজা- 
বর্গের মঙ্গল কামনা এবং রাজ্যের স্থুখ- 
শান্তির কামনা করিতেন। এই ভাবে সমাট 
ও প্রজাবর্গের মধ্যে িত। পুত্র সন্বন্ধ। এই 
ভাবে চীন-সাআ্াজ্যের অস্থি-মজ্জা গঠিত। 
এই ভাবের উপর কনফুপিয়ানের রাজ- 
নৈতিক. ও দীর্শনিক মত স্থাপিত। 
-কন্ফুসিয়ানের পাঁচটা উচ্চ আদর্শ 2 
রাঁঞ্জায় ও প্রজীয়, পিতা ও পুরে, স্বামী 
স্্রীতে, জ্যেষ্ঠে ও কনিষ্ঠে এবং বন্ধু ও বন্ধুতে 
যে সধন্ধ ও ভাব, রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালী সেই 
সকল সব্ঘন্ধের উপরে প্রতিঠিত। যে নৈতিক 
বলের দ্বারা চীন সমাজ শাসিত এবং 
যাহার দ্বার! রাজ্যে শাস্তি ও সুশৃঙ্খল বিরাজ 
করে তাহা রাজ-ত্তি, দয়া-ধর্মা, অতাঁতের 
প্রতি সম্মান, বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বন্ধু- 
বান্ধবের উপর বিশ্বস্ততা । 
এই সকল সামাজিক ও দার্শনিক নীতি 
পুঙামুপুঙ্খররপে বিচার করিয়া! দেখিতে 
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বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


গেলে পাশ্চাত্য দেশের পহিত তুলনায় ইহা 
কোন কোন নীতিতে এত পার্থক্য বোধ হয় 
যে, তাহা উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরুর 
পার্থক্যের সদৃশ । এ কথা সত্য যে চীনে 


গ্লাচটীন অনেকগুলি নীতি বর্তমান 
কালান্থযায়ী অপ্রযোজ্য ॥; এবং কন 
ফুসিয়ানের কোন কোন মত এখন 
পরিত্যজ্য। 


প্রজাতন্ত্র বা ডিমক্রেটিক ভাবের মুলমন্ত্রই 
বাক্তিগত স্বাধীনতা ও দার়িত্ব। এই 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব চীনদেশে 
রাষ্টনীতির সম্পূর্ণ অণরিচিত। চীনদেশে 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব এক একটী 
পরিবার মধ্যেই নিহিত। মৃত ও জীবিত 
ব্যক্তির সমষ্টি এক পরিবার মধ্যে গণ্য। 
পূর্বপুরুষের পুজ! দ্বারা এই সামাজিক.নীতি 
গঠিত। 

এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্বের 
তাৰ এক দিনেই জন্মে না। পূর্ব্রে বল! 
হইয়াছে যে, চীন-সমাজ প্রজাতন্ত্র নহে। 
চীনের রাষ্ট্রনীতি রাজতন্ত্র এবং ইহাই 
এই জাতির পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । 

যাহা বহুশতান্দী যাবৎ চলিয়া 
আপিতেছে তাহাকে হঠাৎ ফেলিয়া দিয়া 
তৎপরিবর্তে বিদেশী নীতি অবঙগঘন কি 
সুবিধাজনক? কোন জাতির পক্ষে'কি ইহ! 
মঙ্গলঙ্গনক ? ' 

"চীনের বর্তমান রাষ্্রবিপ্লব ফরাসী 
রা্ট্রবিপ্নবের মত নহে, সেখানে ব্বাজশক্তিকে 

ংস করিয়া সেই ধ্বংদাবশেষ-তিত্তির উপর 
প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। চীনের 


১০ম সংখ্যা 


রাষ্ট্রবিপ্রবের গ্রধুন'কারণ মাঝুরাজবংশের 
প্রতি বিদ্বেষ, প্রজা তপ্ত্রের পতাক! উড্ডীয়মান 
করিয়া, সেই মাঞ্চবংশের নির্বাসন । 

চীনের! মাঞু তাড়াইয়া আপন জাতীয় 
রাজবংশ কি রাজপাটে বসাইতে চাহে না? 
রাজার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট বসান চীন 
জাতির ধারণা ও সংস্কারের অতীত । ইউন- 
সিনাই যে প্রথম অবধারণ করিয়াছিলেন 
যে চীনের 5৮ অংশ শোক বাজতন্ত্রে 
পক্ষপাতী, সে কথা মিথ্যা নয়। সম্রাট 
চলিয়! গিয়াছেন, সায্রাজ্যের একতাবন্ধন 
কি দৃঢ় থাকিবে ? 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মঙ্গোলিম্বা, 
তিব্বত, তুক্িস্থান, মাঞুরিয় প্রভৃতি চীন 
সাত্রাঙ্জের একতা স্থত্রে আবদ্ধ থাকিবে 
কিন1? ন!ঃ তাহার মাত্র আঠারটী প্রদেশ 
লইয়াই চীন সন্তষ্ট থাকিবে? সেই আঠারটী 
গ্রদেশেরও পরম্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের 
সম্ভাবনা আছে। ক্যাপ্টন হয় ত সুন- 
ইয়েট-সেনকে প্রেসিডেষ্ট মনোনীত 
করিবে তাহাতে কি উত্তর চীনের লোকে 
রাজি হইবে? 

চীনের দ্বিতীয় সমস্যা এই যে চীন 
প্রজাতন্ত্রশসনের উপযোগী হইয়াছে 
কিনা? ্‌ 

মণ্টেকিউর .110175001) ধারণা! এই যে 
কোন "বৃহদায়তনের দেশের পক্ষে রিপা- 
বলিক ব৷ প্রঙ্জাতন্ত্রশ(সন-প্রণ।লী অপস্তব 
তবে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের “কথ! 
স্বতন্ত্র। সেখ।নে রেল টেলিগ্রাফ ও ট্টিমারাদি 
দ্বারা একদেশ হইতে অন্ত প্রদেশের দূরত্ব 
অনেক পরিমাণে হাস হইক়ছে। কিন্ত 


চীনে প্রজতিন্্ 


৬০৯ 
চীনের 'কথ স্বতস্। চীনে এক প্রদেশ 
হইতে অপর প্রদেশে বা এক সহর হইতে 
অপর সহরে যাতায়াতের এক বিষম 
অন্থবিধা রহিয়ছে। সমস্ত চীনদেশে মাত্র 
২৭*০মাইল রেলপথ-ক্ষুদ্র জাপানের 
অর্দেক। হাংকাও হইতে ছিছোয়ানের 
রাঙ্জুধানী,চেংঠে পৌছিতে ৪০"দিন লাগে। 
চীন প্রঙ্জাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হইবার প্রার্থীকে 
সমস্ত প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া লোক সকলকে 
বুঝাইয়! দিতে এবং তদ্দার! ভোট সংগ্রহ 
করিতে তিন বৎসরের প্রয়োজন। এই 
অন্ুবিধা তিন্নও ভাষার অন্থবিধা এক 
গুরুতর সমস্য।| প্রত্যেক প্রদেশে এক এক 
স্বতন্ত্র ভাষা। এমন কি এক 'প্রদেশেও নান! 
প্রকার উপভাষা ব্যবহৃত হয়। 

ক্যাণ্টনি পেকিনের ভাষা বোঝে-না। 
তাহারা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলিতে 
হইলে হয় ত মাগারিন্‌ তাষায় কথ! বলে, না 
হয় অন্য কোন বিদেশী ভাষা বাবহার করে।, 
ইহ! তিন্ন এক প্রদেশের লোকের সঙ্গে অন্ত 
প্রদেশের লোকের তাদৃশ সহান্ৃভূতি নাই। 
চীন প্রদেশের লোকে ক্যান্টনিকে মাণু' 
অপেক্ষাও বিদেশী মনে করে। এক প্রদেশের 
"লোকের ভাষ। ও মাচার-ব্যবহারের সঙ্গে” 
অন্য প্রদেশের লোকের ভাষা ও আচার 
ব্যববারের বিশেষ গরথ্য রহিয়াছে। এক 
গ্রদেশের সম্বন্ধে যাহা সত্য, অন্য প্রদেশের 
সন্ধে তাহ! মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে । 
এ অবস্থায় এই বিপ্লবকারীদিগের সন্গুখে 
কি সমস্য উপস্থিত তাহ! আমরা সহজেই. 


. অনুমান করিতে পারি। 
'. -শ্রীরামলাল সরকার। : 


বেদের কথা 
(২) 


বিদ্বেশয়ের তে। কথাই নাই, আমাদের 
মধ্যেও অনেকেই) বেদকে কেন যে 
অপৌরুষেয় ও নিত্য বল! . হইয়াছে, ইহার 
প্রকৃত মর. গ্রহণ করিতে পারেন ন]। 
প্রাকৃতজনে ন্বধর্থ্বে আস্থাবান হইয়া 
অনেক সময়ে ইহ।র একটা অতি প্রাকৃত 
অর্থ করিয়া বসেন। কোনও অলৌকিক 
উপায়ে পরমেশ্বর মন্ুষ্য-মমাজে তবজ্ঞান 
ও ধর্মানুশাসন প্রচার করিবার উদ্দেশ্তে 
গ্রথেদাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সাধারণ 
লোকে এমনও কল্পন।! করিয়। থাকে। 


পর্ডিতেরাও যে সর্বথাই এরূপ কল্পনার. 


পোষকত| করেন না, এমনও বল! যায় 
না। মানবীয় যুক্তিতে এই অর্থে বেদের 
প্রামাণ্য গ্রতিষিত করা অসন্তব। আর 
বেদের প্রামাণ্য সন্ধে প্রারৃতজনের 
এই কঘর্থ গ্রহণ করিয়াই, আজিকালি 
অনেকে বেদের অধিকারকে অগ্রাহা করিয়া 
থাকেন। 

গ্রক্কতপক্ষে হিন্দুর মীমাংসা-শান্্রে বেদ- 
প্রামাণ্যের এরূপ কোন অতি প্রারুত অর্থ 
ধুঁজিয়া পাওয়া! যায় না। ক্ট্টির সঙ্গে 
সঙ্গেই বেদেরও উৎপতি হইয়াছে। সৃষ্টি 
একটা ঘটনা-বিশেষ অথবা আর এক 
দিক দিয়া দেখিলে ইহাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন 
ঘটনাপ্রবাহ বলিতে গারা যায়। এই 
হি হয় সার্ক, না হয় নিরর্থক। ইহ! 
ধদি নিরর্থক হয়, অর্থাৎ এই 
ঘধ্যে কোন প্রকারের কার্য্য-কারপ-সববন্ধ 


তাহা হইলে ইহা 


কিম্বা! উপাদন-উদ্দেগ্ঠের সংযোগ না থাকে, 
কোন  গ্রকারেই 
জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। সে অবস্থায় 
কোনও জ্ঞানের উপরে যে সৃষ্টি গ্রতিঠিত, 
এরূপ অনুমান করাও অনাবশ্ক হয়। 
সুতরাং এরপ সৃষ্টির সঙ্গে সর্বজ্ঞান-মূল 
যে বেদ তাহার প্রতিষ্ঠা করারও আর 
কোনই গ্রয়োঞ্জন থাকে না। অন্য পক্ষে 
সথষ্টি যদি একটা সার্থক ব্যাপার হয়, 
অর্থাৎ সৃষ্ট বলিতে আমর! যে ঘটন| ব| 
ঘটনা-প্রন্াহ বুঝি, তাহার যদি কোনও 
অর্থ থাঁকে, কার্ধ্য-কারণসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা, 
কিন্বা উপায়-উদ্দেশ্ত্ের সংযোগ যদি এই 
্থষ্টিব্যাপারের একটা অপরিহাধ্য লক্ষণ 
হয়, তাহ! হইলে এই স্বষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই 
সর্বজ্ঞানমূল বেদের প্রতিষ্ঠাও অশন্তাবী 
হইয়া উঠে। এই অর্থেই বেদকে জগতের 
যাবতীয় জ্ঞানের আধার বলা হইয়া থাকে। 
এখন প্রশ্ন এই, এই স্ৃষ্টি-ব্যাপার নিত্য 
না অনিত্য। অষ্টী কোন বিশেষ কালে 


স্থষ্টিকারধ্য সম্পাদন করেন) এরূপ দিদ্ধাস্ত 


ব1 কল্পনা করিলে এই স্থ্টিকে কোন মতেই 
নিত্য বলা যাইতে পারে 'না। আর 
সে অবস্থায় আষ্টাও পরিবর্তন 
পড়েন, তার নিত্যত্বও আর রক্ষা! কর! যায় 
না। "কর্মের পূর্বে কর্মার' যে অবস্থ। 
থাকে, কর্মকালে বা কর্মের 'পরে সে 
অবস্থ| আর থাকে না, থাকা সম্ভব নহে। 
সুতরাং কালবিশেষে সুটি হইয়াছে, এরূপ 


১গম সংখ্যা ] 


যদি মনে করিতে হয়, তাহা হইলে স্থষটির 
পূর্বে শ্রষ্টার যে অবস্থা ছিল, এই স্থষ্- 
কার্ধ্যনিবন্ধন সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, 
এই সিদ্ধান্ত পরিহার করা অসম্ভব হয়। 
স্থতরাং অষ্টার নিত্যত্ব-ধর্শ রক্ষা করিবার 
জন্য সৃষ্টিকে বিশেষ কালে সংঘটিত ঘটন- 
বিশেষরূপে ব্যাখ্যা না করিয়া অনাদিকৃত 
কর্মপ্রবাহ বলিয়া ব্যাখ্য করা আবশ্তক 
হয়। অর্থাৎ স্যষ্টতেও নিত্যত্ ধর্শখ আরোপ 
করিতে হয়। 

হিন্দু কল্প-স্থ্ট বলিয়া এক গ্রকারের 
সষ্টির কল্পনা করিয়াছেন। কঙল্লারন্তে এই 
স্থষ্টির হচনা এবং কল্লাস্তে ইহার বিনাশ 
হয়। কিন্তৃবেদ যে স্থষ্টর সহচর এবং 
সেই জন্যই নিত্য, তাহ! এই কুল্প-স্ট্টি নহে। 
কল্পারস্তে বেদের নূতন স্থষ্টি হয় না, 
কিন্ত সেই নিত্য বেদেরই পুনঃ কাশ 
হয় মাত্র। আর কঙল্লান্তে স্থষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে বেদের ব্নাশ হয় না। কেবলষে 
প্রয়োজনে সৃষ্টির ক্রিয়াতে বেদের বহিঃ 
প্রকাশ হইয়াছিল, সেই প্রয়োজন আর 
রহিল না বলিয়া, বেদ তাহার নিত্য 
আশ্রয় সর্বজ্ঞানাধার পরম চৈতন্তপুকষের 
চিদাকাশেই বিরাজ করে। 

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এই তত্বটী হয়ত 
কিয়ৎ,পরিমাগে বিশদ করিতে পারা যায়। 
কোন চিত্রকর বা ভাস্কর চিত্রপটে বা 
মর্শর-ফলকে প্রতিমুর্তিকে অন্কিত, বা 
খোদিত করিবার পূর্বে আপনার মানস- 
পটে ধ্যানধোগে সেই মূর্তির একটা 
প্রতিকৃতি ফুটাইয়৷ তুলিয়া থাকে। সেই 
মানসী মুত্তিটাই তার রচিত চিত্রে বা 


বেদের কথ! 


৬১১ 


তাঙ্কর্মে। প্রকট হইয়। উঠে। শিল্পীর 
অন্তরে এই চিত্রের বা ভাঙ্কধ্যের হিরন 
ছিন্ন অংশের বা অঙ্গের যেরূপ সমাহার 
ও সমাবেশ হয়, ঠিক তাহারই আদেশে 
বাহিরের পটে বা প্রস্তরে সেই মুষ্তিটা 
ফুটিয়া উঠে। শিল্পীর মানদী মূর্তির সঙ্গে 
তাহার চিত্রত বা খোধিত প্রতিমৃত্তির সহ্ন্ধ 
নিত্য। একটাকে ছাড়িয়া আর একটার 
সথষ্টি অসস্তর। অথচ শিল্পী শিল্প-রচনায় 
নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই বা সমকালেই ধাঁন- 
যোগে আপনার মানসী মৃত্তিটাকে সম্পূর্ণরূপে 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর সেই পূর্ণ 
আদর্শই অল্পে অল্লে তাহার চিত্রে বা 
ভাঙ্কর্য্যে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। শিলীর 
অন্তরে সেই মুষ্তিটা পূর্ণভাবেই ফুটিয়া থাকে। 
কিন্তু চিত্রে বা প্রস্তরে তাহা উত্তরোত্তর 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ না, চিত্রটা 
নিঃশেষভাবে অক্ষিত হইয়াছে, ততক্ষণ 
সেই মানসী মূর্তিটা চিত্রপটের ব। প্রস্তর- 
ফলকের ক্রমশঃ প্রকাশিত মুত্তি অপেক্ষা বড় 
হইয়া বহে, এবং গ্রতিপদে সেই মানসী 
ৃত্তির নিকটে লইয়৷ গিয়াই এই বাহিরের 
চিত্রের বা ভাস্কর্যের সত্য।সত্যের ও পূর্ণতা- 
অপূর্ণতার বিচার করিতে হয়। বাহিরের 
চিত্ত বা ভা্বর্যকে বুবিঠে গেলে, শিল্পীর 
অন্তরের সেই মানসী মুত্তিকে ধরিয়া চলিতে 
হইবে। বাহিরের চিত্র ব৷ ভাক্ক্য্য শেষ 
হইবার পূর্ধ্বে কিম্বা শেষ হইবামাত্রই যদি 
শিল্পী তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহাতেও 
তাহার মানসী মূর্তির কোন ক্ষয় যা অপচয় 
হইবে না। যখন ইচ্ছা তখনই তিনি পুনরায় 
এই মানসী মূর্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া আবার 


৬১২, 


নূতন করিয়া চিত্রপটে ব। প্রস্তর-ফগকে- 


তাহ।কে প্রকট করিতে পারেন ' বাহিরের 
চিত্রের ব| ভাঙ্কর্যের লোপে সে মানসী 
যৃ্তির লোগ হয়নাই।  , 

আষ্টাকে যদি এই চিত্রকরের সঙ্গে 
'তুলনা কর| যায়, আর তাঁর এই স্ৃষ্টি- 
ব্যাপারকে যদ্দি এই চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে তুলনা 
করা যায়, তাহা হইলে হিন্দু মীমাংসকের! 
বেদ বলিতে যাহা বুঝিতেন, সে বন্তটা যে 
কি, এবং সেই বেদের সঙ্গে স্বষ্ট-ব্যাপারের 
সম্বন্ধ কেন যে নিত্য ইহা কিয়ৎপরিমাণে 
বোধগম্য হইতে গারে। অনার্দি কাল 
হইতে অষ্টার অন্তরে এই স্থষ্ট-লীলার যে 
নিত্য আদর্শটা জাগিয়া রহিয়াছে, সেই 
নিখিল চৈতন্যের মধ, দ্রব্যগুণাদির যে 
নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, সেই আনন্দোত্তাসিত 


বজদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, মাধ, ১৩১৯ 


চিত্তপটে থে সকল রসমৃত্ধি নিত্য ফুটয়া 
লীলাপর হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেই 
দেশকাপের ক্ষু্ায়তম ' রঙ্গমঞ্চে এই সৃষ্টি- 
লীল! পটে পটে ফুটাইয়া তুলিতেছে। 
এখানকার কার্ধ্যকারণ-সধন্ধের অর্থ, সেই 
জ্ঞানের মধ্যে যে সকল অর্থ গরতিঠিত, 
তাহাতে এখানকার উপাষ-উদ্দেশ্রের 
ংঘোঁগের সার্থকতা সেই খানে, যেখানে 
সকল সাধন! চিরসিদ্ধি ল(ত করিয়! রহিয়াছে, 
সেই চৈতন্তরাজ্যকে উপেক্ষা কধিলে। 
দৃপ্তমান বিশ্বের সার্থকতা আর থাকে না। 
আর সেই চিদ্রা্যের নিখিল সঘন্ধসযূহই 
সত্যকার বেদ। এই বেদ যে নিত্য, এই 
বেদ যে ফালবিশেষে পুরুষবিশেষ কর্তৃক 
রচিত হয় মাই, তাহাও কি আবার বলিতে 


হয়। 
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


স্পা 


বিলাতের পুলিশ 


লগুনের পাহারাওয়ালা 


লগ্ুন সহরের পাহারাওয়।লা সঙ 
জগতের একটী অপূর্বব স্থ্ট। ফরাসীসে বা 
আমেরিকায়, ইতালী কি জর্ম্বাণীতে, পশ্চাত্য 
জগতেও এ বন্তটা আর কোথাও পাওয়া 
যায় না। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের 
পুলিশের বড় একট! স্থনাম নাই। অনেক 


সময় উচ্চ-নীচ অনেক পুলিশকর্মচারী রীতি- 


মত সহরের চোর, জুয়ারী এবং বারাগগন!- 
দিগের সঙ্গে নিজেদের একট! উপরি আয়ের 
ব্যবস্থ। করিয়া থাকেন, এমনও শুনা যায়। 
ফরামীসের পুলিশ এতট। পরিমাণে উৎকোচ- 


গ্রাহী কিনা জানি না। কিন্তু পারিসের 
পাহারাওয়াল৷ যে কার্য্যদক্ষতায় লগুনের 
'পাহারওয়াল। অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট) 
ফরাসীন-পর্ধ্যটকেরাও একবাক্যে এই কথা 
স্বীকার করিয়া থাকেন। স্বেচ্ছাতন্ত্র গ্রজা- 
গীড়নশীগ রুষসাত্রাজযে পুলিশের এ্রভাব 
যত বেশী, যুরোপের আর কোথায়ও তত 
নহে।' রুমের গুণিশ অনেক সয় নিজের! 
ষড়যন্ত্র করিয়|, নরহত্য| প্রভৃতি গুরুতর 
পাপের আয়োজণ করিয়। থাকে, এ কথ! 
কিছুকীল হইতে ছুনিযায় রাষ্ট্র হ্ইয়। 


১০ম সংখ্যা ) 


পড়িয়াছে। যতদিন দেশে বিপ্লবের বহ্ছি 
প্রমিত হইবে, ' ততদিন রূধসাস্্রাঙ্যে 
পুপিশের প্রভাবও *অগ্রতিহত থাকিবে। 
পুলিশবিভাগের কর্ম্মচারিগণ এ কথা বিলক্ষণ 
জানেন ও বোঝেন, সুতরাং তার অনেক 
সময় গোপনে গেপনে নিজেদের চর 
পাঠা ইয়া, বিপ্রবপন্থীদ্িগকে বিপথগামী করিয়! 
থাকেন। আঙ্গেফ. নামে পুলিশের একজন 
গুপ্তগর এইরূশে রুষিঘার বিপ্লবপস্থীদিগের 
সহিত মিলিয়। অনেকগুলি নরহত্যার 
আয়োঞ্জন করিয়াছিল, এখন সভ্য জগতের 
সকলেই এ কথ! জানেন । আর আঙ্গেফের 
ইতিহাস হইতেই রুষিয়ার পুলিশের 
প্রকৃতির সুন্দর পরিচয় পাওয়। যায়। জর্মাণীর 
পুলিশের কথ| বিশেষ কিছুই জানি না, কিন্ত 
রুষের পুলিশের মত এতটা ছুর্দান্ত ও 
ছুরাঁচারী না হইলেও, ইংরেজের পুলিশের 
সঙ্গে, কি কার্ধ্যক্ষমতায় কি সচ্চরিত্রে কোন 
বিষয়েই জন্মাণীর পুলিশের যে তুলনাই হয় 
ন।, নিঃসঞ্কোচে'এ কথ। বলা যাইতে পারে । 
পুলিশের কৃতিত্ব ও সাধুত! জগতের সর্ববূই 
ছুইটা বস্তর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া 
থাকে । প্রথম, দেশের'শাসন-যন্রস্বপ্প-বিস্তর 
পরিমাণে প্রকৃতিপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীন হওয়া" 
আবশ্তক; দ্বিশীয় দেশের লোক-প্রকৃতির 
মধো একট! প্রবল আইন-মান্ুগত্য সর্বদা 
জাগিযী থাক| চাই। ফলতঃ এই দুইটা 
তিন্ন বস্ত নহে। একই বগর দুইট] দিকৃ- 
মাত্র। শাসনমন্ত্বের উপরে যেখানে প্রুকূতি- 
পুঞ্ধের কর্তৃত্ব গরতিঠিত হয়, সেখানে দেশের 
আইন-কানুন প্রঙ্জা-মতের অন্ুবস্তিত। করিয়া 
চলে। মার দে অবস্থায় প্রজাসাধারণে 


বিলাতের পুলিশ 
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সহজেই দেশের আইন-কাছুনের অনুগত 
হইয়া রহে। শাদনের বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে 
প্রজাসধারণের মতামতের কোনও প্রকারের 
তীর বাস্থায়ী বিরোধ এ ক্ষেত্রে জন্মিতেই 
পারে ন।। সুতরাং প্রঞ্গামগ্ডলীর প্রাণে 
শাসনের বিধি-ব্যবস্থাকে পরাস্ত বা উপেক্ষা 
করিবার ইচ্ছাও জন্মে না। ইংরেজের 
শাঁসন-বাবস্থা মোটের উপরে ইংরেজ প্রজা- 
সাধারণের কর্তৃন্থাধীন হইয়া আছে। এইজন্য 
বিলাতের পুলিশ ক্ষুদ্রতম প্রজারও স্ববত্ব- 
স্বার্থের উপরে অযথ| হস্তক্ষেপ করিতে 
সাহস পায় না। কোথায়ও কোনও পুলিশ 
কর্মচারী ভুলক্রমে বা হঠকারিতাবশতঃ 
কাহারাও উপরে অযথা অত্যাচার করিলে, 
দেশময় হুলস্থুল পড়িয়া যাঁয় এবং গেই অত্যা- 
চাবের প্রতিবিধানের জন্য, হোম্‌ সেক্রেটারী 
হইতে আরম্ত করিয়া, দেশের সমগ্র শাসক 
সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। একবার 
লগ্ুন সহরে একজন পাহারাওয়াল। মিদ্‌ 
ক্যাদ্‌ নামে একজন গৃহস্থ মহিলাকে বারঙ্গনা- 
বৃত্তি অবলম্ঘন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে, 
এবং তীহাকে রাজপথ হইতে ধরিয়া! লইয়। 
যায়। মিস্‌ ক্যাসের ধনবল বা পদবল 
কিছুই ছিল না; বেচারী খাটিয়৷ 'আাঁপনার 
সামান্য জীবিক! উপাজ্জন করিতেন। তথাপি 
এই ঘটনা লইয়! ইংলগ্্ের সকল শ্রেণীর 
মধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন 
উঠিরাছিল। সেই মান্দোলনের কথা আমর 
এ দেশেও পড়িয়াছিলাম এবং পড়িয়। 
বিন্মিত ও হইয়াছিলাম। 

ইংরেজের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত| সত্যই 
আছে, একথা মনে করি না। ইংরেজ- 
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সমজের এক শ্রেণীর লোকের প্রাণে অপর 
শ্রেণীর লোকের প্রতি যে একট। গভীর 
স্েহবা সহানুভূতি আছে, এমনও দেখি 
নাই। ধনিগণ ন্যবসায়-বাঁণিক্যের প্রতি- 
যোগিতায় নিধনদিগকে নির্মম ভাবে 
নিম্পেষিত করিতে যে বিন্দু পরিমাণেও কুন্ঠিত 
হন, এমন কথ! বলিতে পারি না। ইংরেজ- 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও ব্যক্ষির মধ্যে 
নে কোনো প্রকারের একপ্রাণতা আছে, 
এমনটী কোথায়ও প্রত্যক্ষ করি নাই। বরঞ্চ 
গ্রতিযোগিতভাপ্রধান বিলাতী সমাঙ্গের 
প্রকৃতির মধ্যে সর্বদ। একটা স্বার্থপর 
স্বাতস্ত্েরে ভাব জাগিয়া আছে, ইহাই 
অস্বীকার করা অপভ্ভব। কিন্তু এ সত্বেও 
ইংরেজ-প্রকৃতির মধ্যেই নিজেদের শত্ব-স্বার্স 
রক্ষার জন্য একটা ব্যাকুলতাও সর্ববদ! 
জাগিয়া রহিয়াছে । এবং এই ব্যাকুলতা 
হইতেই যখনই যেখানে শ।সক-সম্প্র্দায় 
ক্ষুদ্রতম প্রজার ন্যায্য অধিগারের উপরে 
অধথ] হস্তক্ষেপ করেন, তখন দেশের লোক 
আর সকল ভুলিয়! গিষ্না সেই গরীবের স্বত্ব 
রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হই ফাড়ায়। 
এমনটা ইউরোপের আর কোথাও দেখা 
যায় না। আর ইংরেজ্জ-চরিত্রের এই 
বিশেষত্ব নিবগ্ধনই বিলাতের পুলিশ এমন 
অপূর্ব বন্ত হইয়া আছে। 

বিলাতের পুলিশকম্মচারিগণ জানেন 
যে, তারা প্রজাসাধারণের ভৃত্য; 
তাহাদের প্রভু নহেন। প্রজার স্বত্ব রক্ষা 
করিবার জন্যই তাহার রাজকর্খে ৰৃত 
হইয়াছেন, সে স্বত্ব সক্কোগ ব| হরণ করিবার 
জন্য নহে। আর এই জন্ত একদিকে যেমন 
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ইহার! ছু্জনকে দমন করিবার জন্য 
প্রাণপণ যত্ন করেন, (মইরূপ অন্তদ্দিকে 
সর্ববিধ বিষয়ে সমাজের শিষ্টজনকে 
যথাসাধ্য সাহাধ্য করিতেও চেষ্টা করিয়] 
থাকেন। আর বিপাতী পুলিশের এই 
সাধ/রণ লক্ষ্যগুলি লগ্ুনের পাহার।ওয়ালার 
মধ্যে মূরতিমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

একদিকে যেমন বিলাতের পুলিশ 
প্রকৃতি-পুঞ্জের গব্ব-স্বার্থকে কখনই উল্লজ্বন 
করিয়া চলে না, সেইরূপ অন্যদিকে 
দেশের জনসাধারণেও পুলিশের বিধি- 
সম্মত আদেশকে কখনই খামাক1 অমান্য 
করিয়া চলে না। পুলিশ যদি দেশের 
লোকের গ্বস্বস্ার্থকে সম্মান না করিত, 
আর দেশের লোক যদি পুলিশের ন্ঠাযা 
আদেশকে মানিয়! চলিতে অত্যন্ত না 
হইত) তাহা হইলে বিলাতের পুলিশ- 
শাসন এবং পুলিশ-চরিত্রও কিছুতেই 
এতটা। অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ লাত করিতে 
পাঠিত না। লগুনের পাহারাওয়ালাটীকে 
ঠিক বুঝিতে হইলে এতগুলি কথা৷ মনে 
রাখা আবক। 

লগুনের পাহারাওয়ালার মধ্যে প্রায়শঃই 
ঝত্ষগুলি বিরোধী গুণের অপূর্ব সমাবেশ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অতি সামান্য 
লোক হইলেও ইহার্দিগের চরিত্রে 
কতকগুলি মহৎ গুণ প্রকাশিত হইয়] 
থাকে। ইহার! -বজাপেক্ষা কঠোর এবং 
কুস্ুমদ্ণ অপেক্ষাও কোমল। ইহারা যখন 
দুর্বত্ত' লোকদিগের দমনে প্রবৃত হয়ঃ 
তখন : ইহা্দিগের মধ্যে এই বজ্রের 
কঠোরত। দেখিতে পাওয়! যায়। আবার 
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যখন লোকসংঘষ্টরের 
অসহায় শিগুদিগের' হাত ধরিয়া লগুনের 
পাহারাওয়াল। তাহাদিগের পিতামাতা ঝা 
অন্য অভিভাবককে খুঁজিয়৷ বেড়ায়, তখন 
তাহার মধ্যে কুন্থুমের কোমলতা ফুটিয়া 
উঠে। পুলিশ প্রহরীর ভিতরে কোন এরকারের 
সৌজন্য থাকিতে পারে, ইহা এ দেশের 
করপনাতেও আসে না। কিন্তু লগ্ুনের 
পাহারাওয়ালার সৌজন্তের সুখ্যাতি সত্য 
জগতময় ছাইয়া গিয়াছে। লগ্ন সহর 
না সাহারা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে 
পার যায় না। জগতের আর কোথাও এরূপ 
জনাকীর্ণ বিজ্রনতা আছে বলিয়! জানি ন!। 
আর এই সহরে যদি এই পাহারাওয়ালা গুলি 
না৷ থাকিত, তাহা হইলে বিদেশীয়দিগের 
পক্ষে যথা ইচ্ছা চলা ছেরা! কর1 একেবারেই 
সম্তব হইত না। লগুন সহবে দীর্ঘকাল 
বাস করিয়াও আমি তার [দকৃনির্ণয় 
করিতে এখনও সমর্থ হই নাই। আমাদের 
কলিকাঁতার- মত আট দশটা সহর লগুনের 
ভিতর পুরিয়! দিলেও তাহার সকল স্থান 
অধিকাঁর করা যাইবে কি না সন্দেহ। এক 
পল্লীর লোকের নিকটে অপর পলীর পথ- 
ঘাট অনেক গময় একান্তই অপরিচিত" 
হইয়া থাকে। এ অবস্থায় কোন অপরিচিত 
পল্লীতে যাইতে হইলে? বিচক্ষণ পথ- 
প্রদর্শকৈর আবশ্তক হইত। আর হয় না 
এই জন্ত যে সহরের 'ঘাটিতে ঘটিতে 
লগুনের এই, পাহারাওয়ালাগুলি দাঁড়াইয়া, 

'করা মাত্রই অশেষ সৌঙ্গন্য 
সহকারে অনভিজ্ঞ পথিককে আপন আপন 
গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। কোন 


বিলাঁতের পুলিশ 


মধ্যে পথহারা 
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পথিককে নিতান্ত অসহায় দেখিলে, আর 
তাহার গন্তব্য স্থান অতি দুরে যদি ন| হয়, 
তাহা হইলে কখন কখন পাহারাওয়ালা 
নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়। তাহাকে 
সে স্থানে রাখিয়া আসে, এমনটাও 
দেখিয়াছি। * 

,লগুন সহরে পথে ঘাটে ফেমন লোকের 
জনতা, সেইরূপ গাড়ীরও ভিড়। এজন্য 
পদব্রজে যার) যাতায়াত করে, তাহাদের 
পক্ষে বড় বড় রাজপথগুলি পারাপার 
হওয়া, একেবারেই নিরাপদ নহে। কিন্তু 
লগুনের পাহারাওয়ালা এই বিপদজনক 
পথকেও, পথিক জনের পক্ষে সর্বদ! 
নিরাপদ করিয়া রাখে। যখনই কোন 
ভীরু পথিক গাড়ীর ভিড় দেখিয়! রাজপথে 
অগ্রসর হইতে সাহস পায় না, তখনই 
নিকটস্থ পাহারাওয়াল| পথের মাঝখানে যাইয়। 
আপনার হাতখানি তুলিয়! ধরে; আর অমনি 
দ্রুতগামী শকটশ্রেণী যে যেখানে আসিয়া 
পহুছিয়াছিল, সেইখানেই থাময়া যায়, 
এবং পথিকের নির্বিদ্বে রাজপথের একপার্খ 
হইতে অপর পার্খে চলিয়৷ যাইতে পারে। 
এইরূপে যে সকল লোক রাস্তা পাড়ি দিবার 
জন্য দাড়াইয়াছিল, তাহারা এধার হইতে 
ওধারে চলিয়া গেলে, গাহারাওয়ালাও 
হাতখানি নামাইয়া সরিয়া যায়। এবং 
গাড়ী, ট্যাকৃদী, বাস্‌ প্রভৃতি আবার রাজপথ 
জুড়িয়! যাতায়াত আরভ করে। গুনের 
পাহারাওয়ালা যখন পথের মাঝখানে 
দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহাকে মান্তুষ 
বপিব না প্রস্তর-মুর্তি বপিব বুঝিয়া উঠি 
নাই। মুখ দেখয়। তাহার মনের ভিতর 
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কি খেলিতেছে তাহা বোঝা অপম্ভব। 
ছুনিয়ায় তাহার কোন ভাবনা, কোন ভয়, 
কোন আশা, কোন নিরাশা, কোন প্রেম, 
কোন অপ্রেম। চিত্তবিক্ষেপের কোথাও 
কোন কারণ আছে কি না সন্দেহ হয়। 
লগ্নের পাথারাওয়ালা ষে যোগী পুরুষ 
এমন কথা বলিব না, কিন্তু যোগস্থ হইয়া 
আপনার কর্তবা কর্ম কি করিয়া সাধন 
করিতে হয়, এই নিগৃঢ় সঙ্কেতটা বুঝি বা সে 
সম্পূর্ণরপেই আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাকে 
দেখিয়া গুনিয়। অনেক সময় এমনটাই 
মনে আসে। কর্তব্যান্ুরোধে সে কঠোর 
হইতে পারে, কিন্ত সে কঠোরতার মধ্যে 
কখনই কোন গ্রকারের ওদ্ধত্যের চিহ্ন 
পর্য্যস্ত দেখিতে পাওয়। যায় না। রাষ্ট্রের 
'আইন যেমন নিরপেক্ষ ও নির্মম, কিন্ত 
নির্দয়ও নহে, উদ্ধতও নহে, লগুনের 


রঙগদর্শন 


[ ১১শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


পুলিশও সেইরূপ আঃমের পুতুল বলিলেগ 
চলে, কলেই যেন তারা চলে, কলেই যেন 
তারা ফিরে, আর ঠিক কলেরই মত 
আপনাদের যথাযথ কর্তব্য সাধন 
করিয়া যায় 

অথচ এই সকল লোকেরই ঘর আছে, 
সংসার আছে, স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে 
আছে, খণ আছে, দায়-আদায় আছে, 
সকলই আছে। আর এ সকলের সঙ্গে সঙ্গে 
গাহস্থাজীধনস্থলভ চিত্তবিক্ষেপের সুদ্ায় 
কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে । সেখানেও 
যে তাহার! এইরূপ কলের মত চলে ফেরে 
এমন নঞ্থে। সে যোগ-সিদ্ধি ইহাদের 
অনেক দুরে; কিন্তু তাই বঙ্লিয়া আপনার 
কর্মজীবনে ইহারা যে যোগ-শক্তি 

অর্জন করে, তার মূল্য অল্প নহে। 
বিলাঁত-ফেরত। 
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লেডি ভোরিস্‌ ভারনন্‌ তার সুসজ্জিত 
ক্ষুদ্র কক্ষটিতে বসিয়াছিল_-তার কুনুম' 
পেলব সুন্দর মুখে আজ একটা স্পষ্ট 
বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে 
আকাশে মেঘ, কন্কনে শীতের হাঁওয়') আর 
কুয়!সার ঘন অস্ধকার-_কিন্তু তাঁর কক্ষটিতে 
বাহিরের প্রকৃতিব কোন দৌরাত্ম্য প্রবেশ 
করিতে পারে নাই-__তাহা! আরামের বনুমূগ্য 
উপাদানে ভর! ! কিন্তু এ সোগার পিঁজিরায় 
ভোরিসের মনে সুথ কোথায়? 

তোরিস্‌ অনেকক্ষণ ধরিয়! পড়িবার 

* ইংরাজী হইতে অনুদিত । ৮ 


ভাণ করিল- শেষে বিরক্ত হইয়া চাকর 
ডাকিবার ঘণ্টাট৷ ধরিয়। টান দ্িল। কলের 
পুতুলের মত আরদাঁলি আসিয়। হাঞ্জির__ 
“ভোরিস্‌ জিজ্ঞাসা করিল-_“সার্‌ ফিলিপ 
এখনও ফেরেন নি বোধ হয় ।” 

“আজ্ঞা, না_তিনি বাহির হইবার সময় 
বলিয়া গিয়াছেন সম্ভবত তার রাত্রে 
আসিতে দেরী হ'বে__আপনি যেন তার জন্ত 
অপেক্ষা না| করেন ।” 

“আচ্ছা! আমার চা আনতে বল-- 
আর মনে রেখো আমি আঙ্গ কারো! সঙ্গে 
দেখ করবে না__এক মিঃ থালে? ছাড়া.।” 


১ম সংখ্যা! ] 


লেডি ভোরিস্‌ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো 
বলিয়া ভূত্যকে বিদায়' দ্রিল। 

তারপর সে বসিয়া বসিয়া নিজের কথ 
ভাবিতে- লাগিল-_-তার অভিজাতবংশীয় 
পিতার দারিদ্র্য-শৈশবে জ্ঞানোন্সেষের 
পূর্ব্বে লক্ষপতি সার্‌ ফিলিপ ভারননের 
সহিত বিবাহ-__-একে একে সব কথা মনে 
আসিতে লাগিল। মনে পড়িল, তাহার 
রাল্ফ থালোর সহিত বাল্য-গ্রণয় তার 
প্রেমহীন বিবাহ--তারপর তার স্বামীর 
ব্যবহার। সে ত আপনার পুর্ববথা মন হইতে 
ধুইয় মুছিয়। ফেলিয়া স্বামীকে তাল বাসিবার 
জন্ত গুস্তত হইয়াছিল। কিন্তু কৈ তার 
স্বামী ত একদিনও তার তাঃবাসা প্রকাশ 
করেন নাই। সার ফিলিপ গম্ভীর প্রকৃতির 
লোক, বালিক! স্ত্রীকে ছেলেমীন্থ্ধী আদর 
করিয়া ভালবাসা দেখান তাহার আসিত 
ন|। তা? ছাড়া, তিনি মনে করিতেন যে 
ভোরিস্‌ অর্থলে।ভী দরিদ্র পিতার আগ্রহেই 
তাহাকে বিবাহ করিয়াছে । এমনি করিয়া 
স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধো একটা ছুলগ্ঘ্য 
বাধার স্থষ্টি হই়াছিল। 

বহিদ্র্রের ঘণ্টাধ্বনিতে লেডি ভোরিসের 


চিন্তানতরোতে বাধ। পড়িল-_সে সোজা হইয়া: 


বমিল। তার বুঝিতে বাকী রহিল না-- এ 
অভ্যাগত কে! ভাবিতে তার মুখ আরক্তিম 
হইয়] "উঠিল এবং তার অশান্ত হৃদর 
সহস্র চেষ্টাতেও দ্রত স্পন্দিত হইতে 
লাগিল। , 
ভোরিদ্‌ দাড়াইয়। অত্যাগতকে অভ্যর্থনা 
করিল, বলিল-“আঃ মিঃ থালে4- 
বাচলুম। আমি ত এক] এক] প্রায় পাগল 


মোহ 
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হইবার মত হইয়াছি।--যে বিশ্রী দিন। 
এদিকে এসে আগুনের কাছে দাড়াও। চা 
খাবে ত! অব প্রস্তত।” তারপর চাকরকে 
চা আনিবার জন্য আদেশ করিখ। 

রাল্ফ, ভোরিসের হাত ছু'টি ধরিয়া 
বলিল-__“আমি কিন্তু তোমাকে একা পাইবার 
জন্তই পাগল হইতেছিলাম। ভোরিস্‌, তুমি 
আজকাল আমার উপর কেন এত নির্দয় 
হইয়াছ? কাল তুমি আমার দঙ্গে দেখ! 
করিলে না কেন?” 

তোরিস্‌, বাল্ফের স্পর্শে কাপিয়া উঠিল, 
বড় কষ্টে নিজেকে মযত কবিয়! বিদ্রুপচ্ছলে 
বলিল--“এ আবার কি কথা! আমিকি 
কাল বাড়ী ছিনুম--কাঁল কেডি ক্লোনেলের 
বাঁড়ী যে আমার তাস খেলার নিমন্ত্রণ ছিল। 
সে কথা যা'ক-_তুমি অমন পাগলামী করে 
না-গভীর হইলে তোমাকে বড় বিশ্রী 
দেখায়! চা এসেছে--এস চা খাও-_ 
মেজাজটা ঠিক হবে।” বলিয়া তোরিস্‌ 
চ1 প্রস্ততি করিতে মন দিল-কিন্তু তার 
সংযম-সত্বেও যে হাত দু'টি কাপিতেছিলঃ 
সেটুকু রাল্ফের দৃষ্টি এড়াইল না। রাল্‌ফের 
পিপাসিত দৃষ্টি নিনিমেষে তোরিসের 
সৌনর্য-সুধা পান করিতেছিল--সে হঠাৎ 
ভিজ্ঞাসা করিল-_“তোরিস্‌, সার ফিলিপ 


কোথায় ?” . 
“ভগবান জানেন কোথায়! তিনি 


কোথায় কোথায় ঘুরিয় বেড়ান_তা" আমি 
ত তার অভিভাবক নই যে সব খবর রাখব !” 
রাল্ফ ধীরে ধীরে বলিল।_“হা, আমি 


তা" জানি।” ূ 
তোরিস্‌ স্থির দিতে রাল্‌ফের দিকে 


চাহিয়া! বিল, __“অর্থাং_-?” 
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«অর্থাৎ আবার কি? আমি কোন 
অর্থ ভাবিয়া তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাস 
করি নাই__অন্তত আমি এমন কোনো কথ! 
বলিতে চাহি নাই--যা তোমার ভাব্বার 
মত।» 

“কিন্তু, তুমি শুনে রোধ হয় আশ্চ্ধ্য 
হবে না যু আমি আমার স্বামীর কথ 
ভাবিয়া থাকি।” ৯ 

রান্ফ একটু রুষ্টন্বরে বলিল__“ত| বলিয়। 
তুমি বোধ হয় আশ! কর না যে, আমি 
কোনও স্বামীর সম্বন্ধে যে কোন ভিত্তিহীন 
কুৎসা রটিবে তাই গিয়া তার স্ত্রীর কাছে 
বালব!” 

তোরস্‌ আর সামলাইতে পারিল না, 
বলিল,_“বিস্ত এমন করিয়া ইসারায় বলার 
চেয়ে স্পষ্ট কথা ভাল। রালফ, আমি মনে 
করিতাম তুমি আমার বন্ধু_হিতৈষী।” 

“ভোরিস্‌, তুমি জান যে আমি তোমার 
হিতৈষী বন্ধু চেয়েবেণী। আমাদের প্রথম 
মিলনের কথ! কি আমি ভুলিতে গারি।” 

ভোরিস্‌ তাহাকে বাধা দয় বলিল-. 
“তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান গ্রসঙ্গের কি 
স্বন্ধ? আমার স্বামীর সমন্ধে তুমি যা শুনেছ 
তাই বল।” 

_রাল্ফ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,_ 
“নিশ্চয় বলতে হবে ?” 

*হ 1৮ 
রাল্ফ থালে? ধীরে ধীরে বলিতে 
লাগিল-_“তবে শুন, ভোরিসূ" সকলেই 
ঝলিতেছে আজকাল সার ফিলিপ, 
মিসেস্‌ হারির সহিত একটু বেশী 
মিশিতেছে- তার বাড়ী যাতায়াত কিছু 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


বাড়িয়। গিয়াছে। তোমাদের বিবাহের 
পর্বে না কি সার ফির্লিপের সহিত ইহার বড় 
ভাব ছিল। তুমি ত্ববগ্ঠ মিসেস্‌ হরিকে 
জান না_সেত তোমাদের সমাজের নয়। 
মিসেস্‌ হারি-_সুন্বরী, বুদ্ধিমতী--সম্প্তি 
বিধবা হইয়াছে। ভোরিদ্‌, আমার অবশ 
এ সব শোন! কথা, বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি 
হয় করিও--আমি ইহার সত্যমিথ্যা কিছুই 
জানি না। তবে এটুকু আমার নিজে দেখা 
যে মিসেদ্‌ হারির চাঁলচলন এখন বড় 
মানুষের মত। গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী এ সব 
সে কোথায় পাইল-_তার স্বামী ত দরিদ্র ছিল 
বজিলেই হয়। লোকে বলে বাল/সঙ্গিনী 
দরিদ্র গ্রতিবেশীকন্ঠার প্রতি সার ফিলিপের 
দয়া |” 

রান্ফ চুপ করিল, ভোরিস্ও কোন কথা 
বলিল লা। ঘরের মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা, 
কেবলমাত্র ঘড়ীর টিকৃটিকৃ শব শুনা যাইতে- 
ছিল-_সে নীরবতা ক্রমশ উভয়ের পক্ষে অসহ 
হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ ভোরিস্‌ বাশ্পরদ্ধ 
কণ্ঠে বলিয়া! উঠিল__“না, না, আমি এ সব 
বিশ্বাম করিতে চাহি না, বিশ্বাস করিব,নাঁ_ 
এ সব, সব মিথ্যা |৮" 

"ছা, এ সব কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা. 
লোকে কত না বলে, সবই কি বিশ্বীদ 
করিতে হইবে!” 

ভোরিস্‌ এ কথার উত্তর করিল না। 
সহমত স্ৃতি তাঁর হৃদয় মত করিতেছিল, 
অবিশ্বীস তার সহজ্র বিষাজ ফণাঁয় তার 
ক্ষুদ্র হৃদয়কে জর্জরিত করিতেছিল। কুন্দ- 
দত্তের নিগীড়নে ভোরিসের কুন্বম-পেলব 
অধর রক্তিম হইয়৷ উঠিল--সে দুই হাত 


১০ম সংখ্যা] 


বক্ষে চাপিয়।৷ পারের মূর্তির মত নিশ্চল 
হইয়] বসিয়। রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিয়া 
উঠিল--“তবে কি হুইবে ?1--আমি- আমি 
কি করিব 1"-তার সে স্বরে কি নিরাশা, 
কি কাতরতা, তার অশ্রলেশহীন চক্ষে কি 
মর্মান্তিক বেদন1 ! রাল্ফ ভোরিসের উপর 
ঝু'কিয়া পড়িয়া তার কর্ণযূলে মুখ আনিয়া 
বলিল__“কি করবে ?-কেন, সে অবিশ্বাসীর 
উচিত শান্তি দিয়! তুমি আমার কাছে এস! 
প্রিয়তমে, আমাদের আবাল্য প্রণয়ের মধ্যে 
সর ফিলিপ কে? চল, আম।র সঙ্গে, চল ।” 

রাল্‌ফের কথায় ভোরিস্‌ ভীত, চকিত 
হইল, বলিল,__ «না, না, না, ও কথা বলো 
না_আমি ত। পারব না।” 

«না, তোমাকে আসিতেই হইবে! 
প্রিয়তমে, আমার কথা শুঁন। তোমার 
অবিশ্বাসী স্বামীর মত আমি লক্ষপতি নই__ 


কিন্তু আমাদের দু'জনের চশিবার মত 


আমার যথেষ্ট আছে--শার আছে আমাদের 
ছ'জনের আজীবনের ভালব|সা ! প্রিয়তে, 
চল আমরা কোন এক দূর দেশে গিয়া 
নিভৃতে সুখে শান্তিতে প্রেমে জীবন 
কাটাইয়! দিই। জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি 
তোমাকে চিরদিন হৃদয়ে স্থান দ্িব_ 
তোমাকে সুখে রাখিব! চল, তোরিস্‌-- 
আমরা আজই-__এই রাত্রেই পলাই 

ভোরিস্‌ ছুই হাতে মুখ টাকিয়া বসিয়। 
রহিল-__সহস্র ভাবনায় শাহাকে গীড়িত 
করিতেছিল। অনেক্ষণ পরে-_সে ভুগ্রকণে 
বলিয়া , উঠিল-_দথাম, থাম,-আমাকে 
ভাবিবার সময় দাও। তুমি যা? বলছ তার 
মানে কি তা কি ভাবিয়াছ- তোমার জন্য 


মোহ 


৬১৯৭ 


আমাকে স্বামী, গৃহ, সম্মান, ধর্ম সব ছাঁড়িতে 
হইবে!” | 

“আমার আজীবনের ভালবাপায় কি 
তার পূরণ হইবে না! না, ভোরিস্, ও সব 
ভাবিও না। চগ আমরা পলাই, আজই 
রাত্রে ন'টার গাড়ীতে আমরা ফ্রান্সে রওনা 
হইতে পারি। তুমি ন'টার দশ মিনিট 
আগে »ষ্টেশনে পৌছিও-_সেখানে টিকিট 
লইয়। আমি গ্রস্তত থাকিব। আর দ্বিধার 
সময় নাই, একব!র এ প্রেমহীন গৃহ ছাঁড়িতে 
পারিলে-আমর1 চিরজীবন স্বথে কাটাইব।” 

ধীরে ধীরে ভেোরিস্‌ বলিল--“রাল্ফ 
তুমি ত কখনও আমাকে অযত্ব কৰিবে না?” 

«এ কি কথা ভোরিস্! তোমাকে 
অযত্ব !_ আর না, আর দ্বিধা নয়! আমি 
সমস্ত ঠিকঠাক করিতে চলিলাম-__দেখো-_ 
এসো !--কেমন ?” 


স্থির কণ্ঠে ভোরিস্‌ বলিল,“ 
আমিব।” 
গা চি ফু সু $ 


পে রাত্রে ন'টা বাঞিবার দশমিনিট 
পূর্বে লেডি ভোরিদ্‌ ভারনন্‌ স্টেশনের 
একপ্রান্তে পদচারণা করিতেছিল-_-তাহার 
প্রতি পদক্ষেপে তার হৃদয়ে অস্থিরতা, 
উদ্বেগ, এবং মনে যে তুমুল ঝড় বহিতেছিল-- 
তাহ। প্রকাশিত। কৈ রাল্ফ ত আসে 
নাই_তার ত অনেক পূর্বেই পৌছিবার 
কথা! দেও কি তবে অবিশ্বাসী । তাবিতে 
ভোরিসের মন ক্ষোভে, বায়, রগে ভরিয়া 
উঠিতেছিল। রাল্ফ কি জানে ন| যে রাল্ফের 
ভালবাসার জন্ত সে কতট| ত্যাগ স্বীকার 
করিতে নসিয়াছে!__ স্বামী, গৃহঃ ধর্ম. 


৬১০ 
এক বথায় স্ত্রীলোকের সর্ধগ সে রাল্ফের 
দন্ত অতল গলে ডুবাইঠে বসিয়াছে--আর 
সেকি নানা, না, সে নিশ্যয় আসিবে ! 
কিন্ত আর ত পাচ মিনিট বই সময় নাই! 
তবে? আর চার মিনিট,তিন মিনিট 
কৈসে? ওই যেতাবররাল্ফ। অভিমানে 
তোরিস্‌ বলিল্‌-_“রাল্ফ, তুমি জান, আমি 
প্রায় রশ মিনিট তোমার জন্য 'অপেক্ষা 
করিতেছি-আর একটু হইলে আমরা ট্রেণ 
গাইতাম না।” 

রাল্ফ তাহার দিকে সন্গেহে চাহিয়। 
রহিল-_তার সুন্দর মুখে কি যেন একটা 
ছুঃখের ছায়। পড়িয়াছে! তাকে বড় শ্লান 
দেখাইতেছে অন্তত তোরিস্‌ তাই ভাবিতে- 
ছিল। রাল্ফ বলিল--প্রিয়তমে, গৃহে 
ফিরিয়। যাঁও।” 

মুহুর্তে ভোরিসের সমস্ত দেহে যেন 
আগুন ছুটিয়। গেল_সে শুনিতে ভুল করে 
নাই ত--রাল্ফ কি তাহাকে এমনতর 
অগমান করিতে পারে। শুফকঠে ভোরিস্‌ 
শুধ(ইল--“রাল্ফ, তুমি এ কি বলিতেছ ?” 

রাল্ফ বলিতে লাখিল--“ভোরিদ্‌, 
আমার সঞ্গে আমিও না! তোমার স্বামীর 
কাছে, তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও ! তোমার 
স্বামী তোমাকেই মাত্র তাপবাসে- আর 
কাহাকেও না! আমি তোমাকে পাইবান 
জন্য মিথ্য। বলিয়াছিলাম- আমাকে ক্ষম! 
করে গৃহে ফিরিয়! যাও।”__রাল্ফের কঠস্বর 
যেন এ পৃথিবীর নয়, সে যেন কোন দুর 
হইতে কথ। কহিতেছে 

হঠাৎ ট্রেণের বাশীর শন্দে ভোরিসের 
চমক ভাঙ্গিল-সে দেখিল ফ্রান্স যাইবার 


বঙ্গদশন 
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টেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া গেলশ ভোরিস্‌ পাশের 
একথানা বেঞ্চের উপর বসিয় পড়িয়া ছুষ্ 
হাতে মুখ ঢাকিয়। বড় ক্ষোভে কীদিতে 


_লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া 


দেখে, রাল্ফ ত তার পাশে নাই, সে নিষ্ঠুর 
তাহাকে একটা সান্ত্বনার কথা না বলিয়া, 
বিদায় না লইয়া চলিয়! গেছে। 

নিকটে একজন রেলের কর্চারী এক 


দৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া ছিল-_ভে।রিস্‌ 


সাহস করিষ। তাকে জিজ্ঞাসা করিল--«এই 
খানে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, (কোথায় 
গেলেন বলিতে পার ।” 

সে অবাক হইয়া তার দিকে অনেকক্ষণ 
চাহিয়৷ থাঁকিয়া বলিল--“ভদ্রলে।ক?” “হাঃ 
যিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন?” 
«কই না, আমি ত এই পনর মিনিট ধরিয়া 
আপনাকে রক্্য করিতেছি--কই কোন 


'ভদ্রলোককে ত আপনার সঙ্গে কথা - কহিতে 


দেখি নাই।” তোরিসের আর কোন কথা 
জিজ্ঞাস! করিবার সাহস হইল ন।--সে ধীরে 
ধীরে স্টেশন ত্যাগ করিশস। 

ফু ফু ক র ্ 

সে রাত্রে ভোরিণ্‌ অন্ধকারে অন্যের 
লক্ষ্যে নিজের ঘরে অ।লিয়। শুইয়। পড়িল। 
সার ফিলিপ তখনও গৃহে ফেরেন নাই ! 
শুইয়া শুইয়া ভোরিস আপনার কথ! 
ভাবিতে লাগিল-_কৈ রাল্‌্ফের উপর ত'তার 
রাগ হইতেছে না যে তাহাকে উপেক্ষা 
করিলপ। তাহাকে বড় লোভ দেগাইয়। ত্যাগ 
করিল-_তার উপর রাগ হওয়া দুরের কথা 
বরং মনে হইতেছে যেন সে তাহাকে ত্যাগ 
করিয়। রক্ষা করিতেছে | | 


১০ম নংখ্য! ] 


সার ফিলিপের ' পদশবে ভোরিস্‌ উঠিয়া 
বসিল। তার স্বামী বলিলেন,_«“এ কি 
ভোরিস্‌ তুমি এখনও ঘুমাও নাই !-_তা' 
তাল হইয়াছে ।” 

কেন, কোন বিশেষ খবর আছে না 
কি?”-_বলিতে ভোরিসের বুক কীপিয়া 
উঠিল। 

“ইা,__রাল্ফ থালে সম্বন্ধে! তোমার 
সঙ্গে নাকি তার ছেলে বেলা হাতে বড় 
ভাব-__তাই খবরের কাগজে পড়ার আগে 
তোমাকে বলা সঙ্গত মনে করিশাম। বেচার! 
আজ ফ্রান্সে বেড়াইতে যাইতেছিল__&্টেশনে 
যাওয়ার পথে মোটর গাড়ী উপ্টাইয়া_-” 

“না, নাবলেো! না! বীাচিয়া আছে 
তত?” 


রসের রূপ 


৬২১ 


“বাচিয়া নাই, ভোরিস্--বেচারার সঙ্গে 
সঙ্গেই মৃত্যু হইয়াছে” 

ছু'জনে অনেকক্ষণ কেহ কাহারো সঙ্গে 
কথা কহিল না। শেষে তোরিস্‌ বলিল-_ 
“ক'টার সময় এই ঘটনা হয়।" 

“ন/ট| বাজিতে প্রায় কুড়ি মিনিটের 
সমুয় ! ,কি ভীষণ ব্যাপার! ভাবিতেও কষ্ট 
হয়।” 

ভোরিস্‌ কাপিতেছিল--তার মুখে রক্তের 
ধেন লেশমাত্র নাই_-সে হঠাৎ তার স্বামীর 
বুকে পড়িয়া কীাদিয়া উঠিল-বগগিল,_*হে 
আমার দেবতা, আমার স্বামী, আশার 
প্রিয়তম, আমাকে ধরিয়! রাখ, ধরিয়া! রাখ, 
আমাকে পথন্রষ্ট হইতে দিও না। আমি, 
তে!মারই ৮ 

শ্রীহবোধচন্দ্র মজুমদার | 


₹দ্রে রূপ 


দান্ত-ুর্তি। 
রূপ কথাটা লইয়া, দেখিলাম আমার 


আর কেবল দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদি ধদি আকারের 
লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, তাঁহাকে ঠিক রূপের 


কোনও কোনও নবশিক্ষিত বন্ধু একটু এক পর্ধ্যাযত্ত করা নাও ব| য।ইতে পারে। 
গোলে গড়িয়াছেন। 'রূপ আর আকার কিন্তুসে অবস্থাতেও, চক্ষু দিয়াই যে মুখাতঃ 
কি এক? এই £্গ্লটাই কেহ কেহ' আমরা বস্তর গাকারের জ্ঞান গাইয়। থাকি, 
তুলিতেছেন। এক নয় কি? আকার ইহা অস্বীকার কর যায় না। শপর্শ দ্বারাও 
কাকে বলি? আকার আমাদের এ জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু চক্ষুর দ্বারাও 
পঞ্চেন্দ্রয়ের মধ্যে বিশেষত|বে কোন্‌ হয়, এই কথাই বলিতে হয়? কিন্তু আমাদের 
ইন্ত্রিয়ের দ্বার আমর] ধাঁরতে পারি, ও দেশের মনোবিজ্ঞান গিতোষ্াদিকেই স্পর্শের 
ধরিয়া থাকি? মূলতঃ চক্ষুই কি আমাদের বিশেষ বিষয় বলিয়াছেন) রূপ বলিতে যাহ! 
আকার-জ্ঞীনের মুখ্য ইন্টিয় নহে? অন্ধের আমরা "বুঝি, তাহা বিশেষভাবে চক্ষুরই 
বন্তর উপরে হাত বুলাইয়। তার দৈর্ঘ্য ব্ষয়। এইজ চক্ষুর অস্্রনিহিত দৃষ্টি 
প্রস্থাদির জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে বটে, শক্তিকে বামদের মনোবিজ্ঞান রূপতনমাা 


৬২২ 


বশিয়াছেন। আর রদের রূপ কথাট| এই 
জন্ভই আমি ব্যবহ।র করিয়াছি যে, রদ 
জীবদেহে, সেই দেহের ন্বামুমণ্ডজলকে 
অবলঘ্ন করিয়া, তাহার গঙ্গ গরত্যন্কে পেশরি- 
সমুহের ভিতর দিরা, যে বাহ্‌লক্ষণগুলি 
ফুটাইয়া তুলে, তাহ! মুখ্যতঃ আমরা চক্ষু 
দ্বারাই দেখি। হাত দিয়! ধরিতে বা ছুইতে, 
নাসিক। দ্বার! আদ্রাণ করিতে, রসন। দ্বার 
আশ্বাদন করিতে পারি না। এইটকু বিচার 
করিয়া দেখিলে, এ ক্ষেত্রে রূপ শবের 
প্রয়োগ দুষনীয় বলিয়। হয় ত বোধ 
হইবে ন|। 

আর একট। কথ।। অরূপ আর 
নিরাকার একই কথানয়কি? পরমতত্ 
সম্বন্ধে যে আমর। নিরাকার শব্ধ ব্যবহার 
করিয়। থাকি, তাহা! একট। বিশেষ ব্যাপক 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে 
আমর! নিরাকার আর অতীন্ত্িম একই 
অর্থে ব্যবহার করি। ব্রহ্গবন্ত নিরাকার, 
অর্থ এই যেতাহ। কোনও ইন্দ্িয়ের দ্বার] 
গ্রহণ করা ধায় না। আমাদের দেশের 
শানে মনকেও ইন্দ্রিয় বল! হয়, এ কথাটা ও 
এ স্থলে ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং 
নিরাকার বস্ত কেবল যে চক্ষুরাদি ইন্ড্িয়ের 
গ্রাহ্‌ নহে, তাহ।ও নয়, সে বন্ত মন দিয়াও 
ধরিতে পারা যায় ন।। এই জন্যই শ্রুতি 
বলিয়াছেন-__“যতে। বাচ নিবর্তুন্তে অপ্রাপ্য 
মনস। সহ”-_ইত্যাদি। 

আর নিরাকারের সত্য অর্থ যদি এই 
হয়, তবে রস-বন্তকে নিরাকার বল! যায় 
কি? কারণ রস-বন্ত যে জাতীয়ই হউক 
না, তাহ! যে ইন্দ্রিয়গ্রাহা হউক' আর নাই 


ব্জদর্শ৭ 


[ ১২শ বধ, মাঘ, ১০১৯ 


হউক, ইন্দিয-ভ্ঞানের সঞ্গে একরূপ মঙ্গাগী 
সন্ধে আবদ্ধ এ কথাট। অন্বীকার কৰা 
অপাধ্য। আমর! যাঁহাকে রদ বলি, 
ইংরেজিতে তাহাকে ইমোৌষণস্‌ (1700909) 
বলিয়। থাকে। এই রস আমাদের বিষয়- 
জ্ঞানের একটা মুখ্য অঙ্গ । ফলতঃ রস 
ব্যতীত জ্ঞান আপনি কিছুতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয় না। বন্তপাক্ষাৎকার জ্ঞানের পূর্ববৃত্ত 
ব্যাপার বা ঘটনা বা কর্ম। এই জন্য জ্ঞান 
মাত্রেই বস্ততত্ত্র, বস্তর অধীন। ইহা যেমন 
সার্বজনীন সত্য; সেইরূপ এই জ্ঞানও যে 
নিয়তই জ্ঞাতার অন্তরে কোনও না কোনও 
রসের সঞ্চার করে, ইহাও সার্ধন্ধনীন সত্য। 
যেখানে. বোধ মাত্র জন্মে, কিন্তু রসের সঞ্চার 
হয় না, সেখানে এই বোধটাকে অত্যন্ত 
ক্ষীণ, আছে কি না এমন মনে করিতে 
হইবে। বোধ যেখানেই পরিক্ষ,ট, সেখানেই 
তারই সঙ্গে সঙ্গে রপের সঞ্চারও অনিবার্ধ্য। 
অর রম যেখানে ফুটে, সেখানে 
অবশ্থন্ত।বীরূপে কর্মচেষ্টাও প্রকাশিত 
হইবেই হইবে। আর বোধ, বস, চেষ্টা এই 
ত্রিপাদে জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই 
তিনের সঙ্গতি ও সামগ্রস্ত যেখানে হয়__ 
প্অর্থাৎ্থ বোধ যেখানে তার যথাবিহিত রসের 
সঞ্চার করে, এই রস যেখানে তার যথাযোগ্য 
চেষ্টাকে জাগাইয়। তুলেঃ_আর ইহার। তিনে 
মিলিয়। যেখানে পরম্পরে পরস্পরের যাঁথার্ধ্য 
সম্বন্ধে সাক্ষ্য,দাঁন করে, সেখানেই সত্যের 
গ্রতিষ্ঠ। হয়। এই কথাট। ভাবিয়। দেখিলেও 
রসের মঞ্গে দেহীর পক্ষে একদিক্ষে ইন্দ্রিয়" 
বে।ধের ও অন্তদিকে কর্ধচেষ্টার সম্বন্ধ যে 
কত ঘনিষ্ঠ ও নল্গাঙ্গী, ইহা বুঝিতে বড় 


১০ম সংখ্যা ! 


গোল হইবার আশশ্বা! আর থাকে না। 
আর তখন রসের রূপ যে নিতান্ত নিরাকার 
হইতেই পারে না, এ সিদ্ধাস্তটাকেও ঠেলিয়া 
ফেল! সম্ভব হয় কি নাসন্দেহ। 

আমার পূর্ব প্রবন্ধের যুখবন্ধে ভালবাসার 
আকার বা রূপ সব্বন্ধে যে কথাটা 
তুলিয়াছিলাম, তাহাকে আর একটু বিশদ 
করিবার জন্ত, এখানে এতগুলি কথা বলা 
হইল। এমন সোজা কথাটা যে কেহ 
গোলমেলে তাবে বুঝিবেন, বা বুঝিতে 
পারেন, ইহা! তখন ভাবি নাই, নতুব! 
সেইখানেই ভালবাস! প্রভৃতি রসের সঘন্ধে 
রূপ-কথাট। ব্যবহার করা যে অসঙ্গত নয়, 
ইহার আলোচনা করিতাম। 

আমি যদিও বসের রূপ কথ/]ট। ব্যবহার 
করিয়াছি, আমাদের দেশের রসশাস্তে 
এতদ্পেক্ষা একটা বেশি গুরুতর শব্দ 
গরযুক্ত হইয়াছে। তার! খোলাখুলি ভাবে 
রসের মুত্তির কথাই বণিয়াছেন। সঙ্গীত 
সন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণীর মূর্তির 
কথার উল্লেখ আছে। রস-শাস্ে রস-মুর্তির 
কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আর সর্বশ্রেষ্ঠ 
রস-শান্ত্র যে ভক্তিশাস্ত্র, তাহাতে তক্তির 
উপজীব্য ভগবানকে “নিখিলরসামৃতযুত্তি? 
বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। এমুন্তি সাকার, 
অর্থাৎ ইন্দিয়গ্রাহ নহে। নিরাকার অর্থাৎ 


সর্ববিশেষণশৃন্যও কিন্তু ইহা] 
চিন্স্তি। মহাপ্রভু কাশিধামে গ্রকাশাসন্দ 
স্বামীর সঙ্গে বিচারে বলিয়াছেন__ 

্রত্ধ শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান 


চিদৈশ্ব্ধ্য পরিপূর্ণ, অনূর্ধ সমান। 
ঙ 


নহে। 


রসের রূপ 


৬১৩ 

তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার . 
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়! কহে নিরাকার ॥ 
ভগবানের “নিখিলরসামৃতমুণ্ডিটা” চিদ্মুততি 
জড়মুত্তি নহে। সুতরাং রসের রূপের কথ! 
তুলিলেই যে সে রূপকে সর্ববথা৷ জড়ধর্মাপন্ন 
বলিয়া নির্দেশ কথ্ধা হয় এমন কথ! ভাবিয়] 
লইরার কোন হেতু নাই। 

অন্য পক্ষে, এই রূপ যে, অন্ততঃ আমাদের 
চক্ষে ও জ্ঞানে, সর্বপ্রকার জড়সম্পর্কশুন্য, 
এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের 
জ্ঞান বিষয়তন্ত্র; চক্ষুরাদি ইন্দিয়কে অবলম্বন 
করিয়! প্রকাশিত হইয়া থাকে। ম্থতরাং 
কোনও রস যতক্ষণ না আমাদের ইন্দ্িয়গোচর, 
বিশেষতঃ আমাদের চক্ষুগোচর হয়) ততক্গণ 
তাহার যে রূপ আছে, ইহা আমরা জানিতে 
বা বুঝিতে পারি ন। সুতরাং রসের রূপ 
বলিতে . আমরা রদবিশেষের আবির্ভাব 
জীবদেহে যে সকল বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়, কেবল সেই বন্তকেই জানি ও মেই 
বস্বকেই বুঝিয়৷ থাকি। বাৎসল্যতাব যখন 
জননীকে অভিভূত করিয়!, তাহার দ্মাযু- 
মগুলকে অধিকার করে ও সেই স্বাযুমণ্ডলের 
সাহায্যে তাহারা শরীরের শোণিত-প্রবাহ 


“ও পেশিসমুহকে উত্তেজিত করিয়া তাহার 


দেহযষ্টিতে একটা বিশেষ ছবি ফুটাইয়! 
তুলে, সেই ছবিটাকেই বাৎসল্যের সত্যকার 
রূপ বলি। এরূপনিত্য অর্থাৎ যেখানে 
বাৎসল্য একটা বিশেষ ক্ষুত্তিপ্রাণ্ড হয়, 
সেখানেই এই ছবিটী ফুটিয়। উঠে। এই রূপ 
সার্বজনীন অর্থাৎ সত্য-জসভ্য, শ্বেতকৃষণ 
বিজ্র-অজ্ঞ সকল জননীতেই ফুটিয়৷ উঠে। 
এই রূপ সার্ববতৌগিক-সকল দেশেই ইহার 
প্রকাশ হইয়া থাকে। 


৬২৪ 


আর রসের :এ সকল প্রকাশ জীব- 
দেহেতেই হয় বলিয়া, তাহার রূগ বা মূর্তি 
আছে বলা কিছুতেই অসঙ্গত হয় ন|। 
. পুর্বপ্রবন্ধে আমি বাৎসল্য-রসের রূপ 
বা মাতৃমুত্তির কথাই বিশেষভাবে ও বিস্তৃত- 
রূপে বলিয়াছি। আর সর্ধপ্রথমেই 
বাৎসল্যের ও মাতৃমৃত্তিরি আলোচন! 
করিয়াছি এই জন্য যে এই মূর্ভিটা অনেকেই, 
ভাগ্যগুণে, স্বচক্ষে, নিজের ঘরে ব৷ প্রতি- 
বেশীদের ঘরে কখনও না কখনও দেখিয়া 
.থাকিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্ত 
যেমন বাৎসগ্প্যের, সেইরূপ অনান্য রসেরও 
,এক একটী নিহ্ধ নিজ মূত্তি আছে। যেভাবে 
বাৎসল্যের মূর্তি জননীর দেহ-যষ্টিকে আশ্রয় 
করিয়া, তাহার অঙ্গপ্র হযে ফুটিয়া উঠে, সেই 
ভাবে যখন যে রস. কোনও ব্যক্তির অন্তরে 
জাগিয়! তাহার মনপ্রাণকে অধিকার ও 
'অভিভূত.করে, সেই রসের আপনার বিশেষ 
মুণ্তুটী, সেই ব্যক্তির দেহে তাহার 
অক্সগ্রত্যঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত 
হয়। কোনও রসের মুষ্তিই নিতান্ত বিদেহী 
মহে। 


এইরূপে যেমন বাঁৎসল্যের সেইরূপ 


মাধূর্যেরও একটা নিজম্ব মুর্তি আছে।' 


দাস্ব এবং সখ্যেরও আছে। এ দকলের 
মধ্যে দাশ্তরসের মুর্তিটাই সর্বাপেক্ষ। সরল। 
কারণ দাস্যরসও তত জটিল নহে। ্রভুতে 
একান্ত আত্মসমর্পণ ও প্রভুর সেবাতে 
চরম কৃতার্থতা লাভ করাই দাস্যরসের ধর্ম্। 
প্রভুর প্রতি সন্ত, তাহার সেবাতে নিষ্ঠা 
ও সর্ধতোভাবে তাহার আনুগত্য সাধনেই 
দাস্যরস তৃপ্তিলাভ করে। সুতরাং এখনে 


বঙ্গদর্শন 
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সন্্রম ও আনুগত্যের ভাঁবটাই প্রধান। এই 
সন্ত্রম ও আন্থগত্যেরও একট! রূপ আছে। 
এই রূপও আমাদের মুখের ভাবে) চক্ষের 
চাহনিতে, চলাফেরার, বসা দাড়ানর ধরণেতে 
ধর] পড়িয়। যায়। ধাহাকে অতিশয় সন্ত্রম 
করি, তাহার দিকে চাহিতে গেলে, চক্ষু 
আপনা হইতেই আনত হইয়া আইসে। 
শরীরের সমস্ত পেশিগুলি শিথিল হয় না, 
কিন্ত কেমন যেন একটা নম্ভাব ধারণ 
করে। আর প্রত্যেক অক্গপ্রত্যঙ্গে একট। 
প্রগা অকিঞ্চনতা ফুটিয়া বাহির হয়। 
এই রূগের মধো ভয়ের চিহ্ন নাই, কিন্ত 
বশ্ঠতা আছে; লোভের চিহ্ন নাই, অথচ 
সেবার আক।জ। আছে; হীনতা-বোধ 
নাই, কিন্তু অপূর্ব দীনতা আছে; স্পর্ধা 
নাই, কিন্তু বিলক্ষণ আবার আছে। সখ্য, 
বাঈসল্য, মাধুর্য যতটা জটিল, দাঁস্যরস ততট! 
জটিল নয় বলিয়া ইহা যে . একান্ত একট! 
সরল বস্তঃ ইহার মধ্যেও যে অদ্ভুত, অপূর্ব 
বিচিত্রতা নাই, এমন মনে করা সঙ্গত নহে। 
দাস্যরসেও অশেষ প্রকারের তরঙ্গরঙ্গলীল! 
গ্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই রদ 
যখন জীবের অন্তরে জাগিয়া তাহার 
অন্তবহ সমুদায় বৃতি ও ইন্দরিয়গ্রামকে 
অধিকার করে, প্রভুই যখন দাসের 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উপজীব্য হইয়া! 
বসেন, -তখন এই রস দাসের ক্লাঘুমগ্ুলীকে 
অধিঞার ও তাহার পেশিসমূহে শক্তি 
সধণর করিয়া, তাহার-অঙ্গপ্রত্যন্সের ভিতর 
দিয়া, আপনার নিজন্ব রূপটাকে ফুটাইয়া 
তুলে। দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর আমরা 
দাস্যমূত্তিটা দেখিতে পাই না। কারণ 


১০ম সংখ্যা ] 


আমাদের সমাজেই দ্াস্যরস একেবারে 
গুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর রঙ্গমঞ্চ 
সুনিপুণ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মধ্যে, 
কখনও কখনও এ রূপটী দ্েখিতেও গাঁওয়! 
গিয়া থাকে। 
সথামুস্তি 

সখ্যরপটী দাঁস্যরস অপেক্ষা অধিক 
জটিল। ৭পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে গরে 
বৈসে।” বৈষ্ণবসম্প্রদাঁয়ের রসিক নুজন- 
দিগের বিচারে দাস্যকপ সখ্যরসের নিচে। 
সুতরাং দাস্যের গুণ সখ্যেতে থাকিবেই, 
কিন্তু সখ্যে যে একটা খোলাখুলি গলাগলি 
ভাব, যে একট] সাম্য-সন্বন্ধ থাকে, দাস্যে 
তাহা সম্ভবে না। দাস্যরদ যখন বিশেষ 
গভীরতা লাভ করে, তখন দাসের দেহের 
স্বায়ুমণ্ডলকে যাইয়া! অধিকার করে, এবং 
তাহারই জন্য তাহার মুখে চক্ষে ও অপরাঠর 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, চালচলনে সকল বিষয়েই 
একটা বিশেষ ছবি ফুটিয়। উঠে। সথ্যেতেও 
তাহ হয়। আর সথ্যের রূপ বা ছবিটা 
ঠিক দাস্যের মতন হয় না। সখাও 
সখার মধ্যে আপনাকে ডূবাইয়া দিয়া 
আগতপ্রাণ হইতে পারেন। সখাও সখার 
সেব। করিতে পারেন, সখ্যেতেও মন্ত্রম এবং 
আনুগত্য সকলই আছে, কিন্তু ক্ষেব্রগুণে 
এ সকল বন্থ এখানে যে আকারে ফুটে 
তাহা দাস্যেতে এগুল্সি যেভাবে ফুটে, তাহ! 
অপেক্ষা কতকটা তিন্ন। প্রভূ সধন্ধে কোনও 
বিষয়ে কোনও আকারে উদ্বাসীনতা প্রকণ্শ 
পাইলে দাস্ারস নষ্ট হইয়া যায়। প্রভুর 
উপস্থিতির বা প্রভুর সেবা বিষয়ে দাসের 
কোনও তাবের, কি বাহিরের কি ভিতরের, 


রসের রূপ 
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বিন্দু পরিমাণ অনবধানতা ব! ওদাসিন্ত 
থাকিতে বা জন্িতে পারে না। জন্সিলে 
তাহাতে রসভঙ্ক হইয়া, অপরাধ হইয়া 
থাকে । কিন্তু এরুপ অনবধানত। সথ্যরসের 
কোনও সা'ঘাতিক ব্যাঘাত উৎপন্ন নাও 
করিতে পারে। 'সখার উপস্থিতিতে সখ। 
উঠিয়া দাড়ান বা! বসিয়া থাঝুন, তাঁহাকে 
প্রত্যুদগমন করিয়া আন্থন বা না আহুন, 
তার পায়ের শীচে বসুন কিছা ঘাড়ের 
উপরে চড়ন, এ সকলে তার প্রাণগত 
সখ্যরসের কোনও ইতরবিশেষ হয় না, 
হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং দাস প্রভুর 
নিকট দীড়াইলে তার অন্তরগত রসের 
পড়নে, চক্ষে মুখে, দীঁড়ইবার তঙ্গীতে, 
এ সকলে যে মৃক্ভিটা প্রকাশিত হইবে, সখা 
যখন সখার কাছে যাইয়! দাড়ান, তখন 
কোনও মতেই সে মৃর্তিটা কুটিবে ন1। সখ্যরস 
দাস্যরম অপেক্ষা সমধিক জটিল বলিয়া, 
এ রসে যতটা বৈচিত্র্য ফুটিধার অবসর আছে, 
দাস্যরনে ততটা নাই। সথ্যের রসবৈচিত্র্ 
ও রদলীল। দেখিতে হইলে, কিশোর- 
কিশোরীদিগের মধ্যেই তাহার অন্বেষণ 
করিতে হয়। আর বড় বেশি অন্বেষণ 


করারও প্রয়োজন হয় না; ঘরে ঘরে, পল্লীতে 


পল্লীতে এ রসের শত শত প্রাণবিমোহন 
ছবি দিনের ভিতরে কতবারই না চক্ষে 
পড়ে। ইংরেজিতে যে বস্তুকে ১০০০1 
70০/ বা ১০7০০] 195০ বলে, 
তাহাতে এই অপূর্ব সখ্যরসেরই বিচিত্র 
মুর্তি সকল ফুটিয়া উঠে। সে বয়সে এই 
রসই দর্ধশ্রেষ্ঠ। নুতরাং এই অনন্য 
গ্রতিগন্দিতা নিবন্ধন, কিশোর বয়সের এই: 


1 
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প্রেমেতেই এই সথ্যের নিত্যকার ও সত্যকার 
রূপটী অতি পরিফাররূপে দেখিতে পাওয়া 
যায়। আর একট! অতি অন্তত কথা এই যে, 
বয়ঃসন্ধিকালে শৈশব আর যৌবন যেখানে 
গঙ্গাযমুনার মত মিলিয়া যাইতে আরম্ত করে 
স্তখনকার সথ্যেতে এমন সকল বৈচিত্র্য 
ফুটিয়া উঠে,'যাহা বস্তুতঃ সচরাচর কেবল 
মাধুর্ধোতেই দেখ। গিয়া থাকে । এই বয়ঃ- 
সন্ধিকালের বাঁলকে বালকে ও বালিকায় 
বালিকায় যে অপুর্ব জ্েহের, প্রেমের, 
সাম্যের, স্পর্ধার, ওদ্ধত্যের। আবদারের, 
মানের, কখনও অনুরাগের কখনও বিরাগের, 
ক্ষণে কলহ ক্ষণে মিলন ক্ষণে ক্রোধ ক্ষণে 
ক্ষমা,_-এ সকল ভাব যাহ দেখিতে পাওয়। 
যায়, তাহাই সধ্যের বিচিঞ্র শ্বরূপ। আর 
এই সকল বিচিত্র ভাবের তাড়নায় ক্ষণে 
ক্ষণে এই সকল প্রণয্লিগণের মধ্যে যে 


[ ১২শ বর্ষ, মীঘ, ১৩১৯ 


রস উচ্ছলিত হইয়া তাছাদের চক্ষে মুখে, 
অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, সর্ব শরীরে ছাইয়া গড়ে, 
ও তাহার দরুণে ইহাদের দেহকে আশ্র 
করিয়া যে জীবন্ত ছবি সকল ফুটিয়৷ 
উঠে, তাহাই সধ্যের রূপ। কৃষ্ণ-লীলার 
অভিনয়ে, গোষ্ঠের পালায় এ রসের 
ক্ষতি ও মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্তু তাহ! করিতে হইলে, সুকুমার বাঁলক- 
গণকে লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিক। 
কর! প্রয়োঙ্জন হয়। কারণ তাহাদের 
স্ুকোমল ও কামসম্পূর্বশূন্য দেহেতেই 
কেবল সত্য সথ্যের বিশুদ্ধ রূপটা ফুটিবার 
অবসর গ্রাপ্ত হয়। যাহারা অনাঁচারে ও 
অত্যাচারে বরক্মচর্ধ্যত্র্ট হইয়া বীর্ধ্যহীন 
হইয়। পড়িয়াছে, তাহাদের দেহে এ রসের 
র্িটাকে ধারণ করিবার শক্তি থাকে না। 
ভ্রীবিপিনচন্দ্র পাঁল। 


লিপি 


মানবের জন্মকথ' | 


যে সকল যন্ত্র শব্দ উচ্চারণে এক্ষণে 
ব্যবহৃত হইতেছে, প্রথম হইতে এ মকল যন্ত্র 
পুষ্ট ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল কেন, অন্য যন 
কেন পুষ্ট হইল না, তাহা বুঝা কঠিন নহে।' 
গিপীলিকাগণ শু'ড় দার পরম্পরের সহিত 
অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভাব বিনিময় 
করিতে গারে ; হিউবা'র পিপীঞ্সিকার ভাষা 
সন্ধে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় লিখিয়। ইহ! 
প্রমাণ করিয়াছেন। আমরাও প্রথম হইতে 
চেষ্টা করিলে অঙ্গুলিকেই বাক্যন্ত্রে পরিণত 
করিতে পারিতাম 7 কারণ ধাহার অঙ্গুলি- 
চালন অভ্যাস আছে, তিমি, প্রকাশ্য সভায় 


কোন বক্তা ঞ্তবেগে বক্ত.তা করিলেও 
বধির ব্যক্তির নিকট অঙ্ুলি চালন! দ্বারাই 
তাহ৷ জ্ঞাপন করিতে পারেন। কিন্তু হস্তকে 
এই কার্ষ্যে ব্যবহার করিলে অন্ঠ কার্ধ্য সবব্ধে 
যে ক্ষতি হইত তাহ। অত্যন্ত অস্থুবিধাজনক 
হইত। আমাদিগের বাক্যন্ত্র যেরূগ ভাবে 
গঠিত, উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তগণেরও তদ্রুপ, 
এবং উভয়েই উহ]! ভাব-বিনিময়ের নিমিত্ত 
ব্যবহার করি ও করে; সুতরাং ভাব বিনি- 
ময়ের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে'এ বাব্যন্ত্ 
অধিকতর পুষ্টতা প্রাণ্ত হওয়! সম্ভব, ইহা 
স্পট দেখা যাইতেছে। এই কার্ধ্য দিকটবর্তা 


১এম সংখ্যা] 


উপযুক্ত যন্ত্রাদ্ির অর্থাৎ জিহ্বা এবং ওষ্1- 
ধরের সহায়তায় সিদ্ধ হইয়াছিল। নিশ্চয়ই 
উচ্চশ্রেণীর বানরগণের বুষ্ধিবৃত্তি প্রচুর 
পরিমাণে উন্নতি লাভ ন| করা হেতুতেই 
উহার বাক্য উচ্চারণ নিমিত্ত বাক্যন্ত্ 
ব্যবহার করে না। উহার! বাক্য উচ্চারণ 
করে না, কিন্তু দীর্ঘকাল অত্যাস করিলে 
বাক্য উচ্চারণে সমর্থ হইত এরপ বাক্যন্ত 
উহার্দিগের আছে; অনেক পক্ষীরও গান 
করিবার উপযুক্ত যন্্ন আছে, কিন্ত কখনও 
গ্রান করে না। প্র বানরগণের ও পক্ষিগণের 
অবস্থা তৃল্য.। বুল্বুলের ও কাকের বাক্‌- 
যন্ত্র সমভাবে গঠিত) কিন্তু বুল্বুল বিচিত্র 
গান করিবার নিমিত্ত উহা ব্যবহার করে, 
অথচ কাক কেবল ক ক! করিয়া থাকে। 
যদ্দি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, মানুষের যে 
পরিমাণ বুদ্ধিবৃ্ির উন্নতি হইয়াছে, বানরের 
তাহা হইল না কেন, তবে কেবল সাধারণ 
ভাবে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। 
বিশেষ ভাবে উত্তর পাইবাঁর আশা করাও 
সঙ্গত নহে, কারণ প্রত্যেক জন্ত কি প্রকারে 
ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাত করিয়াছে, তৎ 
সত্ন্ধে আমর| নিতান্ত অজ্ঞ | 

বিতিম্ন জাতীয় জীবের উৎপত্তি এবং 
বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি একই প্রকার; 
উতয়ই ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হওয়ার প্রমাণও 
একই প্রকার। ইহা আশ্চর্যের কথা। 
কিন্তু জীবের অপেক্ষা ভাষার গঠন আমর! 
বেশি দুর. পধ্যন্ত মূল অনুসন্ধান “করিতে 
পারি, কারণ অনেক শব্ধ নানাবিধ ধ্বনির 
অনুকরণে কিরূপে জাত হইল তাহা আমরা 
বুঝিতে সমর্থ হই। পূথক্‌ পৃথকূ ভাষা এ 


মানবের জন্মকথ। 


৬২৭ 


ভাষা হইতে উৎপন্ন হওয় হেতু অনেক স্থলে 
বিস্ময়কর একতা দেখা যায়, এবং উহাদিগের 
গঠন এক প্রকারে হওয়ায় গঠন-সাদৃশ্তও 
লক্ষিত হয়। কতিপয় অক্ষর অথবা ধ্বনি 
পরিবঞ্িত হইলে অন্যান্য অক্ষর এবং ধ্বনি 
যে ভাবে পরিবৃর্িত হয় তাহ! [ জীবতত্বের ] 
সহ-পরিবর্তনের হ্াায়। তষা ও জীব 
উতয় ক্ষেত্রেই অধিকাক্তব দৃষ্ট হয় এবং 
দীর্ঘকাল নিয়ত ব্যবহারে পরিণাম ফল 
ইত্যাদিও তুলা। উতর ক্ষেত্রেই লুপ্তাবশিষ্ট 
অঙ্গ বিদ্যমান থাকে, ইহা আরও উল্লেখ. 


যোগ্য । 4510৮ শবের 1) অক্ষরের অর্থ 
৮]” সুতরাং “] 810 পদে অনাবশ্তক 
লুগ্তাবশেষ বিদ্যমান আছে। শব্দের 


বর্ণবিস্তাসে অনেক সময় গরাচীন কালীয় 
উচ্চারণের লুপ্তাবশিষ্ট অক্ষর রুহয়। যায়। 
জীবের ন্যায় ভাবা মকনদেরও শ্রেণী বিভাগ 
করা যায়; এবং উৎপত্তি অনুসারে অথবা 
অন্য লক্ষণ অনুসারে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। প্রধান তাঁষধ অথবা ভাষার কোন 
বিশেষ গঠন প্রধন হইলে বহুবিস্তীর্ণ হইয়] 
গড়ে এবং অন্যান্য ভাযাকে বিনষ্ট করিয়] 
ফেলে, সার চাল লায়েল বলেন জাতির 
ন্যায় ভাষাও একবার বিনষ্ট হইলে পুনরায় 
জাত হয় না। এক ভাষার ছুই জন্স্থান 
থাকে ন1। ভিন্ন তিন্ন ভাষ। মিশ্রিত হইয়। 
ভাষার স্কর উৎপন্ন করে। প্রত্যেক 
ভাষার পরিবর্তনণীলতা আছে; নুতন 
শব্ধ সর্বদাই উৎ্গন্ন হইতেছে। কিন্ত স্থৃতি- 
শক্তির সীমা আছে, সুতরাং এক একটা 
শব্দও সমগ্র ভাঁষাটীর ন্যায়, বিন হইয়া 


+00171000, 
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থাকে। ম্য।ক্স্যূলার ভালই বলিয়াছেন, 
«প্রত্যেক ভ।যাতেই শব্দসমূহের মধ্যে এবং 
ব্যাকরণসম্মত রূপ সকলের মধ্যে প্রতি- 
নিয়ত জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে; যাহার! 
ৃম্ব, সরল, উত্তম তাহারাই জয়ী হইতেছে। 
তাহাদ্বিগের অস্তনিহিত উপথ্টেগিতাবশতঃই 
জয়ী হইতেছে।” এই সকল গুরুতর কারণে 
কতিপয় শব্দ অপরাপর শবের স্থান আধকার 
করে। এতঘ্যতীত আরও দুইটা কারণ 
আছে, নুতনত্ব এবং রুচি? কারণ মানব- 
মন সকল বিষয়েই অল্প পরিবর্তন খুব তাল 
বাসে। জীবন-সংগ্রামে কতিপয় শন্ব 
টিকিয়। যায় অথব! রক্ষিত হয়, ইহাই 
প্রাকৃতিক নির্বাচন। 

অনেক অসভ্য জাতির তাঁষ-গঠন অতি 
সুশৃঙ্খল এবং জটিল, ইহ1 হইতে অনেকে 
বিবেচনা করেন যে এঁ সকল ভাষা ঈশ্বরদ্ত 
অথব| উহ্াদিগের নির্দাতাগণ সত্য ও 
খুব কৌশলী ছিলেন। এফ, ডন্‌, শ্নেগেল 
লিখিয়াছেন, “অতি নিয়শ্রেণী বুদ্ধিহীন 
জাতিগণের তাষা মধ্যেও আমরা অনেক 
সময় উত্তম ব্যাকরণসম্মত গঠন-কৌশল 
দেখিতে পাই; বাস্ক, ল্যাপোনিয়ান এবং 


আরও কতিপয় আমেরিকান ভাষ। সম্বন্ধে 
এই কথ। বিশেষরূপে সত্য। কিন্তু 
ভাষাকে শিল্প বলা নিশ্চয়ই ভ্রম, কারণ 
শিল্প শবে মনুষ্য কর্তৃক যত্রপূর্নক বিধিমত 
গঠিত বুঝায়। ভাষা-তব্ববিদ্শীন এক্ষণে 
হ্বীকার করেন ধে বিতক্তি ও প্রত্যয়গুলি 
পূর্ব্বে পৃথক পৃথক শব ছিল, তৎপর অন্ত 
শবে যুক্ত হইয়াছে; কিন্তু এ সকল শব্দ 
পুর্বে বস্তু ও ব্যক্তির সম্বন্ধবাচক থাকায় 
আদিকাল হইতেই প্রায় সমস্ত জাতি উহা] 
দ্িগকে ব্যবহার করিয়াছে। ইহা আচর্য্যের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ অসংখ্য) মাঘ) ১৩১৯ 


বিষয় নহে। নিমের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝ] 
যাইবে যে ভাষার পূর্ণত! সম্বন্ধে কত সহজে 
্রমে পতিত হইতে পারি একটী জীবের 
কখন কখন দেড়লক্ষ খোসা থাকে, 
উহার! অতি উৎকৃষ্ট ভাবে ব্যাসার্দ রেখার 
সায় সজ্জিত? কিন্তু কোন জীবতত্ববিৎ এই 
শ্রেণীর জীবকে সমপ্থি-পার্খিক জীব অপেক্ষা 
অধিক উন্নত বোধ করেন না, যদ্দিও ইহা- 
দিগের তত অধিক অংশ নাই। এবং যাহ! 
অছে তাহাও অপম, কেবল দেহের ছুই 
পার্থস্থ অংশগুলি তুল্য। দৈহিক ঘগ্র সকল 
পৃথক পৃথক হওয়া এবং নির্দিষ্ট অংশে 
নির্দিষ্ট কর্ম নিন্ন হওয়াকেই জীবতত্ব- 
বিগণ উন্নতির (পূর্ণতার ) লক্ষণ বিবেচন! 
করেন; ইহাই সঙ্গত। ভাষা সম্বন্ধেও 
তাহাই। যে সকল ভাষা শৃঙ্খলাহীন, 
সংক্ষিপ্ত, মিশ্র অথব! সঙ্কর; যাহারা স্ুন্দষ্ট 
শব্দ, অথব! প্রয়োজনীয় গঠন-পদ্ধতি বিজেতৃ 
কিম্বা বিজিত জাতির অথবা নবাগতগণের 
ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, সেই গকল 
তাষাকে [ এঁহেতুতে ] শৃঙ্খলাযুক্ত জটিল 
তাষ হইতে অধিক উন্নত বিবেচনা কর। 
সঙ্গত নহে। | ্ 
* এই সকল অসম্পূর্ণ এবং অঙ্লসংখ্যক 
বৃত্তান্ত হইতেই আমি বিবেচনা করিতে পারি 
যে, অনেক অসভ্য জাতির ভাষাগঠন 
সুশৃঙ্খল এবং জটিল হওয়াতেই ঈশ্বর কর্তৃক 


পৃথক স্থষ্ট বলিয়া" প্রমাণিত হয় না এবং 
স্পষ্ট উচ্চারিত বর্ণাত্বক ভাষা, কেবল 
মানুষেরই'আছে, এ হেতুতেও নিয়তর জীব 
হইতে মানবের উৎপত্তি হওয়া বিশ্বাস 
করিবার অলজ্ঘনীয় বাঁধ! হয় ন|। (ক্রমশ) 
শ্রীশশধর রায়। 


উপাধ্যায়ের সমাজ-নীতি 


উপাপ্যায় ব্ন্বান্বঘ মহাশয় ম্বেশ- 
বন্তকে কতটা যে তাল বাসিতেন, তার 
এঁকান্তিক সমাজান্ুগত্যই ইহার প্রকৃষ্ট 
গ্রমাণ। হিন্দু সাধন পরিহার করিয়া) 
সাধনাস্তর গ্রহণ করিয়্াও তিনি এই 
সমাজান্ুগত্য বর্জন করেন নাই। বরং 
এই বিদেশীয় ধর্মসাধনকেই, আপনার জীবনে, 
সম্পূর্ণরূপে, নিজের দেশের মমাজ-বিধানের 
সঙ্গে মিলাইয়া লইবাঁর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। 

কেহ কেহ উপাধ্যার মহাশয়ের এই 
সমাজান্গত্যের অন্তরালে কেবল একটা 
অর্থহীন ও অযৌক্তিক রক্ষণম্মীলতাই 
দেখিতেন। প্রথম বয়সে উপাধ্যায় না কি 
ব্রাহ্মপমাজে যোগ দিয়া ধর্ম ও সমাজ- 
সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই 
জন্য তার পরিণত বয়সের এই সমাজান্থ- 
গত্যকে কেহ কেহ, বিশেষতঃ তার পূর্বকার 
ধর্নবন্ধুগণ, পুরাতন কুসংস্ক(রের দিকে 
পুনরাবর্তন বা রি-আযাকৃষণ (1০-2০1011 ) 
বলিয়। মনে করিতেন । কিন্তু উপাধ্যায়কে 
এ জাতীয় রক্ষণশীল বা এই শ্রেণীর 
পুনরাবর্তনকারী বা রি-আযকষণারী (1৩- 
8০600215 ) বলা যাইতে পারে কি 
ন| সন্দেহ। ্‌ 
 উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা একুত শ্রদ্ধার 
ভাব ছিলঃ,এ কথাটা সকলে জানেন নাও 
বোঝেন "না । “সন্ধ্যা”-পত্রিকার সম্পাদক 
বলিয়াই বাঞ্গলী সম|জে উপাধ্যায় বিশেষ 
তাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর 


“মন্ধ্যাতে” প্রায়ই সমাজের বিশেষ নব্যশিক্ষা- 
ভিমানী সম্প্রদায়ের, কোনও কোনও শ্রে্ঠজন 
সম্বন্ধে এপ কঠোর, তীব্র, কখনও কখনও 
বা গভীর নিদ্রুগান্মনক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইত ,যে এগুলি পড়িয়া অপরিচিত লোকে 
কোনও এ্রকারেই সম্গা্ককে এক জন 
শ্রদ্ধাশীল লোক বলিয়া কল্পন! করিতে 
পারিত না। কিন্তু উপাধায়কে ধীর! 
ঘনিষ্ঠভাবে জবানিভেন, তারা তাহার 
কথাবার্ভীয় কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধাশীলতার 
অভাব দেখিয়াছেন কি ন! সনেহ। পল্লীর 
্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত, পল্লীবাসীর কাহাকেও 
না কাহাকেও তার আবর্জনরাশি পরিস্ৃত 
করা অভ্যাবগ্তক হয়। এ অত্যাবশ্তকীয় কর্ম 
যে করিতে যাইবে, তার হাতে ও গায়ে কিছু 
না কিছু ময়ল[ও লাগিবেই লাগিবে। কিন্ত 
দশের হিতের জন্য এ কাঁদ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে বলিয়া সে বাক্তি যে স্বতাবতঃই 
আবর্জজন। তাঁগ বাসে) এমন কথ! যেমন বল! 
সঙ্গত হয় না। সেইবূগ সমযবিশেষে সমাজের 
নৈতিক বা! রাষ্্ীয় আবর্দনা পরিদ্জার করা 
গ্রয়োজন হইলে, সমাগের শ্রেঠজনকেও 
সর্বসমক্ষে অপদস্থ করা আবশ্তক হইতে 
পারে। আব সে অবস্থায়, সে অগ্রীতিকর 
কর্ম যদি কেহ করে, তাহাতে তাহাকে 
্ব্নবিস্তর হীনতাও স্বীকার করিতেই হয়ব 
কিন্ত তাই বলির! সে নির্ব্বিকার-চিন্ত দেশ- 
সেবককে হীনচরিত্রের লোক বলিয়া মনে 
করা কখনই সঙ্গত হয় না। উপাধ্যায় 
স্ঘন্ধেও এই কথাই খ|টে। “দন্ধ্যাপপত্রিকার 


৬৩০ 


সমাজের কোনও কোনও শ্রেষ্ঠঙ্জনকে যখন 
তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইত 
বলিয়া) সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা 
স্বাতাবিকী শ্রদ্ধাশীলত1 ছিল না, একেবারে 
সরাসারিতাবে এমন সিঞ্ধীস্ত কর! 
যায় না। 

ফলতঃ উপাধ্যায় “সন্ধ্য।” পরিচালন! 
করিতে যাইয়া, আপনার অন্তরকে কতট। 
পরিমাণে যে নিপীড়িত করিতেন) বহুদিন 
ক।ছে থাকিয়া, এক সঙ্গে কাজকর্ম করিয়া, 
তাহ৷ প্রত্যক্ষ করিয়ছি। এ সকল আক্রমণ 
যে সর্ধদ1 তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করিতেন, 
তাহাও নহে। তবে অপর লেখকদিগের 
প্রবন্ধা্রির উপরে তিনি প্রামই হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। আর সমাঞ্জের “মেকি” 
নেতৃত্ব ও স্বদেশ-সেবার প্রভাব নষ্ট না 
হইলে, সত্য ও সজীব ম্বাদেশিকত! কখনওই 
ফুটিয়া উঠিবে না, ইহাও তিনি মনে 
করিতেন। এই জন্য আর কোনও কিছু 
বিচার ন| করিয়া উপাধ্যায় এ সকল প্রেখ। 
প্রস্থ করিয়া দিতেন। নতুবা, সত্য সত্যই 
যে লোকনিনায় তার আনন্দ হইত, হাহ! 
নয়। আর এ সকলে তার প্রাণগত 
শ্রদ্ধাশীলভার অতাবও হুচিত হইত না। 

প্রকৃতিগত শ্রন্ধাশীলত। হইতে, সর্বত্রই 
এক প্রকারের রক্ষণশীলতাও জন্মিয়। থাকে। 
এই জাতীয় রক্ষণশীলতা৷ উপাধ্যায়ের মধ্যে 
বেশই ছিল। তারই জন্য উপাধ্যায়ের হাত 
গ্রাচীনের ও প্রতিষ্টিতের উপরে আঘাত 
করিতে সর্বদাই সঙ্কুচিত হইত। এই জন্যই 
উপাধ্যায় প্রথম বয়সে আপনার কৌলিক 
ধর্শে আস্থাহীন হইয়াও, একেবারে উৎকট 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


ধর্মসংস্কারক বা৷ সমাজ-সংত্বারক হইয়! উঠেন 
নাই। ব্রাহ্ষমাজে আসিয়া, সাধারণ 
ব্রাহ্মঘমজে যোগ ন দিয়া, কেশবচন্দ্রের 
শিশ্য্ব গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্াঁয ব্রাহ্মসমাজে 
প্রবেশ করেন। কেশবচন্দ্রেরে নিজের 
চরিত্রে একটা রক্ষণশীলত। এবং তাহার 
শিষ্যবর্গের মধ্যে একটা! শ্রন্ধাশীলতা৷ সব্বন্দাই 
বিছ্বমান ছিল। এ বস্ত ব্রাঙ্গঘমাজের অপর 
শাখায় ততটা পাওয়। যায় নাই। উপাধ্যায়ের 
প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশবীণত! শাস্ত্গুরুবর্জিত 
ব্রাহ্ম ধর্মেতেও বেশি দিন তৃপ্তিলাভ করিতে 
পাবিল না। এই শ্রদ্ধাণীলতার প্রেরণাতেই, 
আমার মনে হয়, উপাধ্যায় ব্রাহ্মদমাজ 
ছাড়িয়া প্রথমে প্রোেষ্্যান্ট খুষ্টীয় মণ্ডলীর 
ও শেষে রোমান ক্যাথলিক থুষ্টীয় সঙ্ঘের 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। আর এই থানেই, তার 
প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাণীলতা ও রক্ষণশীলতার 
প্রভাবে উপাধ্যায়ের শেষ বয়সের সমাজ- 
নীতির মুল তিভিটা গড়িয়া, উঠিতে আস্ত 
করে। 

সর্বত্রই ব্যজিত্বাভিমনী অনধীনতার 
আদর্শের সঙ্গে সমাজান্ুগত্যের একটা নিত্য 
বিরোধ জাখিয়া রহে। যেখানেই এই 
তনধীনতার তাবট। প্রবগ হইয়া৷ উঠে, সেই 
খানেই সমাজ।নুগত্যট। ধর্শনবিগর্হিত বলিয়া, 
পরিত্যক্ত হয়। প্রোটেষ্ট্যাপ্ট খৃঠীয়ান্‌ 
সম্রদায়ে এই ব্যক্তিত্বাতিমানী অনধীনতার 
ভাব খুবই প্রবল।' এই জন্য ইহাদের মধ্যে 
সমাঞ্জানগত্যও ক্রমশই কমিয়া' গিয়াছে, 
এখন নাই বলিলেও চলে। গন্তর্দিকে 
রোমান ক্যাথলিক খৃষ্ঠীয় সঙ্ে। শান্তর ও 
গুরু উভয়ের 'প্রাধ-্ত-মর্ধ্যাদা সমতাবে রক্ষিত 


১০ম সংখ) ] 


হইয়।) ধর্শসাধনে 'ও সমাঁজ-জীবনে, উভয় 
ক্ষেত্রেই ব্যক্রিত্বাতিমানী অনধীনতার 
ভাবকে অনেকটা সংঘত করিয়া! রাখিয়াছে। 
এই জন্য এখানে সমাজান্গত্য যে 
ধর্মের একটা৷ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ ভাবটা এ পর্য্যস্ত 
একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই 
কারণেই, রোমক-সজ্বের আশ্রয় গ্রহ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উপাধ্যায়ের সমাজা- 
নুগত্যের ভাবটাও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে 
আরম্ত করে। 

অতএব এই সমীজান্বগত্যট! তাল হউক 
মন্দ হউক) যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক 
আরযাহা কিছুই হউক ন কেন, ইহার 
অন্তরালে যে একটা বিরাট ধর্শতত্ব ও 
সমাজ-তত্ব বিদ্যমান ছিল, এ কথাটা 
অস্বীকার কর! যায় না। একট! খেয়ালের 
চাপে উপাধ্যায় প্রাচীন সমাজ শৃসন 
পরিত্যাগ করেন নাই? খেয়ালের চাপে 
তাহার পুন্ঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত 
হন নাই। এই জন্য তাঁহাকে পুনরাবর্ভীন- 
কারী বা রি-আয।কষণারীও বলা যায় না। 

ফলতঃ আমাঁদের সমাজের যাহ! যেরূপ 
আছেঃ তাহা সেইরূপই থাকিবে বা থাক! 
বাঞ্ছনীয়, উপাধ্য।য়কে কোনও দিন এমন 
কথা বলিতে শুনি নাই। “বনে মাতরম্‌” 
পত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে এই সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের 
সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। নৃতন 
কাগজ সমা্-সংস্কার সম্থন্ধে কি নীতি 
অবলম্বন করিনে, ইহাই আমাদের উভয়ের 
বিচাধ্য বিষয় ছিল। বন্দে মাতরম্‌ সর্ধ 
বিষয়ে উদার সংস্কারের সমর্থন করিবে, 
আমি এই কথা বলি। উপাধ্যায় এ বিষয়ে 


উপাধ্যায়ের সমাঁজনীতি 


তারা নিজেরাই নিজেদের 


৬৩১ 


একটু আপত্তি করেন। তাঁর মুল কথাটা 
আজিও আমার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। 
তিনি বলেন_-"সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে 
আমি নই। কিন্তু বর্তমান অবস্থাধীনে 
সমাজ-সংস্কার বলিতেই বিদেশীয় সভ্যতা. 
সাধনার প্রভাবে, কতকগুলি বৈদেশিক 
আদর্শের স্বপ্নবিস্তর অনুবর্তনই বুঝাইয়! 
থাকে। এই জাতীয় সমাজ-সংঙ্কারে 
আমাদের সমাজের বিশেষত্বটুকু ক্রমে লোপ 
পাইতেছে, আমরা ফিরিগগীর একটা নকলের 
নকলের মতন হইয়। উঠিতেছি। এটী 
আমি চাই না। ইহাতে সমাজের স্বাদেশিকত৷ 
নষ্ট হইয়া, সমাজের ও লোক-চরিত্রের 
সাংঘাতিক বিপর্যয় উপস্থিত হইবে। এই 
বিদেশীয় শক্তির প্রভাবকে প্রথমে 
আটকাইতে হইবে। স্বদেশের সমাজকে 
ও স্বদেশের জনগণকে সর্বাদৌ আত্মস্থ 
করিতে হইবে। তারা আগে জাগ্তক। 
নিজেরা নিজেদের চিনিয়া লউক। তারপর, 
প্রকৃতি ও 
গ্রয়োজনান্থুরূপ নিজেদের সমাজকে গড়িয়া 
পটিয়া শুধরাইয়] লইবে।” 

এই কথাগুলিতেই উপাধ্যায়ের সমাজ- 


“নীতির যেমন, তেমনি তার ম্বাদেশিকতারও 


সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। 

বস্ততঃ উপাধ্যায় তিন্ন তিন্ন মানব- 
সমাজকে এক একট স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট জীবের 
মতন মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। 
9০০81 010811190 বা সমান্-জীব আধুনিক 
বিদেশীয় সমাজ-বিজ্ঞানের এই পরিচিত 
পঠিতাষাটী তার মুখে কখনও শুনিয়াছি 
বলিয়া! মনে" পড়ে ন1। কিন্তু তার কথা- 


৬৩২, 
বার্তায় তিনি যে £ই আধুনিক সমাজ- 
তব্টীকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন ইহা 
খুবই বুঝিয়াছিলাম। আর প্রত্যেক 
সমাজকে এইরূপ বিশিষ্ট জীবধর্ম্মা বল 
বিয়া মনে করিতেন বলিয়াই সকল 
সমাজেরই তাল ও মলের মধ্যে যে 
একটা অতি নিগৃঢ় অগ্গাঙগী, যোগ 
আছে, এ কথাও তিনি বলিতেন। এইজন্যাই 
বিলাতী সমাজের মন্দটাকে ছাড়িয়। শুদ্ধ 
তালটাকে গ্রহণ কর! আমাদের পক্ষে যেরূপ 
নিতান্ত অসাধ্য, সেইরূপ আমাদের 
নিজেদের সমাজের ভালটুকুকে নিখুঁত ভাঁবে 
রক্ষা করিয়া, কেবল তার মন্দটুকু-ন একান্ত 
ভাবে পরিহার করাও একান্ত অসন্তব। 
জীবদ্দেহে যখন প্রাণশক্তি দুর্ববল হইয়া 
পড়ে, তখনই কেবল তাহার অন্তরস্থ 
রোগের বী্গান্থ কল প্রবল হইয়। অশেষ 
উৎপাত ও অমঙ্গল ঘটাইতে আন্ত করে, 
এাণীর সুস্থ সবল অবস্থায়, তার! নিব 
ও অপার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া 
থাকে, এ যেমন সত্য; সমাজের ভাঁল- 
মন্দ স্ঘন্ধেও ইহা সেইরূপই সত্য । সমাঞ্ 
মধ্যে যখন প্রাণশক্তি সতেজ ও সবল থাকে 
তখন সযাঁজের রীতি-নীতি এবং শীসন- 
সংস্কারের ভালটুকুই প্রবল হইয়া রহে ও 
তাহার মন্দটুকু হতবল ও হীনহেজ হইয়া 
অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া যায়। কিন্ত 
সমাজের প্রাণশক্তি হাঁস হইতে আর্ত 
করিলেই এ সকল অন্তনিহিত উৎপাত 
ও অমঙ্গলের বীন্গ অঙ্কুরিত হইয়া; সমাঙ্গকে 
বিপর্প্ত করিয়া তুলিতে থাকে । সুতরাং সমা- 
জের গ্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলা,সেখালে 


বজদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মাঘ? ১৩১৯ 


বল সঞ্চার করা, এ সকলই সমাজসংস্কার 
সাধনের প্রথম ও মুখ্য কর্ম। এটা করিতে 
পাঁরিলে, সমাজ একবার সজীব ও আত্মস্থ 
হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধি সকলের 
বীজান্বগলি আপনি মরিয়া যাইবে বা মুমুষু 
হইয়া পর়্িয়া থাঁকিবে।উপাধ্যায় এই কারণেই 
সর্বাগ্রে ও সর্ব-প্রযত্্ে,। স্বদেশী সমাজের 
গ্রাণমধ্যে এই শক্তি সঞ্চার করিবার জন্তই 
ব্যগ্র ছিলেন; বাহির হইতে উত্তেজক 
উধধ দিয়া, সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় 
উপদ্রব সকলকে প্রশমিত করিবার জন্য 
হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
চাহেন নাই। এ কথাটা না বুবিলে, 
উপাধায় কেন যে শেষ জীবনে সমাজ- 
সংস্কারের কথা তেমন বেশী বলিতেন না; 


ইহার গ্রক্কৃত মর্ব গ্রহণ কর! সহজ রা সম্ভব 


হইবে না। 

উপাধ্যায়ের ভূয়োদর্শন এই ভাঁবটাকে 
বিশেষভাবে বাঁড়াইয়। তুলিয়াছিল। বিলাত 
যাইবার পূর্বে, করাচীতে যখন রোমক 
ুটীয়-ধর্মের অনুশীলন করিতেছিলেন। তখন, 
উপাধ্যায় যতটুকু পরিমাণে সমাজসংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়! 


"আসিয়া ততটুকুও ছিলেন কি নাঃ সন্দেহ। 


আমরা সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়] 
কোন্‌ পথে চলিতেছি, এই পথ ধরিয়া চলিলে 
পরিণামে কোন্‌ স্থানে যাইয়া পৌছাইতে 
হইবে,_বিলাতে যাইয়!. ইরেজ-সমাজের 
গতিন্ধি ও রীতিনীতি, মত ও আঘর্শ এবং 
ভাবস্বভাব স্ক্মাভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া, 
উপাধ্যায় তাহা বেশ করি$1 ধরিতে পারিয়- 
ছিলেন। আর এ পথযে আমাদের পক্ষে 


১ঠম সংখ্যা ] 


ভয়াবহ পরধর্মের “পথ,-উপাধায় ইহাও 
বিশ্বান করিতেন। ' এই কারণেই বিলাত 
হইতে ফিরিয়। আন্সিয়া তিনি কতকটা 
পরিমাণে ম্বদেশের স!ম[জিক জীবনের ও 
সামাজিক আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী 
হইয়া উঠেন। কামোপভোগ প্রবণ যৌবন- 
কালে ধারা বিলাত যান, তাদের কথা 
যাহাই হউক না কেন, বেণী বয়সে, বিশেষতঃ 
প্রকৃত ধর্মজীবনের কথঞ্চিং অভিজ্ঞত। পাত 
করিয়া, ষীহার1 বিলাতী সমাঙ্গের ভাব- 
স্বভাব ও মতিগতি পরীক্ষ। করিবার প্রত্যক্ষ 
অবসর প্রাপ্ত হন, তাহাদের অনেকেই, 
বোধ হয়, স্বদেশের রীতিনীতি ও আচার- 
ব্যবহারের সমধিক পক্ষপাতী হইয়া 
বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। 
অন্ততঃ উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এগই 
ঘটিয়াছিল। এই জন্যই উপাধ্য।য় মৃহাশয় 
শেষ জীবনে সমাঞ্র-সংস্কারকার্ধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিতে এতটা শঙ্কিত হইতেন। 

এরূপ শঙ্ক। যে একান্তই অস্বাভাবিক 
ব৷ নিতান্তই অযৌক্তিক, এমনই কি বলিতে 
পার। যায়? ইংরেঞি শিখিরা, যুরোপীয় 
ঝঝের ব্যক্তিত্ব।/্মানী অনধীনতার ও 
গণতন্ত্রতার আদন্জ্ মুগ্ধ হইয়া, আমরা একট 
সময়ে ,সমাজ-সংস্ক(রব্যাপারট|! যত সহজ 


মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে তাহা তত 


সহজ'নহে, এ জ্ঞান অনেকেরই অল্পে অল্পে 
জন্মিতেছে। বিশেষতঃ মুঁয়োপীয় সমাঞ্জ- 
চিত্রের ধ্যানে এই জ্ঞান বাড়ি! উঠে বৈ 
হাস হয়'না। এক এক করিয়া, আমাদের 
বর্তমান সমাজ-সংস্কারের মুখ্য প্রয়াসগুলিকে 
ধীরভাবে তাকাইয়া দ্বেখিলেই, ইহা! বুঝিতে 


উপাধ্যায়ের সমাজনীতি 


৬৩৩ 


পারা যায়। উপাধ্যায় এটী খুব ভাল 
করিয়া বুঝিয়াছিণেন বলিয়াই, এতটা 
সরাসরিতাবে সমাজসংস্কারের চেষ্টায় 
আপনিও প্রবৃত্ত হন নাই, অপরকেও এ 
কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতেন না। 

প্রচলিত ঈংস্কার-প্রয়ািগণ আমাদের 
জাতিভেদ-প্রথাট! তাঙ্গিয়। , দিবার জন্য 
শিতান্ত বাগ হইঘ়াছেন। এ ব্যগ্রতা 
শ্াভাবিক। বর্তমানে এই জাতিভেদ-প্রথা 
যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে 
সমাজের স্থবিরতা যে অনেকটা বাড়িয়া 
গিয়াছে, ইহা অধ্বীকার করাও যায় ন|। 
আর পুর্ব পুর্ব যুগেও মহাজনের সময়ে 
সয়ে, এই বংশগত জাতিভেদপ্রথার সংস্ক।র 
সাধন যে করেন নাই, তাহাও নহে। 
জাতিভেদের কঠোর শাসন সত্বেও বহু 
কালাবধি হিন্দুসম[গে 'যে ঝাঞ্জ-মিশএণ ঘটিয়া 
আপিয়াছে, ইহাও বোধ হয় এমাণ. কর। 
কঠিন নহে। এছপ্রগ বীজ-মিএণে কেবল 
বিবিধ বর্ণসঞ্ধরেরহ উৎপন্তি হয় নাঃ, ধারা 
মালে সঞ্কববর্ণ বলিন। পরিচিত নহেন, 
তাহাদের মধ্যেও থে এরূপ বীঙ্গমিশ্রণ 
ঘটয়াছে, ইহারও প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা অসাধ্য 
নহে। এতত্বাতীত বৈষ্ণব ও শাক্ত উতয় মার্গের 
সাধক ও সম্প্রথায়-প্রবর্ত গণের মপ্যে কেহ 
কেহ প্রকাস্ত াবেই এই জতিতেদ-প্রথাকে 
্বক্লবিস্তর তাঙিয়া দিয়াছেন, ইহাঁও 
অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বর্তমানেও 
যে এ প্রথার সংস্কার প্রয়োজন নর, অথবা 
সংস্কার হইবে না, এমন কথা কে বলিবে? 
উপাধ্যান্ব কখনও এমন কথা বলেন নাই, 
তিনি জীবনের কোনও বিভাগে এরূপ 


৬৩৪ 
স্থবিরতা ও বদ্ধভাবের পক্ষপাতী ছিলেন 
নাঃ এ কথ! দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায়। 
কিন্তু তথাপি যে ভাবে আমাদের বর্তমান 
সমাজ-সংস্কারকের। জাতিতেদ-প্রথাকে 
ভাঙ্গিতেছেন বা ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন, 
উপাধ্যায় তাহার সমর্থন করেন নাই। 
আর করেন নাই এই জন্ত যে আমর] 
এই পথে আমাদের প্রাচীন জাতিভেদ- 
প্রথার উচ্ছেদে সাধন করিয়া, 
বিদ্রেশের আমদানী আর এক প্রকারের 
ঘ্বণ্যতর ও সহঅগুণে অধিক অমঙ্গলকর 
জাতিতেদের প্রতিষ্ঠা করিতে ব্সিয়াছি। 
বিদ্বেশীয় সমাজে ইহাকে জাতিতেদ 
বলে না বটে। তাহারা ইহাকে 
শ্রেণীতেদ্র বলেন। কিন্তু খে নামেই নির্দিষ্ট 
হউক না কেন; বন্ত ছুটী এক না হইলেও 
যে নিতান্তই স-জাতীয় ইহা কি অস্বীকার 
কর! যায়? আর এখানে প্রশ্ন এই যে 
সামাজিক স্থবিরতা-পোষক যে বংশগত 
জাঠিতেদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, 
তাহার যতই দৌষ থাকুক না কেন, ইহার 
বদলে আমরা? সংস্কারের নাষে। সমাজের 
বিপ্লবসাধক, পদগত বা ধনগত যে বিলাতী 
শ্রেণীতেদকে জ্ঞাতসারেই হউক আর 
অজ্ঞাতসারেই হউক, আমাদের সমাজে 
বরণ করিয়া লইতেছি, তাহার দোষ 
তদপেক্ষা বেশি কি না? এই বিষয়ে 
উপাধ্যায় এই প্রশ্নটাই তুলিতেন। আর 
এই প্রশ্নের সোজা! উত্তর কেবল একটা-_ 
বিলাতী শ্রেণীভেদের দৌষ আমাদের 
জাতিতেদের দোষ অপেক্ষা আকারে ভিন্ন 
হইলেও; ওজনে কম নহে। আমাদের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মাঘ) ১৩১৯ 


জাতিতেদ মানুষের মনুধ্যত্ব-বস্তকে হয় ত 
কোনও কোনও স্থলে চাপিয়া রাখে, বিললাতী 
শ্রেণীতে তাহাকে পিধিয়। মারে। সুতরাং 
যেরূপ করিয়াই হউক, এই পুরাগত জাতি. 
তেদকে ভাঙ্গিয়া দিলেই যে আমাদের সমাজ 
উন্নতির পথে ও কল্যাণের পথে অগ্রসর 
হইবে উপাধ্যায় এমনটা, বিশ্বাস 
করিতেন ন]। 

জাতিভেদের সংস্কার সম্ঘন্ধে যে কথা, 
অগ্যান্ত সমাঞ্জসংস্কার সব্বন্ধেও সেই কথা! 
যেটাকে ভাঙ্গিয়া যেটাকে গড়িতে যাইতেছি, 
তাহা কি বেশি ভাল? যেমন প্রচলিত 
জাতিতে, সেঈরূপ বর্তমানে যে আকারে 
বাল্যবিবাহ-প্রথা দেশে প্রবসষ্তিত আছে, 
তাহাও লমাঁজের উন্নতি ও কল্যাণের ঠিক 
সহায় ষে নয়_এ কথা উপাধ্যায় জানিতেন 
এবং মানিতেন। এ কুপ্রথা এক সময়ে 
আমাদের সমাজেও ছিল না। কোন্‌ যুগে? 
কি কারণে, কোন্‌ বিশেষ অবস্থাধীনে ইহা 


প্রচলিত হয়, স্থির করা বছু-বিস্তৃত-ও- 


সুক্ম গবেষণা-সাপেক্ষ। কিন্তু যখন এবং 
যে কারণেই ইহা! প্রথমে প্রবর্তিত হউক, না 
কেন, হিন্দুসমাজে যখন প্রাণশক্তি প্রবগ 
ছিল. তখন সমাজ আগঞ্ত হইতেই ইহার 
আনুসঙ্গিক অমঙ্গল ফলগুলি, একান্ত ভাবে 
না হউক, অন্ততঃ ব্ছল পরিমাণে নিবারণ 
করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল। 
সমাজের সে প্রাণশক্তির হীনতা৷ নিবন্ধন 
ক্রমে এ সকলও ব্যর্থ বা নষ্ট হইন্্। গিয়াছে । 
সুতরাং আজ বাল্যবিবাহ-গ্রথ। যতটা 
অনিষ্টকর হইয় উঠিয়াছে, কিছুকাল পূর্বেও 
তঠ অনিষ্টকর ছিল না। এ সকলই সত্য। 


১০ম সংখ্যা ] 


সকলে না হউক” অতি নিষ্ঠাবান অথচ 
চিন্তাশীল হিন্দু ধাহ|রা, তাহারাঁও এ সকল 
স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রথকে 
জোর করিয়া বন্ধ করিলে, আর তাহার 
বদলে বিলাতী ছ'াচের যৌবন-বিবাহ ও 
যুননির্ববাচন-প্রথা প্রবর্তিত হইন্বেৎ আমরা 
কোথা্ন গিয়া দাড়।ইব, তাহাতে আমাদের 
সমাঞ্জের বেশি অমঙ্গল আশঙ্চ। হইবে কি 
না, এ সকল ভাবয়। চিত্তিয়। তাহার! 
সহসা এ সংস্কার-কার্ধে হস্তক্ষেপ করিতে 
সাহসী হন না। 

এইরূপে আমাদের সমাঙ্জবিধানে যে 
সকল মন্দ জানিয়। উঠিয়াছে,] তাহাকে 
জোর করিয়। উপড়াইরা দিলে, তার 
ভাল যাহা মাছে, তাহাও, নষ্ট হইয়া 
যাইবে কি না, এই ভয়েই উপাধ্যায় 
মহাণয় সমাজ-সংস্ক'র বিষয়ে এতট!| শঙ্কিত 
হইয়। চগিতেন। নতুব! আমাদের সমাজে 
বর্তমান অনিষ্ট প্রথ|। সধ্বন্ধে তিনি যে 
অন্ধ ছিলেন, কি এ সকলের পরিবর্তন ও 
সংশোধন ইচ্ছা করিতেন ন|,_-এমন কথা 
কিছুদূতই বলা যায় না। 


অন্য প্রসঙ্গে যাহা! বলিয়াছিলাম,, 


উপাধ্যায়ের সমাঞ্জান্থুগত্য ও সমাজনীত 


মহাভারতের এঁতিহাসি+ত| 


৬৩৫ 


স্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। উপাধ্যায় 
স্বদেণী নমাজকে, লোকে দেবতার মন্দিরকে 
যে চক্ষে দেখে, সেই চক্ষে দেখিঠেন। ভন্ত 
লো'কেও প্রয়োগন হইলে আপনার দেবতার 
মন্দির ভাগ্গিয়া! থাকেন, কিন্তু ভাঙ্গিবার 
জন্য তাহা তাঙ্গেম না, অগ্ দেবতার প্রতিষ্ঠার 
জন্ুও ত্যহাকে নষ্ট করেন না) আপনার! 
দেবতার গেবার সৌক্ধাথেই ভাঙ্গিয়। 
থাকেন এবং ভাঙ্গিবার মময়, শান্ত সমাহিত, 
শুদ্ধ বুদ্ধ হইয়া, তন্ভির সঙ্গেই শাগেন। 
এরপভাবে যদি কেহ হিন্দুসমাজের 
সংস্কারে প্রনৃ্ত হন, উপধ্যায় তাহার সে 
চেষ্টাকে মাথায় করিয়। লইতেন, ইহা 
জানি। আর প্রচলিত সমাজ-সংস্ক(র- 
চেষ্টার মধ্যে এই সংঘম, এই শ্রদ্ধা ও এই 
ভক্তির গ্রতিষ্ঠ দেখিতে পান নাই বলিয়াই 
তিনি ইহার সমর্থন কাঁরতে পারেন নাই। 
তিনি ম্বদেশ-বস্তকে কেবল তালবা(সিতেন 
যে তাহা নয়, আন্তরিক ভতক্তিও করিতেন। 
তার সমাজান্বগত্যের মধ্যে ও মমাঘনাতির 
মূলে এই অপুর্ব ন্বদেশতান্ত'টা সন্দদা 
জাগিয়া থাকিঘা, তাহার চরিত্রের এই 
বিশিষ্টতাকে ফুটাইর়] তুলিয়াছিল। 
গ্রীবিপিনচন্ত্র পাল। 





মহাভারতের এতিহাদিকতা 


পাগ্ুবগণের জম্ম । 
সেই সেই দ্রেবতাগণের দৈবসঙ্গমে ক্ুস্তীর 
গর্ভে যুধিষ্ঠির, তীম ও অর্জুন যথাক্রমে 
জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রী এ ব্যাপার দেখিয়! 
কুস্তী যাহাতে উহাকে এ মন্ত্র দেন তজ্জন্ত 


পাকে অনুরোধ করিলেন। কুন্তী সপত্রীকে 
দেবতাবিশেষের ধ্যান করিতে বলিলেন। 
মাদ্রী অখিনীকুমারদ্বয়কে ধ্যান করিলেন। 
কুন্তী মন্ত্র দ্বারা তাহাদের আহ্বান করায় 
তাহারা মাঁদ্রীকে যমজ পুত্র দেন। পাগুব- 


৬৩৬ 


গণের এই জন্ম অমানুষিক ব্যাপার বটে, 
কিন্তু তাহাদের বহু পরেও ধাহারা স্বীয় 
গুণে মনুষ্যজাতির উপাস্য হইয়াছেন, 
ঠাহাদের সঘন্ধেও এইরূপ অমানুষ-গনোর 
উল্লেখ হইয়াছে । ঈশ্বর প্রেমে ননত্ত, আধুনিক 
সুসত্য জগতের উপাপ্য 'পরমহংস সিদ্ধ 
যিশুর জন্মততবান্তও এইবূুপ অন্লৌোকিক। 
তাহার মাতাও জন্মগন্মাঞর্জিত পুণ্যফলে 
বিনা পুরুষনংযোগে কুমারী দশ পরম 
ভাগবত যিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়। জন্ম 
সার্থক করিয়াছেন। হে পাশ্চাত্য পঞ্ডিত- 
পুঙ্গগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন যে যদি 
প্রভু যিশুর দৈবঙ্জন্ম বিশ্বাস করিতে 
পারেন, যুধিষ্টিবাদির এই দৈবঙ্না কেন 
অবিশ্বাস করিবেন 

ষীহারা যিশুর অলৌকিক জন্ম বিশ্বাস 
করেন না, তাহারাও এ জন্মবশতঃ যিশুর 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন না। 
ধীরূপ দৈবজন্ম অতিরঞ্জিত বলিতে হয় 
বধুন, কিন্তু তা বলিয়া যে যুধিষ্ঠিরাদির 
অস্তিত্ব ছিল না ইহা বলা যায় না। যে 
সমস্ত কুতার্কিক যিশুর অস্তিত্বেও সন্দিহান, 
তাহাদের নিকট যদি আমর1 প্রমাণ 
দিতে পারি যে যুধিঠিরাদি যথার্থই ছিলেন, 
তাহা হইলে তাহাদেরও বিশ্বাস করা 
উচিত । 

কপ, কী, দ্রোণ, ধরা দ্রৌপদী ও 
ষ্টছ্যুয়ের জন্মও অলৌকিক। অনেকে বলিতে 
গারেন যে যদি কেবল পাগুবদের জন্ম 
অলৌকিক হইত, তাহা হইলে তাহা না 
হয় অতিরঞ্জিত বলিয়া এ অংশ ত্যাগ 
করিয়া অবশিষ্ট ইতিবৃত্ত বিশ্বাস করিতাম) 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 

কিন্তু মহাতারতের অধিকাংশ চরিত্রেরই 
যখন জন্ম অলৌকিক তখন ভারতীয় 
ইতিবৃত্তকে কবির কর্ন! ভিন্ন আর কি 
বলিব? তাহার বলিতে পারেন যে 
ধতরাষ্টের ওরসে গান্ধারীর গর্ভে একশত 
পুত্র হওয়া এবং গান্ধারীর একটা মাংসপিও 
প্রনব কর! ও সেই মাংসপিগুকে ব্যাসের 
বিভাগ কর! এবং তাহ! বিহঙ্গডিঘ্ের গ্যায় 
ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠা ঠাকুরমার গন্প। 
সেইরূপ শরবনে পতিত বীর্ধ্য হইতে 
কূপ ও কুপীর জন্ম, দ্রোণে পতিত ভরদ্বাজের 
বাধ্য হইতে দ্রোণের জন্ম এবং যজ্জবেদি 
হইতে যাঁজ ও উপযার্জের আহুৃতিবলে 
ঘষ্টদ্ায় ও যাজ্ঞসেনীর জন্মও উপকথা মাত্র। 
সত্য বটে, জগতে সাধারণতঃ যে নিয়মে 
মনুষ্য আসে, সেই নিয়ম অনুসারে বলিতে 
গেলে এরূপ জন্ম সম্ভব নহে? কিন্ত 
পরমাত্মার শক্তি বিশ্বতোমুখী। ভক্ত কবি 
যে গাইয়াছেন “অসম্ভব, সব তোমাতে 
সম্ভব; প্রহ্াদে রাখিতে স্তস্তেতে উত্তব” 
তাহা মিথ্যা নহে। প্রকৃতির শরক্তর সীমা 
নাই। দেখুন কিছুদিন পূর্বে মনগষ্য 


উড়িতে পারে বলিলে কতই উপহাস 
করিতেন; রাবণের পু্পকরথ শুনিয়৷ কতই 


হাসিতেন, 'রাবণ অগ্নিকে ও বায়ুকে বীধিয়- 
ছিলেন ইহা গাঠ করিয়া উপকথা! মনে 
করিতেন। কিন্তু এক্ষণে উড়িবার যন্ত্র 
আবিভূ্তি দেখিয়া, বৈদ্যুতিক আলোক ও 
বৈছ্যতিক তালবৃস্ত দেখিয়া বাল্মীকির 
কথা সম্ভবপর মনে করিতেছেন।' বিজ্ঞানের 
বলে যত অদ্ভুত অস্ভুত আবিষ্কার হইতেছে 
ততই অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। আধুনিক 


১০ম সংখ্যা 


বৈজ্ঞানিক গ্রথা *ও প্রাতীন খধষিদের 
প্রথার পার্থক্য এই যে, বৈজ্ঞানিক প্রথ! 
এক জড়শক্তির দ্বারা অপর জড়শক্তির 
জয়। খধিগণের প্রথা ছিল যে প্রকৃতির 
কারণীভূত চিচ্ছন্তি দ্বারা একুতিকে জয় | 
তাহাও যে কতক সম্ভব ইহা, হরিদাস 
সাধু, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্বস্বামী, বাম! 
ক্ষেপা বাবা হভ্তি আধুণিক সাধুগণ 
দেখাইয়াছেন। সুতরাং কি ব্যাসের, কি 
তরদ্বাঞ্জের, কি যাজ উপযাজের তপোবলে 
যে খ্ররূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে 
পারে তাহা অসম্ভব নহে। আর তপোবল 
বিশ্বাস না করিলেও মহাভারতের মুল 
অংশ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। 
মহাত।রতের মূল ইতিবৃত্ত 

কুরুপাগুবগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
মহাভারতের বঙ্গীয় মংস্করণের ৬৯ অধ্যায়ে 
দেওয়। আছে। ১ম অধ্যায়েও ধৃতবাস্ট্র-বিলাপ 
মুখে মুল ঘটন। স্বিখে শত। মুল ইতিবৃত্ত এই 
যে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাও বিচিত্রবীধ্যের ক্ষেত্রজ 
পুব্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম।ন্ধ বলিয়৷ রাজ্য গান 
নাই। পা রাজ। হইয়া দিথিগুয় করতঃ 
সম্রাট হন। পরে 'নির্বেধ্রযুক্ত রাজ্য 
ত্যা করিয়। তিনি কুন্তী ওমাত্রী এই ছুই, 
পর্নী সমতিব্যাহারে বাগগ্রস্থাশ্রম অবলম্বন 
করেন ও হিমালয়ের উত্তরে শতশৃঙ্গ 
পর্ববর্তে মুনিগণের সহিত বাস করেন। 
তথায় তপস্ত(র ফলে দেববরে কুন্তীর 
গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন এবং মাদ্দ্রীগর্ডে 
নকুল ও" সহদেব পার এই পঞ্চ পুত্র 
হয়। তাহাদের খাল্যাবস্থায় পার মৃত্যু 
হইলে মাদ্রী সহমৃত! হন। কুত্তী ও পঞ্চ 


মহাভারতের এঁতিহাসিকত! 


৬৩৭ 


গাগুবকে খধিগণ হস্তিনাপুরে দিয়া যান। 
ধৃতরাষ্ট্র ও ভীম তাহাদিগকে গাতুপুত্র 
বলিয়া গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের দূর্য্যোধন 
ছুঃশাপন প্রভৃতি বহু পুত্র হয় । কুক 
বালকদের শিক্ষার ভব কূপের উপর পড়ে। 
অন্নদিন কৃপাচার্ম্যর নিকট শিক্ষা পাইবার 
পরই কুপের ভগ্নীপতি দ্রেইণ উহাদের 
আচার্ধ্যরূপে ব্রতী হন। দ্রোণের নিকট 
উহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। শিক্ষার্ডণে 
অজ্জ্রন আচাধ্যের প্রিয়তম শিষ্য হন। 
কুরুবালকদের সাহায্যে দোণ দ্রুপদকে জয় 
করিয়া, দ্রুপদ যে তাহাকে পুর্বে অপমান 
করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ লন; 
কিন্তু ওদাধ্যবশতঃ তাহার রাজ্য তাহাকেই 
দ্রেন। জ্রপদদ বৈরনির্যাতন আশায় 
দ্রোণঘাতী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই 
যঙ্তফলে তাহার এক পুত্র ও এক কন্ত। হয়। 
পুত্র ধৃষটছ্যয় দ্রোণাচাধ্যের নিকট অন্ত্র শিক্ষা 
করিতে আমিলে, তাহাকে হস্ত জানিয়াও, 
গুরু দ্রোণ তাহাকে শিষ্যন্থে গ্রহণ করেন। 
কন্ত। কঙ্চবর্ণা থাকায় কৃষ্ণা ও যঙ্ঞফলে 
হওয়ায় যাজ্ঞসেনী নাম পান। এদিকে 
পাগবগণের শৌধ্যবীর্ঘা দর্শনে দুর্য্যোধনের 
ঈর্ধাবহ্ছি প্রজ্লিত হইল। তাহাদের 
বধ-সাধন জন্য দুর্ঘ্যোধন বিবিধ উপায় 
অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাহার অসদুদেশ্ঠ 
সফল ছইল না। ধার্মিক ধৃতরাষ্্ যুধিষ্ঠিরকে 
যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তথন 
কুটবুদ্ধি ছুর্য্যোধন নিরীহ পাগুবগণকে দগ্ধ 
করিবার অভি গাঁয়ে বারণাবতে পাঠাইলেন। 
বিছুরের সাহায্যে পাগুবগণ জতুগৃহ হুইতে 
রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বাহিরে প্রচার 


৬৩৮ 


হইল যে কুত্তীসহ পঞ্চপাগডব দগ্ধ হইয়াছে। 
পথে ঘোর নিশীথে বনে হিড়িত্বকে ভীম 
নিপাতিত করিয়! হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। 
হিড়িম্বার সহিত বিবাহ কবির কল্পনা 
বলিতে হয় বলুন, তাহার গর্ভে ঘটোৎ্কচের 
উৎপত্তি অমানুষিক নহে। 'পরে পাগুবগণ 
ব্রাহ্মণ বেশে একচক্রানগরে আপগিয়া ব্র।ক্ষণ- 
গুহে অতিথি হইয়া বক বাক্ষকে বধ করতঃ 
এঁ প্রদেশ নিরুপদ্রব করিয়া দ্রৌগদীর 
্বয়ঘঘরে উপস্থিত হইলেন । অর্জন ব্রাহ্মণ 
বেশে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়৷ দ্রৌপদীকে লাভ 
করিলেন। দৌপদীর সহিত পঞ্চভ্রাতার 
বিবাহে দ্রপদ প্রথম অসম্মত হইলেও পরে 
ব্যাসদেবের কথায় তাহা স্বীকার করিলেন। 
তখন পাগুবগণের প্রকাশ হইল। বিছুরের 
মন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগকে হস্তিনাপুরে 
প্রত্যানয়ন করতঃ তাণাঁদিগকে খাণুবপ্রস্থ 
ও দুর্য্যোধনকে হস্তি"পুরের সিংহাসন দিতে 
প্রস্তাব করিলে ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির তাহাতেই 
সম্মত হইয়া খাওবপ্রস্থের অরণ্য কাটিয়। 
রাজধান ইন্্রপ্রস্থ পত্তন করিলেন। ক্রমে 
পাগডবগণের শৌর্ঘযবীর্ষ্যে ইন্্প্রস্থ প্রধান 
হইয়া উঠিল। ভীমার্জুন নকুল সহদেব 
দিগ্বিঞ্য়ে বহির্গত হইয়া নিখিল অর্ধ্য- 
অনাধ্য রাজবর্ঁকে পরাজিত করিধ। 
অগ্রজ যুধিষ্টিরকে সম্রাটপদভাক্‌ করাইল। 
রাজনুয় যজ্ের অধিষ্ঠান হইল। পাগুব- 
গণের শ্রশ্বর্ধা ও গৌরবে পাপী দুর্্যোধনের 
ঈর্ষা আবার জ্বলিল। তখনশকুনি কর্ণ প্রভৃতি 
কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় কুচক্রী ছুর্ধে্যাধন যুধিঠিরকে 
দ্যুতে আহ্বান করতঃ তাহার রাজ্যধনজন 
প্রভৃতি কাঁড়িয়৷ লইলেন। ধুধিষির 'আত্মহারা 


বন্নদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


হইয়া শেষে আপনাকে «ও চারি ভ্রাতাকে 
এমন কি পত্দী দ্রৌপদীকে পর্ধ্যস্ত পণ করিয়া 
খেলিলেন ও হারিলেন4 দ্রৌপদীর উপর 
ছুঃশাসন অনাধ্য ব্যবহার করিলেন। 
তেজন্বিনী ক্ষত্রিয়বালার উক্তিতে ধতরাষ্ট্রের 
জ্ঞনোদয় হষঈটলা তিনি.নিঞ্জ কুপুত্রকে 
তিরস্কার করিয়। যুধিষটিরের রাল্যাদি 
ফিরাইয়৷ দ্রিলেন। গৃহ-বিবাদ যেন মিটিয়া 
গেল। কিন্তু বিধির নির্ববন্ধে আবার সব 
ঘুরিয়া গেল! আবার দ্যুতক্রীড়া হইল । 
পণ রহিল-_যে পক্ষ পরাজিত হইবেন সেই 
পক্ষ :রাজাচ্যুত হইয় দবাদ্বশবর্ষ বশবাস ও 
এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন এবং 
অজ্ঞাতবান্নকালে জ্ঞাত হইলে পুনরায় এরূপ 
দাদশবর্ষ বনে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাঁদ 
ব্যবস্থা হইল। যুধিষ্ঠির হারিলেন। ভারতের 
দুর্দিন আদিল। এই গৃহবিৰাদে যে অনল 
জলিল, তাহাতে নিখিল ভারতের ক্ষত্রয়- 
শক্তি পড়িয়া ভক্মীভূত হইল্‌। বিছুর ইহ! 
বুঝিয়াছিলেন তাই তিনি রাজ! ধৃরাষ্ট্রকে 
অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু দৈবের 
বিচিত্রগতি) ধার্মিক যুধিষ্টির স্বীয় সত্য 
পালন করিয়া' ত্রয়োদশ বর্ষের পর স্বরাজ্য 
ফিরিয়া চাহিলেন। পাপী হৃধ্যোধন বিনা 
ুদ্ধে নুচ্যগ্র পরিমিত ভূমি দিতে চাঁহিলেন 
না। উভয় পক্ষ যুদ্ধের বিপুল আয়োজন 
করিলেন। তারতের যাবতীয় ক্ষত্রিয়জাঁতির 
এমন কি আধ্যসমাজের আশ্রিত অথচ 
সেই সমাজ বহিভূর্ত দরদ পর্ন চীন হুন 
প্রভৃতি জাতিও যুদ্ধে নিমন্ত্রিত ছইলেন। 
কুরুরাজ্যের জন্য যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল 
তাহার ফলে ভারত হীনবীধ্য হইয়! 


১০ম মংখ্য। ] 


পড়িল। এই ভীষণ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে 
তীন্ষ, দ্রোণ, কর্ণ, শগ্য প্রভৃতি কৌরব- 
সেনাপতি পদে বৃত হইলেন ও একে একে 
প্রাথ দ্রিলেন। উভয় পক্ষের লোক-সংক্ষয়ে 
তদদানীস্তন স্ুসত্য জগৎ নিস্তেজ হইল। 
দুর্য্যোধনও প্রাণ হারাইলেন। * 
দুর্য্যোধনের মৃহ্য ঘটিলে জয়োল্লাসে 
বীরগণ অপাবধান হইয়] 
শিবিরে শয়ন করিলেন, সেই সুযোগে 
অশ্বখামা, কূপ ও দ্রোণ নিথাথে তস্করের ন্যায় 
প্রবেশ করিয়া সুপ্ত বীরগণকে হতা] 
করিলেন। দ্রৌগদীর পঞ্চপুত্রও হত হইল। 
সৌভাগ্যক্রমে পাগবগণ ও সাত্যকি ও কৃষ্ণ 
অপর স্থানে শয়ন করায় রক্ষা পাইলেন। 
গর দিন অশ্বথম] ভীমার্জুন হাত্তে পরাজিত 
হইলেন, কিন্তু গুরুপুত্র বলিয়াই প্রাণে বক্ষা 
পাইলেন। যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিগণের ও্দেহিক 
কাধ্যাদি করাইলেন, অন্ধ জ্যে্ঠতাত ও 
জ্যেষ্ঠতাতপত্বীর এবং কুরুনারীগণের দশ। 
দেখিয়া আত্মীয়-বধ হেতু তিনি কাতর 
হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের ও ব্যাসের বাক্যে 
তাগার & যোহমযু নির্কেদ অপগত 
হইলে, তিনি 
সিংহাসনে অভিষিস্ত হন এবং অশ্বমেধযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান"্করেন। বিছুর সঞ্জয় প্রত্ৃতি 


কর 


শুতদ্রিনে হস্তিনাপুরের 


৬৩৯ 


মন্ত্রিত্ব গাইলেন। ভীমাদ্ির উপর কার্য্যের 
ভার পড়িল। প্রাণপণে তাহারা প্রজা- 
সুরঞরনে ব্যাপৃত হইলেন। ধর্মরাজের 
শাসন গুণে ধরায় আবার ধর্মনরাজ্য সংস্থাপিত 
হইল। এইরূপে অনেক বংসর কাটিবার 
পর যছুবংশ সুরাধেবীর প্রতাবে আত্মকলহে 
ধ্বংয হটুল। শ্রীকধ্চও ভূগ্গুর হরণ 
করিয়া অন্তর্থিত হইলেন। যুধিঠির সেই 
ংবাদে ব্যথিত হইর৷ অভিমন্থ্যর পুত্র 
পরীক্ষিংকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ 
পঞ্চভ্রাতা ও দৌপদীর সহিত ম্হাপ্রস্থান 
করিলেন। 

মহাভারতের এই মূল বৃত্তান্তে আবখাম 
করিবার কোন হেতু নাই। ইহার গ্রতি 
বিশ্বাস ভারতে চিরদিন দৃঢ় প্রতিঠিত। 
পাগুবগণের চরিত্র মহনীয় এবং তাহাদের 
অবদান, অদ্ুত। শৌর্ধা; বীর্য ও ধর্মে পঞ্ঝ- 
গাঁগব ভারতবানীর উপান্ত। তাহাদের জন্ম 
বিবরণে ও কর্ধে যে অলৌকিকতা, তাহার 


কারণ বুঝিতে হইলে, মনে রাখিতে হইবে 
যে মহাভারত-কাহিনী তাহাদেরই বংশধর 
অবিচলিন প্রতাপ নরপতি জন্মেজয়ের নিকট 
কীর্তিত হইয়াছিল এবং সে কাহিনীর মুখ্য 
উদ্দেগ্ত ভক্তিপ্রণণ তারতে মহাপু রুষদিগর 
চরিত্র কীর্তন। 

আীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় । 


পপ 


কর * 


ছোট গনের, প্রধান একট। লক্ষণ" এই 

যে, তাহ! একদিকে যেমন সরস ও কুতুহলো- 

মূল্য ॥০ কলিকাতায় প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। 
*৮ 


দীপক হইবে, সেইরূপ অন্যদিকে অত্যন্ত 
হালকাও হইবে। গড়িতে কোনও 
একারের ক্লান্তির উদ্রেক হইবে না। 
বুঝিতে ভারনা ব্যয় করিতে হইবে না। 


৬৪০ 


সস্তেগে কোনও প্রকারের অবপাদদ পশ্চাতে 
রাখিয়া যাইবে ন!। বাসস্তী বনস্থলীর 
বরণ-কিরণ-সৌরভ-সম্ভার লোকে যেমন 
সহঙ্জে সম্ভোগ করে, দেখে আর মুগ্ধ হয়, 
আর সন্ধ্যাসমাগমে নগরের ধূলিকোলাহল- 
পূর্ণ জনতার মধ্যে ফিরিয়া 'আমিলে; কেবল 
সেই পন্ভোগের জিপ্ধ স্বৃতিটুকু মর গ্রাণে 
জাগিয়। থাকে, সাহিত্যে ছোট গন্নও 
সেইরূপ হইলেই সর্বেচ্চ উৎকর্ষ লাত 
কৰিয়। থাকে। গড়! সার্গ হইলে একখানি 
পরিষ্কার ছবি, একটা সংযত রস, একট! 
ভাবের হাওয়া, নীরবে, ধীরে, মাদক তা ও 
চাঞ্চল্য-ূন্য হইয়! মনের মধ্যে জাগিয়! 
থাকিবে। 

বর্তমানে বঙ্গপাহিত্যে ছোট বড় 
অনেকেই ছোট গল্প লিখিতেছেন, এই সকল 
গর্প-লহরীর একট! “সবিস্তার সমালোচন! 
করিতে পারিলে, আধুনিক বিশ্বনাহিত্যের 
এই বিভাগেও বাঙ্গালী কতকট! কৃতিত্বলাত 
করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। আর 
আমার মনে হয় যে, আজি কালি বিলাতে 
সচরাচর উচ্চাঙ্গের পত্রিকাদ্িতেও ঘে সকল 
ছোট গন্প প্রকাশিত হইয়া থাকে, তার 


তুলনায় আমাদের ছোট গরগুলি সর্বতো- 


তাবেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া! গৃহীত হইবে। 
কিছুদিন হইতে ইংরেজি সাহিত্যে 
এক জাতীয় বর্বর রস অতিমাত্রায় ফুটিয়। 
উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয়। অসভ্য 
লোকের! রসের নিতান্ত বাহ্প্রকাশকেই 
সর্বাপেক্ষা বেশি সন্তোগ করিয়া থাকে। 


দৃণ্তে বর্ণের আতিশয্য, কর্মে আক্ষালনের ' 


প্রাবলা, এগুলিতেই বর্বরসাধনা-সথুলত 


বজদর্শন 


[ ১২ বর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


রসের বিশেষ প্রকাশ হইয়া থাকে। আর 
আঙ্জি কালি বিলাতের কি রঙ্গমঞ্চে কি 
সাহিত্যক্ষেত্রে এই ০০1০০: 87 ৪০০০7ট] 
অত্যন্ত প্রবল হইয়। উঠিয়াছে। যে সংযম 
উচ্চাঞ্গের রস-সম্ভোগের প্রধান অঙ্গ, যে 
সমাহিত ভাবের ভিতর দিয়াই গতীরতম 
রসের শ্রেঠতম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, 
সেথানে আঙ্ি কালি চারিদিকেই তাহার 
একাস্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর 
এই জন্ত গল্পের রাজ্যে অসংযত কল্পনার 
আশ্রয়ে 1১07 [01680ি]এরই প্রসার 
অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। মাসিকে, 
সাপ্তাহিকে, এমন কি দৈনিক সংবাদপত্রে 
পর্যন্ত, এ জাতীয় গল্পের ছড়াছড়িতে 
ইংরেজের রুচিবিকার জন্মিতেছে। ফলতঃ 
হার্পার প্রভৃতি মার্কিণী মাসিকপত্রে যে 
সকল ছোট বড় উপন্তান প্রকাশিত হইয়া 
থাকে, সাহিত্যকলার দিক দিয়া বিচার 
করিলে, বিলাতের মাফিকপত্রে তেমনটা 
সচরাচর দ্রেখিতে পাওয়া যায় না। আর 
বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও যে এ বিষয়ে 
এতটা হীনতা দেখা যাইতেছে, 'ইহার 
অনেক কারণ আছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে 
সর্দপ্রধান কারণ বোধ হয় এই যে যাবতীয় 
সাহিত্য-চেষ্টার মধ্যে ছোট ণন্প লেখা 
সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ । 

আর এটা এমন কঠিন কাজ এই জন্য 
যে এখানে বছুবিধ অবান্তর বিষয়ের 
মাহ?যো লেখক কিছুতেই অপিনার অন্তরের 
কবিকল্পনার নিজস্ব দ্বীনতাকে ঢাকিয় 
রাখিবার অবসর পান ন1। ইহার তুলনায় 
একটা বড় গল্প লেখা! অনেকটা সহজ। 


১০ম সংখ্যা ] 


কারণ সে ক্ষেত্র বর্ণন1-বাছুল্লযে নানাবিধ 
আনুসঙ্গিক চিত্র ফুটাইয়া৷ তুলিয়া, গ্পের 
প্রাণভূত যে লোক-চরিত্র, তাহা কতটা 
ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না উঠিয়াছে, সে মূল 
প্রশ্নটা কিয়ৎ পরিমাণে চাপি॥ রাখিতেও 
বা পারা য|য়। বিশেষ5& লেকের 
যেখানে অনন্যসধারণ শব্দণম্পদ থাকে, 
যেখানে তিনি কবিতার ভাষার সাহাব্যে 
আপনার বর্ণনাদিতে বিবিধ ব্যভিচারী রদ 
ফুটাইয়। তুলিতে পারেন, সেখানে গ্প হিসাবে 
কোনও গ্রন্থ অতি অকিঞ্চিংকর হইলেও, 
শুদ্ধ 'মাণনার রচন|-নিপুণতাগুণে, তাহ 
লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া সাধ।রণ 
সাহিত্যে একটা মঙ্লবিস্তর স্থায়ী স্থানলাভ 
করিতেও পারে। কিন্তু ছোট গল্পে ইহার 
কোন ওই সম্ভাবনা নাই। চিত্রক্লায় যাহাকে 
[09500] 019/10 01 01011. 05251070 
বলে, সাহিত্যকলায় ছোটগল্প অনেকট। তারই 
সমশ্রেণীর। পেষ্টেলাঙ্কনে লোকবিশেষের 
প্রতিকৃতিকে অতি অন্ন মময়ের মধ্যে 
গোটাকতক স্থুল রেখার স|হ।যো, পরিক্ষার 
রূপে ফুটাইয়৷ তুলিতে হয়। ছোটগরেও 
ঠিক সেইরূপ। এখানে গুটিক ঠক ঘটনাকে 
আশ্রয় করিয়া, অতি অন্ন পরিসরের মধো, 
ছচারিটা লোকের ভিতরকার প্রাণটাকে 
ফুট্যইয়। তুলিতে হয়, নতুবা সার্থকত! লাত 
হয় না। এই জাতীর ছোটগর রচচ্চার 
বাঙ্গালী ওপন্টাসিকদ্দিগের মধ্যে,,আমার 
মনে হয়, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
যে পরিমাণে কৃতিত্বলাত করিয়াছেন, আর 
কেহ তাহা করিয়াছেন কি ন! সন্দেহ। 
সথধীবাবুর গল্পের একটা প্রধান গুণ এই 


ক্রঙ্ক 


৬৪১ 


যে, এগুলি প্রায়ই অতিশয় ছোট। “করক্কের" 
প্রথম গল্পটা স্বশ্না়তন পৃষ্ঠার চৌদটা পৃষ্ঠা 
মাত্র পূর্ণ করিরাছে। পড়িতে বোধ হয় 
১০১২ মিনিট সময় লাগে। অথচ এই 
সামান্য চিত্রপটে, ছুই তিনটী ঘটনার 
সাহাদ্যে, তিনি (১) দরিদ্র তদ্র বিধবা 
নসুবো্ধর মা ২. জশিদার-পত্ী 'হাবলা"র 
মা, (5) সুবোধ (৭) হাবণা-_এই চারিটী 
চরিত্রকে কেমন উজ্্লরূপে ফুটাইয়া 
তুলিক্াছেন। পড়িতে পাঁড়তে মনে হয়, 
এর! সকলেই দেন আমাদের পরিচিত, 
কতবার যেন ইহাদের দেখিরাছি, কতদিন 
বেন ইহাদের চরিত্রের আলোচনা করিয়াছি। 
ভদ্রগৃহস্থের বিধবাটী কিরূপে সামান্য আয়ের 
উপর নিব করিয়। আপনার একমাত্র 
পুত্রটীকে প্রতিগালন করিতেছেন, জমিদার- 
গৃহিণীর ইদানীম্নলন্ধ ধনের মন্ততায় কত 
প্রাচীন আতিঙাত্য-মর্ধ্যাদা পদদলিত 
হইতেছে, আর এদের পুর দুটা এইরূপ 
বৈষয়িক অবস্থার বৈষম্য সত্বেও, কেমন 
সরলতাবে, কতটা ওদাধ্য সহকারে, 
পরম্পরকে কতনা ভালবাসে, এ সকল 
যেন আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ঘনিষ্ঠ 
অভিজ্ঞতা] হইয়া আছে-_স্থধীবাবুর 'মিতেঃ 
পড়িতে পড়িতে তাহাই মনে হয়। এখানে 
কিছুই অলৌকিক, কিছুই বিস্ময়কর, কোনও 
কিছুঈ প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতার 
বাহিরের কথা নাই। অথচ আগ্োপান্ত 
কেমন চিত্তাকর্ষক ! 

যেমন তার “মিতে” সেইরূপ “কাসিমের 
যুরগী”ও,অতি ছেোটি, অতি সরস, অতি 
সরল। অথচ অতিশয় কল]ুকুণলতাপূর্ণ একটা 


৬২ 


চিত্র। এখানেও একটা বালক ও তার মাতা 
কটাএ বৃদ্ধ, ও গোটা ছুই তিন মুরগী, এই 
মাত্রই গল্পটীর সরপ্রাম। আর ইহার সাজ- 
সজ্জার৪ কোনও আতিশধ্য ব। বাহুল্য 
নাই। কিন্ত ছবিটী যাহ! ফুটিয়! উঠিয়াছে, 
তাহা একান্তই নিখু'ত। ঠুখানি কাটি 
নাড়িয় বাঞজ্িকর যেমন কত কিনা (দখায়, 
সুধীবাবু৪ সেইরূপ দুচারিটী সামান্য বস্ত, 
ব্যক্তি ও ঘটনাকে নাড়িয়া চাড়িয়া এই 
অদ্ভুত স্থষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ 
ইহাতে ধন্দ্রজালিক কিছুই নাই। তার 
প্রত্যেক ঘটনাটী, প্রত্যেক মানুষগুলো, 
নিরেট সত্য। সর্দদাই এ সক্ষল ঘটনা 
ঘটিতেছে। সর্বত্রই এ লোকগুলে!। চলা 
ফেরা করিতেছে । আর এই স্বাভাবিকতার 
দ্রুণই স্ধীবাবুর এই গন্পগুলি এমন 
অসাধারণ উৎকর্ষ লাত করিয়াছে। 

তার পর “ঠাকুর দেখা”। এই গল্পটীতে 
সুধীবাবু আপনার কবিপ্রতিতার আর 
একট দিক্‌ ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। «“মিতে” 
ও «“কাসিমের যুরগী” এই ছু'টী গল্পের 
রসেতে জটিলতা বড় নাই। ছুইটীর মধ্যেই 
সখ্যরস ফুটিয়াছে। কারণ বালক কাপিমের 
মুরগী ক'টা তার খেলারই সঙ্গী ছিল। কিন্তু 
“ঠাকুর দেখা” শীর্ষক গলে, স্ুুধীবাবু 
গভীরতর ও জটিলতব স্ত্র-চরিত্রাঞ্চনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। এ গল্পের অবলম্বন ও অাশ্রয় 
সখ্য নহে কিন্তু মাধুর্য্য। “তগবতী” 
ধনগর্বিবত!, মুখরা, অপ্রিয়ভাষিণী, সকলই 
সত্য। এইজন্য সরলচিত্, উদারহদয়, 
ধর্মপ্রাণ “মহেন্ত্র” বড় হুঃখে তাহাকে 
তাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু “তগবতীর” 


বঙ্গদর্শন 


[১২শবর্ষ, মাঘ, ১৩১৯ 


শত দোষ সত্বেও, সে নারী, পতিগ্রেম- 
পিয়াসিনী। কি করিয়া সে প্রেম পাইতে 
হয়, বেচারী তাই জানিত ন।। অবোধ 
বালকে যেমন সুমিষ্ট কমলালেবু সযস্রে 
মৃদ্হস্তে ছাড়াইয়া খাইতে জানে না বলিয়া. 
সবটাই মুঞে পুরিয়া দাত দিয়া চিবাইয়া, 
খোপার তিক্তরসে বিরক্ত হইয়া. তাহা 
“থু থু? করিয়া ছুড়িয়া ফেলে, অথচ সে 
নেবুর প্রতি যে তার লোভ ছিল না ব| নাই, 
এমন নহে ) হতভাগিনী “ভগব তী”ও তাহাই 
করিয়াছিল। তার অপ্রিয়ভাষণ, কলহ্‌- 
মুখরত।, সকলই পতিপক্ষে ফলতঃ ও মূলতঃ 
ম।ধুখ্যেরই বিকার ছিল। মহেন্ত্র তাহা 
বুঝিলেন না। তাই মানিনীর মানও 


তাঙ্গাইতে পারিলেন না। কিন্তু সেরুর্জয় 
মান, কেমন করিয়া, একদিন বালির 
বাধের, মতন তাঙ্গিয়া গেল, স্মুধীবাবু 
স্ুনিপুণ তুলিকায় সে করুণছবিটা অঙ্কিত 
কৰিয়া,_-তগবতীর পূর্ধবজীবনের কর্কশতা ও 
যে প্রকৃতপক্ষে কেবল স্টার প্রাণগত 
প্রেমেরই বিকৃতি মাত্র ছিল, ইহ চাক্ষুষ 
করিয়। তুলিয়াছেন। «“মিতে” বা “কাসিমের 
মুরগী” পড়িয়া গভীরতর ও জটিলতর 
রসাঙ্কনেও যে গ্রন্থকাবের এমন অসাধারণ 
নিপুণতা আছে। ইহা বোঝা যায় না। 
“ঠাকুর দেখা”তেই ইহার প্রমাণপরিচয় 
পাওয়া যায়। 

«করঞ্ষের” প্রায় প্রত্যেক চিত্রই "এইরূপ 
বিবিধ রস ফুটাইর। পাঠকের চিত্ত "হরণ 
করিয়া থাকে। বাংলার সকল ছোট গল্পের 
বই যেআমি পড়িয়াছি, এমন কথা বলিতে 
পারি মা। কিন্তু যতট। পড়িয়াছি, তাহাতে 

নুধীবাবু বাংলাসাহিত্যে ছোট গন্পের 
লেখকশ্রেণীর মধ্যে অতিশয় উচ্চস্থান 
অধিকাঁর করিয়াছেন, ইহা অন্বীকার করা 

সম্ভব বলিয়। মনে করি ন1। 
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 





নিমাই-চরিত্র 


নিত্যানন্দ সর্বদাই বালাতাবে "বিভোর 


হইয়া থাকিতেন। লেহণাল। মাশিনী দেখা 
তাহাকে পুত্রবং স্েহ করিতেন। নিতাই 
রুমে তীহার গুগ্পান করিতে আরন্ত 
করিলেন! মাশিনী দেবী অসহার শিশুর 
মত সদ। সর্ব তাহার সেবা করিতেন। 
নিতাই বালকের মত কলের শহিত কপহ 
করিয়া বেড়াইতেন। তক্জন্ত এক দিন 
নিমাই তাহাকে কহিলেন «নিতাই, এ 
বয়সে ঘকলের মহিত কলহ কর|'কি ভাল ?” 
শুনিয়। নিত্যানন্দ “বিধু, বিষ” করিয়। 
উঠ্টিলেন এবং নিনাইকে বলিলেন “আমি কি 
পগল? আমি কি.চলত, করিযছি বন 
দেখি?” নিমাই কহিলেন-“কেন অনরৃষ্ট 


ত তোমার নিত্যকার্র্যের মধ্যে ।? নিত।ই 
উন্তর করিলেন “আমার দোষ ধরিরা 


আমাকে ভাত দিবে *না, ভাহার ছলা 
খু'ঁজিতেছ বুবি” এই বলিয়া! খল খল করিয়া 
হাসিয়া উঠিলেন এবং উলঙ্গ হইয়! মণ্তকে 
বন্ত্র বন্ধন করভঃ জোড়ে জোড়ে ল্ষ দিতে 
লাগিজেন। তখন গৌর তাহাকে ধরি] 
কাপড় পরাইয়া দিলেন। * 

একদিন ল্লীবাসের গৃহ হইনে একটা 
পিস্তলের ৰাটী কাকে লইয়! যায়। বাটাটা 
গৃহদেবতার দ্বৃতপাত্র ছিল। ঠাকুরের 
পাত্র কাকে নিয়াছে, এই কথা শ্রীবাস 


«কাপড় পর।” 


জানিতে গারিপে কুদ্ধ হইবেন মনে 
কর্রির। মাঁপিনীদেবী কাদিতে লাগিশেন। 
এমন সমর নিতাই আপির! সমস্ত অবগত 
হইয়া কাঁককে বাটী" প্রত্যর্পণ করিতে 
আদেশ করিলেন। তখন কাক বাটা 
আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়৷ দ্রিল। 

একদিন বিষুপ্রিরার সঙ্গে গৌব্রনিজগৃহে 
আলাপে রত আছেন এমন সময় দিগম্বর 
বেশে নিত্যানন্দ তথায় উপস্থিত হইশেন। 
গৌর পরিজ্ঞাসা করিনেন “উলঙ্গ হইয়ছ 
কেন?” নিত্যানন্দ কেবল “হয় হয়? 
বশিতে লাশিলেন। গৌর বণিলেন 
নিতাই বলিলেন “আমি 
আঙ্জি চলিয়া যাইব,” গৌর বলিলেন 
“এ কি করিতেছ ?” নিতাই উত্তর করিলেন 
"আর খাইতে পারি ন|।” 

গৌর _গিজ্ঞ।সা কর এক, জবাব দেও 
মার, এর মানে কি? 

নিতাই-_ শবার খাবো। 

গৌর তখন ভুদ্ধ হইয়া বপিলেন “নিতাই 
সাবধান, শেষ আমাকে ছুধিতে পারিবে 
না” 

তখন নিতাই বলিলেন 
থা নাই।” 

গৌর পুনরায় মিনতি করিয়া বলিলেন 
“নিতাই দয়! করিয়। কাপড় পর” 


“এখানে ত 


৬২৪ 

নিতাই_-মামি তোঞ্জন করিব। 

অপারগ হইয়া গৌর নিতাইকে ধরিয়া 
কাপড় পরাইয়া দ্রিলেন। 

শচীদেবী সকলই দেখিয়াছিলেন, তিনি 
তখন নিতাইকে লইয়া তোঙ্জন করাইতে 
বগিপেন। নিতাই কিছু খাইলেন_কিছু 
ছড়াইয়া ফেলিপেন। শচী তি।হাতে তির্কার 
করার নিতাই বলিলেন “ফেপিবন্না, এক 
ঠাই দ্রিলেন কেন?” 
. শরগী-মার ত ঘরে কিছুই নাই_-আর 
এখন কি খাবে? 

তখন নিভাই বলিলেন “তুমি ঘরে গিয়। 
দেখ নিশ্চয়ই সনেশ আছে।” শচীদেবী 
গৃহ মধ্যে গিয়া দেখিলেন “চারিটা সন্দেশ 
রহিয়াছে ।” বিম্মিত হইয়া! সেই সন্দেশ 
আনিয়া শচীদেবী নিতাইকে প্রদান 
করিলেন, নিতাই আনন্দে তাহা তক্ষণ 
করিলেন। 

নিতাইকে গৌর এমনি শ্রদ্ধা করিতেন 
যে এক দিন নিতাইএর নিকট হইতে 
তাহার একখানা কৌপিন লইয়া শত 
খণ্ড করতঃ তক্তগণ মধ্যে বিতরণ করিলেন 
এবং তক্তির সহিত তাহার পৃঙ্জা করিতে 
এবং নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিতে 
সকলকে উপদেশ দ্িলেন। 

্্রীবাসের গৃহে সংকীর্ভন চলিতে লাগিল। 
প্রত্যহ যাবতীয় তন্ত সমাগত হইতেন 
এবং গৌর ও নিত্যানন্দকে বেষ্টন করিয়! 
উন্মত্ততাবে কীর্তন করিতেন। একদিন 
সংকীর্ন কালে। নিমাই হঠাৎ ভাবাবিষ্ট 
হইয়। পড়িলেন এবং শ্রীবাস-ভ্রাতা রামাঞ্ি 
পণ্তিতকে ডাকিয়া! কহিলেন: “রামাঞ্জি, 


বঙদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ফান্তুন, ১৩১৯ 


তুমি শান্তিপুরে গিয়া! অদবৈতকে বঙগ "যাহার 
জন্য বিস্তর আরাধন] করিয়াছিলে, যাহার 
জন্ত কত ন' ক্রন্দন করিয়াছিলে, যাহার জন্য 
কত দ্দিন উপবাস করিয়/ছিলে, তিনি 
প্রকাশিত হইয়াছেন। তোমারই জন্য তিনি 
তক্তিযোগ বিতরণ উদ্দেগ্তে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন তুমি শীঘ্র আসিয়া তাহাকে 
দ্বেখিয়। যাও।' নি'ানন্দের আগমনবার্তাও 
তাহাকে জানাইবে এবং আমার পুর্গো- 
পকরকণ সহ তাহাকে মন্ত্রীক মাসিতে 
অন্থুরোধ করিবে ।” রামাঞ্ি কাল বিলম্ব 
না করিয়া, শান্তিপুরে অদ্বৈততবনে গমন 
করতঃ সমস্ত তাহাকে নিবেদন করিলেন। 
শুনিয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়। 
পড়িলেন, কিন্তু প্রক!ণ্যে রামাঞ্ির বাক্যে 
উপেক্ষা পরদর্শন করিয়া! কহিলেন 
«কোণায় গেসাঞ্জি আইল! মানুষ শিতরে। 
কোন্‌ শাস্ত্রে বলে নদীয়া অবতরে ॥? 
কির পরক্ষণেই আবার রামাঞ্জিকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন এবল বল রামাঞ্জি, 
কেন তুমি আচধিতে আমার গৃহে আগমন 
করিলে?” তখন রোদন করিতে করিতে 
রাম।ঞ্ি। বলিলেন “মমি আর কি বলিব? 
তুমি ত সকলই জান? 

যার লাগি করিয়া বিস্তর ক্রনদন। 

যার লাগি করিল বিস্তর আরাগন। 

যাঁর লাগি করিল! বিস্তর উপবাঞ। 

সে প্রভু চোমার লাগি হইলা প্রকাশ। 

'ভক্তিযোগ বিলাইতে হার,আগমন। 

তোমারে দে আজ করিবাৰে বিবর্তন।” 
তখন আচার্ধ্য উর্দাবাহু হইয়া কীদিতে 
লাগিলেন) উদ্বেলিত আনন্দবেগ ধারণে 


১১শ সংখ্যা 


অসমর্থ হইয়া যু্ছ্ত হইয়া পড়িলেন। 
ক্ষণকাল পরে কথঞ্চিং প্রকৃতিস্থ হইয়! 
৭গ্রভুকে আমি আনিয়াছি” বলিয়া হুঙ্কার 
করিয়। উঠিলেন এবং “আমারই জন্ত আমার 
প্রাণনাথ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়। আসিয়াছেন” 
বলিয়! ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। 

কিয়ংকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আচার্য্য 
বলিলেন--“রাম।ঞ, যদি তিনি আমারই 
প্রভু হন, তাহ! হইলে তাহার এশ্বরধ্য তিনি 
আমাকে নিশ্চয়ই দেখাইবেন। তাহা 
যদ্দি দেখিতে পাই, আমার মস্তরকে যদি 
চরণ তুলিয়। দেন, তবে জানিব তিনিই আমার 
প্রাণনাথ |” এই বলিয়৷ পুঞ্জার সমস্ত 
উপকরণ লইয়া সপত্বীক রামাঞ্জির সগ্তি 
নবদ্বীপাতিযুখে যাত্র! করিলেন। পথি 
মধ্যে কি তাবিয়। রামাঞ্রিকে বলিলেন 
“আমি নন্দন আচার্ষেযর গৃহে গিয়া লুকা ইয়া 
থাকিব) তুমি গিয়। গ্রভুকে বলিবে অদ্বৈত 
আসিল ণা।” এই বলিয়। অদ্বৈত নণ্দন 
আচার্ধ্যের গৃহাভিযুখে প্রস্থান করিলেন। 

শ্রীবাসগৃহে গৌরচন্দ্র তক্তগণ সহ বসিয়! 
আছেন। অকম্মাৎূষ্কার করিয়! বিধুঃমটয় 
উঠিয়া বসি:লন এবং "নাড়া "আসিতেছে, 
নাড়া আসিতেছে, নাড়া আমার ঠাকুরতাব 
দেখিতে চাঠিতেছে” বলিতে লাগিলেন। 
তখন নিত্যানন্দ তাহার মন্তকে ছত্র ধারণ 
করিলেন_গদাধর তাম্ুল কপূর প্রদান 
করিলেন, ভক্তগণ যুক্ত করে স্তব পাঠ 
করিতে লাগিলেন । এমন সময় রাম 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। রামাঞ্জি কোনও 
কথা বলিবার পৃর্ধেই গৌরচন্ত্র বশিয়া 
উঠিলেন "আমাকে পরীক্ষ) করিবার জন্য 


নিমাই-চরিত্র 


৬৪৫ 


নাড়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। : নন্দন 
আচাধ্যের ঘরে লুকাইয়। থাকিয়। আমার 
পরীক্ষার জন্ত তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি 
এখন ফিরিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আইস। 
রামার্জি তৎক্ষণাৎ অদৈতকে আনিতে 
ছুটিলেন। অদ্বৈত সমস্ত শুনিয়া আনন্দিত 
চিত্তে ইাব।সগুহে আগমন করিলেন, এবং 
দূর হইতে: শ্তবপাঠ কুরিঠে করিতে সপত্বীক 
গৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত 
হইয়া যাহা দেখিলেন। তাহাতে তাহার 
বাকৃরোধ হইল -দরেখিলেন জ্যোতিথ্নয়'দহ 
বিশ্বন্তর বিশ্বরূপগ ধারণ করিয়া বিরাজ 
করিতেছেন, দেবগণ াহার স্তি করিতে- 
ছেন, অনন্ত তাহার মস্ত.কাপরি ছত্র ধারণ 
করিয়া আছেন। তখন ত্তন্তিত মাচার্ধ্যাকে 
সম্বোধন করিয়া গৌর ছিজ্ঞাপিলেন “কি 
দেখিতেছ আচার্য । “তোমারই কাতর 
রোদনে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।” তখন 
অদ্বৈত নানাতাবে গৌরের স্তব করিয়া 
সম্্রাক তাহার চরণে প্রণঠ হইলেন। শক্ত" 
বসল গৌর'ও আদৈতের মন্তকে চরণ অর্পণ 
করিয়া তাঁহাকে নৃত্য ও কীর্তন করিতে 
আদেশ করিলেন। তখন সেই তর্তগণ 
'মধ্যে প্রেমের বস্তা প্রবাঠিত হইল। 
সংকীর্তনে মত্ত হইয়। সকলেই নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। নৃত্যান্তে আপনার মালা 
অদ্বৈতৈর গলায় অর্পণ করিয়া গোর 
কহিলেন “আচার্যা, তোমার অভিমত বর 
প্রার্থনা কর।” তখন নিক্ষামযে!গী তত্ত- 
রাজ অদ্বৈতাচাঁধ্য কহিলেন “মার কি 
বর চাহিব? যাহা চাহিয়াছি সকলই 
পাইয়াছি। ' 
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তোমার সাক্ষাতে করি আপনে নাচিন্টু । 

চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইনু' ॥ 

কি চাহিমু গ্রভুকি বা শেষ আছে আর। 

সাক্ষাতে দেখিনু' প্রভু তোর অবতার ॥ 

কি চাহিযু কি বা নাহি জানহ আপনে। 

কি বা নাহি দেখ তুমি কি বা দরশনে ॥ 
ক্ষণকাল পরে পুনরার়__ মিরর 

অদ্বৈত বোলেন যদি ভতত্তি বিলাইবা। 

স্ত্রী শৃদ্র আদি যত যূর্ধেরে সে দিবা ॥ 

বিদ্যাধন কুল আদি তপন্তার মদে। 

তোর ভন্ত। তোর তক্তি যেচে মনে বাধে ॥ 

সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মক পুড়িয়া। 

চগ্ডাল নাচুক্ক তোর নাম গুণ গায়্যা॥” 

একদিন সংকীর্তনান্তে উপবিষ্ট হইয়? 

গৌর “পুগ্তরীক, পুগুরীক বিদ্যানিধি” বলিষা 
অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন। 
পুগুবীক শ্রীকৃষ্ণের 'নাম। তক্তগণ প্রথমে 
ভাবিলেন বুঝি বা শ্রীরুষ্ণের উদ্দেগ্তেই গৌর 
রোদন করিতেছেন, কিন্তু বিদ্যানিধি উপাধি 
শুনিয়া তাহারা সংশয়াপন্ন হইয়া, গৌর 
প্রকৃতিস্থ হইলে গজিজ্ঞাস। করিলেন কাগার 
জন্য তিনি রোদন করিতেছিলেন। তখন 
গৌর বলিলেন “পুগুরীক চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণ- 


কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাঘিক 


বিষয়ীর আচার পালন করেন- কিন্তু অন্তরে 
তাহার মত তক্ত ছুণত। তাহার অদর্শনে 
আমি বড় কষ্ট ভেখগ করিতেছি।” 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে পুগুরীক 
বিদযানিধি বহুসংখ্যক দাঁস দাসী সমভি- 
ব্য।ঃহারে নবদীপে সমাগত হইলেন। 
মুকুন্দ দত্তের নিবাস উট্টগ্রামে। তিনি 
বিদ্যানিধিকে জানিতেন। একদিন প্রিয়- 


বঙ্গদর্শন 


॥ ১২৭ বধ, ফাল্তুন, ১৬১৯ 


ব্ধু গদাধরের সহিন্ণ' মুকুন্দ বিদ্যানিধির 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জণ্ত গমন করিলেন। 
গদাধর দেখিলেন বিদ্যানিধি রাজপুত্রের 
স্টায় মহামূল্য চন্দ্র(তপ তলে বিচিত্র আস্তরণ 
শোভিত খট্টার উপর উপবিষ্ট আছেন। 
ছুইজন ভৃত্য ময়ুরপুচ্ছ-নির্শিত পাখাদারা 
তাহাকে বাজন করি'তছে। বিদ্যানিধির 
তোগবিলাসের প্রাচুর্য দেখিয়। গদাধরের 
মনে অবজ্ঞার উদয় হইল। তখন যুকুন্দ স্বীর 
স্বাভাবিক সুকষ্ঠে ভাগবত হইতে আবৃত্তি 
করিলেন। 

«“মহো৷ বকী বং স্তনকাণকুটং 

জঘ|ংসয়াহপায়য়দপ্যসাধবী । 

লেভে গতিং ধাক্র্যচিতাং ততোহন্যং 

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৮ 
অসাধ্বী রাক্ষসী পুতন যাহার বধেচ্ছার 
কাঁলকুটসম্পৃত স্তন তাহাকে পান 
করাইয়াও তাহার নিকটে তাহার থাত্রীর 
উপযুক্ত গতি লাত করির়ছিণ তদপেক্ষা 
দয়ালু আর কে আছে_যাহার শরণ লইব? 

এই গ্লোক পঠিত হইবামাত্র বিদ্যানিধির 
নয়নে বন্তা। ছুটিল। তিনি প্রেমে পুলকিত 
হইয়া «বো বোঁল” বলিয়া নৃত্য করিতে 
ল।গিলেন। তাহার বাহৃজ্জান বিনুপ্ত হই? 
এবং তিনি উন্মত্বের মত “কৃষ্ণরে বাপরে" 
বলিয়া করুণ কণ্ঠে অবিরাম রোদন করিতে 
লাগিলেন। এই দৃগ্ত দেখিয়া ' গদাধর 
বিশ্মিত হইলেন_-এবং ঈদৃশ ভক্তের প্রতি 
অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া 'নিতান্ত অনুতপ্ত 
হইয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জগ্ত 
তাহার নিকট মন্্রদীক্ষা গ্রহণ করিবার 
অভিগ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যানিধি 
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পরমানন্দে তাহ।ছক আলিঙ্গন করিলেন। 
দীক্ষার দিন স্থির 'রিয়। গদ|ধর মুকুন্দের 
সহিত প্রস্থান করিলেন । 

সেইদিন রাব্রিকালে বিদ্বানিধি গৌর- 
চন্্রকে দর্শন করিবার অতিপ্রায়ে অলক্ষিত 
বেশে শ্রীবাসগৃ'হ প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু 
গৌরের দর্শন লাত করিয়াই যত হইয়। 
পড়িলেন। ক্ষণেক বাহাজ্ঞান লাত করিয়া 
“কুষ্ণরে বাপরে” বলিয়। রোদন করিয়া 
উঠিলেন' ভক্তগণ তাহাকে চিনিতে 
পারিলেন না, কিন্ত 


জয়দেব ও বিদ্যাপতি 
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সকলেই কীাদিতে লাগিশেন। তখন 
শিশ্বস্তর অগরপর হইব] বিদ্যাানিধি:ক কোলে 
তুলিয়া লইলেন এবং "বাপ পুগুরীক আজি 
তোমাকে দেখিয়া পরি38 হইলাম” বলিয়া 
হৃদয়ের আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। গোৌরের 
নন জলে বিদ্যাশিধির দেছ সিক্ত হইল। 
গৌর বলিলেন *প্লেমতক্তি বিতরণ করিতে 
ইহার "ছন্ম। আশি হইতে ইহার নম 
হইল পুগুরীক প্রেমনিধি 1” 

বথাকাশে গদাধর গ্রেমনিধির নিকট 


তাহার কাতর ক্রন্দনে মন্ত্রদীক্ষ। গ্রহণ করিলেন। 


শ্রীতারকচন্দ্র রায় । 


জয়দেব ও বিদা।পতি 


জয়দেব অপেক্ষা বিগ্ভাপতির বিষয় * বনু 
বিস্ৃত, কিন্তু জয়দেবে লালসাও' যেরূপ 
উদ্দাম গতি, থেকপ উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, বিদ্যা- 
পতিতে তাহ দেখিতে পাওয়া যায় না' 
জয়দেবে পূর্বরাগ ও প্রথম মিলনের চিন 


নাই, আতামে তাহাদের উপযোগী ভাবা- 


বঙ্গীর নির্দেশ করা মাছে মত্র। জয়দেবে 
প্রবাসচিত্রও নাই, অতএব শতবর্মব্যামী 


প্রিষ্বিরহ হেতু শ্রীরাধার দারুণ বাথার 
চিত্রও নাই। তাহার কাব্যের বিষয় অতি 
সংক্ষিপ্ত; বসন্ত-সমাগমে হীকৃষ্ণ ক্ষণিকের 
উদ্ৃত্রান্তি বশতঃ তত প্রণয়বিধুরা শ্রীরাপাকে 
ত্যাগ করিয়া অন্য যুবতীবৃন্দের সহি 
আমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 3. সেই চিত্র 
শ্রীরাধী আপন চক্ষে দেখিয়। আপিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত খেদে কাতর হইয়।- 


ছেন। শ্রীকনও ক্ষণিক মোহের অবপানে 
শ্রীরাঁধার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া! পড়িয়াছেন। 
পরে সপীর সাহায্যে উভয়ের মিলন, মান- 
তগ্ধন ও বিহার সংক্ষেগতঃ এই কয়টা 
কথা লইয়া গীগোনিন্দ বিরচিত। এই 
কাণোর ভিতর মার তিনটী চরিত্র” শ্রীকৃষ্ণ 
প্রীণধ। ও মখী। তাহার মধ্যেও আবার 
সথী নিজের কথা কঠে না, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার 
কথাই কহে, অতএব বিশ্বৃত ভাঁবে দুইটা 
হৃদয়ের কথাই গীতগেবিন্দে লিপিবদ্ধ । 
ইহাতে শাসনাদি নাই, সখীতে সথীতে 
সম্ভাষণ বা জল্পনা নাই, সুবাগ্মিতার সহায়তা! 
গ্রহণ নাই, ছণ-কগটতা নাই, লুকোচুরি 
নাই, হেয়ালী-প্রপদ্ধা নাই, আকর্ষণ 
বিগ্রকর্ষণ নাই ; আছে কেবল ছুইটা হৃদয়ের 
প্রবল, * সর্বগ্রাসী আকাঙ্ষার অনিবার্ধ্য 
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স্োত। গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই যে 
তালবাসার মুখে সকলই ভাসিয়। যাইতেছে। 
বিগ্ভাপতির পদাঁবলীতেও এই ভাব শেষ 
কালে আসিয়াছে, কিন্তু সে বড় শেষে। 
প্রথমে তাহাব কাব্যে অনেক হাবচাব, 
অনেক ছলচাতুরিঃ অ।ত্মগে(পনূ, সংসার ও 
প্রেমের দ্বন্দ, দেখিতে পাওয়া যার। 
কিন্তু গীতগাবিন্দ সে সকলের ধার' ধারে 
না। | 

গীতগোবিনদের শ্রীরাধার চরিত্র লইয়া 
বিচার আরম্ত করা যাউক। প্রথমেই কবি 
দেখাইয়াছেন যে শ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণিক 
বিরঠেই কহ কাতর; সেই স্বল্পক্ষণন্থাযী 
বিরহের ব্যথাও তিনি সহা করিতে না 
পারিয়া বসন্তকুম্্যস্ুকুমার দেহকে 
প্রপীড়িত করিয়। বনে বনে শ্রীকুষ্ণকে অন্বেষণ 
করিয় বেড়াইতেছেন, প্রবল চিন্তায় তাহার 
মর্ম ব্যাকুল হইয়াছে, আকাজ্ষায় হৃদয় 
উদ্বিগ্ন হইয়াছে। জয়দেব কবি বসন্তের 
কোকিলেরু পঞ্চম তানের মত সুমধুর সুরে 
বসন্তের গন ধরিয়াছেন, সে গান শ্রীরাধার 
বিরহব্যথারপ অনলে ঘৃতসংস্পর্শের কার্গ 
করিয়াছে, আম।দের ক।ণের ভিতর দিয়! 
গ্রবেশ করিয় হৃদয়ে একটা মধুর আবেশের 
স্্টি করিয়াছে। ললিতলবঙ্গলতার 
কোমল আশ্েষে গাজ মলয়সমীরণ উৎদুল্ল 
হইয়া বেড়াইতেছে, গেই কোমলম্পর্শে 
নিজেও কোমল হইয়াছে । আঙ্গ নিলজ্জী! 
পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া, গ|ছগুলাও ফুলের 
হালি হাণিয়! লইতেছে, এমন সরস 
সময়ে_ এমন ছুবস্ত সময়ে কি না 

বিহরতি হরিরিহ সরস বস্তে) 


বন্নদর্শন 
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বৃত্যতি যুবতীজনেন সমং সখি. 
বিরহিজনস্য ছুরস্তে। 
স্ুরদতিমুক্তলতা-গরিরস্তণ- 
পুলকিতযুকুলিত-চুতে | 
বুন্দাবন-বিপিনে পরিসর-খরিগত- 
যমুন|-জল পুতে ॥ 
একে প্ররুতির দৌরাস্ময, তাহার উপর 
প্রিয়বিরহ। তোমার হৃদয়ে দুঃখ আছে 
বলির। বাতাম ফুণের রেণু ছড়ানও বন্ধ 
করে *1, এবং কেঠকীর গন্ধ মাখিয়া 
তোমায় গায়ে আগুন ছড়ানও বন্ধ করে না; 
«ইহ হি দহতি চেতঃ' বলিয়। মধুকরনিকর 
চুণ করিয়া বসিয়া থাকে না, কোকিলও কুন 
কুহু রবে দ্বিকৃ সকল মুখরিত করিতে ছাড়ে 
না। কবি বসন্তের শোভ। তিল তিল 
৭রিয়৷ সখীর মুখ দিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। 
শুধু তাহাই নহে “চন্দনচর্চিত নীলকলেবর 
পীতবপন বনমালী” যুনতাবন্দের সহিত 
কিরূপ.ভাবে ক্রীড়। করিয়াছেন, তাহারাই 
ঝা কত হাবতাব প্রকাশ করিয়। তাহাকে 
ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে, সখী তাহাও 
রাধার কাছে পুজ্ষানুপজ্ষন্ূপে বর্ণনা 
করিয়াছে, শ্রীরাধা সথীর সহিত দীড়াইয়। 
দডাইয়। সেই সকল লীলা দেখিয়াছেন। 
গীতগেবিনটকে যে তাবেই দেখা যাউক, এই 
বর্ণনাগুলির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। জয়- 
দেবের সহজ কবিত্ব এই সকল বর্নায় 
উছপিয়া উঠিয়াছে4 এক একটা গ্লোকে 
এক একটী নূতন তাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ইহ|দের বর্ণনায় কবির উদ্দেশ্ত দেই অময়ো- 
পযুক্ত পারিপার্থিক ঘটনাবলীর যথাযথ 
সংস্থাপন একটা 07৮11011010 এর স্থৃষ্ি। 


১১শ সংখ্যা ] 


সেই জন্যই জয়দেব্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে ইন্জরিয়া- 
কর্ষণের সকল উপচার,সন ভুলাইবার 
সকল প্রকার উপায়ু_-স্করে স্তরে সাঙ্গাইয়া- 
ছেন, এবং সেই সকল অবস্থা ও দৃগ্ঠ সথী 
মহচারিণী শ্রীরাধাকে দেখাইয়াছেন। এই 
মধুর উল্লাসময় বসন্ত কালে কোথায় প্রিয়- 
বধু তাহার সহিত প্রেমরসে নিমগ্ন থাকিবেণ, 
তা না করিয়া কিনাতিনি শত সুন্দরী 
পরিবৃত হইয়! তাহাকে ভুলিয়া 
মুগ্ধ বধূনিকরে 
* বিলসতি কেলিপরে। 
শুধু তাহাই নহে, রাঁধাকে সখী দেখাইতেছেন 
যে কৃষ্ণ 
শ্লিষ/তি কামপি চুণ্ঘতি কামণি কামগি 
রময়তি রামাম্‌। 
পশ্যতি স ন্মিত চারু-পরামপরামনুগচ্ছতি 
বাম।ম্‌॥ 
বৈষ্ণব ধাহারা তাহারা জানেন যে এইরূপ 
ঘটন। সংস্থাপনের কি উদ্দেশ্ঠ, কিন্তু সে কথ। 
গরে বলিতেছি। ষীহার! শুধু কাব্য 
হিসাবেই গীত"গাবিন্দকে দশন করিবেন 
তাহারা ও বুঝিবেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধ।র 
তাঁলবাস| ফুটাইবটর জন্যই কবি ছুই 
জনকেই এই পরীক্ষানলে ফেলিয়াছেন। , 
প্রথমে দেখা যাউক, এই বিসঘৃশ দু 
দেখিয়! ্রীরাধার মনে কি ভাবের উদয় 
হইল। কবি বলিয়াছেন যে এই দৃশ্য দেখিয়া 
প্রিরাধার মনে ঈর্ধার উদয় হইল-_হওয়াই 
সস্তব; কারণ যাহারা তাহার প্রাণাধিককে 
তাহার কাছ হইতে ছিনাইয়। লইয়াছে, 
তাহাদের পতি ঈর্ধা না হওয়া বড়ই 
অস্বাভাবিক, বিশেষতঃ যাহার মনে তালবাসা 


রা ৯ 


জয়দেব প্ত বিদ্যাপতি 


৬৪৯ 


আছে, তাহার পক্ষে এমন হওয়া অসম্ভব 
বলিয়াই মনে হয়। অতএব রাধা আর 
সেখানে দীড়াইতে পারিলেন না, অন্যত্র 
চলিয়া গেলেন, ইহাও স্বাতাবিক। তাহার 
আর একটা তাব উপস্থিত হইল তাহাও 
ক্নাভাবিক। “্্রীরুষ্চ আমাকেই সকলের 
অপেক্ষা ভালবাসেন” তাহার এই গর্বব 
টুটিয়া গল, এবং সেই বোধের সহিত হৃদয়ও 
তাঙ্গিয়া গেল) তাই তিনি আঙ্জ অতি 
দীনা, বুঝি মাথা তুলিয়া কথা কহিবারও 
তাহার শক্ষি ও প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণবশান্তরে 
এই গর্বহানির বিশেষ উপযোগিতা বর্ণিত 
হইয়াছে । সেই বিষয়ের প্রতি অন্ুলি 
নিদেশি করিয়া কৰি "সাধারণ প্রণয়ে হরৌ” 
এই বিশেষণ ব্যবহার করিয়া হরির অপক্ষ- 
পাতিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব মাত্রেই 
বুঝেন যে ভগবান্‌ সকলকেই ভাঃবাসেন, 
শুধু একজনকেই ভালবাদেন না, এবং 
ভগবৎ সব্ঘন্ধেও গর্ব অনেক সময় স্বাভাবিক 
হইলেও তাল নহে, তাই শ্রীরাধিকা, যিনি 
ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রতিযৃত্তি 
তাহাকেও এই গর্ব পরিত্যাগের শিক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিপ। ভগবানের 
ভাবে বিভোর হও চাঈ, দীন্হীন হইয়া, 
দেষাকের উপর নহে। এই স্থলেই আবার 
তক্তের পরীক্ষা! এবং প্রণয়ের ও পরীক্ষা, তাই 
পদীর প্রয়োগন। বৈষ্ণন নিদানে সখীর 
গান বড় উচ্চ, ফলে দখী ব্যতিরেকে রাধা- 
কৃষ্ণনীলারস পুষ্ট হয় না। নিঃস্বার্থ তক্তি এই 
সথীদের,ইহারা নিঙেদের জন্ট কিছু চাহে না, 
নিঞ্জেদের বিষয় ভাবে না, তত্তুকে ভগদছুমুখী 
করিয়া, ,তক্জের তক্তি পরীক্ষা করিয়াই 


৬৫০ 


পরিতৃপ্ত হয়। নিজের সুখ চাহে নাঃ রাধাকৃঝেের 
মিলন সাধিয়াই কৃতার্থ হয়। ইহাই জয়- 
দেবের সখীচরিত্রের মূল সুত্র এবং বৈষ্ণব 
সহিত্যে জয়দেবই প্রথম সথী-চৰিত্রের 
রষ্টা; এ চরিত্র তিনি কোনও পুরাণে পান 
নাই। সখীর চরিত্র অবনম্বনে রাধার 
চরিত্র তিনিই প্রথম ফুটাইয়া' তুলিয়ছেন। 
আমরা এখন রাধাচরিত্রের ত্বানুদরণ 
কৰিব। 

আমরা দেখিয়াছি যে প্রণয়গর্বিতা 
রাধিকা আজ “দীন” তাই তিনি মধুকর- 
কণথ্বিত কোনও একটা কুঞ্জবনে বসিয়া 
বসিয় বলিলে ঠিক হয় না--যেন মাটির 
সহিত মিশিয়। “লীন1” হইয়া! সথীকে মনের 
কথা নিবেদন করিতেছেন .কি সে মনের 
কথা? অনুযোগ নাই, অতিষেগ নাই, 
কেবল সেই রূপের স্মৃতি সেই মর্মচ্ছেদী 
দৃপ্তের মধ্যে তাহার প্রাণনাথকে কি 
উজ্জ্বল দেখাইতেছিল_ তাহারই বর্ণনা, 
আর এততেও, এত দেখিয়াও তাহার 
মন সেই বিশ্বাসবাতী প্রণয়ীকে স্মরণ 
করিতেছে কেন, ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ। 
এই কি হ্বদয়হীনার পরিচয়? আমাদের 
আদর্শ ও মনের ভাব এখন 
বদলাইরাছে যে "ত্রমর” বোধ হয় এখন ঘরে 
ঘরে, অথচ ভ্রমর কেবল লোকমুখে শুনিয়া, 
চোখে কিছু না দেখিয়াই স্বামী পরিত্যাগ 
করিতে পারিয়/ছিল। কিন্তু রাধা! নিজের 
চ'খে প্রণয়ীর বিশ্বা্ঘাতকতা দেখিয়াও 
তাহারই চিন্তায় ব্যাকুল। সখী বলিতেছে, 
“তবে তাহাকে ভাব কেন!” তাহার 
উত্তরে শ্রীরাধার মুখে কি উদর, কি গভীর 


এত 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ফান্তন, ১৩১৯ 


প্রণয়পূর্ণ বাক্যই না, কবি জয়দেব 

বসাইয়াছেন__ 

গণয়তি গুণগ্রামং তামং্রমাদপি নেহতে 

বছতি চ পরীতোষং দোষং বিযুঞ্চতি দুরতঃ। 

যুবতিধু বলতে বিহারিণি মাং বিনা, 

পুনরপি মনে বাং কাষং করোতি করোমি 
কিমু 

বৈষ্ব কৃত অনুবাদ, 

শুন সখি মোর মন বিপর্ধায় হৈল। 

কুঞ্ঝ গুণগ্রাম মন জপিতে লাগিল ॥ 

সখী কহে শুন রাধা আমার বচণ। 

তোমা ছাড়ি অন্য স করয়ে রমণ! 

তবে কেন তুয়া মন তাহারে ম্মউরে। 

বুঝিতে ন। পারি কথ কহ দেখি মোরে। 

রাধা কহে শুন সখি আমার আকুতি 

কষ পিনা মোর'মন না চলয়ে কতি। 

ভ্রমেতে না করে ক্রোধ কৃষ্ণ গুণ বিনে 

কৃষ্ণ পারতোষ সদা! করিছে ধেয়ানে ॥ 

দোষ দূরে ত্যাগ কৈপ চাহি দেখিণারে। 

আপন মরম সখি কহিল তোমারে ॥ 

যুবতী মধ্যেএকমঃ করিছে বিহার। 

আমা বিনা ন[ন] সুখ বাড়ি অপার ॥ 

পুনরপি মনোরম করিছে কামনা । 

কি করিব কহ সখি বাক্যের যোঙ্গণা॥ 

গ্রতিকূল সমালোচককে প্রশ্ন করি_এই কি 

হৃদয় না থাকার প্রমাণ? এই কি হগ্রিয় 

লোনুপার কথ।? এই একাগ্রহা, এই ক্ষমা, 

এই তিতিক্ষা এই একনিষ্ঠতা কি কেবল 

ইন্দিয়ন্থাস্বাদনের ফল, ন| ইহাকে তাল 

বাসা__ভাগবাসা তো! একট। ক্ষীণ), হালকা 

কথা_ প্রগাঢ় প্রেম বল! যাইতে পারে? 

ইন্রিয়স্থথছিদ্রান্থেধা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্ত 


১১শ সংখ্যা 


ক্লেদময়ী,অবদাদময়ী,ক্ষণিক ল্লীতি ভির তাহার 
সাধ্য নাই যে হৃদয়ে কোনও স্থায়ী ভাবের 
স্ষ্টি করে। যে শুধু ইন্দ্রিয় স্থখ খোজে, 
তাহার কাছে কি প্রিয়বিরহে জগৎ দুখশৃন্য 
হয় চাদের জ্যোতন্ব। মন হইয়। খায়, ফুণের 
হ1পি শুথ।ইয়া যায়? তাঁর কাছে কি এযন 
সরসব্দন্তস্থশোতিত! সৌন্রধ্যমী গ্রকৃতি? 
কিছুই ভাল লাগে না? যার ভালবাস! 
অত্যন্ত গ্রবল, ত্যন্ত পরিপক না হইয়াছে 
সেকি এমনি করিয়া আত্মাভমান বর্জন 
করিতে পারে? সে কি এমনি করিয়] 
অদোবদশাঁ, নিত্যবদ্ধহৃদয় হইতে পারে? 
তাহ] যদি হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে 
স্বীকার করিতে হইবে যে কবি জয্বদেবের 
শ্রীর/ধিকা ইন্দ্রিয়চপলা নায়িকা মাত্র 
নহেন, তাহার দেহের সহিত 'তাহার মন, 
প্রাণ ও প্রণয় মহাযজ্ঞের আহুতি হহয়া 
তাহার হদয়-দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত 
হইয়াছে । আর এইরূপ হইয়াছে বলিগাই 
শ্রীরাধার অন্ত কোনও চিন্তা নাই, অন্য 
কোনও বিষয়ের স্মৃতি নাই, তাহার এবল 
প্রণয়ের আত সহত্র বাধাকে অতিক্রম কিয়] 
প্রিয়তমরূপ মহাসপাগরেত্ব দিকেই ধাবিত 
হইয়ছে। এমন অবস্থাতেও যাহার মনে 
প্রথম সমাগ্ম-লজ্জা হইতে আরম্ত করিয়! 
প্রিয়তমের সকল রহসা, সকল বিলাদ, সকল 
আদর গ্দয়ে অনন্ত গ্রভূত্ব বিস্তার করিতেছে, 


মেষদি প্রণয়িনী না হয়_ভবে প্রণয়িনী 
কাহাকে বণ],যাইতে পারে তাহা “তো 
বুঝিতে পারি না। এত ঢুরযদি তাহারা 
স্বীকার করেন, তাহা! হইলে তাহাদের 
ইহাও মানিতে হুইবে যে, জয়দেধের গীত- 
গোবিন্দ ভাল জিনিষ আছে। 


রা ) 


জয়দেব ও বিদ্যাপতি 


৬৫১ 


কি অস্ুহ সহিষ্ণুতা এই অয়দেবের 
শ্রীরাধার! ভাহার মনের কি অপূর্ব 
একাগ্রতা ; তিণি স্বচক্ষে দেখিয়া আপিয়- 
ছেন যে তাহার শকুষ্ণ অন্যাসক্ত, তিনি 
নিজে বুঝিয়া আসিয়াছেন যে তাহার ভাল- 
বাসা বিফল, আ্াখাহীন, তথ|পি তাহার 
মুখে এক কথা , 

“গোবিন্দ ব্রচস্ন্দরীবৃতং পশ্ঠামি 

| হৃষ্যামি চ॥"? 
বিদ্যাপতির শ্রীরাধাও প্রেমিকা, কিন্ত 
বলিতে কি তিনিও বোধ হয় জয়দেবেব রাধার 
মত এত অনগঠিন্তাপরারণা নেন, বুৰি 
তাহাতেও এত আম্মভিমানবর্জন দেখিতে 
পাই নাই। যখন বিদ্যাপতির রাধিক] 
দেখিলেন যে তাহার শ্রীকষ্ণ সম্পূর্ণণপে 
তাহার নয়__তখন তিনি বড় রাগ করিলেন 
এবং কৃষ্ণের মহিত শ্রিলন সাধনে যাহ।র। 
সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের উপর 
বড় অন্থযোগ ও কৃষ্ণের প্রতি কটু বাক্য 
গ্রয়োগ করিতে ছাড়িলেন না। 

বোললি বোলে উত্তিম পত্র রাখ । 

নীচ সবজ জন কী নহি ভাথ॥ 

হমে জে উত্ভিম ফুল গুদমতি নারি। 

এত বা নিত্য মনে হলব বিচারি ॥ 

“উত্তম লোক গ্রভিশ্রতি রক্ষা করেঃ 
নীচসদ্বন্ধ ( নীচ কুলোদ্তব) ব্যক্তি কিনা 
বলে? অমি উত্তম কুলের গুণবতী নারী, 
ইহ| নিজের মনে বিচার করিও ।”- পরিষদ 
সম্পাদিত বিদ্যাপতি ও তাহ।র টীকা। 

ইহ[ও কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, কারণ 
বিদ্যাপতির রাধিকার তথনও শ্রীকু্ক ও 
নিজের মাঝখানে একটা বিরাট ব্যবধান 


৬৫২ 


ছিল_-সংসার। কিন্তু জয়দেবের রাধিক! 
নিজের ও শ্রীকৃষ্চের মাঝখানে কোনও 
ব্যবধান রাখেন নাই, সাহার পক্ষে “তুমি 
আর আমি মাঝে কেহ নাই।” তাই 
তিনি সখীকে কাতর ভাবে নিবেদন 
করিতেছেন-সখি! আমি,যে তাহার দোষ 
দেখিতে পাই না, তাহার উপর রাগ 
করিতে জানি না, সব অবস্থাতেই তাহার 
উপর সন্তষ্ট আছি, এই দেখ মহত্র যুবতীর 
অটল ব্যবধান তেদ কবিয়াও শ্ামার নয়ন 
তাহাকে দেখিতেছে, আমাকে দেখিয়া সেই 
সময় তাহার ঘেবিশ্মবিম্ষ(রিত বদনে 
হাপির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিপ, তাহা আমি 
দেখিতে পাতেছি ও বদর আনন্দময় হইয়া 
উঠিতেছে; তার বিরহ যে আমার 
অমহনীয় | তাই বলি 
সথি হে কেশিষথনমুদারমূ। 
রময় ময়। সহ মদনমনোরথ তাবিতয়া 
সবিকারম্‌ , 
তারপর জয়দেবের গীতগোঁবিন্দে ভ্রীকৃষ্ণের 
জাগরণের কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা 
শ্ররাধার বিষয়ে বন্তব্য শেষ করিয়া পরে মে 
কথা বলিব। যাহার হৃদয়ে অত আকাজ্জা, 
অত লালপা তাহার বিরহ্যাতনা কত 
নিদারুণ তাহা! আমরা সহজেই বুঝিতে পারি 
যখনই শ্রীরাঁধার মনে উদয় হইয়াছে যে 
বুঝি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলেন। তখনই 
তাহার সুখশান্তি অন্ুহিতি হইগ়াছে-মনের 
বাধন ছি'ড়িয়াছে-_দেহের আদর বুচিয়াছে 
-_ ফলে তাহার জীবনের সাধই যেন মিটিয়া 
গিয়াছে । এই নৈরাশ্যময় হৃদয় বহিয়া 
তাহার যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা কবি 


বদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ফাল্তন। ১৩১৯ 


জয়দেব নিপুণ তুলিকার সাহায্যে বর্ণনা 
করিয়াছেন।_নিঞ্জের কথায় নয় সথীর 
কথায়। সখী ভিন্ন 'রাধার মনের কথা 
দেহের ব্যথা কেহও বুঝিতে পারে 
না, তাই পখী সেই অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছে-কি সুন্দর বর্ণনা, কি শুক 
দৃষ্টি! বিরহিণী রাধিকার বর্ণনায়--কবির 
কল্পনা উপ্নমিত হইয়] শত নুন্দর ভাবের স্থষ্ট 
করিয়াছে__সেই সুন্দর ভাবাবলী লইয়াই 
গরে বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবির! 
তাহাদের পাঁগলিনী শ্রীরাধার চিত্র 
অঁকিয়াছেন। জয়দেব বিরহবর্ণনে নিজের 
কৃতিত্ব প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে 
পাবিয়াছেন, এবং বিপুল উৎসাহের সহিত 
এই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল 
নিপুণ ভাবচিত্রের কথা ধরিলেও এই বর্ণনা 
গুলি উপাদেয়-_ 
নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমন্তুবিন্দতি 
খেদমধীরমূ। 
ব্যাল-নিলঙ্-মিপনেন গরলমিব কলয়তি 
মলফ়সমীরম্‌। 
মা বিরহে তব দীনা। 
মীধব মনসিজ-বিশিথ-ভয়া দিব ভাবনয়া 
ত্বয়ি লীনা ॥ 
অবিরুল-নিপতিত-মদন-শর[দিব 
তবদবনায় বিশালমূ। 
স্বহৃদয়-মর্ধরণি বর্ম করোতি সঙ্জল 
” নলিশীদল-জালম্‌। 
কুস্ুম-বিশিখশর-তল্পমনল্ল-বিলাসকলা- 
কমনীয়ম। 
ব্রতমিব তব পরিরস্ত মায় করোতি 
কুছম-শবরণীয়মূ। 


১১শ সংখ্যা ] 


বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধর-ম।নন- 
কমলঘুদারমূ। 
বিধুমিব বিকট'বিধুন্ব-দন্তদলন-গলিতামূ ত- 
ধারমূ॥ 
ধিলিখতি রহগি কুরগগ-মদেন ভবন্তমনমশর- 
ভূতম্‌। 
প্রধমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং 
নবচুতম্‌ ॥ 
প্রতপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে 
পঠিতাহম্‌। 
ত্বরি বিধুখে ময়ি সপদি স্ধানিধিরপি তন্নুতে 
তনুদাহম্‌॥ 
ধান-লয়েন পুরঃ পাকল্পা তবন্তম ভীব 
ছুরাপম্‌। 
বিলপঠি হসতি বিষীদতি রোদ্তি চঝ্যস্তি 
'মুঞ্চতি তাপম্‌ ॥ 
ইহার তাষা এত সরল যে ইহার অঞুবাদ 
দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই পদ্দাবশীর 
এক একটা গোকে এক একটা নৃত্রন ও 
কমনীয় তাব' ও চিত্র ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
বৈষ্ঞব কবিতায় ও নৈষ্ব দর্শনে শ্রীরাধাকে 
মহাভাবময়ী বলিয়। উল্লেখ করা হয়_শাহার 
সম্বন্ধে কৌনও ভ।ব 'সম্ভব*বলিয়া উড়াইয়। 
দেওয়া যে চলে ন1 তাহা ভক্তির অবতার 
শ্রীপ্রীযহা প্রভু প্রমাণ করিয়ছেন। তাই 
আদি বৈষ্ণব কৰি জয়দেব তাহার সন্ধে 
বন্থাঘিধ ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন__ 
'গ্তনবিনিহিতমপিহারযুদারমূ 
স। মন্ুতে কশতন্ুরিব তারমূ। এ 
ক্বাধিক তব বিরহে কেশব ॥ 
হে কেশব তোমার বিরহে রাধার আর 
৫কানও অলঙ্কার ভাল লাগিতেছে নাঃ বুকের 


জয়দেন ও বিদ্যাপতি 


৬৫৩ 


হারও সে তার মনে করিয়া খুশিয়া 
ফেপিয়াছে, তাহার কশতন্থুর বুঝি সে হারটা 
বহন করিবারও ক্ষমতা নাই | এই ভাব 


ভাবিত হইয়াই বিদাপতির রাধিক! 
বপিয়াছেন 
শঙ্খ কর চর বসন কর দূর 


তোড়হ গজনতি হাররে। 
* পিয়ান্যদি তেজ কিকাজ শিক্গারে 
য|মুন সলিলে সব ডাররে ॥ 
বলা বাহুল্য এই অল পরিসরের মধ্যে জয়দেব 
যে ভাবাধলী রচনা করিয়াছেন, তাহাই 
রূপান্তরিত ও শিশ্তৃত হইয়। বিগ্ভাপতির 
বিরহ-বর্ণনার অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। 
সরসমস্থণমপি মলয়জ-পন্ষমূ। 
পণ্ততি বিমাঁমব বপষি মশঙ্কম্‌ ॥ 
চর নু ক 
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলমু। 
বাল-শশিনমিব সায়মলোলম্‌ ॥ 
হবি-রিতি হরি-রিতি জপতি সকামমূ। 
বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামম্‌ ॥ 
বিরহবিহিত মরণা রাধার সেই নিষ্ঠুর 
খিযতমের নম জপ কত উচ্চ ভাবের 
ব্ঞ্ক তাহা গ্রতিকূল সমালোচক একবার 
ভাবিয়া দেখিরাছেন কি? এতেও কি 
তাহারা গীহগোবিন্দে মানের গ্রভাব দেখিতে 
পাঁন না? শ্রীরাধার কৃষঃচিন্ত।র এত 
একাগ্রতা যে, সেই চিন্তা করিতে করিতে 
তাহার নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্বত হইয়া 
তিনি সম্পূর্ণ মাত্রায় শরীরে লীন হইয়া 
যাঁন_ নিজেকে শ্রীকুষ্চ ভাবে ভানিতে 
থাকেন__ 
মুহরবলোকি ত-মগ্ন লীলা 
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মধুরিপুরহমিতি তাবনণীল]। 
ইহাই বিদ্যাপতির পদাবলীতে অন্য আকারে 


প্রীবাধার দিব্যোন্সাদ বর্ণনে প্রকটিত 
হইয়াছে 
অনুক্ষণ মাধব মাধব সোঙবিতে 
নুধামুখি ছেল মাধাই।, 


কি অপূর্ব সেই দিব্যোন্সাদ ! এমন অবস্থায় 
উন্নীত হইবার জন্য মনের কত এনিষ্ঠতা, 
চিন্তার কত প্রগাঢ়তা, কত অন্তলানতার 
প্রয়োজন তাহ! ভাবিয়া দেখিবার বিষয় 
নহে কি? 

শ্লিষ্যতি চুঘতি জলধর-কল্পম্‌। 

হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্লম্‌ ॥ 
এই শ্রোকের তাব আধ্যাত্মিকতায় উদ্ীত 
হইয়াছে, শ্রীরাধার জগন্সর শ্রীকুণস্ক্ত 
হইতেছে । তক্তি-সাহিত্যে বোধ হয় 
শ্রীজয়দেব প্রথমে বির্ছের চিন্তাকে এমনি 
করিয়৷ আধ্যাত্বিকভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 

এই ভাবে ক্রমে বৈষ্ণব ভক্তগণ তাবুক 
হইয়াছিলেন__বঙ্গের প্রথম ও প্রধান বৈষ্ণব 
কবি এই ভ।ব লইয়া তাহার ক্িরাধার চিত্র 
আকিয়াছিলেন। তাই বলিয়ছি যে 
শ্রীজয়দেবের কাছে, বৈষ্ণব কবি মাত্রেই 
মহাঝণে আবদ্ধ। 

বিগ্কাপতির তো কথাই নাই। বিদ্য।পতি 
শ্রীঞ্জযদেব কবির ভাবে পূর্ণমাত্র।য 
অন্ুপ্রাণিত। তাহার পূর্ববরাগই বল, 
মিলনই বল, মানই বল, বিরহই বল, সন্তোগই 
বল-_ সর্বত্রই মহাকবি জয়দেবের প্রভাব 
স্পষ্ট। কোথাও তিনি ভাবের, কোথাও বা 
বর্ণনার, কোথাও বা তাষার, কোথাও বা! 
ছন্দের খণ গ্রহণ করিয়া নিজ গদয়গ্রাহী 


বজদর্শন 


[ ১২শ বধ, ফান্তুন, ১৩১৯ 


পদাবলী রচন! করিয়া মব জয়দেব উপাধি 
অর্জন করিয়াছেন। 

তবে ভয়দেবের শ্রীব্রাধার ও বিদ্যাপতির 
শ্রীরাধার চরিত্রগত কিছু পার্থক্য আছে। 
এ পার্থক্য যদিও চরিত্রের প্রকৃতিগত নহে, 
তথাপি মন্ুতবনীয় বটে। আমর! দেখিতে 
পাই যে দুইজনেই প্রেমিকা_ দুইজনেই 
লালসাময়ী, দুইজনেই কৃষ্ণগতপ্রাণা; কিন্ত 
বিছ্ছাপতির রাধিক! সরলা বালিক), 
ক্রীড়াময়ী, চঞ্চল, তরুলা লঙ্জীলুলিতা। 
জরদেবের বাধিকার চঞ্চলত বা তরলতা 
নাই, তিনি গভীর লালসাময়ী, অপার 
প্রেমমরী, অনন্ঠচিন্তারহিতা; তাহাকে 
আমরা যখন প্রথম দেখিতে গাই -তখনই 
তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, সাহার কৃবঃসগ 
ভিন্ন সুখ নাই, কৃষ্চসঙ্গ ভিন্ন জীবনের 
কোনও সার্থকতা নাই, তাহার লুকোচুরি 
নাই, ভাবগেপনের চেষ্টা নাই, তীহার 
জগৎ নাই, ধিশব নাই, আছে এক শ্রীকুষ্ণ- 
সগাকাজ্ষা, শ্রীকষ্খরসাশ্বাদন-পিপাঁসা) 
ফলে শ্রীরুষ্ণ ভিন্ন ত্রিজগতে তাহার আর 
কিছুই নাই। তাহার বিরহ, তাহার মান, 
তাহার সম্তোগ, তাহার প্রগল ততা, তাহার 
'সাদর-মাবদার সকলই সেই পীতাদ্বরকে 
অবলক্ষন করিয়া। তাহার প্রেমের এই 
প্রগাঢতাই শ্রীজয়দেব কবির বৈষ্ণবকুলকে 
প্রধান দান ও সেই জন্যই বৈষ্ণব কাঁবকুল 
তাহাকে মাথায় ধরিয়া রাখিয়াছেন ও 
রাখিবেন তিনি রাধারুষ্ণের মিলনের 
কবি-রাধাকৃষ্খের সন্তোগের কবি-_তিনি 
মনের কবি-তিনি দেহের কবি, কারণ 
বৈষ্ণব জানে যে সর্বেন্তিয় গ্বারা কৃষ্ণসেবাই 


১১শ নংখ্য। 


পরম পুরুষার্থ, তাই শ্রী ইমহা প্র 
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি 
কুষ্ণাযৃত জগীতগোবিন্দ। 
লইয়! নিজের অপরূপ ভক্তির পুষ্ট সাধন 
করিয়াছেন। আমরা নাসিকা কুঞ্চিত 
করিতে পারি, কিন্তু ধাহারা বুষ্ণনশাস্তরের 
মন্গ্রাহী তাহারা এই সষ্থোগাদি ব্যাপারে 
নাসা কুঞ্চিত করিবেন না তাহা নিশ্চয়। 
আসলে কিন্তু শ্রীজয়দে নীচ ইন্রিয়- 
বত্তির চিত্রকর নহেন,। তাহা আমরা 
দেখইয়াছি, আমরা দেখাইবার  চেষ্ট। 
করিয়াছি যে জয়দেবের জ্রীরাধার হৃদয় 


জন্মজনম্মাস্তরে 


জন্ম হ'তে জন্মান্তরে মোরা ছুঙ্নায় 
মমকর্্মকলতোগী, সহযাত্রী দোহে 

চলেছি অনস্ত পথে সুখে দুঃখে মে।হে 
পুণ্য পাপে অবিচ্ছিন্ন। অনন্ত যাত্রায় 
ঘৃণ্যমান কোটি জন্মমৃ্য আবর্তনে 

ছুটি পান্থ পাশাপাশি। কত শত লোকে 
সহঅযেলিতে মোর] জনমে মধণে 

ভ্রমণ করেছি দৌহে। অকণ আলোকে * 
এক বৃত্তে ছুটি কলি বিচিত্র কুস্ুমে 

হরষে উঠেছি ফুটি। জানি না কেমনে 
কোন" শুভলগ্নে মোর! কোন পুণ্যভূমে 
উপনীত হ'ব ধীরে; মন্থর চরণে 

বহিতে হ'বে না আর জীবনের ভার * 
প্রেমের নির্বাণ মোক্ষে হব একাকার । 


জন্মজন্মান্তরে ও বীপাঁবাদিনী 


৬৫৫ 


আছে, প্রণয়ের গভারতা গাছে, আকাঙ্ক।র 
আধ্যাম্মিকত| আছ) লালসার তীব্রতা 
আছে। দিদাপতির রাধারও হৃদয় 
প্রেমাপ্ন,ত, তবে উাহার রাধিকা যেন একটা 
পার্বত্য তটিনণী, আরপ্তে ক্লীণা, কখনও স্ফীতা 
কখনও * শ্তরে।গাহত হইয়| চঞ্চলা ও মুখরা, 
বীচিবিদুন্ধা, কথনও আবার হপ্নকায়, কিন্ত 
তাঁহারও' গতি সেই সযুদ্রের পানে, এবং 
সমদ্দের ভিতর সম্পূর্ণপে আস্মোংসর্গ 
করিবার পূর্ধবে সেও জয়দেবের শ্রীরাধার 
মত একটানা পিশালকায় নদীতে পরিণত 
হইয়াছে। 
গ্রজিতেন্দ্রলাল বনু 


বীণাবাদিনী 


এ বক্ষ বীণার মাঝে শ্লখতন্থা গুলি 

রূপ রস শব্দ গন্ধ পরশ আঘাতে 

কম্পিত বন্কত সদা। নিশিতে প্রভাতে 

চারিদিক হ'তে যেন সহস্র অঙ্গুণি 

নিয়ত জাগায়ে তোলে মিশর কোলাহল, 

অর্থহীন ধ্বনি শুধু ছন্দ সুর নাই। 

বিরামবিআমহারা অ(ঘ।ত চঞ্চল 

বীণ|টিরে আপনার ক্রোড়ে দিলে ঠাই 

টানি" নিলে বক্ষোপরি, হে বীণাবািনি, 

নিপুণ করুণ করে বাধি নিলে স্ুুর। 

হে আমার মুর্তিম হী নিথিল-কাগিণী, 

জনতার শবজ।ল করি দিগে দুর 

অঙ্গুলি ইঙ্গিতে তব) মোহন বঙ্কারে 

বাঞালে তোমার গান মোর তারে তারে। 
স্মরেশ্বর শর্মা । 


লোকশিক্ষা | 


সর্ব সাধারণের জন্য শিক্ষার যে গ্রগাৰ 
হইয়াছে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র গাল তাহার 
বিরোধী । সকলে যাহ। চায়, কেন 
বিপিনবাবু তাহার বিরোধী হইলেন, সে 
সন্ধে তাহার স্পষ্ট বাণী আমরা পৌৰ 
মাসের “বঙগদর্শনে? প্রাপ্ত হইয়াছি তিনি 
সর্বসাধারণের শিক্ষার বিরোধী নহেন। 
তবে যে প্রণালীতে শিক্ষ। দেওয়া হইবে, 
তিনি সেই প্রণালীর বিরে।ধা। তাহার 
কথাটা এই,-আমাদের সমাজ শাসনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যক্তিত্বের 
উপর গ্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
আমাদের এই বিশেষভাবটা নষ্ট হইয়। 
যাইবে এবং আমরাও আমাদের বিশেষত্ব- 
রষ্ট হইয়। কাফ্রি বা ছাঁপানীদের মত 
কিনতৃহকিমাকার জীব হইয়া দীড়াইব। 
ব্যক্তিত্ব ছড়া মান্তব মন্ুষ্যপদবাচ্য নহে) 
বিপিনবাবু তাহা জানেন ঝলয়াই খোলাদা 
রাখিবার জন্য বলিয়াছেন, হিন্দুশ(সনও 
বান্তিত্বের চুড়ান্ত মীম!ংসা করিয়াছেন 
এই যে, সমাজে শাসন আব সন্ন্যাসে ব্যক্তিত্ব । 
যতদিন মানুষ সমাজে থাকিবে ততদিন 
তাহার জন্য কেবলই শাসন, সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়া পে ব্যক্তিত্ব তোগ করিবে। হিন্দুর 
এই সমাধান যে হিন্দু পরে পরিভ্য।গ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহার বিষময় ফলে 
যে সমাঞ্জজীবন মৃতপ্রায় হইয়াছে, মানুষ 
সামাজিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে 
পঞ্চাশোর্ে তাহ। লইয়া জঙ্গলে চলিয়া 
গেলে মানব-সমীজের সমুহ ক্ষতি অর্থাৎ 


স|মজিক জীব মানুষের জীবনের সর্বা 
এধন সমস্যার মীমাংসা যে অতি সামাজিক 
হইতে পারে না, বিপিনবাবু এই কথাটা 
তানাইর| দেখেন নাই বলিয়াই ইহ! লই 
এত হাঁ্গাম। করিয়াছেন। মান্ৃষের 
জ্ঞানেপ্ডিয় ও কর্শেন্িয়ের মধ্যে যতই বিবাদ 
থাকুক না কেন, উ্য়কে এক থ|কিতেই 
হইবে। মানবপমাজ জীখদেহেরই গ্টায 
01681150)) শাসন ও ব্যক্তিত্ব আঙ্গাঙ্গা- 
তাবে জড়িত। উভয়কে পৃথক করা যায় 
না। শাসনবিহীন ব্যক্তিত্ব ব্যপ্তিত্বই 
নয়; আবার যেখানে ব্যজিত্ব নাই সেখানে 
শান অর্থহীন। উভয়কে মিলিত করা শক্ত 
বলিয়া এক অবস্থায় শান ও 'এক অবস্থায় 
ব্যক্তিদ্বের ব্যবস্থা শুনিলেই ইলিয়ট সাহে- 
বের একবেলা ডাল আর একবেলা ভাতের 
কথা মনে পড়ে। ঠ্রিঙ্গাবন ব্যক্তিত্বশোগী 
শাসনের মধ্যে থাকিয়া ব]ক্তত্ব কখনও লাভ 
হইতে গারে না। পাখীকে সর্বদা খাচাৰ 
মধ্যে বন্ধ রাখিয়া একদিন হঠাৎ তাহাকে 
ছাড়ির! দিলে, সে উড়িতে গারে না, আবার 


"থচার মধ্যে অসে। তাই “গঞধ্শোদ্ধং বনং 


ব্রগ্েৎ” ব্যবস্থা থাকিলেই শতবর্ষেও কেহ 
ঘরের বাহির হয় না। আর' সন্ন্যাসী 
নামধারী দলের মধ্যে জট।ধারী দিভূতি- 
মগ্ডিত দশ বছরের বালকের অসন্তাব নাই! 
জীবন্ত দেহকে ধড় ও মণ্তক এই দুই ভাগে 
বিভক্ত করিলে কি হয়? এইনুপে বিত্ত 
হইয়া আমাদের সমাঁজ ও সন্ন্যাস ছুইই 
অকর্দণা হইয়াছে। 


১১শ নংখ্য। ] 


বিপিন বাবুর ,মুল আপত্তি এই বে, 
শিক্ষার ব্যবস্থা যখন আমাদের হাতে 
থাকিবে না, তখন সে শিক্ষাদ্থারা আমর] 
জাতীয় চরিব্র ধ্বংস করিতে চাই 
না। এখন প্রশ্ন এই, আমব। কি কখনও 
একটা জাতীয় শিক্ষার উদ্ভাবন করিয়া 
আমাদের জাতীয় বিশেষের রক্ষণ আশা 
করিতে পারি? এইথানে বণিয। 
রাখা ভাগ, যে এই বিশেষ বজায় রাখার 
প্রয়োজনীয়হ। সগন্ধে আমি বিপিনবাবুর 
সঙ্গে এক মত নহি। কেনন|, এখন 
আমদের পক্ষে একান্ত ব্যক্তিহ্ববিহীন 
সামাগিক চ'র॥ রক্ষা করার চেষ্টার আমর! 
আমাদের জাতীয় জীবনকে বিনাশের দিকে 
লইয়া! যাইব। আমরা এখন আর ভিতর 
হইতে গড়িয়৷ উঠিতেছি না| ঝ!হিরের চাপ 
অ'মাদিগকে গড়িতেছে। এই চাঁণর 
সঙ্গে মিলাইয়া যতট| জাতীয় বিশেষত্ব 
বক্ষ! করিতে পারি, তাহাই আম্মাদের 
কর্তব্য। পারিপাখিক অবষ্ানিচয় আমাদের 
নিরপেক্ষ হইয়াই গড়িয়া উঠিতেছে, 
সেগুলির উপর যেমন এক দিতে হাত 
নাই, অন্থদিকে গেগুলির হৃপ্ত এড়াইবারও 
শক্তি নাই। তখন রাগ করিয়া ঘরের 
দরজা বন্ধ করিলে মুতাকেই ডাকিয়া আনা 
হয় নাকি? আর, যে নিশেষস্ধ ব্গার 
রাখ্িবার জন্ত এই প্রয়াস, তাহা আমা- 
দ্রিগকে কল্যাংণর পথে লইয়া যায় নাই। 
তাগার পুিবর্তন প্রয়োগ্রন হইয়াছে। 
সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলনের দ্বারাই এই 
পরিবর্তন সাধিত হইবে। এখন সে শিক্ষা 
আমরা চাহিয়। লইলে ইহার উপর আমাদের 


লোকশিক্ষ। 


২৫৭ 


কিছু হাত থাকলেও থাকিতে পারে এবং 
টানাটানি করিয়া এই পরিবর্তিত ও 
পরিশোধিত বিশেষত্বের একটু স্থানও করিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। পরে সে সুযোগও 
থাকিবে না। জগতে স্বর ঘীরে ধীরে 
বাধযতামূণক সাব্বঞজনান শিক্ষা প্রচলিত 
হইতেছে। জগতের সঙ্গে যে আমাদের 
ঘোগ তাহা আমাদের ইচ্ছ।র উপর নিভর 
করে না। গগতের সঙ্গে যোগ 
কটিবার আমদের শক্তি নাঠ। আগতে যাহ] 
হইতেছে ত|হা আমাদেরও হইবে। খেিন 
তে। এ জে[ত থামাইঠে পারিৰ না। সুতরাং 
আোতে ভাখিয়া যাইবার পুর্বে ঘর 
সাম্ল।ইর। লইলে তান হয় নাকি? 
আমরা নিছে বাষ্্রনিরপেক্ষতাবে যে 
নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব তাহার 
সন্তাবন] নাই, এবং ব্যক্তিত্ববিহীন শিক্ষার 
ব্যবস্থার গ্রয়োজনও নাহই। যাহা 
1১140110211)011005এর বাহিরে তাহ। লইয়া 
আন্দেলন নিদ্ঘল এবং বিড়াদের সঙ্গে বাদ 
করিয়া নির[মিম ভক্ষণের ন্যায় হাস্যকর। 
বিপিনবাবু থে গাণ্চাতা শিক্ষাকে একে 
বারে নিরদ্কুণ, ব্যক্তিত্বপ্রধান ও শাপন- 
বিহীন মনে করিতেছেন, সেটা ঠিক 
নথে। তিনিকি দেখিতেছেন না যে এই 
প্রতিযেগিতার মধ্য হইতেই কেমন সুন্দর 
সহবোগিতা কুটিয়। বাহির হইতেছে? আর 
আগাদের বাক্তিহবিহ!ন সহযোগিত। বিরাট 
অমনোযোগিভায় পরিণত হইয়।ছে। ইহাই 
স্বাভাবিক। ব্যক্তিগণই শাসনাধীন হইতে 
গারে। শাসন প্রতিষ্ঠত করিতে হইলে 
ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠ আগে চাই। তাহা না 


সুতরং 


৬৫৮ 
হইলে যে শাসনের প্রতিষ্ঠা, তাহ জড় 
পরমাণুর উপরে প্রতিষ্ঠিত শাসন। তাই 
আমাদের দেশের যত (0০-01১0121101) 
10-01১378610এর জন্ম দিয়া সমগ্র জাতীয় 
জীবন তমোপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বিপিন 
বাবু কি দেখিতে পাইতেছেন না, কেন 
হিন্দুর এত সাধের একারবর্তী গরিবার- 
প্রথা ভাগ্িয়! চুরমার হইয়া যাইতেছে"? 
উহা! বাক্তির সমষ্টি না হইয়। ইট পাটুখেলের 
সমষ্টি ছিল বলিয়া এত' সহজে ভূমিসাৎ 
হইয়।গেল। এ বিপদ হইতে উদ্ধারের 
একমাত্র উপায় ব্যকিত্বকে জাগাইয়! 
তোল! । ব্যক্তিগণ যখন শাসন স্বীকার 
করিয়া একত্রিত হয়, তখনই বাস্তবিক 
ব্যক্তিত্ব ও শাসনের সমস্য! খিটিয়! যায়। 
ইহার পূর্বের যে মিল, তাহা গোঁজা মিল। 
আমর]! গোৌঁজা মিল দিয়াছিলাম বলিয়! 
আজ আমাদের জাতীয় জীবনের খাতায় 
শূন্ত দেখিতেছি। আমর| যদ্দি সত্যই 
মনে করি যে, ব্যক্তিত্ব একটা অতি খাটি 
ও উচ্চ বন্ধ, তবে তাহার এতি সন্যাসের 
ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের সমাজ ও 
পরিবারে তাহার জন্ত একটু স্থান করিয়া 
দেওয়। চাই, তাহা হইলে এই খাটি বস্তর 
স্পর্শে আমাদেরও সমাগ এবং পরিবার 
খাট হইয়! উঠিবে। তমোগুণ পরিহার করিয়া 
রজোগুণের মধ্য দিয়া প্রতিঠত 
হইবে। নতুবা এই ব্যক্তিত্ববিহীন শাগন 
চিরদিনই তমোগুণের আকর হইয়া 
আমাদের উপর রাজত্ব করিবে। আমাদের 
সমাঞ্জপ্রকতির পরিবর্তন এই দিক দিয়] 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।, 


বজদশনি 


[ ১২শ বর্ষ, ফান্তন। ১৩১৯ 


সমাজের উপরের দিক যে শিক্ষা লাভ 
করিতেছে তাহা হইতে সর্দসাধারণকে 
বঞ্চিত রাখিলে অন্ত নানা রকমের জটিলতা 
অ।পিয়া সমাজ-দেহকে আক্রমণ করিবে! 
সমাজ দেহকে এরূপভাবে দ্বিখগিত হইতে 
দেওয়া ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে 
না। এইটাই পরিণামে একটা গুরুতর 
সমস্যায় পরিণত হইবে। তাহার সমাধানের 
জন্য তখন হয় ভো আঙ্গযে শিক্ষ! 
পায়ে ঠেলিতেছি। সর্বসাধারণের জন্ 
তহাই বরণ করিয়া লইতে হইবে। 
বািশষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যিত্বের 
সাধন! অবগ্ঠ গ্রহণীয় বলিয়। মনে করিতেছি, 
মমাজে তাহার উপেক্ষা করিবার কোন 
সঙ্গত কারণ খু'জিয়া পাওয়া যাইতেছে 
না। এরূপ চেষ্টা কখনও ফলবতী হইতে 
পারে না। হারা মানবমন ও মানব- 
সমাজকে এখন 01788019170 বলিয়া! ধরিতে 
না পারিয়৷ অন্ধকারে ঘুরিতেছ্থেন এরূপ 
বিফল প্রয়াস তাহাদের - পক্ষেই সম্ভব। 
ধাহারা মনে করেন, শাপন যেখানে উদ্যত 
বঞ্জের ন্ায় বাক্তিত্বকে নিয়মিত করিতেছে 
মেই কঠোর রাষ্ট্রীয়, ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে আগিয়া আমরা মেষ- 
শাবকের ন্যায় শুইয়া থাকিব এবং আমাদের 
সমালপ্রকৃতি অক্ষুপ্রই গাকিবে, তাহার! যে 
মানব-প্রকৃতি সন্ধে নিতান্ত ভ্রান্তণ্মত 
পোষণ করেন সে কথ! আমর। বলিতে বাধ্য। 

এক্ষেত্রে বিপিন বাবু একটা, 11681এর 
পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন, কা্গেই তিনি 
যখন যে দ্িকৃটা দেখেন, অপর পক্ষের 
সে সম্বন্ধে কি বলিবার আছে, তখন 


১১শ সংখ্যা] 


সেদিকট! তিনি আদৌ দৃষ্টিপথে রাখেন না। 
ইহাতে একটা দিক বেশস্পষ্ট হয়, সন্দেহ 
নাই। তবে বিপদূ, এই যে,তিনি যদি 
ঘটনাক্রমে ছুই দ্রিকেরই কথ! বলিতে বাধ্য 
হন, তবে এই ছুই দ্রিকই সমান পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়া পরস্পরকে আঘাত করে। 
আমার মনে হয় পৌষের 'বঙগদর্শনে' এইরূপ 
বিপদ ঘটিয়া গিয়াছে। সার্বজনীন শিক্ষার 
প্রতিবাদ করিতে যাইয়া তিনি যে ব্যক্তিত্বের 
প্রসার অত্যন্ত হানিজনক মনে করিয়াছেন, 
উপাধ্যায় ব্রন্ষবান্ধবের প্রশংসা করিতে 
যাইয়া! সেই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাকেই জাতীয় 
তামসিকতা দুরীকরণের £কমাত্র মস্ত 
"বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি, মানুষ যে ক্ষেত্রেই কাধ্য করুক 
না কেন, মনটি তাহার পামা্সিক আবেষ্টন 
বিপিনবাবু যদি রাষ্ট্রকে হিন্দুর সন্ন্যাসের 
হ্যায় মানুষের সামাজিক জীবনের বাহিরে 
স্থাপন করিয়। থাকেন, তবে তিনি একুটা 
মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন। অখণ্ড 
মানবজীবনকে এমন করিয়া খণ্ড থণ্ড করিম! 
দেখিলে মানব-প্রক্তিকে একেবারেই 
বুঝ! হইবে না। রাষ্ট ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তি্া 
ভিমানকে জাগাইয়া 
জীবনের পক্ষে অবশ্ত করণীয় কজ 
হয়। তবে সমাজক্ষেত্রেও গত্যন্তর নাই। 
বাহিণ্রে সিংহ, ঘরে মেষ__এ অভিনয় বেশী 
দিন চলে না। ফলে, অল্পদিনের অঠিনয়ের 
পর আবার মুষিকই হইতে হয়। ঝক্তিত্ব 
জাগাইব|র চেষ্টায় যদি ব্রন্মবান্ধবের প্রশংসা 
নিহিত থাকে, তবে সে প্রশংসা সমাজ- 


তোলাই জাতায়, 


লোক -শিক্ষ। 5৫৯ 


র্ঠ 


সংস্কারক ও শিক্ষা-সংস্কারক সকলেরই 
প্রাপ্য। বিপিনবাবুযে এসকলের মধো 
অসামঞ্রস্ত দেখিরাছেন, তাহার কারণ এই 
বে, তাহার লেখার পশ্চাতে [0001150127৩ 
অপস্ভাব এবং অতিরিজ, ওকালতি-প্রিয়তা। 

বিপিনবাবুর, আর একট্স কথার উল্লেখ 
করিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলেন 
সংস্কারের সমগ্র প্রাণ দিয়া তাল বাগিতে 
পারেনা। তাহা হইলে নাকি তাহাদের 
ব্যবসাই মাটি। এই উপলক্ষে ঠিনি স্বীয় 
জীবনের যৌবনকালের আভঙ্ঞতার ই|ড়িটা 
হাটের মাঝখানে তাপগিয়। দিয়াছেন। 
বিপিনবাণ তে। সন্তানের পিল --ঞিজ্ঞাস! 
করিতে পাৰি কি তিনি যখন গুতের দোষ 
দেখিয়া তাহার সংশোধনের জগ্ঠ, মৌখিক 
নহে, কিন্তু কার্য্যভঃ চেষ্টা বরিয়।ছেন, 
তখন কি কখনও মনেও মন্দেহ উপস্থিত 
হইয়ছে যে তিনি পুল্রকে £1ণ দিয়া ভাল- 
বাসেন না? না *েষ্টার ভীব্রতাটা ভাল- 
বাশার তীব্রতারই পরিচারক বধগিয়া মনে 
হইয়াছে। যেখানে মে চেষ্টা দেখি না সেখানে 
ভালবাসাট| ভালবাসার পিকার বলিয়াই 
মনে করি। থে পিতা পুলের দোষ 
দেখিয়াও দেখেন না, ভাবেন আমার পুলে 
অনেক গুণ আছে দোবটা মায়া, উঠা 
চলিয়। যাইবে তাহার জন্য সমাজের হস্তে 
বেত্র রহিয়াছে। চীনদেশে না কি 
পুলিশের ও এ রকম একটা কিবা স্থ] আছে। 
ইহা তালশাস। হইতে পারে, কিন্তু উ! 
তামসিক ভাগখাসা। 

শীধীরেন্্নাথ চৌধুরী । 


০. 


কামরূপের নাখান্িক 'প্রথা* 


কাঁমরূগের সামাজিক গ্রথ। সমন্ধে 
গুটিকয়েক বিষয় সংক্ষেগে আপনাদের 
নিকট উপস্থিত করিতেছি। পুঙ্খানুপুঙ্থরূপে 
সামাজিক যথার্থ তথ্য অবগত হওয়। সহজ 
নহে? বিশেষতঃ এমন একটা বিষয় (কবল 
একটী মাত্র ক্ষুদ্র গ্রবন্ধে গ্রকটিত করাও 
সম্তবণর নহে। 

কামরূপের হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, 
কলিতা, কেওট, কোচ, কামার, কুম।র, 
নমশূদ্র, নদীয়ান, বৃত্তিযান। এরভৃতি নানা 
বর্ণের লৌক লইয়। গঠিত। গুলাচরণীয় ও 
জল-অনাচবণীয় এই ছুই প্রধান শ্রেণীতে 
সমাজ বিভক্ত । সকলেরই জাঁতিগত থ্যবসায় 
আছে এবং সকল শ্রেণীর লোকেরাই 
হিন্ুশান্্র্মত. বিশুদ্ধ রাঁতি-নীতির 
অনুসরণ করিয় সমাজ রক্ষা নরিতেছেন। 
মহাপুরুষীয় ও দামোদরীয় বৈষ্বধর্মুই 
এখানকার অধিকাংশ লোকের মামাজিক 
ধর্ম । শার্তসন্্রদায়স্থ লোকের সংখা 
সবল্নতর। 

মন্নষী ৬গীতান্বর দিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক 
সংকলিত গ্রাটীন স্মৃতিতে মমুদায় ক্রিয়া- 
কাণ্ড নিপন্ন হস্টয়া থাকে। কেবল পর্ববতীয়! 
গোস্বামী এভূগণের শাক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে 
কতিপর লৌকে কোন কোন স্থলে রঘুনন্দন 
্মার্তশিরোমণি মহাশয়ের নব্যস্থতি মত 
ক্রিয়াকাঁণ্ড সম্পন্ন করিয়া থাকেম। এখান- 
কার ত্রাঙ্গণসম্প্রদায় শান্ত্েক্ত দশকর্শের 
যথাবিহিত অনুষ্ঠ(ন করিয়! থাকেন। 


উত্তর বঙ্গ দাহিত্য-ম শ্মলনে পঠিত 


এদেশে মিতাক্ষরীণ ব্যবস্থারই প্রাধান্য 
ছিল। বর্তমানে ব্রিটিশ শাসনাধীনে শাসন- 
সৌকধ্যাথে বিচারাণয়ে দায়ভাগের ব্যবস্থা 
গ্রাধান্ত লত করিলেও সামাজিক বিষয়ের 
মীমাংসা মিতাঙ্গরা মতেই হইয়া থাকে 

অন্ান্য জাতি_-যথা কাছাড়ি, গাবো, 
গ্রভ্ৃতি পার্বত্য জাতি_কোন এক নির্দিষ্ট 
কাল অখাদ্য ভোজনাদ হইতে বিরত 
থাকিলে এবং নির্দিষ্ট বিধির অনুসরণ 
করিলে গুরু ভাহাদিগকে শরণ বা দাক্ষা 
দিয়া হিন্দুমাজতুন্ত করিয়া লইতে 
পারেন। ইহারা শরণীয়া নাষে অভিহিত।, 

এখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগের 
বিবান্েতেই »শান্তানুযায়া নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ, 
হে'মাদ ক্রিয়া, কণ্ঠাসন্প্রদান প্রভৃতি অনুষ্টিত 
হইয়। থাকে । ব্রা্মণদের প্রথম গর্ভধারণের 
অষ্টম মাসেতে গর্ভীধান, গুংসৎন ও সীমস্তো- 
য়ন সংস্কার-কাধ্য হইয়া থাকে। বাদ্য- 
ভাগাদি এবং আয়তির গীত বা এয়োদের 
সংগীত আবগ্তকীয় মাঙ্গলিক ক্রিয়ারূপে 
পরিগণিত হয়। স্ত্রীআচারািও যথা বিহিত- 
রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে 

নিয়ন্তরের লোকদের মধ্যে কোন কোন 
স্থলে কেবল স্ত্রীআচার অনুষ্ঠিত হইয়াই যে 
বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না এমতও ৪নছে। 
কিন্তু এরূপ বিবাহকে মমাজ শ্রদ্ধার চক্ষে 
নিরীক্ষণ করেন ৭1। 

কন্তা। খহুমতী হইবার পূর্বেই পাত্রস্থ 
কর। সকলেই স্পৃহনীর মনে করেন। তরাহ্মণ, 
কায়স্থএবং উচ্চশ্রেণীর *লিত গ্রতৃতির। ইহ 


৬ 


১১শ সংখ্য। ] 


তাহাদের অবশ্য কর্তৃব্য বলিয়াই মনে করেন, 
কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জাতির কন্া সম্প্রদানেধ 
পূর্ধ্বে খতুমতী হটলে পতিতা বণিয়। 
গণ্য হয়, অন্ঠ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তাহা 
হয় না। 

ব্রাহ্মণেতর জারির মধ্যে বিলোম ক্রমে 
কন্যাসম্প্রনানের প্রথ; প্রচলিত মাঁছে। 

কন্তার কেশচ্চন-বিবাহ না হওয়] 
পর্য্যন্ত স্বামীগৃহে প্রেবিতা হয় না বিবাহে 
গুতৃষ্টিকা্লীন দম্পঠীর পরম্পর দর্শনের 
পর কেশাচ্চন (দ্বিতীয় বিবাহ) ন| হওয়। 
পর্যন্ত পরস্পরের দর্শন বা আলাপাদি 
নিষিদ্ধ। 

এ অঞ্চলে কিছু পূর্বে কন্ঠযপণের শত্যন্ত 
প্রাুর্তাব ছিল, অনেকে কন্ঠাপণের দায়ে 
একেবারে নিঃস্ব হইয়া ষাইঠেন, কেহ বা 
অর্থের অনাটনে টিরজীবন অবিবাহিত 
বহিয়। যাইতেন।  ব্রাহ্মণশ্রেণীর 'মধ্যে 
ইহার অত্যন্ত প্রভাব ছিপ। অনেক সন্ত্রস্ত 
ভদ্রলোক এই প্রথা নিবারণকল্পে সভার 
অনুষ্ঠান করেন্‌। বংসর হইল 
সন্ত্রান্তবংশোত্তব স্বদেশবত্গল পরমো্সাহী 
অদ্ধাম্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দর বৃরুয়া, এবং 
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র শর্মাদনৈ এবং প্ডিতা-' 
গ্রগণ্য স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবন।থ বুজব বরুয়া 
স্বৃতিভীর্থ প্রভৃতির উদ্যেগে উক্ত কুপ্রথা 
ক্রমশঃ দুরীভূত হইতেছে। 

স্থানে স্থানে সভাসমিতি হুইয়া বিবাহের 
ব্যয়ের হার নির্ধারিত হইতেছে। «কেহ 
গোপনে পণ গ্রহণ করিতেছে কি না তদ্বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখ! হইতেছে । টোলের সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতগণ ও তাহাদের ছাতরবর্গ এ সম্বন্ধে 


১৫ 


কামরূপের সামাজিক প্রণ। 


৬৬১ 


অগ্রণী হইয়া কার্ধা করিতেছেন। শিক্ষিত 
লোকেরা ইহাতে যে!গ দিয়াছেন, কাঞ্জেই 
এই কুগ্রথা যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে ন| 
ইহা নিশ্চিত । পুর্ধে থে স্থলে ১০০০২ 
ব্যয় হইত এখন সেস্থণে ১৫০২২ | ২০০২ 
মধ্যে কাধ্য সঙ্ক্ন হঠতেছে 

বধরপণ এদেশে একেবারেই নাই। 
আঁসামে? কুর।পি ঈহা দৃষ্ট হয় না। 

বিধবাধিবাহ এদেশে প্রচগিত আছে 
সত্য, কিন্তু মগের চচ্গে ইহা তেমন শ্রদ্ধার 
জিনিষ নহে। ব্রাম্মণের ভিতর বিধনা- 
বিাহ নাই। যদ কেহ একপ কার্ধা 
করেন তবে তিনি পতিত হন। কায়স্থের| 
পতিত হন না| বটে, কিন্তু গাঁভারা কায়স্থ- 
সমাজে স্থান পান না। কলিতা জাতি 
বিধবা বিবাহ করিয়া জাতিচাত না হইলেও 
সম]জে হানাচার র্লুগে পরিগণিত হন। 
তদিতর জাতর মধ যদিও খিধবাবিধাহ 
প্রচলিত আছে সত্য, কিন্ত তেমন শ্রদ্ধার 
মঠিত যে উক্ত পিবাহে দিপু হন তেমন মনে 
হয় না। কায়স্থজাঁতীয বিধবার বিব|হ 
কায়ছ্থেতর জাঠির সহিত হইয়া থাকে। 
স্বজাতির মধ্যে হয় না। পুনর্ব্ববাহিত 
বিধবার পক্ষে সধবদের মত কোন মাঙ্গলিক 
কাধ্যে যোগ দ্েওয়। নিষিদ্ধ এবং 
তাহাদের পক্ষে সবার চিহু দি্দ,র ব্যবহার 
ও সি'থি কাটা অবিহিত। 

কেশার্চন-বিবাঞ্ছের পর যিনি বিধবা 
হুন_ তাহার বিবাহ যেমন হেয় বলিয়া 
সমাজ মনে করেন, কেশার্চনবিবাহের পূর্বে 
যিনি বিধবা হন কাহার বিবাহকে 
তেমন হেয় মনে করেন না। বিশেষ এই 


৬৬২ 


শ্রেণীর বিধবা বিবাহিতা সধবার ন্ঠায় সিন্দুর 
ব্যবহার করিতে ও গি'থি কাটিতে পান, 
তাহাতে কোন বাঁধা নাই। 

এই শ্রেণীর বিধবার কেশ্চনক্রিয়। বা 
বিবাহ ্দিতীপ্ন পতির মহিত সম্পন্ন করিতেই 
হয়। এই কার্ধযটী যথাবিহিত শাস্্রনুযায়ী 
মনুঠিত হইয়৷ থকে। 

স্বগাঁয় মহাত্মা বিদ্য।সাগর " মহাশয় 
যেরূপ বিধবাবিবাহ বঙ্গদেশে প্রচলনের 
জন্য অক্লান্ত শ্রম করিয়াছিলেন তাহা 
আসামে ম্মরণাতীত কাল হইতেই ব্রাহ্মণেতর 
জাতিতে বিদ্বমান রহিয়াছে। 

কিন্ত অন্য প্রকীর বিধবাদের বিবাহে 
শাস্ত্রীয় কোনরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান 


হয় না, কেবল স্ত্রী-আচারেই উহা পর্যবসিত 
হইয়া থাকে। 
এখানকার ভদ্রমহিলাবা সাধারণতঃ 


অবপ্ুষ্ঠিতা হইয়া আত্মীয় পুরুষদের সম্মুখে 
উপস্থিত হন এবং সতত অতি সন্তর্পণে 
লঙ্জাশীলতা এবং স্ুরুচি-রক্ষণে যত্রবতী 
থাকেন। স্থানান্তরে কারষ-যোপোলক্ষে যাইতে 
হইলে যানাদিতে গমন করেন। 

দরিদ্র-অবস্থ। বা নিয়স্তরের লোকেরাও 
নুরুচিসগততাবে বন্বাদি পরিধান করিয়| 
অবগনবতী হইয়া আত্মীয়দের সঙ্গে গমন 
করিয়া থাকেন। 

উপর আসামে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দাস 
বা দাপী বড় ঝাপি বা বৃহ ছত্র ধারণ 
করিয়াও গমন করেন। সেই বৃহৎ ছত্রটী 
যে কোন অবস্থায় আব্তক হইগেই ভদ্র 
মহিলাকে পথিকের বা অন্ত লোকের দৃষ্টি 


বহিভূতত করিবার জন্য আবরণ স্বরূপে 
ব্যবহৃত হইতে পারে। 


বঙ্গদর্শন 


'শিক্ষা 


| ১২শ বর্ষ, ফান্তন; ১৩১৯ 


স্ত্রীলোকের বেশভূষ। যে অতি গ্ুরুচি- 
সঙ্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ 
নাই। ইহারা মেখলা এবং তদুপরি এক 
খণ্ড বস্ত্র যাহাকে বিহা বা" আস্তরণ বলা 
যায় পর্ধদ| ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
তবে স্থানান্তরে যাইতে হইলে অতিরিক্ত 
এক খানি উপরেণী বা খনিয়া ব্যবহার 
করেন। 

হস্ত, ক ও কর্ণে অলঙ্কার পরিধান 
করিয়া থাকেন, সাড়ি ব্যবহার এ অঞ্চলে 
প্রচলিত রহিয়াছে । বিবাহকালে, সাড়ি 
পরিধান করাইয়। কন্যাকে পাত্রস্থ করা 
হইয়া থাকে। মৃতা স্ত্রীলেককে চিতারোহণের 
পূর্ধ্বে সাড়ি পরাইয়া দিতে হইবে 


মেখলাপরিহিতা অবস্থায় দাহক্রিয়৷ সম্পন্ন 
হয় না। 
পতিশোকাতুরা বিধবা অশৌচকাল 


সাড়ি পরিধান করিবেন ইহাই এ অঞ্চলের 
বিদ্ি। বিবাহাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়াতে প্রায় 
পাড়ি পরিধান করিয়া থাকেন 

আসামে পর্ধত্র এ নিয়মটী এচলিত 
নাই, তাই অনেকে মনে করেন যে সাড়ি 
পরাটা এদ্রেশ বাঙ্গানীদিগের নিকট প্রথম 
করিয়াছে। কামরূপের অনেক 
সম্ত্রান্ত পরিবারে দেখা যায় যে ২০০ 
বৎসরাধিক কাল একখানি পষ্টবস্ত্রের সাড়ি 
অতি যত্বের সহিত রক্ষিত হইঠ্ডেছে। 
শাগুড়ী যে বন্থ পরিধান করিয়৷ পাত্রস্থা 
হইয়াছিলেন পুত্রবধূ আব|র সেখানি পরিয়া 
বিবাহিত! হইলেন, এইরূপে বংশাঞ্ুক্রমে 
এই বস্ত্র ২০০ বতসরাধিক কাল ব্যবহৃত 
হইতেছে। 


১০শ দংখ্যা ] 


বিধবাদের গধবদের যত অলঙ্কার 
পরিধ(ন করায় দোষ না হইলেও উহার। 
কে ও কর্ণের উগ্নর কোনবণ অলঙ্কার 
পরিধান করেন না ও সীমন্তে সিন্দুর 
ব্যবহার করেন না এবং বিধবার 
কেশচ্ছেদ্দন বা মণ্তকও মুণ্ডন করেন ন1। 
তবে গয়া গ্রভতি তীর্থাদি গমন করিয়া 
তীর্থের নিয়মানুযায়ী মস্তক মুগ্ডন করেন, 
সেস্বতন্ত্র কথা৷ 

এখন এদেশের উৎ্সব|(ির বিষয় সংক্ষেপে 
বলিয়। প্রবন্ধে উপসংহার করিতেছি। 

এখনকার দৌমাহি বা বিহুই জাতীর 
উৎসব। কাতি বিহু অর্থাৎ আশ্বিনের সংক্রান্তি, 
মাঘ্য বি অর্থাং পৌষের সংক্রান্তি এবং 
বহাগ বিহু অর্থাৎ চৈত্রের সংক্রান্ত এই তিন 
কাতি্ন বিহু কগগালী, "মাঘের খিহু 
ভোগ।লী এবং বহাগ খিহু রঙ্গালী বলিয়। 
কথিত হয়। কাতি বিহুতে কোনরূপ 
ভোজন|দির আড়ম্বর নাই বলিয়া ক্গাণা, 
মাঘ বিহুতে লুক, পিষ্টক প্রভৃতি চব্য 
চুমু নানাবিধ ভোজনের ঝবর্থা আছে 
কাজেই তোগালী। এবং বহাগ খিভুতে 
নানাবিধ আমোদ্‌-এ্রমোদের, রগ-তামাপার 
অনুষ্ঠান হয় বলিয়া উহার নাম রঙ্গাপী। * 

কাণ্তিক বিহতে এদেশব।সাঁর। ধান্তক্ষেত্র 
এবং 'গৃহাদিতে দেবোদেশে প্রদীপ ও 
নৈবৈদ্যাদি দরিয়া থাকেন। গৃহে গৃহে 
নামকীর্তন হইয়া থাকে এনং সুমন্ত কাণ্তিক 
মাসে আব্কাশ-গ্রদীপ দিয়া থাকেন্ঠ। এই 
মাপ পবিত্র মনে করিয়। নাঁনাবিধ ধর্- 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অনেকে সমস্ত 
মাস নিরামিষ তোঞ্জন করেন। 


কীমরূপের সামাজিক প্রথ। 


৬৬৩ 


মাঘ বিহু দিবস অর্থাৎ পৌষের সংক্রান্তি 
দিনের পৃর্মরাঞ্জে বাসক ও বুবকগন মাঠে 
গৃই নির্থাণ করে ও সকণে এক'ব্রত হইয়া 
দলভাঠ ব| ল-ভাত খায় অর্থা২ আমোদ- 
আহ্লাদ ও ভোজনাদ করে। পরে প্রাতে 
এ ঘরে অগ্িধুন করিয়া, গানঃক্স।ন পৃর্বক 
অগ্নি সেবন করে। পরে সকুল গৃহস্থই গিজ 
নিজ গৃঁহে নামপীর্ভনাদি কারিয়া গুরুগৃহে 
উপহার।দি পইয়। গমন ঞ্রেন। মধ্যাহে 
গ্রামস্থ নমঘরে সকলে শমনেত হইয়] 
সাড়ধর নামকীর্তন ও গ্রমডাগবত শ্রবণ 
করেন। রাত্রিতে দেবোদেশে ভোগ দান 
করিয়া থাকেন) গুরুঙনাদিকে প্রণাম এই 
দিবসের অবগত গ্রাতিপাল্া বর্তব্য। পরে 
আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী গৃহে গমন 
করিয়া লাড়ু, পিঠে, কোমন চাউল ইত্যাদি 
তক্ষণ করেন। সন্তবমত অন্যকে 
ভোজন করান। ডিমখেল।, মলক্রীড়।, 
দৌড়াদৌড়ি,লাফান প্রভু ত যথেষ্ট আয়োজন 
হয় এবং আবালবুদ্ সকলেই গচুর আনন্দ 
উপতোগ করেন, এই কারণেই এই 
বিছুকে ভোগানা নলা হয়। সকলে নিজ 
নিজ কার্য হইতে সেই দিন ও পরের দিন 
অর্থাৎ ১ল1 মাঘ বিরত থাকিয়া বিশ্রাম ও 
আমোদ সস্তোগ করেন। এই দ্রিবসও 
নামসংকীর্ভন,গুরুজনকে প্রণাম, লাড়, পিষ্টক 
তক্ষণার্দি অপেক্ষাগ্তত অল্প সমারোহের 
সহিত সম্পন্ন হয়। যদিও এইদিনকে 
তাহারা বড় দোমাহি বা বড় বিহু নামে 
অভিহিত করিয়া থকেন। এই মাসকেও 
পবিত্র মনে করিয়া সকলে নানাবিধ 
ধর্মাচরণ'করিয়া থাকেন। বিশেষ দেবালয় 


এং 
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ও চতুষ্পাহীগুণিতে সমস্ত মাসব্যাপী গীত। 
পাঠ হয়, গৃহস্থেরাও সকলে অন্ততঃ নিজ 
নিগ্গ গুহে একদিন গীত পাঠ করাইয়। 
থাকেন। 

বহাগ বিছু-_-পড্ডুক পিষ্কাদির 
ব্যবস্থা মাঘবিহুর . মতই। ছুঃখী ধনী 
সকলেই নিঞ্জ নিজ সাধ্যানুসারে নববন্ধ 


পরিধান করেন ও আগীয় স্বঞ্গনর্কে দান' 


করিয়। থাকেন। আপনারা হয়ত মনে 
করিতেছেন যে বাদার হইতে বস্ত্র ক্রয় 


করিয়া দান করেন) কিন্তু তাহা নহে। 
সত্রীলোকেরা নিঞ্জ হস্তে বন্ধ বয়ন করিরা 
থাকেন। এখানকার ব্রাহ্ম] হইঠে অধস্তন 
সকল জাতির লে।কেদের স্ত্রীলেকেরা বন্ত্ 
বয়ন করিয়া থাকেন। বস্ত্রয়ন জ্ত্রীলোকের 
বিশেষ গুণ। বন্ত্রবয়নের কৃতিত্বের উপর 
কন্ঠার সৎপাত্র লাভের' বিশেষরূপে নির্ভর 
করে। এখানে বন্তরবয়ন দ্ার। জাতি চ্যুতির 
ভয় নাই। সেদিন মান বঙ্গদেশ এই 
বিষয়টা বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এইদেশে 
আবহমানকাশ এই সুন্দর গ্রথাটা প্রচলিত 
রহিয়াছে । সে কথা যাক, যাহ! বলতে 
ছিলাম কামরূপ প্রায় প্রনিদ্ধ গ্রাম সকলে 
এই বিহুতে বাহবিয়। ক্রিয়া উপলক্ষে যেন। 
বসিয়। থাকে, সেই মেলাতে দেশীয় তামাস। 
ও মল্লক্রিয়।দিও হইয়া থাকে। বীহবিয়ার 
বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখিত হইতেছে। 
গ্রামের লোক বাশ যোড়া দিয়া যত উচ 
করিতে পারেন করিয়। তাহার। সমস্ত 
গ্রামের লোককে আহ্বান করেন, যেন টা 
্য়্বর! কন্ঠা টাকেও কে নিতে পারেন অর্থাৎ 
যে গ্রামের বাশ তাহা হইতে অধিকতর 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ফাল্তুন, ১৩১৯ 


উচ্চ হইবে সেই বাঁশ স্বয়স্বরা লাভে সক্ষম 
হইবে এবং এ গ্রামের লোকের! জয়ী হইবে। 
বাশের উচ্চতা অকৃটারলোনী মন্তুমেন্টের 
প্রায় তুল)ই হইয়া থাকে । 

এই উৎসন “উথেলী, নামে প্রসিদ্ধ । প্রায় 
সমগ্ত মান বিশেষ সাতবিহু অর্থাৎ বৈশাখের 
৬ দিন পর্য্যন্ত এই ব্যপার চলিতে থাকে । 
প্রায় সকল কন্ঠারা এই বিহুতে পিত্র'লয়ে 
আগমন করিয়া থাকেন। 

বিহুর দিন গৃহপালিত পস্ট সকলকে 
তৈপমর্দন করাইয়া স্নান কান হয় । লাউ 
বেগুনের মাল। গাথিয়। গণায় পরান হয়। 
কোমল বৃক্ষ পরর লইয়। মুছধ মহ আঘ।ত 
করা হয়। এবং নিম্নলিখিতরূপ বচন 
বলা হয় 

দীঘা লাউর দীঘল পাত 

'গরু বাটর জাতজাত। 

লাঁউ খাবি ন! বাকাল খাবি 

প্রতি বচরেবৰি যাবি। 

পুরাতন। পাখা পরিবর্তন করিয়া 
নববন্ত্রের গায় নৃতন পাখার ব্যাহার হয়। 


প্রথমে দেবতা, গো, অনি পরে 
গুরুঞনকে ধান, করিয়া নৃতন বর্ধের জন 
গৃহস্থ ব্যগনা ব্যবহার করেন। কুটুথাদি গৃহে 
ধরীদন উপহার দ্রব্য বা নবধন্ত্রদান লইয়া 
ঘকলে পরস্পর যাতায়াত করেন। 
উপর আনামে ভাথনি উৎসব নাঁই। 
কেবল নিয়শ্রেণীর-লে|কেরা পুরুষ স্ত্রী এ 
উৎসব উপলক্ষে একত্রিত হয়া সমস্ত 
বৈশাখ মাসি নৃত্াগীতাদি করিয়া থাকে। 
কামরূপে কিন্তু এরূপ নৃত্যগীতাদির প্রচার 
নাই। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবস 


১১শ সংখ্যা ] 


হইতে অষ্টম দিবস পর্যন্ত চতুপ্পাীর 
ছাত্রবর্গ প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থৰরে ভিক্ষা 
করেন। সকলেই "শ্রদ্ধার সহিত কিঞ্চিৎ 
ভিক্ষা দিয়া থাকেন! এর্দপে তিক্ষালব্ধ দ্রব্য 
চহ্প্াীবর অধাপকেত্ প্রাপ্য। এই 
ব্যাপারের দ্বারা প্রাচীন কালের প্রক্মচণ্যা- 
অমের চিত্র নয়নপথে পতিত হয়। 

প্রবন্ধের উপসংহারে এই বক্তব্য, এদেশ- 
বাসীর! বিশুদ্ধ আধ্য ধীতনীতির একাস্তিক 


নারদ 
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অনুসরণ করেন। আর্ধানভ্যতার মনো- 
মুগ্ধকর উ্্বন জো।তিতে এদেশ টস্তািত। 
হিন্দু শান ও ববস্থা অণলদ্ধনে জাতিগত যে 
সকল গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে, সমুদায় 
এই দ্রেশে বিদ্যমান । 

পরিশেষে এই প্রবন্ধের উগকরণ-সংগহে 
বদ্ধুবর ভরীধুক্ত উন্ধমচন্্র বড়য়া মহোদয় 
বথেই সাহায্য করিয়াছেন, উজগ্ঠ তাহাকে 
অশেষ ধঞ%বাদ জ্ঞাপন করিতেছি 

আগোপ।লচন্দ্র দেব। 


্প্পাপাশীপশাাস্পি 


নারদ 


মহাভারত, রামায়ণ আমাদের 
জাতীয় মহাকাব্য ও অন্যান্ত প্রাচীন কথ! বা 
কাহিনীতে মহধি নারদ একটী বিশেষ স্থান 
জুড়িয়৷ রহিয়াছেন মহর্ধি নারদ কল্পিত হউন 
আর সত্যই হটন, দেবতা সমাঙ্জে তানি যে 
বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্রেবতাগণ তাহাকে 
যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধ' করিতেন এবং ঘ্বর্গলোক 
হইতে মর্ত্ালোকে ংবাত্ধ প্রেরণের 
আবশ্তক হইলেই মহ্ঠি নারদ্রে ডাক পড়িত। 
প্রত্যেক কাহিনীতেই নারদ সংখ 
আছেশ। মহাকাব্য লেখকগণ নারদের এই 
আবতাধণ! দ্বারা মানুষকে একটি পরম 
শিক্ষ। দান করিয়াছেন। নবীন অরুণা- 
লোকের মধ্যে মধুর বীণুধ্বনিতে সমস্ত 
আ'াশ প্লাবিত করিতে করিতে , মহর্ষি 
নারদের, আগমন. অধিকাংশ প্রাচীন 
কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। নানদের 
যুর্তিকে কোনোও প্রাচীন লেখক বা কবি 


গ্রভৃতি 


রাত্রির অন্ধকারে উপস্থিত করেন নাই,_ 
দিবালোকের সুস্পষ্ট আলোকের সহিত 
তাহার স্বতি জড়িত। মহাব্বিদের বর্ণন। 
পাঠ করিলে দেখা যাইবে মে জটাজুটম্তিত 
সিগ্ধ প্রশান্ত খাঁষর বাঁণাধ্বনির মাধুম্য প্রতি 
দিনের অরুণালোকের মতন মধুর তাহার 
পর আরও একটি আশ্চগা এই যে নারদের* 
গতি সদর অশারিত, গাহাকে কেহ কখনে 
বাধ। দিতে পারে নাই। স্বর্ণের রাজা 
ইন্্র হইতে মর্তের নূপতিগণ পর্যস্ত সকলেরই 
ভবনদ্বার তাহার কাছে উন্বু?। এমন 
সর্বলোকবিহারী বিশ্বজন-বন্ধু খষি আর 
দ্বিতীয়টি নাই। অথচ £ই খধিটি কখনো 
কি দ্রেব, কি মানব, কাহারো অগন্ঠায় সন্থ 
করিতে পািতেন ন1। স্বর্গের দেবেন্দ্র হউন 
অথবা মর্ত্যের রাঞ্ন্্রই হউন বাহার বিরুদ্ধে 
কোনো অন্যায় দেখিলে তিনি কিছুতেই 
ক্ষমা! করিতেন না। নর্গ বলিতে আমরা 
একটি পাপশূন্ত, গুভ্রলোকের কল্পনা করি, 
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কিন্তু সংস্কৃত কাব্য এমন অনেক বর্ণন। 


দেখা ঘায় যে, স্বর্গের দেপতা পণ্যন্তও 
অপরাধে মর্তালোকে নামিয়াছেন। নারদ 
যেন ন্বর্মর্ত্যের পাপতিমিরবিনাশকারী 
একটি উজ্জ্বস নির্শল থর পুণ্য-শিখা। 

সেই জন্যই বণিতেছিলাম নবীন অরুণা- 
লোকের মধ্ তাহার অস্ভাদর অতি মনো- 
রম। জমাট্‌ নন্ধকার যেমন প্রভাতের কিরণা- 
ঘাতে বিনষ্ট হষ্টয়া যায়, নারদের চরিত্রেও 
তেমিন একটি পুণাপ্রতা দখিতে পাই,যাহার 
সম্মুখে বহুদিন-সঞ্চিত পাপ এবং অন্যায় 
মুহূর্তযাতর তিষ্িতে পারে না। তাহার রোষ 
কষাঘ্িত তীর দৃষ্টির সম্মুখে স্বর্গাধিণতির 
সিংহাসনও কম্পিত হয় অথচ সঙ্চল দেবতা 
এবং সকল মানবের সহিত তাহার একটি 
পরমসৌন্দর্য্যবন্ধন আছে। 

অভিমানী দক্ষ শিন-রহিত যজ্ঞ করিবার 
বাসন! করিয়া মহাদেব ব্যতীত অন্যান্য 
সকলকেই যজ্ধে নিমন্ত্রিত করেন। শিবদেষী 
দক্ষের স্পদ্ধা চূর্ণ করিবার জন্য যথাকালে 
তাহার সমীপে নারদ উপস্থিত হইলেন। 
তিনি দক্ষের পক্ষ হইয়া মহাদেব ব্যতীত 
ব্িভূবনের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া 
আসিলেন। শিবকে যিনি অপমানিত করেন 
অর্থাৎ মঙ্গল ব্যতীত যে ব্াক্তি নিজের 
জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেন বা কোনে কার্ধ্য 
করেন, তাহাকে কি শাস্তি ভোগ করিতে 
হয় এই দক্ষকে দণ্ড দিয়া, নারদ তাহা 
বিশ্বঞ্জনের সমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া দ্রিলেন। 

প্রাচীন কাহিনীর অধিকাঁশ কলহ এবং 
গণ্ডগোলে নারদের নাম পাই; কেন না 
তিনি কলহ করিয়া অশিবকে, মনোম|লিন্ঠ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৯শ বর্ম, ফীন্তুন, ১৩১৯ 


ও .পাপকে দুর।করিয়া, দেন। পাপের 
মলিনতার বিনাশ অতি সহজ হয় না; বন 
সংগ্রামে এবং বহু জয়-গরাজয়ের পর গাপের 
বিনাশ হইয়া থাকে অন্ধকারকে ভেদ 
করিয়া যেমন আলোকের প্রকাশ, পাপকে 
ছিননভিন্ন করিয়া দিয়াই তেমনি পুণ্যের 
উজ্জ্বল মূর্তির প্রকাশ। ইহার মধ্যে কত 
ঘাত কত প্রতিঘাত, কত কষ্ট ও কত 
ছুঃখ তাহার ইয়ত্ব1] নাঈ। পাপের বিনাশ- 
সাধনকারী পিধাতার উদ্যত হস্ত যখন 
প্রসারিত হয়, তখন তাহা আমাদের নিকট 
চক্রচ্ছিনন-গৌরী-দেহধারী রুদ্রদেবের তাণ্ডব 
নৃত্যের হ্যায়ই বোধ হয় 

আম|দের মনের সমস্ত গাপ, দৈন্ত ঈশ্বর 
জানিতেছেন। অবশেষে কোনো একসময় 
বিখব্রক্ষাণ্ডের নারদ খষিটি যখন আমাদের 
সমস্ত খবর বিধাতার কাছে হাঙ্জির কবিবেন 
তখন দেখিধ সব উপ্টা; কাল যেমন ন্ুখ- 
লালসে নিদ্রিত হইয্াছিলাম, আঙ্জ দেখি 


আমার অবস্থা অন্যরূগ। আমি দারিদ্র 
অথচ ছুঃখের এই প্রকশ আমার 
নিকট সহত্রগুণ তিক্ত ঠেকিলেও 


সত্যই তাহ! হামার নিকট মঙ্গল, শিব। 
মগল দুঃখের ছন্মবেশ ধরিয়া উপস্থিত হয় 
মাত্র। ছুঃখের দ্রিন সেই জন্যই ঈশ্বরের 
দন,_-শিক্ষ। বলিয়! অতি অল্প লোকেই 
গ্রহণ করিতে পারে। মহাকাব্যের গধ্যে 
যেমন একটি নারদ খষি পাপমলিনতা দূর 
করিবান্প জন্য একদিন বিমল এভাতে 
পুণ্য জে)াতিরূপে উপস্থিত হন। ,মানবের 
জীবন-কাব্যের মধ্যেও তেমনি এক শুত 
মুহুর্তে ঈশ্বব্র মঙ্গলবাণী মানুষের সমস্ত পাপ, 


১১শ সংখ্যা ] 


মলিনতা৷ দূর করিবার জন্য আবিভূত হইয়া 
থাকে। পাপীর পাপ সেই শারদের 
মঙ্গল বাণীরূপে ঈশ্বরের কাছে পৌছায়-_ 
তাহার পর বিধাতার কুধমৃত্ত জাঞত হয়। 
তখন পাপীর সমস্তই লণভ, সমস্তই 
উদ্ট|পাণ্টা হইয়া যায়। 

যে জীবন অনবরত অর্থ সঞ্চত্নে একত্র 
হইয়াছিল-_বিধাতা। তাহ|র উপর এমন 
আঘাত করেন, বাহাতে সে অর্থ ছাড়িয়। দেয় 
_কিন্ত সে বড় যন্ত্রণা, বড় দুঃখ পাইয়া 


প্রাচীন কবিগণ তাহাদের গ্রন্থের 
নানাষ্ঠানে, নানা কাহিনীতে নারদের 


অবতারণা করিয়া মানুষকে এই শিক্ষা 
দান করিতে প্রয়ান পাইয়াছেন যে, “অন্যায়, 
পাপ, কলঙ্ক কথনো। অপ্রকাশিত থকে না) 
যে যূঢ় যত গোগনে বত পাপই করুক্‌ না 
তাহা বিশ্বজনের সমক্ষে প্রকাশ হইয়া 
গড়িবেই। সেই জন্যই অপাঁপবিদ্ধ পু্যস্া 
খধিগণ কাহিনীর মধ্যে ভক্তি-্্র চিত্তে 


নারদের অবতারণ। করিয়াছেন। এবং 
সেই কাহিনী নারদের জয় দিয়া সম্পন্ন 


করিয়াছেন। 
আমাদের প্রত্যেক্ষের জীবনের গ্রাতোক 
কর্ম বিধাতা জানিতে পারিতেছেন এবং 


মহাভারতের এতিহাসিকত। 


৬৬৭ 


তাহার যখোগযুক্ত বিধানও করিতেছেন। 
নারদ সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ নির্মখল। 
আমাদের প্রত্যেক জীবন এমন হউক 
যেন বিধাহার কাছে নারদ আমাদের 
নামে আর কিছু নালিস করিতে না পারেন 
এবং নারদের, সহিত আমাদের যেন 
পৌভ্রাত্র স্থাপিত হয়। নিত্য গ্রভাতক।লে 
প্ুদ্বকাধ-ঠালে বাণাহস্তে শভ্রধেশধারী 
খষিটি গ্রতাহই ' ৬ঠিয়। আিতেছেন। 
তাহার অন্থধম কিরণ-বীণার মধুর ঝঙ্কারে 
জগতের এ্রতোক কার্ধ্য অতি সুশৃঙ্খল ভাবে 
মম্পন্ন হইতেছে 

হে নারদ! তোমার বীণার পাঁবত্র 
ঝঞ্চারে আমাদের অন্তর হইতে সমস্ত পাপ 
মুছিয়া ফেল। প্রত্যেক *.ত।তে তোমার 
উদয় আমার চক্ষে সম্মুখ যেন স্পষ্ট 
গ্রভিভাত হইয়। উঠে এবং সমস্ত দিবস যেন 
তোমার সঙ্গীত চিগ্তকে নর করিতে থাকে । 
প্রাচীনকালে খধিগণ তোমার যে সুন্দর 
বর্ণনা করিয়াছেন ভাতা কণ্ননা নহে_ অতুক্তি 
নহে। আঙ্জি তুমি তোমার শুন্র বেশ 
ধারণ করিয়া বাণার তরে ঝঙ্ক'র দাও। 
তুমি আমাদের পবিত্র, শান্ত, স'যত নির্দল 
কর। 


উীত্রিগুণানন্দ রায়। 


মহাভারতের এঁতিহামিকতা 


মূল ইতিবৃত্ত সত] 
মূল ইাতিবৃত্র' যে সত্য তাহা প্রমাণ করা 
ছঃসাধ্য নহে। এ ইতিবৃত্তের প্রমাণ 
প্রধানতঃ ছুই প্রকার | গ্রথম আভ্যন্থরীণ, 
৪ 


দ্বিতীয় বাহ্‌ । বাহ প্রমাণ আবার প্রবাদ, 
তগ্নাবশেষ ও লেখ্য ভেদে তিন গ্রকার। 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
আভ্যন্তরীণ প্রনাণ অর্থে মহাভারতের 


৬৬৮ 


এঁতিহািকতা৷ সম্বন্ধে মহাভারতের কি মত। 
মহাভারতের মতে কুরুপাগুবের ইতিবৃত্ত সত্য 
পুরাবৃত্ত' আদিপর্ষের গ্রারস্তেই নৈমিযা- 
রণ্যবাসী মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, 
ভারতশ্তেতিহাসস্ত পুণ্যাং গ্রপ্ঠার্থসংযুতাম্‌। 


ক % 


জনমেজযন্ত যাং রাজ্তো বৈশল্গায়ন উত্তবান্‌। 


রঙ ৭ ঈ ঈ 
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্য।ং পাঁপভয়া- 
পাম ॥ 
পুণ্য ভারত-ইতিহ|স যাহা বৈশম্পায়ন 
জয়মেজয় রাজাকে বলেন সেই পাপনাশিনী 
সংহিতা আমর! শুনিতে ইচ্ছা করি । 
ইহার উত্তরে সৌতি বলিলেন_- 
আচচ্ষুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংগত্যাচক্ষতে পরে । 
আখ্যাস্তত্তি তথৈবান্য ইতিহাসমিমং ভূৰি ॥ 
কোন কোন কবি এই ইতিহাস পূর্বে 
ব্যাথ্য। করিয়াছেন। অগর কেহ ইহা এখনও 
ব্যাখ্যা করেন। ভবিষ্যতেও অন্যে ইহ। 
পৃথিবীতে প্রচার করিবেন। 
আদিপর্ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৬ গ্লোকেও 
মাভারতকে ইতিহাসরূপে নির্দেশ করা 
হইয়াছে_ 
ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শরেষ্ঠঃ সর্বাগমেঘয়মূ। 
এই ইতিহান গতীরার্থক ও সমস্ত আগমের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
আদিপর্বোর ৬ৎ অধ্যায়ের শেষে ব্যাস- 
দেব বৈশম্পায়নকে আদেশ করিতেছেন__ 
কুরণাং পাগবানাঞ্চ যথ। ভেদোইভবৎ পুরা। 
তদস্মৈ সর্ধমাচক্ষ যন্মত্তঃ শ্রুতবানপি ॥ 
আমার নিকট তুমি কুরুগণের ও পাগুব- 
গণের তেদ সম্বন্ধে যাহ] শুনিয়াছ তাহ! ইহার 
নিকট সমস্ত বল। | 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, ফান্তুন, ১৩১৯ 


, তাহার পর লেখা হইয়াছে _ 

গুরোব চিনমাজ্ঞায় স তু বিপ্র্ধতস্তদা। 
আচচক্ষে তঃ সর্দমিতিহাসং পুরাতনম্‌ ॥ 

গুরুর আদেশ পাইয়া সেই বিপ্রর্ধি তখন 
সেই প্রাচীন ইতিহান আমুল বলিলেন। 

৬১ অধ্যায়ে প্রাগুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিয়া বৈশম্গ|য়ন বলিতেছেন-_ 
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং তেষামক্রিষ্টকর্মণাযু। 
ভেদে রাজ্যবিনাশায় জয়ম্চ জয়তাং বর ॥ 

হে জেতৃগণের প্রধান) সেই অক্রি্- 
কর্মী পাঁগুবগণের পুরারত্ত এইরূপ। 
রাঙ্ের জন্থ তীাহার্দের কলহ হয় এবং 
এইরূগে তীশ্তারা জয়লাত করেন। 

মহাতারন্তের মতে যে মহাঁতারত ইতিহাস, 

তদ্দিষয়ে ভূরি ভূরি নিদর্শন দেওয়! যাইতে 
গারে। এক্ষণে বিবেচ্য যে ব্যাসদেব য় 
মাতাঁর কন্টাদশায় বিবাহওগোঁপন করেন নাই, 
ঘিনি উর্দবাহু হইয়৷ কীদিয়া বেড়াইয়াছেন 
যে ধর্ম হইতেই অর্থ ও কাম গাওয়া যায়, 
অতএব হে জীব! কোন অবস্থায় ধর্ম ত্যাগ 
করিও না--যিনি সত্যের মাহা ত্য জলদগন্তীর- 
নাদে গাহিয়াছেন, সেই মহর্ষি কি কল্পিত 
চরিত্র লিখিয়! ' সেই উপন্তাসকে ইতিহাস 


কলিবেন? বেদব্যাস মিথ্যাবাদী ইহ] 
যাহারা বিশ্বাস করিতে পারেন 
তাহাদের বিশ্বাসকে ধন্য । তিনি 


কেবল স্বীয় কৃতিকে ইতিহাস বঙিয়াই 
নিরস্ত হন-শংস্। এ ইতিবৃত্বে তাহার 
ঘনিষ্ঠ "সন্বন্ধও দেখাইয়াছেন। তিনিই 
ধৃতরাষ্্র ও পাওুর জন্মদাতা, তিনিই গাুব- 
গণের বিবাহ দৌপরীর সহিত দেন, তিনিই 
রাঁজন্থয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, তিনিই 


১১শ সংখা ] 


সঞ্জয়কে প্রজ্ঞাচক্ষু, দেন, বলিরা উল্লেখ 
করিয়াছেন। যদি এই সমস্ত কথা 
কান্পনিক হয় তবে.তাহার ভ্যায় মিথ্যাবাদী 
আর জগতে কেহ থাকিতে পারে 
না। পৃথিবীতে অপংখা উপগ্ঠাস শিখিত 
হইয়াছে, কিন্তু কোন উপস্ঠ]সকার এ 
উপন্যাসের ঘটনাবপিতে আপনাকে আজ 
পর্যন্ত £ইরূপ ভাবে উপস্থাপিত করেন নাই। 

হোমার, ভার্জিল গ্রহতি কোন 
দেশের কোন কবি কাল্পনিক বৃত্ত দিতে গিরা 
কখনও এ বৃত্তের সহিত আপনাদিগকে 
মিখান নাই। ব্যাসদেব যে দিথাগন্প 
মিথ্যা আপনাকে জড়াইবেন এ পিশ্বান কি 
তবে যুক্তিযুক্ত ? বিশেষ বদি ব্যাসদেব এত 
মিথাবাদী হইতেন তাহা হইলে তিনি 
তত্বদর্শী, জ্ঞানী, সত্যবাদী খষি'বলিয়া প্রসি্ি 
লাভ করিতেন না, ভাহ!র পরবস্তা গন্থকার- 
গণও কখনই কুরুপ|গুবগণকে সতাচরির 
বলিয়! বিশ্বাপ করিতেন না। 

প্রথম বাহ প্রমাণ--প্রবাদ 

যদি আবহম|ন কাঁল কোন প্রবাদ 
কোন দেশে প্রবর্তিত থাকে তাহা হইলে 
তাহার মূলে সত্য আহ বিশ্বাগ কুরা উচিত। 
যুধিষ্টিরাদি যে আমাদের ন্যায় রক্ত-মাংসের 
শরীরে পৃথিবীতে লীলা করিরাছেন তাহ! 
আবহমান কাল ভারতের লোকে বিখাস 
করিয়! আদিয়াছে। যদি আবার পুরাণ, 
ব্যাকরণ, বৈদ্যশান্ত্র, জ্যোক্ঞ্ান্্। খতি- 
হাঁসিক গ্রস্থ,রাব্য, অলঙ্কার, এমন কি নিখিল 
সংন্কত সাহিত্য সেই প্রবাদের সততা সন্ধে 
সাক্ষ্য দেয়, যদি দেখেন যে যুধিষিরাদির 
বংশ বলিয়। মধ্যকাঁলের নৃপতিগণ নিজ নিজ 


মহাভারতের এতিহাসিকত। 


৬৬৯ 
পরিচর. শিয়াছেন। যদি যুধিষ্টিরের 
শক কোন কোন দেশে প্রচলিত 
থাকা দেখা যায়। যদ্দি নবাবিষ্কৃত 


তাত্রশাপনে তাহাদের ভূর ভূরি উল্লেখ 
থাকে, এবং সর্বশেষে যদি সেই যুধিষ্টিরের 
্রাতৃ-প্রপৌত্র জনমেজয়ের .দানপত্র দেখিতে 
পাই তাহা হইলে মনে অন্ধমাত্রও সংশয় 
থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। 


এখনও যুধিটিরের দুর্গ, যক্তস্তপ্ত, নীলছত্রী 
প্রভৃতি ভগ্নাবশেষ তাহাদের অস্তিত্বের 
পরি দিতেছে।  বংখপরম্পরাক্রমে 
সেইগুলি ধুবিষ্টিরাদির বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 
সেই ছুর্গাদি যে মুসলমান সমরাটগণের 
রচিত নহে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃর্থী- 
রাঙ্গের পূর্বেও তাহাদের অগ্তিত্ব ছিল। 
তাহাদের রচনা প্রথাণা দেখিলে বোধ 
হয় থে উহা গ্রাচান বৌদ্ধ শিল্পও নহে। 
সুতরাং বুদ্ধদেবের অপেক্ষা তাহার। প্রাচীন। 


উইলসন্‌ সাহেব কয়েক বৎসর পূর্নে গভর্ণমেন্ট 
কর্তৃক নিঘুক্ত হইয়। দিল্লীর নিকট কোন কৌন 
স্তানখনন করতঃ কতকগুলি অঙ্ুত প্রাচীন 
কাকরুকার্যাখচিত চৌবাচ্চ! বাহির করেন। 
গুলি দেখিলেই বোধ হয় যে উহারা 
মহম্মদীয় ব। বোন শিল্প নহে, প্রত্যুত প্রাচীন 
হিন্দু শিল্প । এই সমন্ত দেখিরা এখন আমাদের 
রাজপুরুষের।ও যুধিষ্টিরের মঙ্বমেধ যক্জস্থলাদির 
সন্তা কথপ্চিং বিশ্বান করিতেছেন। 


তৃতীয় বাহ প্রমাণ-_লেখ্য 


বুধিঠিধাদি ষে কল্পিত জীব নহে, 


৬৭০ 


তাহার যথেষ্ট সমপাম রক ও পববস্তী লিখিত 
গ্রমাণ আছে। সেই সব লেখোর দোষ এই 
যে তাহার। স্বদেশী, বিদেশী নহে। 
যুধিঠিরা্দি অনু চারি সহশ্র বর্ষ পূর্ে 
তারতরঙ্গে অভিনয় করেন। তখন ইউরোপ 
ও আমেরিকা 'বনময়। ছইউৰোপবাসি- 
গণ তখন অসত্য, নগ্ন, বন্তমাংসতোী, বর্ণ 
মালার নামগন্ধও জানেন না। তাহার 
অন্ততঃ একহাজ্জার বর্ষ পরে ফিনিপিয়গণের 
নিকট ইউরোপীয় সভ্যতার জননী গ্রীল বর্ণ 
মাল] পাইয়া জ্ঞানচর্চ। আরম্ত করেন। 
গ্রীসের পরে রোমের অস্যুদ্য়। ফ্রান্স, 
স্পেন, পটুগাল, জাম্মানি প্রহ্তি রোম 
ভাগিয়! বৎসর পূর্বে 
হইয়াছে। ইংলঙের ইতিহাসও ১৫০০ 
বংসর মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। আদিম 
ৰটনের ইতিবৃত্ত ২০১০ হাঞ্ার বৎসর 
পূর্বে পাওয়া! যায় না, সুতরাং পাওব- 
গণের সময়ে ইউরে!পীয় কোন দেশের সহিত 
তারতেব কোনরূপ সম্বন্ধ হওয়ার সম্ভব ছিল 
না ও হয় নাই। এসব দেশের সাহিত্য 
হইতে কুরুগণের ইতিবৃত্তের পরিপোষক প্রমাণ 
আশ! করা বাতুলতা মাত্র। এছন্ভ বিদেশী 
প্রমাণ তিন্ন যদি মহাভারতের এতিহীপিকত। 
বিশ্বান করিতে না চান তাহা হইলে 
আমাদের প্রয়ান অরণ্যে রোদন মাত্র। 
এ স্থলে মনে রাথা উচিত যে কোন জাঁতিই 
স্বীয় প্রাচীন ইতিহাসের পরিপোধক প্রমাণ 
ভাপবর জাতির ইতিহাস হইতে দিতে পারেন 
না। গ্রীকদের প্রাগীন ইতিহাস গ্রীক 
পুস্তকার্দি হইতে বিশ্বাস করিতে হয়। 
রোমের ইতিহান রোমীয় পুস্তকেই পাওয়া 


১০০০|১৫০০ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১১শ বর্ষ, ফান্তুন, ১৩১৯ 


যায়। সেইরূপ ভারতের" প্রাচীন ইতিহাস 
ভারতের প্রাচীন গ্রন্থেই প্রাপ্য 

কুরুপাগুবের তিহাসের জলন্ত লেখ্য 
প্রমাণ_ 

১। পুরাণ 

সকল পুরাণেই কুরুপাগুবগণের ইতি- 
হাসের কোন না কোন অংশ আছে। কোঁন 
পুবাশের বস্তা ভীম্মদেব, কোন পুরাণে আবার 
বাস্থদেবার্জুণের নরনারায়ণত্ব প্রতিপন্ন । 

বিষণ, বন্গাণ্, বায়ু, ভাগবত ও মৎস্য 
এই পঞ্চ 1রাণেই চন্দ্রবংশের পরচয় আছে, 
এবং পাগুবগণের মুল ইতিবৃত্ত মহা 
তারতে ষেন্পূপ দেওয়া আছে সেইরূপই 
দেওয়া হইয়াছে । পুরাণে দেবাস্থর-সংগাম, 
্বর্ননরকাদি-পর্ণনা প্রভৃতি নানা অলৌকিক 
ঘটনা আছে সত্য, কিন্তু তৎগঙ্গে ্্্যবংশ ও 
চ্বংশু বর্দিত। তী বংশাবলী অবিশ্বাস 
করিলার কোন সগত কারণ নাই। ইংরাজি 
গ্রত্বতন্ববিদগণও এক্ষণে চন্দ্রবংশের শেষাংশ 
বিশ্বাস করিতেছেন । তীহাদেরও মতে 
তারতের ইতিহাস এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের তিনশত 
শতাবী পুর্ব হইতে আরম্ত হইয়াছে পুরাণের 
উল্লিখিত জরাসন্ধবংশ' 'বিশস্তনা হইলেও 
তৎপরবন্থা পঞ্চ প্রদ্যত, দশ সুগ, নব নন্দ, 
্রতৃতি যে সত্য জীব ইহ তাত্রশীসন ও মুদ্রাদি 
আবিষ্কৃত হওয়া বিশ্বামকরিতেছেন। পুরাণের 
পরবন্তা বংশাবলী এইরূপে গ্রামাণিক হওয়ায় 
পূর্বাবস্তী বংশ্ঠালী যে বিশ্বামযোগ্য তাহা 
প্রমাণিত হইতেছে। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত বল! 
যাইতে গারে জরাঁসম্ধবংশ বিশ্বাস 'করিবার 
সঙ্গত কারণ আছে। যদ্দিপুরাণের বংশবলী 
ধূর্ত ব্রাঙ্গণ আধুনিক পঞ্ডিত 


১১শ সংখা! ] 


মণ্ডলীকে প্রবঞ্চনা *করিবার পাগনায় নিজ 
মনোমত দিয়। থাকিতেন তাহা হইলে ইহাতে 
সেই বংশাবলীর শেষ মৃই-তৃ তীয়াংখ সত্য হইত 
না। এ বংশাবলীর কতদূর এক্ষণে মহ 
সপ্রমাণিত হইয়াছে তাহ! পরে এই প্রবন্ধে 
প্রকাশ পাইবে। যথন আবার বা,বচন। করা 
যায় যে কোন্‌ রাগ কত ব্সর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন তাহাঁও পুরাণে পুঙ্থানুপুঙ্ 
লিখিত তখন দেই বর্ণন। অবিশস করা 


বেহার-চিত্র 


৬৭১ 
হঃসাহম মনে হয়। অতএব পুরাণের প্রমাণে 
যুধিঠাদির অস্তিত্ব অথগ্ত স্বীকাধ্য। 
যাবায় পুরাণ আলোচনা আবশ্তক 
নাই। কেবণ পিষ্ণু। পুৰাণ, বায়ু পুরাণ, 
তাগবতপুধাণ,। মৎসাপুরাণ ও ব্রদ্ষাগ- 
পুরাণ দেখাহচত পারা যায় 
যে পরীক্ষিতের মমন্ব হইতে, খুষ্রীয় পঞ্চম 
শতাবা পর্যন্ত যুবিগ্িরাধির এঁতিহামিকতা 
স্বীকৃত। 


হইতেই 


শীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় । 


বেহার-চিত্র 


দেওয়ানজি 


€ নেহারের লালা কর্মচারী ) 


জীবনের প্রতু!ষেই মুন্দী ছেদিগ্রখাদের 
চরিত্রে বিষয়বদ্ধির স্ৃতীক্ষ অ্ষুর দেখ| 
গিয়াছিল। অগন্তান্য অল্পনুদ্দি বালকের! 
যখন “লেঙ্গ ড. গুরুজির” বৃক্ষতলন্থ গাঠশালে 
বসিয়া সমস্বরে "ও নামাসি ধং গুরুপ্জি গত? 
আবৃত্তি করিত, বালক ছেদি তখন পাঠশালা 
হইতে পলায়ন করিঘ্বা নদীত্বীরস্থ আত্্র- 
কুষ্ধে বড়লোকের নষ্টম্বভাব ছেগেদের সঙ্গে 
'জুয়া খেলিয়া ছুই পয়সা উপাজ্জনের 
চেষ্টা করিত এবং বাবু গণেশলালের নিজ্জন 
উদ্যার্ন হইতে প্রতিদিনের ব্যবহার্য তরকারি 
সংগ্রহ করিত। ন্নানের সঞ্জ-্মরিধেয় বন্ত 
সাহায্যে নদ", হইতে মৎস্য সংগ্রহ ব্যাঠারেও 
ছেদ্দির অন্থুরাগের অভাব ছিল না। 
সাধু-মন্্যাসীর সেবা করিয়া কৈশোরেই 
ছেদি তাআজকুট হইতে গঞ্জিকার সোপানে 


আরোহণ করিয়াছিল, মাঠের খঙ্ভ্রর €ক্ষ 
হইতে গোপনে আহবিত “তাড়ি'র 
রসাাদও তাহার অবিদিত ছিন না। 

সুকুমার কৈশোরেই পৌপ্রের এই 
সব্দতোমুখী গ্রতিভ| দেখিয়া বৃদ্ধ দ্ামড়িলাল 
সর্বদাই পুলকিত চিত্তে ভবিষৎ বাণী 
করিতেন যে এ ছেলে বাচিয়া থাকিলে 
“দেওয়ানগি' না হইয়৷ ছাড়িবে না। 

বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রখরবুদ্ি 
ছেদি আরও দুই একটা ছলর্ত বিদ্যা 
সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইল। তাহার 
মধ্যে সর্বপ্রধান_হিসাবে গেঁ'জামিল 
দেওয়ার বিগ্ধা এবং একজনের লেখা দেখিয়া 
অবিকল সেইরূপ লিখিবার কৌশল। 

ছেদির পিতার একটা ক্ষুদ্র মস্লার 
দোকান ছিল। এই দে|কানই, ছেদিকে 
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এই ছুই বিগ্ভালাতে সাহায্য করিয়াছিল । 
ছেদ্রির পিতা ভূখনলাল মধ্যে মধো 
দেকানের জন্ত জিনিদ কিনিতে যাইতেন। 
সেই সময়ে দৌকানের ভার ছেদির উপর 
পড়িত। ছেদি এই সুযোগে দোকান 
হইতে কিছু কিছু অর্থ “সংগ্রহ করিয়া 
গ্রাহকদের নামে খরুচ লিখিয়া রাখি 
এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত হাদের 
স্বাক্ষর নকল করিবার চেষ্টা করিত। 

পাঠশ।লা ছাড়িয়া ছেদ্ি কিছুদিন তাহার 
মাতুলের নিকটে বিষমকান্য মধন্ধে শিকা 
লাত করিতে আদিল। ছেধির মাতুণ 
মুন্সী রামশবুণ খাল জমিদারের *পাটোয়ারি' 
ছিলেন। দলিল দস্তাবেজ লিখিতে সে 
অঞ্চলে না কি তাহার সমকক্ষ 0হ ছিগ 
নাঁ। ছেদি মাতুলের নিকট থাকিয়। 
অল্পদিনের মধ্যেই "এই ছুলণত “দলিল 
মুপাবিদ1? বিদ্যার গ্রগাঢ় জঞান লত করিল। 
বলা বাহুল্য এই উমেদারি অবস্থ।/তেও 
ছেদ্দির অর্জনম্পৃহ।৷ একান্ত সুবুপ্ত থাঁকে 
নাই। 

পক্ষান্তরে ছেদ একাঙ্ধ উন্নতির 
পক্ষপাতী ছ্বিল না। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
মা্দকসেবন এবং ইব্দ্িয়পরতার প্য/পারেও 
গে সমভাবে উন্নতিস।ধন করিতেছিল। 

বিংশতি বর্ম বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে 


ছেদ্দি কর্শপংগ্রহের জন্ত ব্যগ্জ হইয়া 
উঠিল। বহুদিন নানাস্থানে ঘোর।ঘুরি 


করিয়। অবশেষে মাতুলের সাহায্যে সে 
এক জমিদারের বছুদুরবন্তী 'মাহালে' 
পাচ টাকা বেতনের এক পাটোয়ারির 
পদ লাভ করিল। এই পাঁচ টাকা 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, ফান্তন, ১৬১৯ 


স্ঘন্ধেও সর্ভ রহিল যে গ্রজাদের ছুরস্ত 
করিয়া দিতে না পরিলে ছেদি পুর্ণ বেতন 
লাতের অধিকার হই'ব না। পে অঞ্চলে 
গবর্ণমেপ্টের অরিপ আরগ হইবার কথ! 
হইতেছিল। জরিপে একবার খানার 
হার নির্ধারিত হইয়া গেলে সে হার আর 
সত্বরে বর্ধিত করা ছুঃসাধ্য। ন্ুুতরা; 
পূর্ব হইতে খাঁজন! ঝাড়াইয়া লইতে না 
পারিণে জধিদারের সমূহ তি। তাই 
মালিক রামপ্রতাপ পিং বহুদিন হইতে 


একজন উপযুক্ত কর্মচারীর অনুসন্ধান 
করিতেছিলেন। . ইতিমধ্যে. ছুইবা 
গাটোয়ারি পরিবন্তিত হইর়[ছিল। কেহই 


জমিদারে? উদ্দে্ত সাধনে সমর্থ হয় নাই! 
ছেদি আশির] 'কড়ার” করিল যে তিন 
বংসরে মধ্যে যদি মে খাজন। বাড়াইয়া 
দিতে না পরে তাহা হইলে সে বিনা 
আপভিতে বরখাস্ত হইবে এবং যতদিন 
না এস কার্য সিদ্ধ করিতে পারিবে ততদিন 
সে পাচ টাকার স্থলে তিন টাকা! মার্র বেতন 
গ্রহণ করিবে। 

সন্তষ্ট হইয়া জমিদার ছেদিকেই উপযুক্ত 
কর্মচারীরূণে মনোনীত করিঙ্েন। 
চর 

কার্ধাভার গ্রহণ করিয়াই সুচতুর ছেদি 
প্রজাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থ(পনে যত্বান 
হইল। প্রথম সাক্ষাতেই দে প্রঙজাদের 
নিকট জঘ্মিবের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিল 
এবং ঈ্মিদার যে এরূপ অত্যাচারী এ কথা 
পৃর্ব্বে ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে সে যে 
কদাচ এই কর্খ গ্রহণ করিতে সম্মত 
হইত না একথ! শাহাদের বিশদরূপে 


১,শ সংখ্যা ] 


বুঝাইয়া দিল। ছেদদির অকপট আন্মীয়তয় 
সরলচিত্ত প্রজারৃন্দ বিমুগ্ধ হইল। 

বৎসরান্তে খাজনা,আদায় করিয়া! ছেদি 
কাহাকেও ধমিদ দিল না। সকপকে 
বুঝাইয়৷ দিল যে ছাপা রদিন আনিতে 
লোক গিয়াছে, আমিলেই সক্লকে রসিদ 
গাঠাইয়! দেওয়। হইবে। | 

পর বসরও ছেদি থাঞ্জনা লইয়| রসিদ 
দিল না। প্রজাদের বলিল যে রসদ 
আধসিয়াছিল বটে, কিন্তু রসিদে জমিদারের 
স্বাক্ষর ছিল না। সেইজন্য সে সমস্ত রসিদ 
জমিদারের নিকট ফেরত দিয়াছে। 
জুয়াচোর জমিধার তাহাদের সরল 
'পাইয়। ঠকাইবার চেষ্টা করিতে পারে 
কিন্ত যুন্পী ছেদিপ্রপাদকে যিনি ঠকাইবেন 
তাহাকে গেঙ্গাঞি'তে মুখ পূইয়। অ।সিতে 
হইবে। | 

পাটোয়ারির চতুরত] এবং প্র্জাপ্রীতি 
দেখিয়া গ্রজার্ন্দ অধিকতর বিষুগ্ধ হইল ॥ 

তৃতীয় বৎসরে ছেদ প্রজাদের ডাবাইয়া 
গোপনে বলিল যে পাবণড জমিদার ভাঁহ।দের 
খাগানা সন্ধে কি একট গোলযোগ 
করিবার চেষ্টায় আন্ছে। এইসময় হইতে 
তাহাদের এ বিষয়ে সাবধ|ন হওয়া কর্তৃব্য, 
নহিলে ইহার পর বড় বিপদে পড়িতে 
হইবে। প্রজার ব্যগ্র হইয়া গিজ্ঞাসা 
করিণে এজন্ত কি উপায় অবলঘ্ধন করা 
কর্তব্য। ছেদ্দি বলিল তাহা৫দুর য|হার 
নিকটে যত »পুরাতন রসিদ আছে, সমস্ত 
যদি তাহা'রা৷ তাহার কাছে আনিয়। দেয় 
তাহা হইলে সে অবশ্যই একট| সছৃপায় 
বাহির করিতে পারে। প্রঙ্জারা তাহাই 


বেহার-চিত্র 
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রসিদগুলি লইয় 
গরজাদের বলিল, 
[গিয়া উকীলদের 


করিল। ছেদিগ্রগাদ 
সিন্দুকে তুলিয়। রাখিগ। 
এসম্বন্ধে একবার সদরে 
সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্ত+॥ এই 
সুযোগে ছেপি প্রজাদের তৃতীয় বৎসরের 
থগনার৪ রসিদ |দপ না।, চতুর্থ বৎসরের 
গ্রারনে ছেদ জমিদারের উদ্দেখে উজ্চকণে 
অশ্াব্য 'গাণি দিতে দিতে এ্রজ[বৃদকে 
জানাইল যে গাষণ্ড জমিদার শতকরা] ৫০২ 
টাকা হিসাবে এধিণ খাঙ্জনা দ|বি 
করিয়াছে। প্রথমাবধিই পাষণ্ডের এই 
প্রকার ছুরভিসঞ্ধি ছিল, কিন্তু ছেদ তাহাকে 
বহু কষ্টে এতদিন নিরগ্ত করিয়া রাখিয়াছিল! 
মক্রোধে ছেদি এাহাধধের আদেশ করিল 
তাহার! যেন কোন মতেই এই হত্যাচারী 
জমিদ[রের অন্ঠায় আদেশ পালনে সম্মত 
না হয়। , 

কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রবাঞ্চত প্রজাবর্ণ 
সভয়ে জানিল যে তাহাদের নামে তিন 
ধৎ্মরের বা খাজনার নাগিশ হইয়।ছে 
এবং ছেদিএসাদের গিন্দুক হইতে প্রজাদের 
মমস্ত পুরাতন রসিদ জমিদারের গুপুচর 
কক অগহ্ৃত হইয়ছে। গ্রভারা আসিয়া 
ছেদির কাছে কীদিয়! পড়িল। শুনিয়! 
ছেদ্দিপ্রসাদ ক্রোধে আম্মসম্বরণ করিতে 
পারিল না “উঃ এতদূর অতা|চার, এরূপ 
ভীষণ বিশ্বাসঘ। কতা 1” বলিতে বলিতে 
ছেদ নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। 
কিন্ত ফল কিছুই হইণ না, বিনা রশিদে 
খাজনা দেওয়র কথা আদাঃতে গ্রাহ্ 
হইবার সম্তাবন| ছিল না পুরাতন রসিদের 
অভাবে খাঁজনার হার সম্বন্ধে প্রমাণও 
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বিলুপ্ত হইয়াছিল। কাজেই বাধ্য হইয়। 
প্রজাদের. নৃতন করিয়া জমিদারের নামে 
বর্ধিত হারে কৰুপিয়ত লিখিয়। দিয়া 
মোকদ্দম। মিট।ইয়া লইতে হইল। 

যেদিন সমস্ত কবুলিয়ত রেজিষ্টাবি 
হইয়া গেল সেইদিনই ব্যথিত হৃদয়ে ছেদি- 
প্রসাদ উদ্যত রোষে সর্ববসমক্ষে কঠোর 
প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে যাদ আঁর এক 
ম|সের অধিক এ কর্শে নিযুন্ধ থাকে তাহ! 
হইলে মকলে যেন তাহার জন্ম সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সন্দেহ করে! 

দুপ্রতিজ্ঞ ছেদি আপনার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করিল। একম1সের মধ্যেই সে নিজের 
কর্মদক্ষতার পুরফারম্বরূপ তহণীলদারের 
পদে উ হইয়া মহেশপুর ত্যাগ করিয়া 
গেল! 

রে 

তহশীলদার নিযুক্ত হইয়। দৌলতপুরে 
আসিয়া ছেদি দেখিল যে নূতন করিয়া 
জমির বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে 
উত্তমরূপ অর্থ-সংগ্রহের সুযোগ নাই। 
সুতরাং ছেদ প্রজাদের নিকট “নোটিস্‌। 
পাঠাইল যে তাহাদের অধিকৃত সমস্ত 
জমির পুরায় জরিপ করাইতে 
হইবে; কেননা তাঁহারা কবুলিয় ত-লিখিত 
জমি অপেক্ষ। অনেক অধিক জমি বিন! 
খাঙ্জনায় শন্যায় পূর্াক দখল করিতেছে। 

দৌলতপুরের প্রজার অধিকাংশই 
'বাতন'। ছেদির অভিসন্ধি বুঝিয়! 
তাহার! মন্ত্রণ। করিয়। লোকমুখে ছেদিকে 
জানাইল যে এখানে কোন প্রকার 
লালাগিরি' খাটিবে না, তাহাদেম জমিতে 
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যে, পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকে 
মন্তকটা স্থানান্তরে রাখিয়া! আসিতে হইবে। 
ছেদ্দি বুঝিল মহেশপুরের কৌশল এখানে 
খাটিবে না। এখানকার জন্য রীতিমত 
প্রন্তত হইতে হইবে। ম্বুতরাং সর্বাগ্রে 
মে জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। 
প্রজাদের | অন্তায় অত্যাচারের কথা 
সবিস্তরে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল। রাজন্ব- 
বুদ্ধির আশায় লুৰ্ধ জমিদার হুকুম দিলেন 
যে এজন যত টাকার প্রয়োজন হইবে 
সমস্ত সরকার? হইতে প্রদত্ত হইবে। 
কোন প্রকারে কার্যযসিদ্ধি হওয়া চাই। 
জমিদারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া ছেদি 
প্রথমেই দ্রারেগ! সাহেবের মঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিল। দীরোগ।-জয়ের অব্যর্থ মন্ত্র মচতুর 
ছেদিগ্রসাদের অবিদ্িত ছিল না; অল্প 
দিনের মধ্যেই দ|রোগ! সাহেব ছেপ্দির 
একাস্ত বশীভূত হইয়। পড়িলেন। 
দ্রারোগাকে হস্তগত করিয়া ছেদি এক 
দল লাঠিয়াল সংগ্রহ করিল এইরূপে 
সর্ব প্রকারে সুরক্ষিত হইয়া ছেদি সম্মুখ যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইল। 
বিদ্রোহীদলের অগ্রণী ছিল দূর্র্ 
বাশন' বাবু রামলোচন সিং। ছেদি 
সর্বপ্রথমে রামলোচনের নিকট সংবাদ 
পাঠাইল যে পরদিন প্রভাষ হইতে তাহার 
জমির 'পয়মাইস সুরু হইবে। 
শুনিয়া-ব!জলোচন মিংহের মত গর্জিয়। 
উঠিল, যাহার মাথার উপর মাথ। আছে 
সেই যেন রামগোচন সিংহের জমি দখল 
করিতে আসে। গোপনে সংবাদ লইয়া 
ছেদি জানিল যে রামলোচন রাত্রির মধ্যে 
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বিগ্তর লোকজন সংগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং 
সম্মুখ-ঘুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ছেদির সাহসে 
কুলাইল না। ছেদি 'গেপনে লাঠিয়ালদের 
হুকুম দ্রিল যে, রাত্রির অন্ধকারে এক শত 
মহিষ লইয়! তাহার। যেন রামলোচনের 
কষেত্রস্থিত পরিপু্ ধান্ট শ্রেণী সমস্তু 'চরাইয়া? 
দেয়। কিন্তু এ সংবাদ কেমন করিয়া 
রামলোচনের কাণে পৌছিল। 

ফলে নিশাচর লাঠিয়াল সম্প্রদায় 
লগুড়াঘাতে জর্জরিত দেহে বৃদ্ধক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং 
তাহাদের ক্ষুধাতুর মহিষযুথ নিকটবর্তী 
'পাউগ্ডে' প্রেরিত হইল। 

নিক্ষল ক্রোধে গর্গিতে গঞ্জিতে ছেদি 
রামলোচনের সর্বন।শের জন্ত মনে মনে 
এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিল । 

তিন মাপ ধরিয়া নানা কাগজপর 
দলিল-দস্তাবেজ লইয়া ছেদি যুদ্ধের 
আয়োজন করিতে লাগিল, দাবোগা 
সাহেবের সঙ্গেও মধো মধ্যে গোপনে 
গভীর মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। তিন মান 
পরে একদিন প্রত্থাষে সহস! দারোগাসাহেব 
দলে দৌলতপুর, " আক্রমণ, করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে রামলোচন ও তাহার 
ছয়জন গ্রধান সাগাব্যকারী গ্রেপ্তার হইল। 
অতিযোগ গুরুতর-_ডাকাতি, স্ত্রীলোকের 
প্রতি অত্যাচার, গৃহদাহ। অভিযোগের 
মর্ম শুনিয়া রামলোচন ও তাহার সহচরগণ 
স্তস্তিত হঈয়া গেল। তাহারা » ইহার 
বিন্দুবিসর্গও জানিত ন|। 

সুচরিত্র ছেদিপ্রসাদ মহেশপুর পরিত্যাগ 
কালে এক নিম্নশ্রেণীর যুবতীকে সংগ্রহ 


বেহার-চিত্র 


'বামলোচনই বিশ্মিত হইয়া গেল। 
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করিয়া আনিয়াছিলেন। গ্রামের - এক 
নির্জন প্রান্তে তাহার জন্ত এক ক্ষুদ্র গৃহ 
নির্সিত হইয়াছিল। অভিযোগকরাঁ সেই 
যুী এবং তাহার এক দাঁপী। 

যুবতী অবলীলা ক্রমে আদালতে সকলকে 
সনাক্ত করিল এবং দাসী তাহার প্রত্যেক 
কথার সমর্থন করিল। প্রমাণ-প্রয়োগের 
কিছুমান্র' অভাব রহিল না। সর্বাপেক্ষা 
অকাট্য প্রমাণ হইল রামলোচনেব স্বহস্ত- 
লিখিত এক পর্র। | 

রামলোচন তাহার সঙ্গী গঙ্গাধর সিংকে 
এই পত্র পিখিয়াছিল। পর্রে অভিযোগের 
প্রায় সকল কথাই ইঙ্গিতে লিখিত ছিল 
এনং সঙ্গীদের নামেরও সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। 
পত্র অন্দীদগ্ধ অবস্থায় যুবতীর তন্মীভূৃত গৃহে 
পাওয়া গিয়াছিল! র|মলে।চনের লিখিত 
নান দলিলের লেখাবু সঙ্গে মিল|ইয়! দেখা 
গেল যে পত্রের লেখা অবিকল দলিলের 
লেখার অনুরূপ। সাদৃশ্ব দেখিয়া স্বয়ং 
এদপ 
প্রভূত প্রমাণের পর নিদ্কতি লাভের সম্ভাবনা 
কোথায়? 

দায়রার বিচাবে রআলেচন এবং 
তাহার সঙ্গীদের প্রত্যেকের ৫ হইতে ৭ 
বৎসর করিয়। কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ 
হইঈল। ইহার পর কাহার সাধ্য গ্রনল- 
প্রতাপ ছেদিগ্রসাদকে বাধা দেয়? ছেদ 
যাহ! বলিল প্রজাবা তাহাতেই স্বীকৃত 
হইল । জমিদারের খাজন। অর্দেকের অধিক 
বাড়িয়া গেল এবং প্রভুভক্ত ছেদ্ি শুদ্ধ 
সেলামিতেই প্রায় পাঁচ হাজার টাকা 
উপার্জন করিল। নিতান্ত গীত হইয়া 
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জমিদার ছেদ্িকে সদরের নাঁয়েবের পদে 
নিযুক্ত করিলেন। 
| ৪ 

সদরে আপিয়া ছেদি দেখিল যে 
দেওয়ানজিকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে 
তাহার পক্ষে পূর্ণ প্রতিপত্তি লাভের মন্তাবন] 
নাই। দেওয়ানঙ্জি তীক্ষবুদ্ধি) বিশ্বাসী এবং 
্রতৃতক্ত, সুতরাং সহসা সাহার আনষ্ট করী 
ছুরূহ। মৃতরাং অতি সন্তর্পণে ছেদিকে 
এ পথে অগ্রসর হইতে হইল। ছেদির 
কীন্তিকাহিণী ইতিণপুর্বেই দেওয়ানজির 
কর্ণগোচর হইয়াছিল। সুতরাং তাহার 
সন্ধে দেওয়ানজি পূর্ব হইতেই যথেষ্ট 
সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ছেদি 
এ কথা বুঝিতে পারিনা প্রথম হইতেই 
দেওয়ানজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব 
দ্েখাইতে লাগিল এবং প্রত্যেক বিষয়ে 
তাহার পরামর্শ লইয়া চলিতে লাগিল। 

ছেদির কপটত। বুঝিতে না পারিয়। 
দেওয়ানজি ক্রমে ক্রমে ছেদি সঘন্ধে 
অনেকটা মাশ্বস্ত হইয়] উঠিতে লাগিলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে ছেদি এভুর চরিত্রটাও ভাল 
করিয়া বু'ঝয়। .লইবার (চষ্টা করিতেছিল। 
অন্পদিনেই সে বুঝিণ যে গভুৰ চরিত্রে 
দুর্বলতার অভাব নাই। মনুষ্চরিত্রে যে 
গথ ধরিয়া সয়তান গ্রবেশ করিতে থাকে 
বাবু রামপ্রতাপের চরিত্রে তাহার 
অধিকাংশই উন্মুক্ত । দুরাকাঁজ্ষা, লোভ, 
ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, মাদক দ্রব্যের প্রতি 
অন্ুরাগ-__সক্ললগুলিই রামএতাঁপের চরিত্রে 
অল্লাধিক প্রবল মৃত্তি ধারণ করিয়াছিল, অথচ 
বুদ্ধির তাদৃশ তীক্ষুতা ছিল না 
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* সুযোগ বুঝিয়! তীক্ষবুদ্ধি নায়েব প্রথমেই 
প্রভুবশীকরণে প্রবৃত্ত হইল। 
ছেদ্দি উৎকষ্ট স্থুরাঁ প্রস্তুত করিবার 
কৌশল অবগত ছিল। সে গোপনে সুরা 
প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে উপহার দিতে 
লাগিল। 'ভাহার প্রযত্বে রামপ্রতাপের 
বিলানভবন দেখিতে দ্বেখিতে নব নব নর্তকী 
ও বিলাসিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
অতি অল্পদিনের মধ্যে রাম প্রতাপ নবকের 
পথে বহুদুর অগ্রসর হইলেন। 
তখন “কোকেন? মাদক দ্রব্যের মধ্যে 
অধিকার বিস্তার করিতেছিল। ছেদি 
গ্রভৃকে ইহাতে ও দীক্ষিত করিল । 
ক্রমে ক্রমে রামপ্রতাপের কাওজ্ান 
লোগ পাইতে লাগিল। ছেদ্ি তাহাকে 
দিয়! যাহ! ইচ্ছ৷ করাইয়। লইতে লাগিল। 
ববদ্ধ দেওয়ানপ্গি গ্রভুকে অনেক 
বুঝাইলেন, ছেদ সন্ধে তাঁহাকে সঙ্র্ক 
হইতে বলিলেন, কিন্তু কাগজ্ানহীন 
র|ম প্রতাপ সে কথা কাঁণে তুলিলেন না। 
অবসর বুিয়! ছেদি দেওয়ানজির সর্বনাশ 
করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। 
“হোলি?র উৎসব শহাসমারোহে আরব্ধ 
ছইয়াছে। রামপ্রতাপের . খিলাসকুঞ্জে 
বিলাসের শ্রোত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে__ 
সুরা, ভাঙ, গঞ্জিকা, কোকেন, চওডুর অবাধ 
গ্রচার আরম্ত হইয়াছে। নানাদেশ হইতে 
সমাগত হ্রন্দবীকুল লালসার অগ্নিকুণ্ডে 
ক্রমাগত ইন্ধন যেগাইতেছে।* কামগ্রতাপ 
ধীরে ধীরে পণুত্বের নিক্নতম ".সাঁপানে 
অবতীর্ণ হইতেছেন। এমন সময় সজল- 
চচ্ষু ছেদি আসিয়া! তাহার সম্মুখে দীড়াইল। 
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ছেদিকে দেখিয়) শিথিশবেশ রামপ্রহাপ 
বু প্রপারণ করিয়! সুরাজড়ি তকঠে বলিয়! 
উঠিলেন “মাও মেরা,ভাই জান!” ছে্দি 
তাহার উদ্যত বাহুপাশ হইতে দূরে সরিয়। 
গিরা অশ্রুগদৃগদ কঠে বলিল যে, সে তাহার 
চরণে চিরবিদায় গ্রথণ করিতে অংসিয়াছে | 
উত্তেঞ্জিত বামপ্রভাপ বলিলেন ণ্কেও?” 
সুযোগ পাইয়া নানা অলঙ্কার সংযোগ 
করিয়া ছেদি প্রভুকে বুঝাইয়। দিল যে 
দেওয়ানঞ্জি তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার 
করিতেছেন, তাহাতে আর তাহ|র 
'সরকারে'ৰ বাটাতে কাজ করা অসম্ভব। 
এরূপ ভাবে অপমানিত হইয়| কাধ্য করা! 
অপেক্ষা তিক্ষা করির। প্রাণধারণ করাও 
শরেয়ঃ। বলিতে বলিতে ছেদ্দি উদ্দেপিত 


অভিমানে অশ্রু সণ করিতে গারিল না। 


বিকৃতচিন্ত রামপ্রঠাপ হুঙ্কার করি 
বলিলেন “বোলাও শালে নেওয়ানকে 1” 

ক্ষণকাল পরেই দেওয়ানি আগিয। 
উপস্থিত হইলেন! দেওয়ানঞিকে দেখিয়া 
রাষপ্রতাপ চীৎকার করিয়া ছেপ্দিকে 
বলিলেন “লগ[ও শালা দেওয়ানকে। বিশ 
জুতি হামারা দামূনে”--প্রভুর শব দেখিয়। 
দেওয়ানঞ্জে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত 
হইলেন। ছেদ্ি প্রভুর কাণে কাথে বিয়া 
দিল_“দেখিতেছেন উহার বেয়াদবি, 
আপনাকেও গ্রাহ করিতেছে না!” ক্রোধে 
রামপ্রতাগ বিকট চীৎকাবু, , করিয়া 
দেওয়ানঞ্িকে,অযথ। গালি দিয়৷ পেয়/দ]কে 
হুকুম দিলেন “উস্কো৷ কাণ পাকড়কে 
নিকাল দেও।” 

দেওয়ানঞ্জি দেখিলেন এ সংসারে আর 


বেহার-চিত্র 
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তদ্রস্থতা নাই। সুতরাং অপযানিত বৃদ্ধ 
ছেপ্দির প্রতি একবার তীক্ষকটাক্ষ নিক্ষেণ 
করিয়া বিদীর্ধ্যমাণ হনে প্রভুগৃহের নিকট 
নীরবে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া গেলেন। 
মেই নর্ভক্কীক্মুখরিত, সাপিক্ত, অহিফেন 
ও গঞ্জিকাধূমান্ধকার নরকে, ছেদিপ্রদাদ 


ততক্ষণাৎ দেওয়ানগির গর্দে উন্নীত 
হইলৈন |» 
নু 
বহুকষ্টে চিরপ্রার্থিত উন্নতি লাভ 


করিয়া! এইবার ছেদিপ্রপাদ্দ প্রাণ ভরিয়া 
ভোগনসুখে মনোনিবেশ করিলেন। 
রামপ্রতাগকে বুঝাইয়া দিলেন যে একটু 
“ধুমধাম? না করিলে গতর্ণমে্টের নিকট 
সম্মানলাভ কর1 অসম্ভব। 
রামপ্রতাপগ ও দেওয়।নজে উভয়ের জন্ট 
নুতন করিয়া বিশাল মট্রালিক। নির্শিত 
হহল। সুদৃশ্য বৃক্ষলতায়, চিত্রে মর্খবরে, 
মূল্যবান গৃহলক্জায় অ্টাপিকাদ্বর সুশোভিত 
হইল-_হস্তী, অশ্ব, মোটর ও ফিটনের 
অভাব রহিল না। নৃত্যগীত, আমোদ- 
প্রমোদ, উত্সব, গ্লীতিতোজ গৃহের নিত্য 
সহচর হইল। চারিদিক হইতে কলাকুশলা 
» সুন্ববীকুল সমাহৃত হইতে লাগিল। সঙ্গে 
সঙ্গে শ্বেতাঙগমমাজের যোড়শোপচারে পুজা 
চশিতে লাগিল। তাহাদের মৃগয়!-ব্যাপারে, 
প্রীতিতোজে, নুতো(ৎসবে রজতকণিকা বৃষ্টি- 
ধারার নায় অজত্রধারে বর্ষিত হইতে 
লাগিল। দেওয়ানির এশ্বরধ্য ও সমৃদ্ধি 
দেখিয়া লোকে .স্তশ্ভিত হইয়া গেল। 
তাহ|র রাজোচিত বেশতৃধা তাহার যান- 
বাহন, তাহার অকাতর আতিথেম্ব তা, 
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তাহার মুক্তহত্তে অথবৃষ্টি--ঘে দেখিল সেই 
বিশ্মিত হইল। রামপ্রতাপ কর্মচারীর কাধ্য- 
কুশলতা৷ দেখিয়] মুগ্ধ হইলেন। 

কিন্তু এরূপ অপব্যয়ে রাজার এশ্য্যও 
লুণ্ত হইয়! যায়, রামপ্রতাপের মত ক্ষুদ্র 
জমিদারের ত কথাই নাই। সুতরাং খণের 
হৃ্রপাত হইল। রামপ্রহাপ চক্ষু বুজিয়। 
সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিখা দিতে 
লাগিলেন এবং দেওয়ানজি যথেচ্ছ হারের 
স্বদে যথেচ্ছ খণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে খণভার দিনে দিনে 
বন্ঠার মত স্ফীত হইয়। উঠিতে লাগিল। 

কিন্তু তাহাতে কি আপপিয়| যায়? টাকা 
বড়না “ইজ্জত বড়? সুতরাং এ 
অবস্থ[তেও ৫০১০০ টাঁকা বায় করিয়া 
রামপ্রতাপের ছুই কন্তার বিবাহ হইল। 
অবশ্ত ব্যরতার  সমস্তই ছেদিপ্রসাদের 
উপর। নিশ্ন্তচিত্ত রামপ্রতাপ কেবল 
বিলাসের অনন্তশধ্যায় শয়ন করিয়া 
সুরারঞ্জিত নেত্রে বুবতীর বিহ্বাধরে স্বর্গের 
স্থষমা দর্শন করিতে লাগিলেন । 

ড 

কিন্তু ক্রমশঃ খণের মাত্র! জমিদারীর 
মূল্য ছাড়াইরা উঠিল। ছেদিপ্রগা্দ খণ- 
গ্রহণের সময়ে সুদের দিকে আদে দৃকৃপাত 
করেন নাই। যে যাহা চাহিয়াছিল 
তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং 
খণের পরিমাণ অতি দ্রতবেগে বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। এত দিনে মহাজনের! অধীর 
হইয়! নালিশ করিতে উদ্যত হইল। 

ব্যাপার দেখিয়। রামপ্রতাপের বন্ধু- 
বান্ধব, আত্বীয়-ম্বজন ব্যাকুল'হইয়া রাম- 
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প্রতাপকে ধরির। বঙিলু যে এখনো সাবধান 
না হইলে সর্বনাশ হইবে। 

বিহ্বলচিন্ত রামপ্রতাপ বলিলেন, “এ 
বিষয়ে যা বলিতে হয় আমার দেওয়ানজিকে 
বল। আমর টাকা পয়সার হিসাব 
কৰিবার অবসর নাই।” 

বন্ধুধান্ধবদ্দিগের এই অন্ঠায় উপদ্রবের 
কথ৷ অবগত হইয়া দেওয়ানগি দীল্লি হইতে 
দুইজন নূতন নর্তকী আনাইয়া দিলেন। 
রামপ্রভাপের অবসর আরও কমিয়া গেল! 

হতাশ হইয়া হিতৈষীবৃন্দ কালেক্টর 
সাহেবকে ধরিয়া বিল যে তিনি সাহাধ্য 
ন1 করিলে বহু কালের একটা পুরাতন বংশ 
বিলুপ্ত হয়। * 

কালেক্টর সাহেব সম্দয় ব্যক্তি। সকল 
ব্যাপার শুমিয়। তিনি রাম প্রতাপের সম্পত্তি 
ণকা্ট অব ওয়ার্ষে'র তবাবধানে দিবার 
জন্ঠ চেষ্ট। করিতে স্বীকৃত হইলেন। 
, শুনিয়া দেওয়ানজি উদ্দিন হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের চেষ্টাই 
সফল হইল। দেওয়ানঞ্জি মাপিককে দিয়! 
আপত্তি করাইয়া, ডাক্তার সাহেবের প্রশংসা- 
পত্র সংগহণ করিয়া, “রেভিনিউ বোর্ডে 
'কারোয়াই' করিয়াও কোন মতে “কোর্ট 
অব. ওয়ার্সের ভীষণ কবল হইতে 
এতুর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। 

তিন মীসের মধ্যেই কালের সাহেবের 
নিকট হুই্তে আদেশ আদিল যে এক 
মাজের মধ্যে “কোর্ট অব, ওয়ার্ডস্‌ কর্তৃক 
নিযুক্ত ম্যানেঞ্ারকে সমস্ত 'হিসাব ও 
সম্পত্তি বুঝাইয়। দিতে হইবে। 

বিপন্ন দেওয়ানজি বহু কালের পর ধুলি- 
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ধুদরিত পুরাতন,খাতাপত্র টানিয়। বাহির 
করিরেন। কিন্তু বৃখ। চেষ্টা। নহুকাল 
হিসাব লেখই হয়,নই। প্রক্গাদের নিকট 
কতই পা বাকে আছে,আর কতই বাআদার 
হইয়াছে, কিহুই বুঝিবার উপায় নাই। 
অনেকক্ষণ দেখিরা দেওয়ানজি উত্তরীয় 
বনে ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন। 
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হিন।ব দিবার আর ছুই দিণমাআবাকি। 
সমস্ত কাগঞ্গপত্র আকিদ-ঘরে সুগক্ষিত। 
দেওয়ান্জির মুখনণ্ডন চিন্তা লেশহীন। 

সন্ধ্াকাশে আফিন হইতে বাড়ী 
ঘাইধার সমর দেওয়ানি আফিসের চৌকি” 
দ[রকে ডাকিয়া বপিয়। গেলেন থেঃ সে যেন 
খুব দাবধানে পাহারা দের। আফিসে 
বিস্তর মূল্যবান কাগঞ্গপত্র রহিশ। চৌকি- 
দার মন্তচ অবনত করিয়। সেল[ম করল | 

চৌক্দার চারি দিক দেখিরা রাত্রি 
দশটার সময়, অভ্যাসমত আপগাদ 'মন্তক 
বস্ত্রাৰৃত করিয়া খাটিগার উপর শরন করি 
প্রগাঢ় নি্রায় অতিভূত হইল। 

গভীর রাঞ্রে বিকট শব্দে চৌকিদারের 
নিদ্রতঙ্গ হইল।* সৈ জ।গিয়) উদ্দে চাহির। 
দেখিল হুতাখনের লোলরসন। দিগপ্ত প্রদান 
করিয়া আফিস-গৃহের বংশনিশ্মিত চালে 
ভীষণ গ্রতাপে নৃত্য করিতেছে । ছু্টিয়া 
গিয়। দে দেওয়ান্িকে এই ভীষণ সংবাদ 
জ/পন করিল। 

নিদ্র।জড়িতচক্ষু দেওয়ানজি' সংবাদ 
পাইয়া" শিথিলবন্থে ছুটিয়। বাহিরে মাসিয়া 


বেহার-চিত্র 


'আফি+-গৃহের 


৬৭৯ 


গৌকিনারকে তৎক্ষণাৎ 
ধিতে পাঠাইলেন। তাহার পর যখন 
দেখিলেন অগ্রিশিখ গুহের চারিদ্বিক 
পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তখন শিথিল-বন্ে 
উন্মত্তের মত দহ্মান গৃহের ঢারিধিকে 
ছুটিয়া ধেড়াইতে লাগিলেন। পুলিশ 
আসিয়া গেখিল দেওয়ান্রি অর্দবিবন্তরবেশে 
চরিপাখে উন্মত্ের ন্যায় 
চীৎকার করিয়া, বণিতেছেন “হায় হায় 
আ।ম।র সদনাশ হইপ। ওই থরে আমার 
চিরজীবনের সঘল ১০ হাঙ্জার টাকার খুচরা 
নোট হিল। আগুন নিভাও, আগুন 
নিতাও। এক এক কপপী জল, এক এক 
মোহব। বচাও ভাই, বাচ1ও।” 

দারোগাকে সম্মুখে দেখিয়া দেওয়ানি 
উন্বাত্তের মত ভীষণ অগ্রিতরঞ্গ মধ্যে ঝাপ 
দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দারোগা ছুটিযা 
আসিয়। তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। 
চীৎকার করিয়া পেওয়ানঞ্জি বলিতে 
ল|গেলেন "হায় হায় হামার] সন গিয়া, আর 
হামৃকে। তি জানে দিজিয়ে।” 

অগ্নি যখন নির্বব(পিত হইল, তখন সমস্ত 
ভগ্রাবশেষে পরিণত হইয়াছে। হিসাবের 
একখানি ছিন্ন কাগন্গ পর্যাস্ত অবশিষ্ট নাই। 

তৃতীয় দিনে শোক।র্ত দেওয়ানজি 
ললাটে করাঘাত করিতে করিতে ম্যানেজ।র 
সাহেবকে শৃন্ত থলি হবং কয়েক লঙ্গ 
টাকার খণভার সমর্পন করিয়া আনতমুখে 
অ।পনার জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেলেন। 


জ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত । 


পুলিশে সংবাদ 


সোপ 


রাগাবতী 


(১) 


বাঙ্গাপার পালবংশীয় রাঙজাদিগের থে আবৰও ছূর্বল হইয়। পড়িযাছে। এখনও 


রাজধ[নীর নাম "রামাবতী'। ইতিহাঁস- 
বিযুখ বাঙ্গালাদেশের অধিবাসিগণ তাহার 
নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। মালদহের 
অন্তর্গত পাওয়ার বড় দরগায় € সেখ. 
গুভোদয়া নামক ] একথানি হস্তলিখিত 
পুথি বদিবস হইতে রক্ষিত হইয়া আপিতে- 
ছিল। তাহার প্রতি যখন পণ্ডিতলমাজের 
প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয়, তগন তাহার এক 
স্থলে “রামাবতী'র নাম দেখিতে পাওয়া 
গিয়ছিল। দে অনেক দিনের কথা। 
রামাব্তী যে একদিন বাঙ্গালাদেশের রাঙ্জ- 
ধানী ছিল; মে কথা তাহাতেও দেখিতে 
পাওয়! যায় নাই। তাহার পর ক্রমে ক্রমে 
'রামাবভী'র অনেক 'পরিচয় প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তাগে বুকানন 
হামিল্টন্‌ বরেন্দ্রতূুমির নানাস্থানের পরি- 
দর্শনকাধ্য শেষ করিয়া এক 'রিপোট' 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা 
বিলাতে এবং এদেশেও যুদ্রিত হইয়াছিল। 
সেই গ্রন্থে একটি জনশ্রুতি উল্লিখিত হইয়া- 
ছিল। তাহার মর্ম এই যে,_“প্রায় এ? 
হাজার বৎসর পূর্বে, বরেন্দ্রভূমিতে এক 
কৈবর্ড রাধার অভ্যুদয় হইয়াছিল ;__ 
তাহার কীর্তিকলাপের কিছু কিছু নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়)--ভীম নামক এক 
রাজার নামও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া 
যায়।” একশত বংসরের মধ্যে সে হুনশ্রুতি 


ত'মরাজার নাম শুনিতে পাওয়া যায় বটে; 
কিন্তু এখনকার জনশ্রুতি তাহাকে আর 
সহস্রবৎপর-ূর্বকালবন্তী নরপতি বলিয়। 
বর্ণনা করে না তাহাকে [ মধ্যম পাগুব ] 
তীম বনিয়াই প্রচারিত করে! বরেন্দ্রভূমির 
দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রান্তে [রাজসাহীর অন্তর্গত 
গোদাগাড়ী অঞ্চলে ] এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তে 
[ব্গুড়ার অন্তর্গত 'মহাস্থানে'র নিকটে ] 
স্থানে স্থানে ষে সকল পুরাতন মৃত্প্রাচীরেরু 

ংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এখন 
[রাঁজসাহী অঞ্চলে ] 'ভীমের ডাইঙ্গ' এবং 
[বগুড়া অঞ্চলে] “ভীমের জঙ্গল ব্লিয়। 
পরিচিত। তাহার সহিত যে 'রামাবতী'র 
কোনরূ? সঘন্ধ ছিল, তাহা কল্পনা করিবারও 
উপায়, ছিল না। এই সকল উচ্চভূমির 


. রহস্তভেদের অন্য কোন কোন রাজপুরুষ 


চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার! ইহাকে 
জলপ্ল(বন-নিবারণের “বাধ মনে করিয়াগ, 
সম্পূর্ণরূপে সংশয়শৃষ্ঠ হইতে পরেন নাই'। 
, ১৮৯২ খুরানধে বারাণনীধামের নিকট- 
বন্তী কমৌপিগ্রামে বৈদ্যদেবের তাত্রশাসন 
আবিষ্কৃত ও স্ুপণ্ডিত ডাক্তার তিনিস্‌ কর্তৃক 
প্রকাশিত হইলে * জানিতে পারা গিষ্কা- 
ছিল, বিগ্রহপালদেবের রামপাল 'নামক 
এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। তাহার কথা 
তাত্রশাসনে এইরূপে উল্লিখিত আছে, 


[207181900012 110109৬০111, 


১১শ মংখ্য। ] 


“তস্যোর্জ স্বলপৌরুধস্ত নৃপতেঃ * 
ভীরামপালে|হতনৎ 
পুর্ঃ পালকুলান্ধ-শীতকি রণ 
সাত্রাজ্য-বিখ্যাতিভাক্‌। 
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভৃ-লাভাৎ 


মগাবৎ ষশঃ 
ক্ষোণী-নায়ক-ভীমরাবণ বধাৎ 
| ুদ্ধাণযোন্নঙ্খনাৎ 
ইহাতে দেদিতে পাওয়া গিয়াছিল,__ 


রামপ।ল অযোধা(পতি শ্রীরামচন্ত্রের মতই 
(যথাবৎ) বশঃ বিস্তীর্ণ &$করিয়াছিলেন। 
কারণ, উভয়েই “ঘদ্ধার্ণব” উল্লজ্ঘন করিয়া- 
ছিলেন; উভয়েই *জজনকভূ” লত করিয়া- 
ছিলেন; উভয়েই “ভীমরাবণ' বধ করিয়া. 
ছিলেন। অধ্যাপক ভিনিস্‌ এই গ্লোকের 
[ রামপাল-পক্ষের ] বাখ্যায় লিখিয়াছিলেন, 
- রামপাল [জনকভূ. মিথিল৷ জর কুরিয়া, 
ভীম নামক মিথিলারাঞ্জকে নিহত করিয়।- 
ছিলেন ;_ কিন্তু, ভীম নামক কোনও ধাজ। 
কখন মিথিলার রাজ। থাক। জানিতে পারা 
য|য় ন।ই বলিয়া, অধ্যাপ* তিনিন্‌ আস্ম- 
সিদ্ধান্তে সংশয় গ্রকাশ করিয়া, নিরস্ত 
হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। " *  , 
তৎকালে এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য 
হৃদয়গম, করিবার পক্ষে অন্তরায়ের অভাব 
ছিল না। 'জনকভূ'শন্দের এক পক্ষের 
অর্থ (সীতাদেবী) সুগম হইলেও, অন্য 
পক্ষের অর্থ স্থগম ছিল না। “কাঁপণ, পাল- 
রাজগণ যে থাগালী ছিলেন, সে ক তখন 
অনেকেই' জানিতেন না; ধাহারা বা 
জানিতেন, তাহারাও মানিতেন ন1। হ্থতরাং 
জনকভূ-শবের 'জন্মাভূমিঅর্থ এহণ না 


রামাবতী 


৬৮১ 


করিয়া, অধ্যাপক ভিনিস্‌ যিথিলা-অর্থ 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

তারানাথ বরেন্্রভুমিকে পাল-নরপাল- 
গণের জন্মভূমি বনিয়া বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন।-_হামিজ্টদও সহঅবৎসর-পূর্বব- 
কালবর্তী ভীম, রাজার নামোল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেমু। ততপ্রতি হক্ষ্য করিলে, এই 
প্লোকেই বুঝিতে পর! যাইত,__ভীমরাজাকে 
নিহত করিয়া, বরেন্দ্রভুমির উদ্ধার সাধন 
করিয়াছিলেন বলিয়া, রামপালদেবও শ্রীরাম- 
চন্দের ন্যায় | যথাবৎ ]যশঃ বিস্তীর্ণ করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু এ পর্যান্ত বুঝিতে পারিলেও) 
গকল কথা বুঝিতে পারা যাইত না। 
বিগ্রহপালদেবের ব।জ্যে ভীম কেমন করিয়] 
অধিকার লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহ|র রহস্ততেদ করা সম্ভব 
হইত না। * 

১৮৯২ থুষ্টাব্ের ছয় সাত বংসর পরে, 
দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলি গ্রামে 


'আবিষ্কত রামপালদেবের পুত্রের [ মদন- 


পালদেবের ] তাত্রশাসনখানি বদ্ধুবর 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব 
মহাশয়ের হস্তগত হয়। এবং তাহারই 
অধ্যবসায়ে তাগার পাঠ বঙীয়-সাহিত্য- 
পরষংপত্রিকায় এবং বঙ্গীয় এসিয়াটি ক 
সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
তাহারও একটি শ্লোকাংশে দেখিতে পাওয়। 
ঘায়,__ 

“এতস্তাপি সহোদরে৷ নরপতি. 

ব্য প্রজী নির্ভর 

ক্ষোতাহু তবিধূ ত-বাসবধৃতিঃ 

ট্ররামপালোইংভবৎ ॥”? 


৬৮২ 


এই তাম্রশাসনেই জানিতে পারা যায়, 
_বিগ্রহপালদেবের পুত্র মহীপাল রাজা 
হইবার পর, তাহার কনিষ্ঠ শুরপাল রাঙা 
হন) এবং তাহার পর? তাহার সহোদর 
[ এতস্ত।পি সহো'দরো ] রামপালও রাজ। 
হইয়াছিলেন। [ তৎ্কালে ] গ্নেকটির 
গাঠোদ্ধারে -কিছু গোলযে।গ থাকিলেও। 
মোটের উপর জানিতে, পার| গিয়াছিল, 


_রামপাল রাজার সঙ্গে স্বর্াধিপতি 
'বসবে'র কোন ন। কোন বিষয়ে তুলন! কর] 


হইয়'ছে। বাঞ্গকবি কোন্‌ বিষয়ে কিরূপ 
তুলনার অবতারণ। করিয়া, ইঙ্গিতে কোন্‌ 
এঁতিহাসিক তথ্যের আভাস দিয় গিয়াছেন, 
লিপি-পাঠ মুদ্রিত করিবার সময়ে, তাহার 
রহস্ত ভেদের জন্য যথাযে।গ্য চেষ্টা প্রকাশিত 
হইতে পারে নাই। 

১৯০* খুষ্টাবের মার্চমাসের “এসিয়াটিক্‌ 
সোসাইটির প্রসিডিং প্রকাশিত হইগে 
জানিতে পারা শিয়ছিল,_ মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতবর ঈযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌, এ 
মহোদয় নেপাল হইতে সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত 
"রামচরিতম্‌ট নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ আনয়ন 
করিয়াছেন; তাহাতে [ বিগ্রহপালদেবের 
স্বর্গারোহণের পর ] কৈবর্ত-বিপ্লবে বরেন্দ্র 
ভীম রাঁজার হস্তগত হইবার, ও [ রামপাল- 
দেব কর্তৃক ভীম নিহত হইবার পর ] বরেন্দ্র 
রামপালদেবের হস্তগত হইবার বিবরণ 
উল্লিখিত আছে। আরও জানিতে পবা 
গিয়াছিল যে,_-এই সকল এঁতিহীসিক 
ঘটনার অবসানে, রাঁমপাঁলদেব কর্তৃক 
'রামাবতী' নির্শিত হইয়াছিল । 

এই বিবরণের সাহায্যে মদনপাল্দেবের 


বগদর্শন 


[ ১২শ পর্ম, ফাল্ভুন, ১৩১৯ 


এবং বৈদ্যদেবের তাত্রশাগনোজ্ রামপাপ- 
দেবের কীন্তিবিজ্ঞষপক কবি-প্রশস্তির প্রকৃত 
তাৎপর্যয উদৃঘ|টিত করিবার সুবিধা ঘটিলেও, 
তাহ। প্রচারিত ন1 হইয়া, যাহা প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহ! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

১৯১০ এ্রষ্টান্দে “রামচরিতম্‌” কাব্যথানি 
সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । এখন সকলেই জানিতে পারিয়া- 
ছেন,_কৈবর্ভ-বিপ্রব'--“ভীমরাজার উত্থান 
ও পতন',তাহার অবসানে 'রাখাবতী, 
নগর নির্মাণ, বাঙ্গালীর ইতিহাসের উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা এবং বরেন্দ্র -অনুসন্ধান-সমিতির 
'গোড়রাজমালা' এ্রন্থে৪ও ঠাঠা সাদরে 
উল্লিখিত হষইয়াছে। 

তথাপি এখনও অনেক কথা তর্কসঙ্কুল 
হইয়া রহিষাছে। তাহার প্রধান কারণ 
এই যে,_রামচরিতম্‌, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে বলিয়াই, তাহার সকল কথা 
সর্ব|ংশে বোধগম্য হইতে. পারে নাই। 
'রামচরিতম্‌ শ্রিষ্টকাব্য বলিয়া, এক অর্থে 
ভ্রীরামচন্দ্রের “দীতা-উদ্ধার; এবং অন্ত 
অর্থে রামপালদেবের 'রবেন্দ্ী-উদ্ধারা? 
বিবৃত করিতে গয়া, [ গ্লেষের অনুরোধে ] 
সন্ধ্যাকর নন্দী তাহার কাব্যখানি দুর্বোধ 
করিয়। দ্রিয়াছেন। কিয়দংশের টাক! প্রাপ্ত 
হইলেও, [অন্তথবাদের অতাবে] সটীক 
গ্নোকগুলিও সকলের বোধগম্য হইতে পারে 
নাই। মধামহোপাধ্যায় শান্ত্রী মহাশয় 
[ ইংরাজি ভাবায় লিখিত] ভূমিকায় 
কাব্যোক্ত বিষয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়- 
প্রদানের জন্ত যত্ব করিয়াছেন, তাহাতে 
সকল কথা যথাযোগ্যতাবে আলোচিত 


১১শ »ংখ্য। ] 


হইতে পারে নাই এমন কি, 'রামাবনতী? 
কোথায় নির্শিত হইয়/ছিল, তাহাও নিতান্ত 
সংক্ষিপ্ত তাবেই আলোচিত হইয়।ছে; এবং 
পূর্ববঙ্গের রামপাল নামক স্থান 'রামাবতী' 
বলিয়া [পার্থ টাকায়] ইঙ্গিত মাত্রেই স্থৃচিত 
হইয়াছে। 

এখন আর 'রামাবঠাঃর কথ! কল্পনার 
স।হাযো আলোচিত হইতে গারে ন1। এখন 
এই গ্রন্থোন্ত গ্লোকাবলীর সাহায্েই অন্ু- 
সন্ধান-কাধ্্য পরিচালিত করিতে হইবে; 
'রামচ্তিম্‌* কাবোর সকগ কথা যথ|যে।গ্য 
ভাবে বুঝিবার জন্য, [প্রয়োজন হইলে, ] 
নানাস্থান পরিদর্শনের ক্লেশ ও অর্থব্যয় 
স্বীকার করিতে হইবে। গুহে বসিয়া সর্বজ্ঞ? 
সাজিবার গ্রলোভন অতিক্রম করিয়!, তথা - 
নুন্ধানের আশায় যেখানে যাওয়া উচিত 
মনে হইবে, সেখানেই গমন করিবার 'জনা 
স্বদেশবাপীকে উত্সাহ দান করিতে হইবে) 
কখন কখন বিফলমনো রথ হইয়া প্রন/খবর্তন 
করিঠে বাধ্য হইলে, গরাজয়কেও ভবিষ্যতের 
বিজরলাভের সোপান বলিয়। গ্রহণ কর্পসিতে 
হইবে। বৈজ্ঞানিক তথ্য।মুসন্ধান গরণ|লা 
এইরূণেই ক্রমে : ক্রমে বাঙ্গালীর ,অভ্যন্ত 
হইয়। উঠিবে। 

শহামহোপাধ্যার শান্তী মহাশরের 
ন্যায় বনুদর্শী সুগঞ্ডিত যে উপাদের 
গ্রন্থের 'আবিক্ষার সাধন করিয়াও, 
চতুর্দশ বংসরের গ্রশংপনীর “্অধ্যবগায়ের 
পূর্বে তাহ। স্থৃধী-সমাঙ্জে প্রকাশিত করিতে 
অগ্রদর" হন নাই, সে কাব্য যে বিলক্ষণ 
দুরূহ তাহ।তে সংশয় মাই। ঝাঙ্গালীর 
ইতিহাসের মধ্যেই যে [এক সময়ের ] 


রাঁমাবতী 


৬৮৩ 


সমগ্র প্রাঠাভারতের ইতিহাসের মূলস্থত্রের 
সন্ধান'লভের আশা আছে, এই দুরূহ 
কাব্যের আলোচনায় ভাহ] ক্রমখঃ প্রকাশিত 
হইয়। পড়িবে । তখন এই কাব্য বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যার মমাদর লাভ 
করিবে। যিনি এরপ গ্রন্থের আরাবক্চার- 
মাধন করিয়াছেন, তাহার. জীবন সন্ধ্যা 
এই মৎকাধ্োের আগ্র-গ্রপাদেই চরিভার্থতা 
লাভ করিবে; এবং শান্তা মহাশয়ের এই 
গরন্থাবিক্ষরের কথ। একদিন না একদিন 
স্ব্ণ[ক্ষরে লিখিত হইবার যোগা বন্য়াই 
স্বীরত হইবে। 

পান-রাজনংশের শাসনসময়ে ঠাহাদিগের 
পাত্রজ্য বহুলংখাক “সামন্তচক্রে' বিভক্ত 
ছিল। ধর্মপালদেখের [খালিমপুরে 
আবিষ্কৃত? তাত্রশামনে মহামামন্তাধিপতি'র 
উল্লেখ থাকায়, শাহর আভাস মাত্রই প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছিল)-'রামচরিতমু* কাব্যে 
বিস্তুত পরিচন্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়ছে। 


' অমব-কোধে [২৮২] দেখিতে পাওয়া 


যায়) 

“বাজ। তু প্রথত।শের-সাম স্াদধীশ্বরঃ।” 
খিনি 'অধীশ্বরা [ চক্রবর্তী বা সার্তৌম ] 
ভাথার ্ব-দেশের অব্যবহিত ভূমির 
রাছগণ 'দামন্ত' পদবাচ্য) তাহার! সার্ব্ব- 
ভৌমের আশ্রয়ে আপন আপন র[জম গুলে 
শাসন-ক্ষমত1 পরিচাপিত করিতেন । ভানুজী 
দীর্ষিতের টাকায় ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। যথা 

“সমন্তায়াঃ খদেশাব্যবহিত-ভূমে রিমে 

রাঞজান2।” 

সমস্ত 'রাঁজমগ্ুলে” বা 'সমন্ত-চক্রে? ভ্রমণশীল 
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চক্রবর্তী'র সর্বত্র অব্যাহত গতি থ।কিলেও, 
যাহা তাহার "স্বদেশ তাহাতেই তাহার 
সাক্ষাংশামন গ্রচলিহ ছিল বলিয়া এতি- 
তাত হয়। সামস্তগণের রাজধানী 'নামন্তচক্রে” 
_ চক্রবর্তীর রাঞ্জধানী তাহার “মদেশে'_ 
প্রতিট্িত থ|কিবার কথা। বরেক্তরী বাতীত 
অন্য কোনও স্থান গালবংশীয় নরপালগণের 
স্বদেশ বলিয়। পরিচিত থাকিবার ' প্রমাণ 
শাবিষ্কত হয় নাই । পক্ষান্তরে, “রামচরিতস্‌ 
কাব্যে বরেন্্রী তাহাদিগের “জনকভুমি। 
বলিয়। পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার 
'অব্যবহিত। ভূমি" বাঢ়া, বগ [পূর্ববঙ্গ ] 
ইত্যাদি স্থান 'সামস্তচক্রে'র অন্তর্গত ছিল। 
কৈবর্ত-বিপ্নবে পালবংশীয় নরপ|লগণের 
জনকভূমি [ ধবেন্্রী ] কিয়ৎকালের জন্ত 
হত্তচুত হইবার পর, সামস্তগণের সহায়তায় 
রামপালদেব বহু কলেশে.তাহার উদ্ধার সাধন 
করিয়া, 'রামাবতী' নির্মাণ করিয়াছিলেন+_ 
ইহাই 'বামচরিতম্ঠ কাব্যের আধ্যানবস্ত। 
বাসব [ইন্দ্র] যেমন স্বর্গবিচাত হইয়াও, 
ধৈর্যযাবলম্নে দীর্ঘকালের অধ্যণসায়ে 
পুনরায় স্বর্গরাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন, 
রামগালদেবও সেইরূপ ধৈর্যের [ ধতির ] 
পারচয় প্রদান করায়, বাপবের সহিত তাহার 
তুলনা দিবার অবপর লাভ করিয়া, রাঞ্ছকবি 
[ মদ্নপালদেবের তাত্রশাসনে | রামপাল" 
দেবকে 'বাদব-ধৃতিঃ? বলিয়] বর্ণনা করিয়া 
গিয়।ছেন। ধিনি এইব্পে বহুকালে, বহুক্রেশে 
জনকভূমির উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, তিনি সেই “প্বদেশ” পরিত্যাগ 
করিয়া, বঙের [ পূর্ববঙ্গের ] সামন্তচক্রের 
ন্তগগত রামপাল নামক স্থানে 'রাজধানী 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ পর্ধ, ফাল্গুন, ১৩১৯ 


নির্মাণে ব্যাপৃত হইবেন, কেন, তাহাতে 
সহঞ্জেই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। 
'রামচরিতম্‌* কাব্েও এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। তাহাতেই সংশয় অধিক 
বদ্ধমূল হইয়া পড়ে; এবং মহাদহোপাধ্যায় 
শাস্ত্রী মহ!শয় ভূমিকার পার্্বটীকায় রামপালকে 
'রামাবভী? বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন কেন, 
তাহা বোধগম্য হয় না। মনে হয়,_ইহা 
হয় ত যুদ্রাঙ্কনের ক্রুট মান্র। যে ভাবে এই 
গ্রন্থ যুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ক্রুটি 
ঘটবার সন্তাবনার অভাব ছিল না। 
এসিয়াটিক সোনাইটি কর্তৃক প্রকাঁশিত 
হইলেও. এই গ্রন্থের মুদ্রাকার্যে এত অধিক 
ক্রটি ঘটিয়। গিয়াছে বে, শিক্ষার্থিগগের পুনঃ 
পুনঃ পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। দুই 
একটি উদ্দাহরণ উদ্ধত করিলেই তাহ! বুঝিতে 
পারা যাইবে। 

শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকার [ ৮ পৃষ্ঠায় ] 
একস্থানে যুধিত হইয়াছে,_-গুরবমিশ্রের 
শিলালিপি 'রঙ্গপুর' জেলায় প্রাপ্ত হওয়া 
গিযাছে। বল। বাহুল্য, তাহা! চিরকাল 
দিনাজপুর জেলার মধে)ই স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত 
আ|ছে। ভূমিকার আর একু স্থানে [৯পৃষ্ঠায়। 
মুদ্রিত হইয়াছে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের 
অব্যবহিত পরবর্তী রাঙ্জার নাম মহীপাঁল, 
“তিনি গোপালের একতম পুক্র।” বল! 
বাহুলা, মগীপাল দ্বিতীয় খিগ্রহপাঞ্জেরই 
পুত্র ছিলেন ভূমিকার আরও এক স্থানে 
(১ওপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া্ে”_ নরূপালদেবের 
পঞ্চদশ রাজ্যসঘৎ্সরে গয়।ধামে যে মন্দির 
নির্মিত হয়, তাহার ফলকলিপি *বৈদ্ধ-বন্তর- 
গাণি' কর্তৃক রচিত, এবং তাহা শীপ্বই 


১১শ সংখ্যা ] 


[ বাবু আর, ডি, বানাঞ্জি কর্তৃক ] গ্রাকান্থিত 
হইবে। শান্থী মহাশয় 'বৈদা বদ্রপণি'র 
নাম কিরূপে পাইয়াছিলেন, ইহাতে ত.হার 
আভতান থাকিতে পারে। বল! বাহুল্য, এই 
লিপির এক প্রতিকৃতি বহু পূর্বে কনিং- 
হাম কর্তৃক প্রকাশিত হঠয়াছিল; এবং 
'র/মচরিতম্‌' মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই, জীযুক্ত 
মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের যত্রে এই 
লিপির পাঠ ও মর এসিয়াটিক পোসাইটার 
পত্রিকায় যুদ্রিত হইয়াছিল ;_-ফলকলিপি 
'বাজিণৈঘ্য সহদেব' কর্তৃক রচিত)__তাহ। 
স্থধীমাজে সুপরিচিত। “বৈদ্য-বজ্ত্রপাণি” 
নৃতন আবিষ্ষ।র, হয় ত মুদ্রকরপ্রম[দ, অথবা 
পূর্বপঠিত পাঠের পুনশ্চ পাঠোদ্ধার চেষ্টার 
অভিনব নিদর্শন এইরূপ ক্রেটিতে কেবল 
যে ইংরাজী ভাঁষায় লিখিত “ভূমিকা য্ম্রই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নয় )-মুনগন্থের 
মু্রাঙ্কণেও স্থানে স্থানে [ ইহার প্রভাবে ] 


চরিতচিত্র 


১৮৫ 


তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়াছে )--ছুই 
এক স্থলে গ্রকুত তাৎপর্যের বিপরীত অর্থও 
হুচিত হইয়াছে! 


'রামাবতী? কোথায় ছিল, তাহার 
তথ্যনসন্ানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, 


'রামচরিতম্‌" জ্ববলগ্বন কারপ্জাই তথ্যান্ু- 
সন্ধান ঝরতে হইবে। এই পকন মুদ্রণ- 
ক্রুটর জন্ত তাহার উপর সকল স্থলে 
নিঃসংশয়ে নির্ভর করিবার উপার না থাকায়, 
প্রথমে মুদ্রিত পুস্তক-খানির সংশোধন- 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ কর কর্তব্য। যাহার! 
তাহার চেষ্টা না করিয়া পাপ-নরপালগণের 
শেষ শ[সনসময়ের ইতিহাস রচনা করিবার 
চেষ্টা করিবেন, তাহাদের উদ্দেশ্ত এবং 
অধ্যবসায় প্রশংসনীয় হইলেও, তাহার 
সকল ফল প্রশংসনীয় হইবার সম্ভাবন! 
নাই। 
শ্রীজক্ষয়কুমার নৈত্রেয়। 


চরিতচিত্র। 
্রীযুক্ত স্যার তারকনাথ পালিত। 


বাংরা৷ দেশের বাহিরে শ্রীযুক্ত তারকনাথ 
পাঁলিতের নাম এতাবৎকাপ যে খুব 
সুপাঞ্ণচিত ছল তাহা নহে। আপনার দীর্ঘ 
জীবনের সমুদয় সঞ্চিত সম্পত্তি জড়বিজ্ঞান- 
শিক্ষার স্রাবস্থার জন্ত কপলিকাত] বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে দান করিয়া, পালিত মহাশয় 
আজ একটা ভারতব্যাপী খ্যাতি লাত 
করিয়াছেন। দেশবিদেশের সংবাদপত্র সকল 


তার গুণগানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। 
বাজপুরুষের। তার এই অনন্তপাধারণ 
বদান্ততার পুরস্ক(রম্বরূপ তাহাকে “নাইট” 
শ্রেণীভুক্ত করিরছেন। আজি পর্যান্ত 
বাংলা দেশে এক হাইকোর্টের জঞ্জের। 
ব্যতীত অপর 'কেহ এরূপ মন্মান প্রাপ্ত হন 
নাই। বেম্বাইএ পারশী ধনকুবেরদের 
মধ্যে কহে কেহ আপনাদের বদান্ততার 


৬৮৬. 


জন্য এইরূপ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন বটে, 
কিন্তু বাংলায় পালিত মহাশয়ই সর্বগ্রথমে 
এই প্রতিপত্তি লা করিলেন । 

বহুদিন হইতেই বাংলার লে।কে পালিত 
মহাশয়ের নাম শুনিয়া আসিয়াছে । অন্ন 
বয়সে বিলাত যাইয়। তিনি খারিষ্টার হইয়] 
আসেন। সেকালে বিলাত যাওয়া এতটা! 


মহজ ছিল ন]। আর বাঙালী বারিষ্টারের 


খ্যাও দেশে অতি অল্প ছিল। খর্ীয় 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় পালিত 
মহ[শয়ের পুর্দেই বারিষ্টার হইয়। আসেন। 
বগাঁয় মনোমোহন ঘোধ পালিত মহাশয়ের 
সমকালীয় লৌক। কিন্তু মন্েমোহন 
ঘোষ বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার আপন 
আপন ব্যবসায়ে যে প্রতিপত্তি লাত করিয়া- 
ছিলেন, পালিত মহাশয় তাহা করেন 
নাই। অথচ পাপিত মুহ।শয়ের শক্তিসাধ্য 
যে ইহাদের অপেক্ষা বড় বেশি হীন ছিল, 
এমন কথ। কিছুতেই বল! যায় না। বরং 


বুৰ্ধির তীক্ষতায় পালিত মহাশয় ইই(দের. 


অপেক্ষা কতকট| শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই মনে 
হয়। কিন্ত এ জগতে সর্াএই একট! 
অন্তুত ক্ষতিপূরণের নিম এতিগিত আছে। 
বিধাত] যাহাকে একদিকে কিছু বেশি দন 
করেন, অন্যদিকে আতিশষ্ের 
“গাষাণ তাঙিবার” জন্তই ব| বুঝি, তাহাকে 
কিছু খাট করিয়াও রাখেন। একটু তলাইয়া 
দেখিলে অনেক বুঝিতে পারা যায়। তীক্ষু 
বুদ্ধি যার থাকে, ধীরতা হার তেমন থাকে 
না। সহজে বে জটিল বিষয়" ধরিতে বা 
বুঝিতে পারে, গভীর বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
মনোনিবেশ করিবার প্রন্ত্তি ও অভ্যাস তরি 


সেই 


বজদশন 


[ ১২৭ ব্ষ, ফান্তন। ১৩১৯ 


প্রায়ই দেখা যায় ন1। মেধা ও শ্রমনীলত। 
কচিৎ এক সঙ্গে বসবাস করে। পালিত 
মহাশয়ের তীক্ষ মেধাই« বোধ হয় কিয়ৎ 
পরিমাণে ভার ব্যবপায়ে অনন্থসাধারণ 
কৃতিত্বলাভের অগ্তরায় হইয়াছিল। আর 
এই জন্যই তিনি অধিকাংশ সময় ফৌজদারী 
মামলাতেই নিযুক্ত হইতেন। ফৌজদারী 
মামলায় এক সময়ে বাঙালী বারিষ্টারদিগের 
মধ্যে শ্রীবুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশষের 
মতন এমন ম্দক্ম লোক আর কেহ ছিলেন 
না, বলিলেও হয়। মনোমোহন ঘোষ 
মহাশয়ের গ্রঠিপত্তি কতকটা৷ বেশি ছিল সত্য, 
কিন্ত ঘোষ মগ্শয় কেবল আপনার বাবহাব- 
কুশলতাগুণে এই প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন কি না,কি বলা যায় না। ঘোষ, 
মহাশয়ের ষে কর্শীকুশলতা, যে লোকরঞ্জন- 
শক্তি, যে ধৈধ্য ও স্থৈ্ধ্য ছিল, সে সকলগুণ 
সে মাত্রায় পালিত মহাশয়ের থাকিলে, তিনি 
কোনও অংশে যে ঘোষ মৃহাশয় অপেক্ষা 
অল্প খ্যাত্যাপন্ন হইতেন, এমন মনে হয় না। 
কিন্ত শিধাভার রাজ্যে এ সকল 'যদি'র 
স্থান নাই। তার নিরপেক্ষ বিচারে আমাদের 
এঞত্যেককে আমাদের উদ্ধযোগী শক্তিসাধ্য 
পান করিয়া থাকে। একদিকে কাহাকে 
একটু কিছু বেশি দিলে আর একদিকে 
একটু কাটিয়া ছাটিয়া সমান করিয়! দেয়। 
ঘোষ মহাশয়ের যাহা ছিল পালিত মহাশয়ের 
তাহ] ছিল না, আর পালিত মহাশয়ের যাহ! 
আছে, 'ঘেষ মহাশয় তাহা থান নাই, 
এইরূপে গড়ে মানুষ একটা বিচিত্র ক্ষমতা! 
জাত করিয়া থাকে। 

শরীযুক্ত তারকনাথ পালিতের অনেক 


১১শ নংখ্য। ] 


শক্তিসাধা আ'ছ-যে সকল শক্তিপাঞ্া 
থাকিলে লোকে ব্যবহারজীবীর ব্যবসায়ে 
কৃতিত্বলীভ করে, পালিত মহাশয়ের তাহ! 
বিলক্ষণ ছ্বিল। আর ধে স্থযোগ পাইলে 
এ সকল শক্তিনাধ্য সফনঠ। লাভ করিয়া 
থাকে, পাশিত মহাশয়ে? তাগ্যেসে সুযোগও 
যে জুটে নাই, এমন কথাও নল! যায় না। 
কিন্ত তার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা! 
কিছ আছে যাহতে এ সকন শক্তি এবং 
সুযোগ সত্বেও তিনি আপনার ব্যবসায়ে 
সর্কোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন 
নাই। লোকে সচর।চর ব্যবহার-বাবগায়কে 
স্বাধীন ব্যবসায় বলিয়া থাণে বটে; 
"কিন্তু এখানেও যে স্বাধীনতার খুব 
আদ্র থকে না প্রতি সম্ভব এমন 
বল! যায় না। উকিল 'বারিষ্টারকেও 
আদাপতের মুখ ঢাহয়া এবং হাকিমের, মর্জি 
বুঝিয়া চলিতে হয়| ন| পারিলে ব্যবসায় চলা 
ভার হইয়া উঠে। শম।র অনন্ঠসাধারণ 
আইনজ্ঞতা বা কর্মকুশলতাগুণে ব্যব্স।য় 
চালাইতে গারিলেও সগশ সময়ে সমব্যব- 
সায়ীদের মধ্যে পর্দোচ্চগ্থান অধিকার কর) 
গন্তব হয় না। পার্পিত মহাশয় চিবুদিনঈ 
অতিশয় ম্বাদীনচেতা লোক বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। লোকের মুখ চাহিয়া চলিবার 
কৌশলটা ঠিনি কখনও শিক্ষা করেন নাই। 
যে নম্রতা থাকিলে এ শিক্ষা সহজ হয়, 
পালিত মহাশয়ে? প্রকৃতিতে তাহ? ছিল না 
এবং নাই। * খাতির কাহাকে বলেঠতিনি 
তাহ! জানেন ন।। চক্ষুলজ্জা-বস্তগাও তার 
আছে বলিয়া মনে হয় না। আর এ সকল 
যে উকীল-বারিষ্টারের নাই, তার পক্ষে 


চরিতচিত্র 
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আপনার ব্যবসান্নে উচ্চভম সোপানে 


. আরোহণ কর! আদৌ সন্তবে না। পালিত 


মহাশয়ের প্রকৃতি একটু রুক্ষ। মনে হয় 
যেন সহদেই ঠিনি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। 
সভ্যং ক্র।1ৎ প্রিয়ং ক্রুঘনাৎ। ম! ক্রয়াৎ সত্য- 
মপ্রিয়ং_সহাত)রতের এই, ভ্মীচীন নীতি 
অনুঘরণ, কথ্যি। চশা তা পক্ষে অসম্ভব 
বিয়। বোধ হয়। খেলায়েম করিধা 
কথ! বলার অত্াসটা তিনি কখনও লাভ 
করেন নাই। আর এইট জন্যই এত শক্তি 
গাধ্যও থাকিঠেও তিনি আপনার ধাবসাধে 
যথাবোগা 
হন নাই। 

আর ঠিক এই কারণেই দেশের তথা- 
কথিত জনহিতকর কর্শেও পাপিত মহাশয় 
এ পর্যন্ত নেতৃ-পদ গুপ্ত হন নাই। এ 
আ।কাজ্ষ।€ যে তীর কখনও ছিল, এদধপও 
মনে হয় না। স্বর্গীয় উমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
জীবনের শেষ ভাগে, আর ননোমোহন ঘোষ 
মহাশয় আমৌবনই দেশহিতকর অনুষ্ঠানে 
লিপ্ত ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ বাল্যা- 
বধি্ লোকমতগঠন করিবার চেষ্টা 
করিয়া আসিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার 
পুর্বে, যখন হিনি হাজাতশ্শ্র যুবক মাত্র, 
₹খনই «“ইঙিয়ান মির17৮0110121) [111101) 
পত্রের সম্পাদকীয় ভার বহন করিয়াছিলেন। 
“ইওিয়ান মিরার” তখন সাপ্তাহিক ছিল। 
তার বহুকাল পরে দৈনিক আকারে 
পরিণত হয়। কিন্ত সে কালে একখান! 
ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র পররিচালনাও 
সামান্য ব্যাপার ছিল না। বিশেষতঃ 
“ইগ্ডিয়ান 'মি রার+, তখন নবোদ্িত ব্রাঙ্গ- 


উন্নতিলাত করিতে সক্ষম 


৬৮৮ 


সম[জের মুখপত্র ছিল। কেশবচন্ত্র বক্তৃত।- 
মঞ্চে যে স্থুর জাগাইতেছিলেন, ইও্ডিয়ান 
মিরারের স্তন্তে সেই স্বুরই তাঞ্জিতে হইত। 
ইহাতেই একদিকে মনোমোহনের শন্তি- 
সাধ্যের ও অন্যদিকে লোক-হিতব্রতে 
তার কি বে" গভীর "অনুরাগ ছিল 
তার বিলক্ষণ* পরিচয় পাওয়া! যাঁয়। 
মনোৌমোহন এইরূপে প্রথম যৌননাবধিই 
লৌকনায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই উচ্চাতিশাষ আমরণ পধ্যস্ত তাহার 
অন্তরে জাগরুক ছিল! কিন্তু পালিত 
মহাশয়ের মধ্যে এবস্তটী কখনও দেখা 
গিয়াছে কিনা সন্দেহ, যে সকল সরঞ্জাম 
থাকিলে লোকে জননায়কের পদ লাভ 
করিতে পারে, পালিত মহাশয়ের সে সকল 
সরঞ্জামও কখনও ছিল ঝলিয়। নোধ হয় 
না। যেমন ব্যণহার-ব্যবসায়ে হাকিমের 
মুখ চাহিয়া কথা বলিতে হয়, সেইণপ 
জননেতৃহলাত করিতে হইলে অনেক সময় 
জনগণের মন যোগাইয়। চল আবগ্তক হয়। 
মীহারা অনন্যসাধারণ বাগ্মীতাশক্তি খ 
সাহিত্যপ্রতিভার গুণে প্রথমে অগঠিত 
লোকমতকে প্রবুদ্ধ ও গঠিত করিয়া সেই 
হত জনশণ্তির অগ্রণীরপে লোক- 
নায়কের পদ্দলাত করেন, তাহ|দের পক্ষে 
এরূপভাঁবে লোকমত্তানুবর্তিত৷ না করিয়াও 
সেইপদ রক্ষা করা সন্তব হইতে পারে। 
কিন্তু ধীহাদের এ শান্ত নাই, তাহাদের 
পক্ষে লোকমগুলীর মুখাপেক্ষী হইয়া ন! 
চলিত পারিলে, আধুনিক দেশহিতকর 
অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রণীদলভুক্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ফাল্তুন, ১৩১৯ 


এ"পর্যান্ত ধাহারা লৌকনেতৃত্ব লাত 
করিয়!ছেন, একদিকে স্বগাঁয় কেশবচন্দ্র সেন 
ও অন্ঠদিকে কিয়ৎপরিম্ণণে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন আর হায় 
সকলকেই স্বল্পবিস্তর লোকের মন যোগাইয়া 
চলিতে হইয়াছে । আর সুরেন্ত্রনাথও 
এক সময়ে যতট! স্বাধীন ছিলেন, পরে 
সে স্বাধীনত। ততট। রক্ষা করিতে পারেন 


নাই। কিন্তু যেসকল গুণ থাকিলে 
লোকে এরূপ ভাবে, পদ ও প্রতিপত্তির 
লোজেও আপনাকে চাপিয়া রাখিতে 
পারে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত 


মহাশয়ের প্রকৃতিতে সে গুণ নাই। 
যে স্বাধীনষ্টিত্ততার জন্য তিনি আপনার 
ব্যবসায়ের চুড়ায় উঠিতে পারেন নাই, 
সেই স্বাধীনচিত্ততার জন্তই তিনি আমাদের 
আধুনিক সমাজস'স্কারের বা রাষ্ট্রীয় কর্মীর 
দলে নেতৃত্বলাঁভ করিতে পারেন নাই। 
এরূপ কোনও আকভঙ্গাও তার মধ্যে কখনও 
জাগিয়াছে কি না সন্দেহ। অথচ পালিত 
মহাশয় নিজের পরিবারে আর দশছগন 
বিলাত প্রত্য।িত বাঙ্গালী হিন্দুর মতন 
আধুনিক সগাজ সংস্কারের আদর্শের অন্ু- 
সরণ করিয়াই চলিয়াছেন। কিন্তু কখনও 
এ সকল লইয়া! একট। হুজবগ করেন নাই। 
রাষ্্রীয়ি আন্দোলন-মালোচনাতেও তিনি. 
এইরূপেই যোগ দিয়া আসিয়াছেন। 
প্রয়োন হত কংগ্রেসের সাহাধ্যার্থে বথা 
সধা অর্থদান করিয়াছেন। উ/র,সমশ্রেণীর 
আর দশজন যেমন এ সকল ব্যপারে অর্থ- 
সাহায্য করিয়াছেন পালিত মহাশয়ও সেরূপ 
করিয়াছেন। কিন্ত কখনও এ ঘকল দানের, 


১১শ সংখ্য। ] 


জন্য কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে আরোহণ কল্পি- 
বার কোন লিপ্স| তার মধ্যে দেখিতে 
পাওয়। যায় নাই। 

ফলতঃ এরূপ নেতৃত্বলাতের যোগ্য তাও 
তার নাই; কিন্তু গলিত মহাশয়ের 
সর্ববাপেক্ষ। বেশী প্রশংসার কথা এই যে, 
তিনি আপনার ঠিক ওঙ্গনটী জানেন। 
তিনি কি করিতে পারেন ও কি করিঠে 
পারেন না, ইহ। যেমন পরিষ্কররূপে ছানেন, 
তার সমশ্রেণীর লোকের] অনেকেই তা! 
জানেননা। এই জগই ষীরযে কার্যের 
কোনও শক্তি ও সরঞ্জাম নাই, সেও আপনার 
পদের বা ধনের জোরে সে কার্ষ্যে কেবল 
হত দের যে তাহা নহে, একেবারে 
নেহত্ব পদে যাইয়। চডিয়া বসতে চাহে। 
বাংল! ভাষায় ইহাকেই বোধ হয় হাম্ব! 
'বলে। এই বস্ত হইতেই ইংরাগের 
হান্বাগিজমের (11007100150 এর) উৎপত্তি 
হয়। যার প্রকৃতির ভিহরে এই বাংলা 
হায্বাটা নাই, তার পক্ষে ইংবেছি হাথাগিজম 
করিবারও কোন প্রয়োগ্গন উপস্থিত হর না। 
ষার যে শক্তি নাই, সে সেই কাঙ্জ কবিতে 
গেলেই হান্বাগ (17810006) হইয়। 
উঠে। যার প্রকৃতিগত আন্তিকাবুদ্ধি নাই 
সে যদি ধার্মিকের আপনে যাইয়া বগিবার 
জন্য লালাযিত হয়; মার বাকৃশক্তি নাই 
মেযদি করতালি লাতের লোভে বক্তৃতানঞে 
যাইয়। দাড়াইতে চ$ছে ? যার ব্রিনয় স্কৃতাব- 
পিদ্ধ নয় সে ধর্দ বিনয়ীর যশলিগ্লার এই* 
মহৎ গুণের অভিনর করিতে ব্যন্ত হয়; যার 
বুদ্ধি ও'খিগ্য| নাই, আছে কেবল ধনের 
উত্তাপ, সে বদি লোকমত পরিচালনার জন্ত 
জননেতৃত্ব দাবী করিতে আরম্ত করে; 
তাহা হইলে তার পক্ষে এই হাক্ক্রার জন্ত 
হামবগ.ন।,সাপ্স। অপন্ভব ও অসাধ্য*হইয়া 
দাড়ায়। পালিত মহাশয়ের মধ্যে এ রূপ 
কোন হামূব! নাই বপিয়া, তিনি এই 
হুজুগের যুগেও এ পর্যান্ত হাম্বাগ, হইয়] 


উঠেন নাই। 


চরিতচিত্র 


৬৮৭ 


তাঁর রকম স্বতাবের জন্য পালিত মহাশয় 
নিজের বাবসাঘ়ে যেমন অনন্যসাধারণ 
কৃঠিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ 
আমাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্দ্টজীবনেও 
কোনও প্রকাব্রে নেতৃত্বমর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হন 
নাই। আর এই জগ্ তার মেধার বা 
চরিত্রের প্রভঃবও আ'মাঞ্দর শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মনোরাজ্যও কোনও গকারের 
অগধিপতণ লাত কর নাই। ফলতঃ 
ইংরাজিতে বাহাকে [01110 1001) বলেঃ 
রা তারকনাথ পালিত সেজাতীয় জীব 


নহেন। তার প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে 
নি লাভ করিবার কোনও 
উপকরণও নাই। অগ্তদিকে ব্যক্তিগত 


জীবনে, আপনার বদ্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে, 
আশৈশবই তিনি অশেষ প্রভুত্ব ভোগ করিয়া 


আসিয়াছেন অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য তার 
চরিঞের একট। বিশেষ লক্ষণ বলিয়া 
বহুকাল।বধিই জানা গিয়াছে। আর 


আপনার অন্তরগ্গ বন্ধুবান্ধবদিগের উপরে 
তার একটা মোহিনাঁ শক্তিরও পরিচয় 
অনেক পাওয়৷ গির।ছে। ইহার পালিত 
মহাশয়ের সকল প্রকারের ক্রট ছুর্বলতা 
উপেক্ষা প্রিয়, চির দন তর মুখাপেক্ষী 
হইয়। চলির[ছেন। একবার যে তাৰ বন্ধুতাপাভ 
করিয়াছে চিরদিন পাণিত মহাশয়, প্রাণপণে 
তাহার প্রতি স্ুহৃদূজনোচিত সর্ধব'বধ কর্তব্য 
প/লন করিয়া আসিয়াছেন। এন্যপক্ষে তার 
শত্রুতা যে একবার করিয়াছে, বা তার বন্ধু- 
বান্ধবর্দিগের কোনো ও প্রকারের অনিষ্টের 
চেষ্টাতে যে একবার লিপু হইয়াছে, ঈীবুক্তু 
তারকনাঁথ পালিত জীবনে কখনও তাহাকে 
ক্ষম। করিতে পারেন নাই। এই কারণে 
তার বন্ধুর সংখা! অল্প, শক্রর সংখা। অনেক 
বেশি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তার শত্র বা 
অসম্পর্কত লো/কর প্রতি পালিত মহাশয় 
কখনও উদ্ধার ও কোমল ব্যবহার করিতে 
পারেন নাই বণিয়। তার প্রাণটা যে খুব 
কঠোর এমনও মনে করা সঙ্গত হইবে 
না। কারণ এই কঠোক্তার সঙ্গে সঙ্গেই 


৬৯০ 


তাৰ কোমলচিন্ততারও নেক পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। একদিকে যেমন 
পাশিত মহাশয়কে নিরতিশঘ় কঠোর- 
গ্রকতির বশিয়া মনে হয়ঃ অগ্তদিকে সময়ে 
সময়ে তার সেইরূপ অসাধারণ কোমলতারও 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আপনার 
বন্ধুবান্ধবদ্িগেত্ধ: সম্বন্ধেই * যে তিনি 
নিরহিশয় কোমণচিত্ততার প্রমাণ দিয়াছেন, 
তাহ! নহে। কখনও কখনও নিতান্ত 
নিঃসম্পর্কিত লেকদিগের গতি গভীর ও 
উচ্ছসিত সহন্ুভূভিতে হার বঙ্গে 
দ্ররবিগলি 5 ধারা প্রবাহিত হইতে দেখ! 
গিয়াছে । গ্গাতীয় শিক্ষা-পরিধদের প্রতিষ্ঠার 
দিনে আমরা স্বচক্ষে ইহার গ্রমাণ পাইয়া- 
ছিলাম। সেদিন একটা যুবকের করণ 
প্রার্থনা শুনিয়া পালিত মহাশয় কীদিয়া 
ফেলিয়াছিলেন, অথচ মামাদের মধ্যে আর 
কাহারও চক্ষেই সে জগ্ত কিছু পরিমাণও 
অশ্রপাত হয় নাহ। পাঁলত মহাশয়ের 
আপাতঃ কঠোরত] ও কক্ষ স্বভাবের সঙ্গে 
এই ভাবোচ্ছাসের যতটা অপগ্গতি আছে 
বলিয়া! মনে হইতে পারে, ফলতঃ ততট। 
অসগতি এ দু'এর মধ্যে একেবারেই নাই। 
দুই-ই ভাবুকতার লক্ষণ। ধারা অতি সহঙ্জে 
ু্ধ হইয়। উঠেন, তারা যে বস্ততঃই অতিশয় 
নির্মল গ্রক্ৃতির লোক, তাহা নহে। প্রত 
নির্খম লোকেরা লোকের সর্বনাশ কারতে 
পারে, কিন্তু হঠাৎ কাহারো উপনে চটিয়! 
যায় ন।। যাদের প্রাণ নিরতিশয় কোমল 
তারাই একদিকে সহজে ক্রোধের বশবস্তা 
হন, আব অন্তদিকে স্নেৎমমতার আবেগেও 
আত্মহ্থার। হইয়। যাণ। এ বন্তটা অনেক 
লোকধিতব্রত মহাপুরুষের মধ্যেও দেখ! 
গিয়াছে। পুণ্যক্লেরক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
চরিতে ইহা দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর যেমন 
সহজে চটিয়া যাইতেন। : সেইরূপ অতি 
মহঞজেই আবার গলিয়াও যাইতেন। ফলত; 
কোঁনও কোনও বিষয়ে গলিত মহাশয় 
বিদ্যাসাগর চরিত্রকে ম্মরণ করাইয়া থাকেন। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ফান্তন,১৩১৯ 


অনগ্ত ছুজনার এক নিক্তিতে তোল কর; 
চলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেবত্ব 
পালিত মহাশয়ের মধ্যে, সব দেখা যায় নাই 


কিন্তু বিদ্যাস/গর মহাশয়ের মানুষী ভাবগুলি 


অনেক সমর পাণিত মহ।শয়েধ মধ্যেও 
দেখা টিয়।ছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় 
স্বাধীনচেঙা মহ!পুরুষ ছিলেন; গলিত 
মহাশয়ের শ্বাধীনাচত্ততাও লোকগ্রসিন্ধ। 
বিদ্।|মাগর মহাশয় কাহারও মুখ চাহিয়া 
কখনও কথ। কহিতে পরতেন নাঃ পাণিত 
মহ।শয়ও তাহ। পারেন নাই। পিদ্যালাগর 
মহাশয়ের কোমলাচন্ততাও কিয়ৎ পরিমাণে 
পাপিত মহাশধের মধ্যে প|ওয়। যায়। তবে 
্রাহ্মণাগ্রক্ৃতিস্থলত যে শিঙান্ত নিলে 
তাব বিদ্যাসগর মহাশরকে এতটা বড় 
করিয়াছিশ, ক্ষান্রপ্রকাতি ইংরেজের রজত- 
প্রধান সভ্যতার আদর্শে অভিভূত, ব্যবহার- 
জীবী পার্গিত মহাশয়ের মধ্যে সে নিলে? 
ও সে ত্যাগের গ্রমাণ কেহ কখনও অন্বেষণ 
কমি'তে ঘায়ও নাই, কেহ কখনও পায়ও নাই, 
আর' শেষ জীবনে পালিত মহাশয় যে 
তা।গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও 
বিদ্ণাসাগরের জধিনব্যাপী ত্যাগের সম- 
জাতীর বস্ত নহে। এ ত্যাগেও খিলাত। গন্ধ 
আহে) বিদ্যাসাগরের ত্যাগে সান্বিকভা- 
প্রধান ব্রাহ্মণ্য-সাভাও দেখা যাইত। 
কিন্তু এই পার্থক্য, সত্বেও, বাংলার 
আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে উভয়েই অক্ষয় 
“কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। আব পালিত 
নহাশর জীবনের সন্ধ্যাকালে এইরূপ তাবে 
আপনার যথাসর্বস্ব স্বদেশী. 'যুবকগণের 
শিক্ষার সুব্যবস্থ। করিবার জন্য দান করিরা। 
প্রথমঙ্জীবনে সঞ্চিত সমুদায় কুষশণে একান্ত 
ভাবে ক্গালন করিয়া, বাংলার আধুনিক 
সমাঞ্চের ইতিহাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
একাসনে নহে। কিন্তু একই মন্দির, মঙ্ষয়- 
কীর্তি অঞ্জন করিয়াছেন। 


প্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


থা 


৬জগদীশনাথ রায় 


ন্যনাধিক ৮৬ বৎসর পূর্বে, আধাঢ় 
মাগে_রথথাত্রার দিন, নদীয়া জেলার 
অন্তর্গত, সুবিখ্াত কীচড়াপাড়া গ্রামে, 
»জগদ্দীশনাথ রায় জন্মগ্রহণ 
কীচড়াপাড়। এককালে সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রাম 
ছিল, অনেক ত্রাঙ্মণপঞ্চিত এবং প্রতিভাশ।লী 
চিকিৎসক টৈদ্য এখানে বাস পরিতেন। 
তক্ততিলক মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের রুপার 
পাত্র শিবাশন্দ সেন, তাহার অলৌকিক 
' শক্তিমম্পর পুত্র কবিকর্ণপূর, নৈয়ায়িক-শ্রেঠ 
প্রেমটাদ তর্কবাগীশ, কবি এবং “এত কর” 
সংবাদপত্রের জন্মদাতা ঈশরচন্্র গুপ্ত, কৰি 
হরিমোহন সেন, ভারতবাসীদ্বের ,মধ্যে 
সর্বপ্রথম লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমূ ডি 
উপাধিধারী মেঙ্গর গে19%নচন্্র রায় প্রশ্থতি 
বঙ্গের মুখোজ্বলনকারী অনেক মহাত্ম। এই 
স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাচড়াপ।ড়া 
পূর্বে নরহট্র বলিয়া প্রচারিত ছিল, এই 
মরহট্রে সেন শিবানন্দের ভবনে মন্থাপ্রভু 
ৈতগ্তদেব অনেকব|র আগমন করিয়াছিলেন 
এবং বিখ্যাত কবিবর রামপ্রসাদ সেন ৩০ 
বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাচড়াপাড়ায় বস করিয়] 
ছিলেন, ।৬জগণীশনাথ রায়ের পিতামহ 
৬গোকুলচন্দ্র বায় এবং রামপ্র-ান্ সাক্ষাৎ 
মাসিত পিঙ্সিত তাই ছিলেন, সেই £ জন্য 
বামপ্রসাদ' গোকুপচন্দ্রের ভবনে ৩০ বংসর 
বয়স পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন, তৎপরে 
হালিসহরে বিবাহ করিয়া সেই খানেই 


করেন। 


বাস করেন। জগদীশনাথ রায়ের পূর্ব- 
পুরুষগন পশ্চিমাঞ্চল হইতিত বাঙ্গালায় 
গরমে ৬বীরভূমে আপিয়খি বাস করেন, 
তাহাদের এই উগনিবাসের নাম মৌড়েখর 
গ্রাম এবং উহ! মৌরাধ্য নদীতীরে স্থিত; 
এই মৌড়েশ্বর গ্রাম মহারাজ বল্লাল সেন 
ইহার পূর্নপুরুষদিগকে গ্ায়গির স্বরূপ 
প্রদান করেন, তাত্রফলকে এই জায়গির- 
দ্রানের কথ। অঞ্ষিত আছে। বৈদ্যপমাজে 
এই পরিবার বিশেষ সন্ত্রস্ত এবং ইহাদের 
পরিচয় দিতে হইলে যৌড়েগরগমী পদ্থের 
সন্তান বলিয়। উল্লেখ করিতে হয়। 
জগনদীশনাথ রায়ের ঘংশ, বল্লাল সেনের 
দৌহিত্রৰ শীয়; পরিবার বৃদ্ধি হওয়াতে, 
মৌড়েশ্বরী গ্রামী, মৌগগর্য গোত্রীয়। এই 
পন্থের সন্তান রায়বংশীয়েরা কতক কতক 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গঠ সবাই গ্রথমে এবং 
তৎপরে মরন্ব তী-কুলে শঙ্খনগর গ্রামে আনিয় 
বাস করেন? শঙ্খনগরে ইহাদের গড়খাই 
কাটা ব্ঘতবাটী, দেবাণয় প্রস্ৃতি ছিল। 
বিখ্যাত বর্গির হাঙ্গামার সময় মহারাস্্ীয়ের। 
ছুইবার পুরী লুণ্ঠন করে, সেই জন্য গেকুল 
সেন রা্দ-পুরোহিতগণকে বাটী ও বেবালয় 
দ্বান করিয়া গঙ্গা পার হইয়। নরহ্ট গ্রামে 
পলাইয়া আসেন এবং সেই খানে শিবানন্দ 
সেনের পরিবার মধ্যে বিবাহ করেন। 
তাহার একমাত্র পুত্র ৬গুরুপ্রণাদ রায় 
জগদীশনাথ রায়ের পিতা । গুরুপ্রাদ 


৬৯২ 


রায় সংস্কৃত। বাঙ্গালা, পর্ি, আরবি এবং 
ইংরাজি ভাষায় স্ুপপ্ডিত ছিলেন, ইনি ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজে আরব্য ভাষা শিক্ষ! 
দিতেন এবং “শবরভ্রীকর”. বলিম্বা) এক 
সুবৃহৎ সংস্কৃত অতিধান প্রস্তত করিয়া 
গিয়াছেন। উইলসন ॥াহেব, .সংস্কত কলেজের 
অধ্যাপকের এবং রাজা রাধাকান্ত দেন এই 
অতিধানের ভুয়পী হশংসা করিয়াছেন! 
গুরুপ্রসাদ রায় পা বিদ্যাতেও 
পারদর্শী ছিলেন, ইগার গিত| গোকুলচন্ 
রায় ওয়াবেন্‌ হেষ্টিংদ সাহেবের অধীনে 
মুর্শিদরবাদ সহরে কাজ করিতেন। সাহেব 
যখন মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া আসেন, 
গোকুলচন্দ্রও তাহার সঙ্গে পলাইয়া আদেন 
এবং পলাঘন করার "রু? তিনি মর্বন্ান্ত 
হয়েন। ইনি বড় ধার্শিক ছিলেন এবং এই 
ধর্মজীবন তাহার পুত্র এবং প্রপৌনে বিশেষ 
রূপে লক্ষিত হয়। আধুনিক কীচড়।পাড়ায় 
ভূতপূর্বব ইংলগ্ডেশ্বর এনং ভারত-সম্রাটের 
পিতৃব্য ডিউক অব এডিন্বরাী এবং লট 
সাহেব লর্ড মেয়ো শিকার করিতে যান। 
জগর্দীশনাথ রায়ের হক পূর্বপুরুষ 
মুক্তারাম রা! পঙ্গেখর আলিবর্দি খর 
দেওয়ান ছিলেন. নবাব ইহার কার্ধা- 
কুখলতায় সন্থষ্ট হইয়া, ইহাকে “রায় পৈ'এ" 
উপাধি প্রদান করেন, সেই পর্য্যন্ত এই 
পরিবার “রায়” বলিয়। পরিচিত। পূর্বে 
ইহাদের মুনলমান দত্ত “সরকার” উপাধি 
ছিল। জগদীশনাথ রায়ের পিতামহ গোকুল 
চন্দ্র রায়, যে সময় নরহট্রে (আধুনিক 
কাচড়াপাড়া। বাস করেন, সেই সময় 
কলিকাতাঁতেও তাঁহার আবাস-নাটী ছিল। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, ফাল্তন, ১৩১৯ 


এই গোকুলচন্ত্র রায়ের স্ত্রী গতির মৃত্যুতে 
শন লইয়। সহমরণে যান, ইনি যেমন ধার্সিকা 
তেমনি তেস্বিনী ছিলেন। ইহার স্বহস্ত- 
রোপিত এক আমবৃক্ষ অদ্যাপিও কীচড়া- 
গাড়ার রায় ভবনে বিরাঙ্জ করিতেছে। 
্গদীশনাথ, রায়ের পিতার সঙ্গীত- 
শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণতা এবং ইংরাজি 
লেখতেও বেশ স্ৃযশ ছিল। তখনকার 
যত গবর্ণৰ জেনারেল ছিলেন, তাহাদের 
শভিনন্দন-লিপি ইইারই হস্ত লিখিত। ইনি 
স্বিখ্যাত ধনকুবের নিমাইচরণ মল্লিকের 
দক্ষিণহপ্ত স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার সমস্ত 
কার্ধ্যই সম্পাদন করিয়া দিতেন। গুরু- 
প্রসাদ বায় “নজ বাটাতে বহু ভদ্রসন্তান- 
দিগকে অন্নদানের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাদান 
করিতেন। ইহাদের পুরাতন বাটাটি কলু 
টোদা স্রা:ট পড়ি যাওয়ার খেষে ইহার! 
হোগলকড়িয়ায় আসিয়। বাস করেন । সুুপরি- 
চিত ডেপুটা মেসে ৬ঈশ্বরচন্্র মিত্রের 
বাটাটি পূর্বো ইহাদের” ছিল: এবং এখান 
হইতেই জগদীশনাথ রায় লেখা পড়া করেন। 
পঞ্চম বর্ষ বয়পে কাগড়াপাডায় জগদীশন|থ 
রায়ের হাতে গড়ি হয়, অতি অন্নদিন 'গুরু 
মহাশয়ের নিকট পড়িয়া জগদীশ কলিকাতায় 
আপিয়] হিন্দু কলেজে অর্তি হন এবং তথ] 
হইতে জুনিয়ার পিনিয়ার উতয় স্কপারসিপ 
গান ইনি সাত বশর উপণ্ণপরি মাসিক 
৪০ টাকাবৃত্তি লাত পরেন। তখন বৃত্তি 
রিটেন, করা বণিয়! একটা ব্যবস্থা! ছিল, সেই 
নিয়ম অনুসারে জগদীশন|থ বায় সাত বৎসর 
ধরিয়] স্কারসিপ, রিটেন করেন। রিটেন 
করার অর্থটা কি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া! 


চা 


১১শ সংখ্য। ] 


আবশ্তক। ধকুন' পরীক্ষা একট! পূত্তি 
পাইল।ম, সে বৃত্তিটি এক বংসরকাল রহল। 
বংসরের পর নৃতন ছাঞদিগের সঙ্গে পরীক্ষা 
দিলাম এবং উচিত স্থান এচদ ক.রা বৃত্তিট 
রক্ষা করিলাম, এই প্রকার সাত বৎসর 
ধরিয়া! নৃতন নৃতন ছাত্রদের সঙ্দ সাতার 
পরীক্ষা দয়া জগনীশনাথ তাহার ৪* টাকার 
বৃততিটি রক্ষা করেন? ইহীতেই তাহার মেধ।- 
শক্তির পরিচন্ত্র পাওয়। যায়। ইনি কলেজে 
প্রবেশ করয়া খেষ পর্যন্ত বরাধর শার্ষসান 
গ্রহণ করিয়াছেন, কখন দ্বিতীয় হন নাই। 
খন লাই'ব্রবী-মেডেশ বলিয়া একটি স্বর্ণ, 
পদক প্রতোক বংসর প্রদত্ত হইত, খিন্দু 
কলেজ লাইব্রেরাতে যত পুস্তক আছে, এমন 
কি স্কাইলাদ, মফোক্রেস্‌, এবং তরজম! কর! 
পুকস্তগুলিও পাঠ করিতে হইত, কোন পুস্তক 
নির্দি্ট ছিল না,যে কোন পুস্তক, হঈতে 
প্রশ্ন দেওয়া হইত, সেই পুস্তকরাশি পাঠ 
সমাপনান্তে স্বিনিয়র্ত স্বসারেরা পরীক্ষা 
দিতেন, ধিনি সব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিতে 
পারিতেন, তিনিই স্ুবর্ণপদকখানি পাইতেন। 
জগদীশনাথ রা যখন উপন/পরি 
দুইবার মেডেল পাইলেন, তখন কাই্নসেল 
অব্‌. এডুকেশন হইতে হুকুম হইল থে 
ইনি পুনরায় পরীক্ষা! দিলে সর্ব্বেচ্চ হইলেও 
পদক পাইন্ন না, যিনি দ্বিতীয় হইবেন 
তিনিই পদকখানি পাইবেন; ইঙার মতন 
কৃতী উচ্চদরের ছাত্র তখনকার ফালে ছিল 
ন! বলিলে*অত্যুক্তি হয় ন|। ত 
জগদীশনাথের লেখ! পড়! "শষ হইলে 
হিন্দুকলেজে ছয় মাসের আন্য একটি 
অধ্যাপকের আবগ্তক হয়, কর্তৃপক্গীয়েরা 


«জগদীশনাথ রায় 
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ইহাকে মনোনীত করেন, এবং ইনি 
অতিশয় দক্ষত।র সহিত সে কার্য সম্পাদন 
করেন ।তাহার ছাহদিগের মধ্যে ধাহার] 
বাধাক্ষেএডে গণ্য মান্য হন, তাহাদের কয়েক 
জনের নাম উল্লেখ করিতেছি--মহারাজ। 
মার যতীন্মোচন ঠাকুর, ক্ষখাত নাট্যকার 
দীনবন্ধু র। সুপরিচিত উ্গান্মদয় মুরলীধর 
সেন এবং বমানাথ লাহ। প্রভৃতি, (সমধ্যায়ী- 
দ্িগের ভিতর যে করেকজনের নাম মনে 
আছে )_ ভূন মুখোপাধ্যায়, প্যারি- 
চরণ সরকার, মাইকেল মধুহদন দত্ত) 
রাজন[রারণ বসু, গৌরদাম বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র 
সিংহ, জ্ঞানেন্মোহন ঠ।কুর, নগেন্দ্রনাথ 


ঠাকুর প্রড়ৃতি। 

জগদীশনাথ রায় সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ 
পারদর্শিতা লাভ করেন, ইনি 
শুক ছিলেন এবং সকল একার 


বাদ্য বাগাইতে পারিতেন। ইংরাজি 
বাংল! সমস্ত ক্রীড়।, থোটকারে!হণ, অস্ত্- 


'বিদ্য। প্রস্ৃতি সকল কার্যে ইনি দক্ষ 


ছিলেন । কথিত আছে, সঙগীত শিক্ষা 
দিবার জন্য হিন্দুকলেঙ্জে একটি পিয়ানো 
কেন। হয়, অধা।পক ছন্দের স্বর কিব্ধপ 
জানিবার জন্য বাঙনার মচিত শুর 
মিলাইতে বলেন, কেহই কিছু পারিলেন না। 
কিন্তু জগদীশনাথ রায়ের কণ্ঠের স্বর বাদা- 
যন্ত্রের সঙ্গে মিলিরা গেল এবং সর্ব শেষ 
'কি' পর্যন্ত তাহার স্বর উঠিল। 
অধ্যাপক যুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়৷ 
বলিলেন “ইনি একজন উৎকৃষ্ট গায়ক 
হইবেন ৮? কলেক্গ ছাড়িবার সময় সমস্ত 
অধ্যাপক্রো ইহাকে উচ্চ সাঁটিফিকেট 


৬৯৪ 


দেন, তন্মধ্যে কাউন্দেল অব্‌ এডুকেশনের 
দুইজন নেতার সার্টিফিকেট হইতে কয়ছত্র 
তুলিয়া দিলম- 
*1115 60007010119] 80051101791015 910 
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এই সার্টিফিকেটটি লিখিয়াছিলেন বিখ্যাত 
ডাক্তার মটেরেট এবং সার নিসিল, বিডন। 
এই বিডন সাহেব পরে বাঙ্গালার 
লেফটেনেপ্ট গবর্ণর হন। স্ুপ্রসিদ্ধ বিটন 
(1701019 1320]10061 
সাহেব ইহার সঙ্গে বন্ধুর স্তায় আচরণ 
করিতেন এবং লর্, এলেনব্রো, কাণ্তেন 
র্িচার্ডসন, ক্লিণ্ট প্রভৃতি অনেক মহাত্মা 
ইহাকে রাশি রাশি পুস্তক প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় সকলেই ইহার ;গে 
বন্ধুর স্তায় ব্যবহার করিতেন। 

কাণ্তেন ডি, এন, রিচার্ডসন ইহাকে 
বড় ভাল বাগিতেন, বলিতেন “সেক্ষপিয়র 
পাঠে তোমার ন্যায় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞান 
দেশীয়দিগের মধ্যে বিরল ।” কলেজের আর 
একজন অধ্যাপক লিওনার্ড ক্লিণ্ট সাহেবের 
সঙ্গে রিচার্ডসনের মনের বড় মিল ছিল না, 
বাঙ্গালী ছাত্রের রিচার্ডসনের বিদ্যার 
গ্রশংসা করিলে ক্লিণ্ট সাহেব বলিতেন 
71086 ৪. 90105 1 081046%15 
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যায়ের নিকট অনেক কুতবিদ্য বাঙ্গালী 
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বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, ফাল্তুন, ১৩১৯ 


সেক্পিয়র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন, 
তন্মধ্যে “রিস এবং রায়তের” সম্পাদক শত্ত 
মুখোপাধ্যায় এবং মিষ্টার' এস, পি, সিংহের 
আত্মীয় সুযোগ্য ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট প্রতাপ- 
নারায়ণ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। 
পূর্বে সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষার সছুত্বর 
ছ।পা হইত, জগদীশনাথ বায়ের অনেক- 
গুলি প্রবন্ধ এবং প্রশ্নে।তর এই ভাবে ছাপা' 
আছে। 

গঠ করিবার সময় ইনি এত নিবিষ্ট" 
চিত্ত হইতেন যে অপর কোন দিকেই 
তাহার লক্ষ্য থাকিত না, ইহার পিতা গুরু- 
গ্রসাদ রায় মহাশয়ের হঠাৎ বুকে বেদনা 
ধরিয়া মৃত্যু হয়; যখন ব্যথা ধরিয়াছে, তখন 
ইহার অগ্রঙ্জ রমানাথ রায় মহাশয়, বাটার 
চারিদিকে “জগদীশ, জগদীশ” বলিয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে 'ডাকিতে লাগিলেন, কোন উত্তর না 
পাইয়া জগদীশন[থের শয়নকক্ষ ঘরের 
দ্বারে নলপূর্বক আঘাত, করিতে লাগিলেন, 
তখন ভিতর হইতে ইনি বলিয়া উঠিলেন 
“দাদা, কি হইয়াছে, কেন আমায় ডাকিতে- 
ছেন?” পিতার গীড়ার কথ! শুনিয় দ্রুত- 
বেগে তীহার, নিকট গিয়া, হাত দেখিয়া 
বলিলেন “বাবার নাড়ি নাই, যদি তীবস্থ 
করিবার মানস থাকে, তবে এই দণ্ড 
করুন।” বৃদ্ধকে তীরস্থ করা হইল এবং 
তিনি সজ্ঞানে গঞ্গালাত করিলেন। ইহাদের 
বংশে পরে সকলেই এই প্রকার দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, ভুগিয়৷ অপরকে কষ্ট'দিয় কেহ 
মহাঁপথের পথিক হন নাই। 

কলেজ ছাড়িবার কিছুদিন পরে হাওড়ায় 
নিমকৃআফিপের সেরাস্তাদারী খালি হয়। এই 


১৯শ সংখ্যা 1 


কর্মটির বেন ছিল মাসিক ১.০.টাক1।* ৬৩ 
বংসর পুর্ধে একশত টাকা বেতনের চাকুরি 
একটা কম জিনিষ ছিল ন|। প|ইবার জন্য 
মনেকেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জগদীশ- 
নাথ বায়ও কর্খব:ণথী হইয়া বিডন সাহেবের 
স্থপারিদ-পত্র লইয়া নিষক সুঃারিপ্টেেণ্ট 
পিককৃ্‌ সাহেবের সঙ্গেসাক্ষাৎ করিলেন। 
পিকৃকৃ সাহেব তাহার অনুরোধ শুনিয়া বলি- 
লেন “আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে বিডন 
সাহেবের অন্তরে!ধ রক্ষা করিতে পাবিলাম 
না। কথা কি, আমি শ্রতিজ্।পাশে বদ্ধ 
হইন়্াছি যে হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ 
সর্বশ্রেষ্ঠ ছাঞ্জকে এই বর্মটি দিণ এবং হজ্জগ্ত 
কাণ্তেন ডি, এল, রিচাসনকে পত্র 
লিখিয়াছি, পত্রের উত্তর আদিলেই যে 
ছাত্রের নাম আসিবে তাহাকে পদস্থ 
করিব।” এই কথা শুনিয়া জুগদীশ- 
নাথ ধীরে ধীরে সাহেবের ঘর হইতে 
নিক্ষান্ত হইলেনু, খগ্ষ দুর আসিত্বাছেন 
আবার একজন চাপর।সী আসিয়া বণিল 
“মহাশয় আগনাকে সাহেব ডাকিতেছেন।” 
ফিরিয়া গেলে তিনি বলিলেন “আমি বড় 
দুঃখিত হইতেছি ৫ম" কর্মটটি' তোমায় দিতে 
পারিলাম না। এই দ্রেখ রিচার্ডসন সাহেব 
জগদীশনাথ রায়কে দিতে বলিতেছেন ।” 
জগদীশনাথ রায় হাপিতে হাসিতে বলিপেন 
"বিন সাহেব ধঁহাকে দ্রিতে বগিতেছেন। 
তাহার নামটি কি?” তখন উহাতে 
জগদীশনাধ রায় লেখা আছে “দেখিয়া 
সাহেব 'বড়ই আহ্নার্দিত হইলেন এবং 
কর্মটি উহাকেই দিলেন। 

প্রথম যেদিন জগদীশনাথ রায় কমে 


/জগদীশনাথ রায় 


৬৯৫ 


বপিবেন, সেইদিন আফিসে লোকাৎণা, 
সকলেই দেখিতে আপিয়াছেন কলেজের 
ছোকরাটি কিরূপ, যে এত বড় কন্ম করিবে 
এবং যে কম্মে হাবড়ার বাঙ্গালবাবু ব্লামরশ্তন 
বন্ধ গ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখনকার সময়ে 
মাসিক একশত টাকার 'পঙ্চ বড় উচ্চ পদ 
বলিয়াঞ্ল|কের ধ।রণ! ছি । পাথুরিয়াঘাটার 
অন্ুকূলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, যিনি বাঙ্গাপার 
হাইকোটের জঙ্জ হইয়াছিলেন, তিনি জগ- 
দাশনাথ রায়ের সেরেস্তাদারীর মময়, ভাবড় 
ফৌজদারী আদালতের নাঞ্জির ছিশেন, 
বেতন মাসিক দশটাকা মাত্র ছিল। কিছুদিন 
এখানে সেবেস্তাদারী করিয়া, জগধশনাথ 
রেতেনিউ বোডের সেরেস্তাদ|র 
সেখান হইতে খুলনা জেল|য় এক সাহেব 
নিমক-সুপারিটেণ্ড্টকে কাধ্য শিক্ষা দ্রিতে 
যান। এ সন্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে, 
যে সাহেবকে তিনি শিক্ষা দিতে যান, তিনি 
একজন বুবাপুরুষ, কোন এক লঙের দ্বিতীয় 


হন? 


 কিছা তৃতীয়াত্মপ, সাহেবের ম|]সিক ৪০০২ 


টাকা বেতন ছিগ। কিন্তু এ টাকাটা 
তাহার স্তাম্পেন সরাপেই ব্যয় হইত, শস্য 
খরচের জন্য স্তর পিতা মাসে মাসে প্রচুর 
অর্থ গাঁঠাইতেন। সে বৎসর খুলনা জেলার 
নিমক মহলের কার্য। এত ভাল হইন্নাছিল 
যে, রেতিনিউ বোর্ড & জেলাকে শীর্ষস্থান 
প্রদান করিয়াছিলেন এবং মন্থব্যের মধো, 
'বিলাঠের বড় ঘরের ছেলেরা অগ্ঈদিনের 
মধ্যে কার্য্যকুশলতা প্রাপ্ত হইয়া দক্ষতার 
কি সুচারু দৃষ্টান্ত প্রধান করিতে সক্ষম, 
ইত্যাদি, ভাবে সাহেবের গুণানুবাদ ও 
ধন্যবাদ করিয়া, গবর্ণমেন্টকে লিখেন 


৬৯৬ 


এবং গধর্মমে প্টও বোর্ডের সঙ্গে একমত 
হইয়। যুবা দাহেবটিকে স্পেমিয়াল ধন্যবাদ 
প্রনান করেন । সাহেব ধন্বাদ-পত্র পাইয়। 
হাপিয়া আকুল, তিনি জগদীশনাথ বায়ের 
নিকট দৌড়ির। গির| বলিখেন “দেখ দেখ, 
কি মঙ্গার কথা, মামি মাঞ্গও 'কাকে ছাড়, 
কাকে পরওন। 'বলে তাহ। গ্রাস না, 
আমি মার দস্তধত করিয়হি, আর তুমি 
মমন্ত কার্ধা করিয়াহছ। তোমায় ধন্যবাদ 
না দ্িরা আমাকে ধন্তবাদ দিয়ছে। কি 
মজার কথা, আমি লিখিব, এই ধন্ঠবদ 
পাইবার আমি উপযুক্ত নহি, ধদি কাহার 
ধন্ঠবাদে দাবী থাকে সে তোশার এবং 
তোমাকে আমি গবর্ণমেন্ট হইতে ধন্ঠবাদ 
প্রদ্ধান করাইব।” যে কথা সেই কাজ। 
গবর্মেন্টী তখন জগদীশনাথ রায়কে 
ধন্ঠবাদ প্রন ' করিতে বাধ্য 
হইলেন। উচ্চ, উদার এই ইংরাজ 
আপনি নুখ্যাতি না লইয়া, যথার্থ পাত্রকে 
ধন্যবাদ দেওয়াই সত্যের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইলেন। 

খুলনার কাধ্য শেষ হলে 
অন্ন দিনের জন্য জগদীশনাথ রায় বোর্ডে 
পুনরায় ফিরিয়া আসেন। বেঙ্গল গবর্ণ- 
মেন্টের একটি আজ্ঞ। :রেজোলিউসান্‌) 
লিপিবদ্ধ ছিল যে, নিমক'মহলে 
উচ্চপর্দে কোন দেশীয় লোক বসিতে 
পাইবেন না, জগদীশনাথ রায়ের কার্য্য- 
দক্ষতায় এবং সততায় গবর্ণমেন্ট এত 
তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, উল্লিখিত নিয়মটি রদ 
করিয়া, তাহাকে নিমক-বিভাগের উচ্চপদ্ব 
(আসিষ্টাট সুপারিষ্টে্েন্ট) প্রদান 


অতি 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ম, ফাল্গুন, ১৬১৯ 


করিগ়া জপেখরে. বদপি করেন। 
জলেখর হতে ইহার পুনরায় পদোবৃদ্ধি 
হওয়াতে স্ুুগারিণ্টেঙেণ্ট হইয়। মেদিনী- 
পুরে বদলি হঞ্েন, মেদিনীপুর হইতে 
তমলুকে আসেন এনং এখানে প্রায় আঠার 
বৎনর কাল'কার্ধয করিয়াছিলেন । তখন- 
কার সময়ে একটি নৃতন প্রথা প্রচলিত 
ছিল, পোষ্টাল বিভাগের তখন উন্নতি হয় 
নই, ভুতগাং উচ্চপদস্থ রাঁজকর্চারীরা 
পোষ্ট মাষ্টাবের কার্ধ্য করিতেন, তার 
কেরাণি থাকিত, কিন্তু পোষ্ট মাষ্টার রাঁজ- 
কর্মচারী । জগদাশনাথ রায় এহ জন্) 
জলেশ্বর, তমনুক ইত্যাদি স্থানে একস. 
অফিসিও পোষ্টমা্টার ছিলেন ; নিমক- 
বিভাগের হাকিমদের মেজিষ্ট্রেটের হ্মতা 
ছিপ, নিমকসংক্রান্ত মকদ্দমার ইহারাই বিচার 
করিতেন এবং জরিমানা, মেয়াদ।দি দিতেন। 
এইজন্য নিমক কাছারীতে জেল ছিল, 
তাহাতে কয়েদীরা খত এবং বর্কন্‌- 
দাজেরা নিয়মিতরূপে পাহারা দ্বিত। 
জগদীশনাথ রায় ওরা নভেম্বর ১৮৪৮ সালে 
প্রথম কাঁধ্যে ব্রতী হরেন, ১৮৫৩ ইংরাজী 
সালে জলেশ্বংর যান, " বংসরেক পরেই 
মেদ্িনীপুরে জাসেন এবং মেদিনীপুর হইতে 
তমনুকে আমির ১৮৬৩ ইংরাজী অব পর্য্যস্ত 
সেখানে থাকেন। ইং ১৮৬৪ সনে ইনি কলি- 
কাতার হাটখোলার 'নিমক সুপারেন্টেণ্ডেপ্ট' 
হইয়! বদলি হয়েন) হাটখোলার আফিস খুব 
জ"!কালে। ছিল, ৩০* এর উপর "টিপনবাস 
ছিল, প্রায় ৪০* কয়াল ছিল। ইহ ব্যতীত 
সেরেস্তাদার। দ্শেক]র, মহাফেজ। অনেক 
ইংরাজ-সেরেস্তার কেরণি, দারোগা, 


১১শ সংখ্যা ] 


বরকন্দাঞ্গ গ্রত্থতি ছিল, প্রায় বৎসর।ধিক 
এই কর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। জগদীশনাথ 
রায়, গবর্ণমেন্টে ,রিপোর্ট করিলেন যে 
হাটখোলার সন্ট-স্থপারিপেগ্ডেক্ট এবং 
তাহার আফিন রাখা নিতান্ত অনাবশ্যক) 
ক্ষতি ব্যতীত উপকার খুব কম নিন+- 
ুপারিন্টেগ্ডেন্টের কার্য সুচারুরূপে কন্টম 
কালেক্টারের দ্বারা সম্পাদিত হঈতে পারে, 
রিপোর্ট যথাস্থানে পৌছিলে স|হেব মলে 
একট! গোল পড়িয়া গেল, অনেক সাচেবের 
ইচ্ছ' এ পদ থাকে |বাধা হইয়া গবর্ণমেণ্ট 
একটি কমিসান নিযুক্ত করিশেন। হাঁছার 
মতা হইলেন- বোর্ডের সিনিয়ার মেশ্বার 
সক সাহেব, পুলিসের ডেপুটী কমিসনার 
মেজার রেভণি, নিমক-বিভাগের কর্মচারী 
ওয়েন সাহেব এবং ছগদীশনাথ রায়, 
অনাবেবল এড লি ইডেন সভাপতি মন্দেনীত 
হইলেন। জগদীশনাথ আপন।র মণ্ড সমর্থন 
করিতে লাগিলেন এনং ওয়েন সাহেব গদ 
রাখিবাঁর পক্ষে'দুত্বিমান হইলে; বনু ভর্ক- 
বিতর্কের পর জগদীশনাথের কথা গাহা 
হইশ এবং হাটখোলার আফিস উঠি] 
গেল। ইতিপূর্বে ,নিমকবিষ্টাগের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারিগণকে বেগল- -পুলিসে তঠ্রি কর 
হইত, স্থতবাঁং দগদীণমাও বেঙ্গল 
পুলিশে প্রবেশ করিলেন এবং ভাহাকে 
প্সিয়াল আ'িষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডে্ট করিয়া 
আশিপুরে কর্ণ দেওয়া হইল। যখন 
হাটখোলার আফিল উঠিরা যাইবে স্থির 
হইল এবং 'জগদীশনাথ কি কর্শ করিবেন 
তাহার আলোচন] হইতেছে, তখন প্রকাশ 
হইল, ইহাকে মালদহ জিলায় ডেপুটী 


৬জগদীশনাথ রায় 


৬৭৭ 


ম্যাজিষ্টেট করা হইয়।ছে। বঙ্কিম, দীনবন্ধু! 
ঈঞর ঘোষাল, ঈশ্বর মিত্র গ্রভৃতি অনেক 
বদ্ধুগণ সমবেত হইয়! বলিখেন “তুমি ডেপুটী 
মেজিষ্রেটে হইও না) নিমকবিতাগে 
দেশায়গণের প্রবেশের উপায় ছিল না, তুমি 
ধবেশ করিয়া দ্বার উন্মেচন করিয়াছ, 
তোমার, পর" সুধ্যকান্ত নিয় একজন 
শদুলেক্ি নিষক মলে উচ্চকন্মব পান, এখন 
তুমি পুলিমে ডি স্ুপারিপ্টেণেক্ট 
হইয়। যদি এ বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশ- 
পথ পরিষার কিয়া দাও। তাহা হইলে 
একট মহৎ কার্য সম্পাদিত হয় এবং তুমি 
বাঙ্গ।লীর কৃতজ্ঞতাভাঞ্জন হও।” জগদীশনাথ 
রায় বদ্ধবর্গের পরামর্শ মত ডিপুটা 
মেজিষ্টেটি গ্রহণ করিলেন না, পুলিশেই 
গ্রবেশ করিলেন এব, ভারতবর্ষের সমগ্র 
দেশীয়দের মধ্যে প্রথম ডিষ্টি্ স্ুপারি- 
ন্েণ্ডণ্ট হইয়া দ্েশীমগণের একটা উপকার 
করিয়া দিলেন! ৫০ বংসর পূর্ব্বে শু পদটি 


, ধড় মান্যের ছিল, শ্লিট।রী অফিসারের।ই 


এই কণ্ম পাইতেন,অন্ সাহেব ধারা হইতেন 
উর! সকলেই বড় ঘরের ছেলে। কর্মটি 
গাইতে ছগদীশনাথ রায়কে একটু বেগ 
পাইতে হইয়াছিল । যখন তিনি দেখিলেন 
ডিপার্টমেন্টের স|হেবের| একজোট হইয়।ছেন 
এবং উহাকে এপদ হইতে বঞ্চিত রাখিতে 
বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তখম তিনি সার 
উইপিয়াম গ্রে লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের কাছে 
এক আব্দেন করিলেন । আবেদনের মন্তব্য 
ছিন_কেন তিনি এই পদ পাইবেন না, 
বিদা! বুদ্ধি কার্ধযদক্ষতায় তিনি উচ্চ ছিলেন, 
তবে কিন্জন্ত তাকে এ পর দেওয়া হইতেছে 


৬৯৮, 


না এবং কেন তাহার নিয়স্থ কর্মচারীরা 
তাহার উপরে উঠিয়া যাইতেছে। এচ২ এল, 
ড্যাম্পিয়ার তখন প্রধান সেক্রেটারী ছিলেন, 
তিনি ইহার পক্ষ হইয়! জোর করিয়া! লিখিলেন, 
ছোটলাটও ইহার পক্ষ হইয়া লিখিলেন, 
লাটশাহেব লর্্ 'লবেন্স বর্িলেন ইহার 
মতন বিদ্বান সুদক্ষ কর্মচারীকে এগ দেওয়া 
উচিত। কাগন্জ পত্র বিলাতে ষ্টেট সেক্রে- 
টারীর নিকট গেল তিনি জগদীশনাগ রায়কে 
এ কর্ম দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, 
জগদীশনাথ এপ্রিল ১৮৬৮ সালে এ কর্ম 
পাইখেন, সেই বৎসরের বাঙ্গলার শাসন- 
বিভাগের রিপোটে' ছোটলাট গ্রে সাহেব 
পিখিরাছেন যে “এই প্রথম আমরা একজন 
দেশকে এই কর্ম পদ প্রদান 
করিলাম ।”  গেছ্গেট হইবার পূর্বে 
এই পদ প্রাপ্তির কথ! হিন্দু পেটি,য়াট 
সম্পদক কষ্ণদাস পাল, নিজের সংবাদপতে 
প্রকাশ করেন, সাহেবের! তখনও এ কথা 


বনপদর্শন 


[ ১২ বধ, ফাল্গুন, ১৩১৯ 


আমরা বিশ্বাস করি' না, জগদীশনাথ 
রায় কখনই এ পদ পাইবেন না। যখন 
আমরা তাহাকে বলিলাম - মাসিক হাজার 
টাগ] পর্যন্ত তোমার বেতন হইবে তুমি 
বরাবরেই এই আলিপুরে থাকিবে, তখন 
তিনি আমাদের কথ! গ্রাহ করিলেন না। 
ছগদীণনাথ রায় বলিয়াছিলেন, আমি 
৫০৭টাকায় চিরদিন ভারতবর্ষের এক গ্রাসে, 
পড়িয়া থাকিব। তবুও আমার এই পদ 
পাওয়া চাই! এখনি তিনি নিজের ভূল 
বুঝিবেন। [)191110019190 ০007001$ ০01)- 
15০ 07 1১010081 21০8105 (0 ৪ 
12015506110 019809ণ 11) 01910 ০01 
॥ 1)15111০” ফলে জগদীশনাথ রায় যখন 
এ কর্ধ পাইলেন, তখন দেশীয়েরা বড়ই 
উল্লাসিত হইলেন এবং বাঙ্গালা ইংরাজি 
সকল সংবাদপত্রে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 
প্রকাশিত হইল। এই নূতন পদ পাইয়া 
প্রথমেই তাহাকে খন]য়াখালিতে যাইতে 


সত্য বলিয়া বিশ্বান করিলেন না। বরং হয়, নোয়াখালি ভখন ডাকাতের আবাস- 

এলিফ বটিয়। একঞ্গন পুলিশ সুশারিন্টে- ভূমি ছল। (ক্রমশ) 

গেট বলয়াছিলেন “প্যান্্রিাটের কথা শ্রী 8 
বেদের কথা 


বেদকে আমাদের শ্বাস্ত্রে কেবল সকল 
জ্ঞানের মূল বপিয়াই নার্দশ করা হয় নাই) 
যাবতীয় সথষ্টিও এই বেদ হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে, এমন কথাও বলা হইয়াছে। 
উভয় কথারই সার্থকত' স্ফুটকাদের উপরে 
প্রতিষঠিত। আর যাহ! সকল জ্ঞানের মূল, 
তাহ। ত সকল সৃষ্টির যূলে থাঁকিবেই 


থাকিবে । কারণ এই স্ৃষ্টিব্যাপার লইয়াই 


ত আমাদের সকল জ্ঞান। এই জড় ও 
এই জীব, এই দেশ এবং এই কাল__এ 
কলই এত আমাদের জানের বিয়। এ 
সকলকে আশ্রয় ও অবনঘ্ধন করিয়াই ত 
আমরা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানলাভ 
করিতেছি। জ্ঞানের এ সকল বিষয় যদ্দি 


১১শ সংখা! ] 


না থাকিত, তাহ হইলে কি বিষয়জান, 
কি মাত্মজ্ঞান। কোনও জ্ঞনই মন্তব হইত 
না। .অতএব এছ বিশ্বব্যাখ|রের সঙ্গে 
আমদের জ্ঞাননক্রার এণং জ্ঞন-বস্তর 
সৃষ্ঘদ এমনই ঘনিঠ ও অগ্গাণী যে যহা 
জ্ঞানের মূল, তাহ! অনিযাধ্যকপেই স্থইরও 
মূল হইণেই হইবে। ও 
প্রচলিত কথায় বল, যাহা নাই তাঁত 
তাহ। নাই ব্রঙ্গাণ্ডে। আপাতহঃ শুনিতে 
কথ]টা কেমন কেমন ঠেকে । বিশ্বরদ্ষাণ্ডে 
কত ফি না রহিয়াছে, হার কোনও কিছু 
অমার ভণ্ডে, অর্থং আমার ম:নর ভিতরে 
নাই। এ দিক্‌ দিরা কগাট। দৃষ্ট*৫ই মিথ্যা । 
কিন্তু অন্য দিকৃ দিয়া নেখিলে, এই কথাটা 
একান্ত সত্য খলিয়াই প্রভাত হইগে। কারণ, 
বিশ্বে এমন অনেক বস্ত আছে ও থ|কিঠে 
পারে, যাহা! আমার ভিতরে নাই-“কিন্ত 
মামার ভিতুবে যাহা নাঈ, তার (সানও 
জ্ঞনলাত মামার পক্ষে ঢো আদে) সম্ভব না। 
এ কথাটাই চি" বর্ণ করিতে গারি? 
যিনি মা হন নাই, তার অশ্থরে মাতৃ'ক্সহ 
বস্তটা নাই। তার ভাগে সগ্থানের প্রতি 
মার যে অটতর, মর্্রগত ,বাংসন্য এ 
বস্তনাহ। সুতরাং অন্য রমতরীর গব্যে ইন্ধ 
থ|কিলেও, বন্ধার পক্ষে গ বস্তর জ্ঞনলাভ 
আদৌনস্তণে না। সুতরাং এর হাণ্ডে এ 
বস্ত গাই বশিয়া, ব্র্গণ্ডে এ বস্ত্র থাকা না 
থাকা তার পক্ষে উভয়ই সমান! এইরঁপ 
অঙ্গের ভিতরে বর্ণবোধশক্ি নাইল্বলিয়া, 
এই বিশ্বের ব্রণাক্করণমেলা থাকা না থাক। 
তার পক্ষে সমান। যে ব্যক্তির কাণে, 
অর্থাৎ মনে, ,কোনও প্রকারের সুরবোধ 


বেদের কথ। 


৬৭৯ 


ন[ই, তার পক্ষে সঙ্গীতও নাই। যাহা, 
নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই বন্ধাণ্ডে এই প্রচলিত 
কথ,টার এই অর্থ। ইহা আমাদের জ্ঞানের 
একট। সাধারণ ও সার্কাজনীন ধ'়কে নর্দেশ, 
কর্িতেহে। অমাদের জ্ঞান কেবল ভিতর, 
নয়, কেণল বাহিরেও নয়। জ্ঞানের ছাচ- 
গুণো অ|ুমাদর মনে থ1*এডনি ভিতরের 
বন্ত। জজের বিষণ এই বিখে প্রতিটিত 
মাছে, সেগুলি বাহিরের বন্ধ 1 এই ছা'চ- 
গুলোই আমাদের তাগড। এই জ্ঞে। বিষয়- 
রাজ্যই ব্রহ্মাণ্ড। বাহিরের বিষয় গুলির 
গুণাপ্তর আমাদের ভিতরের ছণাচে গড়িয়া, 
তে আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। নহু 
তারা নিজেরা সোগামুঙ্জগি অ সয়া 
আমাদের জ্ঞান কুটিয়া উঠতে পারে না) 
অ[মাদের জাণ-খুক্তির ও জন ক্রিয়ার সঙ্গে 
বাহিরের খিষয়রাগ্জের ও বিশ্বধাত্যের এই 
নিতান্ত ঘনিষ্ঠ, নিতান্ত অঙ্গগী, একান্ত 
অচ্ছেপ্য ও নিত্যযোগ রাহধাহে বপিযাহ, 


আমাদের টৈভন্ঠের মূলে যে বসত জাগিয়া 


অ|ছে, শপেই বন্ধই আবার বাহরের এই 
বিশাশ ব্রহ্গাগুকে গড়িয়া পিটিয়! তুণিয়াছে 
৪ তুলিতেছে বলিয়াই আমাদের যাবতীয় 
জ্ঞানক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে । আর এই জন্তই 
জ্ঞানের মূলে যাহা তাহাই আবার স্ষ্টিরও 
যুলে রহিয়াছে, নতুবা জন সম্ভব হত 
না। অতএব বেদ যদি সকল জ্ঞানের 
মূল ও নকল জ্ঞানের আশ্র॥ ও প্রতিষ্ঠা 
হয়, তবে হাহাকে সেই কারণেহ যাবতীর 
স্বষ্টর মূল ও বিশাল ব্রহ্গাডরও আশ্রয় 
হইতেই হয়। যাহ বিশ্বের মুলে নয়, 
ধাহ! স্থঠির আংশ্রয় ও প্রতিষ্ঠ) নহে, তাহ। 


৭5০ 


কোনও মতেই আমাদের জ্ঞানের মুল ও 
জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। 

ভিতরের ও বাহিরের, ভাণ্ডের ও 
্রহ্মাণ্ডের, বিষযী ও বিষয়ের, এই দুই'এর মধ্যে 
যে আঙ্গাঙ্গী সথন্ধ রহিধাছে, তাহার উপরেই 
জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, , মনোবিজ্ঞান 
তত্ব ৪ভূতিৎ যাবতীয় জ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। গড়ণাদ্া কখনও কখনও মনে 
করেন থটে যে, তার শিজ্ঞনটা কেবল ব্রহ্মা 
লইয়া, তাণ্ডের সঙ্গে তার বড় একট সন্বন্ধ 
নাই, কিন্তু হহা তার কল্পনামাত্র। কারণ 
যে সকল কার্ধ্যকারণা্ি সম্বন্ধের উপরে 
যাবতীয় জড়বিজ্ঞ।নের প্রতিষ্ঠ। হইয়। থাকে, 
সেসকণ সম্বন্ধ জড়ের মধ্যে প্র$ত পক্ষে 
নাই, আমাদের মনেতেই আছে। কাধ্য- 
কারণ সথন্ধট। দুইটী বন্র উপরে প্রতিষ্ঠিত । 
একট! 'ঘটন। পূর্বে, ঘটলে, আর তার 
অব্যবহিত পরে আর একটী ঘটনা এই 
পৃর্ববন্তী ঘটনার ক্রিয়াফসরূপে যদি 


প্রকাশিত হয়, তবেই ইহার একটাকে কারণ. 


ও অপরটাঞ্ে আমরা কার্য পলি। সুতরাং 
এই যে কাধ্যকারণ সম্বন্ধ ইহার মধ্যে একটা 
পৌ্ধাপধ্য যোগ ধহিয়াছে। অর্থাং পালকে 
আশ্রয় করিয়া! এই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠ। হয়। 
কাল বলিতে আমর৷ ঘটনাপারম্পধ্য বুঝরা 
থাকি। এই ঘটনা-প্রবাহ যতক্ষণ না 
থাকে, ততক্ষণ কালের জ্ঞান আমাদের হয় 
না। গভর স্বপ্রহন নিদ্রাবস্থায়, এই জন্ঠা, 
আমাদের কালের জ্ঞান একেখারেই লুপ্ত 
হইয়। যায়। অন্ত পঙে যখন অনেক ঘ:ন 
একটার পর আর একটা দ্রতবেগে ঘটিতে 
থাকে, আর এ সকল ঘটনাপরম্পর! 


ব্ছদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৯ 


আমাদের মনের উপরে গভীর দাগ রাখিয়া 
চলিয়া যায়, তখন অতি সামান্ত কালকেও 
আমাদের আঁশয় দার্ঘ বলিয়া বোধ হয়। 
অন্যদিকে গভার ধানে, যখন মন একা গ্র- 
ভাবে কোনও একট। বিষয়েতে (নবন্ধ থাকে 
তখন অতি দীর্ঘকালও অতি সামান্য কাল 
বলয়া বোধ হয়। অঠএব ঘটনা-এবাহ 
আমাদের মনের উপবে যে সকল দাগ 
রাখিয়। চণ্য়া যায়, তাহারই উপরে কালের 
প্রতিষ্ঠ। হয়। কাল আমাদের মনে? ধর্ম) 
জড়ের ধর্ম নহে। যে কালের উপরে জড়ের 
কাধ্যকারণসখ্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারও 
আস্তত্ব জড়ে নঠে, মনে) ক্রহ্গাণ্ডে নহেঃ 
তাণ্ডে। জড় কারণও বুঝে না. কাধ্যও 
গানে না। আম্রাই তার কাছে দাড়াইয়। 
তার ক্রিয়ার পারম্পর্যা লক্ষ্য করিয়া, আমা- 
দের' মনের ভিতরকার ছ:চে এ বাহিপের 
ক্রিয়াগুলাকে ফেলিয়া ও ঢাপাই করিয়াঃ 
তবে, জড়বিজ্ঞানেরঘ বিবিধ বিধানসকলের 
প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করি থাঁকি। 

ফলতঃ জড় ও মন ইঠারা যদি এনাস্ত 
তাবে পরম্পর হইতে তন্ত্র হইয়া! থাকিত, 
তাহা হইলে, জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠ। একে" 
নারেই অমম্তব হইত। জড়বিজ্ঞান জড়বস্ত 
নহে, মানপিক সিদ্ধাত্ত মাত্র। জড়ের ক্রিয়া- 
কলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাদের মধ্যে 
পূর্ব ও পর, কারণ ও কার্য, সম ও বিষম 
ইত্যাদি ম্থন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া) মন নিগ- 
ধন্ানুখায়ী জড়বিজ্ঞানের সৃষ্টি ,করতেছে। 
আর ঠিক আমাদের মনের ধর্াতযাধী 
যি জড়ের বিকাশ ও বিবর্তন না হইত, 
তাহা হইলে, আমরা কোনও: মতেই 


১১শ সংখ্যা ] 


কখনও জড়ের কোনও জ্ঞানলার্তও 
করিতে গারিভাম না জড়বিজ্ঞান 
বলিয়া কোনও প্রক্কারের এণালী?ন্ধ 
বিজ্ঞনেরও  এঠিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হহতাম না। বাহিরে, জড়গ্ঈগতে একটা 
বিধান আছে-ইংর[রজিতে ইহাকেখবএ01] 
0167 বলে। আর ঠিক এই জড়জগতের 
বিধানের বা বিএ181 01091এর অনুরূপ 
আর একটা বিধান আমাদের অন্থরেও 
আছে, ইহাকে ইংরাজতে [এ] 01001 
বলে। এই বাহরের জরুঙ্গগ;তর বিধ.নের 
সঙ্গে, ভিগরের মনোঞ্জগতের বিধানের 
, একটা সঙ্গতি ও সামঞ্রশ্ত আছে বলগাই, 
আমরা জড়বিগানের প্রতিষ্ঠয করিতে 
পারিতেহি। আনর্শের সঙ্গে 'বা্বের যে 
সধ্বন্ধ, মনোগত তাবের সঙ্গে বাহিরের মেই 
ভাবপ্রগাণক বন্তর যে সবন্ধ, চিএকরের 
ব| তাঙ্ক:রর অন্তরে যে ছাব জাখিয়া উঠে, 
তাহার! চিত্রপটে' বার্থ্রকরকে যে "ঠিত্র 
বা মৃত্তি সষ্কিত বা খেদাই করিয়া 
থাকেন, তাহার সঙ্গে এ অন্তরগত ছবির 
যে লখন্ক) খামাদের মনোরাঙ্যের সঙ্গে 
বাহিরের জড়রাজ্যের কতকটা সেই সদ্ধ। 
কতকট। বলিতেছি এই জন্ত যে চিত্রকর বা 
ভাস্কর নিজের অন্তরের আয়ত্ত ছবিটী 
বাহিরে নিজেরাই ফুটাইয়া তুগেন) এই 
সকল চিত্রের বা তাস্কধ্যের টা গর! 
নিংজর|ই। অ মরা এই জড়জগতের ঠা বা 
কর্তা নই। কেবল জ্ঞাতা মাত। আর আমর! 
এই জগংকে জাশিতে, বুঝিতে, তাহার বিবিধ 
সবর্ধাবলী ও কাঁ্য্যাকার্যযকে প্রণাশীবনধ 
করিয়া তাহ! হইতে সার্বজনীন সতের ও 


এবং 


রেদের কথ। 


৭০১ 


সঘদ্ধের। নিয়মের ও গতির জান লাত 
করিতে পারিঠেছি এইজন্য যে, যে ইাচে এই 
জঢজগং ব। 7010] 01001 গঠিত হইখাছে, 
পেহ হা) আমাধের মনের মধোও আছে। 
অর্থাং ত্র্টার হাতের কাঞগুনা বাহিরের 
জড়ে, আর তা মনের ভাব আদর্শগুপ| 
আমাদের তিতরে তিনি" প্রকাশ 
করিতেছেন। আমাদের জ্ঞানের থেমন. 
ুইটা দ্রিক,_একটা বাঠিরে আর একটা 
ভিঠবরে পরম জ্ঞানরও 
দিক তার বিষ/'য়র দ্ি?, গ্রকাশের দিক, 
বিব্টনের দিক, স্ৃইর দিক, *টগ্থ দিক। 
অন্তার্দক তার ভিতরের দিক, আদর্শের 
দিক। নিত্য ও তৃতীয় দিক। আমাদের 
নিঙ্গেদের ক্ষুদ ও পরিমিত, দেশকালের 
অদীন বিষয়ঞ্ঞান যেমন আমানের অগ্তরের 
মানপিক হাচের 
উপরে নির্ভর করিতেছে বিশাল কিশ্বের 
এই অপদম অনন্ত জ্ঞানপ্রবাহও সেইরূপ 
বিশ্রপতিরু অন্তরের নিত্য জ্ঞানের যে ছাচ 
তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়ছে। সেই' 
নিত্য জ্ঞানের নিত্য হাচের অস্ুরূগেই 
বিশ্ববিবর্তনের ক্রমশঃ প্রকাণ্ঠ জঞানজ্যোতিঃ 
ফুটা উঠিতেছে। মার সেই ইাচই 
আমাদের অথ্রে পরিণামী নিতারপে 
বিরাঞ্গ করিতেছে বলিয়া, আমরা এই 
বিশ্বের জ্ঞানরাজাকে উত্তরোত্তর অধিকার 
করিতে পারিতেছি। আর এই যে ছ'চটী, 
(১) যাগ নিত্য ভাবে তৃতীয় চৈতা্ 
অনাদিকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিফ্কাছে, (২) 
স্বাহাঁ পর্লিণামী নিত্যরপে জীবচৈতহোে 
নিহিত: রহিয়াছে, আর (৩) যাহা জড় ও 


সইরূপ-এক 


বা 1010] 010৩এর 


45২ 

জীবের স্থিতি ও গতির আশ্রয় হইয়। 
বিশ্ববিবর্তনে নিয়ত প্রকট হইতেহেও_ 
তাহারই নাম বেদ। ইহুদীরা ইহ'কেই 
59008 বছ্তেন। গ্রীকেরা ইহাকেই 
[.০20$ বাঁলতেন। খুষ্টায়ানের ইহাকেই 


0075৮ বগেম। বৈষ্বের ইঠাকেই 
প্রকৃতি বলেন। দৈদাস্তকেরা িহাকেই 
জগদ্বীঞ্গ মায়া বশিয়। থাকেন। এই যেদই 
আমাদের সমুদায় জ্ঞানাবঙ্ঞানের একমাত্র 
ও নিত্য আখয়। জড়ের ধর্ম ও জীবের 
ধর্ম) ব্যইির ব্যক্তিগত ধর ও সমষ্টর 


বজদর্শন ... 


[ ১২৭ বৰ, ফাল্তন, ১৩১ 


মামাঞ্জিক ধর, সাধনধন্্র ও গৌকিক ধর্ম, 
বিবর্তনের স্থিতির ধিক ও গতির দিক, 
এ সকলই এই বেদের উপরে গ্রতিষ্টিত 
এনং এই বেদকে আশ্রয় করিয়া খকাশিত 
হইয়াংছ ও হইতেহে। এই বস্কে লক্ষ্য 
করিরা মনু ধর্মকে ০দমূল” বলিয়াছেন। 
এই বেদই শব্দ__যে শব্দকে আশ্রর করিয়া, 
বিশল স্থ্টির প্রকাণ হইতেছে, ইহা! সেই 
ক্ষোট শব । এই ক্ফেটশবতত্বের পরেই, 
য|বতীয় জ|নবিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে 
ও হইঠেছে। 
অবিপিনচন্দ্র পাল। 


বিল।তের টিকৃটকী 
(১) 


টিকটিক। কথাটার 'ব্যুৎপত্তি কি, গানি 
না।, কেন যে পুলিশের গোয়েন্দকে বাংলা 
ভাষাতে টিকৃটিকী বলে, ঠিক বুঝি না। 
কিন্তু ইংরেজের চপ্তি কথায় ইহাদিগকে 
টিকৃ বা টেক (০০) বল! হয়, ইহা জানি। 
এই টিক্‌ ধা টেক ইংরেজি ডিটেকৃটভেবই 
সংক্ষিণত সংস্করণ মার। এই টিকৃ হইতেই 
কি আমাদের টিকৃটিপীর উ.পত্তি হইয়াছে? 

দেশী টিকৃটিকীর কথ আমর! আজি 
কালি অনেকেই জানি। ইহাদের শিক্ষা 
দীক্ষা, চালচারত্র কিছুই আমাদের আঙ্জ 
অধিদিত নহে। ইহারা যে কি করিতে 
পারে, আর কি না করিতে পারে, দেবত।রাও 
তাহ! জানেন না, মর্ত্যদের ত কথাই নাই। 
এরা যে তাবে গোয়েন্দার কর্থা করে, 
গাহাও আয়র! স্বপ্লবিষ্তর বিলক্ষণই জানন। 


কিন্ত ব্লিতের পুলিখের সঙ্গে যেমন আমা- 
দের পুলিশের তুলনা হয় নাঃ বিগাতের, 
টিনূটিকীর সঙ্গেও চন্ইরূপ আমাদের (শের 
টিকৃটিকীরও কোনও ব্যিয়েই তন] হয় না। 
বিলাঠের সাধারণ পুলিশ প্রহরীর মনন, 
টিকৃটিকীগুশাও আমাদের তড্সস্তান পুলিশ 
কন্মচারা ন্সপেক্ষা অংশষগুণে তদ্রলেক। 
ইহা স্বীকার করিঠেই হইবে। কিন্তু এজন্য 
আম!দের পুলিশ কর্মচারীদিগকে দায়া কর! 
যায় না। এর| যে শাদননীতঠির অধীন 
থাকিয়া কাজ করে, এস দিকে সেই নাতি 
ও অন্থপ্িকে যে সমাঞ্জের ভিতরে বাঙ্গ 
বরে সেই সমাজের সাধারণ খোক-প্রকৃতি) 
এই ছুই ইহাদের কর্ধাকক্দে্রি "ও ভাল- 
মন্দের, জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এদেশে 
আমিয়। কাঙ্ধ করিতে হলে, বিলাতের 


১১শ সংখ্য। ] 


পুলিশের কর্মচারিগণও ঠিক এদেরই মতন 
হুইর] যইনে। ইহা জল ও মটি?ই শাহাস্ঝ। 

দেশে থাট্তেই আমার ভাগো স্ব.দণা 
টিঢটিজার পরিগরপাভ ঘটরাহিল। স্বদেণ। 
আন্দোলনের মুনা হইঠেই পুলিশের 
প্রভুগন মা? গাঁহাণিধি পর্যাক্কেফণ করিঠে 
আবরম্ত করেন। এপন পর্যন্ত তাহাদের 
শুভবৃষ্ট এ গর্বের উপর হইতে সরিঝা 
গিয়ছে বলিয়। মনে হয় না। কিন্তু এক- 
বার একজন নোক ছাড়া আর কেহ কখনও 
আমার সঙ্গে কোন প্রকারের অদদ্থ্যবহার 
করে নাই। প্রথম যে ব্যক্তি আমার গতি- 
বিধি পক্গ্য করি:তা নঘুক্ত হরঃ দে শতিণর 
তান মানুষ ছিল। বহুদিন পব্যন্ত নেষে 
আমার পেহনে লাগিয়াহে, ইহা! আমি 
অন্থুতণই করিতে পারি নাই। একগ্রন 
মিউনিসিপ]াল কর্মচারা আমাকে তার কথ 
না বলিলে হয় ত আরো বহুকাল তাহার 
পরিচয় আমি পক্ু্গাম না। তুম আমি 


রসাধোডের পরে হার। পুকুরের পৃ 


একটা বাড়'তে বাস ক্রিগাম। আর 
এহ বটি দিবারাত্র হাজ্জর। পুচবের 
বাগনের তিরে বদিয়া,আমার বাড়া 
পাহার] অশনি যান বাঠরে 
যইঞ্গায,। সেও আম'র সঙ্গে সং্গ যাইত, 
প্রথম বিনে যখন আংম ইছা লক্ষ্য করিলাম, 
সেদি'ই নে ধরা দিরা ফোঁশল। অমি 
ট্রংমে উঠিয়।ছি। 'দখি সেও পৌঁড়িয। আসিয়া 
ট্রাম ধধিল। আমি অমন রম হষ্তে 
নামিয়। পড়িলাম, সেও অমনি নামিয়। গেল। 
আমি তখন তাপ নিকটে শিয়া গিঞ্াসা 
কৰিলাম-"তুমি কি আমার , উপন্নে 


দিত। 


বিলাতের টিকুটিকী 


শ০৩ 


মোঠায়েন হইযাই?” বেচারীর যুখখানি 
শুকাইয়। গেল_নম্রভাণে বলিল-'বানু 
সাহেব, কি করব, পেটের দায়ে এও 
কাঃতে হঠেহে। তবে আম। হইতে 
আপনার কোনও আনু হঠবে না। 
আপনার সপ্গল সঠাণেজ্ঞঞআ।ম উপস্থিত 


থ]ক £ আরণান যা বম্টে। তাহ। শুনিয়া 


থ]াক। ন্মাপান, তে। আম।দেরহ ভ'লোর 
জন্য এত কষ্ট ভুগিঠেছেন। 55 জবান ও 
বুঝ কংণের বাত্যে যেমন অন্রুর ছিল, 
আমাকেও শেহঙপ মনে কারবেন। আমা 
হ.ঠে সাপগার কোনও শমফণ হইবেন ।” 
কথা শানয়। আমর চক্ষে গণ আসিল। 
আম তাহাকে বাঁণল।ম--“৩1 ঙে।মার 
কর্তব্য তুমি করিবে, তাতে আর দোষ 
[কিঃ তবে আমার পিছণে কে চলে ফেরে, 
ইহা আশি জিতে চাই মাত। 
আর আশার কোনও আপা নাই।” 

বিল।তেও ঠিক এহঞ্পই ঘট|হিল। 
আমার পশ্চাতে যে টিকৃটশ লাগধা.ছ 
বহুদিন পধ্যন্ত আম হহ। জানিতে পরি 
নাহ সেখনেও যে আমকে নগদ্বন্দী 
কারয় রাখা হইবে, ইহা 
নাই। গ্ুৃতব।ং প্রথম পঁত ছয় সপ্তাহ কে 
সঙ্গে যা। ৭ নাযার কেহ সর্বদ] সনে সঙ্গে 
থাকে কি না, এ বিষণ দৃূকৃপাত কার ন'ই। 

একধিন লণ্ডন সছরের উন্তরাংশে এক 
স্থানে ডাক্তার রথা'কোর্ডের একটা বন্কৃহা 
হয়। রথারকে ও তখন পাশে৫ণ্টের সত্য 
ছিলেন। নুরঠে (১০1৪৮) যখন কং.গ্রসের 
টৈঠক, হয়, সে নময়ে ঈনি এদেশে আপিয়া- 
ছিলেন এবং কংগ্রেমেও উপস্থিত |ছলেন। 


এখন 


করনাও করি 


৭০৪ 


আমি তখন বকৃসারে বন্দী। আমার সঙ্গে 
তাই দেখ। সাফাং হখ নাই, কিন্ত বিশাত 
গেলে অনণিনের মধ্যেই বেশ অলাণ 
আগ্মার ঠা হইখা খায়। খধিন তিন তরতবর্ষ 
সথন্ধেহ পক্তত| করিবেন, এক বিজ্ঞাপন 
দেও হঃ। আনেক |বলাঠ «বান। তারত- 
বাপা এ£জপগ্ত .এই ভাতে যাইয়া উ্রাস্থৃত 
হন। অমাথ সঙ্গে আমার একটা পার্শি 
বদ্ধ এবং তার সহবর্শিবাও এঠ বক্ত,তা 
শুনতে যান। এই দিনই, এই বঞ্জতা 
হতে ফিশ্বাির কানে, আমার. পিছনে 
যে টকৃটা লাগরাহে, সে কথা খামি 
প্রণম জানিতে পাই। 

অমর। “বামে” (383) চড়িয়া বাড়া 
ফিরঠোছলাম। বাপের ভিতরে আমার 
গার্শ বদ্ধুটা, তার গৃহিণী, এবং আমি, 
আমরা এই তিন জন” এদেশীয় লোক 
ছিলাম। এশপরাপর ভারতগীণর| অনেকে 
বাসের উপ র.তনায় খোলা হাওয়াতে 
যাই বসিয়াছিপেন। “বাপের”? কন্‌- 
ড।কটার আমাদের টিকিট দিয়া উপরের 
যাঞএীদের তাড়া আণায় কারতে গেন। 
সেখ।ন হইঠে ফিপি॥ আপিয়! আমায় 
বলিশ-"স্যাবু আপনার কোনও বদ্ধুলোক 
কি উপরে আহেন ?? আমি উত্ত1 দ্িণার 
পূর্বেষই আমার পার্শি বন্ধুটী বাললেন--“আমা 
দের অনেক বন্ুই তে। উপরে আছঙেন।” | 
কন্ড/কটার ব:লল--«না, আমি আপমা- 
দের :দেশবা সনে কৃথা বলছি না। কোনও 
ইংরেজ (ক আপনাদে- সঙ্গে আগে ?”অ মরা 
বণিল/য “৭1”, তথন সে বলিল “তাহা হইলে 
একজন লোক আপনাদের পেছু লইয়াছে।” 


বঙ্গদর্শন 


১২শ বধ, ফাল্তন, ১১১৯ 


“তুমি কি করিয়া জানিলে?”? “দে ব্যক্তি 
গ্রথথে আপনারা কোথাকার টিক্টি 
কিনিয়াছ্েন ইহা গ্রিজ্ঞাসা করে। তখন 
আমি বপিলাম 'গাপনারা মার্বেল আচ্ের 
টিঝ্টি নিয়াছেন_বোধ হর হার টিকিটও 
আপনারাই «কানয়। থাকিবেন! তদন 
দে ব্যক্তি বলিল_না তার। আমার 
টিকিট নেন নাই তুমি আমকেও 
মারেন আর্টের একখান! টিকিট দাও ।? 
এতেই আমার সন্দেহ হয় এ ব্ন্তি 
আপনাদের কলো (919৬). কচ্ছে।” 
আমর] তখন ব্যাপারপান। কি বুঝনাম। 
আমার বন্ধুটী 'বাখে'র কনডাকটাবের হাতে 
একট] ছয়-আনি রূপার ছয় পেশী) দিয়া 
বলিলেন_“মামর। যখন নেবে ষাব, তখন 
তুমি ইশারা করিয়৷ সেই লোক্টীকে আমায় 
দেখ।ইয়। দিও।” দে যথাপময়ে তাহাই 
করিল। তখন বানু হইতে নামিয়া 
অ।মার বদ্ধুটী এই বাঘ পণ্চতে পশ্চ ঠে 
গেলেন। দে একট। গাড়ার ছায়ায় লুকাইয়। 
আমন কোন্‌ পথে যাই, দেখিবার চেষ্টা 
করিল, আমার বন্ধুও সেইখানে যাইয়া 
তার কাছে দাঙাইয়া তার চেহারাটা লক্ষ্য 
করিতে লাগিলেন। সে সরিয়া গেল, 
তিনিও সরিয়া গেলেন। এইপপে ছু'্গনে 
খ!নিকট| বেশ লীলাখেল। হহল। ইতি 
মধ্যে অ'মার বদ্ধুত গৃহিনীও তাহাকে বেশ 
করিয় চিনিয়ী লইলেন। খানিকক্ষণ পরে 
আমার বন্ধু আমাদিগকে অগ্রসর হইতে 
ঝবলিং1 এ গরিব টিকৃটকী বেচাপীর পেছুনে 
নিজে টিক্টিকীর কর্ণ করিতে লাগন্নে। সে 
দেখিল আর আমাদের পেছু লওয়া সম্ভবপর 


১১শ সংখ্য। 


নহে; তখন আবু এক পথ ধরিয়। চলিয়া 
গেল। আমার বন্ধুটাও তথন দ্রুত পাদ- 
বঞ্ষেণে আমাদের নে আসিয়া জুটলেন। 
বিশাতা টিকৃটকার সর্গে আমার এই 
প্রথম পরি5য়। 

ইহার কিছুদিন পরে মামার, এই বন্ধুর 
গৃঙ্ণী, তাহার এক স্বজাতীয় বন্ধু, 
আমার পুর, আমার সেকেটারা_একনী 
শাইরিশ মহল! এবং আমি, আমরি। 'ই 
পানে মিলিরা লণ্ুনের একটু বাহিরে 
ইলফোডন|মক উপনগ:র একট। সশায় 
যাই! পথে লগডন ব্যাঞ্ষের ণিক্টে আমার 
পার্শি বদ্ধুটাত আমাদের সঙ্গে আয়া 
গোটিন। আমরা পিতারপুণস্ত্রট রেল 
ষ্রেশনে গাড়ী চ।পিয়। গবে হলকোর্ডে যাইব, 
এরূপ বন্দোবপ্ত ছিল। ব্যাঞ্ষের পাশ দিয়া 
্েশনে যাইতেছি, তখন মন্ধা। *হইয়া 
গিয়াছে। পথে গ্যাস জলিতেছে, সময় 
প্রায় ৭।০ টা । আমর বন্ধুর গৃহিণু এক- 


বার কি কারণে "পশ্চাতের দিকে চাহিয়] ' 


দোথলেন.একটী লোক আমাদের পণ্চাঠে 
আ[(সিতেছে। ঠিনি বপিগেন_ মিঃ 
আপনার শরাররক্ষক এ আস্‌ছ। আমরা 
সকলেই তখন তাহাকে দেখিবার দন 
দড়াইয়া গেলাম। আমাদের ভাব বুঝিতে 
পারিযা গরিব পেচারী একেবারে লগ্ন 
ব্যাঙ্কে ঢুকিয়া পড়ল। রা সাড়ে সাতটায় 
বারঙ্কে ঢুকিতে যাওয়াই তার মূর্খতা 
হইয়।ছিল সুতরাং তাহাকে না *৫দখিয়াই 
আমারের সঙ্দেহ দ্বর হইয়। গেসে যে 
আমারই পিছনে চলিয়াছে ইহা স্থির 
সিদ্ধান্ত হইল। ত্রমে আমরা ষ্টেশনে 


বিলাতের টিকৃটিকী 


৭০% 


ঢুকিয়। পড়িপাম। আমার বদ্ধুটী টিকিট 
লইতে গেলেন। সেখানে যাইয়। ঞ্েখিলেন 
লোকট। দুরে দীঞ্াইয়া আছে, তার 
কেমন ছুষ্ঠামি করিত ইচ্ছা গেল; তাই 
টাকট বিক্রেতাকে ঝালপেন_“দাখ, এ 
ব্য আমারু স্ত্রীর পেদ্ুনে লাগয্লা ছ 
_মামবু| কোথায় যা্ি৯তাহাকে বলিও 
মা।” তখন সে ব্যাক একটু উত্তেজিত 
হইয়া বলিল "সে [ক কথ। মখায়? 
এক্ষণি একে আমি পুলিশে ধরিয়ে 
দিচ্ছি।” যেই বল! *ম্ণি পুলিশ ডাকা। 
পুলিশের পাহারাওয়ালা এই কথা 
শুনিবা মাএই সে ব্যক্তিকে যাইয়া 
পাকড়াও কিন । তখন দুজনে টিকিট 
ঘরে ঢুকয়া গেল এবং পাহারাওয়াল৷ ত|র 
কাগঞ্জ পত্র দেখিরা, অগ্য দরঞ্জ। দিয়া সরিয়! 
পড়িপ। আমরা তখন প্রাটফরমে 
আসিয়। দাড়াইয়।' ট্রেণর  প্রতীষ্ষা 
কঠিতেছ্বি ।আমার টিকৃটকা তখন 'নামার 
কাছে আ!সয়া.সসন্ত্ম টুপা খুনিয়া বালন_ 
মঃ_ আমার কোনও অপরাধ মাই_- 
মিসেস নর্থ তয় গিয়। এই গে!ণ্টা 
বাধহলেন।” . মি:সশ_ঈষং হাপিয়। 
বদিলেন_“তুমি বুঝ তাই ভাবছে? আমি 
তোমার চিনেছিলাম । তোমাকে অপ্রস্তত 
করার জন]ই এ ফাদ পাতা হয়েছিল।” তখন 
'শোকটী আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলল 
_ এমিএ কাজটা যে আমার মনোমত 
তা ভাববেন না। স্ময় সময় নজের উপরে 
ঘ্বণা হয়। কিন্তু গি করি স্পুর আছে, 
তাদের রুটর ব্যবস্থা করিবার জন্য এমন 
কাজও ধরিতে হচ্ছে।” খানিক পরে, আমর। 
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তখন ইলফোর্ডে নামিয়াছি, আমার কাছে 
আসিয়া বেচাবি আবার বলিল- “মিঃ 
আজকের এবাপারটা যদি খবরের ক'গজে 
বাঁহর হয় বা পর্ভাদের কানে উঠে, গঞ্চিবের 
অন্ন মারা মাবে। কারণ আমা:দর আপ. 
নাদের কাছে আমা বা কোন প্রকারে 
আপনাকে উঠ্যক্* কর। এঠুন কি 
অ।মরা যে আপসার পিহ্‌নে পিছনে ঘুর) 
ইহা ঘুণক্ষরে «এ আপনাকে জানতে দেওয়া 


[ ১৯শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৯ 


াম়াদের পক্ষে অতিশয় দগুনীয় ব্যাপার।, 
পন আমায় ধরিয়া, ফেপিয়াহেন, এটী. 
রাষ্ট্র হলে এক্ষণি আমার কাছটী যাবে । 
বেগারার মুখ দেখিয়া আমার বড় কপ! 
হইল। আমি তাহ!কে সভয় দিয়! 
বলিলাম-“আমা হইতে কোমর কোনও 
অনিষ্ট হইণে ল1৮ তদবধি এ বাক্তি আমার 
বন্ধু হইয়। গেলঃ কখনও কোনও 

*অসৌগন্য প্রকাশ করে নাই। 
উ্রবিপিনচন্দ্র পাল।. 


বিশ্বের প্রেম 


ভালবাসে পাখা, এভাত-আলোকে 
নিতি সে শুনায় গান? 

ভালবাসে তরু, ছায়া দানে মোর 
জুঙায় তাপিত প্রাণ! 

ভালবাসে উধা, প্রতি নিশি-শেষে 
মোর গৃহে দেয় দেখা ;- 

নিমীল নয়ন) চুমিয়া সোহাগে 
মুছে স্বপনের লেখা 

ভালবাসে মেঘ নীল অঞ্চলে 
দেয় খররধি ঢ।কি'; 


করে সে বীন্গন মলয়-পৰন 
কুহ্থম-সুরভি মাখি?। 
অস্ত-অ5চলে কনক তপন-- 


করুণ খিদায়-ছবি_ 
মোর পানে চাহি? ডুবিতে না চায়, 
ভাদ্বাসে মোরে রবি। 


ভালবাসে নিশি, দিব!-অবসানে, 
মোর কাছে আসে ধীরে; 
ছড়ায়ে জড়ায়ে কুম্ল রাশি 
আমারে রাখে গে ঘিরে। 
প্রিচা& মতন ব.ধে মোবে তার 
, নিবিড় € মের পাপে; 
নিভ্‌হ' তেমনি ১৮ মিশে যাই যেন 
দোহে দৌহাকার শ্বসে! 
বিশ্ের প্রেম শ্তধারে আনি 
পশিছে, আমার প্রাণে; 
আলোকে, আধারে, বরণে, গন্ধে 
কত রসে, কতগনে। 
মনের পাত্র ভরি লইয়াছে 
আম্বাদ সে সবার; 
ধন্য আমি,সে. কৃতার্ঘ ভা, 
॥ নমি সবে বার বার। 
৪ গিরিজানাথ্‌ মুখোপাধায়। 
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(চট্টগ্রামে, সাহিত্য সম্মিলনীর ষষ্ঠ আঁধবেশনে ) 


সভাপতির অভিভাষণ 


এস মা সঙ্গীত-সাহিত্য মাতা, ভাবভাষা- 


*জননী ভারতি ! ভারতের এই প্রান্তপ্রদেশে 
আবার ভারতি ! তোমার আরতি করিব | এই 
সম্বংসর আমার নিভৃত নিলয়ের নিস্তব্ধ কক্ষে 
আমি নিত্যই তোমাকে ডাকিয়াছি )_ কিন্ত 
আজি আর এক ভাবে তোমায় ডাকিব। এগ্রানে 
মা! আমার কণ্ঠস্বর যতই ভগ্ন হউক, এই 
সহম্র সাহিত্য-সেবকেরঞ্াঠর ঝঙ্কারে আমার 
কর্কশ কণ্ঠের কঠোরতা বিলুপ্ত হইবে; আমার 
ক্ষু্ণ তাল সেই বঙ্কার অতি বিপুল করিয়া 
তুলিতেছে। তোমার সহজ্ম সেবকগণের শক্তির 
সহিত মিলিত হইয়া আমার ক্ষীণা শক্তি মহতী 


মূর্তি ধারণ করিয়াছে । দাও মা ! তোমার অভয়" 


চরণের শীতল ছাঁয়া,__-আমরা সেই ছায়াতলে 
মমবেত় হইয়া, প্রাণের সমস্বরে খষভ পঞ্চমে 
তোমার আরতি গান করি। এস ভাই ! সকলে 
উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ভূলিয়া, 
আমরা ভারতে ভারতী দেবীর বন্দন! 'করি। 
রল ভাই! সকলে মিলিয়া বল,- মা! আমরা যেন 
তোমার মন্দিরে আসিয়া দেষাদ্েষি রেষারেষি 
চিরদিনের জনয ভুলিয়া যাই। যেন বৌদ্ধ বর্গ 


হিন্দু-মুসলমান সকলে প্রাণের সহিত বলিতে 
পারি, 
“ভুমি বিদা| তুমি ধর্শা, তুমি ছি তুমি মন্ব, 
তব হি প্রাণাঃ শরীরে ; 
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, 
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে |» 
চট্টগ্রামের অভ্যর্থনা-সমিতি আমার, মত 
অক্ৃতী অধমকে সাহিতা-সন্মিলনের সভাপতি 
নির্বাচন করিয়া, এই সমগ্র বিদ্বংসজ্ঘ সেই 
নির্বাচন অন্তুমোদন করিয়া এবং অধমকে 
সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমার গৌরব বুদ্ধি 
করিয়াছেন। এ কথা আপনারা একটি 
বিনয়ের মামুলি কথা বলিয়া অগ্রাহ করিতে 
পারেন, কিন্তু এই কার্যে যে আপনারা 
আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সে কথ 
অগ্রাহ করিবার উপায় নাই। রাজ! মহা- 
রাজাকে, প্রফুল্লজগদীশের মত জগগ্ধিথ্যাত 
স্থবী মনীষীকে সভাপতি সকলেই করে ও 
করিতে পারে। কিস্তু আমার মত অকৃতী 
সাহিত্য সেবীকে কদমতলার কোণ হইতে 
টানিয়া আনিয়! যে এই মঞ্চের সর্বোচ্চ স্থানে 


8০৮ 
অধিষ্টাপিত করিয়াছেন, এই কার্যের মহন্ব 
তন্মহত্বং মহত্বং_যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, 
শুতদিন ঘোষিত হইবে। 

আমার একটি শিষ্যের মত, সাহিত্য-সেবা- 
রত ভদ্রলোক আমাকে সেদিন চুপি চুপি 
জিজ্ঞাস! করিক্টেছিলেন, “অর্ভিভাষণ” কাহাকে 
বলে? আমি“ বলিলাম, “তা ভাল 
জানি না) গত বৎসরের পূর্বে অতবড় কঠিন 
কথা আমি কখনও ব্যবহার করি নাই।”» 
আবার প্রশ্ন হইল,--“যেখানে অভিভাষণ হয়, 
সেখানকার কথা কি বলিতে হয়?” আমি 
বলিলাম,--“মহারাজ তাই করিয়াছিলেন, 
আমাদিগকে মহাকবি কালিদাসের কুটুম্ 
করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমি ত সে 
সব কিছু পারিব না) চট্টগ্রামের কথা আমি ত 
কিছু জানি না। বৈবাহিকের “বিশ্বকোষ” 
উদবাটন করিয়া কতকট। বিদ্যা জাহির করা 
যায়, রিস্ত তাহাও পারিব না।” “তবে আপনি 


বলিবেন কি ?” আমি উত্তর করিলাম,_"আমি 


বলিব সাহিত্য সম্বন্ধে, ভাঁষা সম্বপ্কে, আর আমার 
চিরদিনের কথা বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ।'” 
এবার শিষ্য গুরু সাজিলেন, বলিলেন,-“ও 
শেষ কথাটা বলিয়া আর কোন ফল নাই ।” 
আমিও গম্ভীরভাবে আমার গুরুত্ব রক্ষা করিয়া 
গীতা আওড়াইয়া বলিলাম,_ 
“কম্ধণ্েবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন।” 
আমার গুরু গান্তীর্ষ্ে শিষ্য তুফীস্ভূত হইলেন। 
বাস্তবিক আমি চট্টগ্রামের প্রায় কিছুই জানি 
না। জানিতাম সেই একজনকে- চট্টগ্রামের 
একমেবাদ্িতীয়ং সেই নবীনচন্দ্র সেনকে। 
জানিতাম কেন বলি, তাহার সহিত বিশেষ 
বন্ুত্বই ছিল। কিন্তু সে নবীন ত আয় নাই। 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


শোককাহিনী আর বাড়াইব না। আমার 
বড় পান্সে চোখ, অশ্রবর্ধিণী লেখনী এখনই 
সভা! নষ্ট করিবে । বরং এমন করিয়া বলি, 
ধিনি হাসিতে হয় হাসুন, আর যিনি কাঁদিতে 
হয়, কাদিতে থাকুন।- আজি আমার এই কৃষ্- 
মূর্তির বাম শার্্ে সেই নবনীত-নিন্দিত কান্তি, 
হাস্তোজ্জলমুখ, সর্তমুখ্রী, নুবিন্তস্ত-কেশকলাপ, 
জলভরা প্রাণভরা বিশাল-চক্ষু যদি বসাইতে 
পারিতাম, তাহা! হইলে আপনার! সেই অপূর্ব 
গলমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইতেন। 
কিন্ত সে নিতানবনীতশ্রী আর ত দেখিতে 
পাইব না। 

আর এখানকার শ্রীযুক্ত আবছুল করিম 
সাহেবের স্ক্‌পায় আমর! জানিয়াছি যে, অনেক: 
গুলি মুললমান কবি বাঙ্গালায় রাধাকৃষ্ণলীলা 
প্রভৃতি অতি গুহা বিষয়ে, অতি সুন্দর পদাবলি 
লিখিয়ঃ ভক্তিসাধনা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন 
এবং তক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। করিম 
সাহেবই সর্ব প্রথমে কহষিমালিওয়ালের পরিচয় 
আমাদের নিকট দেন এমন নহে, তিনি আরও 
বিস্তর ছোটবড় হিন্দু মুসলমান কবির পরিচয় 
আমাদিগের কাছে দিয়াছেন) তাহার মধ্যে 
মুলমান শৈর়দ মর্তজা আলি, এতিম নাছির, 
সৈয়দ সোলতান, নূরমহম্মম, সৈয়দ আমাইদ্দিন, 
উজীর আলি পণ্ডিত এবং হিন্দু কৰি ন্টবল্লত, 
দ্বিজ রঘুনাথ, ভবানন্দ, বাস্থ্দেব প্রড্ভাতির 
পদাবলিও তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন। 
করিম, সাহেব এই জন্ত সমগ্র সাহিত্য-সেবীর 
কাছে 'ধন্তবাদ পাইবার যোগ্য। চট্টগ্রামের 
সাহিত্য-সেবার আর যাহা কিছু পরিচয় 
পাইয়াছি, তাহা পরিশিষ্টে বলিব। 

এইখানে ফড়াইয়। যদি ঘি, সৌনরধ্যময়ের 


১২শ সংখ্যা ] 


জগৎ সৌন্দ্ষে/র ভাগার, বোধ হয় জাহা 
হইলে কেহই আমার প্রতিবাদ করিবেন 
না। এই মধুমাসে মধুর সম্মিলন, মধুর মলয়া- 
নিল সাগর-বক্ষ বাহিয় প্রাণ শীতল করিতেছে, 
নানাবিধ বিহঙ্গের কলকাকলি রবে স্বভাবের 
কুঞ্জভবন নকল মুখরিত হইঝ্ঞেছে। ফুল 
ফুটিয়াছে,সৌরভ ছুটিগাছে ; আত্রশাখা মুঞ্জরিত, 
মধুমক্ষিকা সকল “ম” “ম' শব্দে অনবরত মধ্যম 
পঞ্চম সুরে বঝঙ্কার দিতেছে। শাখিবর লতার 
বহুধার৷ বাহুলতা বেষ্টনে স্তব্ধপ্রায় হইয়া, 
“প্রিয়তম! নিদ্রা যায়, পাছে বিদ্ব হয় তায়, 
নাহি নড়ে, কথ! নাহি কয়।» 
চারিদিকে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি দেখিবার 
জিনিষ, উপভোগের সামগ্রী। কিন্তু সকলে 
দেখিতে পায় না, উপভোগ করিতে পারে না। 
উপভোগ করিতে না পারিলে মনুষ্যত্ব কমিয়া 
যায়, মনুষ্য বর্বর থাকিয়া যায় বা ক্রমে,হইয়া 
পড়ে । সকলরূপ সৌনারধ্য উপভোগের 
ক্ষমতাই প্রকৃত মূনুষাক্পেরপনদর্শন। ** 
এই সৌনার্ধ্য আকাশে পাঁতালে, ভূতলে 
পর্বত-শিখরে-_সকল দিকে, সকল সময়ে 
অজল্প ছড়ান আছে। রথাশ্বগজপদাতি-সেবিত 
নৃূপতি যেমন হাীঁরামরকতমাঁণিকামপ্ডিত 
প্রাসাদে সৌন্দর্য দেখিতে পান, দীনদরির 
পর্ণকুটার্বাসী ক্ধকও সেইরূপ তাহার শশ্ত- 
শ্তামল ক্ষেত্রে নয়ন ভরিয়া সৌনদধর্য দেখিতে 
পা়। তবে উপভোগের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা 
হয় ত সন্রার্টেরও কখন কখন থাকে -না, তিনি 
দগ্ধফেননিত শধ্যায় শািত হইয়াও মর্পদাহনে 
দগ্ধ হন, 'আবার দীনহীন দরিদ্র তাহার পর্ণ, 
শয্যায় শার্িত হইয়া! সৌনদর্যযময়ের আনন্দ-রূপে 


বিভোর হইয়া থাকে । 


অভিভাষণ 
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ভগবান্‌ বৈচিত্র-প্রিয় ; জগৎ বৈচিত্র্যময় । 
ভগবান্‌ শৃঙ্খলাপ্রিয, জগৎ শৃঙ্খলাময়। 
বৈচিত্রোর সঙ্গে সঙ্গে যে শৃঙ্খলা,-_বহুর মধ্যে 
এক ভাব, তাহাই জগতের মূল) বৈচিত্রের 
মধ্যে যে শৃঙ্খল! তাহাই সৌনর্য্ের মূল। এই 
মৌনধ্্য ধিনি উপলদ্ধি করিষ্ঠেষ্পারেন, তিনি 
পৃরিতৃপুঞ্ন, প্রফুল্ন হন 7 ত্াষ্ঠার* মনে মঙ্গল- 
ময়ের মঙ্গলভাব আপনা আপনি উদ্দিত হয়। 
অল্পবিস্তর পকলেরই হয়,__হয় ত তারতবাসীর 
এবং মূদদীয়াবাদীর অধিক পরিমাণে হয়। সেই 
জন্যই অন্ত জাতি বিশ্বতির অতলে বিলুপ্ত 
হইলেও, ভারতবাপী ও যুদী আজিও জীবস্ত 
রহিয়াছে, শত নির্ধ্যাতনেও তাহার! জীবস্ত। 

সুকুমার সাহিত্য-সেবায় 'এই সৌন্দর্য্য 
উপভোগের ক্ষমতা জন্মায়, বৃদ্ধি পার এবং 

হয়। 

রস-রচনার নাম 'াহিতা। সৌন্দর্য্যের 
নাড়া চাড়া করিলে রস বাহির হয়। ধার্মিক 
লোক সংসারের শ্রেষ্ঠ জীব বলিলে ম্বরূপ 


উক্তি হয়, সত্য কথা বলা হয়, কিন্তু “ধার্দ্িক 


লোক পৃথিবীর অলঙ্কার” বলিলে সেই একই 
কথা সুন্দর করিয়া বলা হয়, তাহাতে রস 
জন্মায়। প্রথমটি কেবলমাত্র ভাষা, দ্বিতীয়টি 
সাহিত্যের টুকরা নমুনা। 

বহুকালের শিক্ষার এবং অভ্যাসের গুণে, 
জলবাঘুর প্রক্কতিবশে আমর! একরূপ কোমল- 
স্বভাব হইয়াছি) আমাদের মাতৃভাষা এত 
সহজে সুন্দর হয় যে, আমরা মনে করিলেই 
সাহিত্যের সৌন্দর্য স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে 
পারি। “ভালবাসি” একটি অতি সাধারণ কথা। 
আমি ত্বোমাকে ভালবাসি” কি না-ভাল 
বলিয়া জানি ও বিশ্বীন করি। কথাটি বৈদিক 
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নয়, সংস্কৃত নয়, বিদেশী নয় খাঁটি বাঙ্গলা 
কথা। কিন্তু ত্র কথাটির ভিতর কেমন সুন্দর 
ভাব লুক্কাগ্িত রহিয়াছে! “ভালবাসি তাই 
আপি” চিরিয়। দেখাইতে গেলে মানে হয়, 
তোমাকে ভাল বলিয়! বিশ্বাস করি, তাই 
তোমার কাছ্ছে"'আদি। কিন্ত চিরিলে ত 
সাহিত্য থাকে ন/। “ভালবাসি তাই আমি” 
এই ক্ষুদ্র আয়তনেই রসবিন্দু অতি সুন্দর পরি- 
পুষ্ট হয়। আর একটি যৌগিক শব্দ “দেখন- 
হাসি'-_পরম্পর দেখা হইলেই মুখে হাসি 
আপনা আপনি আসে; হৃদয়ে রদ উথলিয়া 
উঠে, মুখে তাহার মৃছ তরঞ্গ খেলিতে থাকে । 
এমন বহুতর কথা দেখান যাইতে পারে । এই- 
রূপে ছোট ছোট কথার বিচার করিয়া, জয়- 
দেব-চণ্তীদাস হইতে রবীন্ত্রদেবেন্ত্র পর্য্ত্ত 
কবিকুলের রচনার ভঙ্গী দেখিয়া আমরা বলিতে 
পারি যে, সাহিত্য. আমাদিগকে ঘিরিয়া 
রাখিয়াছে। অতি শৈশবের সেই ঘুমপাড়ানি 
গান -"বাটাভরে পান দ্বিব, গালভরে থেও”। 
আর অস্তিমে সেই হরি-সন্ীর্ভন__সমন্তই 
সাহিত্য-মাথা। এই জাতির পক্ষে দাহিত্য- 
সন্মিলনই সুন্দর ব্যবস্থা। যদি কোন পথে 
আমাদের প্রকৃত সম্মিলন হয়, উন্নতি হয়, 
বিকাশ হয়, ভবে এই স্থুকুমার সাহিত্যের 
পথেই ₹ইবে। 

সাহিতা ছাড়া আমাদের আর কি আছে 
বলুন? আমাদের প্রকৃত পুরাতন সনাতন 
সমাজ, অসাড়, অনড়, নির্ধাত, নিফম্প বিরাট 
দেহে বিশাল বক্ষে ভর করিয়৷ জমি লইয়া পড়িয়া 
আছে; আর সেই দেহের উপর তাণ্ডব 
নৃত। চলিতেছে,_নাচিতেছেন নীতিসংস্কারক, 
ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক ! ! ! সংস্কার 
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লইয়া সম্মিলন হয় না] ভাঙ্গারপর গড়া 
হইলে সংস্কার হয়। কিন্তু £দুর্ভাগ্যবশে 
আমরা ভাঙ্গিতে মল্বুত, গঠনে অপটু। 
সুতরাং সংস্কারক-সম্মিলন আমাদের মধ্যে 
হইতেই পারে না। রাজনীতির আলোচনা 
দিল্লী প্রভৃতি পীঠস্থান ছাড়া, নির্বাচিত পুরো- 
হিতগণ মধ্য বাতীত পাধারণের পক্ষে একে- 
বারেই নিষিদ্ধ। তাহার পর বিজ্ঞান। 
আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানরত্ব আছেন, কিন্তু 
বৈজ্ঞানিক.সম্মিলনের সময় এখনও হয় নাই। 
আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের একচালার পর- 
চালা হইয়া! বিজ্ঞান গত বৎসর হইতে কথক্চিত- 
রূপে জীবন রক্ষা করিতেছে ৷ স্থতরাং 
এক সাছিত্য-সশ্মিলনই আমাদের একমাত্র 
অবলম্বন । 


আর আমাদের প্রক্কৃতি, প্রবৃত্তি 
সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট । বহুকাল হইতে 


আমরা কীর্ভন-কবি, যাঁত্রাকথকতা, পাঁচালি 
লইয়।,সৌন্দর্যোর নাঁউীড়া ॥করিয়! বাঙ্গালি- 
জীবন সার্থক করিয়া আসিতেছি। 

সৌন্দর্য হইতে রস; রস-রচনায় সাহিত্য 
ভাবুকে দ্বিবিধ উপায়ে রদ উপভোগ করেন, 
আর উপভোগ করান-_-এক স্থষ্টি করিয়া, আর 
এক দৃষ্টি করিয়া বা দেখাইয়া দিয়া। সৃষ্টির 
ক্ষমতা অল্প লোকেরই থাকে, দৃষ্টি সাধনা 
করিলে অনেকেরই হইতে পারে।, এই 
ৃ্টি-ৃষ্টির সময়ে দকলরূপ সাহিত্য জন্মিরা 
থাকে । বাালি সংস্কৃত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, 
আখ্যান হইতে অসংখ্য নরনারীয় অবতারণা 
করিয়াছেন। রচনার ভঙ্গিতে, বিচিত্র রঙ্গেতে 
দেই সকল আমাদের একেবারে নিজস্ব 
হইয়াছে। মেনকা যে কবি-কল্পনা-সম্ৃতা, তাহা 


১২শ সংখ্যা ] 


আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,_নিজগৃহে, প্রতিৰেশি- 
গৃহে যেমন আর দশজন “মা” দেখিতে পাই, 
মেনক। তাহাদেরই মত একজন-_মেয়ে মেয়ে 
করিরা পাগল । কাত্তিকের মুখে নবনীত দিতে 
গিয়া ভুলিয়! উহা উমাকেই খাওয়াইয়া ফেলেন) 
তিন দিন পরে ভাঙ্গড় জামাতা ম্েরকে লইয়! 
যাইবেন, প্রথম দিনেই তাহা মনে পড়িয়াছে, 
বলিতেছেন," 
“আমার কিসের ঘরকন্া । 

বৎসর অন্তর আসেন গৌরী তিন দিন বৈ রন্না॥৮ 
ভাগবতের যশোদা গোপী হইয়াও রাজমহিযা । 
আর আমরা যশোদাকে এমনই নিজস্ব 
করিয়াছি যে, তাহাকে ঘাঘরা-পরা দেখিলে 
নাপিকা কুঞ্চিত করি। নেইরূপ রাম, লক্ষণ, 
সীতা, সাবিত্রী সমস্তই আমর! আমাদের মত 
করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, যাহাকে আমরা 
ভাল বলির! বিশ্বাস করি, তাহাকে *নিজস্ব 
করিতেই প্রাণ চায়। রামপ্রসাদ জগজ্জননী 
জগদস্বাকে আম|দেরঞ্এর্মঈনই নিজস্ব প্রিয়া 
দিয়াছেন যে, উহার ভিতর যেন একটা রূপক 
ব। আরোপ আছে, তাহা! কিছুতেই মনে 
করিতে পারি না। ভারতচন্ত্রের “অন্নদা 
মঙ্গল” সুন্দর গ্রন্থ; “র ক্ষুদ্র অথচ 
অতি সুন্দর । তবে ভারতচন্ত্র অতি কুগ্ষ্ে 
অন্নদামঞ্কলের মধ্যে “বিষ্ভানুন্দর” গছাইয়া 
দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বদ্ধমানকে 
অপদস্থ করিবার 'নমিন্ত তিনি রাজাদেশে 
ব্রবূপ করিয়্াছিলেন। আবার ফেহ, কেহ 
বলেন, তাহার পিতৃরাজগ্রামকারী বন্মান- 
রাজের উপর তীহারও মআক্োশ ছিল। 
থাঁকিতে পারে; বিচিত্র কি? যাহাই হউক 
চোর-কবির বিগ্বা চুরি করিয়। তিনি বিস্যানুন্দর 


অভিভাষণ 
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লেখাতে বদ্ধমানরাজ অপাস্থ হউন আর নাই 
হউন, ক্ষমতা থাকিতেও তিনি স্বয়ং অপাস্থ 
হইয়াছেন। “বিগ্ভার মত বিদষী কন্যা! আমাদের 
হউক" _-কোন বাঙ্গালিই প্রাণ ধরিয়া 
এমন কামনা করেন না। আর আমাদের 
সাহিত্য-সম্রাট, মাথার মণি," চুপ্তার মযূর-পাখা 
বন্ধিমচন্্র তেমনই কুগ্ষণে ৯ইতরাজি হইতে 
নায়ক-নায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন । 
আমাদের নবীনচন্ত্র, তোমাদের নবীনচন্ত্র 
তাহা স্থন্দররূপে ধরাইয়া দিয়াছেন। সে 
কথাও এখানে বলা আবগ্তক। তিনি 
লিখিয়াছেন,__ 

“বিগ্গদাহিত্যে বঙ্কিমবাবু অমর। তাহার 
উপন্তাসগুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা 
আছে। কিন্তু আদর্শচরিত্র নাই। রামায়ণ 
মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে ঘে 
আদর্শ পিতা, আদর্শ পুঞ্জ, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ 
ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদশ কন্যা, এমন কি 
আদর্শ ভৃত্য পর্যন্ত আছে, তাহ! জগতে নাই। 


বঙ্কিমবাবু এ দকল আদর্শ তাহার সাধারণ 


প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন,--গড়িতে 
পারেন নাই। * * দ 
বঙ্কিমবাবুর উপন্াদগুলি যূরোপীয় উপন্যাদ 
হিসাবে উত্রুষ্ট উপন্তাপ। ভারতীর সাহিতোর 
হিসাবে উত্কৃষ্ট সাহিতা নচে।” 

এরূপ ভাবে না বলিলেও, বাঙ্গালির 
যশোদা, মেনকা, জগদস্বার উল্লেখ করিয়া 
আমি বস্কিমবাবুর হাতে পায়ে ধরিয়৷ তাহাকে 
মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিতে বারবার অনুরোধ 
করিয়াছিলাম। * সকলেই জানেন, সে অন্থ- 
রোধ রক্ষা,হয় নাই। এখনও অনেক কৃতি- 
লেখককে সেইন্প অনুরোধ করিয়া থাকি, 
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তাহাতেও বিশেষ ফল হম না। আমাদের 
ছুর্দশাই এই, আমরা দুরে পশ্চিমদিকে নিরতই 
নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছ, কখন আপনাদের 
দিকে, আপনাদের ঘ রর দিকে, আপনাদের 
গৃহগ্কালির দিকে, আপনাদের কাব্যের দিকে 
টি নিক্ষেপ কাঁরি না। এ সমালোচক নবীন- 
চন্দ্র ও কব নবী চন্দ্রের মধ্যে তুলনা ॥কারয়াই 
দেখুন না। তিনি বঙ্কিষচন্ত্রের সমালোচনা 
কালে কেমন আমাদের আদর্শের কথ! তুলিলেন, 
কিন্তু তাহার কাব্যের স্ুুতদ্রা, স্থলোচনা। 
শৈলজা_-এ পকল কি? তাহারই কথার 
জিন্তাসা করিতে ইচ্ছা! হয়,__ভারতীয় 
সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট কি? সেই যে কুক- 
ক্ষেত্র সমরের অবসর সময়ে রাত্বিকালে হিন্দু 
রমণী দীপ লইয়া হতাহতের অন্গুপন্ধান করিতে- 
ছেন--সেটি কি ফোরেন্স নাইটিংগেলের এক- 
রূপ সংস্করণ নয়? « - 

অতিথি ভারতে চিরদিনই পুজ্য। সেই 
অতিথি অঙ্গনে উপস্থিত) কুলবধূ তাহাকে অর্ধ 
দিবার জন্ত করঙ্ক পরিষ্কার করিতেছেন, এমন 
সময্ধে তাঁহার স্বামী পথশ্রান্ত হইয়া আদিলেন। 
সেই মহাব্রত আতিথ্য পড়িক্া রহিল, অতিথি 
স্বাগত-সেবা না পাইয়া! দীড়াইয়া রহিলেন, 
কুলবধূ করম্ক অধৌত রাখিকনা দিয়া পতিসেবার 
জন্ত ব্যস্ত হইলেন।__এই না৷ হৈল আমাদের 
সধবা কুলবধূর আদর্শ | যদি স্বামিসেবা বিস্থৃত 
হইন্া কুলবধূ পরপুরুষের হতাহতের সেবায় 
ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে সেই আদর্শ থাকে 
কি? কখনই থাকে না। প্রাচীন উচ্চ আদর্শ 
আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইৰে। পুরাঁণ- 
ইতিহাসের আদর্শ ঘি সমাজে না! থাকে, 
সমাজের আদশ যদি সাহিত্যে গ্রতিফলিত না 


বঙ্গদর্শন 
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হয়ঃ তবে বিকৃত সাহিতোর দোষে সমাঁজও 
বিকৃত হইবে। আমাদের গৃহস্থালির মধ্যে যে 
শান্তি,যে রীতি, দয়া-মায়া, আতিথ্য, দেবভক্তি, 
গুরুজনে ভক্তি আছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত 
হইবে,_-আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া সর্বস্বান্ত 
হইব। « 

এখন ভাষার কথা। বঙ্গাক্ষরে লিখিত ব! 
মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না; বঙ্গীয় শব 
বিন্যস্ত হইলেও বঙ্গভাষা হয় না। ভাষা- 
শরীরের অভ্যন্তরে একটি প্রাণপদা্থ আছে, 
সেইটি বাঙ্গালির মত হুইলে তবে বাঙ্কালির 
উপযোগী ভাষা হয়। 

ভাষা বুঝিতে হইলে প্রাণ-পদার্থ বুঝিতে 
হয়। আ্ীষা প্রাণের জিনিষ। প্রাণের 
ব্যাকুলতীয় শিশুদিগের ভাষা! ফুটিতে থাকে। 
কথিত হইয়াছে যে, নঞ্বাচক শব সভ্য 
অসভ্য, অনেক ভাষাতেই তুল্য রূপ; “ন' 
দিয়া আরম্ত। ন, না, নেহি, 170,190, 011 
ইত্যাদি। কেন এমন*জইল'? সকল দেশেই 
দেখা যায়, ছেলেরা ছুধ খাইতে বড় নারাজ,_ 
তা মাতৃত্তন হইতেই কি আর পত্রপুট ৰা 
কোনরূপ মূলাবান্‌ পাত্র হইতেই বা কি।' মা 
ছেলেকে ফোলে ফেলিয়া বলপুর্বক দুধ 
খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর ছেলে দীত 
টিপিয়া, মাথা নাড়িয়া৷ প্রাণের ব্যাকুলতান্ 
কোনরূপ নিষেধবাঁচক বা অসম্মতি-স্থচক, শব্দ 
বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে,_দীত টিপিয়। 
থাকিলে জর কি শব বাহির হইতে পারে 
ছেলেটি'বলিতেছে, “ন ন নেনে নি নি” 
ইত্যাদি । এই সার্দৈশিক ব্যাপার হইতে 
'ন” হইয়াছে নিষেধবাচক বা অননম্মতিস্থচক | 
এই ভাধাপুরাণের মধো কতটুকু ইতিহাস 


১২শ সংখ্যা ] 


আছে, তাহা বলিতে'পারি আর নাই পারি)” 
প্রাণের ব্যাকুলতায় যে ভাষার উৎপত্তি সে 
কথা নিশ্চয়। পণুপক্ষীর কি প্রাণের ব্যাকুলতা 
নাই? আছে বৈকি। তবে তাহাদের মধো 
আমাদের মত ভাষা নাই কেন? ইহার উত্তরে 
আবার একটি বিচিত্র রহস্তময় কুথা বলিতে 
হইতেছে। 

মানুষের প্রাণ তিনটি । দাশনিক মতে 
পঞ্চ পর্ণ কথা আছে, সে বাযুগত প্রাণ; 
তাহার কথা এখন ধরিব না। প্রাণ তিনটি) 
সেই জন্ শাস্ত্রে প্রাণ নিত্য বছুবচনাস্ত পদ,__ 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে । তিনটি প্রাণ কোথা 
, হইতে আসিল? একটি পিতৃস্থানে ওরসে 
পাইয়াছি, একটি মাতৃস্থানে জঠরে পাইয়াছি, 
আর একটি আমার নিজস্ব কর্ণস্ত্রে 
পাইয়াছি। সংস্কৃত বচন তুলিয়। প্রবন্ধ দুর্ববোধ্ 
করিব না; কিন্ত অনেকে আমার » কথা 
প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকিবেন। মনের ভিতর শ্রেয় 
ও প্রেয়র মধ্যে (বিবাদ, অঁতি প্রান পান্তে 
আছে; উপনিধর্দে আছে। স্ুমতি-কুমতির 
কলহ অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকারও লিপিবদ্ধ 
করিম়ীছেন | কিন্তু এই শ্রেয় প্রেয় ব স্ুমতি- 
কুমতি-কলহে একটি' তৃতীয় প্রাণ মধাস্থরূপে 
প্রকাশিত হন, এ কথা স্পষ্ট করিয়া কেহ 
না লিখিঠলও, আমি বলি আপনাদের মধ্যে 
কেহ॥না কেহ অবশ্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
ফল কথা প্রাণ তিনটি, বাষ্টিভাবে দেখা যাউক 
আর নাই যাউক, সমষ্টিভাবে অনেক সময়েই 
অম্থভূত হইয়া থাকে। পিতামাতার চেহার' 
ধরণধারণ, আকৃতি-প্রক্কতি, স্বভাব-মেজাজ__ 
এই সকল যে সন্তান পায়, তাহা অনেকেই 
জানেন ও মানেন । আমরা পৃথক পৃথক্‌ প্রাণও 


অভিভায়ণ 
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পিতা মাতার নিকট হইতে পাইয়া! থাকি। 
আমরা কে? আমি কে ? সেই কন্দমফ্ত ভোগী 
পুরুষ। তবেই তিনটা জড়াইয়া একটা হইজ। 
এই প্রাণ বা মহাগ্রাণ আছে বছিয়াই আমর) 
প্রাণের আবেগ প্রকাশ কফিতে পারি- 
তাহারই নাম জ্ষা। যে ভাঞ্গ্রাণ নাই, সে 
ভাষাই ন্(হ। 


এক সময়ে ভারতবষে খধষিমুনদের, 
ব্রাহ্মণদের প্রাণ ছিল। সেই প্রাণের স্দর্ভিতে 
তাহারা দেবভাষায় মন্্রশক্তিবলে প্রাণের 
দেবতার সহিত সম্পক পাতাইয়াছিলেন। এক 
সময়ে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ ছিল। গর্যাচন্ত্রবংশীয়েরা 
সেই প্রাণের বলে পুরাণ ইতিহাসে অধিনায়কত্ব 
করিয়াছেন। এক সময়ে বৈশ্তের বা পণিকের 
বা বণিকের প্রাণ ছিল। তারা সমুদ্রপথে 
পোতারোহণে একদিকে ফিনিসিয়া ও বিনিস্‌, 
অন্ঠদিকে যবদ্ীপ, মাত্রা, বলি, বণীয়, চীন, 
জাপান-_এমন কি কাহারও কাহারও মতে, 
সুদূর আমেরিকা পধ্যস্ত ভারতের বাণিজ্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন । কিন্তু তে হিনো দিবসাঃ 
গতাঃ। সে দিন আর নাই । সেই প্রাণীদিগের 
গ্রাণবন্তঃ আর নাই । যদি থাকেন ত লোক- 
চক্ষুর প্রায় অগোচরে, সমাজের নিভৃত 
নিলয়ে লুকাইয়া আছেন। ভারতের প্রাণ 
বাঙ্গালার ক্ষীণ প্রাণ এখন কেবল শন্তোৎ- 
পাদক কৃষকের হাস্তে। এইজন্য ইংরেজেরা 
বলেন, ভারতবাদী প্রধানতঃ কৃষিজীবী। 
ঠিক কথা। বিগ্ভা সাহেবদের কাছে; 
ক্ষক্রিয়ত্ব গোরার কাছে; কলকারথানা, রেল- 
গাড়ী, ষ্টিমার__দিকলই সাহেবদের কাছে। 
ভারতবাসীর কোন দিকে যদি কিছু উৎপন্ন 
করিবার ক্ষমতা থাকে ত দে কেবল: চাষে। 


৭১৪ 
চাঁষেই আমাদের প্রাণ বাচে, চাষেই আমাদের 
প্রাণ আছে। 

সে প্রাণে আড়ম্বর নাই, জয়ডঙ্কা নাই, 
সভা নাই, বক্তৃতা নাই, সম্মিলন . নাই, 
আশ্কালন নাই_ এ সকল কিছুই নাই, তবু 
প্রাণ আছে, স্ংগর্ন করিবার, শক্তি আছে) 
তোমার আমা কাহারও তাহ] নাই। 
্েচ্ছষি জন্‌ ব্রাইটের মহদ্বাক্য স্মরণ করুন, 
4/১026101) 105৩8 1000000076৮ 
কুটারবাসীকে লইয়াই দেশ বা জাতি । 

এ কথা ইংলণ্ডের মনীষী-মখে। যে ইংলও 
প্রতাপে অদ্বিতীয়, শৌর্োবীর্ষ্যে অনসামান্ত, 
সেনা-সজ্ঘে রণতরীসাকল্যে জগতে ছূ্ধর্ষ-_ সেই 
ইংলণ্ডের জন ব্রাইট বলিতেছেন,__কুটীরবাঁসী 
লইয়াই দেশ। আর, আমাদের উপরিস্তরে 
কিছু নাই বলিলেও চলে, অথচ আমরা নিয্ন- 
স্তরের গৌরব বুঝি না , যেখানে সমাজের প্রাণ 
সেখানকার গৌরব বুঝি না। নিয়ন্তরকে 
অবছ্লো করিলে দেশের প্রাণে অবহেলা 


করা হয়। নিয়স্তরের ভাষায় অবহেলা, অবজ্ঞা, 


উপহাস ঘ্বণা করিলে আমর! নিশ্চয়ই প্রাণ 
হারাইব। 

অবহেল! করিতে সংস্কৃত পারেন, ল্যাটিন 
পারেন, হীব্র পারেন, গ্রীক পারেন, আরবি__ 
হয় ত পুরাতন পারসীও পারেন? কিন্তু ইংরাজি 
পারেন না, ফরাসি পারেন না, জন্াণ পারেন 
না-_মৃত ভাষায় পারেন, জীবস্ত ভাষায় পারেন 
না। আমরা যদ্দি আমাদের মাতৃভাষাকে 
জীবস্ত প্রাণবন্ত করিতে বা রাখিতে চাই, তাহা 
হইলে আমাদিগের নিয়ন্তরের ভাষাকে 
অবহেল! করিলে চলিবে না । ভাষাতে যাছু- 
ঘরের মত রাশি রাশি কঙ্কাল, পেটে-মসলা-পুরা, 


বঈদর্শন 
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পশ্তুপক্ষী রাখিলে চলিবে 'না) চিড়িয়াখানার 
মত জীবন্ত পণ্ুপক্ষী বন্দী করিয়া রাখিলেও 
চলিবে না, সেখানেও প্রাণ কম। ভাষাকে 
একটি বড় দেশী মেলার মত করিতে হইবে। 
তাহার মধ্যে জনতা চাই, ক্রেতাবিক্রেতার 
চলাচল চাই, জনতার মধ্যে উচ্চ রোল 
চাই, হর্ষের উল্লান চাই, বিযাঁদের বার্তা 
চাই, সুখ-ছুঃখজড়িত উচ্চ নীচ মানবসজ্বের 
সংঘর্ষণ চাই-_অর্থাৎ চলস্ত প্রাণ চাই। 

কুলীন-মৌলিক, অগ্রারৃত-প্রাকৃত, মন্ান্ত 
ইতর, সমাজের নানা স্তরে এইরূপ বিভেদ 
করিয়া আষ্করা বি: র গণ্ডগোল করিয়া থাকি। 
মাতৃ-ভাষারর মহিমময়ী শাখাশ্রেণীতে আবার 
সেইরূপ কুলীন-মৌলিক বিভেদ বলবৎ 
করিয়া আর গণ্গোঁল না করিলেই ভাল হয়। 

পূর্বে দেশ-প্রচলিত ভাষার তিনটি অঙ্গ 
ছিল) (১ তৎসম অর্থাৎ সংস্কতসম, (২) তত্তব 
অর্থাৎ সংস্কতোদ্তব, এবং (৩) দেশজ। এখন 
আমানের অদৃষ্টবশে৯ হইয়াছে চারিটি;-_-আর 
একটি বিদেশজ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কুলীন- 
মৌলিক কোন বিভেদ থাকিতেই পারে না। 
এ বিদেশী ডাক্তার আপিয়া, জুতীশুদ্ধ তোমার 
ছেলের,বিছান্বার পাশে 'বসিয়া, ঘড়ি খুলিয়া 
নাড়ীর স্পন্দন গণন! করিতেছেন, উহাকে 
কতদিন আর বিদেশী বলিয়া দ্বার, চক্ষে 
দেখিবে বল? উনি তোমার সন্তানের প্রাণ- 
দাতা, তোমার মহোপকারী বন্ধু। তীহাকে 
তোমার সংলারের একজন না ভাবিয়া কিরূপে 
থাকিবে? তবে তাহাকে ঠাকুরবরে প্রবেশ 
করিতে দিবে না- প্রাণ গেলেও দিবৈ না, 
সে স্বতন্ত্র কথা। 

এরূপ বলাতে কেহ মনে করিবেন না 


১২শ সংখ্য। ] 


বে, আমি অশ্লীল বাঁ অশ্রাব্য ভাষাকে সাধু 
পদ্দবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছি । 
অশ্লীল, অশ্রাব্য সংস্কতেও আছে। তা 
যেখানেই থাকুক, সে সকল তাাজা। আমি 
বলিতেছি, পাখী সব করে রব রাতি 
পোহাইল”-__আমাদের ত্যাজা নঠে,_আবার 
“পক্ষিসর্ধব রবকারী, রাত্রি প্রভাতা”-__ 
আমাদের গ্রহণীয় নহে। বরং যদি উভয়ের 
মধ্যে বাছনি করিতে হয়, তাহা হইলে 
শেষেরটি ফেলিয়া প্রথমটিই আমাদিগকে 
লইতে হইবে ।-_ইহাতে প্রাণের কথা বুঝাঁন 
হইল না, মোটামুটি আমি কি চাই, না চাই 
তাহাই বুঝান হইল। 

গতবৎদর সম্মিলনে জিজ্ঞাস করিয়া- 
ছিলাম, “রাম রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত ইরা 
অপতানির্কিশেষে প্রজা পালন করিতে 
লাঁগিলেন”--এইরূগ বলিলে যদি লক্ষ *লোক 
বুঝিতে পারে, কিন্তু "রাম অযোধ্যায় রাজা 
হইয়া বাপে যেমন সন্তানদের -পালন করেন, 
সেইরূপ করিয়া প্রজা পালন করিতে 
লাগিলেন”--এইনপ বলিলে ঘি কোটি 
লোকৈ বুঝিতে পারে, তবে, এই ছুইএর 
কোন্টি তাল? সঙ্গে সঙ্গে ধপিয়াছিলাম। 
যদি লোকশিক্ষা কথাটা একটা! ভণ্ডামি না হয়, 
তাহা হুইলে আমাদিগকে শেষোক্ত ভাষা 
গ্রহণ,করিতেই হইবে। অর্থাৎ আমি বলিয়া- 
ছিলাম যে, ভাষা যত অধিক লোকের বোধ- 
গম হয়, তত ভাল। এবার বলিতেছি যে, 
প্রাণের আবেগে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি 
নি়স্তরের লোকের এখনও যৎকিঞ্চিৎ প্রাণ 
আছে,-.তাহাদের ভাষা অসাধু বা অকুলীন 
ঘলিক্ট;) অবহেলা না করিয়া সংস্কৃতসম' য 


অভিভাষণ 
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স*স্কতোদ্ভব ভাষার সহিত ভূরোপরিমাণে 
দেশজ মিশাইয়া লইতে পারিলে ভাষার প্রাণ 
থাকিবে বা হইবে। 

আমার সম্মুধে একখানি উত্তম পুস্তক 
রহিয়াছে। অনেক পরিশ্রম ও একনিষ্ঠার 
ফল এই “ঢাকা ইতিহাস” ইহতে ভূমিকার 
প্রথম ত্র লইলেই আমাধ 'কথা একটু 
পরিফার হইবে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,__ 
“জাতীয় জীবন সংশোধনের প্রধান উপায় 
দেশেরই ইতিহাস ।” প্রথমতঃ জাতীয় কথাটা 
নেহাত বিজাতীয়! হাহার পর ঞ্জাঁতীয় 
জীবন” আরও অবোধা। সেইজই/ আমি 
বলি, “দেশে প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইলে 
প্রথমে দেশের পরিচর জানা প্রয়োজন 
তাহা ত বটেই। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
পরিচয় পাইয়া, তাহার পর দেশের সাধারণ 
লোকের ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য । তাহার পর 
সেই ভাষা আপনাদের ভাষার সহিত |মলাইতে 
পারিলে, তবে দেশে প্রাণ বাঁড়িবে, সজীবতা 
বাড়িবে। আমাদের পূর্ববর্তী যুগের মনীষি- 
গণ যে প্রকারে বিদেশী ব্রাণ্ডর আমদানি 
করিয়া দেশের প্রাণবুদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
দেরূপ ভাবে বিদেশী তীত্র উগ্র ভাব সকল 
বাঙ্গলা ভাষার আমদানি করিলে স্থুফল হইবে 
না, বরং বিপরীত ফল হইবে। 
, অন্নবয়সী যুবতী জননী যেমন ক্ুগ্ন 
সন্তানকে অতি সন্তর্পণে কোলে শোয়াইয়া 
পীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলান, অন্তি 
নীরে ধীরে বাতাস করিয়া তাহার শুশ্র৷ 
করেন, একটু একটু করিয়া বলকারক পথা 
দিয়া তাহার শরীরে বলাধানের চেষ্টা করেন, 
তিমনি ধরিয়া আমাদিগকে এই মাতৃসেবা 
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করিতে হইবে। হঠকারী মেবককে রোগ- 
শয্যা হইতে হৃদুরে রাখিতে হইবে। ধাহারা 
খইথট্‌ বুট” বিহার করিয়া রোগের বিষয়ে 
সদয় জিন্ডানা (10110 81100110) করিতে 
আপেন, দূর হইতে তাহাদিগকে বিদায় 
দিতে হইবে ? 'বলহীনে বল সংযোগ বড় 
বিষণ বিড়ম্বনা । '্লথমতঃ চিকিৎদকৰে রোগীর 
ধাতু বুঝিতে হইবে।' দেখুন, ধাতু না 
বুঝিয়া পথ্যপ্রয়োগে কিরূপ অনর্থ হইতেছে । 
যেখানে সেখানে একটি কথা৷ দেখিতে পাই 
স্বর্ণ সুযোগ_এ সুবর্ণ স্থবোগ আমরা 
ছাঁড়িব কেন? মনে করুন কোন একটি 
দেশে, কোন একটি প্রবল রাজসিক জাতির 
মধ্যে সুবর্ণ সঞ্চয়ই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। 
কাজেই তাহাদের ভাষাতেও স্বর্ণ সর্বদা 
উজ্জল বর্ণে প্রতিভাত হইবে। 
(1016, 0010৩]. 0131১016011), 001067 
1৩১ ইত্যাদি। এখন তাই দেখা দেখি 


(9010917 


তুমি যদি তোমার মাতৃভাষার বলাধান করিতে 


গিয়া বলিতে থাক যে, সুবর্ণ সময়, সুবর্ণ সুযোগ, 
সুবর্ণ কার্ধা, ভাা হইলে বাস্তবিক কি ভাষার 
বলাধান হইল? না ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
সমাজের মূরস্ত্রে মহাবিগ্রৰ বাধিল? আমরা 
শাস্ত্রের উপদেশে সাধুলোকের দৃষ্টান্তে, সমাজের 
ছন্দে বন্দে শিখিয়াছি যে, সুবর্ণ আমাদের 
জীবনের লক্ষ্য নহে, ধর্ম আমাদের লক্ষা, 
মঙ্গল আমাদের লক্ষ্য, শুভ আমাদের লক্ষ্য, 
সেইজন্য আমরা বলি, “এই শুভ সুযোগে 
আমাদের এই কার্ধা করিতে হইবে” সেই 
সমাজ যখন বলে, হীরক জুবিলি, রজত 
জুবিলি, আমরা সেই সমর বলিব, সুভ জুবিলি, 
জুবিলি মঙ্গল ইত্যাদি । 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


* বিপিনচন্ত্র ধরাইয়া' দিয়াছেন, পিতা 
পুত্রকে লেখেন, “গ্রাণতুল্োফু”। সেইরূপ 
পিতাকে আমরা লিখি” “পরম পুজনীয়” | 
ইহার পরিবর্তে “প্রয় পিতা” বলিলে কি 
ভাষায় কিছু লাভ হইতে পারে? না “প্রিয় 
প্রির” বলিমা পিতার সঙ্গে তুলা-মূল্য হইবার 
প্রবৃত্তি বাড়িয়া যাঁয়? সেটা কি ভাল? 

প্রাচীন সমাজে, সেই সমাজের ভাঁব- 
ভঙ্গির সহিত, চাঁল-চলনের সহিত ভাষা এরূপ 
ভাবে হড়াইয়া থাঁকে যে, বিদেশী ভীষ! তাহার 
সহিত বলপুর্বক যৌগ করিতে গেলে 
সমাজের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। 
ধাহারা সম্গাজ ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা 
ভাষার উপর বল প্রয়োগ করুন, তীহাদিগের 
কার্যো আমাদের কোন কিছু বলিবার 
অধিকার নাই বলিলেও চলে, কিন্তু ধাহারা 
এই পুরাতন সমাজের অগ্রে স্থিতি, পরে 
শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি কামনা করেন, তাহার! 
ভাষাত উপর দৌরাত্ম্য কুরিলে আমাদের 
কপালে করাঘাত করিতে ইচ্ছা করে। 

পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, 
ভাঁষা একটি জীবন্ত প্রবাহ। তাহার গৃতি 
আছে,, বেগ 'আছে * তাহাতে আবর্ত 
আছে, প্রপাত আছে; আর প্রবাহের ধারে 
ধারে চড়া আছে, শশ্ত-্তামলা ভূমি 'আছে, 
কর্কশ কঠিন পর্বতমালা আছে। ইহার 
জলরাশি কমে বাড়ে বটে, কিন্তু নিয়তই প্রবহ- 
মান ) চলিতৈছে--কখন কুলুকুলু রবে, কখন 
বা গভীর গর্জনে। এই প্রবাহে” অন্ত ক্ষুত্র 
প্রবাহ সকল পতিত হয় বটে, কচিৎ বিবর্ণ 
করে বটে, কিন্তু প্রায়ই কিঞ্চিৎ দুরে গিয়া 
মিলিয়া যায়। এই প্রবাহের গতি না বুঝিয়া 
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প্রবাহের সংস্কার করিতে যাওয়া একক্সপ 
বাতুলতা মাত্র। 

সামাজিক কোন ব্যাপারই গড়াপেটা 
জিনিষ নহে। সকল ব্যাপারই ক্রমে ক্রমে 
গজাইয়া উঠে। অসার সংস্কারকেরা মনে 
করেন, কোন ধর, রীতিনীতি বা চ্ভাষা যখন 
কোন শক্তিশালী পুরুষের স্বষ্ট বা নির্মিত, 
তখন আর একজন বা দশজন তাহার মত 
শক্তিশালী লোকে কেন তাহার সংশোধন 
বা পরিবর্তন অথবা উচ্ছেদ সাধন করিতে 
পারিবেন না? এই ভূ ধারণা হইতেই 
মহা অনর্থপাত হইতেছে । একদিকে কিছু 
শক্তি থাঁকিলেই, অনেক লোকে মনে করেন, 
আমি অনেক বিষরে শক্তিশালী । এক 
কোপে বৃহ ছাগচ্ছেদের, সামর্থা আছে 
বলিয়াই আমি সম্তরণে গঙ্গাপার হইতে পারি! 
ভাষার উপর এই যে নিষ্ঠুর অত্যাচার, ইহাও 
এইরূপ নির্বদ্ধিতার ফল। ভাষাও একটি 
জীবন্ত জিনিষ + কুস্তকাঁরের প্রতিমার মত 
বা গৌরীপুরের কলের মত গড়াপেটা পদার্থ 
নহে। ইহার প্রবাহ বুঝিতে হইবে, গতি 
বুবিতে হইবে। শ্রোতে স্রোত খিলাইয়া 
খাল কাটি জল আনিতে পার ভালই, কিন্ত 
প্রবাহ একটানা গন্তব্য পথে যাইবেই) কোঁন 


থানেই দক্ষিণবাহিনীকে উত্তর-বাহিনী 
করিতে পার না। পৃথকৃ্‌ বঙ্গণিপি যদি 


বুদ্ধদেবের পূর্বেও ছিল এমন বোধ হয়, 
তাহা হইলে পৃথক্‌ ভাষা তখন ছিল না, মনে 
করিতে হইবে কি? না, এমন মনে করিতে 
হইবে ' যে, সে সময়ে অবশ্ত একটি পুথক্‌ 


ৰঙ্গভাষা ছিল। তাযদি থাকে, আমরা ত 
সহশ্র বৎসর পুর্বেরঃ*.বঙ্গভাষার, নমুনা 


আঅভিভাষ্ণ 
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গাইয়াছি। প্রবাহ বুঝিবার মত আমাদের 
যথেষ্ট জ্ঞান হইয়াছে। 

বাঙ্গলা ভাষার একটি পরিষ্কার স্থন্দর 
সহজ ঠাট অনেক দিন হইয়াছে । তবে পদ্য 
বলিয়া যদি বুঝিতে না পার, আমরা একটু 
গদ্যের নমুনা দি, 


মহারাজ রুষ্ণচন্দ্রের দানপত্র 


“প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী গ্রীযক্ত 
শিবচন্ত্র রায় পরম কণ্যাণাম্পদেষু। 

“আমার বয়ঃক্রম যে হইয়াছে, তাহাতে 
এখন সদর মদস্বল মল্কি কোন বিষয়ে মামলত 
মেআমি করি তাহার সময় নভে । পার- 
লৌকিক যে যে ব্যাপার তাহাই আমার কর্তবা 
এ কারণ আপনি স্বচ্ছন্দরূপে ৮ & * ৯ 
* তোমাকে সমস্ত লিখিয়া দিলাম শ্রী শ্র৬ 
দেবসেবা প্রভৃতি ও জগীদারী লওয়া জমাথরচ 
আখরাজাত ও নফা লোকসান সমস্ত তোমারই, 
তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুপ্ুত্রধিগের সহিত 
এলাকা নাহি, প্রাণাধিক প্রিয়তম বাঁজপেয়ী 
শ্রীযুক্ত শত্ৃচন্ত্র দেবের পোষা অধিক এ কারণ 
আমার মোশাহেরা সরকারে যে পাওনা আছে 
তাহার মধ্যে সালিয়ানা পনের হাঁজার তাহার 
ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেরী শ্রীযুৎ মহেশ 
দেবের দশ হাজার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজ- 
পের়ী শ্ীযুৎ ঈশানচন্ত্র দেবের দশ হাজার ও 
উৈরবচন্দ্র দেবের পোষ্যপুত্র গ্রাণাধিক প্রিয়তম 
বাজপেরী শ্রীযুৎ মাধবচন্ত্র দেবের আড়াই 
হাজার ও হরচন্ত্র দেবের পোব্যপুজ্র প্রাণাধিক 
প্রিয়তম বাজপের়ী শ্রীযুক্ত ঘজচন্্র দেবের 
আড়াই, হাজার একুনে এই চষ্লিশ হাভার 
টাকা এহাদিগের খরচের নিমিত্ত মোৌকরার 
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করিয়া দিলাম । এই নিয়ম যে করিলাম ইহার 
উপ্লজ্বন তাহার! এবং তুমি কেহ কখন করিবে 
না। যদি কেহ কখন এ নিয়মের অন্মত 
আচরণে উদাত হও, তবে লোকত ধন্মত এবং 
হাকিমানে দে নামগ্ুর । ইতি লন ১১৮৭ শন 
এগার শত সাকাশী 'শন তারিখ *৯ই জৈষ্ঠদা 1” 
লক্ষ্য করিবেন /য, এই দানপত্রের ভ্বাঘা, ছুই 
একটি পাসী কথ। ছাড়া, সমৃস্তই খাটি বাঙ্গলা ৃ 
র্থাৎ এখন যেরূপ মাক্কতি প্রন্কৃতি দেখিয়া 
আমর! বাঙ্গলার বিশেষত্ব বুঝিতে পারি সে 
সমস্তই উহাতে আছে । এ কথ! ভাল করিয়। 
দেখাইতে গেলে অনর্থক গুরুমহাশযগিরি করা 
হইবে) তাহা করিব না। এটি হইল একশত 
বত্রিশ বৎসর পূর্বের লেখা। যে কৃষ্ণচন্দ্রের 
সভাদদ ভারতচন্ত্র,. বুন্তিভোগী রামপ্রসাদ, 
তাহার দানপত্র যে বিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা 
লেখান হইয়াছিল, সে কথা না বলিলেও চলে । 
কিন্ত আমি ভালমন্দের বিচার করিতেছি না, 
কেবল ভাষার ভঙ্গি যে পূর্ব হইতে একই 
ভাবে রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি। ইছার 
কিছু পরের আর একটি লেখ! দেখাইব। 
পরেরটি রেবরেণ্ড কেরি সাহেবের লেখা । 
তিনি ১৮*১ খুষ্টা্বে একখানি গ্রন্থ ছাপাইয়া- 
ছিলেন; পরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, এখন হইতে 
ঠিক একশত বংসর পূর্বে, ছাপান “ইতিহাস- 


মালা” । তখন ইতিহাপ বগিলে গল্প কাহিনীও, 


বুঝ!ইত। একটি কাহিনী এইকপ ;_ 

*এক কৃষক লাগল চসিতে গিয়া কোন 
থালে গো! চব্বিশেক মস্ত ধরিয়া গৃহে 
আগির! মাপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া 
আপনি পুনর্ধার চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী 
সে মহস্ত কয়টি পাক করিয়া মনে বিবেচনা 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


করিল যে মত্ম্ত পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার 
হইয়াছে চাখিয়া দেখি ইহ! ভাবিয়া কিঞ্চিৎ 
ঝোল লইয়া খাইয়া! দেখিল যে ঝোল সরস 
হইয়াছে। পরে পুনর্ধার মনে ভাবিল মত্স্ত 
কিরূপ হইপাছে তাহাও চাখিয়। দেখি, ইহা 
ভাবিয়া একটি মৎদা খাইল। পুনর্বার চিন্তা 
করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে 
হয়, ভাবিয়া সেটিও খাইল। এইরূপে খাইতে 
থাইতে একটি মাধ অবশিষ্ট রহিল। পরে 
কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাঁটী আইলে তাহার গৃহিণী 
সেই মতস্তটি আর অন্ন তাহাকে দিল।' ক্ষক 
কহিল যে একি? চব্বিশটি মতম্ত আনিয়াছি 
আর কি হইল? তখন তাহার স্ত্রী মতন্তের 
হিসাব দিল, 
মাছ আনিলা ছয় গণ্ড 
চিলে নিল ছুই গণ্ডা 
, বাকী রইল যোল। 
তাহ! ধুতে আটটা জলে পলাইল ॥ 
" তবে থাকিলি আট ॥ 
দুইটার কিনিলাম ছুই আটি কাট ॥ 
তবে থাকিল ছয়। 
গ্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয় ॥ 
, তবে থাকিল 9ই 
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুঁই ॥ 
তবে থাকিল এক। 
অই পাত পানে চাহিয়া দেখ ॥ 
এখন হইস যদি মান্ষের পো। 
তবে কাটাখান! থাই মাছখান থো ॥ 
আম যেই মেয়ে। 
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে ॥ 
এইরূপে মতস্তের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় 
জন্নাইল।” 


১২শ সংখ্যা | 


হিমাবের পদ্টি' কেরি সাহেবের বহু 
পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, খ্রটকে উপ- 
লক্ষ্য করিরা কৃষক-গৃহিণীর রহশ্তনয়ী 
কাহিনী লেখা হইগ়াছে। এ লেখার সহিতও 
এখনকার লেখার কোন বিশেষ পার্থক্য 
নাই হু 

কৃষঠন্ত্রেরে সময়েই কি আর কেরি 
নাহেবের সময়েই কি, বাঙ্গল? ভাষ! সংস্কৃতজ্ঞে 
দেখিয়! শুনিয়া দিতেন। দরানপত্রের প্রথমেই 
আছে বিরঃক্রণ। এই বিপর্গেই পণ্ডিতের 
পাণ্ডিতা; “কেরির রচনায় বার বার আছে 
ককষকগৃহিণীঃ | তিনি ঝোল রীধিয়াছিলেন, 
তাহার নিজের কথাতেই “ম্থুরস* হইয়াছিল। 
এ নকল অবান্তর কথা । আদল কথ! আমি 
দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, আমাদের 
ভাষার ঠাট, কায়দা, ভঙ্গি, রীতি বভদ্রিন 
হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে ।* পদা 
বছদিন হইতে, গদা অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের 
সময় হইতে। এই ঠাঁট একটা বাধি ঠাঁট। 
আমাদের সমাজে যদি কিছু বাধন থাকে, 
তাহা হইলে ভাষায়ও আছে। ধাহারা 
বলিরেন, বাধন কোনদিকে থাকার চেয়ে 
না থাকাই ভাল, তীহাদের সঙ্গে আবাদের, 
কোন কথা নাই । যাহারা মনে করেন, 
নমাজের ঠাট বজায় রাখিয়া সমাজের উন্নতি 
আবশ্ঠুক, তাহািগ:“ক আমর! বলি, ভাষাতে ৪ 
সেইরূপ ঠাট বঙ্গায় রাখিয়া উন্নতি আবশ্তক। 
তবে আমাদের ভাষার ঠাট কিরূপ, ,তাা 
বুঝিতে হইলে একটু দৃষ্টি আবগ্তক, আর 
বৎকিবিমৎ পরিশ্রম আবগ্ঠক। মাতৃভাষায় 
ভক্তি থাকিলে এবং ভাষা বেওয়ারিশ ময়দা 
নয়, ছেলেখেলার সামগ্রী নয় এ জ্ঞান 


আভিভাষণ ৭১৯ 


থাকিলেই, সে দৃষ্টি সহজেই আমে এবং সে 
পরিশ্রম করিতে সকলের ইচ্ছা! হয়। 

এ যে ভাষার প্রবাহ ইহাতে মধ্য মধ্যে 
বস্তা মাসে, ঢল নামে। এই বন্যা হইলে 
বা ঢল মাখিলে ভাষার পুষ্টি হয় বটে, কিন্ত 
ভাষার ভাবভঙ্গিতর বৈলক্গণা হয়না । কৃষ)- 
চন্দ্রের সমর একটি বগ্ঠ। হয় * তাহার প্র 
কেরি প্রড়তি নিশনরি মাতেবদের মময় আর 
একটি । ভাঙার পঞ্ মুক্তারাম খিদ্যাবাগীশ, 
মদনমোহন তকালঙ্কার, তারাশঙ্কর, বিদ্তা- 
সাগর, অক্ষয়কুমার, রা/জন্ত্রলাল "প্রভৃতি 
বাঙ্গলা গদা *্গমঞ্চে অবতীণ হইয়া অপূর্ব 
রঙ্গ দেখাইতে থাকেন। বাঙ্গলার গদা 
একটা শিক্ষার উপায় এবং উপভোগের 
সামগ্রী হয়। সাহিত্যের গ্রপার তখন আর 
কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই _গদাকেও আত্ম- 
সাৎ করিয়াছিল; ঈশ্বর গুপ্তের সহিত ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগরের নাম সমানে বিঘোষিত হইয়াঁছিল। 

এই সমস্ত লিখিত ভাঁমার কথা। এক 
ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চিরকাণই কথিত ভাষা ছিল, 
থাঁকিবেই । কিন্ত মৃত্রাঞ্জয় ও মিশনরিরা দেশীয় 
লোকের কথোপকথন প্রভৃতি ঘথন গ্রন্থমধো 
সন্নিবেশিত করিতেন, তখন সেই ভাষা বাবহার 
করিলেও, কোন গ্রন্থকার সেই ভাষ! আপনার 
ভাষা বলিয়া ব্যবহার করিতে নাচস করিতেন 
না) অথবা দ্বণাবোধ করিতেন । এই সময়ে 
ঢুইজন কায়স্থপুরুতসিংহ ছ্য় দাহসে বর্গ- 
ভাষার রঙ্গমঞ্চেও দেখা দিয়া ভাষায় যুগান্তর 
উপস্থিত করিলেন্স । প্যারীটাদ গিত্র বা টেক. 
চাদ ঠাকুর৭ বঙ্গভাষান্ন মহাভারতের অনুবাদের 
উদ্যোগকর্তী এবং “হুতোমপ্যাচার নক্সা” 
লেখক কালী প্রসন্ন সিংহ। 
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প্যারাচাদ মিত্রের লেখা স্থন্ধে বন্ধিম- 
বাবু বলিয়াছেন,__ 

“যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য 
এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত 
প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার 
করিলেন। এবং তিনিই « প্রথমে ইংরাজি 
ও সংস্কৃতের ভাঁগ্ডার পূর্বগামী দেখকদিগের 
উচ্ছিষ্টাবশেষ অস্ুসন্ধান 'না করিয়া স্বভাবের 
অনন্ত ভাগার হইতে আপনার বরণীয় উপা- 
দান সংগ্রহ করিলেন। এবং আলালের 
ঘরের দুলাল” নামক গ্রন্থ এই উভয় উদ্দেশ্য 
দিদ্ধ হইল। “আলালের ঘরের ছুলাল” বঙ্গ- 
ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরম্রণীয় হইবে। 
আলালের ঘরের ছুলাল 
দ্বারা বাঙ্গল! সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, 
অন্ত কোন বাঙ্গল। গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় 
নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সনোহ। 

প্উহাতেই প্রথম এই বাঙ্গলা দেশে 
প্রচারিত হইল যে, বাঙ্গল! সর্ধজনমধ্যে কথিত 
এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, 
সে রচন৷ হ্থন্দরও হয় এবং যে সর্ধজন-হৃদয়- 
গ্রাহিতা সংস্কৃতান্ুযায়িনী ভাষার পক্ষে ছুলভ, 
এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। আর তাহার 
দ্বিতীয় অক্ষর কীত্তি এই যে, তিনিই প্রথমে 
দেখাইয়াছিলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপা- 
দান আমাদের ঘরেই আছে; তাহার 'জন্ 
ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় 
না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন 
জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘুরের সামগ্রী যত 
সুন্দর, পরের সামগ্রী তত ুন্দর হয় না। 
তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যি সাহিত্যের 
দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গলা 


৪ চে সঁ 
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দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। 
প্রক্কৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 
“আলালের ঘরের ছুলাল॥” প্যারীটাদ মিত্রের 
এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি। অতএব বাঙ্গলা 
সাহিত্যে প্যারীচাদের স্থান অতি উচ্চ।” 

বিশুঞ্ধ সহজ বাঙ্গলায় স্বন্দর গদ্য হয়, 
প্যারীঠাদ হইতে ইহ। শিখিয়াছিলাম। তাহার 
সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতেই 
হইবে। বঙ্িমবাবু মিত্রজার গ্রন্থ দেখাইয়া 
“রত্বোদ্ধার” করিতেছিলেন, তখন তাহার 
কালীপ্রসন্নের কথ] বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, 
_-আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে । আমরা 
যখন নিতান্ত বালক, তখন “হুতোম প্যাচার্‌ 
নক্সা” প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার 
ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত 
হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি, 
আমাদের সহজ মাতৃভাষায় বাজি খেলান যায়, 
তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা 
ছোঁটান যায়। আমাদের, মাতৃভাষা সর্বাঙ্গ 
রঙ্গময়ী। 

তাহার পরের যুগের প্রবর্তক, প্রতিষ্ঠাতা, 
পরিচালক -সম্্াটবঙ্কিমচন্্র। তিনি 'কালী- 
প্রসন্নের, প্যারীটাদের গ্রাম্যতা-দোষ-পরিহার 


পূর্বক ভাষাকে একটু বিশুদ্ধ করিয়া তাহার 


প্রবাহ বুদ্ধি করিলেন । সেই পথে "যে বাঙ্গল। 
ভাষা এখনও চলিতেছে এবং সেই প্রস্থা থে 
বাঙ্ধলার সমগ্র সাহিত্য-সেবীর অনুমোদিত, 
তাহার "জলন্ত প্রমাণ--এই সভায় সমবেত 
সাহিটা-সেবিগণ কর্তৃক আমার মত অকৃতি 
লেখককে সভাপতিত্বে নিয়োগ । 
প্যারীঠাদের গ্রন্থ-সমালোচনা অবসরে 
বঙ্লিমবাবু যাহা বলিয়াছেন, সেই কথাগুলি 


১২শ সংখ্য। ] 


বাতীত আমি আর 'একটি কথা আপনাদেধ 
সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি;__সে কথাটি এই 
যে, ভাষায় তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ 
আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষায় 
কথিত ভাষায় অধিকতর সংস্রব রাখিতে 
হইবে। সকল বিষয়েই আমরা প্রাঞ্চহারাইতে 
বসিয়াছি, যদি ভাষায় বা সাহিত্যে একটু প্রাণ 
রাখিতে পারি বা আনিতে পারি, তাহ! হইলেও 
আমরা ক্রমে সকল বিষয়েই প্রাণ পাইতে 
পারি। প্রাণের একটা দৃষ্টান্ত দিব। 

বিছ্াদাগর মহাশরের স্থানে আমর! ভাষা 

ও সাহিতা শিক্ষ। করিয়াছি । তিনি সংস্কৃতানু- 
বায়িনী ভাষায় অদ্বিতীয় শায়েন শাহা সমাট্_- 
“তখনও যেমন এখনও তেমনই । সেই বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় যখন দেশাচারের উপর খঙ্গহস্ত 
চইয়া ভত্পনা করিতেছেন, তখন তাহার 
ভাষার ভঙ্গি শুক্ুন,_“ধন্য রে দেশাট্রার ! 
তুই শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ করিয়াছিদ্‌, ধশ্মের 
মর্শতেদ করিয়াছি ইত্টাদি।” দেখুন, 
এখানে বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কেও ইতর লোকের 
মত তুই মুই, করিতে হইয়াছে | পুর্বে 
বলিয়াছি, নিয়স্তরের প্রাণের ভাষা না লইলে 

প্রাণের আবেগ প্রকা্*করা যায় না । , 

প্রাণ, নিম্বস্তরে ; নিম্নস্তরের ভাষা আমা-* 
দিগকে লুইতেই হইবে। লিখিত ভাষা বত 
কথিত ভাষার সহিত কাছাকাছি থাকিবে. 
তত প্রিখিত ভাষায় জীবন পাওয়া যাইবে। 
লিখিত ভাষা কথিত ভাষাকে যত দৃক্সে ফেলিয়া 
রাখিবে, তহই আপনি জীবন হারীইবে, 
সংস্কৃত, ল্।টিন, গ্রীকের মত হইবে, নানা গুণ 
থাকিলেও জীবন্ম তবৎ পড়িরা থাকিবে। 
এখনও যে সংস্কৃত ভাষায় একটু একটু প্রাণ 


অভিভাষণ 
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ধুক্‌ ধুকৃ করে. মে কেবল দেবারাধনা কোথাও 
কোথাও একটু আধটু জীবিত আছে বলিয়া । 

ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা 
সাধারণের বোধগমা করা আবম্তক; আর 
ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস 
সংযোগ করা অবগ্রক। প্সমরী ভাষাই 
দাহিতোরঃসাপার । . 

এই সময় বঙ্কিমবাবুর কথ আর এক- 
বার বলিব। এবার খন্ধুভাবে, শিষা ভাবে 
নহে, বিরোধ ভাবে বলিব । আমরা জানি 
খিরোবে সাজুখায শাদ লাভ করা য'়্। 
বঙ্কিমবাবু লিখিরাছেন, 'স্ষ্টকৌশল কবির 
প্রধান গুণ, কবির আর একটি বিশেষ গুণ 
_রসোছ্াবন | পসোছ্ধাবন কাহাকে বলে 
আমরা! বুঝাইতে বাননা করি, কিন্তু বল 
শবটি ব্যবহার করিয়া আমরা দে পথে 
কাট! দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আল- 
স্কারিকদিগের ব্যবহৃত শবশুণি এ কালে 
পরিভার্যা) ব্যবহার করিলেই বিপদ খটে-_ 
* | * এবছিধ পারিভাষিক 
শব্ধ লইরা! সনালোচনার কাঁধা সম্পন্ন 
হয় না। আমরা ঘাহা বলিতে চাচি, তাহা 
অগ্ত কথায় বুঝাইতেছি। আলক্কারিকদিগকে 
প্রথাম করি |” আমরা তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিতে পারিলাম না) তীঠাকে 
প্রণাম করি। 

রেসশব, বন্ধিমবাবুর ব্যঙ্গভাবে প্রণময 
অভাগা আলঙ্কারিকদিগের স্থ্ট শব নহে। 
অলঙ্কার-শান্ত্র সৃষ্ট হইবার বহু বহু পূর্বে 
খষিরা এই রসে টল টলায়মান ছিলেন) 

“বেদ 'ল১য়ে খষি রসে তরঙ্গ নিরূপিলা ।+ 
তারউচান্ত্রের এই শ্লিষ্ট প্লোকার্ষে তাছারই 
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পরিচয় আছে । "রস বৈ সঃ”, ইহা খাঁষদেরই 
উক্তি । আল্ঙ্কারিকগণ রনের লক্ষণা করিতে 
পারেন নাই,_ বলিয়াছেন, রস ব্রন্ানন্দের 
মত অপূর্ব পদার্থ। সেই রসানুবোঁধ্ষমতা 
আমাদের কমিয়াছে বটে, আর হৎরাজিতে 
প্রতিশব্ধ নাই বলিয়াই কি"রস-শবব পরিহার 
করিতে হইবে বাঙ্গলার রসশেখর লেখকের 
পক্ষে বন পরিহাসের কল্পনা একটা অদ্ভূত রসের 
কথা বটে। 

আকাশের কি বুঝি, আকাশের কি 
লক্ষণ! করিতে পারি; কিছুই পারি না। কিন্ত 
আকাশ নকলেই বুঝে । রস সেই আকাশের 
মত সর্বব্যাগা, সব্ধত ওতপ্রোত রহিয়াছে। 
এর যে নবোঢ়া কিশোগী প্রথম সমাগম অবসরে 
প্রফুল্ল যুবক স্বামীর শধ্যাপার্্ে খন্টাঙ্গ-দও ধরিয়া 
ক্ষৌম বসনে বদনমণ্ুল আবৃত করিয়া, 
ব্রীড়াবিকুঞ্চিত অঙ্গে বঙ্কিম ভঙ্গিতে দীড়াইয়া 
রহিয়াছে, আর এ যে তরুণ যুবক পূর্ব্ব হইতে 
ুষ্পবাসিত শব্যায় শয়ান আছে, মৃদু মৃদু দক্ষিণ, 
পদ কম্পন করিতেছে, আর মুচকি মুচকি 
হাঁসি তরুণার লঙ্জাতরর্গ লক্ষা করিতেছে 
ভাল, ইহারাই কি রস বুঝিয়াছে, আর 
আমরা এই প্রৌঢ় বরসে কি তাহার কিছুই 
উপলাদ্ধ করিতে পারি না? এঁযে প্রবাদ- 
গামী পতি পার্খে প্রণয়িনী কি বলিতে গিয়া 
বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারিল না, 
সরমে মরমের কথা তাহার বলা হইল না, 
সেই প্রণয়ী প্রণয়িনীই কি রস বুঝিয়াছিল, 
আর আমর' কেহ কিছুই বুঝি না? এ যে 
অন্ধ যুবতী, অর্দ কিশোরী, অন্ধ অবগ্ুঠন- 
বতী বন্্াত্যন্তর হইতে একটি সুঠাম স্ুগোল 
মাতৃত্তন বিকশিত করিয়া দুরস্থিত কথঞ্চিং 


,বঙঈদরশন 
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লচ্ছক্তিবিশিষ্ট শিশু" সন্তানকে সাগ্রহ 
আহ্বান করিতেছে, আর সস্তান উঠিতেছে, 
পড়িতেছে, আবার উস্ঠুতেছে, টলিতে টলিতে 
দৌড়াইতেছে,--ই বঙ্গজননী আর এ বঙ্গ 
শিশুই কি রস বুঝিয়াছে, আমরা কেহ বুঝি 
না? আর এযে, 

“ৰিধুর বাশী বাজে বুঝি এ বিপিনে, নহে 
কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে»” 
& বংশীধর বন্ধু আর অবশ-অঙ্গিনী গোগীগণই 
কি রস বুৰিয়াছিলেন, আমরা কেহ বুঝি না? 
তা কেন? “ঘন বিজন কানন বা তরশূন্য 
মরুদেশ, প্রথর রশ্মিপ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা 
ঘোর! দ্বিপ্রহর! তামপী বিভাবরী, তরণযৌবন 
বা পরিপক্ক প্রবীণকাল, সর্বস্থানে, সর্বকালে, 
সর্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্ব্রের শরশ্বর্যা 
সৌনরয্য সাক্ষাৎকার করিয়া ভক্তিমানের চিত্ত 
রসসঞ্ধারে ভক্তিতরে পরিপ্লুত হয়” 

রসময়ের রস সর্বত্র ছড়ান আছে) 
ছড়ানই বাঁ কেন বলি, ওতপ্রোত আছে 
তবে এই রম উপভোগ করিবার ক্ষমতা 
নকলের সমান নহে। সকল বিষয়ই অন্ুশীলন- 
নাপেক্ষ। রসেরও অনুশীলন করিতে হইবে। 
বে ভাষায় 'জননীর আদর, পত্তীর সোহাগ, 
ছেলেদের আবার, ব্ধুর প্রিয়* সম্ভাষণ 
পাইয়াছি, সেই মাতৃভাষায় সাহিঙা সেবা 
করাই রসাম্ুশীলনের সরস উপায়।' রস- 
রচনার অনুশীলনে জদয় কোমল হইবে, প্রাণ 
ণীতল. হবে, মন সরল হইবে) দয়া মারা, 
শর্ধাভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে)  কপটতা, 
নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা কমিয়া যাইবে, আর সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের মন্ুষাত্ব বাড়িয়া যাইবে। 
আমরা কোমলপ্রাণ জীব, নাই, বা পারিলাম 


১২শ সংখ্যা ] 


মারামারি করিতে, নাই খা পারিলাম উল্লম্কন 
প্রলম্ষন করিতে, পরের জন্য প্রাণ খুলিয়া 
কাদিতে ত পারি, তাহাঁতেই আমাদের মনুষ্যত্ব 
বুদ্ধি হইবে, জগৎ শতমুখে বলিবে বাঙ্গালি 
পরের ব্যথা বুঝিতে সর্বশ্রে্ঠ এবং সেবা-ধর্ধে 
পরম গরিষ্ঠ। 

সাহিত্য-পরিষণৎ বর্গ-সাহিত্য-সেবার স্থযোগ 
বঙ্গ সম।জে দান করিয়া আমাদের সকলেরই 
ধনবাদার্থ হইয়াছেন। গত বৎসর আমি 
সাহিত্য-পরিষদূকে অধিকতর কম্মঠ করিবার 
অভিপ্রায়ে আমার অভিভাষণে অনেক কথা 
বলিয়াছিলাম। 

যে যাহারে ভালবাসে, 
সে তাহারে সদা দোবে | 

এই রীতি সকল দেখেই আছে। এ 
বৎসর সে সকল আবার কিছু করিব না? 

এ ব্সর সাহিত্য-পরিষদের অতি" ছূর্ববৎ- 
সর। যেরাম-স্বভাব রাটমন্্রন্ন্দর শতু কন্ম 
থাকিত্তেও এই সম্সিলনের স্থাপন গঠন 'কাধ্যে 
মহারাজ মণীন্ত্রন্্র প্রভ।তর প্রধান সহায় 
ছিলেন, আপনার খত শত গুরুতর কার্ধ্য 
থাকিলেও যিনি কোন দিন পরিষৎ-সেবায় 
বিরাম দেন নাই, সেই রামেন্ত্নন্দর এখন 
অবদন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মন প্রাণ 
বহিলেও শরীর ত আর বহে না পরিষদের 
সম্পাদকতার অক্লান্ত পরিআমে তাহার দে 
একবারে রুগ্ন ভগ্ন হইয়াছে। সেইু বিখ্যাত 
বিজ্ঞানবিৎ,, অথচ সাহিত্য সেবায় ;'অক্রান্ত 
কর্মবীর এখন শুঞ্করস স্থাণুর স্ায় অবস্থান 
করিতেছেন। সেইরূপ সাহিতা-পরিষণে 
তাহার প্রধান সহায় শ্রীমান্‌ ব্যোমকেশ 
মুস্তফীও অনিয়ত পরিশ্রমে জীর্ণ, শীর্, রোগ- 


৩ 


, অভিভাষণ 
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গ্রস্ত হইয়াছেন। তাহাতেই বলিতেছিলাম, 
এ বৎসর সাহিতা-পরিষদের অতি ছুর্বৎসর। 
এ বসর আমরা আকাজ্ষা-আবারের কথা 
তুলিব না। ভগবানের নিকট, সাহিত্য-মাতা 
সরস্বতীর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা 
করি, রামেন্রস্ুন্দর, ব্যোমকেশ পুনরায় সবল 
ও সুস্থ” হউন, এবং আবার পুর্বমত মত, 
পরিশ্রম সেবায় সাহিতা-পরিষৎকে গরিয়সী 
করুন। 

এহবার সমস্ত বাঙ্গের স্বাস্থা-ভঙ্গের কথা 
এই বিপুল সাহিতা-সজ্ব-সমঙ্গে কাতরকণ্ঠে 
নিবেদন করিব। 

আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই, পল্লীগ্রাম 
লইয়াই পৃথিবী । সইর, নগর,--ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের স্থান, সরকারী কক্মুচারীদের 
কার্ধাস্থান। প্রধানত পল্লী লইয়াই প্রদেশ। 
কিন্তু পল্লীগ্রামের উপর কাহারও দৃষ্টি নাই। 
বিনি একটু 'দাথাতোলা" হইলেন, 'তিনিই 


 সহরে গিয়া মাথা ঘামাইতে জাগিলেন। বলেন, 


দেশের উন্নতি করিতে হইবে। দেশ কি 
কেবণ কলিকাতা আর ঢাক? 

পল্পার উন্নতি দুরে থাকুক, এমন কি 
পল্লীর স্থিতির জনা কাহারও কোন উদ্যোগ 
নাই। পক্লীগ্রাম সকল তর্গলে পূর্ণ হইতেছে, 
কত বিশিষ্ট গগুগ্রাম হইতে গোরু বাছুর 
বাবে লইঘ়। বাইতেছে, জরে ওলাউঠার দেশ 
উজাড় হইয়া বাইতেছে ; জলকষ্টে, জল 
আনিবার কষ্টে, আর ছুই তিন ক্রোশ দূর 
হইতে জল আঁনিবার সময় সুযোগ স্থবিধা 
হওয়ায়, বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে বুক ফাটিয়া 
যার, কুলবধূ কুলের বাহির হইয়া যাইতেছে। 
এতকল কথ আমরা 'প্রামহ ভাবি না। কিন্ত 


৭২৪ 


এখন দিনকতক আমাদের ঘরের কথা 
আমাদিগকে ভাঁবিতে হইবে, নহিলে আর 
যে চলে না। 

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম-_-এই 
পাচটির পাচটিতেই আমর! সাধারণ ভারত- 
বাসী, বিশেষত'বঙ্গবাধী নানারঁপে বিড়স্বিত। 
আমরা শু মাঁটার্ত বাদ করিতে পাই না? 
স্নান, পান ও রন্ধনের জগ্ত 'পরিষার জল পাই 
না) পল্লীগ্রাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে 
কাজেই প্রচুর হ্যালো ক গাই না; মাটা-পচার়, 
গাছ-পচার, জল-পচায়, পাট-পচায় বাঘু অনেক 
স্থানে বিষম দুষিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ বায়ু 
আমরা সেবন করিতে পাই না -রোগক্রিষট 
শোকগ্রপ্ত, অন্নাভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্গ কোটি 
কোটি নরনারীর আর্ত রবে আকাশ পর্য্যন্ত 
দুষিত হইয়াছে, শূন্তপ্রাণে শৃন্যপানে চাহিয়াও 
আমরা সান্বন! পাই নাঁ। ছুর্দশায় আমাদের 
স্বস্তি, শান্তি অন্তহিত হইতে বদিয়াছে। কি 
করিব আমর! নির্বাচিত সনন্তপূর্ণ মন্ত্রণা-ভা 
লইয়া? কি করিব কমিটি, বোঁড? কাউন্সিল 
লইয়া ? কি করিব উচ্চ নীচ,নুলভ দুলভ শিক্ষা 
লইয়া? কি বরিব বিচারক ও শানকের পার্থক্য 
লইয়া? কি করিব সভাগৃহমধ্যে রাজ কর্মচারী" 
দিগকে অবাধ প্রশ্ন কুরিবার ক্ষমতা লইয়া? 
তবে, শত ধন্যবাদ দিই মহারাজ রণজিৎ 
দিংহকে আর রায় সীতানাথ রায়কে; তবু 
ছুই জন লোক, বড় লোক হইয়াও আমাদের 
্বাস্থ্বিভ্রাটের কথ! বড়লাটের সভায় উপস্থাপিত 
করিয়াছিলেন, মন্দের ভাল বলিতে হইবে। 
আমরা নিতাস্ত বিপন্ন, দীনহীন হইয়া 
পড়িতেছি,__আমরা যে বাস্তর মাটা 'পাই না, 
তৃষ্পুর জল পাই না,শীতে রৌদ্র পাই না, গ্রীন 


বঙ্গদর্শন . 
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বিশুদ্ধ বায়ু পাই না। আমরা বিষম দেশব্যাপী 
অরে হয় জড়সড় হইয়া কাল কাটাই, নয় 
উজাড় হইয়! যাই। আমরা যে প্রচুর আহারের 
অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি ; দেহের বল 
কমিতেছে, হ্বদয়ের সাহস কমিতেছে, প্রাণের 
স্বত্ঁ নাই ধলিলেই চলে। 

রাস্তা, বাঁধ, জঙ্গল, সড়ক__সমগ্র ভারতে 
নিত্যই বাড়িতেছে,_গোলোঁক-ধাধার' মত 
রাস্তার জটিলতায় পথ হারাইয়। ফেলিতে হয়) 
রাস্তার জাল দিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ঘিরিয়৷ ফেল! 
হইয়াছে,_-তাহাতে স্থলপথ সুপার হইয়াছে 
বটে, কিন্তু জলনিকাশের পথ প্রচুর না 
থাকায় বৃষ্টির জল, বন্তার জল নিকাশ পার 
না, মাটীতে ক্রমাগত জল দ'সতে থাকে । 
কাজেই ভূমি হইয়াছে ম্যালেরিয়ার বিহার- 
ক্ষেত্র॥। বালকের শিশু-শরীরপালন পাঠ 
করিয়াৎ শুফ ভূমিতে বাস করিতে শিক্ষা 
পাইতেছে, কিন্তু ভূমিতে জল বসিলে ভূমি 
শুফ থাকে কিরূপে ; কাজেই বাস্তভূমি সকল 
বিক্রীত হইয়াছে। 

আবার নবদীগর্ভ সকল ক্রমেই ভরিয়া 
উঠিতেছে। এক যশোহরের রায় যছুনাথ 
মজুমদার ব্যতীত কেহই সে' দিকে মনোধোগী 
নহেন। বাঙ্গলার অনেক স্থলের নদী সকল 
কাটাইয়৷ না দিলে রীতিমত জল নিকাশ 
হইবে না) দিলে জল পিকাশের ব্যবস্থা হইবে, 
স্নানের ও পানের জল সন্কুলান হইবে এবং 
বাণিজ্য, ও যাতায়াত স্থগম হইবে। ভাগীরথী 
কাটাইব্বার কথা বাঙ্গলার লাট সভায় উপ- 
স্থাপিত করিয়া মহারাজ রণজিৎ আমাদের 
পুনর্বার ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। 

পূর্বে ধনী ও মধ্যবিত্তের ধর্মপ্রাণতা 


১২শ সংখ্য। ] 


ছিল। পুরাতন, পুষ্করিণীর পক্কোদ্ধার ও 
নব পুক্করিণীর প্রতিষ্ঠা প্রায়ই হইত। এখন 
সে ধর্প্রাণত। নাই। কিন্ত প্রাণ রক্ষাত 
চাই। ভাল জলের সংস্থান না করিলে 
নদীবিহীন পল্লীগ্রাম টিকিতেই পারে না। 
তাহার পর দেশে জঙ্গল বাড়িতেছে। 
কতক আমাদের উদাদীনতায়, কতক আমা- 
দের আলন্তে, আর কতক আমাদের 
রসনার উপাদনায়। বাগাত জমিতে গাছপালা 
চিরকালই মাছে ও থাকিবে, নতুবা বাগাত 
হুইবে কি প্রকারে? কিন্তু বাস্ত উদবান্ত 
--আমরা রদন-পরার়ণ হইয়া আমের কলমে, 
লিচুর কলমে ভরিয়া ফেলিতেছি। যাহার 
আছে সে বাগাত জমিতে বাগান কর, কিন্ত 
বাস্ত-উদ্বান্ত জঙ্গল করিও ন1) মাঠান 
জমিও বাগাতে পরিবর্তন করিও না । জঙ্গলে 
ভূমি শুফ হইতে পারে না। তাহাতে * বাস্তর 
বিলক্ষণ ক্ষতি হয় এবং ক্ষেত্রে বাগান করিলে 
শন্তদস্তার কমিয়া যা্স। “উত্তর, কলা, 


দক্ষিণখোলা,_-গৃহস্থ লোৌকের বাদের দক্ষিণে' 


থানিকট! খোল! জমি রাখা নিতান্ত আবশ্তক। 
দক্ষিণে খোলা জমি থাকিলে বাঁলায় রৌদ্র, 
বাঁতীস ছুই পাওয়া! যায * আগাছা একটু 
বড় হইলেই পূর্বে লোকে আালানির দু 
কাটিয়া ফেলিত; এখন অনেক স্থলে পাথুরে 
কয়লা জালানি হওয়ায় আগাছার তত টান 
নাই। বড় বড় আগাছায় গ্রাম নগরের 
উপকণ্ঠ একেবারে ভরিয়া +উঠিতেছে। 
আলম্তে এবং উদাপীনতায় আমরা; মেগুলি 
কাটাইনার ব্যবস্থা করি না। কিন্তু না 
করিলে আর ত চলে না। আপনার অবস্থা, 
আপনার গ্রামের অবস্থা, আপনার জেলার 


অভিভাষণ 
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অবস্থ। ধীরে স্ুস্থে বিবেচনা করিয়া দেখ, 
দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের 
্বাস্থাতঙ্গ হওয়াতে আমাদের ইহকাল পরকাল 
নষ্ট 'হইতেছে। যাহাতে আপন গ্রামে, 
আপন ভিটায় আমরা সুস্থ শরীরে বাস 
করিতে পারি,,তাহার চেষ্টা সকলকে করিতে 
হইবে,জঙ্গল কাটাইতে হইবে, পুষ্করিণীর 


*পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে, নী নকল যাহাতে 


বহতা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। 

শরীর বহিলে তবে কর্মাসাধন হয়, লৌক- 
যাত্রা সাধন হয়। শরীর সুস্থ না থাকিলে 
কোন কিছুই হয় না, কোন কিছু ভাল লাগে 
না। শিক্ষা বল, বিদ্যা বল, গুণপনা বল, 
ধন বল, যশ বল, শরীর বহিলেই সব। 
যাহাতে আমরা সেই শরীর সুস্থ রাখিয়া বসবাস 
করিতে পারি, তাহার জন্য অগ্রে আম. 
দিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টাকে 
আত্মন্তর নীতি বলিতে হয়, বল; প্রজানীতি 
বলিতে হয়, বল) স্বাস্থানীতি বলিতে হয়, 
বল); এই জন্ত রাজপুরুষগণের কাছে থে 
ক্রন্দন, আবেদন, নিবেদন_তাহাকে রাজ- 
নীতি বলিতে হয়, বল,_ যে নামে বলিতে হয়, 
বল-_কিন্তু এই চেষ্টা এখন কিছু দিন করা 
চাই। সর্করূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়! এই 
পরম মঙ্গলকর কার্যে লাগিয়ু! যাও) আর 
উদ্াসীনতায়, আলন্তে, নিরুদ্ধিতাঁয় আসল 


,খোয়াইয়া নকলের জন্য লালায়িত হইও ন|। 


কতবার বলিয়াছি, আবার বলি, সমস্ত 
বাজে কথা আর কাঁজের কথা ফেলিয়া রাখিয়া 
এখন দিন কতক বাঙ্গীলিকে বাজালির স্বাস্থ্যের 
কথা ভাবিতে হইবে। যাহার যতটুকু সাধ্য, 
সবাস্থ্োক্নতির জন্ত তাহাকে ত*টুকু চেষ্টা 
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করিতে হইবে । ষে মহাপুরুষ,_তিনি স্গ্যাসা 
হউন,গৃহী হউন, হিন্দু হউন,মুসলমান হউন,__ 
বাঙ্গালি জনসাধারণের মন এ বিষয়ে লাগাইয়া 
দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালির পরম বন্ধু 
আর ধিনি এখন অন্য বিষয়ে বাঙ্গালিকে মন 
লাগ।ইতে উপদেশ দিবেন, তিনি বাঙ্গালির 
পরম শত্র। আমর! অস্বাস্থা-তরঙ্গে নিমজ্জমান 
হইতেছি, " হবুড়বু খাইতেছি/_অগ্রে 
আমাদের উদ্ধার সাধন 'কর, তাহার পর 
আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও । 

বিগত বর্ষে এমনই দিনে, এমনই 
শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্যজন্মদিনে, এমনই ভারতব্যাপী 
বসস্তোৎসব-_ফণ্প.ৎসবের দিনে, আমি পঞ্চম 
সাহিত্য-সন্মিলনের অভার্থনা-সমিতির সভাপতি 
রূপে বিশেষভাবে আমার হুগলি জেলার এবং 
সামান্তভাবে সমগ্র বঙ্ধদেশের ছুর্দশীর কথ! 
অতি কাতর কে, অতি আর্ভস্বরে সমগ্র 
সাহিত্যসেবিগণসমক্ষে অশ্রপূর্ণ লোচনে 
নিবেদন'করিয়াছিলাম ) বলিয়াছিলাম, সাহিত্য- 
সেবিগণ ! আমি দেশের অবস্থা পর্ধ্যালোচনা 
করিয়া বুবিয়াছি, দেশের স্থাস্থ্োন্নতি না 
হইলে, সাহিত্যের উন্নতি হইবে না। স্থৃতরাং 
ধাহারা সাহিত্যোন্নতির অভিলাষী. তাহার! 
্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটু চেষ্টা করুন। বলিয়া- 
ছিলাম, অন্য কাহারও কাছে আমি কখন 
এমন করিয়া আবেদন নিবেদন করি নাই। 


আপনাদিগকেই আমি বন্ধু বলিয়া, আত্মীয়” 


বলিয়া, মুরুববী বলিয়া জানি ও মানি । আমি 
আপনাদের দরবারে যেরূপেই হই হাজির 
হইয়াছি-__আপনারাই আমার জজ, আপনারাই 
আমার জুরি, আপনারা আমার অশ্রু- 
পাতে দৃষ্টিপাত করুন, আমার ক্রদদনে কর্ণ 


বঙ্গদর্শন 
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পাত, করুন, স্থাস্থ্যোরতির দিকে মন দিন। 
আমার সেই অভিভাষণের ভূয়ো প্রচার হইয়া- 
ছিল, অনেক প্রশংসা ডিন যৎকিঞ্চিৎ 
নিন্দাও হইয়াছিল, কিন্তু এমন কথা একজনও 
বলেন নাই বাঁ লেখেন নাই যে, সাহিত্য- 
সশ্মিলনের অভিভাষণে দেশের স্বাস্থ্যের জগ্ত 
এতটা কীদাকাটি করা ভাল হয় নাই। ইহাতেই 


. আমার স্পদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। একে ত 


আমি অতি প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা 
করিয়াছি বলিয়া! আমার একান্তিক বিশ্বাস, 
তাহাতে আপনাদের প্রশ্রয় পাইয়া আমার 
আব্দীর, আমার স্পর্ধা, অতান্ত বাড়িয়াছে; 
আর বাড়িয্নাছে আপনাদের কৃত কার্যে, 
আপনাদের অর্থাং চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের 
অত্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের অনুষ্ঠিত কার্যে । 
আপনারা আমার মত নিগু ৭, নিক্ছ্রিয়। নিষ্কৃতি 
লোক'কৈ সভাপতিত্বে বরণ করিরার পূর্বে 
অবশ্তই ' আমার পুর্ব অভিভাষণ পাঠ করিয়া- 
ছিলেন্‌ বে, দেশের *ছর্দশার দিকে নকলের 


, মন আৰুষ্ট করিবার জন্য “আমার একটা 


অসাধারণ ঝৌক, অসাধারণ টান, অসাধারণ 
আবেগ আছে? এট! জানিয়া শুনিয়াও যখন 
আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া- 
ছেন, তখন সেই ঝোঁক, দেই টান, সেই 
আবেগ যে নিতান্ত উপহাসের ব্যাপার ব 
অবহেলার সামগ্রী, তাহা কখন আপনারা 
মনে করেন নাই। তাহা যখন করেন নাঁই, 
তখন আমি সঙ্কুচিত হইব কেন? অসস্কোচ 
ত বটেই,অধিকন্ত এমন আশা করা।9 অসঙ্গত 
হইবে না যে, আপনার! আমার ক্রন্দনে এই- 
বার প্রন্কতই কর্ণপাত করিবেন। 

আবার নিরাশার কথা বলি! এই সম্বৎ- 
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সর ধরিয়া বাঙ্গলার অনেকগুলি মাঁপিকপত্র 
পর্যালোচনা করিলাম,কৈ এ কথার 
গুরুত্বের উপলব্ধি ত কোথাও দেখি নাই। 
সাপ্তাহিক পত্রেই বা কৈ? 'সুলভে' খ্ছু 
কিছু থাকিত, তা সুলভ ত আর নাই।“অমৃত- 
বাজ।র”*, “বঙ্গবাপী+ প্রভৃতি ছুই একথানি 
পল্লীপম্পর্কিত পত্রে ।কছু কিছু থাকে,__ 
তাহাতেও বড় আশা হর না। “অমৃত্তবাজার” 
বলেন, কলিকাতার লোকে জরকষ্ট বা জলকষ্ট 
কিছুই বুঝে না, সেইজন্য কিছুই লেখে না। 
বাঙ্গণা কবন্ধ হইলেও কলিকাতা অমাদের 
মাথা,__মাথায় না লাগিলে কাহারও মাথ। ব্যথা 
হইবে কেন? ভাল, কলিকাতায় বড় গোক- 
"দের সাহাধ্য যদি না পাওয়া যায়,সহুরে কংগ্রেস 
যদি এ বিষয়ে উদ্দাসীন থাকেন, শাসক- 
সম্প্রদায়ও যদি পূর্বের মত গয়ংগচ্ছ করেন, 
তবে আমরা এই পামান্ত মধ্যশ্রেণীর সম্প্রদায়, 
এই সমগ্র সাহিত্য-সেবীর দল, এই মাদক, 
সাপ্তা হক, দৈনিক পত্রগুণির সম্প দকগণ, 
এই কবি-লেখকের দল, এই ট্রাতহাসিক 
বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়-_আমরা আপনারা চেষ্টা 
করিয়া কিছু করিতে পারি নাকি? নাই বা 
হইলাম রামমৃত্তির মত, জোয়ান, সুরেন্্ বাবুর 
মত বক্তা, ডাক্তার ঘোষের মত আইনন্ঞ ও 
ইংরাজি-সাহিত্যরত, ঠাকুর কুমারের মত ধন" 
শানী,_-ধ্লাই বা হইলাম আমর! এ সব কিছু; 
আমরা'এই সামান্য বলবিভ্ত বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া 
প্রতি জনে জনে প্রকান্তিক চেষ্টা করিষু! কিছুই 
কি করিতে পারিব ন1? যদি শ্রীভগব্বনের 
সহায়ে আমার এই প্রাণের কথ। আপনাদের 
দশজনেরও প্রাণে লাগাইতে পারি, তাহা 
হইলেই আশা করিব বাঙ্গলার যুগান্তর 


অভিভাষণ 
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উপস্থিত হইবে, স্বাস্্োন্সতির সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গলার সাহিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প_- 
সকল বিষয়েরই উন্নতি হইবে। 

জঙ্গলে, বাধে, রেলের পথে যখন দেশের জল 
বন্ধ হয় নাই, যখন দেশের ছোট ঝড় সকল 
লোকে গল্লীগ্রাম প্রিয় তর বলিয্াা জ]নিত, ন্দী- 
গুলি যখন ভরাট হইয়া উঠে নাই,__তখন 
দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা মনে 
করিতে গেলেও চক্ষে জল আদে। তখন দেশে 
অন্ন ছিল,__ছু বেলা ছুই মুঠ! মোট1ভাত 
নকলেই খাইতে পাইত; দেশে বিস্তর তন্ত- 
বায় ও োলা ছিল,__মোটা কাপড় সকলেই 
পরিতে পাইত। আর ছিল-যাত্রা-গান, 
কবি, পাচালি, কথকতা : কৃত্তিবাসী কাশীদাসী 
পাঠ হইত) চণ্ীর গান, পারের গান গীত 
হইত, আর হইত পৃক্া, অচ্চনা, আরাধনা, 
আঙ্জান; মেলা-মহোঁতসুব নিতাই হইত) 
বারয়ারিতে হিন্দু মুপলমানের সমান উৎসাহ; 
সর্বত্রই হাসিখুসি, গন্পগুজব, গ'ন-বাজনা। 
পর্বাঞ্চলে নদীর উপর সারিগান ও ভাটিয়াল 
গান পদ্মার মত ভীষণ নদীর প্রবাহ ছাইরা 
রাখিত। এখন দেশ অস্বাস্থাকর হওয়াতে এ 
সকল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছ; সে উদ্যোগ 
নাই, সে উৎসাহ নাই) সে প্রাণ নাই, সে 
্র্তি নাই; সে প্রদুল্নতা নাই, সে রস নাই_- 
সে সব কিছুই নাই। আছে কেবল জ্ঞানের 
মায়া, বিজ্ঞানের ছায়া, সভার আড়ম্বর, আর 
বক্ত.তার বিড়ম্বনা) আছেন-_-উকীল মোক্তার, 
কৌন্পিলি ও ডাক্তার । আর আছে বাঙ্গলা 
অক্ষরে ইংরাজের সংবাদপত্র এবং ইংরাজের 
নকলে দেশের ইতিহাস। অতি বিনীতভাবে 
কারে জিজ্ঞাসা করি, এ সকল খোয়াইয়া, 
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এই সকল ছায়! লইয়! কি বাচিয়! থাকা যায়? 
আপনারাই বলুন, এই জরানীর্ঘ দেহে এই 
বিষম চিন্তার দুর্বহ ভার আর কতকাল বহন 
করিব? , 

আপনারা অপূর্ব বাঙ্গলা সাহিত্যের 
মেবক। , সাহিত্য-সেবার টপকরণন্বরূপ 
হৃদয়ে গ্রকুল্লতা আবার আনিতেই হইবে. 
বাঙ্গলার স্বা্্ন্নতি করিতেই হইবে ? আপ- 
নীরা এই বিষয়ে বন্পরিকর হউন, আমি 
আপনাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া 
তগ্গবী ভারতীর এই পীঠ মধ্যে, তাহার ক্ুপ- 
তিক্ষা করিয়া আপনাদের জয়গান করি। 
প্রসীদ ভারতি ! ভারত-সন্তানে। 


পরিশিষ্ট 


আপনার! জানেন, আমি মাসিক পত্রে ও 
সংবাদ-পত্রে নি্নমিত সাহিত্য-সেবা করিতাম। 
সাংসারিক বিঘটন "ঘটায়, সংদারের সেবায় 
অধিক সময় দেওয় প্রয়োজন হওয়ায় সাহিত্যের 
নিয়মিত সেবা! আমার দ্বারা আর হয় না। তবে 
অত্যান দৌষে চোরের যেমন তু্বীনাড়া 
রোগ ছিল, আমারও সেইরূপ সাহিত্য-তুম্ী 
নাড়। চাড়। কর! রোগের মত দাঁড়াইয়া 
গিয়াছে। সাহিত্য-সেবা ছুই প্রকারে হয়, এক 
পঠনে আর এক লিখনে ৷ পঠন জীবনের 
চির সহচর, দে ত আছেই, লিখনও এক 
এক সময় বিশেষ বন্ধুত্ব করিয়া থাকেন। 
এইরূপে 'পূর্নিমা”য় নিয়মিত লেখক হইয়! 
পড়িয়াছিলাম। আমার মৌভাগ্যে বা ছুর্ভাগ্যে 
“পৃররিমা” মামিকপত্র লীলা ফম্বরণ করিয়াছে; 
আমিও মনে করিয়াছিলাম৯ আমি 
খালাস পাইলাম। কিন্তু পুণিমায় এক 


বঙ্গদর্শন 
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বৎসর সমালোচনা! করিয়াছিলাম বলিয়া গ্রন্থ 
কারগণ আমাকে পাইয়! বলিয়াছেন । তাহারা 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পুস্তক উপহার 
দেন, আবার নিগ্রহ করিয়া সমালোচনার 
দাবী করেন। নিগ্রহ কেন বলিতেছি, বলি। 
লেখাপড়। কিছু না শিখিয়া অনেকের 
লিখিবার বাসনা হয়। অনেক লেখা বুঝিতে 
পারা যায় না,__সমালোচনা একট! নিগ্রহ 
হইয়া উঠে। তাহার পর অভ্যাস দোষে গ্রন্থের 
দৌষগুলা চোখের সম্মুখে পড়ে, সেই দোষ 
দেখা একট! রোগে পরিণত হয়) যৌবনে 
এ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই, এখন 
বুঝিয়াছি; ছাড়িতে চাই, কিন্তু উপরোধ 
অন্ুরোঙ্ধ এড়াইতে পারি না। 

তাহার পর অধিকতর বিড়ম্বনা গত বৎসর 
হইতে । আমার ঘরের কাছে সাহিত্য-সম্মিলন 
করিতে সারদাবাবু মঙ্কল্প করিলেন; আমি 
রোগশধ্যায় শায়িত, শধ্যাপার্থে সারদাবাবু 
আসিয়া আমাকে 'অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি 
হইতে অনুরোধ করিলেন,-আমি তীহাকে 
“না” বলিতে পারিলাম না, স্বীকার করিলাম । 
সেই সম্মিলনের দিন হইতে রাশি রাশি পুস্তক 
পুস্তিকা, পত্র গ্ত্রিকা মাদিতে লাগিণ। আমি 


.সামান্ত লোক,_আমার সাহিত্যের সেরেস্তা 


নাই, ভাগ্ার নাই; যে গ্রন্থগুলি আছে, 
তাহারই সশৃঙখগায় স্থান সংস্কলান করিতে 
পারি না। সুতরাং অক্জস্্ পুস্তকাগমে আমি 
বযতিবাগ্র হইয়া আছি। কতক হারাইয়াছে ; 
কতক বিশৃঙ্ঘল্লায বিস্তৃত হইয়া গড়িয়া! আছে, 
যেগুলি সম্মুখে পাইয়াছি, আপনারা অন্থমতি 
করিলে, আপনাদের সম্মুখে সেগুলির একটু 
আধটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতে পারি। 
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এটা যদি দস্তর হয়, দর্তবর ছুরস্ত হইল) আর 
যদি দত্তর না হয়, গোস্তাকি মাফ. করিবেন। 

প্রথমেই স্ত্রীলোকের লেখা পুস্তকের কথা 
বলিতে হইতেছে। তিনজন সন্্রাস্ত মহিলার 
লিখিত চারিখানি পুস্তক পাইয়াছি। তাহাদের 
মধ্যে একটি ব্রান্মণকন্তা, একটি ধৈদ্যকন্তা, 
আর একটি কায়স্থৃকন্তা!। ব্রা্গণকন্তা অনুরূপ! 
দেবীর “পোযাপুত্র” নামে একখানি গল্পের 
বই। বৈগ্বকন্ার “কৃষ্টি রহ) নামে 
একখানি অতি গম্ভীর দর্শনের পুস্তক, আর 
কায়স্থকন্তার একমাত্র পুত্রের অকাল বিয়োগে 
“মন্মীভেদী” ক্রন্দন) এই সকল গ্রন্থের 
কান সমালোচনা সম্ভব নহে। 

্ুইখানি এতদঞ্চলের মুদলমান লিখিত 
্রস্থ। একখানি “কীরবাল)% বা মহ- 
রমের যুদ্ধের বিবরণ। নোয়াখালি মাইজদ্রী 
হইতে শ্রীআবদুলবারি প্রণীত ; আর একপ্রানি 
ভোলার মোজাম্মেল হক্‌ প্রশনীত “জাতীয় 
মঙ্গল” দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৮ মালে মুকিত) 
ছুইথানিই কবিতাময় ; কবিতাগুলি সরল ও 
ভাবপ্রবণ। 

ট্রগ্রাম পটিয়ার শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী 
গ্রণীত ১৩১৮ সার্নে প্রকাশিত" “সচিত্র 


সপ্তকাণ্ড রাজন্ান” নামক বৃহৎ অবয়বে ' 


৪০* পৃষ্ঠঠয় পদ্যময় পুস্তক । পদ্যের ভাষা 
অতি (প্রাঞ্জল, পরিচয় স্বরূপ কয়েক পংক্তি 
উদ্ধৃত করিতেছি। 
“হিন্দুর আদিম কীর্তি গায় রামায়ণ, . 
মধ্যকীর্তি করে মহাভীরত বর্ণন, * 
শেষ কীর্তি রাজস্থান এ লঘু ভাঁরত। 
যেমতি বিচিত্র তাহা! পবিত্র মহৎ ।” 
সম্প্রতি চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ 


অতিভাষণ 


৭২৯ 


সরকারের চারিখানি পুস্তক পাইয়াছি। এই 
গুলি এই সম্মিলনের প্রথম ফল। আর 
নবীনচন্দ্রে “আমার জীবন” চতুর্থ ভাগ 
পাওয়া গিয়াছে । “বঙ্গদর্শনে” কয় খণ্ডেরই 
আলোচনা করিয়াছি, এই চতুর্থ খণ্ডেরও 
করিব। 

,ইতিহাঁপ চারিখানি ও জীং্ী' একখানি 
পাইয়াছি। ইতিহাস, প্রকৃত ইতিহাস 
বাঙ্গলায় ছুল্লভ পদার্থ। প্রথমেই “গেুর 
রাজমালার” নাম করিতে ভয়, বরেন্ত্র অনু- 
সন্ধান-সমিতি 'ঈতিহাসিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত 
স্বয়ং এতিহাদিক অক্ষয়কুমার সম্পাদ্ক। 
তাহার সম্পাদকতার শীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ 
কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বড়ই 
আননের বিষয়। কিন্তু “বিষুপ্রিয়া” পত্রিকায় 
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় এই রাজমালার 
বিস্তর ভ্রম বা অনবধানতা দেখাইয়া 
দিয়াছেন। তাহাতে বেন বোধ ,হয় 
যতটা শ্রম বা যন্ত্র করিলে এই অপূর্ব গ্রন্থ 
আরও নির্দোষ হইতে পারিত ততটা যদ্ব 
করা হয় নাই। বিনোদবিহারী রায় শয়ং প্রত্ব- 
তত্বান্ুসন্ধায়ী। সম্প্রতি গভর্ণমেন্ট তীহার 
সুবৃহৎ পুস্তকের ৫০ খণ্ড ক্রয় করিয়৷ তাহাঁকে 
উৎসাহিত করিয়াছেন । “ঢাকার ইতিহাস” 
প্রথম খণ্ড; শ্রীযুক্ত তীন্দ্রমোহন রায় 
প্রণীত। এই গ্রন্থে অগাধ পরিশ্রমের পরিচয় 
পাওয়া যার়। সাধারণে ইহাকে উৎসাহ 
দিলে, আমরা আনন্দিত হইব। “বারভূঞা 
বা ষোড়শ শতান্দে বাঙ্গলার ইতিহান-_ 
শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। অতি উত্তম গ্রস্থ। 
্ীমান্‌ কুমুগনাথ মল্লিকের 'নদীয়াকাহিনীর 
দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদান 


৭৩০ 


পালিতের 'গন্তীরা” সর্বজন-সমাদূত হইয়াছে। 
৬প্রীশচন্ত্র মজুমদার প্রণীত 'রাঙ্গ-তপাস্বনী* 
নামে মহারাণী শরৎস্ন্দরীর জীবনী সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর লেখা । 

এই বৎসর বিজপুগুপ্তের “ম (নামঙ্গলে” 
গ্রন্থের সচিপ্ন তৃতীন্ন প্রচার (বা সংস্করণ) 
পাইয়াছি। দিজয়গুপ্তের ভণিতা গাড় আর 
পাঁচ জন কবির ভণিতা মঙ্গল মধ্যে আছে 
সুতরাং এখানি খাটি বিজয় গুপ্তের গ্রন্থ ন1 
বলিলেও চলে। - কাল! হরিদত্ত বে বিজয় 
গুপ্তের অঞ্চলে প্রথম ননসামঙ্গল রচনা 
করেন, তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে। 
কাব্যে দেখা যায়, রজক'কুমারী নেতা বিষ- 
হরির সখী মন্তরণাদাত্রী এবং গুরুর মত) তিনি 
এই পদ কিরূপে পাইলেন, গ্রন্থ সম্পাদক 
তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। স্ৃতরাং মনে 
করিতে হইবে অস্ত গ্রন্থের আভাম ইহাতে 
অছ্ে। মে কোন্‌ গ্রন্থ? সম্পাদক এই 
সকল প্রশ্নের কোন মীমাংদ! করিবার চেষ্টা 
করেন নাই। 

আর একখানি প্রাচীন পুস্তক আমরা 
পাইয়াছি,দ্বজ কমললোচন প্রণীত “চি্ডিকী- 
বিদ্ন়”) শ্রীপঞ্চানন সরকার সম্পাদিত ও 
রঙ্গপুর-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। সন১২ ৮ 
দালের একথানি হস্তলিখিত পুথি অবলম্বনে 
এই গ্রন্থ মুদ্রিত সম্পাদন-কার্ধা সুন্্র 
হইয়াছে । 

এইবার কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থের গ্রন্থ- 
কারদিগের কথা বলিব । প্রথমেই প্রতৃপাদ 
অতুলকষ্চ গোস্ধামী মহাশয়ের কথা বলি। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবনন্িশ্লনী এই বৎসগ প্রচার, 
কার্যে অধিকতর উৎসাহশীল হইয়াছেন; 


“বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


্রভৃপাদই সম্পাদক ।' তহার সম্পাদনে 
অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 
“প্রার্থনা”, পৌষ মাসে ঠাকুর মহাশয়ের 
“ক্রীত্রীপ্রেমভক্তিচক্জি ক”, আর মাঘ 
মাসে শ্তরীপ্রেমানন্দ দাস বিরচিত “ভ্রীমন£- 
শিক্ষা” প্রকাশিত হইয়াছে । যেমন 
নির্বাচন তেমনই মম্পাধন হইয়াছে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র পুঁথিগুলি একেবারে হীরার টুকরা । 

তাহার পর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যা 
ভূষণ মহাশয়ের গ্রস্থাবলির কথা বলিতে হয় 
আমি পাই নাই; ঢই খানি 
পাইয়াছি, *শ্রীরার় রামানন্দ” ও 
গন্তীরায় ভ্রীগৌরাঙগ”। গ্রন্থ ছুইখানি* 
অতুল্য ) গুট় ভজনগানের অতি সুঙ্মতত্ব সকল 
পুস্তক-দবয়ে নিহিত আছে । আমরা বৈষ্ণবধন্মের 
স্থল কথার কিঞ্চিৎ আভা পাইয়াছি মাত্র, 
একটু একটু বুঝি “নামে রুচি, জীবে দয়া, 
আমরা এই সকল সক্ষম কথার সমালোচনা 
করিতে পারি না। ' 7 

আরও একখানি বব ধন্মের 
সুন্ষয তু” একষ্টচৈতত্-প্রচারণী সভার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত, প্রিয়নাথ নন্দী-প্রণীত উপহার 
পাইয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, সুঙ্ষতত্ব বুঝি 
না, মোটা বুদ্ধিতে মোট! কথা বলিতেই ইচ্ছা 
হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতত্ত-প্রচারিণী সভার সহিত 
গ্রতথপাদ অতুলকৃঞ্চের কোন সংস্্ৰ 'নাই, 
অথচ মুলমান মৌলবী এই সভায় বক্তৃতা 
করেন)_এটা কিরূপ ক্ষত আমাদের 
বোধগম্য হয় না। ইহা কি সঙ্গীর্ণ ওঁদার্ধ্য, 
না স্বেচ্ছাচার? 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম, এ, কতৃক 
এ্রীীগী তগোবিন্দ” (সচিত্র) সংস্কত 


সকল গ্রন্থ 


১২শ সংখ্য। ] 


মূল, পুজারি গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুবাদ ও 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে। 
অতি স্থন্দর। ইহাতে ১১২ পৃঠা বা'পী 
ভূ'মকা আছে, সেও এক অপূর্ব পদার্থ। 
সম্পাদক-অন্থুবাদকের শ্রম সার্থক হইয়াছে। 
বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি সমালোঁচকের 'জয়দেবকে 
আক্রমণ বার্থ করা হইয়াছে । 

শ্ীবরক্ষানন্দ স্বামিপ্রণীত “রান লীল।” 
অতি ম্থন্দর অথচ নিপুণ বাখান গ্রস্থ। 
আমাদের শ্রীমান্‌ কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত 
“ক্জীগৌরাঙ্গ* গ্রন্থ এইখানে উল্লেখযোগা। 
শ্রীমান্‌ প্রকৃতই ভক্ত,_শ্রীক্ষেত্রে গিয়া 
শ্রীচৈতন্ত দেবের কাথাখানি, পুথিখানি ও 


কমগুলুটি সংরক্ষণের স্থুবাবস্থা করিয়া আমিয়া- 


ছেন। শ্রীমানের জয় হউক |. 

ছুই তিনজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার তাহার 
সমগ্র গ্রন্থাবলি এই বর্ষে আমাকে উপহার 
দিয়াছেন; তাহাদের অনুগ্রহে আমি 
গৌরবান্ধিত। গণবৎসর সন্মিলনের পয়ে 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রদাদ বিদ্যাবিনোদ আমাকে 
এক রাশি পুস্তক উপহার দেন। ১৬ খানি 
নাটক, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণো তাহার মধ্যে 
« প্রতাপাদিত্য” নাই। এক "দিন 'আমি, 
আলিপুরের প্রসিদ্ধ কংগ্রেদ মেলায় তাহার 
প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখিয়াছিলাম,মাহিত 
হইয়াছিলাম। নাটকগুলির নাম আর উল্লেগ 
করিলাম না। ক্ষীরোদবাবুর “নারায়ণ” 
উপন্যাস সকলেরই পঠি কর! কর্তবা। 
“বিরাম-কৃঞ্জে” কয়েকটি ছোট গল্প 
আছেসেগুলি বেশ চিন্টাকর্ষক ৷ “দুর্গা” 
চণ্ডীর গল্পকথা। বড় স্ুন্দর। আমার নয় 
বৎসরের দৌহিস্ত্রীকে পড়াইর়াছি,_-সমস্ত 
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বুঝে নাই, কিন্তু সেঁ একেবারে মোহিত 
হইয়াছে। 
কৰি শ্ীঘৃক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন অনেক দিন 
হইতে স্থুকবি বলিয়া বাঙ্গলায় সুপরিচিত 
তাহার কবিতার রস উপভোগ করিয়া 
আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি এই 
বৎসর তিনি আমাদের ভাাগুণে তাহার 
সমস্ত কবিতা বিভিন্ন' পুস্তকাকারে পকাশিত 
করিয়াছেন এবং আমাদিগকে উপহার 
দিয়াছেন । কতকগুলির নাম 
"গোলাপগুচ্ছ”"অশো কগুচ্ছ”ইতাদি 
কতকগুলি মঙ্গল গ্রস্থ “ াপূর্বব শিশু মঙ্গল,” 
“ছুরি যঙ্ঈল” ইতাদি। আরও তিনখানি 
অপূর্ব গ্রন্থ আছে, " গরপূর্ব্ব বীবাঙ্গনা, 
“অপূর্ব ব্রস্গাঙ্গনা”ও* অপূর্বব নৈবেগ্যঃ” 
মধুহ্দনের “বীরাঙ্গনা, “রজাঙ্গনা” আর 
রৰি কবির “নৈবেগ্ণ* "উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ; 
তবে দেবেন্ত্রনাথের এগুলিও অপূর্ব ৰটে। 
্রীযক্ত মোহিতমোহন মজুমদার “দেবেন 
মঙ্গল" লিখিয়াছেন ; বলিতেছেন__ 
প্সার্থক সাধনা তব, হে কবিপ্রবীণ, 
তপ-পূজা পুরোহিত তুমি মহাব্রতী! 
চপল করিল মোরে তব স্বর্ণবীণ, 
তাই দেব করিলাম তোমার আরতি ।৮ 
বাস্তবিক কবি দেবেন্দ্রনাথ আরতি করারই 
উপযুক্ত। 
শ্রীমান সতোন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের অনেকের 
সাহিত্য গুরুত্বর্গগত অক্ষয়কুমারু দত্তের পৌল্র। 
ইনি আটথানি তি উপাদেয় গ্রন্থ আমাকে 
প্রদান করিয়াছেন। আমি সকলগুলি এখনও 
পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। “বেথুও বাণার” 
'আরস্তে* কবি কাঁবোর পরিচয় দিয়াছেন, 


৭৩২ 
“বাতামে যে ব্যথা যেতে ছিল ভেসে ভেসে, 
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে । 
লুকান যা ছিল অগাধ অচল দেশে, 
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে [৮ 
1.০ কাব্যের অতি সুন্দর পরিচয় নয়? 
“পহামশিখার” প্রথযেই  ণসবিতা” 
কবিতার একট নান্দী পংক্তি গ্রাছে, 
“ধেয়াই বরেণ্য সবিতায়, 
রমণীয় দীপ্তি দেবতায়, 
আমাদের বুদ্ধি বিধাতায় ।” 
হোম-শিখার সুন্দর নান্দী। তাহার পর 
“তাথ-নলিল” ও “তার্থ-রেণুশ কবি- 
প্রদত্ত পরিচয়-_ 
“বিশ্ববাসীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে, 
ভরেছি আমার সোণার কলদ নাঁনা তীর্থের 
জলে।” 
“ফুলের ফসলের” আগম-বাণী আরও 
মনোহর, পর়গন্ধর মহম্মদের কথা । 
“জোটে যদি একটি পয়সা, 
থাগ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি, 
ছুটি যদি জোটে, তবে অর্ধেকে, 
ফুল কিনিও হে অনুরাগী । 
বাজারে বিকার ফল-তগুল, 
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা, 
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল, 
ছুনিয়ার মাঝে সেই ত স্থধ!।” 
“চীনের ধৃপ” গদা শ্রস্থ। চীনের 
উপনিষৎ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
“কুহু ও কেকাতে” আমরা কুুই পাইলাম, 


কেকা পাইলাম না! “দৃষ্টিহারা,” 
"্ন্ধিধ্যান” প্রভৃতি চারিখানি নাটক 
দাছে। “দৃষ্টিহারা” পড়িয়া দিশেহারা 


বঙ্গদর্শন, 
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হই্য়াছি, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। 
বিদেশের বিশেষ কথা বুঝিতে পারি না। 
ক্ত্রহ্মাবাদী খা ও ত্রন্বাবিষ্ঠ।”-_ 
শ্রীতারাকিশোর শর্ম-চৌধুরী প্রণীত। গত 
বৎলর প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গল! দেশে 
অধিকাংশ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান নাই বলিয়া! এবং 
ব্রা্মনামধারী কতকগুলি ভদ্রসস্তান নিতান্ত 
অনাচারী হওয়াতে ব্রহ্ধবাদ সাধারণ লোকের 
কাছে অনাদ রণীয় হইয়াছে; প্রকৃত ব্রহ্মবাদ 
যে কি, তাঠা শুনিতেও লোকের ন্পৃহা নাই। 
এমন দিনে এই গ্রন্থের নামকরণ যে সময়োপ- 
যোগী হইম্বাছে, এমন কথ বলিতে পারি না। 
নতুবা এই গ্রন্থের মত গ্রন্থ বহুদিন দেখি নাই ।, 
এই গ্রন্থ গ্রকাশে বাঙ্গলা ভাষ' শান্ত্র-নমন্থিতা 
হইয়াছেন, আর চৌধুরী মহাশয় সকলের 
পুজনীয় হইয়্াছেন। 
শ্রীুক্ত বিনয়কুমার সরকারকে গত বৎসর 
সাহিত্য-সেবীদিগের নিকটে আমি পরিচিত 
করিঞা দিই। এখন তিনি সাহিত্য-সংসারে 
স্ুপরিচিত। এ বৎসর তাহার ৫শিক্ষা- 
মমালোটন।”) “এতিহাদিক প্রবন্ধ” 
ও “সাধনা” প্রকাশিত হইয়াছে। সকল 
গুলিতেই গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়! যায় | 
এই সঙ্গে বিবিধ প্রবন্ধমূলক শ্রীযুক্ত বিপিন- 
বিহারী ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত “তন্ুসন্ধান” 
নামক পুস্তক উল্লেখযোগ্য। 
শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের “প্রকৃতির 
পরিচয়ঃ ও “বিজ্ঞানাচারধ্য জগদীশচন্ত্রে 
আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক গ্রস্থ। এইকপ গ্রন্থ 
বাঙ্গলায় যত প্রকাশিত হইবে, ততই ভাল। 
“ভারতের শক্ষিত মহিলা”_শ্রীহরি 
দেব শাস্ত্র প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন কালের 
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এবং এখনকার দিনের বিখ্যাত ভারত-মহিল$র 
চরিত্রের পরিচয় আছে। শিক্ষিত বঙ্গমমহিলার 
এখানি স্তুপাঠ্য পুস্তক, ' পড়িলে জ্ঞানের সঙ্গে 
আমোদ পাইবেন । 

“ননাতন ধন্নম ও :ত্জ্ঞান-ন(মত” 
শ্লীহরিচরণ রায় এম, এ প্রণীত। *থিয়সফির 
গ্রস্থ। থিয়সফিষ্টগণ একটি পৃথক্‌ সম্প্রদায় 
গঠন করিতে গিয়া এবং মহাযাঁদুকপী “বলবৎ 
সথীঃকে সম্প্রদায়-কর্তী করিয়া বিষম ভ্রম 
করিয়াছেন, নতুবা ত্বাহাদের মত বেশ ভাল। 
তবে উহার মধ্যে যে ০৫০ বা বিশেষ 
বিশ্বাসের পদার্থগুলি আছে, ত্যাগ 
, করিলেই ভাল হয়। 

“সামািক মমস্তা”, প্রথম খণ্ড) 
শীঅননদা প্রসাদ চক্রবর্তী প্রণৃত। * সমস্তার 
শেষ কথা হইতেছে,_“অনেক প্রাচীন 
নিয়ম-পদ্ধতিগুলিতে মরিচা ধরিয়াছে, * তাই 
অবলম্বিত পন্থাগুলি ঠিক কার্ধাক্ষম হইতেছে 
না। বরং স্থলিশেষে 'উপহাসের ক্কারণ 
হইতেছে। দশ দিক দেখিয়া! শুনিয়া" কাজ 
করা কর্তব্য।” 

_ শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
অনেকগুলি সুলিবিষ' প্ররোজনীর পুস্তক 
সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । এই ম্যালেরিয়া- 
প্রবণদেগে, চিকিৎসা পদ্ধতির বিপর্যয় সময়ে, 
এগুলি বিশেষ উপকারী এবং উপযোগী। 
(১) 'পল্লীগ্রাণের স্বাস্থ্য গক্ষা? ষষ্ঠ সংস্করণ। 
(২) শ্সন্তাণ লাছের উপায়, মস্তান 
যদি লাভ হইঈস তাহার পর (৩) "শিশুগালন 
ও চিকিৎসা” । শিশুদের ব্যাপার হইল 
তাহার পর(8) "ন্ত্রীশিক্ষা”, শেষ (৫) 'মাতার 
প্রতি উপদেশ? গ্রন্থকার বলিতেছেন “আর্ধ্য 


তাহ! 
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মহধির! বিজ্ঞানের যে উচ্চ লিথিবে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও 
ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই এইটি 
দেখাইবার জন্ত আমুর্কেদ গ্রন্থ হইতে গ্লোক 
উদ্ধত হইয়াছে ও গ্রোকের নিয়ে পাশ্চাতা 
দেশের বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পর্ভিতদিগের মত 
সনিবিষ্ট হইয়াছে। ১. 

“রাঙ্গা দেনীদান"», ভ্সতারঞ্ন রায় 
এম, এ প্রণীত একখানি উপন্যাস । প্রস্থ 
কারের ভাষার উপর অধিকার জন্থিয়াছে। 
আমরা দ্বিত্তীয় সংস্করণের জন্য উৎস্থক রহিলাঁম। 
“মৃত্যু মিলন” শ্েমেন্্ প্রসাদ ঘোষ প্রণীত 
উপন্যাদ। হেমেন্ত্র বাবু সাহিতা সংসারে 
স্থপরিচিত, তথাপি বলিতে পারি না যে, তাহার 
'মৃত্যুমিলন” মফল হইয়ছে। পীর সামা 
্রান্তিতে হিন্দুপতির চিরজীবন বিচ্ছিন্ন সংস্থান 
যেন কেমন মন লাগে, একটু বিলাতী 
বিলাতী বোধ হয়। 

আমার সাহিত্য পরিচয় নিতান্ত নীরস 
হইতেছে। এইবার একবার শ্লীবিজয়চন্ত্ 
মজুমদার মহাশয়ের 'পর্চকমাল।। হইতে 
“কৌতুক”পঞ্চকের চারি গংক্তি উদ্ধত 
করিয়! দিই। 

“প্রণাম করো খোপা নেড়ে, 

(আমি যাবো বোকা মেরে) 
. দেহের বরণ স্বর্ণ তৃষার উজল করে খাঁটি। 

বুঝব আমি,_নারীর ফুল্প 

দীপ্তি বাড়ায় সাড়ীর মূল্য 
প্রীতির তত্বে গীতার অর্থ একেবারে মাটা।” 
এই সময়ে শ্রীযুক্ত রসময় লাহার 
পপুষ্পাঞ্জলি”  “মারাম” ও “ছাই- 
ভাম্মের” উল্লেখ করি। ছাই পরিহাস 
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কবিতাঁদি বেশ সুন্দ়। বাঙ্গলায় পরিহাস- 
রস শুকাইয়া যাইতেছে, রদময় রস বক্ষা 
করিলে আমরা চরিতার্থ হইব, হার নাম 
সার্থক হইবে । চি 

“কালিদাসের. লীত।”- শ্রিবীরেশ্বর 
গোস্বামী প্রণীত । ব্যাথাভাবে বর্ণনা উত্তম। 

“মালার” শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখো" 
পাধ্ায় সঙ্কলিত। বহু 'মহাপুরুষের চরিত্র- 
চিত্র 3 উক্তিকণা ইহাতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থ বালক বালিকার চরিত্র- 
গঠনে সহায় হইবে। 

কবিতা-গ্রস্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
বড়ালের “এষ|৮- পত্বীবিয়োগে শান্তি 
অন্বেষণ অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। পড়িতে 
পড়িতে মন পরিফার হয়, ধর্মে বিশ্বাস 
জন্মায়। শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে,__ 
ইহা কৰির কম গৌরঘের কথ! নহে। আরও 
অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা পুস্ত ক 
পাইয়াছি। সে গুলির আর খু'্টাইয়। 
পরিচয় দিবার “অবদর নাই। তবে 
ঈৃক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝর। 
ফুন। ভান লাগিয়াছে, আর বালক পাঠা 
“ভগীরব” অতি সুন্দর চিত্র এবং কৃত্বি 
বাগের বিবরণ-সম্বলত অতি উত্তম পুস্তক, 
আর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 
গণীত বালিকা-পাঠা “ঠান।দর্দির থলে” বা 
বাঙ্গলার ব্রত-কথ অতি সুন্দর ও প্রয়োজনীয় 
পুস্তক,__ইহার চিত্রগুলিও বেশ,_এ কথ! 
সপষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে হইবে। 
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* শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিস্তাবিনোদ 
এম, এ মহাশয় গত বর্ষে আমাদের সম্মিলনে 
উপস্থিত হন এবং অধমের গৃহে পদার্পণ 
করেন। তিনি “গ্রবন্ধন্ক” ও “হেড়ন্ব- 
রাজ্যের দণ্ড বিধি” নামে ছইখানি গ্রন্থ 
আমাকে : উপহার দেন। এই শেষোক্ত 
গ্রন্থ খানিতে শিখিবার বিষয় আছে। প্রসিদ্ধ 
সাহিত্য--সবী শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 
“শীণ মহল,” খ্রতিহাসিক উপন্তাস অনেক 
দিন আমার কাছে রহিয়াছে । হইয়াছে কি 
জানেন? কোন হিন্দু বাঙ্গালির লেখ! 
মুদলমানি চরিত্র দেখিলে, আমার একরূপ 
আতঙ্ক হয়। আয়েষা জগৎ সিংহকে ভাল, 
বামিল_ ধিধন্্ী বলিয়া মনে একটু “কিন্ত 
হইল না? এই সকল পড়িয়া আমার আতঙ্ক 
হয়। শ্রীশ্‌ মহলের সমালোচনা করিতে তাই 
পারি রাই। 

শ্রীযুক্ত শশিভুষণ বিশ্বাসের “আলেখ্য” 
“দোণাবিবি” ও “বৌ%।।  পিবৌ” অতি 
উ«ম গ্রন্থ; নবীনা কুলবধূ মাত্রেরই পড়া 
উচিত। শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ প্রণীত 
“কাদন্বনী” (১৩৯৮) ও “শরতের 
ুর্ণচন্ত্র” (. ১৩১৯), পরে পরে ভাল 
হইতেছে; অদ্ভুত ঘটনা-সমাবেশ কমাইলে 
ক্রমে আরও ভাল হইবে । রঃ 

বহুতর গ্রন্থের নানাবিধ রস চাকিয়া 
আমাদের মুখ মারিয়া গিয়াছে। আম্মুন, 
সর্বশেষে “ফকিরের স্থুরসাল “নবান্নের” 
নব রস আস্বাদন করিয়া তৃত্বিলাভ' করি। 


শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার । 


দ্বাদশ 


বর্গ 


অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে মার একজন 
মহাপুরুষ আদিয়া গোরের সহিত মিলিত 
হইলেন। তাহার নাম হরিদাম। হরিদাসের 
জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী, প্রচলিত 
আছে। কেহ বলেন, তিনি বুঢন গ্রামে 
এক যবনের বংশে জন্মগ্রহণ করেন | কেহ 
কেহ বলেন, তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান, তাহার 
পিতৃদত্ত নাম ব্রু্গ, তাহার জন্মের ছুর মান 
পরে তাহার পিতামাতা ত্রাহাকে 'নিরাশ্রয় 
অবস্থার রাখিয়া পরলোক গমন করেন এবং 
এক সন্তানবৎদল মুসলমান তাহাকে স্বগৃহে 
লইয়া পুত্রনিবিশেধে প্রতিপালন করেন। 
হরিদান যবনসন্তানই হউন অথবা ব্রাহ্মীণ- 
বংশোগ্তবই হউন, তিনি যে শৈশবে যবন-গৃহে 
গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কোনও 
সন্দেহ নাই। যবনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াও 
হরিদাপ পরম হরিতক্তিপরায়ণ হইয়া উঠেন। 
হিন্দুর” াহার অনুরাগ দেখিয়া : তাহার 
প্রতিপালক (অথবা পিতা) প্রথমতঃ 
ইস্লামধর্ধে তাহার শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্ত 
শনাবিধ চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে 


অধ্যায় 


রিদম 


চেষ্টার সফলতা! সম্বন্ধে হতাখ হইয়া তাহাকে 
গৃহ হইতে ভাড়াইয়া দেন। গৃহতাড়িত 
হরিদাম বেনাপোল নামক স্থানের গভীর 
অরণোর মধো কুটার নির্মাণ করিয়া তথায় 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই নির্জন 
গৃহে তিনি অধিকাংশ সময়ই ভজনে অতি. 
বাহিত করিতেন। রাত্রি দিনে তিন লক্ষ 
হরিনাম জপ করিতেন। নিকটস্থ' গ্রাম. 
বাসিগণ তাহার নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া 
তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু এই অযাচিত সম্মান হরিদামের তপো- 
বিন্বের কারণ হইল। তত্রতায জনিদার 
রামচন্ত্র খা পরম অত্যাচারী ও বৈষ্ণব 
বিদ্বেী ছিলেন । ভক্ত হরিদাসের প্রতি 
সাধারণের ভক্তি ক্ষা করিয়া রামচন্্র ঈষঘ্যা- 
শ্বিত হইয়৷ উঠলেন, এবং তাহাকে অপ- 
মানিত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। 
একদিন ছুর্বত্ত এক পরম রূপবতী বারাঙ্গনাকে 
সাধুর তপোভ্ী করিবার উদ্দেশ্তে প্রেরণ 
করিণ। , কুলটা নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া 
হরিদাসের কুটারে গমন করতঃ প্রেপূর্ণস্বরে 
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তাহার প্রণয় ভিক্ষা, করিল। হরিদাস 
শাস্তন্বরে কহিলেন “এখনও আমার তিন লক্ষ 
নাম জপ সম্পূর্ণ হয় নাই; নাম সংখ্যা পূণ 
হইলেই তোমার সহিত আলাপ করিব। 
ততক্ষণ তুমি অপেক্ষ। কর।” রমণী বদিয়া 
রহিল, কিন্তু হুরদাসের নামসংখ্যা পূর্ণ হইতে 
রজনী প্রভাত, হুয়া গেল 

রমণী প্রস্থান করিল। কিন্তু পুনরায় 
পর রজনীতে আদিয়া উপস্থিত হইল। 
তাহ'কে দেখিয়! হরিদাদ কহিলেন "গত 
রজনীতে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া 
বড় ছুঃখ পাইয়াছ। তজ্জন্ত আমার অপরাধ 
গ্রহণ করিও না, আজি আমার কীর্তন শেষ 
পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আজি তোমার অভি- 
লাষ নিশ্চয়ই পুর্ণ হইবে।” তখন সেই 
পতিতা রমণী গত রজনীর মত দ্বারদেশে 
উপবেশন করিয়া! হরিনাম কীর্তন শুনিতে 
লাগিল। কীর্ডন শুনিতে শুনিতে ছুই 
একবার' তাহার মুখেও হরিনাম স্ফুরিত 
হইয়। উঠিল। হরিদাসের নাম কীর্তনে 
নিশ! অতিবাহিত হইয়। গেল। রমণী বিফল- 
মনোরথ হইয়া সেদিনও প্রস্থান করিল। 
তৃতীয় রাত্রিতেও বখাসময়ে রমণী আঘিয়! 
হরিদাসের কুটীরদ্বারে সমাগত হইল এবং 
দ্বারে বদিয়া ভক্তকঠ্ঠোচ্চারিত হরিনাম 
শুনিতে লাগিল। নাম শুনিতে শুনিতে 


পতিতাঁর মন পরিবর্তিত হইন্কা গেল, তাহার 


কণ্ঠে হরিনাম বারংবার ধ্বনিত হইয়। উঠিল। 
অনুতপ্ত হৃদয়ে কাদিতে কাদিতে সে সাধুর 
চরপতলে পতিত হইয়া রামচন্্র খাঁর দূরবৃত্ততার 
কাহিনী বিকৃত করিল, এবং স্বকীয়, পাপের 
জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পরিত্রাণের উপায় 
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' গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
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জিন্তাসা করিল। হরিদাপ কহিলেন “আমি 
সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু রামচন্দ্র খা! 
নিজের অক্ঞানতাবশতঃ “যে পাপ করিয়াছে 
তজ্ন্ত তাহার উপর আমার ক্রোধ হয় না। 
আমি তোমারই জন্ত এ তিন দিন এখানে 
অপেক্ষা করিতেছি। তুমি যথাদর্বস্ব 
ব্রাহ্মণদিগকে দান করতঃ আমারই এই 
কুটারে বসিরা৷ একমনে হরিনাম জপ এবং 
তুলপীর সেবা কর, অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে 
দয়া করিবেন।” রমণী তাহাই করিল। 
সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া 
মু্ডিত মন্তাকে একবন্ত্রা হইয়া সেই কুটীরে 
বাদ করতঃ সে প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম 
জপ করিতে লাগিন। তাহার ইন্দ্রিয় দমিত 
হইল, প্রেম প্রকাশিত হইল। দেশবিদেশে 
পরম বৈষণবী বলিয়া তাহার খ্যাতি প্রচারিত 
হইল।, 

মেই অরণ্য হইতে হরিদাস টাদপুরে 
চলিয়!' গেলেন এবং "তথায় বলরাম আচার্ষোর 
বলরাম 
সপ্তগ্রামের ধ্শীন জমিদার হিরণা ও গোবদ্ধন- 
দাসের পুরোহিত ছিলেন। হিরণা ও গোবদ্ধন 
হরিদাসের পরিচয় প্রাপ্ত 'হইয়া তীহাকে 
সেই গ্রামে যত্ব করিয়া রাখিয়৷ দিলেন। 
হিরপোর পুত্র বালক রঘুনাথ এই স্থানে, হরি- 
দাসের দর্শন লাভ করিয়া পরম ভক্তিমান্‌ 
হইয়া উঠেন। একদিন বলরামের সহিত 
জমিদারের "সভায় গমন করিয়া হরিদাস 
নামমাহান্সা বর্ণন করিতে করিতে" কহিলেন 
“নামের ফল-_কৃষ্ণপাদপন্মে প্রেমৌৎপত্তি, 
পাপক্ষয় ও মোক্ষ নহে। মুক্তি নামাভাসেই 
হইয়া থাকে।” সভায় গোপাল চক্রবর্তী 


১২শ সংখ্য। ] 
নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হরিদাঠর 
কথায় কুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন “আপনারা 
এই ভাবুকের সিদ্ধান্ত গ্রাগ্য করিবেন 
না। কোটাজন্মে ব্রহ্মক্ঞানে যে মুক্তিলাভ 
হয়, এই ব্যক্তি বলিতেছে, নামাভাসে 
সেই মুক্তি হয়, এও কি কখন সম্ভব ?”, 
হরিদাস কহিলেন “শান্ত্রেই ত আছে নামাভাস 
মাত্রে মুক্তি হয়। ভক্কি-স্থখের নিকট যুক্তি 
অতি তুচ্ছ বলিয়াই ভক্তগণ মুক্তি প্রার্থনা 
করেন না।' গোপাল তখন বলিয়া উঠিল, 
নামাভাসে যদি মুক্তি হয়, তবে আমার নাক 
কাটিব।” হরিদাসও দৃঢম্বরে বলিয়া উঠিলেন 
“্যদি না হয় তবে আমার নাক কাটিব।” 
সভাসদ্‌ সকলে গোপাল চক্রবর্তীকে তিরস্কার 
করিতে লাঁগিলেন। গোপাল জমিদারের 
আরিন্দাগিরি করিত। মে তৎক্ষণাৎ ,কর্া- 
চ্যুত হইল। কিন্তু গরিদাস কহিলেন 
“আমার এ ব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্রও ক্রোধ 
নাই) তর্কনিঠ ব্যক্তিগণ নামের *'গহিমা 
বুঝিতে পারে না।” ইহার কিছুকাল পরে 
গোপাল কৃষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল । 

* কিছুকাল চাদপুরে অবস্থান করিয়া 
হরিদাস কুনিয়া গ্রামে গমন 'করিঞেন এবং 
অল্নকালের মধোই স্থানীয় সকলেরই শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি» প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তথাকার 
মুস্পমান কাজী তাহাকে নানাপ্রকারে উৎ 
পীড়িত করিতে লাগিন এবং অবশেষে 
বাদশাহের নিকট তাহার নামে ' এই বলিয়া 
অভিযোগ” করিল যে, তিনি মূপমান্ব- 
ত্যাগ করিয়া হিন্দধম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
বাদশাহ লোক পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়। 
লইয়া গেলেন। “কৃষ্ণ কৃষ্ট'” বলিতে বলিতে 
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হরিদাস বাদশীহের দরধীরে উপস্থিত হইলেন । 
হরিদাস বন্দিশালায় প্রেরিত হইলেন। তথায় 
অনেক বড় বড় লোক আবদ্ধ ছিলেন, তাহারা 
সাধু দেখিয়া প্রণাম করিলে, হরিদাস কহিলেন 
“যেব্ূপ আছ তেমল্সি থাক।” বন্দিগণ 
আশীর্বাদচ্ছলে গ্রই অভিসম্পাত শুনিয়া বিষ 
হইলেন» তখন হরিদাস ভ্ুঙিলেন “আমি 
আশীর্বাদই করিয়াচি। এই বন্দিশালায়__ 
হিংসা নাই, গ্রজার পাড়ন নাই, এখানে 
আছে কেবল বিপন্লের শরণ প্ীকুষ্ণের আশয়- 
ভিক্ষা। মামি আণার্ধাদ করিয়াছি এই 
বন্দি-অবস্থায় তোমরা যেরূপ একান্ত মনে 
শ্রীরুষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ-__বন্ধনমুক্ত 
হইয়াও তোমরা তন্রপই একাগ্র ভাবে হরি- 
গুণ ভজনা কর।” 

পর দিন হরিদাস বাদশাহ-দরবারে নীও 
হইল-_বাদশাহ প্রথমতঃ তাহাকে সধস্মানে 
অভার্থনা করিলেন, এবং অতি মিষ্ট বচনে 
তাহাকে হিন্ুয়ানী ত্যাগ করিয়া ইস্লাম 
ধম্মের গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত উদদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত হরিদাস বাদশাহের বচন 
শুনিয়। হাসিতে হাদিতে বলিয়া উঠিলেন “অহ্ো। 
বিষুমায়া | অনন্তর হিন্দু ও মুসলমানের 
যে একই ঈশ্বর, এবং সেই ঈশ্বরের প্রেরণাতে 
যে তিনি হরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন, বাদ- 
শাহকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। বাদশাহ 
হরিদাসের কথা শুনিরা প্রথমে কতকটা 
শান্ত হইলেন বে _ কিন্তু ধর্মান্ধ 
কাজীর প্ররোচনায় অবশেষে হরিদাঁসকে 
কহিলেন,  ইস্লামান্থমোদিত আচরণ 
অবলম্বন -না করিলে তিনি তাহার 
শাস্তি বিধান করিবেন; হরিদাদ নির্ভীক 


৭৩৮ 
ভাবে উত্তর করিলেন '“ঈশ্বর যাহা করাইতে- 
ছেন, আমি তাহাই করিতেছি । 
খণ্ড খও হয় দেহ, যদি যায় প্রাণ, 
তবু আমি বদনে ন! ছাড়ি হরিনাম ।” 

বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন 
“এই ছর্কৃত্র্কে বাইশ বাঞ্জারে বেত্রাঘাত 
করিয়া বধ কর$ যদি নিদারুণ বেঞ্জাঘাতেও 
প্রাণাস্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝিব এ যাহা 
বলিয়াছে, তাহা সতা।” রাজাজ্ঞা প্রতি- 
পালিত হইল। পাইকগণ হরিদীসকে ধরিয়া 
বাজারে বাজারে প্রকাণ্ত ভাবে নিদারুণ প্রহার 
করিতে লাগিল। জনসাধারণ সাধুর অপ- 
মানে ক্ষুপ্ন হইয়! বাদশাহ ও উজীরকে অভি- 
সম্পাত করিতে লাগিল। কিন্তু হরিদাস 
নির্ব্বিকার ; তিনি তখন স্বীয় আরাধ্য দেবতার 
ধ্যানে বাহাজ্ঞানহীন, ঘাতকগণের আঘাত 
তাহার শরীরে লাগিল না। যে সকল হতভাগ্য 
হাহাকে প্রহার করিয়াছিল, কেবল তাহাদের 
জন্যই তাহার প্রাণ মাঝে মাঝে ব্যাকুল 
হইয়া উঠিতেছিল, এবং তিনি শ্রীরুষ্ণের 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “হে কৃষ্ণ, এই 
দুর্ভাগ্য রাজভূৃত্যদিগকে দয়া কর, আমার 
উপর যে দ্রোহাচরণ করিতেছে, তজ্জন্ত যেন 
ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে না হয়।” 
পাইকগণ যখন দেখিল, তাহাদের প্রহারে 
হরিদাসের কিছুই হইল না, তখন হরিদাসকে 
কহিল “হরিদাস, তোমার প্রাণ নাশ করিতে 
আমাদিগের উপর আদেশ হইয়াছে, কিন্ত 
এত প্রহারেও যখন তোমার , প্রাণ বহির্গত 
হইল না তখন কাজীর হাতে আর আমাদের 
নিস্তার নাই।” দয়ালু হরিদাদ কহিলেন 
"আছি জীঘিত থাকিলে যদি তৌষাদের অনিষ্ট 
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হয় তবে আমার জীবিত থাঁকিয়া কাজ নাই” 
এই বলিয়া যোগী হরিদাস ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। 
পাইকগণ তাহার নিশ্চেষ্ট দেহ লইয়া বাদশাহ- 
সমীপে উপস্থাপিত করিল। বাদশাহ সেই দেহ 
কবরস্থ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। 
কিন্ত ছুষ্ট 'কাজীগণ প্রতিবাদী হইয়া বলিয়া 
উঠিল “পাণিষ্ঠ মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচরণ 
অবলম্বন করিয়াছিল; উহার দেহ কবরস্থ 
করা সঙ্গত্ব নহে। নদীতে লইয়া উহাকে 
ফেলিয়া দেও।” হরিদাস গঙ্গাবক্ষে নিক্ষিপ্ 
হইলেন। ভাগীরথীর তরঙ্গচঞ্চল বক্ষে 
ভাসিত্ে ভাসিতে হরিদাসের জ্ঞান ভঙ্গ 
হইল। তখন তিনি সন্তরণপূর্বক তীরে 
উঠিয়া বাঙ্ছশাহ-দরবারে গমন করিলেন। 
বাদশাহ শান্তত হইলেন। সভাসদৃগণ নির্বাক 
হইয়া গিত্রার্পতবৎ অবস্থিতি করিতে 
লাগিন্বেন। হনিদাসের অপাধারণত্ব প্রমাণিত 
হইল। বাদশাহ সভাসদ্গণ সহ দণ্ডায়মান 
হইয়'হরিদাসের স্তব করিতে, লাগিলেন এবং 
তাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। 

বাদশাহ-দরবার পরিত্যাগ পূর্বক হরিদাস 
ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। ফুলিয়ায় 
রা্মণগণ ঠাকে দেখিয়।” আনন্দে হরিধ্বনি 
করিয়া উঠিলেন। প্রেমবিহ্বল হরিদাদ 
প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে কহিলেন “ভক্ত- 
গণ আমার জন্ত ছুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই, 
জীবনে ঈশ্বরনিন্! অনেক শুনিয়াছি, তাই 
ঈশ্বর রাঈদরবারে আমার শাস্তি দংঘটন 
করিয়া দিয়াছেন। পাপের তুলমার শাস্তি 
আমার সামান্যই হইয়াছে ।” 

গঙ্গাতীরে এক গোফা নির্মাণ করিয়া 
হরিদাস তথায় সাঁধন-ভঙ্জনে নিষগ্র রহিলেন। 
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সেই গোফার নিয়দেশে এক বিষধর সর্প বাস 
করিত। অনেকে সেই গোফাঁ হরিদাসের 
দর্শন লাভার্থ গমন করিয়া মেই বিষপরের 
গাত্রনিঃশহ্ত তীব্র জালা অন্ুভব *করিত। 
কিন্তু কারণ অনুমান করিতে পারিত না। 
অবশেষে কেক জন বৈদ্ক গোফা 
পর্যবেক্ষণ করতঃ প্রকৃত কারণ অবগত 
হইয়া হরিদাদকে সেই গোফা ভাগ 
করিতে অন্থরোধ করিলেন। হরিদাস অন্ু- 
রোধ শুনিয়া! কহিলেন “অনেক দিন যাবত 
আমি এই গুহায় বাস করিতেছি, কিন্তু কোনও 
দিন কোন জালা অনুভব করি নাই । তবে 
, তোমরা খন এখানে আগিতে পারিতেছ না, 
তখন এ গুহা ত্যাগ করাই কর্তব্য। দেখি 
বদি মহানাগ এই গুহায় নিশ্চিতই * থাকেন, 
তাহা হইলে আগামী কলাই তিনি ইহা ত্যাগ 
করি! যাইবেন | যদি না যান তখন ম্ন্থাত্ 
বাইব।” সেই দিন সন্ধ্যাকালে মকলে দেখিতে 
পাইল, এক ভীক্মণ সর্প গর্ভ হইতে উঠিয়া 
দেশান্তরে চলিয়া গেল । 
গ্ডিষ্ক”, নামক এক এেণার নর্তক সর্ববাঙে 
অহিভূষণ ধারণ করিয়! নৃতাগীত করিত, এবং 
জনসাধারণ তাহাদিগকে তয়” ও *ভক্তি 
করিত। ফুলিয়! গ্রামে এক গৃহস্থের বাটাতে 
একদিন স্ডঙ্কের নৃত্য ও কালীয়দহে কৃষ্ণলীলা- 
 বিষয়কু সঙ্গীত হইতেছিল। হরিদাস নিমন্ত্রি 
হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। কৃষ্- 
বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া হরিদাস মুচ্ছিত 
হইয়া পড়েপ্ন* এবং মুচ্ছ্াাভঙ্গে আননে নৃত্য 
করিতে থাকেন | নৃত্যপর ডঙ্ক ভাবািষ্ 
হরিদাপকে দেখিয়া সসম্্রমে সভার একধারে 
দাড়াইয়াছিল। সেই সভায় এক নির্বোধ 
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ব্রাহ্মণ ছিল।' সে হরিদাসের প্রতি সকলের 
“িরিনাম করিয়া নুতা করিলেই ত সকলে 
ভক্তি করে। আমিও বগি হরিদাসের মত 
বিহ্বল ভাব দেখাইতে, পারি, আমাকেও 
সকলে ভক্তি করিবে ।” এই* ভাবিয়া সে 
ভুবাবেশের ভাণ করিয়া ছুলুষ্ঠিত হইল। 
কিন্তু এবার ভঙ্ক স্বার নুতোর প্রতিবন্ধকতা 
লক্ষন করিয়া রুষ্ট হইয়! উঠিল এবং সেই নির্বোধ 
্রাহ্মণকে ধরিয়া নিদারুণ প্রচার করিতে 
লাগিল। গ্রারে জর্জরিত ব্রাহ্মণ “বাপ বাপ” 
বলির পলায়ন করিল। তখন সকলে ব্রাঙ্গণকে 
প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ডঙ্ক 
কিলেন “ও লোকটা ভাবাবেশের ভাগ করিয়া- 
ছিল, তাই তাহাকে প্রগার কারিলা। উহার 
এত বড় স্পদ্ধা যে হরিদাসের সমান হইতে 
চায়। কৃষ্ণ ধাহার গঞ্জে শিরবাধি ভক্কিডোরে 
আবদ্ধ, তিলাদ্ধের জন্য থাচার সঙ্গ আয় 
করিয়া লোক কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়, শূর্থ বান্ধণ 
তাহার গ্রাপা সম্মানে লোহ করে! 

জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে । 

জন্মিলেন নীচকুলে প্রতৃর আজ্ঞাতে ॥ 

অধম কুলেতে যদি বিঝুভক্ত হয়। 

তথাপি সেই সে পজ্য পর্বশাস্ত্রে কর ॥ 

উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রকৃষে না ভজে । 
কুলে তার কি করিবে, নরুকেতে মজে ॥ 

এ সকল বেদবাকোর সাক্ষী দেখাইতে। 
জন্মিলেন হরিদাম অধম কুলেতে ॥৮ 

ভরিদান উচ্চুকীন্ভন করিতেন। কীণ্তন- 

দ্বেষিগণ তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস করিত। 
এক ছুম্মুথ াক্ষণ এক দিন তাহাকে কহিল 
“হরিদাস, মনে মনে কি হরিনাম জপ করা 
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যায়না? তবে চেচাইয়া সকলকে উত্তান্ত 
কর কেন?” হরিদাস বিনীত ভাবে কহিলেন 
“আপন।দের কাছেই ত আমি হরিনামের 
মাহাত্ম্য শিখিয়াছি। আপনাদের নিকটই 
শুনিয়াছি--শাস্ত্রে বৰ উচ্চরবে হরিনাম করিলে 
শত গুণ পুণ্য হয়, উচ্চ করিয়া হরিনাম করিলে 
গশুপক্ষীকদটঘ হরিনাম শুনিতে পাইয়া 
কৃতার্থ হয়। ব্রাহ্মণ "ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান 
করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল “কলিকালে 
হরিধা হইয়াছেন দর্শন-কর্তা |" 

ফুলিয়া হইতে হরিদাস শান্তিপুরে 
গমন করিলেন। অদ্বৈতাশ্রমে হরিদাস 
উপস্থিত হইবামাত্র আচাঁ্য তাহার মহিমা 
বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করতঃ সাধনভজনার্থ গঙ্গাতীরে তাহার 
জন্য এক গোফা নিম্মীণ করাইয়া দিলেন। 
সেই নির্জন গোঁায় এক জ্যোৎস্গাময়ী 
রজনীতে হরিদাস নামকীর্তনে নিরত আছেন, 
এমন সময় এক পরম রূপবতী রমণা তথায় 
উপস্থিত হইয়া! যুক্তকরে তাহার প্রণর 
যাঁচঞা৷ করিল। হরিদাদ অবিচলিত ভাবে 
কহিলেন “আমার সংখ্যামত নামকীর্তন 
সমাপ্ত না হইলে, আমি কোনও কাধ্য করি 
না। তুমি দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া নাম গান 
শ্রবণ কর। কীর্তনান্তে তুমি যাহা বল 
তাহা করিব” বেণাপোলের কুটীরে 
পূর্বোক্ত রমণীর স্ায় নবাগত রমণীও ক্রমান্বয়ে 
তিন রাত্রি আগমন করিল; প্রতি রাত্রিই 
হরিদাসের কীর্তনে অতিবাহিত হইল। 
তৃতী্প রাত্রিতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়! রমণী 
কহিল “বৃথা আশ্বাসে তুমি তিন দিন আমাকে 
প্রবঞ্চনা করিয়াছ, রাত্রিদিনেও তোমার 
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নাম শেষ হয় না” হরিদাস বিনীত 
ভাবে কহিলেন “তোমার কষ্ট হইত্তেছে 
সত্য, কিন্ত আমিই বা নিয়মভঙ্গ করি কি 
রূপে? রমণী তখন তাহাকে প্রণাম করিয়া 
কহিল, “ঠাকুর! আমি মায়া, তোমাকে 
পরীক্ষা *করিতে  আসিয়াছিলাম। ব্রহ্গাি 
সকলকেই আমি মোহিত করিয়াছি, তুমিই 
কেবল আমাকে অতিক্রম করিলে । মহা- 
ভাগবত তোমার মুখে কষ্ণনাম শুনিয়া আমার 
চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। তুমি আমাকে কৃষ্ণ 
উপদেশ কর।” হরিদাস তাহাকে যথোচিত 
উপদেশ দন করিলেন । 

ঘরিঙ্গাদ যখন শান্তিপুরে অদ্দৈতীচার্য্যের। 
সহিত কৃষ্ণকথালাপে অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন* তখন গৌরচন্ত্র অল্পে অল্পে নবদ্বীপে 
আম্মগ্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌরকত্ঁক 
আহ্বত হইয়া আচার্ধ্য নবদ্বীপে গমন করতঃ 
তাহার সহিত মিলিত হইলেন। হরিদাঁসও 
অটিরে তীহার * সঙ্গলাভ, করিয়া কৃতার্থ 
হইলেন। 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 

'সাত প্রহরিছ। ভাব 
একদিন সমাগত ভক্তগণকে সম্বোধন 
করিয়া গৌরচন্দ্র কহিলেন “আমরা দিবা- 
ভাগেই হরিনাম করিতেছি, কিন্তু রাতিগুলি 
বৃথা অতিবাহিত হইতেছে; আজি হইতে 
রাব্রিতেও কীর্তন করা যাঁউক।” ভক্গণও 
তাহাই চাহিতেছিলেন, তাঁহার! সানন্দে 
গৌরের প্রস্তাবে অন্গমৌদন করিলেন। প্রতি 
নিশায় শ্রীবামগৃহে কীর্ডভন হইতে লাগিল। 
কোনও কোনও রাত্রিতে চন্্রশেখর আচাধ্যের 
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অদ্বৈত, শ্রীবাঁদ, বিগ্তানিধি, মুরারী, হিরণ্ঠ, 
হরিদস, গঙ্গাদাল, বনমালী, বিজয়, নন্দন, 
জগদানন্, বুদ্ধিমস্ত খান্‌, নারায়ণ, কাশীশ্বর, 
বাহ্থদেব, রাম, গরুড, গোবিন্দ, গোপীনাগ, 
জগদীশ, শ্রীমান্‌, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, 
শ্রীগর্ভ, শুক্লান্ধর, ত্রদ্মানন্দ, প্ুুরুষোত্তম, 
সঞ্জয় প্রভৃতি কত ভক্তই কীর্তনে যোগদান 
করিতেন। ভক্তক্ঠোথিত হরিধবনি নৈশ 
আকাশে সমুখিত হইত; পাষগুগণ তাহা 
শুনিয়া জলিয়া পুড়িয়া মরিত। তাহার! 
প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল “বৈষ্ণবগণ 
মধুমতী সিদ্ধিলাভ করিয়! মন্ত্রে পঞ্চকন্তা 
, আনয়ন করতঃ নিশাকালে তাহাদের সহিত 
আমোদ প্রমোদ করে।”  বিদ্বেষ্টাগণের 
নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া ভকপ্তগণ শঙ্ধীর্তীনে 
রত রহিলেন। 

কীর্তন আরম্ভ ভইলেই গৌর; টির 
মত্ত হইয়া পড়িতেন, তাহার চরণ শিথিগ 
হইয়া পড়িত, এঝ সময় 'সময় এমন ভাবে 
ভূপতিত হইতেন যে, তাহা দেখিয়া শচীদেবী 
আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। পুত্রবৎসলা 
জননী কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেন__- 

কপা কর কৃষ্ণ মৌরে এই দে বরা 

নে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বস্তর ॥ 

মুঞ্ি যেন তাহ! নাহি জানে সে সময় | 

চন কপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয় ॥ 

যত দিন যাইতে লাগিল, কীত্ডঁনের 
প্রগাটতাও ততই বদ্ধিত হইতে ' লাগিল, 
ক্রমে বিবিধ কীর্তন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 'হইল। 
শ্রীবাস, ুকুনদ, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি অনেকে 
অনেক সম্প্রদায় গঠন করিলেন । কীর্তন 


কালে যে উন্মাদনার স্থষ্টি হইত, তাহা বর্ণনা- 
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তীত। দলেনদলে লোকু তাহা দেখিবার জন্ 
ছটিয়া আসিত, কিন্তু গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকায় 
প্রবেশ করিতে পারিত্ না। গাষণ্ডীগণও 


০বীর্তন শুনিবার লোভ মঙ্বরণ করিতে পারিও 


না। কিন্ত প্রবেশ করিতে না পাইয়া বিষম 
রুট ইইয়। উঠিহ। এখন * তাষ্চারা বণিয়া 
বেড়াইজে লাগিল “দেশে ঢুভিক্ট ছিল না, 
বেটারা কীর্তন আরস্ত করিয়া দেশে ছূর্ভিক্ষ 
আনিয়াছে। এত ভাল ছেলে নিমাই পণ্ডিত, 
এই সমস্ত বদমায়েসের ধলে নিশিয়া মাটা 
হইয়া গেল। কোথা হইতে এক জাতি- 
নাশ! অবধৃত আসিল, শু।বাদ ছ্রুক্তি ন| 
করিয়া তাহাকে স্বগৃহে স্থান দান কৰিল। 
বেটাদের স্পদ1 বড় বাড়িয়াছে, আমরা 
দেয়ানে নালিশ করিয়া ইহাদের জারিজুরি 
সব ভাঙ্গিয়। দিব।” কিন্ু নিন্দা ও তয় গ্রাদর্শনে 
কোনও ফল হইগ গা। কীন্ন 
»লিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল । 

গভীর নিশায় এক দিন কীর্তন তইতেছে, 
ভল্তগণ বাহাজ্ঞানশূন্ত। খোল করতাল ও 
কীর্ভনের রব নবদ্বীপের নৈশ নীরবতা ভঙ্গ 
করিয়া মুক্ত আকাশে গ্রতিধ্বনিত হইতেছে, 
এমন সময় ভক্তমগ্ুলী তের করিয়া গৌরচন্্ 
বিষুখন্টার দিকে ধাবিত হইগেন। খোল 
করতাল নীরব হইল, ভক্তগণ বিন্মরন্তিমিত 
লোচনে চাহিয়া দেখিলেন, গৌর বিষুঁ- 
টায় আরোহণ করিয়া শালগ্রামশিলা 
অঙ্গে ধারণ করতঃ উপবিষ্ট হইলেন। 
মড় মড় শবে সা কম্পিত হইয়া উঠিল। 
স্তবন্ত ভাবে নিত্যানন যাইয়া খট্টা স্পশ 
করিলে শব্ধ নিবৃত্ত হ হইল। দেই নীরবতা 
তগ্গ করিয়া! গৌর বলিতে লাগিলেন__ 
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“কলিষুগে কৃষ্ণ “মামি, আমি নারায়ণ 
আমি সেই ভগবান দেখকীনন্দন ॥ 
অনন্ত ব্রহ্মা কোটা মাঝে আমি নাঁথ। 
যত গাঁও সেই আমি, তোরা মোর দাদ ॥ 
তোমা সভা! লাগিয়৷ আমার অবতার । 
তোরা (যই'দেহ দেই আহার আমার” 
তখন প্রভূত্টে ভোজন করাইনার জন্য 
ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাশি রাশি 
ভোজ্য দ্রব্য আনীত হইয়া তাহার সম্মুথে 
স্থাপিত হইল। গৌর সমস্তই ভোজন করিয়া 
বলিলেন “আর কি আছে, আনো” ভক্তগণ 
ছুটিলেন এবং অচিরেই প্রচুর দ্রব্য সকণ 
আনিয়া প্রতূসমীপে স্থাপন করিলেন? কিন্ত 
নিমিষেই তাহা উদরস্থ করিয়া গৌর আবার 
বলিলেন “আরো আন।” আর আনিবে কি? 
ভক্তগণ ভীত হইয়া স্তব পাঠ করিতে 
লাগিলেন “হে বিশ্বস্ত, তুমি অনন্ত ব্রন্ধাও স্বীয় 
উদরে ধারণ করিয়া আছ, আমাদের ক্ষুদ্র 
উপহার দ্বারা কিরূপে তোমার তৃপ্তি সাধন 
করিব?” গৌর কহিলেন “ভক্তের উপহার 
ক্ষুদ্র নহে; তোমাদের যাহা আছে লইয়া 
আইস, তাহাই আমার পরম প্রিয়।” ভক্তগণ 
কর্পূর ও তাম্থুল আনিয়া দিলেন এবং ভক্তি- 
বিগলিত কণ্ে ত্রাহার স্তব করিতে লাগিলেন। 
ইহার কতিপয় দিবস পরে প্রাতঃকালে 
গৌরচন্ত্র নিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাস পণ্ডিতের 
গৃহে উপস্থিত হইলেন। একে একে যাবতীয় 
ভক্ত আসিয়া সমাগত হইলেন। গৌর 
ভাবাবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে দুষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন। ত্রাহার অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়া ভক্তগণ উচ্চৈ-স্বরে কীর্তন আরম্ত 
করিলেন। কীর্তনকালে গৌর প্রায় 
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্ান্তভাবে আবিষ্ট হইতেন, কখনও কখনও 
ঈশ্বর ভাবে বিভোর হইয়া বিষুখ্রাগ 
উপবেশন করিলেও, অচিরেই প্ররৃতিস্থ হইয়া 
যেন অজ্ঞানাবস্থায় না জানিয়৷ তথায় উপবেশন 
করিয়াছেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। 
কিন্তু ক্বাজি নাচিতে নাচিতে তিনি বিষ্ণু- 
থষ্টার গিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং সাত 
প্রহর যাবত তথায় বসিয়া রহিলেন। ভক্তগণ 
ক্ত করে তাহার সন্ুখে দণ্ডায়মান হইলেন। 
গৌর আদেশ করিলেন আমার অভিষেক- 
সঙ্গীত গান কর। ভক্তগণ “সহশ্রশীর্যাঃপুরুষ+, মন্ত্রে 
গঙ্গাজল দ্বারা তাহার অভিষেক সম্পন্ন 
করিলেন এবং নৃতন বন্ত্র পরিধান করাইয়া 
গৌরের দেহ চন্দনচর্চিত করিলেন । নিত্যানন্দ 
তাহার 'মন্তকোপরি এক সুন্দর ছত্র ধারণ 
করিলেন, অন্ঠ এক ভক্ত চামর ব্যজন করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর পাদ্ঘ অর্থ্য আচমনীয় দ্বারা 
বথাবিধি পুজা শেষ করিয়া ভক্তগণ স্তবপাঠ 
কত্তিত লাগিলেন। ভক্তদন্ত নানাবিধ 
সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া, গৌর শ্রীবাসকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ভ্রীবাস, মনে পড়ে 
একদিন দ্রেবানন্দের টোলে প্রেমরসময় ভাগবত 
শুনিতে শুনিতে বিহ্বল” হইয়া তুমি ভূমিতে 
পড়িয়া কীদিয়াছিলে। দেবানন্দের মূর্খ ছা 
গণ ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পাবিয়া বিরক্ত 
হইয়া তোমাকে টানিতে টানিতে বাহির ছুয়ারে 
লইয়! গিয়াছিল, দেবানন্দ দেখিয়াও শিষাগণকে 
নিবারণ 'করেন নাই। তুমি মনে বড় ছুঃখ 
পাইয়া, আবার নির্জনে ভাগধন্ত শুনিতে 
চাহিয়াছিলে। তোমার ছুঃখ দেখিঞা আমি 
বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমার জদয়ে আবি- 
ভূতি হইয়াছিলাম এবং প্রেমঘোগ দিয়া 
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তোমাকে আবার ক্কাদাইয়াছিলাম। সে,কথা 


কি মনে আছে পরবাস?” পুর্বকথ! 
স্মরণ হওয়ায় শ্রীবাদ কীদিয়া তুলুষ্ঠিত 
হইলেন । 


কোনও ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া গৌর 
বলিলেন “অমুক রাত্রিতে বিপ্রন্নীপে আসিয়া 
আমি তোমাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলাম; 
সে কথা মনে হয় কি?” প্রভুর দয়ার প্রমাণ 
পাইয়! ভক্ত আকুল ভাবে কীদিয়া উঠিলেন। 

গঙ্গাদাসকে ডাকিয়া গৌর কহিলেন 
প্গঙ্গাদাস, রাজার ভয়ে সপরিবারে বে দিন 
তুমি পলায়ন করিয়াছিলে, মে দিনের কথা 
মনে আছে কি? খেয়াঘাটে নৌকা না 
দেখিতে পাইয়া টুমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়া- 
ছিলে। তখন আমিই খেয়ারীরূপে নৌকা 
ইয়া আপিয়া তোনাকে পার করিয়াছিলাম। 
গঙ্গা দাস উদ্বেলিত ভাবাবেগে সংজ্ঞাহীন হইয়া 
পড়িলেন। 

অনন্তর গৌর কহিলেন “শীঘ্র ,*একজন 


গিরা শ্ীধরকে আমার নিকট লইয়। আইস। 


খোলা বেচিয়া শ্রীধর জীবিকা নির্বাহ 
কুরিতেন। খোলা বেচা হইতে যে আয় হইত 
তাহার অদ্ধেক শ্িত্য গঙ্গাপুজায় বদ্ধিত হইত, 
অবশিষ্ট অদ্ধেক দ্বারা ধর কোনও রীঁপে 
ডুটী ,অন্নের সংস্থান করিতেন। সকলে 
তুহাকে খোলাবেচা শ্রধর বলিয়া ডাকিত। 
সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শরীর রুষ্ণনাম জপ 
করিতেন। আজি নিজগৃ্ঠে শ্ীধর হরিনামে 
নিবিষটতিষ্ঠ ছিলেন। ত্বরিতপদে ঃকয়েকজন 
ভূতা ক্টাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভুর 
আদেশ তাঁহাকে শোনাইল। শ্রীধর আনন্দে 
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পদযুগল অচল 
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হইয়া পড়িল। ভূঢ্াগণ ধরাধরি করিয়া 
তাহাকে গৌরের মমীপে আনিয়া উপস্থিত 
করিল। উধরকে দেখিতে পাইয়া গৌর 
পরম শ্নেহে তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন “গরধর আমাকে ভাবিয়া তুমি বহু 
জন্ম অতিবাঞিত কারিয়া) »এজন্মেও প্রচুর 
খোলাঁ* মুলা খোড় তুশি আমাকে দিয়াছ। 
আজি আমার স্বর্ণ প্রত্যর্থ কর। তখন 

মাথা তুলি চ'হে মহাপুরুষ শ্রীধর। 

তমালগ্রামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ॥ 

হাতে বংশী মোহন দক্ষিনে বলরাম । 

মহা জ্যোতিম্ময় সব দেখে বিদ্বমান ॥ 

দেখিয়া শ্রধর মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
শ্রধর মংজ্ঞ লাভ করিলে গোর কহিলেন 
“ভর তোমার ডাকে আমি চিরদিন মুগ্ধ) 
ভূমি আমার স্তব কর, গুনি।”" বিদ্যালেণ 
হীন হ্ীধর তথন স্মৃতি পাণ্ডিতাপূণ স্তো 
রচনা করিয়া গ্রভুর বন্দন| পাঠ করিলেন। 
অনন্তর গৌর কহিলেন “এরপর, তোমাকে 
আমার দেয় কিছুই নাই, তোমাকে আমি 
অষ্টসিদ্ধি দিব) তুমি অভিলফিত বর প্রার্থনা 
কর।” শ্রীধর কঠিলেন.'প্রন্ত আর আমাকে 
ভীঁড়াইও না, আর ভাড়াইতে পারিবে না” 
গৌর কছিলেন “না ভ্ধর, তোমাকে বর 
মাগিতেই হইবে |” তখন শ্রধর বলিলেন 
ঘদি একান্তই বর দিবে তবে গ্রু বর দেও 

যে বাহ্গণ কাড়ি নিল মোর থোলা পাত 

সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাগ ॥ 

যে ্রা্মণ মোর সাথে করিল কোন্দল। 

মোর প্রভূ হউক তার চরণযুগল?”। 
বলিতে, বলিতে ইধরের প্রেম উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিল-_উদ্দীবাভ হইয়া তিনি কেবল 
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রোদন করিতে লাগিক্জেন। গৌর হাদিতে 
হাপিতে কহিলেন *শ্রীধর তোমাকে আমি 


এক বিপুল সাঘ্রাজোর আধিপত্য প্রদান - 


করিতে চাই ।» শ্ীধর কহিলেন “আমি কিছুই 
চাই না প্রভু, আমি কিছুই চাই না, আমি 
চাই কেবল তোমার নাম করিতে । তাহারই 
অধিকার ক্বেলু তুমি আমাকে দেও ।” 
গৌর কহিলেন 'প্রাণাধিক শ্রীধর, আমার 
প্রিয় ভৃত্য শ্রীধর, অষ্টসিদ্ধি, বিপুল সাম্রাজ্য, 
কত কি আমি দ্রিতে চাহিলাম। তুমি কিছুই 
চাও না, তুমি কেবল চাও আমাকে । নিষ্ষাম 
ভক্ত, আমি আজি তোমাকে বেদ-শান্ত্রে ভক্তি 
যোগ প্রদান করিলাম ।” 

কলামূলা বেচা বাহার উপজীবিকা, ধনহীন, 
বিদ্যালেশহীন সেই শ্সীধর যাহা পাইল, 
কোঁটীশ্বর কোটা জন্মেও তাহা প্রাপ্ত হয় না। 

শ্রীধরকে বর দ্যা: অদ্ৈতীচার্ধ্যকে 

সম্বোধন করতঃ গৌর কহিলেন; “আচার্য 
বর প্রার্থনা কর” আচার্য্য বলিলেন “যাহা 
চাহিয়াছিলাম সকলই পাইয়াছি, আর কিছুরই 
প্রয়োজন নাই ।”» তখন গৌর মুরারিকে 
কহিলেন, “মুরারি, তোমার অভিলধিত রূপ 
দর্শন কর।” মুরারি দেখিলেন, দূর্ববাদলশ্ঠাম 
রামচন্দ্র বীরাসনে উপবিষ্ট; তাহার এক- 
দিকে লক্ষণ, অন্যদিকে সীতা দণ্ডায়মান; 
বানরগণ যুক্তকরে স্তব পাঠ করিতেছে। 
দেখিয়া মুরারি 
হইলেন। তখন তাহাকে 

ডাকি বোলে বিশ্বস্তর, 'আরেরে বানর! । 
পাসরিলি-তোরে পোড়াইল সীঁতা-চোরা! ॥ 
তুই তার পুরী পুড়ি করিলি বংশক্ষয় | 

সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয় ॥ 


বন্ৃদর্শন 


মৃঙ্ছিত হইয়া ভূপতিত 


[ ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


উঠ উঠ মুরারি, আমার তুমি প্রাণ। 
আমি সেই রাঘবেন্্র তুমি হন্থমান ॥৮ 
মুরারি চৈতন্ভলাভ করিলে বিশ্বস্ত 
কহিলেন, “তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর” 
মুরারি বলিলেন, “বর দাও প্রভূ যেন তোমার 
গুণ কীর্তন ॥ করিতে করিতে আমার জীবন 
অঠিবাহিত হয়। জন্মে জন্মে যেন আমি তোমার 
দাদ হইতে পারি। তোমার দাপদিগের 
মধ্যে প্রতি জন্মে আমি যেন জন্মগ্রহণ করি। 
“তথাস্ত” বঙ্ধিয়া গৌর বর দান করিলেন। 
অনন্তর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া 
গৌর কহিলেন, “হরিদাস আমার প্রাণ 
হইতেও তৃমি আমার প্রিয়তর। তোমার 
যেজাতি আমারও তাই। পাপিষ্ঠ যবনগণ 
তোমায় বড় দুঃখ ধিয়াছিল। নগরে নগরে 
তোমায় মারিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল। 
অত্যাচাবুকারিগণের শান্তি বিধান করিতে 
আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু কি করিব, 
দেখিলাম যাহারা তোমাকে নিদারুণ যন্ত্রণ! 
দিতেছে, মনে মনে তুমি তাহাদেরই মঙ্গল, 
কামনা করিতেছ। ছূর্বত্তগণ তোমাকে যে 
গ্রহার করিয়াছিল, তাহা আমারই পৃষ্ঠে 
পড়িয়াছিল; এই দেখ এখনও তাহার দাঁগ 
রহিমাছে। তোমার ছুঃখ সহা করিতে না 
পারিয়া৷ আমি শীঘ্ব শীঘ্ব প্রকাশিত হ্ইয়াছি। 
তোমাকে আমি অক্ষয় ভক্তি-ভাগার দান 
করিলাম।” প্রভুর স্ুধামাথা বচনাবলী 
শুনিয়া হরিদ'স মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 
অতঃর অদ্ৈতাঁচারধ্যকে সম্বোধন করিয়া 
গৌর কহিলেন, “আচার্য্য, একদিন নিশাভাগে 
তোমাকে ভোজন করাইয়াছিলাম মনে পড়ে? 
তুমি গীতার শ্লোকবিশেষে ভক্তিযোগ না 


১২শ সংখ্যা । 


পাইয়া উপবাস 'করিয়া ঘুমাইয়াছিলে, সপ্ন 
আমি তোমাকে এ শ্লোকের ভক্তিস্চক অর্থ 
বুঝাইয়। দিয়াছিলাম" কতদিন কত শ্লোকের 
অর্থ আমি তোমাকে বুঝাইয়! দিদ্ভাছি তাহা 
কি তোমার মনে আছে?” অনন্তর সেই 
সমস্ত শ্লোক একে একে অুবুত্তি করিয়া 
অদ্ৈত্তকে স্তম্তিত করতঃ গৌর কহিলেন, 
“আচার্যা সকল পাঠহ তোমাকে পুর্বে 
বলিয়াছ, কেবল এক পাঠ বলি নেই; 
এখন তাহা শোন। গীতার ১৩ অধ্যায়ের 
১৩ শ্লোকের যথার্থ পাঠ এই : 
সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোহক্গিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শতিমল্লোকে সর্ববমবৃততা তিষ্ঠতি ॥” 
আচার্ধা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 
তখন গৌর যাবতীয় ভক্তগণকে বের প্রার্থনা 
করিতে আদেশ করলেন।' আদ্বৈত কহিলেন, 
“প্রভু আমি কেবল এই চাহি থে ভু ূর্ঘ 
নীচ ও দরিদ্রগণকে রুপা কর।” কেই 
কহিলেন, “আমার এধঁপতা তোনাকু নিকট 
আদতে দিতে চাহেন না; 
বিধান কর।” যিনি যাহা চাহিলেন ভক্ক- 
বুংসল গৌর তাহাকে তাহাই প্রদান করি" 
লেন। *" ৯১৯১ পু 
কতজনকে ডাকিয়া! গৌর কত মিষ্ট ধথা 
কহিলেন, কতজনকে বৰ দিলেন, কিন্ত মুকুন্দ 
দত্তের নাম একবারও উচ্চারণ করিলেন 
না। মুকুন্দ প্রকোষ্ান্তরে ননোদুঃথে কাল 
কাটাইতেছিলেন। গৌরের আদেশ ব্যভীত 
আদিক্তে* পারেন না, অথচ আলমিবার জ্ 
প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার 
দুঃখে বাথিত হইয়া শ্রীবাস গৌরকে 
কহিলেন, , প্রভু, তোমার প্রিগ্ন ভক্ত মুকুন্দ 


নিমাই-চরিত্র 


তাহার সুমতি 
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তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে যে 
তাহাকে ডাকিতেছ না? মুকুন্দ যে তোমার 
পরম ভক্ত) সেষদি অপরাধ করিয়া থাকে, 
নিজ' হস্তে তাহার দগুবিধান কর, কিন্তু 
তাহাকে দুরে ফেপিযা, রাখিও না |” শরীবাসের 
কগায় কোপ শ্রকাণ করিয়া ধগীর কহিণেন, 


ও হকতভাগোর জন্ত কেই লামাকে অন্গরোধ 


করিতে পারিবে না. ৪ কনা দাতে তৃণ লয়, 
কখানা জাঠি মারে। এরূপ করিয়া কেহ 
কি কখন আমাকে পাইয়াছে ?” শ্রীবাঁস 
বিনীতভাবে জিজ্ঞাা করিলেন, “মুকুনের 
অপরাধ কি প্রকাঁণ করিয়া বল।” গৌর 
“৪ যখন যেখানে যায় সেইমাত 
যখন অদ্দৈতের সঙ্গে খোগ- 
ভথন দাঁতে তুণ লইয়া 
আবার অঙ্গ 


কহিলেন, 
কথা বলে। 
বাশিষ্ট পাঠ করে, 
তক্তিভরে নাচিতে 
সপ্প্রদায়ের লোকের ন্দঠিত দিশিযা ভক্তিকে 
তুচ্ছ করে। 5ইতে পড় ক্ছি আছে 
একথা থেবলে সে আমাক নিদারুণ পীডা 
দেয়। ভক্তি স্থানে কতাপরাধ মুকুন্দ আমাকে 
দেখিতে পাইবে না?” মুকুন্দ অন্তরাণ 
হইতে লমস্তই গুনিলেন এবং ভাবিতে 
নাঁগিলেন, “গরু উপরোধে পুর্বে ভক্তির 
শেঠ মানি নাই, সর্ধান্তর্যামী গর 
তাহা জানিতে পারিয়াছেন ) তাই আমার 


থাঁকে। 


ভক্তি হ 


এই শাস্তি হইল। কিন্কু তাহার দশনই 


ধদি না পাইলাম, তাহা হইলে এই অপরাধী 
শরীর রুখিরা কি লাভ? আমি এ শরীর 
তাগ করিব। মনে মনে এই সঙ্কগন 
করিয়া ইবাসকে কহিলেন, “ঠাকুর, একবার 
প্রভৃকে জিন্ঞাদা কর, এ জন্মে ত তাহার 
দর্শন লাঁভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না, কখনও 
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ঘটিবে কি ?” বলিতে বনদিতে মুকুন্দের 
নয়ন দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। তাহার প্রার্থনা ্রীবাস 
গৌরের নিকট নিবেদন করিল, তিনি 'কহি 
লেন, “কোটীজন্ম পরে মুকুন্দ নিশ্চন আমার 
দশন লাভ করিতে" পারিবে? কোটাজন্ম 
পরে হউক একদিন ত পাইব” ভাবিয়॥ মুকুন্দ 
আনন্দে বিহ্বল হইল্নে এবং “পাইৰ 
পাইব"” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । দূর 
হইতে তাহার ন্তা দেখিয়া গৌর হাসিনা 
উঠিলেন এবং স্নেহভরে নিকটে মাপিতে 
আদেশ করিয়া কহিলেন, “মুকুন্দ, তুমি 
অপরাধমুক্ত হইয়াছ, প্রসাদ গ্রহণ কর।” 
অপ্রার্থিত অনুগ্রহ পাইয়া মুকুন্দ মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। তখন 

প্রভু বলে “উঠ উঠ মুকুন্দ আমার। 

তিলাদ্ধেকো অপরাধ্চনাহিক তোমার 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


সঙ্গদৌষ তোমার সকল-্হইল ক্ষয়। 
তের স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥ 
কোটীজন্মে পাইবা বখন বলিলাম আমি । 
ঠিলাদ্দেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥ 
'অবার্থ আমার বাকা? তুমি সে জানিলা। 
তুমি আমা সর্বাকালে হৃদয়ে বাধিলা॥” 
মুকুন্দ আপনাকে ধিকার দিয়! কীদিয়া 
উঠিলেন । তখন গৌর স্বীয় গলদেশ হইতে 
মালা খুলিয়া ভক্তগণ মধো বিতরণ করিলেন 
এবং চর্ষিত তান্ুল সকলকে প্রদান করিয়া 
রুতার্থ করিলেন। ভোজনের অবশিষ্ট বাহা 
ছিল প্রীবাসের ভ্রাতৃম্থতা নারায়ণীকে গৌর 
তাহা দান করিলেন। তদবধি বৈষ্ণব- 
সমাজে 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র বলিয়া 
নারায়ণী বিখ্যাত হইফ্লাছেন। এই নারায়ণীর 
গভে চৈতন্ত ভাগবত প্রণেতা পরমভক্ত 
ৃন্দাবনদাস জন্গ্রঠণ করিয়াছিলেন 


স্রীতাঁরকচন্র রায় | 


রামাবতী। 


রামপাল নামক পাল-নরপালের সহিত 
পূর্ববঙ্গের রামপাল নামক সুপরিচিত স্থানের 
নাম-সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কেবল 


ইহারই উপর নির্ভর করিয়া, রামপাল নাঁমক' 


স্থানকে রামাবতী' বলিয়৷ নির্দেশ করিতে 
হইলে, প্রমাণ নিতান্ত দুর্বল বলিরাই স্বীকার 
করিতে হইবে। ৮ 

যাহার নাম “রামাবতী” ছিল, তাহা কোন্‌ 
প্রক্রিয়ায় “রামপাল” হইয়া গিয়াছে, তাহার 


বিফ্কার-সাধন সহজসাধা বলিয়া বোধ হয় 
না। এই স্থানের নামকরণের একটি জন রতি 
প্রচলিত ছিল। এ্রতিহাসিক তথ্যান্থুপন্ধানে 
তাহার কথা অনালোচিত থাকিতে দেখিয়া, 
স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্ভাসাগর মহাশয় 
তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইফ্কাছিলেন। 
জনশ্রুতি একটি প্রবাদবাকো পধাবসিত 
হইয়াছে। 

“বল্লাল কাটায় দীঘি, নাম রামপাল।” 


১২শ সংখ্য। ] 


ইহার তাৎপর্ধয এই ফে,বল্লাল বে দর্ীঘ 
কাটাইয়াছিলেন, তাহা (তাহার ভাগারী 
রামপালের নামে ) রামপাল দীঘি বলিয়া 
কথিত হইয়াছিল; তাহা হইতেই স্থানের 
নামও রামপাল হইয়াছে । 
এই জনস্রুতির মূলা ঘাহাই হউকী, ইহাকে 
একেবারে বিস্বৃত হইবার উপায় নাই, ইহাতে 
ংশয় দূর হয় না; আরও বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। 
্রীবিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থান 
এক সময়ে শ্রীপৌগু,বদ্ধন তুক্তির অন্তর্গত 
হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বে কখনও বরেন্ত্রীর 
একাংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এ পর্যান্ত 
এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যাঁর নাই; বরং 
বরেন্্রীর সুপরিচিত ভৌগোলিক সীমান্ 
বিপরীত প্রমাঁণই বর্তমান আঁছ। * কারণ, 
তাহার পুর্ববীমা করতোয়া 
'রাঁমাবতী” নির্মাণের সমকালবন্তী ধৰি 
সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীমণ্ডলেই 'রানা'বতী? 
নির্শিত হষ্টবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া 
ছেন | রামপালদেবের পুত্র মদদনপাল দেবের 
শীসন.সময়ে সন্ধ্যাকর কাব্যরচনা করিয়া- 
ছিলেন) গ্রন্থ মধ্যে তাহার পরিচয় উ্লিখিত 


আছে। মদনপাল দেবের (মনহলি এ গ্রামে , 


আবিষ্কৃত) তাত্র শাসনে তাহার অষ্টম রাজা- 
ংবসরে * প্রামাবতী-নগর-পরিদার” তদীয় 
ণ্জয়স্কন্জীকর সমাবাদিত' থাকিবার পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সন্ধাকব্‌, নন্দীর 
সমসাময়িক উক্তি কবিকল্পনা মাত্র খুলিয়া 
অগ্রাহা করিবার উপায় নাই। এই নকল 
কারণে, শাল্্রী মীশয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত 
ভুমিকায় বরেন্দ্রীমগ্ুলেই “রামাবতী” নির্শিত 
হইবার কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ফিন্ত এই 


, ঝমাধতা 
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কথাটি এমনভাবে বাক্ত হইয়াছে যে, সংশয় 
আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি 
লিখিয়াছেন, --“বরেজী-দেশে গঙ্গা-করভোয়ার 
সঙ্গনস্থলে, () রামপাল “রামাবতী” নামক 
একটি নগর সং স্থাপিত ঝারয়াছিনেন 1? * 

ইহার একাংশের সহিত অপরাংশের 
সাগগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া থার ন&। * গঙ্গা-কর- 
তোয়ার “সঙ্গম স্থান”; কোথায়? করতোয়ার 
সহিত কখন কোনও স্থানে গঙ্গার মিলন ঘটিবার 
সম্ভাবনা থাকিলে, দে ভৌগোলিক বিবরণ 
কোথায় পাইব? শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সন্ধান 
প্রদান করেন নাই। গঙ্গার সঠিত করতোয়ার 
মিলন-স্থান চাই) ভাহা বরেন্দ্রমলে অবস্থিত 
থাকা চাই ভালই পূর্ববঙ্গের রামপাল 
হওয়া চাই । এতগুলি বিষয় সংস্থাপিত না 
হইলে, গার্টাকার ইঙ্গিত 
পড়ে। হহার কোন কথারই প্রমাণ উল্লিখিত 
হয় নাই । মুতরাং, ঘাহ। লিখিত হইয়াছে, 
তাহা বোধগমা হয় না। 

আরও একটি সংশয়ের কথা আছে। 
'রামাবত” যে আদো গগঙ্গা-করতোয়ার সঙ্গম- 
স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল,” এ কথা কোথায় 
পাঁওয়! গিয়াছে? 'রামচরিতম্ঠ কাবোর কোন্‌ 
পরিচ্ছদের কোন্‌ শ্লোকে ইহার উল্লেখ বা 
আভা গাওয়া যাইতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয় 
তার একটু ইঙ্গিত করিলেও, বুঝিবার চেষ্টা 
করা ঘাইত। তিনি তদ্ধিষয়ে নীরব । 

“্রামচরিতম্ কাবোর কোন স্থানে এরূপ 
উল্লেখ বা আভাস স্লাছে, তাহা দেখিতে পাওয়! 


_.__ শশা 


মঙাহীন হহয়। 
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যায় না। তৃতীয় পরিচ্ছদের' দশম শ্ত্োকে 
একবার মাত্র “গঙ্গাকরতোয়া” 'একত্র 
উল্লিখিত আছে? কিন্তু তাহাকে “গ্া-কর- 
তোয়ার” সঙ্গম সচক বলিষা। কিরূপে ব্যাখ্যা 
করা যাইতে, পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় 
না। তাঁহাকে একবার রাম পক্ষে আর 'ক- 
বার রামপাঁল ধক্ষে ব্যাথা! করিতে হইবে। 
একদিক্‌ টানিতে গেলে,আর একদিক্‌ ছিড়িয়া 
বায়। | 

একে সন্ধাকরের কাবা (প্রত্যক্ষর শ্রেষ 
নিবদ্ধ বলিয়া) বিলক্ষণ. ছুবহ; তাহাতে 
তৃতীয় পরিচ্ছেদের টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায় 
নাই। যে একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুথি 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা, “শ্রী শীলচন্ত্র 
নামক লেখক কর্তৃক লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয় 
লিখিয়াছেন,__“শীলচন্ত্র নাম দেখিয়া মনে হয় 
লিপিকাঁরক, বৌদ্ধ,_তাহার সংস্কৃত ভাষায় 
অধিকার ছিল না,__তজ্জন্ত অনেক শব ও 
শ্লোক পরিতাক্ত এবং বিরত হইয়াছে” 
শীলচন্ত্র যে বৌদ্ধ ছিল, কেবল তাহার নাঁম 
হইর্তে তাহা নিঃসংশয়ে অন্তুমান করা চলে না। 
কিন্তু এশ্রী্থনায় নমঃ সদা” বলিয়া (বুদধ- 
দেবের নমস্কারের পদ ) নকল আরস্ত করিয়া, 
শীলচন্ত্র- তাহার . প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। 
শাস্ত্রী: মহাশয় তাহার উল্লেখ করিতে, 
পারিতেন ৷ সে যাহা হউক, : সত্য -সত্তযই 
সকল কার্যে অনেক জ্রটি রহিয়া গিয়াছে। 


এরূপ ক্রটি.( অল্লাধিক মাত্রায় ) হস্তলিখিত ' 


সকল পুথিতেই স-ঘটিত : হইতে পারে; 
কোনও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি নকল করিলেও, 


এরূপ ক্রি ঘটিয়া থাকে । গ্রথমে অধায়ন 
 পূর্বাবিষ্বত গ্রমাণাবলীর আলোচনা করিলে 


না করিয়া, “যথাদৃষ্টং, গ্রগালীতে গ্রছ নকল 


বঙ্গদর্শন, 


[ ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


করা হইত) পরে, অধায়ন কালে, লিপিপ্রমাদ 
ংশোধিত হইত। শ্রীলচন্ত্রের নকল অধীত 
হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহাতেই 
লিপিপ্রমাদ সংশোধিত হয় নাই । যে লিপি- 
কর এরূপ ছুরহ শ্রিষ্ট কাব্য নকল করিয়া- 
ছিল, তাহার সংস্কৃত ভাষায় কিছুমাত্র বৎপত্তি 
ছিল না বলিয়া, অন্থুমান করিতে সাহস হয় 
না। 'এইরূপ অনুমান কিন্তু “রামচরিতম্‌ঃ 
কাব্যের পক্ষে এবং তাঁহার নকলকারক শীল- 
চন্দ্রের পক্ষে কোন কোন স্থলে বড় বিড়ম্বনার 
কারণ হইয়াছে। শীলচন্ত্রকে মূর্থ বলিয়া 
ধরিয়া লইয়া, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার নকল 
থানির সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
এ কাঁধ্য সর্বাপেক্ষা ছুরহ,_ইহার জন্যই 
্রসথমুদ্রাঞ্কণে বিলম্ব ঘটিয়া৷ গিয়াছে। শাস্ত্রী 
মহাশয় অনেক স্থলেই স্ুবিবেচনার সহিত 
পরিত্যাক্ত অক্ষর সংযুক্ত করিয়া, এবং বর্ণাগুদ্ি 
ংশোধিত করিয়া, পাঠকের উপকার সাধন 
করিঞাছেন। কিন্তু পাঠসংযোগের চেষ্টা 
সকল স্থলে সর্বতোভাবে সফল হইতে পারে 
না বলিয়া, ছুই এক স্থলে শীলচন্দ্রের প্রতি 
অবিচার করা হ্‌ইয়াছে। যে শ্লোকে “গজা- 
করতৌস্া” একত্র উল্লিখিত “হইয়াছে, 
তাহাতেও নকলকারকের ভ্রমগ্রমাদ ছিল। 
শাস্ত্রী মহাঁশয় তাঁহা-যেরূপে সংশোধন করিয়া 
গইয়াছেন, তাঁহার উপরে, নির্ভর কলিয়াই। 
ভূমিকা লিখিয়াছেন। সুতরাং এখানেও 
ংশয়ের অভাব নাই। 

সফল সংশয়ের উপর প্রধান সং তয় . রতি. 
হাঁসিক সংশয় । সম্প্রতি যে সকল ধ্তিহাসিক 
প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার: সহিত 


১২শ সংখ্যা ] 


বুঝিতে পার! যায়,--বরেন্্রীর উদ্ধার সাধন 
করিবার অব্যবহিত পরেই, রামপাল দেবের 
পক্ষে সহসা পূর্ববঙ্গে উপনীত হইবার 
নস্ভাবন! ছিল না। (ঢাকা জেলার 'বেলাবে 
গ্রামে আবিষ্কৃত ) ভোজবর্ণ দেবের তাগশাসনে 
দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ( কৈবর্তরাজ ) 
দিবোর সমকালবর্তী জাত বন্ম্দেব কামরূপ 
অধিকার করিয়া (পূর্বাঞ্চলে) “সার্ব- 
ভৌম্্রী% বিস্তৃতি করিয়াছিলেন; __ 
শ্রীবিক্রমপুর এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। 

এই নবাবিষ্কৃত তামশাসনের এতিহাপিক 
মূলা অধিক হইলেও, ইহার এরতিহাসিক 
বিবরণগুলির উদ্ধার-সাধনের জন্য যথাযোগ্য 
আয়োজন না করিয়া, অনেকেই আত্ম প্রাধান্ত 
খ্যাপনের অশোভন চেষ্টায়, বঙ্গমাহিক্টে বিবিধ 
বিতগ্ডার স্বত্রপাত করিয়াছেন। এই "্তম- 
শাসনে (কৈবর্তবিপ্রবের সমকালদর্তী) 
পূর্বাঞ্চলের যেরূপ স্বাতন্ত্যতার পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে, “রাম চরিত্ম্” কাবোর সাঁহত 
তাহার সামপ্রন্ত আছে ;--তাম্বশাসনের 
সাহায্যে “রামচরিতম্‌” কাব্যের) টাকাহীন 
ংশের) একটি শ্লোকের প্রক্কৃত তাৎপর্য 


গ্রহণেরও সছৃপায় হইয়াছে বলিয়া 'বোধ হয়। পু 


'রামচরিতম্ঃ কাবোর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 
এক অর্থে রাবণবধ), অন্ত অর্থে “কৈবর্তরাজ- 
বধ” রিস্ৃত করিয়া, সমাপ্তি লাভ করিয়াছে 
তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম “রামপ্রত্যাগমনম্‌।” 
উভয় পক্ষে প্রযোজ্য বিবরণগুলি' তাহাতে 
যথাক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে । র'মপাল' পক্ষে 
'রামাবতী নিশ্মীণের পর এবং নগরপ্রবেশের 
পূর্বে, কবি কতকগুলি' ্রতিহাসিক বিষয়ের 
অবতারণা করিয়াছেন। . তাহাতে দেখিতে 


রামাবতা 


৭8৯ 


গাওয়া বায়, বরেন্ত্রীর উদ্ধীর সাধন করিয়াই 
রামপাল নিরস্ত হইতে পারেন নাই; কৈবর্ত- 
বিপ্লবে পালগান্রাজোর কেন্্রস্থল ( বরেন্্রী- 
মণ্ডল) হস্তচুত হইবার পর, (পাল-সাসতাজোর 
পশ্চিমদক্ষিণ অংশের , সামন্তচক্র অন্থকূল 
থাকিলেও), অগ্টান্ঠ স্থানে অনেকই স্থাতন্থা 
অ্বণস্বন *করিরাছিণেন, তঙ্গ্ক্যু "রামপালকে 
অস্ত্রধারণ করিতে * হইয়াছিল ;.- তাহাকে 
“কামরূপ, জয় করিতে হইয়াছিল। নবাবষ্কিত 
তামতরশাসনের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, 
রামপাল বঙ্গপতির কবল হইতেই কামপ্ধপের 
উন্ধীর সাধন করিয়াছিলেন। “রামচরিতম্”+ 
কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৪৪ শ্লোকে দেখিতে 
পাওয়া যায়, পূর্বাঞ্চলের অধিপতি (দাণাদি 
উপটৌকন প্রদানে) রামপাল দেবকে 
আরাধনা করিয়াছিলেন; এবং এইরূপেই 
পূর্বাঞ্চলের অধিপতি ('আম্গ্গত্য শ্বীকারে ) 
স্বাতন্ত্রা রক্ষা করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন। 
শ্লোকটি এই,_ 

“শ্বপরিত্রাণ-নিমিত্তং পতা। বঃ প্রাঙ্গিশীয়েন। 
বরবারণ-দানেন চ নিজস্তন্দন - দানেন 
বন্মুণারধে ॥৮ 

শান্্ী মহাশয় ইংরাজী ভাষা4 রচিত 
তৃমিকার [ ১৫ পৃষ্ায় ] ইহার উল্লেখ করিতে 
গিয়া লিখিয়াছেন,_“একজন পূর্বাঞ্চলের 
অধিপতি তাহাকে ( রামপালকে ) বৃহৎ হস্তী, 
রথসমূহ (?) এবং বর্ম প্রদান করিয়া, রামপালের 
রক্ষণাধীনে *থাকিবার জন্য, তাহার তুষ্ট 
সম্পাদন করিয়াছিলেন ।/* 
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৭৫০ 


এই শ্লোকোক্ত : পূর্বাঞ্চলের অধিপতি 
কে, এ পর্সান্ত, তাঁহার মীমাংসা করিবার 
উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। 
কিন্তু শ্লোকটি যে ভাবে রচিত, তাঁহাতে উভয় 
পক্ষে প্রয়োজ। বলিয়া, (পূর্বাঞ্চলের নরপতির 
নাছ উল্লিখিত না হইয়া ) ' “বশ্র্ণা”--শব্দ 
গৃহীত হইয়াছেকি না, শাস্ত্রী মহাশ॥ তাহার 
আলোচনা না করিয়া, বীর-কঞ্চুক (বর্ম) 
বলিয়াই তাহার বাখা! করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর 
নন্দী স্থানান্তরে বীরগণের “নামাঙ্কন” ন! 
করিয়া, নামাংশ বা উপাধিমাত্রই গ্রহণ 
করিয়াছেন। সেখানে টীকা থাকায়, নামগুলি 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । এখানে টাকা না 
থাকায়, সে সুবিধা ঘটে নাই । তথাপি রচনা- 
ভঙ্গীতে বোধ হয়,_কবি যেন “প্রাগ্দিশীয়েন 
পত্যা” এই ছুইটি শবকে “বর্শণা”,শবের 
বিশেষণ রূপেই বাবহত করিয়া গিয়াছেন। 
শলেষাম্মরোধে পবর্থণা”শবটি ছুই পক্ষে 
ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন 
বলিয়া বোধ হয়। রামপক্ষে বন্ধঅর্থ বীর- 
কঞ্চুক তাহা স্থগম | রামপাল-পক্ষেও গনেই অর্থই 
গ্রহণ করিতে হইলে, এই শব্দটিকে শ্রিষ্ট না 
বলিয়া,"উভয়পক্ষে তুল্যার্থ বোধক” বলিতে হয়। 

জিগীষানুরোধে সেরূপ তর্ক উপস্থাপিত 
হইতে পারে। কিন্তু সত্যাবিষ্ষারান্ুরোধে, 
সে তর্ক পরিত্যাগ করাই সঙ্গত বলিয়! বোধ 
হয়। ভোজবর্শদেবের (বেলাবো গ্রামে 
আবিষ্কৃত ) তাযরশাসনের সাহায্যে . সমকালবর্তী 
 পুর্ববাঞ্চলের অধিপতির বর্ন-উপাধির পরিচয় 
প্রাপ্ত হইবার পর, “রামচরিতম্”কাবোক্ত 
ণ্বর্মণ* শবের সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। কৰি “বর- 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


বান্নণেন চ নিজসান্দমদামেন” বলিয়া একটি 
মাত্র চ কারের প্রয়োগে, হয় ত প্রদত্ত দ্রবোর 
মধ্যে বীরকঞুমকের ( বন্মের ) উল্লেখ করেন 
নাই। *সার্বভৌমত্বর নিদর্শন (বরবারণ ও 
নিজন্তন্ন) অর্পণ করিয়াই, পূর্বাঞ্চলের 
অধিপতি ৫*ন্ব-পরিভ্রাণ লাভের জঙ্, রাম- 
পালের আরাধন৷ করিয়াছিলেন। ইহাতে 
বুঝিতে পারা যায়, তিনি এইরূপে “পরিত্রাণ” 
লাভ করিয়া, (সার্বভৌমত্ব পরিহারপূর্ববক ) 
স্বামি-ধর্মের আশ্রয়ে আসিয়া, নিজ-রাজমগুলে 
রামপাল দেবের সামন্ত মধ্য পরিগণিত হইয়া- 
ছিলেন। স্ৃতরাং রামপালের পক্ষে পূর্ববঙ্গ 
(পূর্বববৎ ) “ম্বদেশের অব্যবহিত ভূমি” হইয়া- 
ছিল;- পূর্বাঞ্চল তাহার “ম্বদেশ” পদবাচ্য 
হইতে পাবে নাই ;_ সুতরাং সেই সামস্তচক্রের 
মধ্যে রামপালের রাজধানী নিন্মাণের প্রয়োজন 
বা সম্জীবনা ছিল না। পূর্বাঞ্চলের অধিপতি 
এইক্প ব্যবহার না করিলে, “পরিত্রাণ” লাভ 
করিতৈ পারিতেন ' না, রাজ্যচযুত হইতেন। 
কিন্তু “স্বপরিভ্তাণনিমিত্তং, যে ভাবে 
ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে দেরূপ 
তাৎপর্য বিকশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ "হয় 
না। ভূমিকার ভাবান্ুবাদমাত্রই প্রকাশিত 
হইয়াছে। তাহাতে এমনও বোধ হইতে পারে 
যে,_পুর্বাঞ্চলের অধিপতি যেন কোনও শক্র- 
ভয়ে ভীত হইয়া, রাদপালদেবের আশ্রয়ে 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন । শ্রোকে 
সেরূপ, আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

ধ্বাহারা মংস্কৃতভাষায় অনভিষ্, অথবা 
যৎসামান্ত অভিজ্ঞতা থাকিলেও, স্বয়ং স্বাধীন 
ভাবে সংস্কৃত ভাষায় “রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন 
করিতে অসমর্থ, তাহারাও স্বভাবতই স্বদেশের 


১২শ সংখ্যা] 


ইতিহাস জানিবার'জন্ত 'কৌতুহলী। স্ততরাং 
রামচরিতম্ কাবোর একটি বিশুদ্ধ অনুবাদ 
মুদ্রিত করা কর্তব্য 'ছিল। তাহার অভাবে 
অনেকের পক্ষেই ইংরাজী ভাষার লিখিত 
ভূমিকাঁটি একমাত্র অবলশ্বন হইয়া রঠিয়াছে। 
তাহ!র উপর সকল স্থলে নিঃসগ্কায়ে নির্ভর 
করিবার উপায় থাকলে, তাহার সাহাবোই 
তথ্যান্ুসন্ধান পরিচালিত হইতে পাঠিত। 
কিন্তু ভূমিকার সহিত গ্রন্থোক্ত বিষয়ের নানা- 
স্থলে এইরূপ নানা অপামগ্ন্ত দেখিয়া, “রাম- 
চরিতম্, কাব্যের বথাখোগা আলোচনার 
গ্রয়োগন বিজ্ঞাপিত করিলাম। নিরপেক্ষ 


বিলাতের টিকৃটিকি 
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ভাবে, সত্যনির্ণয়ের উদ্দেশ্রে, এই কাবোর 
আঞ্োচনা 'প্রচণিত হইলে, অনেক তথ্য 
আখিদ্কৃত হইবার আশা আছে । সেই আশায় 
প্রথমেই “রামাবতীর* কথার অবতারণ' করা 
হইয়াছে। রামাবতীর অবস্থান-ভমি নিয় 
করিবার ভগ্ঞ্থখাযোগা (৫ষ্টা রা যে অবন্ঠ 
কুত্তবা,»তদ্বিষয়ে সংশয় নাই |, সে চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইলে “রামচরিভম্শকীবোর &তিহাসিক 
মূলা কত অপ্রিক, তা দিন দিন অধিক 
প্রঝাশিত হইতে থাকিবে । 


শ্রীঅক্ষয়কুমা মৈত্রেয় । 





বিলাতের টিক্টিকী। 


মানুষের প্রকৃতি মোটের উপরে সর্বত্রই 
সমান। আরাম, আয়েস, নকলেই চাহে। 
হজে, বিনা পরিশ্রমে বে কার্ধ্যটা হয তার 
জন্য আবাব কষ্ট স্বীকার করিতে 'কোঁথাও 
লোক বড় রাজী হয় না। আর এইরূপে 
আপনার কষ্টের লাঘব করিতে যদি একটু 
আধটু মিথা। প্রবঞ্চনার আশ্রর লঙ্টীতে হর, 
তাহাতেও কোথাও বেশী লোকে পশ্চাং্গদ 
হয় না,। আমাদের দেশের পুলিশের লোকের 
মিথ্যা-প্রবণতার কথা৷ আমরা প্রায়ই শুনিতে 
পাই । আর কখনও কখনও এ সকল দেখিয়! 
শুনিয়া এমনও মনে করিয়া থাকি যে বুঝি বা 
আমাদেক্ব* পুলিশের লে'কেই ছুনিগ্নার সকল 
লোকের অধম ফল কথা কিন্তু তাহা 
নয়। সুযোগ পাইলেই লোকে সর্বত্রই 
এরূপ মিথ্যাচরণ করিয়! থাকে। আমাদের 


দেশের শাসনবাবস্থার বিশেষত্ব এই যে, 
এখানে পুলিশের লোক যভটাঁ পরিমাণে 
এ সকল প্রলোভনে পড়ে, বিলাতের* পুলিশ 


' কর্মচারীরা ততটা পরিমাণে 'প্রলুন্ধ হয় না। 


লোকে মিথ্যা বাল আয্মরকঙ্গার জন্য ; যেখানে 
মিথ না বলিলে আপনার সুথ-্ৃবিধা 
রক্ষা করা কঠিন দেখানে লোক সহজেই 
মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে। ঘেখানে মিথা। 
বল! নিপ্রয়োজন কিন্বা নিরাপদ নহে, 
সেখানে লোক সতা বলিতেই চেষ্টা করে। 
'বিলাতে পুলিশকর্মচারীদের উপরে এমন 
কড়া শাসন আছে, সাধারণ প্রজাবর্গ 
আপনাদের ্বত্স্বার্থ রক্ষার জন্য সতত এমন 
সজাগ থাকে+ রাজকীয় বিধিবাবস্থা এবং 
মকণ জনমগুলীকে সর্ব 


ধর্মাধিকরণ 
অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে 


প্রকারের 


৭৫২ 


রক্ষা করিবার জন্য 'এতটাই 'মুৎস্থক যে, 
সেখানে পুলিসের লোকের পক্ষে মিথ্যা 
আচরণ করিবার প্রলোভন নাই বলিলেও 
চলে। কোনও স্তরে, কোথাও কোনও 
নিরপরাধী বাক্তির দণ্ড হইয়াছে, ইচা 
জানিতে পারিচল 'দেশের লেক একেবারে 
ক্ষেপিয়া উঠে/ সকলেই আপনাপন খ্যতসবার্থ 
রক্ষার জন্যই পরম্পরকে রাজপুরুষদিগের অযথা 
শাসন হইতে বীচাইবার জন্য এত বাগ্র হইয়া 
থাকে যে, সেখানে পুলিশের কর্মচারীদিগকে 
সতত অতি সন্তর্পণে যথাসম্ভব সত্যের ও 
ধর্মের পথ ধরিয়া চলিতেই হয়, না চলিলে 
তাহাদের চাকরী লইয়া টানাটানি পড়ে। 
রাজো শাস্তি রক্ষার জন্ত বিলাতের 
গবর্ণমেণ্টকেও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদিগের 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। বিশেষ, 
লগ্ডন সহরে নাকি ছুনিয়ার যত বিপ্লীবপন্থী 
লোক আসিয়া প্রায় আশ্রয় লইয়া থাকে ) 
যারা স্বদেশের শাসন-বাবস্থার পরিবর্তন- 
প্রয়াসী হইয়! শাদন সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন 
হইয়া! পড়ে, তারা অনেক সময়ই ইংলগ্ডে 
আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। রুশের, জান্মাণীর 
অষ্ট্রিয়ার বিপ্লবপন্থীগণের অনেকে লগুনে 
বাস করেন। লগুনের পলিশকে এ সকল 
লোকের উপরে সর্বদা চক্ষু রাখিতে হয়। 


এ ছাড়া ইংরাজের নিজের রাজোও, 


রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারী লোকের অভাব 
নাই। এ পর্য্যন্ত আইরিশেরা তে। সর্বদাই 
ইংরেজগবর্ণমেন্টের স্বল্প বিস্তর বিরোধী 
হইয়। আছে। ইহাদেরও অনেকে আয়র্লগ্ডে 
না থাকিয়া লগ্ন, ম্যান্চেষ্টার , প্রভৃতি 
স্থানে বাদ করে। এ সকলের উপরেও চক্ষু 


বঙ্গদর্শন 


| ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


নাৎ রাখিলে চলে না।- তার পর, ক্রমে 
ভারতবানী রাষ্ট্রীয় আন্দ'লনকারীও বিলাতে 
যাইরা আশ্রয় লইতেছেন। এই শ্রেণীর সকল 
লোকের ,উপরেই বিলাতের পুলিসের দৃষ্টি 
রাখা আবশ্তক হইয়াছে। সুতরাং 
বিলাতের ট্রিকৃটিকীরা সে কেবল আমাদের 
উপরেই মোতায়েন হইত, তাহা নহে। বহু 
কালাবধিই ইহাদ্দিগকে রাজনৈতিক লোকের 
উপরে গোষ়েন্দাগিরি করিতে হইতেছে । আর 
এই দীর্ঘ অভযাস নিবন্ধন এ কার্যে ইহার! 
অদ্ভুত পটুতা লাভও করিয়াছে। কাহাকেও 
বিরক্ত করে না; কাহারও উপরে অত্যাচার 
উৎপীড়ন করে না) কাহাকেও অসম্মান 
দেখায় না) কেবল দূর হইতে কে কোথায় 
যাইতেছে, কি করিতেছে, কোনও বৈপ্লবিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছে কি না, 
কোনও অরাজক দল পাকাইয়া তুলিতেছে কি 
না, ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকে। নানা দেশে, 
নানা মতের, নানা প্রপ্াতির লে!কের গতিবিধি 
পর্যাবেক্ষণ করিতে করিতে ইহাদের এমন 
একটা কর্ম্মকুশলতা৷ জন্মিয়াছে, যাহা বোধ হয় 
আর কোনও দেশের গোয়েন্টাবিভাগের 
কর্মচারীদের মধ্য খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। 
অধিকাংশ স্থলেই বিলাতের পুলিশকে 
নাকি বিদেশীয় বিপ্লুবপন্থীদের গন্ভিবিধি 
লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়, এজন্য বিলাতী 
বিলাতের টিকটিকীদের মধ্যে এমন একটা 
নিষ্কাম ভাব জন্মিয়া গিয়াছে,যাহা অপর দেশের 
টিকটিকীদের আছে কি না বিশেষ 'সন্দেহের 
কথা। পর্বোপরি ইংরেজ জাতটাই 
মোটের উপরে স্বাধীনতা বস্তরকে বড় ভাল- 
বামে। যেখানে আপনাদের জাতীয় স্বত্বস্বার্থের 


১২শ সংখ্যা ] 


সঙ্গে কোন বিরোধ নাই, সেখানে এ জাঞ্চটা 
সর্বদাই রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির বিরোধ 
বাধিলে, প্রজামতেরই আনুকূল্য করিয়! থাকে। 
কাজে না পারিলেও কথায় বার্তীয়, মুনোভাবে, 
অত্যচারীর বিরুদ্ধে যাহারা দণ্ডামমান হয়,তাহা- 
দের সঙ্গে আন্তরিক সহান্ৃভূতি অঞ্জুভব করিয়া 
থাকে । এমন কি, ভারতে যারা প্রজান্বত 
সম্প্রসারণের জন্য চেষ্ট' করিতেছেন আর এই 
চেষ্টা করিতে যাইয়া, ভারতের ইংরেজ গবর্ণ- 
মেণ্টের হাতে স্বন্নবিস্তর নির্যাতিত হইতেছেন, 
তাহাদের প্রতিও মোটের উপরে বিলাতের 
লোকের একটা সামান্ত সহান্ৃভৃতি প্রকাশিত 
হইয়া থাঁকে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদিগকে 
বিলাতের লোকে অনেকটা সম্মান ও শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিলাতের পুলিশের 
লোকেও যে তাহা করে, ইহা সর্বদাই, লক্ষ্য 
করিয়াছি। আমরা পশ্চাতে যে সকল 
টিকটিকী মোতায়েন হইয়াছিলেন “তাহারা 
সকলেই আমার সঙ্গে ধিরতিশয় সসঙ্ল্ম ব্যব- 


হার করিতেন। চেনাশোনা হইলে সর্বদা: 


দেখিবামাত্রই টুপি খুলিয়৷ সেলাঁম করিতেন। 
আর চেনাশোনা হইতে বড় বেশি বিলম্বও 
হইত না। ছুজন' লোক প্রাতে নয়টা! হইতে 
: রাত্রি দ্রপ্রহর পথ্যস্ত আমার বাড়ীর আঁশে 
পাশে, দড়াইয়া থাকিবে, ঝড় হউক, বৃষ্টি 


হউক, বরফ পড়ুক, রৌডে দক, সর্বদাই 


তারা দাঁড়াইয়া আছে; কখনও তামাক 
খাইতেছে, কখনও পথের লোকের সঙ্গে 
কথাবার্তা কহিতেছে, কখনও বা পকেট হইতে 


ংবাদপত্র খুলিয়া পড়িতেছে, কখনও বা বইই, 


হয়ত পড়িতেছে কিন্তু নজরটা স সর্বদাই আমার 
দরঙ্জার দিকে রহিয়াছে_ এ ভাবে যারা 


বিলাতের টিকৃটিকি 


তাঁড়িছু-চাপিত লিফট 
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গোয়েন্দাগিত্রি করে, *তাদের চিনিয়া লইতে 
তো আর বড় দেরি হয় না। প্রথম কয় 
সপ্তাই এ দিকে নাকি তেমন লক্ষা করি নাই, 
সৃতুরাং তখন এদের চিনিতে পারি নাই, কিন্ত 
নে দিন হইতে বুঝিলাম যে আমার পিছনে 
লোক আছে, ৫ দিন হইতৈ ইহারা সর্বদাই 


ধরা দিতে আর্ত করিল। প্রথমে কি করিয়া 


এক বাক্তিকে পরিয়াছিলাম, *পৃর্ব-” বান্ধে ভার 
উল্লেঞপ করিগাছি। ইহার কিছুদিন পরে তার 
সন্গীকেও ধরিয়া ফেলি। 

এই দিনও আমার পাশি বন্ধুটার গৃহিণী 
এবং আমার পুক্র ও আর একটা পাশি ভদ্র- 
লোক আমার সঙ্গে ছিলেন। এ দিনও আমরা 
নকলে গি'লয়া একটা সাতে থাইতেছিলান। 
বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, একবার পথে 
চলিতে চলিতে পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া কেস 
সঙ্গ লইয়াছে কি না দ্বেখিপাম, কিন্তু কাহাকে'ও 
দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে আমরা “টিউব” 
ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম" লগ্ন 
সহরে মাটার নীচে দিয়া গ্ুড়ঙ্গের ভিতরে, যে 
সকল রেলগাড়ী তাড়িত যোগে যাতী-সস্তার 
লইয়া মৃহূর্তে মুহর্তে যাতায়াত করে, তাহাকেই 
টিউব ঝুলে। রেলের থেমন ষ্টেখন আছে, 
এই টিউবেরও সেইরূপ ষ্টেশন আছে। ষ্টেশন- 
গুলো রাস্তার উপরে। এখানে টিকিট কিনিয়া 
110) করিয়া নীঠে 
নামিয়া গাড়ীতে উঠিতে হয়। টিউবেরও 
্ল্াটফর্ম,আছে। এ প্রাটুফমগুলা সাত 
আট তাল! প্রমাণ ভমির নীচে। আমরা ক্রমে 
সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন একা 
লোককে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল যে বুৰি 
বাঁ সেই এবার আমার উপরে যোতায়েম 


৭৫8 
হইয়াছে । মিনটে মিনিটে টিঈবের গাড়ী 
সকল আসা যাওয়। করে। একথানি ট্রেন 
আপিতেছে দেখিরা! আমার সঙ্গীর্দিগকে বলিলাম 
যে তারা এই ট্রেণে উঠিবার ভাণ মাত্র যেন 
করেন, কিন্তু একেবারে যেন উঠাতে চড়িয়া 
বসেন না। ট্রেণণ্আপা মাত্র সে ঝক্তি তাহাতেও 
উঠিয়া পড়িল। আমরা উঠিব উঠিব"করিয়া 
আর উঠলাম না। ট্রেণখাঁনা ছাড়িয়া দিল। 
তখন সে বাক্তি টেণ হইতে লাঁফাইয়া পড়িয়া 
প্লাটফর্মে একখানা বেঞ্চে যাইয়া বিয়া পকেট 
হইতে একখান1 খবরের কাগজ খুলিয়া পড়িতে 
আরম্ভ করিল। তখন প্ল্যাটফরমে আমরা 
ক'জন ছাঁড়া আর একজন যাত্রীও ছিল না। 
অ'মি আস্তে আঙ্ে এ বাক্তির কাছে যাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম--“তুমি কি আমার পিছু 
লাগিয়াছ ?” 89 
110 ? সে গলা ভারি করিয়া বলিল-_ 
“না”, আমি বলিলাম_-“তাই ধর্দি, 
তবে তৃমি গাড়ীতে চড়িয়া,। আমি উঠিলাম 
না দেখিয়া নাবিয়া পড়িলে কেন 1”-মে 
ব্যক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। 
তখন আমি বলিল'ম__“দ্যাখ, আমার পিছনে 
লোক থাকুক তাতে আমার কোনও আপত্তি 
নাই; কিন্তুকে আছে, এএই্টটা মার আমি 
জানিতে চাই ।” একটু পরে বলিলাম_-"তুমি 
আমাকে চেন ? “হা আপনাকে চিনি বই কি 
আপনি মিঃ--1” “এই আমার পক্ষে যথেষ্ট । 
এখন তোমার কর্তব্য তুমি কর, আমার 
কর্তব্য আমি করিব। ছুজনে একটা 
বোঝাপোড়া হইল, ভালই |” এ সময়ে আবার 
আর একখানি ট্রেণ আদিয়৷ পড়িল, 'আমরা 
কলে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। 
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বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১: 


'প্রথম প্রথম একটু বিরক্তি বোধ হইল) 
(কত্ত ক্রমে আমোদ লাগিল। আমার বাড়ীতে 
আমার পুত্র ছাড়া আর তিনচারিটা বাঙ্গালী 
ও মাহারাটি যুবক এক সময় আমার সঙ্গে 
ছিল। এই ইংরেজ টিকটিকীদের লইয়া তাহারা 
মাৰে মাঝে বড় তামাসা করিত। একদিন 
ছুজনলোক আমার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় 
দাড়াইয়া বাড়ী পাহারা দিতে ছিল। ছেলেরা 
ছুখানা বড় বই লইয়া, একটা কাল টেবিলক্লথ 
দিয়া ঢাকিয়া জানালা খুলিয়া গিয়া তাহাদের 
দিকে বই ছুখানিকে নির্দেশ করিয়া যেই 
দাড়াইল, আর অমনি গরিব বেচারীরা 
উদ্ধশ্বাসে সেখান হইতে সরিয়া গেল। তারা 
ভাবিল এই বইগুলো বুঝি ফটোগ্রাফের 
ক্যামেরা, 'আর ছেলেরা বুঝি তাদের ছবি 
তুলিয়া, কাগজ পত্রে একটা হাঙ্গামা করিবার 
আরো করিতেছে । এদের কেহ কেহ 
আমার ছেলেদের পিছনে পিছনেও যাইত। স্যার 
কার্জন 'ওয়াইলীর হত্যার পরে" অনেক দিন 
পযন্ত ছেলেদের তাহাদের উপরে দৃষ্টি খুবই বেশী 
ছিল, আমার উপর ততটা ছিল না। আর 
ছেলেরাও ছুষ্টমি করিয়া বেচারীদের হাঁয়রাণ 
করিয়া 'গারিত। তিনজনে তিন পথে 
খামকা খামকা! থুরিতে যাইত। এ গলি 
ও গলি করিয়া গরিবদের ঘুরাইয়া আমিত 
ইহারা সারাদিন দীড়াইয়! দ্াড়াইয়া যখন 
সন্ধ্যার প্রন্কারে একেবারে অবসন্ন হইয়া 
পড়িত, তখন ছেলেরা তিন চার, মাইল 
বেড়াইবার জন্য বাহির হইত। , সেই 
অবসন্ন দেহে এতটা ঘুরিতে তারা পারিবে 
কেন? তাই ছেলেদের গাড়ীতে করিয়া 
বেড়াইতে যাইবার জন্য অন্থরোধ করিত “মিঃ- 


১২শ সংখ্যা | 


বাসে (13৪) চড়িয়া চলুন না. খামাকা 
ইাটিয়া যাবেন কেন?”_-“আমাদের আজ 
পয়সা নাই-বাঁসে (ট4১এ) যাব না” 
“আচ্ছা আপনারা বামেই চলুন, আধি আর 
হাটিতে পারি না,_পয়স| আমি দিচ্ছি” এই 
বলিয়! গরিব বেচারীর স্ন্ধে চড়িয় ছেলেরা 
৭৮ মাইল বাসে বেড়াইয়! আগিত। 

ফলতঃ আমাদের জগ লগ্ুনের পুলিশের 
কত পয়সা যে খরচ হইয়াছে, বলিতে পারি 
না। ছু'তিন জন, কখনও চাঁরিজন কর্মচারী 
দিনরাত আমার বাড়ী পাহারা দিত। মাঁঝে 
কদিন আমার বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার পরপারে 
* একটা বাড়ী পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়াছিল। সেখানে 
বমিয়া এরা আমার বাড়ীতে কে আমে কে 
থাঁকে, এ সকল লক্ষ্য করিত'। আমাদের 
কেহ যখন বাহিরে যাইতাম, তখন আমাদের 
সঙ্গে সঙ্গে একজন যাইত। কেবল তাঁহাই 
নহে। মাঁঝে মাঝে আমর) দুষ্টমী করিয়াও 
ইহাদের পয়সা খরচ করাইতাম। এক দিন 
আমি মন্ধ্যার পরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। 
আমার সেক্রেটারীও তখন বাড়ী যাইতে- 
ছিলেন। খানিক পরতিনি বলিলেন মিঃ 
আপনার শরীররক্ষক (1390) 09210) বুঝি, 
& আসছে?” আমি পিছনের দিকে চাহিয়া 
দেখিবাম' বাস্তবিকই একটা লোক আমার 
অনুসধ্ণণ করিতেছে । তখন সাম্‌নে দিয়া এক 
খানা মটরকার যাইতেছিল। আমারু সেক্রে- 
টারীকে ট্রুটবে চড়িয! বাড়ী যাইতে ধৌণয়া 
আমি নিজে এ চলন্ত বাসে লাফাইয়। উঠিয়া 
পড়িলাম। ভাবিলাম এবার আমার রক্ষককে 
ফশকি দিয়াছি। কিন্তু বাদখানা, মাইল 
খানেক দৌড়িগ্না বন একটা টিউব স্টেশনের 


'অভিভাষণ 


৭৫৫ 
নামনে বাইয়া দাড়াইল, দেখি সে বাক্তি 
তাহাতে উঠিয়া এবং টুপি খুলিয়া আমায় 
সেলাম করিরা উপরে যাইয়া বদিল। আমি 
তো দেখি! অবাকৃ। খানিক পরে আমি 
বাস্‌ হইতে নামিয়া' পড়িলাম। সেও 
নামিয়া পড়িল।' আমি তখন* তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম_তুমি মঞকার সঙ্গ নিলে 
কেমন করিয়া বল তো? আর এত দূরে 
আসিয়া' বাসই বাঁ ধরিলে কেমন করিয়া 
সে হাদিয়া বলিল,_“টযাকদিতে করিয়া” 
আমি বলিলাম_“এত খরচ কলে! “না 
কল্পে চলে কৈ? মামি বদি সঙ্গে না থাকি, 
আর অন্ত কেহ আপনাকে কোথাও 
দেখিয়া রিপোর্ট করে, তবে আমার চাকরিটা 
যাবে বে। স্থৃতরাং যেরূপ করিয়াই হউক, 
আমার আপনার সঞ্গে থাকিতেই হয়।” 
কিন্তু সকলেই যে 'সর্বদ! আমার সঙ্গে 
থাকিয়া আপনার কর্তব্য পালন করিত 
তাহাও নহে। কখনও কখনও কেহ কেহ 
সঙ্গে না থাকিয়াও আমার কাছে আসিরা, 
আপনার দৈনন্দিন রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া 
যাইত। কম্খরভার যেখানে এতটা শ্রমসাধ্য 
সেখানে মাঝে মাঝে কণ্মচারীর পক্ষে একটু 
আধটু গ্রবলতার আশ্রয় গওয়াও স্বাভা- 
বিক। একদিন আমাকে একটা বক্তৃতা 
উপলক্ষে লগ্ডনের বাহিরে ঘাইতে হইয়াছিল। 
সেদিন রবিবার। আমার বিকালে উল্ইচ, 
নামক উপনগরীতে যাইয়া বক্তৃতা পরিবার 
কথা। আমি *একটু শীঘ্র গাপ্র মধ্যাহকাহার 
শেষ করিয়া উল্‌্ইচ. যাত্রা করিলাম। বাড়ী 
হইতে বাহির হইগ়াই দেখি আমার শরীর- 
রক্ষক সেখানে দড়াইরা। 'আায় দেখিয়া 


৭৫৬ 
সে টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল এবং ভত্র 
লোকটার মতন মন্থরগতিতে আমার পশ্চাতে 
পশ্চাতে চলিতে আরম্ত করিল। টিউবের 
ট্েশনে যাইয়া যখন লিফটে (1, ) চড়িলাম, 
তখন সেও সেই ' লিফটেই উঠিল আমি 
ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম-_আঁজ যে অনেক দৃর 
যেতে হবে।% “কত দূর, ' মিঃ_?” 
“উল্ইচ্‌।৮  প্বাবা, 'আমার যে এখনও 
খাওয়া দাওয়া হয় নাই।” “আমি খাইয়াই 
আসিয়াছি।”» “উল্ইচে কি আজ কোনও 
সভা আছে না কি? “আছে বৈ কি 
“কোথায়, মিঃ -?”  “কারমেল্‌ চ্যাপেলে।” 
ইতিমধ্যে লিফট, নামিয়া আপিয়া যথাস্থানে 
থামিয়৷ গেল। ছুজনেই তখন ট্রেণের দিকে 
যাইতে লাগিলাম। আমার রক্ষক তখন 
বলিল “মিঃ -, আপনার অনুমতি যদি পাই 
তবে আজকের দিনটা আমি আমার ছেলে 
পিলেদের সঙ্গে যাইয়া কাটাই_-আমি আর 
আপনার সঙ্গে যাব না।'” “আমার বিন্দুমাত 
আপত্তি নাই।” “আপনি কখন ফিরিয়া 


আসবেন?” « জানি না তো! উল্ইচ্‌ 


হতে আমি দন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিব_-কিন্ত 
আজ রবিবার, তোমাদের সভ্যতায় রবিবারে 
সন্ধার পর মদের দোকানে মদ মিলে কিন্তু 
ভদ্র লোকের বাড়ীতে তো খাওয়া মিলে না, 
কাজেই আমায় বাহিরে খাইয়া আসিতে 
হইবে। নয়টা সাড়ে নম্ঘটার আগে যে 
ফিরিতে পারিব, এমন মনে হয় না।” “আজ 
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কি বিষয় বক্তৃতা করিবেন?” আমি 
বিষয়টা বলিয়া দিলাম! সেও সেটা আপনার 
পকেট বইএ নোট করিয়া! লইল এবং আর 
একবায় আমার অনুমতি লইয়া, সেলাম 
করিয়া ফিরিয়া চলিল। সেদিন আমার সঙ্গে 
আর কেউ ছিল না। রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া 
আমি কাপড় চোপড় ছাড়িবার আয়োজন 
করিতেছি-__তখন প্রায় সাড়ে দশটা-_এমন 
সময় পরিচারিক! আসিয়া বলিল--“একটা 
ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আপিয়াছেন।” “এই রাত্রে ভদ্রলোক 
কে? ইনি কি আমার স্বদেশী?” "না 
একজন ইংরেজ ভদ্রলোক।” “আচ্ছা, 
নিয়ে এস |” তখন দেখি এ আর কেউ নয়-_ 
আমার শরীররক্ষক। এত রাত্রে আমায় 
বিরক্তি করিতে আসিয়াছে বলিয়া অতিশয় 
দীন সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমি 
বক্তুতাতে কিকি, বলিয়াছি, সেখানে কত 
লোকঁ ছিল, ভারতবাদী (লোক কেহ ছিল 
কি না,__এসকল কথা নোট করিয়া লইয়া 
গেল। আমি বুঝিলাম-_আজকের রিপোর্ট 
থান আমাকেই লিখিয়া দিতে হইল। 
এও মন্দ নহে। বিলাতের টিক্টিকীই এরূপ 
করে। এদেশের টিকৃটিকী হইলে আপনার 
মনগড়া একটা ভয়ঙ্কর বক্তৃতা গাজাইয়া 
রিপোর্ট করিত নাকি? & 
শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল। 


জয়দেত্ব ও বিষ্যাপতি 


আমরা জয়দেব ও বিগ্তাপতির রষগত- 
প্রাণা শ্রীরাধাকে দেখিয়াছি, এইবান্ত এতছ- 
ভয়ের শ্রীকষ্ণকে দেখিতে ইচ্ছা করি। যাহা 
দেখিয়াছি তাহা হইতে যদি আমরা এই টুকু 
বুঝিয়া থাঁকি যে, শ্রীরাধার ভালবাসা তোমার 
আমার সম্পূর্ণ বোধায়ত্ব না হইলেও ইচা 
এক অপার্িব বস্ত, তাহা হইলেই ইহার যথার্থ 
তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। 
,যিনি বৈষ্ণব তিনি জানেন যে শ্রীরাধা ভিন্ন 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা নাই ) শ্রীরাধা সংযুক্ত হইয়াই 
তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আর তাহা না হইলেই তিনি 
রুষ্ণ মাত্র; এই হ্লাদিনী শক্তির সংযোগ স্লাছে 
বলিয়াই শ্রীরুষ্ণের লীলাময়ী প্রকৃতির বিকাশ, 
নচেৎ সকলই আনন্দহীন। হ্লাদিনী শক্তি 
না থাকিলে বাশী ঝুঁজিত নাঁ, জীবের ভঞ্চিও 
চরিতার্থ হইত না। এই আনন্দমতী বৃত্তির 
পরিপোষক যত বস্ত আছে তাহাদের মধ্যে 
রসাস্াদ লোলুপা সখীই প্রধান। ইহারা না 
থাকিলে রাধারষ্ণ-প্রের্মরদ পরিপুষ্ট হয়, না। 
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তাই বৈষ্ণব কৰি সর্বত্রই সখী-চরিত্রের অব-' 


তারণা করিয়াছেন। আমরা পূর্কই বলিয়াছি 
যে-_ভূগবানে সর্বস্বার্পণ, সমস্ত ইন্জিয় দ্বারা 
ভগবদাস্বাদন ইহাই হলাদিনীর আকাঙ্ষা, তাই 
আমরা আদি বৈষ্ণব কবিদ্ধয়ে * দৈহিক 
আকাজঙ্কার এত প্রাবল্য দেখিতে পাই। 
আমরা পূর্বেও সখীর কার্ধ্য অনেক দেখিয়াছি, 
অতঃপরও দেখিতে পাইব। শ্রীরাধার চরিত্র- 
বিশ্লেষণ যেমন সথীর সাহাযা ব্যতীত হয় না, 


শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রও সেইবধপ সখীর সাহাধ্য 
ব্যতিরেকে বাক্ত স্তয় না। | ইাদিগকে ধাহারা 
দূতী বালিতে চাহেন, তাহারা তাই বুলুন, কিন্ত 
সু দৃষ্টিতে দেখিলে তারা ও “বুঝিতে পারি- 
বেন যে এই সথীর চরিত্রে যে কোমলতা, প্রাণে 
যে নিঃস্বার্থতা, হৃদয়ে বে কবিত্ব আমারদিগের 
আলোচা মহাকবিদ্বয় কর্তৃক অর্পিত চুইয়াছে, 
তাহা সামান্তা দূতীর ত কথাই নাই, অনেক 
নায়িকারও নাই। এ কথা আপন! হইতেই 
প্রমাণ হইয়! যাইবে এরূপ আশা করা যাঁয়। 

এখন আমরা জয়দেবের প্রকুষ্চরিতর 
দেখিয়া প্রেমতত্ব বুঝিবার প্রয়াস করিব। 
শ্রীকৃষ্ণ যে বৈষ্ণবের কাছে ভগবান স্বয়ং সে 
কথা এখন আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। 
আমর! দেখিয়াছি যে সরস বসান্তে শ্রীকৃষ্ণ শত 
যুবতী পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন । 
ক্ষণিক ত্রন্তিময় মুহূর্তের জনয শ্রীরৃষ্ণ ্রীরাধাকে 
তুলিয়া শত সুন্দরীর মন রাখিতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন। কবি শ্রীকৃষ্ণের চারিপারে একটা যেন 
অভেহা ইন্দ্রিয় কর্ষণের দূর্ঘ নির্মাণ করিয়াছেন। 
একে বসন্ত খতু,__তাহাতে স্বভাবতঃ যুবকের 
হৃদয় মদমত্ত হইয়া উঠে, প্রাণের উপর দিয়া 
একটা চঞ্চলতার শ্োত বহিয়া যায়, তাহার 
উপর আজ /সই বুন্দারবিপিন যেন সুন্দরী 
যুবতীবুন্দের মুখশশ গদলে বিশোভিত হইয়া 
প্রলোভনে কেন্্ুস্থল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার 
উপর আবার এই সুন্দরীগণের মধ্যে শরীকষ্ণকে 
বশীভূত করিবার জন্য যেন একটা রেষারেষি 
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চলিতেছে,_যত প্রক্ঠার মন ভুলাইবার হাঁব- 
ভাৰ ও কৌশল দ্বারা রমণী বুবজনের 
হৃদয়াকর্ষণ অথবা ইন্দিয়াকর্ষণ করিতে পারে, 
সবগুলিই এই যুবতীবৃন্দ আজ শ্রীকৃষ্ণের 
উপর প্রয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে _ 
পীনপয়োধর )ভারুভরেণ হিং গরিরভ্য সরাগম্‌। 

গোপবধূরম্থগায়তি কাচিছুদঞ্চিত পঞ্চমর$গম্‌। 
কাঁপি বিলাদধিলোলবিলোচন খেলন-জনিত- 
মনোজম্‌। 
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুস্থপূন-বদন-সরোজম্‌ ॥ 
কাপি ক্পোলতলে গিলিতালপিতুং কিমপি 
শ্রতিমূলে। 

চারু চুচুন্ধ নিতম্ববতী দয়িতং পুলটৈরন্থুকুলে। 
কেলিকলা-কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা-জল- 
কুলে। 

মঞ্জুল-বঞুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকুলে ॥ 
কৰি পুঞ্জে পুঞ্জে কৃষ্ণের চতুর্দিকে উপ- 
ভোগের উপাদান স্ত,পীভূত করিয়াছেন । শুধু 
তাহাই নহে, কৰি দেখাইতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ 

এই আকর্ষণে যেন সত্যই আকৃষ্ট__ 

করতলতাল-তরল বলয়া বলি কলিত কলস্বন- 
| ংশে। 

রাস রসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ পপ্রশংসে॥ 
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি 
|] রামাম্‌। 
পশ্ততি সম্মিত-টারু-তরামপরামন্ুগচ্ছতি বামাম্‌ 
গীতগোবিন্দে এমন আভাদ আছে যে 
শ্্রীকষ্চ যেন শ্রীরাধার উপর আড়ি করিয়া 
এই আগুনে ঝাপ দিয়াছিলেন। আমাদের 
আধুনিক সাহিত্যে গোবিন্দলাল . যাহা করিয়া- 
ছিল, এযেন অনেকটা সেই রকম ঘটনা। 
ষে ইন্্রিয়ের প্রেরণায় এমন করে সে সেই 
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বুহ্বিতে দগ্ধ হয়, তাহার,আর নিস্তার থাকে 
না। গোবিন্দলাল এই অনলে পুড়িয়া 
মরিয়াছিল, প্যারিস 'এই অনলে আত্মাহুতি 
প্রদান করিয়াছিল। যাহার কেবল ইন্দ্রিয়- 
আকাঙ্ষ। সে এত ইন্ত্িয়োপভোগের উপচারের 
মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃত হইতে ও আত্মোৎসর্গ 
করিতে বাধ্য। বুঝি, মুহূর্তের জন্য এই 
সম্ভাবনা অনস্ত-বিশ্বাসমরী শ্রীরাধার মনেও 
উদ্দিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্তে তিনি 
ভাবিয়াছিলেন যে তীহীর &কুষ্ণভক্তি বিফল, 
তাহার মুরারি এই অচ্ছেদ্য বন্ধন, এই অতি 
তীত্র প্রলোভন এই সুন্দরীবৃন্দের আকর্ষণ 
ও আলিঙ্গন পাশ ছেদ করিয়া বাহির হইতে 
পারিবেন না। কিন্তু তাহার এ সন্দেহ শুধু” 


» যে ক্ষণস্থায়ী তাহা নহে, ইহার সঙ্গে বিশ্বাসের 


নেশাটা অতিমীত্রায় জড়িত ছিল 
মাম বিলক্ষিত-নুধাশ্মিত-মুগ্ধীননং কাননে 
গোবিন্দং  ব্রজন্ুন্দরীগণবৃতং £পশ্তামি 

* _.. হৃষ্যামি চ॥ 
অত তো আনন্দের তরঙ্গ, অত আমোদের 
ছড়াছড়ি, অত সুন্দরীর হুড়াহুড়ি, প্রলোভনের 
বাড়াবাড়ি, তবু আমাকে দেখিয়া বিস্ময়ে ও 
আনন্দে যাহার মুখকমল 'হর্থাপ্রুত হইয়া শ্মিত- 
সুধা বর্ণ করে, তাহাকে কে আমার কাছ 
হইতে দূরে রাখিতে পারিবে? শ্রীরাধার 
হৃদয়ে অমন লাঞ্চনার পরও এই সুন্দর গর্বরয় 
ভাব তখনও বিরাজিত ছিল। কেন? তিনি 
জানিতেন যে তাহার প্রাণাধিক তাঁহাকে 
প্রাণ দিয় ভালবাসেন । আর'4ই জন্তই 
তাহার কাছে তাহার বধুর কিছুই দৃষ্য বা 
নিন্দিত ছিল না) বরং সেই রমণীসমাজে 
তাহার রূপ কেমন উছলিয়! উঠিতেছিল 


২২শ সংখ্যা ] 


তাহার চক্ষে সেইটাই উজ্জ্রলরূপে ভাগিঝেছিল। 
তাহার হৃদয়েশ্বর যে “বহু বল্পভ* ইহাতে 
তাহার নিজের গর্ব একটু খর্ব হইলেও, 
তাহার প্রণয়গর্ আরও যেন বাড়াইয়া দিয়া- 
ছিল। শ্রীরাধার হদয়-দর্পণে শ্রীকৃষ্ণের 
ভালবাসা এইরূপে প্রতিফলিভু হইয়াছিল 
বলিয়াই অত অপগানেও তিনি ভ্রমরের 
মত অথবা অন্য কোনও বিলাতী নারিকার 
মত শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যান 
নাই বরং ইভাঁর পরেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
মিলিত হইবার জন্য আরও বাগ্র হইয়াছিলেন। 
প্রেমের লক্ষণ এমনি করিয়াই 'অভিবাক্ত 
হয়। আর প্রেমের সহিত অন্ত কোনও 
ভাবের মেশামিশি না থাকাতেই এই দুইটা 
জদয়ের যথার্থ কোনও বিচ্ছেদ হয় না । মাঝে 
মাঝে মেঘে চাদ ঢাকা পড়িলেও ,নিশীথিনী 
জাঁনে যে সে মেঘ কাটিয়া যাইবে,তা অল্প 
দিনেই হৌক, অথবা দীর্ঘ বিরহের পর হৌক, 
টাদ আবার হাঁসিবে,*অমৃত ধাঁর।” আবার 
ঝরিবে। তাই সে সেই স্ুদিনের "প্রতীক্ষায় 
বঙিয়া থাকে | টাদকে গাল দিয়া বাপের 
রাড়ী চলিয়া যায় না। এই যে অনাত্ম- 
সমবদ্ধিনী ও প্রি্ানুগামিনী ছদয়-কৃত্তি ইহাই 
ভারতবর্ষের রমণীর প্রেম. এবং ইহা দ্বারাই 
সকল অবস্থাতে বিষের পরিবর্তে অমৃতের 
উন্ভব হয়। 
এমন ধারা ভালবাসার একটা অমোঘ 
আকর্ষণ আছে, বাচা বোধ হয় ইচ্ছ] করিলেই 
কাটাহিয়া উঠা যায় না। বিশেষতঃ যাহার 
হৃদয়ে এই আকর্ষণী শক্তির কাছে পরাজয় 
মাঁনিবার ইচ্ছা স্বতঃস্র্ত হইয়া আছে, তাহার 
কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ঠিক 


জয়দেব ও বিদ্য।পতি 


৭৫৯ 


তাহাই হইরাছিল।» কৃততিবাস লিখিয়াছেন ষে 
রামকে নাগপাশে বদ্ধ অবস্থায় কেহ গরুড়কে 
স্মরণ করিবার কথা বলে, আর গরুড়কে 
স্মরণী করিতেই সে উপস্থিত হয়, ও তৎক্ষণাৎ 
রামচন্দ্র পাশমুক্ত ভইয়! দাঁড়াইয়া উঠেন। 
এ ক্ষেত্রে প্লীরাধার উপর ,চকিত দষ্টিপাত 


, হীরাধার ঠিক দেইরূপ কণ্যু করিয়াছিল। 


শ্ীরাধার প্রিয় বিষয়ক পুর্জানথ 'আ দৃষ্টি মিথ্যা 
কছে নাই) তিনি যে দবন্ীপরিবূত ইংকুষ্ণের 
বিশ্ময়চকিত গ্রদুরাননে ুম্মিত রেখা লক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাঁহাতেই জুষের জদয় 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে; এব, হাই নাঁগপাশ- 
বদ্ধ রামচন্দ্র সম্বন্ধে গরুড়ের মহ কার্যা 
করিয়াছিল। রূপকথায় সোণার কাঠি আর 
রূপার কাঠির গল্প শুনিতে পাওয়া যায়; 
সোণার কাঠিতে জ্ঞান ফিরাইয়া দেয়, আর 
রূপার কাঠিতে অদ্ঞান করে, মুগ্ধ করে। 
বজযুবভীগণের আকর্ষণরূপ রূপার কাঠি 
স্পশে যে মুগ্ধ হরি বৃন্দাবন বিপিনে বাধাকে 
ভুলিয়া ক্রীড়া করিচেছিলেন, রাধা দশন রূপ 
দোণার কাঠি তাহাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রবুদ্ধ করিয়া 
দিল। কোথার বিল নবতীবুন্দ, কোথায় 
রহিল আমোদ-আহলাদ, প্রাণ তখনি প্রিয়তমার 
দিকে ছুটিয়া চলিল, নেশা কাটিয়া গেল, 
ইন্্রজাল ভাঙ্গিয়া গেল 

কংসারিরপি সংসার-বাসন।-বন্ধ-শৃঙ্খলাম্‌। 

রাধামাধায় জদয়ে তত্যাজ ব্রজঙ্গন্নরীং ॥ 
এই পরিণতি প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে 
জয়দেব কৰি শ্রকুষ্ণের চতুঃপার্খে ইন্দ্িয়ের 
ভোগোপযোদী উপচার , রাশি সজ্জিত করিয়া- 
ছেন ও করিরা দেখাইরাছেন যে যেখানে 
যথার্থ ভালবাসা আছে, যেখানে প্রণয়িনীকে 


৭৬০ 


“সংসার-বাগনা-বন্ধ-শৃঙ্খলা;, বলিয়া জ্ঞান 
আছে, সেখানে হৃদয়ের যে আকর্ষণ তাহা শত 
প্রকার বিপ্রকর্ষণ দ্বারা পরাতৃত হয় না। 
মেঘনিমূক্ত শশধরের স্তায় ইহার পুনঃ প্রকাশ 
যেন উজ্জ্রলতর ও স্ুন্দরতর বলিয়া মনে হয়। 
জয়দেব এই শৃশ্ বাধা যে প্রয়োজন সাধন 
করিয়াছেন বিদ্যাপতি মাথুর ও প্রবাস, দ্বারা 
তাহাই করিয়াছেন মাঝে, মাঝে শ্রীরাধার 
মানের হেতুভূত শ্রীকৃষ্ণের আদক্কি তাহার 
পদাবলীতে বণিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহাতে এমন, আকর্ষণীশক্তি অর্পিত হয় নাই। 
বৈষ্ণব কবিতায় “প্রবাস” বিদ্যাপতির 
মৌলিকত্ব, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই 
তিনি শ্রীরাধার ও শ্কৃষ্ণের ্বদয় পুর্ণমাত্রায় 
বিকশিত করিয়াছেন। তিনি দেইখানে 
দেখাইয়াছেন যে গ্রীরাধার টান স্্রীকুষ্ণকে অন্ত 
শত আকর্ষণের প্রতি সহজ্ধে তাচ্ছিল্য আনিতে 
পারে। এমনি আকর্ষণ আছে বলিয়াই এক- 
জনের অভাবে সমস্ত শূন্তময় হইয়া যায়, এক 
নিমেষে অন্য সকল প্রলোভন হৃদয় হইতে 
দুরে অতি দূরে সরিয়া যায়। . 
মামিরং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূ নিচয়েন। 
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতি ভয়েন ॥ 
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব। 
কিং করিষ্যতি কিং বদিষাতি সা চিরং বিরহেণ 
কিং ধনেন কিং জনেন কিং ময় জীবীতেন 
গৃহেন ॥ 
কিন্ত তিনিও জানিতেনযে শ্রীরাধা যতই 
রাগ করুন, যতই অভিমান করুন, তাহার 
হৃদয় তীহাতেই সংলগ্ন আছে। তাই আজ 
তাহার এত চিশ্না, এত বাথা, তাই ত্বাহার 
প্রধান চিন্তা কেন তাহাকে অপরাধ-ভীত 


বঙ্গদূশন 


| ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


হইয়া 'যাইতে নিবারণ .করি নাই; সে কি 
করিবে সে কি বলিবে, সে এই দীর্ঘ বিরহ 
কেমন করিয়া সা করিবৈ। যেমন ক্ষণ- 
কালের জন্য,হৃদয় রাধা-চিন্তা বিরহিত হইয়া- 
ছিল, তেমনি এখন সেই চিস্তার গ্রথরতায় 
সদয় অবশ: ও অনন্্যকর্ম। মন আর 


কিছু করিতে চাহে না, শুধু তাহারই কথা 


ভাবিতে চাহে, কৃতাপরাধের শান্তিম্বরূপ ক্ষণিক 
্রান্তির প্রতিশোধন্বূপ মন সে চিস্তা 
ছাঁড়িতেও পারে না। অথচ ভয়ে ভয়ে তাহার 
কাছে গিয়া অপরাধ ক্ষম! করাইতেও সাহস 
করে না। এই মন্স্ততা, এই আকুল চিন্তা এই 
সর্ঝগ্রসী আকাঙ্ষা বল দেখি পবিভ্র- 
প্রণয়বাদী, যথার্থ প্রেম হইতে আসে, না 
ইন্দ্রিয়লোলুপতা হইতে আদে? যাহার 
ভালবাসা , হ্বদয়ের সমস্ত অধিকার না 
করিয়াছে তার কি এমন অবস্থা হয়? 
অবশ্ত মনে রাখিতে হইবে যে আমরা 
এখনও শীর্ণ ও রাধার মনুযাত্ব স্বীকার 
করিয়াই বিচার করিতেছি। মানুষ কতদূর 
ভালবাসিতে পারে, ভালবাসিলে কতদুর 
তন্ময় হইতে পারে, ভালবাসা থাকিলে, 
নিজেকে রতদুর" খর্ব করিতে পারে, তাহা 
আমরা জয়দেব ও বিদ্ভাপতির রাধাক্-চরিত্র 
হইতেই প্রথম শিখিতে পাইয়াছি। আমর! 


এই ক্ষণিক বিরহে শ্রীরাধার অবস্থার পরিচয় 


পাইয়াছি, এখন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থার গন্ধান 
করিব। ইহাও আমাদিগকে সথীর কাছ হইতে 
শুনিতে হইব, কারণ সখীর মত মর্শগ্রাহিণী 
না হইলে সে অবস্থা কি তন্ন তন্ন করিয়া'আর 
কেহ বুঝিতে না বলিতে পারে? যেমন শ্রীরুষের 
কাছে সখী শ্রীরাধার দশা বর্ণনা করিয়াছে, 


১২শ সংখ্য।] 


তেমনি শ্রীরাধার কাছেও সথী শ্রীকৃষ্ণের 
অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছে__ 


সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ 
দৃহতি শিশির ময়ুখে মরণমন্থকরোতি। 
পততি মদন বিশিখে বিলপতি বিকলতরোতি। 
ধ্বনতি মধুপ-সমূহে অবণমপিদধাতি। 
মনি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুদমুপযাঁতি ॥ 
বমতি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিত ধাম। 
লুঠতি ধরণি-শয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ 
সধী ব্যথার ব্যথী, তাই সে রাধাকে উপ- 
দেশ দিয়াছে__ 
ন কুরু নিতম্িনি গমনবিলম্বন মন্তসর তং 
হৃদয়েশম্‌ 
এ শোন এই ধীর সমীরে, যমুনাতীরে, 
তোমার সর্বস্ব, তোমার প্রাণকান্ত, তোমার 
অভীষ্ট ধন বনমালী,_- 
নাম.সমেতং কৃতসস্কেতং বাদয়তে মৃছু ? বেণুম্‌। 
বহু মন্থতে নন্থ তে তন্গুসঙ্গত পবন চলিতমপি 


ৃ “রেণুম্‌॥, 


সে যে তোমার বাঁশী বাজাইয়া “রাধা 
নামের সাধা বাঁশী” তে রাধা রাধা বলিয়! 
ডাক্তেছে,তুমি যাও “ম কুরু নিতস্বিনি গমন- 
বিলম্বনম্”_ সে যে তোমার অঙম্পর্ধে পবিত্র 
চালিত ধুলিকণাকেও অমূল্য রত ভাবিয়া গায়ে 
মাথিতেছে, তুমি আর বিধন্ব করিও না। 
সে'যে_- 
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে, শঙ্কিতভ বছু- 
 যানম্‌। 
রচয়তি, শ়নং সচকিতনয়নং প্ঠতি তব 
পন্থানম্‌ ॥ 
তোমার কুঞ্জবনে সে যে আজি উৎকণ্ঠায় 
আকুল হইয়া তোমার পথপানে চাহিয়া! বসিয়া 
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আছে, পাখী নড়িলে, গাছের পাতা খসিলে 
তুমি আদিয়'ছ ভাবিয়া সে যে বাস্ত হইয়া 
তোমাকে অভার্থন৷ করিবার জন্ত শয়ন বিরচন 
করিতেছে, এমন যে তোমার প্রাণনাথ তাহার 
কাছে যাইতে [বিলম্ব করিতেছ কেন? 

এই সী-প্ররোচনার ভিতর কত মধুর 
'ভাবই না উথলিয়া উাঠয়াছে,/__-এই ভাবগুলি 
লইয়া বঙ্গভাষার 'কত কবিই নিজের কবিতা! 
পুষ্ট করিয়াছেন, ও বঙ্গসাহিত্যকে সম্পদ্‌শালী 
করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জ্ঞানদাসাদির 
“রসোদ্গার” শীর্ষক কবিতাগুলি যে জয়দেবের 
পদ হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়াছিল সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই। আমরা আজকাল 
অঙ্গসঙ্গের নামে শিহরিতে শিখিয়াছি বটে, 
কিন্তু অঙ্গদঙ্গ-কামনা কতদূর আব্যাম্মিকতায় 
উন্নীত হইতে পারে-_তাহা কবি জয়দেব 
প্রথম দেখাইয়াছেন, যাহার কাছে প্রিয়তমার 
অঙ্গসংস্থষ্ট ধুলিকণাও বহুমানের যোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়, যে গর্মাত্র শবেই প্রিয় সমাগম 
হইল ভাবিয়৷ উৎকণ্ঠা আকুল হয় তাহার 
হৃদয়ে ভাবের কত গভীরতা তাহার 
উৎকণ্ঠায় কত মধুরতা, কত গ্রাবল্য, কত 
আকাঙ্ষার প্রকাশ তাহা একটু ভাবিয়া 
দেখিবার বিষয় নয়”কি? 

তাহার পর এই সবীসম্বাদে যাহা কিছু 
'আছে তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে 
সথীর বিশ্বাস যে ্রীরাধার পক্ষে শ্রারুষ্ণের 
সহিত বিহারই তাহার চরম সাধনা) 
আত্যন্তিক *্থকৃতি বিপাক। তাই এই 
ব্যাপারের "যাহা কিছু বিদ্ সথী তাহা দূর 
করিয়া 'ফেলিয়া দিতে বলিতেছে--মঞীরে 
কাজ কি, সে যে শুধুবিহারের রিপুস্ববূপ) , 
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নীল নিচোলে তোমার গৌরাঙ্ের আতা 
ঢাকিয়া ফেল; তোমার দেহ বল তোমার 
বসন ভূষণই বল দবই তো! তাহারই স্থথের 
জন্ত, তবে আর বিলম্ব কেন? সেবে 
অভিমানী, নিশিধিনী থে শেষ হইতে চলিল, 
তাহার কামনাপূর্ণ করিতে আর বিলম্ব কেন? 
হরিরভিমানী রজনিবরদানীমিয়মপি যাতি 
.. বিরামম্। 
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং পূরয় | 
মধুরিপুকামম্‌ ॥ 
তাহার ' অবস্থা কি এখনও বুঝতে 
পারিতেছ না? 
বিকিরতি মুহুঃ শ্বাপানা শাঃ পুরো মুন্ুরীক্ষতে 
প্রবিশতি মু; কুগ্জং গুপনুন্বছ তামাতি। 
রচয়তি মুহঃ শব্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্গতে 
মদন-কদনক্রান্তঃ কান্তে প্রিরস্তব বর্ততে ॥ 
সাধে কি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন__ 
ধমি ধরণীর মণি জনম ধনি তোর-_- 
সবজন কানু কান্থ করি ঝুরায় 
সে তুয়ভাবে বিভোর ॥ 
চাতক চাহি তিয়ামাল অুদ 
চকোর চাহি রাহু চান্দা। 
তরু লতিক1 অবলম্বন কারী 
মধু মনে লাগল ধান্দা*॥ 
দুজনের যখন এমন উৎকণ্ঠা তখন মিলন 
অবশ্থান্তাবী, কিন্তু সেই মিলনের পথেও অনেক 
বিদ্র আছে, কতক সময়-সাপেক্ষতা আছে। 
সেই যে একটু খানি বিলম্ব, তাহাও বুঝি এই 
প্রণয়ি্গলের সহে না-সেই যে শ্রীকৃষ্ণ 
আদিবার একটু বিলম্ব তাহাতেই শ্রীরাধা 
তাবিয়াই আকুল, | 
মম মরণমেব বরমতি'বিতথ-কেতন| | 


বঙ্গদর্শন: 


[ ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ 

কেন যে শ্রকষ€চ আমিতেছেন না ইহার 
কত হেতুই কল্পনা করিতেছেন, কত রকম 
গড়িতেছেন' ভারঙ্গিতেছেন, কখনও মনে 
কাঁরতেছেন যে তাহ! অপেক্ষ। গুণবতী কেহ 
বুঝি তাহা্কেবিশীভূত করিয়াছে, কখনও মানে 
মনে দেই দৃগ্ত শপষ্ট দেখিতে পাইতেছেন, 
কখনও ভাবিতেছেন যে তাহার মত 
বুঝি শ্রাকুষ্ণের তদ্বিরহবেদনাজনিত দুর্বলতা 
আিয়াছে তাই তিনি এক পাও চলিতে 
পারিতেছেন না। জয়দেবের রাধা 
পাগলিনী) আমরা আর এক মহাঁকবি সবষ্ট 
পাগলিনী রাধার পরিচয় পাই, সেই পাগলিনী 
আর জয়দেব-্থ্ট পাগলিনা একই উপাদানে 
গঠিত। বিগ্ভাপতির রাধিকা রূসিকা চঞ্চলা 
ও কবিত্ব্য়ী, কিন্তু তিনিও কৃঝ্টান্ুশীলন 
করিতে 'করিতে এক কালে এমনই 
দিব্যোন্মাঃগ্রস্ত|। হইয়াছিলেন। যে “কালো, 
ভালবাসে 'তাহাকে বুঝি এমনি হইতেই হয়। 

এই পাগামির চিহ্ন দেখ “মানে” । 
অদ্ভুত রমণীহদয়-রহস্ত, “দেবাঃ ন জানস্তি 
কুতো মন্তুষ্যাঃ ?” 'যাহার জন্ত এত ভাবনা, 
এত,কীদাকাটি এত জীবনে ধিক্কার, যাহাকে 
পাইবার জন্ত এত সাধ্যসাধনা, এত অন্থুনর 
বিনয়, সে যেই আসিয়া উপস্থিত অমনি মাঁনিনী 


' মুখ বীকাইয়া বসিলেন! সাধে কি সখী 


তাহাকে “বিপনীতকারিণী” খেতাব দিয়াছে! 
কিন্তু যার'বুড় ভালবাসা তারই বোধ হুর, মানও 
বড় বেশী; । একটু রঙ্গ করিবার উদ্দেশ নয়, 
একটু শাস্তি দিবার প্ররোচনায় নয়, সে মান 
যেন প্রাণের ভিতর হইতে আপনা আপা 
উছলিয়া 'আাসে, এ দারুণ অভিমান কেন আমে, 


১২শ সংখ্য। ] 


কোথা হইতে আসে তাহা বোঝা ভার, কিন্তু 
তাহা যে আসে তাঁছাতে তো সন্দেহ নাই। 
এক মুহূর্ত পূর্বে কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হওয়ার 
জন্ত যে রাধিকা বলিয়াছিলেন_ 


বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবগ 

প্রাণান্‌ গৃহাগ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে। 

কিন্তে কৃষান্ত ভগিনি ক্ষময়৷ তরঙ্গে 

রঙ্গানি সিঞ্চ মম শামাতু দেইদাহঃ ॥ 

তিনিই বিনীত শ্রীকৃষ্ণকে__ 

হরি হরি যাহি মাঁধব যাহি কেশব মা বদ 
কেতব বাদম্। 


বলিয়া স্বচ্ছন্দে বিদায় করিয়া দিলেন। 
অস্থ্য়া বড় বিষম ভাব-“ন মানিনী শং 
মহতেশ্চ 'সঙ্গমম্” এ স্থাত্রে একটা সাধারণ 
সত্য প্রকাশ করিয়াছে । মান জিনিযটাই 
একটা পাগলামি বটে, কিন্থ যে যত অধিক 
পাগল মানের স্ময় তা্দি মুখ খুলে এবেশী। 
জয়দেবের রাধিকা শ্রীকুষ্ণকে বেশ ছু কথা 
গুছাইঞ গুনাইয়াছেন, আবার বঙ্গের পাগল 
কবির পাগলিনীও ঠিক এমনি ধার! শ্লেষের 
বাণ ছাড়িয়াছেন।* 'কেবল বিদ্যাপতিরু সরলা 
রাধিক! গালি দিয়! মনের জালা জুড়াইয়াছেন। 
যতদিন এই পোড়া “আমি””টা একেবারে 
পড়িয়া ছার হইয়া না যায় ততদিন 
কি' আর অভিমান ছাড়া বায়? তা 
মান৪ করিব, আর তারপর সে চলিয়া গেণে 
আবার, ই্াদিতেও বসিব। তাহা সী হালে 
পাগাীর চুড়ান্ত হয় কৈ? মানের রস বড় 
পরিপন্ক, তাই বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বলিয়া- 
ছেন যে এ রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রীতি 
বোধ হয়। 
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প্রেমের আশ্র্ধ্য গতি মান স্বাভাবিক। 

জনমে কথন স্বপ্ন কখনও অধিক ॥ 

দেই দুইমত হেতু নিহেতু উপজে। 

কৃষচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ তৃপ্ত | * 
কেন? মানের ভিতর দিয়া, প্রণয় ফুটিয়া 
বাহির হুয় বলিয়া এবং এই মানের অবলম্বনে 
1নজের অভিমান বর্জন করা যাঁয় বলিয়া ই 
প্রণয়ীর পক্ষে বড় উপাদের রস, আর 
“নারক শিরোমণি” ইহাকে অবলম্বন করিয়াই 
“নায়িকা শিরোমণির” মান বাড়াইতে চাহেন 
বলিয়া তিনি মান এত ভালবাসেন। 

থাকুক সে কথা, এখন আমরা যাহা 
বলিতেছিলাম তাহাই খলি। রাধিকা তো 
কৃষ্ণের সকল অন্থুরোধ, দীনতা, বিনয় উপেক্ষা 
করিয়া মানে বসিলেন, বেশ ছু'কথ। শুনাইয়াও 
দিলেন। যদি শ্রীন্কষ্ণের হৃদয়ে ভালবাদ! 

1 থাকিত তাহ! হইলে শ্রীরাধাকে ত্যাগ 

করিবার এমন সুন্দর স্থযোগ আর হইত না। 


' যদি তিনি কেবল ইন্দরিয়-পরাযণই হইতেন 


তাহা হইলে তাহার শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া , 
অন্ত যুবতীশত, যাহারা তাহাকে একান্ত 
প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদের কাছে ফিরিয়া 
যাইয়া নিজের সুখ খুঁজিয় লইবার কোনও 
বাধা ছিল না, বরঞ্ধ' এ তো তাহার মনোমত 
সুযোগে পরিণত হইত। আমি আসিলাম 


'তুমি আমায় ফিরাইয়া দিণে, আমি আর কি 


করিতে পারি ? এতো তাহার শ্সন্দর 
কৈফিয়ৎ। কিন্ধ কৈ তিনি তো সে অছিলার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাধাকে ত্যাগ করিলেন 
না, বরং তাহার মানাপগমের ক্রোধ শাস্তির 
অপেক্ষা ' করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ি'লনের 
প্রতীক্ষায় রহিলেন।, ইহার 'মধো সী 
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রাঁধিকাকে কত বুঝাইল, কত অনুযোগ করিল, 
“তোর যে সবই উলটা” বলিয়া কত তিরস্কার 
করিল, করিয়। তাহাকে প্রক্ৃতিস্থ করিল। 
কিন্তু সখীরও তো৷ একটু রঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা 
হয়, দে তাই আর কোনও কথা না কহিয়া 
চুপ করিয়া থাঞ্ি। এদিকে শ্রীরাধার মান 


প্রাণের আকুলত্তার মুখে ভাসির! গিয়াছে, 


অথচ যাহাকে এইমাত্র তিরস্কার করিয়! বিদায় 
করিয়াছেন তাহাকে কি করিয়া ফিরাইবেন 
এই চিন্তাতে হৃদয় এখন মগ্ হইয়াছে। সখী 
বুঝিতেছে অথচ কোনও কথ! কহিতেছে না, 
বোধ হয় মনে মনে সে একটু হাদিয়া লইতেছে 
এবং মনে মনে বলিতেছে- 
বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে। 
এখন ফিরাঁৰে তারে কিসের ছলে? 

্রীরাধার বড় বিপদ্‌, এবিপদে সথী ভিন্ন গতি 
নাই, অথচ সথীকে কিছু খুলিয়াও বলিতে 
পারিতেছেন না, মনের বানা দীর্ঘ নিশ্বাস 


ও সখীর প্রতি বার বার সলজ্জ চাহনিতে - 


প্রকাশ পাইতেছে। একটী হ্বদয় যেন বিনা 
কথায় দুটিয়া উঠিয়াছে, ছবিটা বড় মনোরম 
মনে হয়, যেন এমনি অবস্থায় রাধিকাঁকে 
আর একটুক্ষণ দেখিতে পাইলে আমাদের 
নয়ন সার্থক হইত | ঠিক এমনি ছবিটা আমরা 
বিদ্য/পতিতে দেখিতে পাই না, সেখানে সখীও 


রাধিকাকে ছুকথা শুনাইয়াছে, রাধাও সধীকে' 


অন্থুরোধ করিয়াছেন। এমনি ধারা নির্বাক 
নিবেদন, এমনি কথা না কহিয়। মনের ভাঁব 
াক্ত করিবার ছবি বিদ্যাপতিয “মানে' নাই, 
আছে ভাবী বিরহে, তাও বড় সুন্দর, কিন্তু 
এই ছবিটাতে যে মনের ভাব বাক্ত হইয়াছে, 
তাহা অধিক জটল।" জয়দেব চিত্রাঙ্কণে যে 


বঙ্গদর্শন' 
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বেশ দিদ্ধহস্ত তাহা! এই চিত্র হইতে বুঝ! 
যাইতেছে । 

সথী রাধিকার কাছে কোনও কথা বলুক 
আর না বলুক, সে যে শ্রীরাধার এই অবস্থার 
কথা ষ্ণকে কোনও উপায়ে জানাইয়া- 
ছিল সে বিষয়ে ভূল নাই, কারণ আমরা 
দেখিতে পাই যে তৎক্ষণাৎ শ্রীরু্ণ গ্রীরাধার 
কাছে আসিয়া তাহার মানের অবশিষ্টাংশ 
ভাঙ্গিবার জন্ত অনেক কথ। বলিতে লাগিলেন। 

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী 


হরতিদরতিমিরমতিঘোরম্‌। 
স্কুর দধরসীধবে তব বদনচন্ত্রমা 
রোঁচয়তি লোচন-চকোরম্‌ ॥ 


অপরাধভীত শ্রীকুষ্ের মুখ ছুদণ্ড পূর্বে 
একেবুরেই খোলে নাই, কিন্তু এখন শ্রীরাধার 
কোঁপাপুনয়নসংবাদে তাহার কবিত্বের ফোয়ারা 
খুলিয়া গিয়াছে, এখন কতক সাহদও 
বাড়িয়াছ এবং মনের কথা" প্রকাশ করিয়া 
বলিবার'অবসরও মিলিয়াছে; মুখও খুলিয়াছে; 
অপরাধী রাণীর দরবারে হাজির হইয়া 
“আজি” করিয়াছেন, আমি দৌষী তাহাতে 
“সতামেবাঁসি ঘধি সথদতি' মনি কোপিনী” 
তাহা হইলে আমায় সাজা দাও আমাকে 
লইয়া! তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাই কর 
“যেন বা তবতি সখ জাতম্‌।” তুমিযে 
আমার সব-_ 

তম মম ভৃষণং ত্বমমি মম জীব্নং 

ত্বমসি মম ভবজলধি-রত্বম। , 

আমার ভূল কি তুমি ক্ষমা করিবে না? তুমি 
ত জান তুমি যাহাতে সুখে থাক আমি 
সেই কামন! লইয়াই জীবিত আছি 


১২শ স'খ্য। ] 


'ভবতু ভবতীহ'ময়ি মততমন্গরোধিনী , 
তত্র মম হৃদয়মতি-ত্বম্‌॥ 
তোমাকে লইয়াই আমার কাম, আমার ভোগ 
আমার বাদনা, আমার লালস! এ সকলেরই 
চরম আশ্রয় তোমার এ দেহখানি। তোমার 
মনটা" আমার সর্ব আকাক্ষার্‌ কেন্্স্থল। 
হে মানিনি, তোমার বৃথা সন্দেহ দূর কর, 
তুমি থাকিতে কি এ হৃদয়ে আর কাহারও 
স্থান হইতে পারে? তাই বলি 'মুঞ্চময়ী 
মানমনিদানম্” এস আমার জদয়ে, তোমার 
নয়ন রাগে আমার কাল দেহ রঞ্জিত হোক, 
তোমার হৃদয়ের হার চঞ্চল দোলনে জদয়ে 
শোভা সম্পাদন করুক, তোমার মেখলা 
কোমল নিকুণে লালমার মদনের আজ্ঞার 
প্রচার করুক, প্রিয়ে আমি অপ্ররাধী আমি 
একান্ত 'বাপনা সন্বেও তোমার আরু কোনও 
অগ্গম্পর্ণ করিতে সাহদ করি না শুধু আমার 
হৃদয়ের তৃষণ তোমার পা ছুখানি ছ'ইতে সাহস 
করি, এস সেই ছুইটীঝে অলক্তক রাগে রঞ্জিত 


করি। আমি বাঁপনা বিষজর্জরিত.; তোমার' 


স্গর্শই তাহার একমাত্র ওষধ। অতএব 
আমার শিরোরত্ স্বরূপ সেই পা দুখানি_ 
আশ্চর্য্য বিষয়পনহে যে'জমবদেব এই চরণ 
শেষ করিতে গিয়া চকিত ও ত্রস্ত ভাবেন্উহা 
অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন 
ভরহার সেই দ্বিধান্দোলিত ও চ'কিত হৃদয়ের 


স্পনূন স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। কি. 


করিয়া তিনি তাহার চিরারাধা,দেবতা জগৎ- 
পতি কুচকে এত দীনতা' স্বীকাঝ'করাইবেন 
ইহা ভাবিয়া যে তিনি আকুল হইন্লাছিলেন, 
অকুল পাথারে পড়িয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
হইতে পারে না। ভক্তমালে এ চরণ পূরণের 


জয়দেব ও বিদ্যাপতি ৭৬৫ 


মে বিবরণ আছে তাড়া কেহ বিশ্বাস করুন বা 
না করুন, এ কথা সতা যে সেই মানীর মানী 
অথচ ভক্তের কাছে তৃণাদপি স্ুনীচ, ভক্তের 
মান 'বাচাইধার জন্য ধিনি চিরদিন প্রতিজ্ঞা- 
বদ্ধ, তিনিই ভক্ত কবির হৃদয়ে অধিষ্ঠান 
করিয়া নায়িকার শিরোমণি ,রাধাঠাকুরাণীর 
মান ঝড়াইবার জন্ত ক্রি লেখনী হইতে 
“দেহি পদপল্লবমুদ্রারম্” খ্ুই অসমসাহসিক 
এই ,অশেষ আশাপ্রদ বাকা বাহির করিয়া- 
ছিলেন। 

আমরা যে ভাবেই কৃষ্ণচরিত্র বিচার করিন! 
কেন জয়দেবের কাছে যে “কুষ্ন্ত ভগবান্‌ 
স্বয়ং সে বিষয়ের প্রমাণ গীতগোবিন্দের 
পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে, 
অতএব বৈষ্ণবসাহিতো ভগবানের দীনতা 
যে কতদূর প্রশ্থত হইতে পারে তাহার এই 
প্রথম ও প্রধান নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিতে 
যে জয়দেবকে অসমসাহসিকতার আশ্রয় 
লইতে হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও' মতভেদ 
হইতে পারে না। ভক্তমালের বিবরণ 
একেবারে অপন্তব বলিয়া আমর! মনে করি না, 
কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাদ করিত্তেও বলি না, 
কারণ তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। 
যেরূপেই এই বাক্য নিখিত হউক, আমরা 
ইহা হইতে ভক্তিরসের এক অভাবনীয় নূতন 
তথ্য জানিতে পারিয়াছি, এবং মহাকবি ও 
মহাপ্রেমিক জগ্নদেব সেইভাব বঙ্গদেশে প্রথম 
প্রবাহিত করিয়াছেন, তাই ভক্ত বৈষ্ণবের 
কাছে জয়দেবের এত সম্মান, জয়দেবের আসন 
এত উদ্লো? ক্রমে এই ভাব সহজ হইয়া 
আসিয়াছিল, এমন কি বিগ্ভাপতিতেই যেন 
অতটা স্ম-বোধ আর দেখিতে পাওয়া যায় 
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না, পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা তো সন্তরমের ভাবটা 
একেবারেই ফেলিয়া দ্িয়াছিলেন, তাহা বেশ 
বুঝ! যায়। এই অপূর্ব উপায়ে জয়দেব 
্রকুষ্ণরীধিকার মানভগ্তরন করিয়াছেন। 
মনের মান “মানে,” তাই বৈষ্ণব কবির কাছে 
মানের এত আদর! বস্তৃতঃ ইহা মানিতেই 
হইবে যে কোন$“বহুবল্লভ নায়কের পক্ষে 
একই নায়িকার কাছে এত হীনতা স্বীকার 
করিবার একমাত্র প্রয়োজন প্রাণের অনিবার্য 
ও প্রবল আকর্ষণ; এমন আকর্ষণ যে তাহার 
কাছে নিজের মান-ম্ধ্যাদা, গুণ-গরিমা সকলই 
ভাদিয়া যায়। আপাততঃ আমাদের এই 
টুকুতেই প্রয়োজন। 

তাহার পর এত আকাজ্ষার এত সাঁধা- 
সাধির, এত যত্বে “মানভঞ্জনের” যাহা 
অবশ্ঠন্তাবী পরিণতি; এবং যে ভালবাসা 
কেবল ভাবমাত্রে পরিণত হয় নাই তাহার 
যাহা স্থখময় ফল কৰি জয়দেব তাহাই 
বর্ণনা কগ্রিয়াছেন। তখনকার কবিরা এ সব 
বর্ণনায় দোষ দেখিতেন না, এখনকার কবিরা! 
দেখেন, তাই তাহাদের অনেক সময় আভাসে 
সুত্রীকারে এই সত্য প্রকাশ করিতে হয়। 
ধাহাদের ভাল লাগে না তাহারা স্বচ্ছন্দে 
এইগুলি বাদ দিয়া যাইতে পারেন, গ্রন্থ 
উপভোগের কোনও বাধা হইবে না। তবে 
না! বুঝিয়া, মর্মগ্রহণ না করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট 
না হইয়া, কেবল অশ্লীলতার ধুয়ার খাতিরে, 
মহাকবি জয়দেব বা! বি্বাপতিকে গালাগলি না 
করিলেই সাহিতোর পক্ষে ও নিজেদের পক্ষেও 
ভাল হয়। যে সকল কথা আমরা অশ্লীল 
বলিয়া পরিত্যাগ করি সেই গুলিই বৈষ্ণব 
অনুবাদক ভক্তির পরিপোষক বলিয়া আদরের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 


সহিত অন্থবাদ ও ব্যাখ্যা. করিয়াছেন, ইহা 
হইতেই তাহাদের গৃঢ়রহস্ত অনেক পরিমাণে 
জান! যায়। গীতগোবিন্দের শেষে সম্ভোগাস্তে 
থিশ্নবেশা, শ্স্তকুস্তল! শ্রীরাধা দেহসজ্জার জগ্ 
্ীকুষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছেন । সমগ্র 
গীতগোবিনে,যে একটা কৃষ্ণলালসার ভরা" স্থুর 
বাজিরা উঠিয়াছে, ইহা সেই সুরের সুমধুর 
সমাপ্ধি। “তোমার দেহ তুমি সাজাইয়া লও, 
আঙ্গি তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি” শেষ যে 
ছিল লঙ্জাটুকু তাহাও তোমার সুখের জন্য 
ধুইয়া ফেলিয়াছি, তোমার জন্যই এই দেহ, 
তোমার জন্যই এই ইন্দিয়গুলা, তুমি ইহাদের 
সাঁজাইবে তবে তাহারা সাঞ্জিবে, তুমি ইহাদের 
যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে, কিন্তু হে 
আমার হ্ৃদয়সর্বস্ব, আমি কেমন করিয়া 
অনলম্কত, দেহে, দুষণবিহীন ইন্রিয় লইয়া 
তোমার সেবায় নিয়োজিত হইব? তাই 
আমার দেহে বল দাঁও, অঙ্গে অঙ্গে ভূষণ দাও 
আমার স্বাকুল কবরী' সংযত করিয়া দাও, 
তোমার নৈবেগ্ভ তুমিই গুছাইয়। লও, যদি 
এ দেহে তোমার আবার প্রয়োজন থাকে, 
তবে ইহাকে নিজে সাজাইয়া লও, তোমার. 
মনোমত ক্রিয়া ্লাও, তোমার প্রেমের ভূমিকে 
শক্তিগালিনী করিয়া লও) শ্রীরাধার ইহাই 
সুখ, ইহাই আবদার, ইহাই সুপপর্ণ 
আত্মসমর্পণ । ধাহারা ভক্তির রহস্ত অবগত 
হইয়াছেন তাহারা জানেন থে ভক্তের ইহাই 
কামনা, ইহাতেই তাহার স্খ। তাই কৰি 
জয়দেব গীতগোবিনদের প্রথমেই জোর খরিয়া 
বলিয়াছেন__ 
“যদি হরি স্মরণে কুতুকং মনঃ__ 
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্‌।” 


১২শ সংখ্য। ] 


জয়দেব ও বিদ্যাপতি 


৭৬৭ 


এবং এই জন্যই বৈষঃব অনুবাদক লিখিয়াছেন-_ করিয়াছেন বিদ্যাপ্তিতে এইজন্ত কলা- 


্রী্কষ্ণ ভজন তত্ব সকলি লিখিলা-_ 
বৈষ্বের ধ্যানবর্তত তত্ব বিচারিলা। 

০ ০ ০ 
নিত্যলীলা-সহ গ্রন্থ বিচারি কহিলা । 
রপনার গ্রন্থ যাতে সব কৃষ্ঠলীলা ॥ 

০ ঁ ০ 
শ্রীকৃষ্ণ একান্ত আত্মা তন্ধ মন যার__ 
সেই জয়দেব পাদপদ্মে নমস্কার ॥ 
জয়দেবের কাব্যের যেখানে সমাপ্তি, 

বিদ্যাপতির কাব্যের সেই খানেই আরম্ত। 
বিদ্যাপতির কাব্যের প্রাণ বিরহে, সেই বিরহ 
তিনি সম্পূর্ণ সস্তোগের পরে আন্ত 
করিরাছেন। কিন্তু ইহাঁও অন্বীকার করিবার 
উপায় নাই যে, জয়দেব গুরু, বিদ্যাপতি শিষ্য 
শুধু বিদ্যাপতি কেন দকল বৈষ্ণব কবিই 
জয়দেবের শিষ্য, কারণ জয়দেব মধুর রসের 
আদি কবি। এক হিদাবে কিন্তু বিদ্যাপতি 
গুরুর অপেক্ষা অধিক' কৃতী; তাহার 
শ্রীরাধিকার চরিত্রের ক্রমবিকাশ সম্পাদনে 
আমরা তাহার পরিচম্ন পাই। একটী সরলা 
বালিকা! ভালবানার পথে কেমন করিয়া 
অগ্রদর হয়, বিদ্যাণতি তাহাই সুক্ষ ,ভাবে 
দেখাইয়াছেন, পক্ষান্তরে একজন ভক্ত ভগবং" 
প্রেমের পথে কেমন করিয়! ধীরে ধীরে 
অগ্রগামী হয়, বিগ্তাপতি তাহাও দেখাইয়াছেন। 
এইক্ধূপ একটা সরল! বাঁলিক৷ পরকীয়া হইলে, 
তাহার যেরূপ অবস্থা! হয়, এবং তাহার প্রেম 
ও “কুলের” নাঁঝে পড়িয়া যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা 
ও বিপরীতগামী ভাবাবলী তাহাতে প্রকাশ পার, 
শেষে প্রেমের জয় হইলে কেমন করিয়া সে 
সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রিয়ান্থুশীলনে নিমগ্ন হয়, 
বিগ্তাপতি তাহা নিপুণ তুলিকার সহিত চিত্রিত 


কৌশল বেশ বিকশিত। পক্ষান্তরে, ভক্তির 
ক্রম পরিপুষ্টি, ভক্তের হৃদয়ে সংদার ও 
ভগবানের এই ছুইয়ের মধ্যে কাহাকে 
অবলম্বন কবিতে হইবে এই ভাবনার তুমুল 
আন্দোলন ও. এই পরম্পরবিরোধী ভাব- 
দ্বয়ের পবম্পরের অভিনব চেষ্টায় যে সকল 
অবস্থা বিশেষের সংস্থান ও পাঁরিশেষে ভগবদা- 
কর্ষণের জয় হর, কবি ও রসিক ভক্ত বিদাপতি 
উৎদাহের সহিত তাহার বর্ণন! করিয়াছেন। 
এইজন্য বৈষ্ব-কবি হিসাবে বিদ্যাপতির স্থান 
কোঁনও বৈষ্ণব কবির নীচে নহে; এবং কাবা- 
কলা ও মনুষ্যহৃদয়জ্ঞতা যদি স্থান নির্ণয়ের 
পরিমাপক হম্ম তাহা হইলে তিনি অন্ান্ত 
সকল বৈষ্ণব কবির গুরুস্থানীয় তাহ। 
সঙ্াদর্শী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে না। 
আমরা বিদ্যাপতির কথ) অনেক বার বলিয়াছি 
হয় তো৷ ভবিষ্যতে আবার কিছু কিছু বলিতেও 
হইতে পারে, অতএব এক্ষেত্রে আর' বে 
বলিবার ইচ্ছা করি না। 
বোঁধ হয়_-আমরা এতক্ষণে দেখাইতে 
পারিয়াছি যে কর্বি জয়দেব ভাব, ভাষা ও 
ছন্দে বঙ্গসাহিত্যকে অশেষ প্রকারে খণ- 
জালে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মৈথিল 
কবি বিদ্যাপতি ও শ্বাঙ্গালী কৰি চত্তীদাঁস, 
যাহারা বঙ্গকাব্যসাহিত্যকে অশেষ 
শোভাশালী রত্বরাজি উপহার দিয়া বহু 
সমৃদ্ধ করিয়াছেন-_-উভয়েই মধুর রসের আদি- 
কবি জয়দেব গোস্বামীর কাছে অনেক বিষয়ে 
খণী, ইহা অপেঞ্গা আর অধিক প্রশংসার কথা, 
আমি-বঙ্গভারতীর একজন নগণ্য সেবক- 
খু'জিয়া পাই না। + 
শীজিতেন্দ্রলাল বন্থু। 


বেদের কথা । 


আজি কালিকার যুরোপীয় দাধনা বিশাল 
বিশ্বব্যাপারে একট], ক্রম বিকাশের ধারা 
লক্ষ্য করিতে 'আরন্ত করিয়াছে । ব্রঙ্গাণ্ডের 
মূলে এক শক্কি,'এক পদার্থ, এক তক নিহিত 
রঠিয়াছে। পে শক্তি, €স পদার্থ, সে তত্ব 
যেকি তাহা কেহ জানে না। নানা €লাকে 
তার নানা নাম দিয়া থাকে । কেহ বলে 
তাহা জড়, কেহ বলে অজড়। কিন্ত সে 
বস্ত যাহাই হউক না কেন, এই বিশাপ ও 
বিচিত্র জগৎ যে সেই একই বস্তরই ক্রমবিকাশে 
রচিত হইয়াছে, এ বিষয়ে আর বেশি কোনও 
সন্দেহ নাই। আমরা চিরদিনই এ বস্তুকে 
অজড়, তত্বস্ত বলিয়া জানিয়৷ আসিয়াছি। 
“স দেব সৌম্য ইদ'নগ্র আপীৎ একমেব! 
দ্বিতীয়ম্‌।» হে সৌমা সেই এক ও অদ্বিতীয় 
সৎ বস্ই আদিতে ছিলেন--“নান্যদস্তীতি 


কিঞ্চন” -এ ছাড়া অন্ত আর কোনও কিছু 


': ছিল না। সেই বস্তই এই অশেষ বিচিত্রতীণূর্ণ 
্রঙ্ষাণ্ডে পরিণত হ্ইয়াছে। ইহাই আমাদের 
শাস্ত্রীয় সষ্টিতত্ব। আধুনিক বিজ্ঞানও এই 
তত্বকেই ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। 

আর আমরা চিরদিনই স্থষ্টির মূলীভূত এই 
তত্ববস্তকে চৈতন্ত বস্ত বলিয়া জানিয়াছি। এই 
বস্তই ব্রহ্গ-বস্ত। এ ৰস্্ 'সতাং জ্ঞানং অনন্তং | 
এই ক্রহ্মবস্তই ব্রহ্মাণ্ডুর একমাত্র কারণ। 
কারণ আবার আমাদের শান্ত হই প্রকারের । 
এককে উপাদান কারণ ও অপ্রকে নিমিত্ত 
কারণ ,বলে। মুত্তিকা ঘটাদির * উপাদান 
কারণ। কারণ মৃত্তিকার দ্বারা ঘটাদি নির্মিত 
হয়। আর নুস্তকার এ সকল ঘটাদির নিমিত্ত 


কারণ। , নিমিন্ধ কারণ এখানে কুস্তকারের 
কেবল কুলাল বাহাত নহে, তাহার মনও । 
কুস্তকার ত্বাপনার মনের মধো পূর্ব্বে ঘটাদির 
আকুতি প্রভৃতি ধারণা করিয়া লয়। পরে 
সেই ধারণার অনুরূপ করিয়া, কুলাল-সহায়ে 
আপনার হাত দিয়া, মৃৎপিণ্ড হইতে ঘটাদির 
সষ্টি করিয়া থাকে। বর্ষবস্ত জগতের উপাদান 
কারণ এবং নিমিত্ত কারণ ছুইই। তাঁর অতি- 
রিক্ত বিশ্বে কোনও কিছুই নাই। সুতরাং এই 
বিশ্বরচনার আম্মাতিরিক্ত কোনও কিছুর 

গাহাধা তিনি প্রাপ্ত হন নাই। আর এরূপ * 
কোনও উপাদান ষদি থাকিত, তবে তাঁহাকে 
সেই উপাদান লইয়া বিশ্বরচনা করিতে গিয়া, 
কিয়ৎ। পরিমাণে সে বস্ত্র অধীনও হইতে 
হইত। মৃত্তিকা ঘেমন কুস্তকারের শক্তির 
বশীক্্ হইয়া, ঘটাদিতে পরিণত হয়, কুস্ত- 
কারকেও এই নকল ঘটাদি নির্মাণ করিতে 
যাইয়! মৃত্তিকা প্রকৃতিগত যে সকল ধর্ম 
আছে, তার বশ্ঠতা মানিয়া চলিতে হয়, নৃতুবা 
তার পক্ষে এই মাটা দিয়া'্ঘটাদি নির্মাণ করা 
সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবস্ত যদি আপনিই 
ব্ন্মাণ্ডের উপাদান কারণ ও নিমিতু কারণ 
ছুইই না হন, তাহা হইলে তীর স্বাতন্ত্য ও 
স্বপ্রতিষ্ঠা আর রক্ষা পাইতে পারে না। জগতের 
উপাদান যাই হউক না কেন, জগৎকর্তাকে 
সে উপাদানের বশ্ততা মানিয্না তকে এই জগৎ 
রচনা করিতে হইয়াছে । সে ক্ষেত্রে জগৎ- 
কর্তার সঙ্গে জগতের উপাদানবস্তর একট! 
সমবন্ধও প্রতিঠা করা প্রয়োজন হইয়! উঠে। 
কিন্ত ছুই বস্ত্রতে কোনও সর্বন্ধের প্রতিষ্ঠা 


১২শ সংখ্যা ] 


করিতে গেলে, এ সন্বদ্ধের হুত্ররূপের তৃতীয় 
বস্তুরও প্রয়োজন হয়্। সম্বন্ধ গ্রতিষ্ঠিত করা 
আর যোগস্থাপন একই কথা। আর ছুই বা 
ততোধিক বস্তুর মধ্যে যোগস্থাপন' করিতে 
হইলে» একটা সাধারণ যোগস্ত্র অবলম্বন কর! 
অভ্যাবস্ঠক হইয়া উঠে। ব্রঙ্গ যাঁদ জগতের 
নির্মাতা বা রচয়িতা মাত্র হয়েন, আর অন্য 
কেহ বা কোনও কিছু ঘদি জগতের উপাদান 
হয়, তবে এই নিন্মাতার সঙ্গে এই উপাদানের 
একটা সম্বন্ধ ও যোগ স্থাপন করা তো চাই, 
না হইলে জগৎ নিম্মাণ-কার্ধ্য সম্ভব হয় কৈ? 
এই জন্তই বলিতেছিলাম ঘে জগতের নিমিন্ত 
কারণ ও উপাদান কারণ দুই বদি এক ব্রহ্গ 
বস্ত না হয়েন, তবে তৃতীয় তব্ের প্রতিষ্ঠা 
না করিলে জগৎ-রচনা সম্ভব হয় না | আর 
সেবস্ত একদিকে বিশ্বের উপাদান "বস্তুকে 
অন্ত দিকে বিশ্বরর্মাকে ধরিয়া থাকিবেন-_ 
ইহারা উভয়ে সেই পরম ও চরম বস্তুর সঙ্গে 
জঙগা্গী সন্ধে আবদ্ধ হইয়া রহিধে, খররূপ 
সিদ্ধান্ত অনিবার্ধা হইয়া পড়ে। আর তখুন 
দেই পরম ও চরম তাক্ত বস্থকেই বদ্ধ বলিতে 
হয়। তখন তাহাই প্লা রিশেফে বিশ্বের উপাদান 
ও নিমিত্ত কারণ ছুইই হইয়া দাড়া 

আমাদের শাস্ত্রে এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই 
র্ধবস্তুকে বিশ্বের ঈপাদাঁন কারণ ও নিমিত্ত 
কারণ উভয় কারণরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছেন। আর নিমিত্ত কারণ বলিলেই, তাহার 
মধ্যে বীজরূপে এই নিয়ত বিবি তু ব্ধাও 
অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে ইঠাও মানিতে 
হয়। কারণ প্রকট হইবার পূর্বে ব্গা্ 
কোথায় ছিল, অন্থথা এ প্রশ্নের কোনও 
সদুত্তর পাঁওয়া যাঁয় না; অসৎ হইতে সতের 


বেদের কথ! 


৭৬৯ 


উৎপত্তি সম্তধে না। "যাহা মূল নাই, ফলেতে 
তাহা পাওয়া যাইতে পারে না । যাহা অবাক্ত 
ছিল. তাহাই ক্রমে বাক্ত হইতে থাকে-_ 
ক্রমবিকাশের বা ইভলিউষণের ইহাই মূল 
কথা। এ বস্ত ব্যস্ত হইতে গিয়া. বিবিধ 
কারণ সমবারে' বিভিন্ন আঁক'& ধারণ করিতে 
শারে বটে_এ সকল রূপান্তপ বাঁ ১7117101 
বাহিরের কারণে ' সংঘটিত হইয়া থাকে 
এবং হইতে পার, কিন্তু কপান্তর 
বলিতেই একটা ভিতরকার স্বরূপ বে 
আছে, ইহাও ধরিয়া .লওয়া হয়না কি? 
এই রূপান্তর ঘটনের নধ্যে কাধ্যকারণ সম্বন্ধ 
তো বিগ্কমান থাকে । আর কাধ্য ও কারণ 
ইহা যে দুইটা ভিন্ন বৃস্থ নয়, একই বস্থর 
পরিণতি মাত্র, ইহাও তো স্বীকার করা বায় 
না। কারণের বিকৃতি, বিবর্তন, বাঁ পরিণতি 
হইতেই কি কার্যের উৎপত্তি হয় না ? যেখানে 
কারণ ও কার্ধা উভয়ের মধ্যে একটা ন্বিতা বস্ত 
কিছু না থাকে, সেখানে এ সম্বন্বের প্রতিষ্ঠা 
অসম্ভব হয় না কি? আমার জর হইয়াছিল, 
আমি সেই জরের বিরাম অবস্থায় কুইনাইন 
খাইয়াছিলাম, তাহার ফলে জর আরোগা 
হইল। এখানে আমি বা আমার শরীর বলিয়া 
একটা বস্তু সমভাকে কার্য্যের ও কারণের সঙ্গে 
জড়িত হইয়! উভয়কে ব্যাপিয়াছিল বলিয়াই 

*কুইনাইন্‌ সেবনকে কারণ ও জরের উপশমকে 
কার্ধ্য বলিতে পারিলাম। আমার বন্ধু কেশবের 
জর হইয়াছিল, আমি তার সে জরের বিরাম 
অবস্থার দশগ্রেণ কুইনাইন্‌ খাইয়াছিলাম; 
পরের দির্ন আর তার' জর আপিল না 
এমন যদি ঘটে, তাহা হইলে আমার কুইননাইন্‌ 
গ্লেবনের সঙ্গে তার ঃজরবিচ্ছেদের কোনও 


৭৭০ 
কাধ্যকারণ সম্বন্ধের এতিষ্ঠ। করা যাইবে 
কি? আর কার্য ও কারণের মধ্যে সেইন্ধপ 
কোন একটা কিছু সমভাবে এখানে বিদ্বমান 
নাই বলিয়াই, এক্ষেত্রে এ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হইবে না । অতএব ব্র্ষের সঙ্গে ব্রক্জাণ্ডের 
কার্যকারণ সন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে 
উভয়ের মধ্যে-এর্মন একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করা 
আবশ্ক, যাহা স্থষ্টির পূর্বেও ব্রন্মেতে ছিল, 
স্ষ্টির পরেও ব্রন্মেতে একদিকে ও ব্রহ্মাণ্ডেতে 
অন্যদিকে নিত বিদামান রহিয়াছে। এই 
বস্তই দেশংালের চিত্রপটে ব্রক্গাগ্ুরূপে প্রকট 
হইতেছে । এই বস্তর প্রতিষ্ঠা না করিলে 
ব্রন্মের সঙ্গে ব্রপ্ধাণ্ডের কোনও যোগ-স্থাপন 
সম্ভবে না। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বদমন্যার 
ভেদ করিতে যাইয়া, বিভিন্ন দেশের খাষ ও 
মনীষিগণ এই অপরিহার্য সিঙ্গান্তকে লক্ষ্য 
করিয়া আপিয়াছেন। এই বস্তকেই আমাদের 
বৈদাস্তিকেরা মায়া, বৈষণব্রো প্রকৃতি 
শীক্তেরা শক্তি ইহুদীর৷ সোফিয়া, গ্রীকেরা, 
বহ্গন, গ্রষ্তীয়ানের! খ্রীষ্ট নাম দিয়াছেন । এই 
বস্তই '্গদ্বীজ। এই বস্ত পরিপূর্ণ আকারে 
ব্রহ্গচৈতন্তে__তীহা হইতে ভিন্ন হইয়াও নহে, 
আভন্ন হইয়াও নহে-_অনাদিকাঁল হইতে বাস 
করিতেছে। চিত্রকরের অন্তরে প্রথমে যেরূপ 


একটা ছবি জাগিয়া উঠে ও তীর ধ্যানে পরি- 


পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আর তিনি এই মাঁনসচিত্র- 





বঙ্গদর্শন 


1 ১২শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৯ 
কেই পরে ধীরে ধীরে চিত্রফলকে ফুটাইয়া 
তুলিয়ালোকচক্ষুর গোচর করিয়া থাকেন, সেই 
রূপ এই বিশ্বের একটা পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি বিশ্ব- 
পতিও বিশকর্তার চিদাকাশে অনার্দিকাল হইতে 
ফুটিগা রহিদ্াছে, এই প্রতিক্ৃতিরই অনুক্কৃতি 
এই বিশাল রক্ধাণ্ডে। সেই তুরীয় চৈতন্তে 
মিতাধৃত আদরশই এই বিশ্বের বিবর্তনে তিলে 
তিলে প্রকট হইয়া উঠিতেছে; সেইখানেই 
এই সকল অনিত্য বস্তর নিত্য সার্থকতা । 
সেইখানেই এই সদসদাম্মক জগতের নিত্য 
সত্যের প্রতিষ্ঠা। সেই অভিধানেই বিশ্বের সকণ 
শব্দের সত্য অর্থ লিখিত রহিয়াছে । সত্যের 
কষ্টিপাথর শথানে; ধর্মের উৎপত্তি ধথানে ; 
সৌন্দর্যের ওজন এখানে । অমৃতত্বের পরীক্ষা 
এখানে । আর বঞ্চচৈতন্তধূত এই যে বিশ্বছবি 
তাহাঈ পত্যবেদ। ভাহাই ক্ষোটাম্্ক শব 
যাহাকে আশ্রয় করিয়! বিশ্বের স্থষ্টিস্থিতি ও 
প্রলয় ছইতেছে। এই ক্ফোটাত্মক বেদ ধারণ 


.করিযাঁ" আছেন বলিয়াই তরঙ্গ শান্ত্রযোনি 


হইয়াছেন । এখানেই, এই তত্বের মধ্যেই তার 
শান্ত্রানযোত্বের অথ ও প্রামাণ্য অন্বেষণ করিতে 
হইবে। নতুবা তিনি যে মানবের মত আপনার 
মুখ দিয়! বরন্তা রক শব্বযোজরন করিয়। ধবন্ায্বক- 
শব সম্বলিত খাণেদাদির সাক্ষাৎ প্রচার 
করিয়া শান্ত্রযোনি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা 
কৰিকল্পনা হইতে পারে, কিন্তু তত্বকথা ন্হ। 

আীবিপিনচন্দ্র পাল। 


